


ভারতের ইতিহামকথ। 


[ দ্িবাত্বিক আাতক সংক্ষলশ এ 





গুপ্তধন স্তর 


ডক্টর কিরণচল্দ্র চৌধুরী 


এম. এ.ঃ এল. এল. বি. পি. এইচ. ডি. 


মডার্ণ বুক এজেব্সী প্রাইভেট লিমিটেভ 
১০, বাঁঙ্কম চ্যাটাজ্র্শ স্ট্রিট, 
কাঁলকাতা £ ৭০০ ০৭৩ 


প্রকাশক $ 

মীরবাস্ুনারায়ণ ভট্টাচার্য 1]. নব রর. 

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট 'ীমটেড 
১০, বাঁঞ্কম চযাটাজণ” স্ট্রীট 
কলিকাতা-৭০০ 9৭৩ 


প্রথম প্রকাশ £ অভেম্বরঃ ১৯৫৫ 


মুদ্রাকর £ রণাঁজৎকুমার সামুই / ভাস্কর 'প্রশ্টার্স । ৮৩ বি বিবেকানন্দ রোড 
কাঁলকাতা ৭০০ ০০৬ ও পাঁরমলকুমার বসু | ডি. পি. প্রিন্টার্স 
&২/১ 'শিকদারযাগান স্ট্রীট / কাঁলকাতা ৭০০ ০০৪91 


ভুম্সিকা 


কাঁলকাতা বিষ্ষাব্দ্যালয়ের বি. এ. ক্লাসের ছাত্র-ছা্নীদের জন্য 'নিধ্বীরত ইতিহাসের 
গ্রথম পল্প এবং উত্তরবঙ্গ িদ্যাবাযালয়ের প্রথম এবং ছিতাঁয় পত্রের পাঠ্যসূচী অনুসরণ 
কাঁরয়া এই বই লেখা হইল। ভারতবর্ষের প্রাগোতহাসিক যুগ হইতে ১৭০৭ প্রান্টাঙ্দে 
গরধজেবের মৃত্যু পর্যন্ত যাবতাঁয় বিষয় এই পাঠ্যসচীতে সাননকি হইয়াছে। 

যে-হেতু বইখানি আগেকার মতই ভারতবর্ষের হীতহাসের উপর রচিত সেজন্য 
বইয়ের নাম পাঁরবর্তন না কারয়া “ভারতের ইতিহাসকথা” রাখা হইল। 

আমার অপরাপর বইয়ের মত যাঁদ এই বইখাঁনও অধ্যাপক-অধ্যাঁপিকা ও ছান্ন-্ছান্নীর 
কাছে সমাদত হয় তাহা হইলে আমার শ্রম সাথ ক হইযে। 

বইয়ের দোষগ্ুটির প্রাত আমার দষ্টি আকর্ষণ করিলে বা কোনপ্রকার উপদেশ- 
নরেশ দিলে তাহা যথাযথ মধাঁদা সহকারে গৃহীত হইবে। হীত- 


কাঁলকাতা া পন্ধকার 


সষ্ঠ সংস্ষরূপেন্ ভূমিকা 


ফ্ঠ সংকরণে বইথানর আগাগোড়া পারমাজ'ন প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পারবর্ধন 
করা হইয়াছে। এই পরিব্ধনের ফলে সাম্মানিক শ্রেণীর (70009 ) ছান্-ছাযীদের 
ক্ষেত্রেও বইখানি সহায়ক হইবে বলিয়া মনে কার। 
যে-সকল ছাত্র-ছাত্রী ও অধ্যাপক-অধ্যাপকার নহয় আন:কুল্যে বইখান দুত ফণ্ঠ 
সংস্করণে পেশীছিল তাঁহাঁদগকে আস্তারক ধন্যবাদ জানাই । ইতি_ | 
ন্যকায 


সূচীপত্র 





প্ররথ্থন্ম ভ্ডাগ 


সচনা (12000896198) ) 


মানুষ ও হাতিহাসঃ ৩ ; ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূ-প্রকাতি, 
& 7 ভারত-ইতিহাসে প্রকৃতির প্রভাব, ৯; 'বাভন্নতার মধ্যে এঁকা, 
১১; ভারত-ইতহাসের উপাদান (প্রাচীন যুগ ১১ ১৬। 


প্রথম অধ্যাক্ 8 প্রাগেতিহাপক ঘৃগ (76-171960710 &86 ) -... 
প্রাচীন-প্রস্তর যৃগ ও নব্য-প্রস্তর যুগ, ই৬ ; 'সিম্ধু সভ্যতা, ২৮; 
[সম্ধু সভ্যতার সাঁহত অপরাপর সভ্যতার যোগাযোগঃ ৩৭ ; সম্ধু 
সভ্যতা রচাঁয়তাগণ, ৩৯ ; সন্ধ্‌ সভ্যতা ধবংসের কারণ, ৪১। 

1ঘতশয় অধ্যায়ঃ আর্ধদের আগমন $ বৈদিক সভ্যতা ( 001071716 01 1186 

58118: 86 ৪010 015111986101) ) ... 

আর্ধগণের আদ বাসম্ছান, ৪৪; প্রাচীন আর্ধদের বসাতি-ীবস্তার, 
8৮ ; খদ্বেদের যুগে আর্যদের ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনাঁত, 
অর্থনশীত, &৩ ; পরবতঁণ বৈদিক যুগের সমাজ ও সংস্কৃতি, ৫৮। 

তৃতায় অধ্যায়ঃ ঘোড়শ মহাজনপদের ঘৃগ (076 526 01 606 91666] 

1191758 18718199095 ) 

ষোড়শ মহাজনপদ, ৭১; যোড়শ মহাজনপদ যুগের চার 
সামাজিক, ধম'নোৌতিক ও অর্থনোতিক অবস্থা? ৭৬। 

চতুথ অধ্যায় ঃ বৈদিক যৃগোত্তর ধর্ম ও রাজনণাতির বিবত“ন ( ৮০৪$-ড০০16 

7২611510179 & 7১011610981 75০01061011) ঃ 

বোৌদক ব্রাঙ্গণ্যধর্মের বিরদ্ধে প্রাতক্লিয়া ঃ জৈন ও বোদ্ধধমে' র 
উৎপাত, ৮০ ; মহাবীর ও জৈনধমণ ৮১; গোতমবদ্ধ ও বোদ্ধধম" 
৮৩ ; যোদ্ধ, জৈন ও 'হন্দু ধর্মমদ্তর পার্থক্য, ৮৬; জৈন ও 
যৌম্ধধর্ম সংগঠন, ৮৭ ; জৈন ও বৌদ্ধ শিজ্প-কলা, ৮৮ ; ভারত- 


ইতিহাসে জৈন ও বোদ্ধধমে'র গুরুত্ব ৮৯; জৈন ও যোদ্ধধর্মের 


[বস্তাঁত ও 'বলযপ্তিঃ ৯০। 

পণ্চম অধ্যায় ৫ সাম্রাজ্যের পথে নগধ (196 01119280118) [001907181197)) 
বাদ্ষপার, ৯২) অজাতশন্তু, ৯৪ শৈশনাগ বংশ ৯৬) 
লন্দবংশগ? ৯। 


৩-২্& 


২৬-৪৩ 


88৭9 


৭১-৭৯ 


৮০-৯১ 


৯২০৯৯) 


(৬ ) 


হণ্ঠ জধ্যায় £ বৈদেশিক আক্লমণ (0161%]) [715 8810789 ) *** ১০০-১১৩, 
পারাসক আক্রমণ, ১০০; আলেকজাশ্ডারের ভারত-আকব্রমণ £ 
আলেকজাণ্ডারের আক্রমণকালে উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজনৈতিক 
অবচ্থাঃ ১০২; আলেকজাপ্ডারের ভারত-আভিযান, ১০৩) 
আলেকজাপ্ডারের ভারত-আক্লমণের ফলাফল, ১১০। 


সম অধ্যায় £ মৌর্য সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন (73196 & 1911 ০1 686 
11210755 [077110876 ) ০, ১১৪-১৫০ 
চন্দ্রগুপ্ত মৌষণ ১১৪; সৌঁলিউকসের আক্রমণ, ১১৮? চন্দ্রগুপ্তের 
সাম্রাজ্যের বিস্তাতিঃ ১১৮ ; চন্দ্রগপ্তের তথা মৌর্য শাসনব্যবন্থা 
১১৯; মেগাচ্ছনিসের 'বিধরণ, ১২৪; কৌঁটিল্যের অর্থশাস্ত্, 
১২৬; চন্দ্রগৃপ্তের কীতত্, ১২৮] িদ্দুসারঃ ১২৮ ; মহারাজ 
অশোক, ১২৯ ; অশোকের সাম্রাজ্যের বিস্তীতি, ১৩৬ ; অশোকের 
ধর্ম ও ধর্মনশীতি, ১৩৮ ; অশোকের ধর্মপ্রচার, ১৩৯ ; অশোকের 
রাজ্যশাসন ১৪১; ইতিহাসে অশোকের স্থানঃ ১৪৩ ; অশোক, 
কনস্টান-টাইনং, শালেম্যান ও আকবর, ১৪৫ ; মৌধ শাসনের 
প্রকীতি, ১৪৭ ; মৌর্য শিজ্পকলা ও স্থাপত্য, ১৪৯; অশোকের 
পরযত' মৌর্য রাজগণ, ১৫১ ; মৌর্য আমলে সমাজ, অর্থনণাত, 
[শিপ ও সংস্কৃতি, ১৫১ ; মৌধ- সাম্রাজ্যের পতনের কারণ, ১৫৩। 


জন্টম জধ্যায় £ শক, কাণব, যবন, শক, পছলব শাসন (116 987168- 
18715 8-% 95 8178-98105-1১8181258 2016 ) ১৬৮/-১৭০ 

শৃঙ্গবংশ ৫ পহষ্যমিন্রঃ ১৫৮ ; কলিঙ্গ-রাজ্যঃ ১৬০; কাঁলঙ্গ-রাজ 
থারবেলের কর্মজীবন ও কৃতিত্ব ১৬১; কাণবংশ; ১৬৩; যবন 
শাসন, ১৬৪ ; বাহনক গ্রীক রাজগণ, ১৬৪ ; প্রথম ডায়োডোটাস: 
১৬৪; দ্বিতীয় ডায়োডোটাস) ১৬৪; ইউাঁথডেমাস১ ১৬৪; 
ডেমৌট্রয়াস:১ ইউক্রেটাইডিস:)১ ১৬৫ মনাপ্ডার ১৬৫; 
গ্যাশ্টালাঁকডাস-১ ১৬৬ ; শক শাসন ১৬৬; উত্তরঃ উত্তর-পশ্চিম 
ভারতের শকগণ £ ময়েস বা মোগঃ ১৬৬ ; আজেস: বা প্রথম। অয়, 
১৬৭ ; আজলিস- ও 'ছ্িতীয় অয়, ১৬৭ ; পশ্চিম ও দক্ষিণ-ভারতে 
শক শাসন $ ক্ষহরত শাখা, ১৬৭ ; উত্জয়িনীর শকক্ষত্রপগণ ১৬৭ ; 
পহ-লব রাজগণ, ১৬৯ ; গণ্ডোফানস ১৬৯। 


নবম অধ্যায় £ চেদি বা চেত, সাতবাহন শাসন (070901 ০7 05668) 9৪%৪- 
ড8188719 216) ৮ ১৭১-১৭৪ 
কলিঙ্গের চেদি বা চেতবংশ, ১৭১ ; সাতবাহন বংশ, ১৭১ ; সমূক 
ও সাতকণ9+ ১৭২ ; গোতমীপুত্ত সাতকণণঁ+ ১৯৭২; বাঁশিষ্ঠীপন্ত্র 
পুলমায়ণী, ১৭৩; যজ্ঞশ্রী সাতকর্পঁ, ১৭৪। 


(৭ ) 


দশম ভধ্যায় £ কুষাণ সাম্রাজ্য (1116 10981)9]) 7:7000176 ) ০০ ৯৭৬১৮৬ 
ইউ-চি জাতির দেশত্যাগ £ কুষাণদের পরিচয়, ১৭৫; প্রথম 
কদংফিসিস, ১৭৬: ছিতাঁয় কদফাসিস, ১৭৬) কুষাণশ্রেচ্ঠ 
কণিচ্ক, ১৭৭; কাঁণচ্কের পরবতা" রাজগণ, ১৮৪ ; কুষাণ আমলের 
গুরুত্ব ও বৈদেশিক সম্পর্ক ১৮৫ ; কুষাণ সাম্রাজ্যের পতন, ১৮৮ । 

একাদশ অধ্যায় ৫ গহপ্ত সামাজ্য (1756 001969 12701]0875 ) নট ১৯০-২২৪, 
কুষাণ আমলের পরবতর্ণ কালে 'ধচ্ছি্ন ভারত, ১৯০ ; গুগ্তবংশের 
প্রতিষ্ঠা, ১৯০ ; গ:গ্তবংশের প্রাধান্যলাভ, ১৯২; প্রথম চন্দ্রগুপ্ত, 
১৯২; সমদূদ্রগৃপ্ত, ১৯৩ ; সমদ্রগুপ্তের পররাস্ট্র সম্পর্ক ১৯৭ 
সমুদ্রগুপ্তের কীতিত্ব বিচার, ১৯৮ ; 'ছ্বতণয় চন্দ্রগুপ্ত £ বক্রমাদত্য) 
১৯৯; কাহিনীশিকংবদস্তীর শকাঁর বিক্রমাদত্য ও "তীয় 
চম্দ্রগপ্ত। ২০১ ফাশহয়েনের 'ববরণত ২০৩; পরবতাঁ 
গুপ্তরাজগণঃ ২০৫ ; গপ্তযগের শাসনব্যবস্থা ২০৭ 1 গুগ্তযুগের 
সভ্যতা ও সংস্কাতঃ ২১১; গগ্তযুগে বাঁহজগতের সাঁহত 
যোগাযোগ, ২১৮ ; গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন, ২২২। 

ছাদ অধ্যায় £ হুশ আক্রমণ £ ভারতের রাজনৈতিক অনৈক্য (7 

[71চ8820]) : 1১018009] [01870106011 17) [0018 ) ২২৬-২৩১, 

হণ আক্লমণঃ ২২৫ ; যশোধর্মন ২২৭ ; কনোৌজের মৌখাঁর বংশ, 
২২৭ ; বাকাটক বংশ; ২২৮ ; বলভীর মৈল্নক বংশ, ২২৯; গৌড় 
রাজ্য, ২২৯ £ কামরূপ রাজ্য £ ভাস্করবমন- ২৩০। 

ব্রযোদশ অধ্যায়ঃ থানেশ্বর £ হর্যবধধনের সাম্রাজ্য (101081769দ &" : 

[97711017601 [18791)95 87০007877 ) টি ২৩২-২৫১,. 

পুষ্যভাত বংশ, ২৩২; রাজ্যবর্ধন, ২৩২; হর্ষবর্ধন ২৩৩ ; হর্ষ- 
বর্ধনের সমর আভষান, ২৩৪; হর্ধবর্ধনের সাম্নাজ্যের বিস্তৃতি, 
২৩৬; হরবধনের শাসনব্যবস্থা; ২৩৭; হযরবর্ধনের আমলে 
সমাজ, ২৪০; হর্বর্ধনের ধর্মমত, ২৪১; অর্থনীতি ২৪২; 
হযবর্ধনের আমলে সাহত্য, ২৪৩ ; হর্ষব্ধনের কীতিত্, ২৪৩; 
হিউয়েন-সাঙ্‌ত ২৪৫; গ্রপ্ত যুগ ও গুপ্ত-্যগোত্বর কালে 
বাহ্জগতের সাহত ভারতের যোগাযোগ, ২৪৮। 

চতুদ শ অধ্যায় £ হর্যবধনের পরবত কালে উদ্জর-ভারত (০767867- 10018 


81097 17878189 58721)971) *** ২৫২-২৫৬ 
কনোৌজের ষশোবর্মনঃ ২৫২; কাশ্মীর রাজ্য, ২৫৩ ; গ্জর- 
প্রাতহারগণ, ২৫৪ 

গগদশ অধ্যায়ঃ বাংলার ইীতিছাস ( চ18807 ০01 8670881 ) তত ২৫৬৭-৩০০ 
[ প্যবকথা (4 29609960%) ] 


বাংলাদেশের প্রাচীন ইতিহাস, ২৫৭ ; আলেকজাণ্ডারের ভারত- 
আক্রমণকালে বাংলাদেশ, ২৬১; আলেকজান্ডারের আক্রমণের 


(৮) 


পরধতা” কালে বাংলাদেশ, ২৬৩3 গুপ্ত যুগে বাংলাদেশ, ২১৪; 
গুপ্তোতরবগে স্বাধীন বঙ্গরাজ্যসমূহ ২৬৫; গৌড় রাজ্যের 
অভ্যুতখান, ২৬৭, গৌড়াধিপাতি শশাঙ্ক ২৬৮; শশাহন্কের কীতিত্ব- 
বিচার, ২৭১; বাংলার পাল ও সেনবংশ £ বাংলাদেশে মাংস্য-ন্যায় £ 
পালবংশ, ২৭২ ; গোপাল, ২৭৩; ধর্মপাল, ২৭৪; দেবপাল' 
২৭৫ ; দেবপালের পরবতাঁ পাল রাজগণ £ পাল সাম্মাজ্যের পতন, 
২৭৬ ; পুনরুত্জীবত বা 'ছিতীয় পাল সাম্রাজ্য £ প্রথম মহীপাল, 
২৭৭ ; মহঈপালের পরবতর্গ পাল রাজগণঃ ২৭৮; সেনবংশ £ 
সামন্ত সেন £ হেমন্ত সেন, ২৭৯ ; বিজয় সেন, ২৭৯; বল্লাল সেন, 
২৮০ ; লক্ষণ সেন, ২৮১ ; প্রাচীন যুগে বাংলার শাসন-পদ্ধাত, 
২৮২; পাল সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থা) ২৮৪; (১) কেন্দ্রীয় 
সরকার, ২৮৪ + (২) প্রাদেশিক শাসন, ২৮৬ ; সেনযুগের শাসন- 
পদ্ধাত, ২৮৭; পালযুগের প্‌ঝকালীন ধাঙালী সমাজ ও 
সংস্কাত, ২৮৮; পাল ও সেন বংশের রাজত্বকালে বাংলাদেশের 
সভ্যতা ও সংস্কৃতি, ২৯২ ; সামাঁজক অবস্থা, ২৯২; অর্থনোৌতক 
অবস্থা, ২৯৩; সাহিত্য ও সংস্কাতি, ২৯৫; (১) সাহত্য, ২৯৫; 
(২) ধর্ম ২৯৫; (৩) শিক্ষা-দীক্ষা) ২৯৬; (8) শিল্পকলা, 
স্থাপত্য ও ভাস্কর ২৯৭; পালযুগে বাঁহজগতের সহত 
বোগাযোগ? ২৯৭ । 


£যাড়শ অধ্যায় £ দাক্ষিপাত্যের রাজ্যসমূহ (10177200105 01 1179 90৮60) 
৩০১-৩১৪ 

রাষ্ট্রকুটগণ, ৩০১; চাল:ক্যবংশ £ বাতাপর বা বাদামির 
চালুক্যগণ, ৩০৩ ; কল্যাণখর চাল:ক্যগণ, ৩০৫; কাণ্চির পল্লবগণ, 
৩০৬; পল্লব-শিজপ, ৩০৭ ; পল্লব সাহিত্য, ৩০৮; পল্লবদের 
ধমনি:রাগ ৩০৮; সদর দাক্ষণের তামিল রাজ্যগ্াল £ চোল 
রাজ্য, ৩০৮ ; প্রথম পরাভ্তক, ৩০৯; রাজরাজ, ৩০৯ ; রাজেন্দ্র 
চোলদেব গঙ্গইকোণ্ডঃ ৩১০; চোল শাসনব্যবস্থা, ৩১০ ; চোল- 
[শিজপ, ৩১১; পাণ্ড্য রাজ্য, ৩১২; চের রাজ্য, ৩১২; তামিল 
রাজ্যগ্ালর সামনীদ্রুক কার কলাপ, ৩১২। 

পরিশিষ্ট (ক) (51010611018) টা ৩১৫-৩১৪১ 
(১) ভারতের বাহরে ভারতায় রান ও সংস্কাতর 'বস্তার, 
৩১৫ ; মধ্য-এশিয়া, ৩১৬ ; দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, ৩১৬; (২) 
রাজপুতদের মূল পাঁরচয়ঃ ৩১৭ ; (৩) আরব জাতির 'পম্ধৃদেশ 
ভয় ৩১৮ । 


“পারাশস্ট (থ) £ বংশ-পারচয় *** *** ৩২০-৩২৬ 


স্ুীশজ্র 





ন্ব্িভ্তীস্্র ভাগ 


সুচনা (17769080660 ) 


মুসলমানদের ভারতে আগমন, ৩; ভারত-ইীতিহাসের উপাদান 
( মধ্যযুগ ), ৭"; (১) সরকারা দাললপন্রঃ ৭; (২) সমসামায়ক 
এীতহাসিকদের রচনা, ৭; (৩) বিদেশী পর্যটকদের 'বিবরণ, 
৯; (৪) মূদ্রা ও 'শিজ্প-নিদর্শন, ১১; (৫) হিম্দু লেখকদের 
রচনা, ১১; মুসলমান আক্লমণকালে উত্তর-ভারতের রাজনোতক 
পাঁরাস্থাঁতি, ১২। 


প্রথম অধ্যায় £ ভারতে মুগগলমান শত্তির উত্থান (7196 01 076 7108117 
7১০৮৪] 171 ]11018 ) ০০০ 

গজনী বংশ, ১৩; সুলতান মামুদ, ১৪; সুলতান মামুদের 
আভষানের প্রুকাতঃ ২০; সুলতান মামুদের সাফল্যের কারণ, 
২০; সুলতান মামুদের চারত্র ও কৃতিত্ব ২১; সুলতান 
মামুদের ভারত-আভষানের ফল? ২৪ ; সুলতান মামূদের পরষতর 
গজনী সুলতানগণ, ২৪; তুকা আক্রমণের প্রাক্কালে ভারতের 
পরাস্থাভি, ২৫ ; ঘুরবংশঃ ২৭ , মহম্মদ ঘুর? ২৮; তরাইনের 
প্রথম যুদ্ধ, ২৯ ; তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ, ৩০; মহম্মদ ঘ:রীর 
কাতত্ব, ৩২ ; স.লতান মামুদ ও মহম্মদ ঘুরীর তুলনা, ৩২; 
সুলতান মামুদ ও মহম্মদ ঘরীর ভারত-অভিযানের পার্থক্য, 
৩৩ । 


দ্বিতীয় অধ্যায় 8৪ দাসবংশ (06 91856 7)ড7198851 ) ০ 
কৃতব--উীদ্দন অইবক:, ৩৫ ; আরাম শাহ ৩৭ ; ইল-তুৎীমস ৩৭ ; 
ইল-তুৎীমসের কাতত্বাবচারঃ ৪১: সুলতানা রাজিয়া, ৪৪; 
মুইজ--ডীদ্দন বাহরাম, ৪৬ ; আলা-উীদ্দন মাসুদ শাহ ৪৭; 
নাসির-উীদ্দন মামুদঃ 5৭; গ্িক্লাস-উদ্দন বলবল, ৪৯ 
বলবনের কাতত্ব ৫৩ ; কাইকোবাদ, ৫& ; 'হন্দ,স্তানে মুসলমানদের 
সাফল্যের কারণ, &৭। 

ততীয় অধ্যায় £ খল-জী বংশ (17156 70081379 ) 
খলজী বংশের আদি পাঁরচয়, ৬২; জালাল-উাদ্দন ফির 
খল:জণ, ৬২; আলা-ডীদক্দন খলংজ ৬৫ ;'মোঙ্গল আক্রমণ ও 
আলা-উীচ্দন, ৬৮; আলা-ডী্দনের 'দিপ্বিজয়, ৬৯; আলা- 
উদ্দিনের শাসন, ৭৩; আলা-উদ্দিনের রাজ্ষনণীতি, ৭৮; আলা- 


৩-১২ 


১৩-৩৪ 


৩৫-৬৯ 


৬২-৮৮ 


(১০) 


উাচ্দনের অর্থনোৌতক আদেশ, ৮০; সমালোচনা, ৮২, আলা- 
উাচ্দনের পাহত্য, শিপ ও স্থাপত্যানুরাগ, ৮৩ £ আলা- 
উাদ্দনের শেষ জীবন, ৮৩ ; আলা-ডীচ্দনের কীতত্ব বিচার, ৮৩; 
আলা-ডাদ্দনের পরধতাঁ খলজণী শাসন, ৮৬; কুতব-ডীঙ্দন 
মন্বারক শাহ ৮৭, খপরভ্‌ ৮৮। 


চতুর্থ অধ্যায় £ তৃঘ্জক বংশ (1[016 0£11009 ) ৮৯১-১৩৫ 
গয়াস-উাঁদ্দন তুঘ্‌লক, ৮৯ ; 'গিয়াস-উদ্দনের কাতিত্ব নু ৯১; 
মহম্মদ িন.-তুঘলক, ৯৩ ; তাঁহার কাযা্গি £ গুরসাস্পের বিদ্রোহ 
দমন, ৯৭ ; দোয়াব অণুলে করববাদ্ধঃ ৯৭ ; দেবাগারতে রাজধানশ 
স্থানান্তারতকরণ, ৯৬; দৌলতাধাদে রাজধানগ স্থাপনের 
পাঁরকজ্পনা সম্পর্কে আলোচনা, ৯৯ ; মোঙ্গল আকরুমণ, ১০৩ ; 
খুরসান ও ইরাক বিজয়ের পাঁরকজ্পনা? ১০৩ ; কারাজল বা কুমচিল 
আঁভষান, ১০৪ ; ধর্মীনরপেক্ষ উদার শাসন, ১০৫ ; মহম্মদ বিন: 
তুঘলকের আমলে 'বিদ্রোহদমন £ রাজ্যজয়, ১০১ ; বিদ্রোহঃ ১০৬ ; 
মহম্মদ তুঘলকের রাজ্যজয়, ১০৮; মহম্মদ-বিন তুঘলকের 
1বফলতার কারণ ও ফলাফল, ১০৯; মহম্মদ-ীবন তুঘলকের 
কাতত্-বচার, ১১০ ; ফিরুজ তুঘ্‌লক+ ১১৫; 'ফরুজ শাহের 
কাঁতত্-বচার, ১২২; তুঘলক বংশের অবসান, ১২৫; তৈমুর 
লঙ্গ, ১২৫ ; সৈয়দ বংশ £ 'খাঁজির খাঁ, ১২৮ ; মোবারক শাহ 
১২৯ ; মহম্মদ শাহ ১২৯; আলা-ডীক্দন আলম: শাহ ১৩০ ; 
লোদী বংশ £ বহলুল খাঁ লোদী, ১৩০ ; 'সকম্দর লোদ"; ১৩১ ; 
ইল্রাহম লোদণী, ১৩২; দিল্লী সলতানর পতনের কারণ, ১৩৩। 

পণ্তম জধ্যান্স £ সৃলতানণ সাম্রাজ্য হইতে উদভুত স্বাধীন রাজ্যসমূহ 

(1171061961109776 10111600788 ০08 01 186 89199 01 

0716 90162715665) তি ১৩৬-১৯১ 
(১) উত্তর'ভারতীয় রাজ্যসমূহ' ১৩৬; জোৌনপুর” ১৩৬; 
কাণ্মীর, ১৩৭ ; মালব, ১৩৮ $ গুজরাট? ১৩৯ ; (২) বাংলাদেশের 
ইতিহাস, ১৪০; ইখতয়ার-টাদ্দন মহম্মদ-ীবন: বখাতয়ার 
খলঁজ, ১৪১; সুলতান 'গিয়াস-উাঁদ্দন ইওয়াজ খল:ঁজঃ ১৪৭ ; 
নাসর-াদ্দন মামুদ, ১৪৮ ; মৃঘিস-উাচ্দন তুঘ-রল খাঁ, ১৫২) 
বুগরা খাঁ_-সুলতান নাসর-উাঁদ্দন, ১৫৩; বাংলার ইলিয়াস শাহ” 
বংশ £ শামস-উীন্দন হীলয়াস শাহ, ১৫৫; সকল্দর শাহ ১৫৭ ; 
হুসেনশাহী বংশ £ আলা-উাঁদ্দন হুসেন শাহ ১৬২; নুসরং 
শাহ, ১৯৫ ; (৩) দাক্ষণ-ভারতের স্বাধীন রাজ্যসমূহ £ খাদ্দেশ, 
১৬৭ ; বহ্‌মনী রাজ্য, ১৬৭ ; বহূমন শাহ ১৬৭ ; মহম্মদ শাছ্‌ 
(১) ১৬৮; মুজাহিদ শাহ ১৬৯ ; মহম্মদ শাহ ১৬৯; তাজ- 


(১১) 


উাদ্দন ফিরুজ শাহ-১ ১৬৯; আহম্মদ শাহ, ১৭০; আলা-টাদ্দন 
আহমদ, ১৭০ ; মামুদ গাওয়ান, ১৭৯, বহমনা রাজ্যের পতন, 
১৭২; দাক্ষিণাত্যের পাঁচটি স্বাধীন সুলতানি, ১৭৩; (৯) 
বেরার, ১৭৩ ; (২) 'বিজাপুরঃ ১৭৪; (৩) আহম্মদনগর, ১৭৫ ; 
(8) গোলকুণ্ডাঃ ১৭৬ ; (৫) বিদর ১৭৬; বিজয়নগর সাম্রাজ্য 
১৭৬ ১ সঙ্গম বংশ, ১৭৭ ; সালুভ বংশ, ১৭৯; তুলুভ বংশ, 
১৭৯; আরাঁবড বংশ, ১৮২; িজয়নগরের শাসন, সমাজ ও 
সংস্কাত £ শাসন-ব্যযস্থা, ১৮৩ ; সমাজ-জীবন, ১৮৫ ; সংস্কাত, 
১৮৬; অর্থনৈতিক অবস্থা £ 'বিদেশী পটকদের বণ“না, ১৮৬; 
(8) অপরাপর রাজ্যসমূহ £ উঁড়িষ্যা, ১৮৮; মেবার, ১৮৯ ; 
পিম্ধ্‌ রাজ্য, ১৯০ ; কামরূপ, ১৯১। 
বন্ঠ অধ্যায় 8 সুলতান আমলে শাসন, সমাজ ও সংস্কৃতি 
(071171191781078) 99০1915 8780 0881676৪170 0186 
98168719 ) তত ১৯২-২০৬ 
শাসনব্যবন্থাঃ ১৯২; সমাজ-জীবন, ১৯৫ ; মুসলমান অভিজাতষগ+ 
১৯৭) অর্থনোতিক অবস্থা, ১৯৭ ; শিজ্প, সাহত্য ও সংস্কৃতি, 
১৯৯ ; শিল্প ও হ্ছাপত্য,২০০; সাহত্য ও ধর্ম, ২০১; রামানম্দ, 
২০৩; বল্লভাচার্য, ২০৪; শ্রীচৈতন্য, ২০৪ ; কবীর, ২০৫; নানক, 
২০৫৬ 5 নামদেব, ২০৬ । 
সপ্তম অধ্যায়ঃ মৃঘল শাসনের সুচনা £ মৃঘল-আফগান দ্বন্ব (19568). 
11917116776 01 6176 110517881 2516: 11021701-41070811 
0078695%) নি ২০৭-২৩৫ 
পানিপথের প্রথম যুদ্ধ ২০৭ £ বাবর, ২০৭ + হুমায়ূন ও শের 
শাহ-১ ২১৪ ; হুমায়হনের কীতিত্ববিচার, ২২০ ; শের শাহ ২২২; 
শের শাহের শাসনব্যবস্থা, ২২৬ ; শের শাহের কাতিত্ব, ২৩২। 
বস্টম অধ্যায় ঃ মৃঘল-শ্রে্ড সম্রাট আকবর (15987 00১০ 0708 01151881) 
২৩৬-৬ও 
আকবরের প্রথম জীবন, ২৩৬ £ আকবরের সমস্যা, ২৩৬ ; পাঁন- 
পথের 'ছ্বিত?য় যুদ্ধ? ২৩৭ ; বৈরাম খাঁ, ২৩৮ £ আকবরের সাম্রাজ্য 
বস্তার, ২৪০ ; আকবরের শাসনব্যবস্থা, ২৪৭ ; আকবরের ধর্ম- 
নীতি, ২৫৪ £ আকবরের রাজপুত নীতি, ২৫৭ £ 'হম্দুদের প্রাত 
আকবরের নীত £ তাঁহার সংস্কার, ২৫৮; আকবরের চান ও 
কুঁতিত্, ২৬০ ; আকবরের শেষ জীবন, ২৬৩। 


নবম অধ্যায় £ জাহাত্গণর ও শাহজাহান (910217812 & 91918 81877) ২৬৪-২৮৬ 
জাহাঙ্গীরের 'সংহাসন লাভ, ২৬৪ জাহাঙ্গীরের রাজ্যবিস্তার, 
২৬৬7 হুকিম্স ও টমাস রো-এর দৌত্য, ২৭০ £ জাহাঙ্গীরের চরিল্লঃ 


(১২) 


২৭০ ; শাহজাহান, ২৭২; তাঁহার বিপাত্ত, ২৭৩; দাভ“ক্ষ, 
২৭৩; পোর্তুগাঁজ দমন, ২৭৪; শাহজাহানের ধর্মনীতি, ২৭৫; 
সাম্রাজ্য বিস্তার-নখীত £ (১) দাক্ষিণাত্য-নশীতি, ২৭৫ ; (২) উত্তর- 
পশ্চিম সীমাম্ত-নশীতি, ২৭৯; (৩) মধ্য এশিয়া জয়ের চেষ্টা, 
২৮০; শাহজাহানের শেষ জীবন, ২৪০; শাহজাহানের চার 
ও কীতিত্বঃ ২৮৩। 
দশম ভধ্যায়ঃ ওরংজেব আলমগীর (407877659) 481817781 ) ৮ ২৮৭-৩০১ 
ওঁরংজেবের সিংহাসনারোহণ, ২৮৭ ; ওঁরংজেব ও উত্তর-পূর্ব ভারত, 
২৮৭ ; ওরংজেবের উত্তর-পাঁশ্চম সঈমাম্ত"নগীতি, ২৮৮ ; ওরংজেবের 
ধর্ম-নীতি, ২৯০; ওরংজেযের ধর্মনশীতর বিরুদ্ধে প্রাতিক্রিয়া, 
২৯১ ; ওরংজেবের রাজপৃত নীতি, ২৯৩ ; ওরংজেবের দাক্ষিণাত্য- 
নতি, ২৯৫ ; সমালোচনা, ২৯৭ ; ওরংজেবের শেষ জীবন, ২৯৮ ; 
ওরংজেষের চরিত্র ও কাতিত্ব-বিচার, ২৯৯। 
একাদশ অধ্যায় £ ছন্রপাত শিবাজী ( 010119081090 900158]1 ) "৮ ৩০২-৩১৮ 
মারাঠা শান্তর উত্থান, ৩০২ ; 'শিধাজীর জন্ম ও যাল্যজীঁবন, ৩০৪; 
1শবাজীর শাসনব্যবস্থা, ৩১০ ; শিবাজণীর চাঁরন্র ও কীতিত্বঃ ৩১৩ ; 
1শবাজীর উত্তরাধিকারিগণ, ৩১৬। 
দ্বাদশ অধ্যায় £ আফগান ও মুঘল শাসনাধীন বাংলা ( 861168] 9106] 
€11০ 81607718718 & 06 17185179819 ) ৮ ৩১১-৩৩৩ 
শূরবংশীয় আফগান সুলতানগণের অধীনে বাংলাদেশ? ৩১৯; 
কর:রাণশ বংশশয় আফগানদের অধীনে বাংলা, ৩২০; ঈশা খা, 
৩২৫ ; কেদার রায়, ৩২৬ ; বাংলার বারভূ'ইয়া, ৩২৬ ; যশোরের 
রাজা প্রতাপাঁদতা, ৩২৭ ; রাজা কন্দর্পনারায়ণ ও তাঁহার পুর 
রামচন্দ্র, ৩২৭ ; ঈশা খাঁর পুত্র মশা খাঁ, ৩২৮; বাহাদুর গাজি, 
৩২৮; সোনা গাঁজ, ৩২৮ ; মুঘলযুগে বাংলার অথণনীত, 
সমাজ ও সংস্কৃত, ৩৩৩। 
ত্রয়োদশ অধ্যায় £ মৃঘল আমলে শাসন, সমাজ, অর্থনাত, ধর্ম ও সংস্কাঁত 
( &07017118178610719 90016155 71907001855 7:9110101) 
8110 07816076 11067" (16 110077919 ) ৮০ ৩৩৪-৩৪৯ 
মুঘল রাজতাণ্তঘক মতবাদ, ৩৩৪; শাসনব্যবস্থা, ৩৩৫; 
সমাজ জীবন, ৩৩৭; অর্থনোতক জশীবন, ৩৩৮; শিল্প ও 
সাহিত্য, ৩৪১ । 


পরিশিষ্ট (ক) £ বংশ-পরিচয় ৩৫০-৩৫৯ 
কাঁলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্র ৩৬০-৩৬৭ 


শ্ঞাম্ত্ভিল্ ইভিত্ঞাজ্লম্ষহ্খা 


প্রথম খণ্ড 2 প্রথম ভাগ 


কঃ বিঃ (১ম খণ্ড $ ১ম ভাগ )-_-১ 


সুচনা 


( 11760:90066808 ) 


মানুষ ও হীতহাল (1187) & 7319605 ) 8 যে সুদুর অতাঁত কাল হইতে মানব- 
সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাস রচনা করা সম্ভব হইয়াছে, মানুষ তাহা অপেক্ষা 
প্রাচখ্নতর । মান:ষের আধিভবি হইতে শুরু করিয়া মানষের র্লমাবিবর্তনের াভন্ন 
ঘটনাকে কেন্দ্র কারয়া যে ইতিহাস গাঁড়য়া উঠিয়াছে, তাহা মানুষের 
শপ সম্পূপ সম্পূর্ণ ইতিহাস বলা চলে না। প্রত্রতত্বাধদ:দের 'অনলস চেষ্টায় 
স এখনও 
অসম্পণ" কলমে মানবজাতির প্রাচীন ইতিহাসের অন্ধকার কক্ষ একে একে 
উম্মোচিত হইতেছে সত্য, তথাপ বহু কিছু আজিও আমাদের 
অজানা রাঁহয়া গিয়াছে । বস্তুত, জানা অপেক্ষা অজানার পাঁরধই বোশ। 
সভ্যতার পথে শতাব্দীর পর শতাব্দী, যুগের পর যুগ ধাঁরয়া মানব-সমাজ 'কভাবে 
অগ্রসর হইয়াছে, তাহাই হইল হীতিহাসের বিষয়বস্তু । মানুষ ও মানুষের পারস্পারক 
সম্পক 'বাভিন্ন মানবগোষ্ঠশর মধ্যে আদান-প্রদান, সংঘর্ষ ও সমম্যয়ের ফলে বৃহত্তর 
মানব-সমাজের ব্রমোল্নাতির ধারাবাহক [ববরণই হইল ইতিহাস ।* 
এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পাঁথবীর সকল অংশের 
মানবগোষ্ঠী একই ধারায় বা একই গাঁততে সভ্যতার পথে অগ্রসর হইতে পারে নাই। 
কোন কোন গোম্ঠীর অগ্রর্গাত যেমন হইয়াছে দ্রুত, তেমাঁন অপর অনেক গোম্তীর 
অগ্র্থাত হইয়াছে মম্থর পদক্ষেপে । এই অগ্রগাঁতর ধারা ও গাঁত- 
ক 0 প্রকৃতি 'বাভন্ন দেশের মানুষের ক্ষমতা, ধ্যন্তিত্ব ও প্রাতিভা এবং 
ভৌগ্োলক পাঁরবেশের 'বাভন্নতা দ্বারা নয়াম্ঘুত হইয়া থাকে। 
মানুষের পারবেশ 'নয়ন্নিত হয় তাহার মাতৃভূমির ভূ-প্রকীতির দ্বারা? বলা বাহূল্য। 
ধারাবাহিকতা ও সময়ানুক্রম (০1:০0০1০85% ) ইতিহাসের মূলসন্র। এই 
সময়ানুক্রম তথা ধারাবাহকতা বাদ দিলে ইতিহাস যোগসান্রহীন কতকগ্দাল বিচ্ছিন্ন 
ঘটনার 'ববরণে পাঁরণত হইবে, বলা বাহুল্য । উহাকে ইতিহাস বলা চাঁলবে না। 
_ বাচ্ছন্ন ও 'বাক্ষপ্ত ঘটনার কাহিন"র ন্যায়ই সার্থকতাশ,ন্য হইয়া 
২০ সমান পাঁড়বে। এজন্য দেশের £-প্রকীতি ও সময়ানুক্রমকে হীতিহাস- 
॥ জগতের সূর্য ও চন্দ্র'দাক্ষণ ও বাম চক্ষ; বাঁলয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। 
মানব সভাতার আদ কেন্দুস্থলের অন্যতম আমাদের ভারতভুঁমর হীতহাসের 
প্রধানতম যোশস্ট্য হইল ইহার সমগ্রতা ও আঁবাচ্ছল্নতা। মিশর, সুমার, ব্যাঁবলন, 


ইীতহাসের [বিষয়বস্তু 


নং “11900151083 0660 06060 &$ (6 50005 01 270805 06811059 ৬/111 01161 116], 
200 (05 80108860560 01 90101778 1519610103 6০660 10601708920 81000$.৮ ৬1৫৩, 
26 76210 486, ০, 37. 


৪ ভারতের হীতহাসকথা 


আসিয়া; আক্কাদ, পারস্য প্রভীত দেশের প্রাচগন সভ্যতা-সংস্কাতির সাহত এ নকল 
ফ্যানের আধ্ানক সমাজের সভ্যতা-সংস্কাতির কোন সংযোগ পাঁরলাক্ষত হয় না। এই 
সকল দেশের আধাীনক সমাজকে দেখিয়া বা তাহাদের আচার-ব্যবহার পবেক্ষণ কাঁরয়া 
কর রারাত তাহাদের প্রাচীন সভ্যতার বোৌশন্ট্য বুঝিতে পারা যায় না। 
বৈশিষ্ট £ ইহার কারণ সেই সকল সভ্যতার মধ্যে কোন গভীরতা "ছিল না; 
(১) সমগ্র কোন প্রেরণা বা প্রাণশন্তি ছল না, সেগ্দুলি ছিল বচ্তু- 
আশ্রয়ী সভ্যতা, সৈন্যবলের সভ্যতা । 'কিম্তু ভারতবর্ষে ছিল 
ঠিক ইহার বিপরীত । প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার প্রাণস্পন্দন ছিল, আত্মা ছিল 
বাঁলয়াই ইহা আজও বাঁচয়া আছে । মহেঞ্জোদরোতে প্রাপ্ত সীলমোহরে আঙ্কত দেষ- 
দেষী--পশপাত ও মহাদেবী- আজও 'হম্দুসমাজে পূজিত হইতেছেন। 'সম্ধূনদের 
তীরে প্রাচীন মুনিখাষ-উচ্চারত বেদমন্ত আজও 'হিমালয় হইতে কন্যাকুমারকা পর্যস্ত 
উচ্চারত হইতেছে । ভারতের সমাজ, ধর্ম, অর্থনীতি, ভাষা ও সাহিত্য আজও প্রাচগন 
বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করে নাই । সুতরাং ভারত-ইীতহাস তুঁষার-গোলক (50০ 1১911 )-এর 
ন্যায়-ই অগ্রগাতর সঙ্গে সঙ্গে নতনকে গ্রহণ কাঁরয়া কলেবর ব:দ্ধি করতেছে বটে, কিম্তু 
প্রাচশনকে সে ত্যাগ করিতে পারে নাই, কারণ প্রাচীনই তাহার অন্তস্থল। ইহা যেন 
স্তরে স্তরে সাঁক্জত এক 'বিরাট সভ্যতা যাহার সারাগ্রক ধারণা লাভ কাঁরতে গেলে কোন 
স্তরকেই বাদ দেওয়া চলে না।* কোন দেশই ভারতবর্ষের ন্যায় এত বেশি বার 
[বিদেশীদের ছারা আক্রান্ত হয় নাই, তথাপ ভারতবর্ষের মত কোন দেশের সভ্যতা- 
সংস্কীত নিজ দেশের সীমা আঁতক্রম কাঁরয়া এত বিস্তীর্ণ অঞ্চলের উপর প্রভাব 
িস্তারেও সমর্থ হয় নাই ।* 
প্রাচীন হইতে আধুনিক কাল পর্যস্ত নানা এীতিহাঁসিক ঘাত-প্রাতঘাতের মধ্য 
দিয়া -ভারতীয় সভ্যতা নিজ ভাশ্ডারকে পন্ট করিয়াছে । যাহা গ্রহণযোগ্য নহে 
তাহা সে ত্যাগ কাঁরয়াছেঃ 'কিম্তু যেখানেই সে নৃতনের সম্ধান পাইয়াছে, যেখানে তাহার 
অন্তরের 'মল সে খাজয়া পাইয়াছেঃ সেখানে তাহা গ্রহণ কাঁরতে সে ছিধাবোধ করে 
নাই। ঘরের জানালা-দরজা আমরা খুলিয়া রাখি বাঁহরের বাতাসের জন্য, কিম্তু সেই 
(২) সাতল্যয বাতাস যাঁদ আমাঁদগকে ধরাশায়শ করিয়া ফেলে বা আমাদের ঘরের 
ভিতরের সবাকছ? অব্যবাচ্ছিত ও 'বাক্ষপ্ত করিয়া দিতে চায় তাহা 
হইলে আমরা জানালা-দরজা বন্ধ কাঁরয়া দিয়া থাঁকি। সেইরূপ ভারতীয় সভ্যতাও 
নিজের স্বাতন্ন্য বজায় রাখিয়া অপরের দান গ্রহণ কারয়াছে। বাঁহরাগত কোন সভ্যতা 
বা কোন অবাঞ্ছিত প্রভাব ভারতীয় সভ্যতাকে ব্যবাচ্ছিন্ন বা 'বাক্ষিপ্ত করিতে পারে নাই। 
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সম্চনা রড 


ফলে ভারতায় সভ্যতার মূল সুর হারাইয়া যায় নাই । এই যে এক আঁবাচ্ছায নমগ্রতা 
ইহা শুধু ভারতীয় সভ্যতারই নজদ্ব যৌশল্ট্য। 
প্রত্যেক সভ্যতারই এক-একাঁট পৃথক সার্থকতা আছে । ভারতবর্ষের তথা ভারতীয় 
ইতিহাসের সার্থকতা হইল প্রভেদের মধ্যে এঁক্য স্থাপন । বৃহত্তর মানবগোম্ঠীর মধ্যে 
পরস্পর সাহফ্ুতা ও আত্মীয়তাবোধ স:ষ্ট করা যাঁদ সভ্যতার মূল উদ্দেশ্য হয়, 'বাভল্ন 
মানয-সমাজের বাভন্নতা স্বীকার কাঁরয়া লইয়া মানব জাতির মধ্যে 
এ মধ্যে অন্তত থাপ খাওয়াইয়া (8315860.92) লইবার মনোবাত্বিকে যাঁদ 
আমরা প্রকৃত সভ্যতার আঁভব্যন্তি বাঁলয়া স্বীকার কারি, তাহা 
হইলে নিঃসংশয়ে বলিতে পার যে, ভারতধাসা প্রকৃত সভ্যতার পথেই আগাইয়া 
চাঁলয়াছেঃ কারণ এই উদার মনোবৃত্তই হইল ভারতবাসীর প্রাচীনতম এবং চিরল্তন 
বোশিন্ট্য ।* এই বোঁশস্ট্যই ভারতীয় সভ্যতাকে যেমন এক সধামাশ্রত ( ০020008169 ) 
চাঁরন্র দান করিয়াছে তেমাঁন জাতি-বৈষম্যঃ ভাষার বৈষম্য, ধর্মের বৈষম্য থাকা সত্বেও 
ভারতায় সংস্কতিকে এক এক্যবষ্ধরপ বজায় রাখিতে সাহায্য কাঁরয়াছে। 
ইওরোপায় সভ্যতার জন্মচ্থুল গ্রীস ও রোম-এর ভু-প্রকীতির ফলেই তথাকার সভ্যতা 
1ছল নগর-কেন্দ্রিক। প্রকীতিকে শাসন কাঁরয়া সেই সভ্যতা নিজেকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল । 
সেজন্য পাশ্চাত্য সভ্যতার মূলকথা হইল প্রকতকে জয় করা। এই জয় কারবার 
মনোবৃত্তি পাশ্চাত্য দেশগুীলকে স্বভাবতই পাইয়া বাঁসয়াছে। 
) কাত ও ভারতীয় [বংশ শতান্দা'র শেষপাদে পেশছিয়াও এই জয় কারবার মনো 
পাশ্চাত্য দেশগীলর যায় নাই । 'কম্তু তপোবনোদ্ভুত ভারতীয় 
সভ্যতা প্রকীতির সাঁহত মানুষের যোগসূন্রকেই বড় করিয়া দেখিয়াছে। জয়ের 
মনোবূত্তি এখানে স্বভাবতই না জাম্ময়া বৃহত্তর পাঁরিপার্্বিকতার সাঁহত 'নজেকে 
খাপ খাওয়াইয়া লইবার এবং এক ঈমম্বয়ের মনোব-ত্তি এখানে জাগিয়াছে। রাজনোতিক 
ক্ষেত্রে ইহা হয়ত ক্ষাতকারক হইয়াছে, 'িম্তু এই োশিষ্ট্-ই ভারতবাসীকে ভারতবাসা 
কারয়া রাখয়াছে, অপরের প্রভাবে সে নিজেকে হারায় নাই। 


ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূ-প্রকৃতি (060£7877)108] 91088161071 8710 
18079 ) 2 


এশিয়া মহাদেশের দাঁক্ষণাংশের সর্ববৃহৎ উপন্বীপটি-ই হইল ভারতবর্ষ । ইহা 


* এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা পুথক শীষধকে বরা হইয়চছ। 
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ভারতের ছাতহাসকথা 


নিজেই একটি মহাদেশ-প্রায়। মোট আয়তনের দিক দয়া ইহা রাশিয়া বাদে সমগ্র 
ইওরোপ মহাদেশের সমান । ইহার আয়তন প্রায় ৪০১৯৫১০০০ বর্গ িলোমটার। 
উত্তর-দাক্ষণে ইহার িস্তাতি মোটামুটি ২৯০০ কঃ 'মঃ এবং পূর্ব-পাশ্চমে প্রায় 
২১৯০ কিঃ মঃ। এই 'বশাল ভূখণ্ডের সীমারেখায় মোট ছয় হাজার মাইল পর্ধত 
দ্বারা এবং পাঁচ হাজার মাইল সমর দ্বারা সুরক্ষিত।* ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম, উত্তর 
ও উত্তর-পূর্ব হিমালয় পর্ধতমালা এক উচ্চ রক্ষা-প্রাচগরের ন্যায় দণ্ডায়মান। ইহার 
দাঁক্ষণ ভাগ ক্রমশ সংকীণ" হইয়া ভারত মহাসাগর পর্যন্ত বস্তার লাভ কাঁরয়াছে এবং 
ইহার দাক্ষণ-পূর্ব উপকূল বঙ্গোপসাগর এবং ছক্ষিণ-পাশচম উপকূল আরব সাগর 
দ্বারা বিধৌত । 


প্রাচীন গ্রন্থাদতে ভারতবর্ষের পাঁচাঁটণ" প্রাকীতক িভাগের উল্লেখ পাওয়া যায় ॥ 

এই পাঁচটি ীবভাগ ছল এইরূপ £ (১) মধ্যদেশ £ সরস্বতী নদীর অববাহকা অঞ্চল 

হইতে আরম্ভ কারিয়া রাজমহলের পাহাড় পর্যন্ত এই ভুভাগাঁট শবস্তৃত ছিল ॥ এই 

মধ্যদেশ-ই প্রাচীনকাল হইতে আবাঁবত নামে পারচিত। (২) 

++ ডি উত্তরাপথ বা উদচ্য £ মধ্যদেশের উত্তরে অবাম্থুত ভূভাগের নাম 

বিভাগ ছিল উত্তরাপথ বা উদচ্য। (৩) প্রতীচ্য বা অপরাম্ত ঃ মধ্যদেশের 

পাঁশ্চমের অংশাঁটর নাম 'ছিল প্রতীচ্য বা অপরাম্ত । 69) দক্ষিণাপথ 

বা দাক্ষিণাত্য £ মধ্যদেশের দাঁক্ষণে অবাচ্ছিত অংশের নাম ছিল দাঁক্ষিণাপথ বা 

দাক্ষিণাত্য । (৫) প্রাচ্য বা পূর্বদেশ $ মধ্যদেশের পুবেরি ভূভাগ প্রাচ্য বা পূর্বদেশ 

নামে পরিচিত ছিল। মধ্যদেশ বা আধার্বতের সাঁহত সম্পক রাখিয়া ইহার পূর্ব» 

পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণে অবাস্থত অংশের নামকরণ হইতে আর্ার্তের প্রাধান্য ও 
গুরুত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। 


উপ্পার-উত্ত পাঁচটি প্রধান অণ্ল ভিন্ন আরও দুই'টি অঞ্চলের উল্লেখ কোন কোন 
প্রাচীন গ্রন্থে--যথা, পুরাণে পাওয়া যায় । এই দুইটি অঞ্চলের নাম 'ছিল পর্ব তাশ্রয় 
অণ্ুল বা হমালয় অণল ও 'বন্ধ্য অণুল। একটি কথা এই স্থানে 
উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আত প্রাচশনকাল হইতেই ভারতবর্ষ 
মোটামুটিভাবে আযবির৩6 ও দাক্ষিণাত্য, এই দুই প্রধান ভাগে বিভন্ত ছিল। 


ভূ-প্রকৃতির দিক হইতে বিচার কারিয়া ভারতভূমকে প্রধানত চাঁরাট ভাগে ভাগ করা 


আরও দুহীঁট বিভাগ 


৮ ৬10৩, 7176 772210446০6, 0. 90 ১ 42/271654 715107)) ০/1772165 0. 1. 
£180 ৬1৫৩, ৬. ১, 91001009776 05০10 17715101) ০ 17216, 1601060 0% হত, 03. 1৯ 
9০৩81 2. 1. 


1 প্রাচীন ভারতের আয়তনের হিসাব 'বাভন্ন গ্রন্থে ভিন্ন ভিন ৪:পে দেওয়া হইয়াছে । 
১৯৪৭ খুপন্টাব্দের ১৫ই আগণ্টের অব্যবাঁছত পূব ভারতবর্ষের আয়তল ছিল ১ &৭,০০ বর্গমাইল । 
দৈ্ঘ/ ১৬০০ ও প্র্থ ১৩৬০ মাইল। 
৯1৫৩, 44217211664 111910৮) 01 17284, 01, 45, 


লনা ৭". 


হইয়া থাকে । প্রাকীতক ধৈশিম্ট্যের দিক 'দয়া এই বিভাগ আঁধকতর য্যীন্তসম্মত, সন্দেহ 
দিসিকা রা নাই। এীতহাসিক বিবর্তনের দিক হইতে চার কাঁরলেও এই 
চাঁরাট বিভাগ গিভাগ-ই যাান্তযাস্ত মনে হইবে । এই চারিটি প্রধান 'বিভাগ হইল £ 

(৯) পর্ব তাশ্রয়ী হিমালয় অগ্চল, (২) সিম্ধু-গঙ্গা-রক্ষপভ্র-বিধৌত 
সমভূম, (৩) মধ্য-ভারত ও দাঁক্ষণাপথের মালভূমি, (8) সম্দূর দাঁক্ষণের সংকীর্ণ 
উপকলভূম । 

(১) পর্ব তাশ্রয়ী হিমালয় অণ্টল £ ভারতের উত্তরে পাৃঁথবাঁর উচ্চতম পর্বতশ্রেণন 
হিমালয় এক রক্ষা-প্রাচীরের ন্যায় দণ্ডায়মান রাহয়াছে। কাণ্মীর হইতে আসাম পর্যন্ত 
এই পবতশ্রেণী িস্তৃত। ইহা ভারতকে বহ্ষদেশ, িথ্বত ও চীন হইতে পৃথক করিয়া 
রাখিয়াছে । হিমালয় ভিন্ন, সুলেমান ও 'হন্দুকুশ পর্বতমালা ভাবতবর্ষকে রাশিয়া, 
ইরান ও বেলযীচস্থান হইতে 'বাচ্ছন্ন কাঁরয়া রাঁখয়াছে । তরাই অণ্ুল হইতে 'হমালয়ের 

, শীর্ষদেশ পযন্ত যে ক্রম-উচ্চতাবাশন্ট ভূভাগ রাঁহয়াছে তাহাতে 

কু দেশগলর কাণমীর, নেপাল, [সাঁকম, ভুটান প্রভাত পর্ব তাশ্রয়ণ দেশ অবাস্থিত। 

এই সকল পর্ব তাশ্রয়ী দেশের প্রাকীতিক অবস্থান সহজ যোগা- 

যোগের পরিপন্থী । এই কারণে সমতলে অবাষ্থত ভূখণ্ডের রাজনৈতিক ভাগ্য- 

ধববত“নের প্রভাবে এই সকল দেশ তেমন প্রভাঁবত হয় নাই। এগুলি স্বভাবতই নিজ 
নজ স্বাতন্্য বহ্‌কাল ধাঁরয়া বজায় রাখিয়া চলতে সক্ষম হইয়াছিল । 


(২) শসন্ধ-গঙ্গা-ব্রক্মপত্র-বিধৌত সমভূমি £ সম্ধু-গঙ্গাবরঙ্ষপত্র-ীবধৌত সমভুমি 
নামক বিশাল সমতল ভূভাগ 'সম্ধুনদের অববাহিকা অঞ্চল হইতে আরম্ভ করিয়া, সিম্ধু 
ও রাজপুতানার মরুভৃম+ গঙ্গা ও যমুনা নদীর উর্বর সমতলভাযাম পর্যন্ত বিস্তৃত। 
ভারতবর্ষের মধ্যে এই ভ্‌খণ্ডই সর্বাধক গুরুত্বপূর্ণ । এই বিশাল ভুখণ্ডের উর্বরতা 
ও প্রাকীতক সম্পদ আত প্রাচনকালে যেমন আধজাতকে আকর্ষণ কাঁরয়াছিল, পরব্তা 

কালেও তেমাঁন বহু বিদেশী আক্রমণকারাকে ডাকিয়া আনয়াছিল । 
১ নদনদণ-প্রধান এই ধিশাল সমতলখণ্ডে যোগাযোগের সৃযোগ- 
সম্পদের প্রাচুষ' সুবিধা, প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য এবং জনবহূলতা পর পর বহু? 

সাম্রাজ্যের উত্থানের সহায়ক হইয়াছল। এই সমতলখণ্ডে 
আ'ধপত্য বিস্তার করাই ছিল ভারতীয় সম্রাটদের এবং বিদেশী আক্রমণকারাীদের 
উদ্দেশ্য । এই কারণেই ভারতের ভাগ্য-নিরুপণকারী পাঁচটি যুদ্ধ--তরাইনের 
প্রথম ও "দ্বিতীয় যুদ্ধ এবং পাঁনিপথেদ তনাঁট যুদ্ধ--এই সমতলখণ্ডে সংঘাঁটত 


হইয়াছিল । 

(৩) মধ্য-ভারত ও দক্ষিণাপথের মালভুমি £ 'সম্ধৃ-গঙ্গা-্রঙ্ধপূত্র সমভূমির দাক্ষণে 
এবং 'বন্ধ্য-সাতপুরা পযণস্ত মধ্য-ভারতের মালভূমি বিস্তৃত । বিম্ধা-সাতপুরা পর্যতের 
দাঁক্ষণের উপদ্বীপ দক্ষিণাপথের মালভাঁম নামে পরিচিত । যাঁদও ভারত-ইতিহাসে এই 
অংশের ও আধাবির্তের মধ্যে কোন প্রভেদ করা চলে না; যাঁদও উভয় অংশই ভারত- 


২২১২২২২২২২২ ২২২২২২২২২২২১১২১২২ ২১২ ৯৬২২২২৭২২ 
২২২২২২২২২২২২২২২২২২২২২২২২৬ ১২২২৬ ভারতবর্ষ 
২২২ ২২২২২২২২২২১ ২২২২২২২২২২২২২২২২ 


২২১২২ ১৬২২২২২৬২ টং ২১২ ২২ ্ ২২ ২২২২ ২২১২১ 
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4. ১ ২২২২২ ২২২ ১২. 


২২২২২ 
উ ্ ২৬ ৯৬ 
২ ২২২২ ২২২২২২২২২২২ 
২২২২২২২২২২২২২২২২ 
২১২২২৬২২২১২ 
২২২২২২২২২২২ 
২১২১২২২২২১২ 
২২২ ২১১২২ 
১২২২২২২২২২২ 
২২১২২২১২২২১ 
২৯৮২২২২২ 

টা ২ ২২ ই 
৫ ২২ বি ৬২ উই ১৬১ ২ 


২ ১১১২২ ৯ প্রাকৃতিক 
৬৯ 
** 


১১,২২৬ ** 
২৬২ ৬৬২৬ ২২২ 
্ ২২২২ 


৬৯২৯ ৬৯৮৬৬ ১১৬ 
৬ ৭) ৯ চু 
“০ ঘ্‌ ২ তত ১১১১ টা 


চে 
নি )/ ্ টিটি রি 
১৮০৫ ৫৮৫৮ 


২১২২১১২১৯১ 
শহর 


শি 
» হই 


/// ১০০০ 5 %ি 
[সমু হইতে ১০০০কউ 





সচনা ৯ 


ইাতহাসের অপরিহার্য অঙ্গ তথাপি গুরুত্বের বিচার কাঁরলে আধ্াবর্ত চিরকালই 
প্রাধান্য ভোগ করিয়াছে । 
দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন ইতিহাস হইল দ্রাবড়গণের ইতিহাস, কিন্তু এই ইতিহাসের 
সম্পূর্ণ তথ্যাদি এখনও এতহাসিকদের হস্তগত হয় নাই। 
একি সুতরাং দাঁক্ষণাত্যের হীতহাসের অনেক কিছুই এখনও আঁবাঁদত 
গন্ধ রহিয়াছে । দাঁক্ষণাত্য অপেক্ষা আযর্বর্তের গদুরদত্ব যে বোঁশ 
তাহার একটি 'ধিশেষ প্রমাণ আছে । ভারত-ইতিহাসে দাক্ষিণাত্যের 
কোন রাজা-ই আবর্তে আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হন নাই অথচ আধবির্তের বহু 
ক্ষমতাশালী রাজা দাক্ষিণাত্যে অন্তত সামায়কভাবেও আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। 
(8) সুদূর দাঁক্ষিণের সংকীর্ণ উপকলভুমি 8 পূর্ব ও পাঁশ্চমঘাট হইতে ভারত 
মহাসাগর পর্যস্ত বিস্তৃত সংকীর্ণ ভখণ্ড “সুদূর দাঁক্ষণ' নামে 
৯৮৫০ পাড় পাঁরচিত। এই অঞ্চলে দ্রাধড় সভ্যতার রাজনোতিক ও সাংস্কাতিক 
উৎকর্ষ আমরা দেখিতে পাই । উত্তরের কোন 'হন্দু বা মুসলমান 
বজেতা এই অণুলে নিরঙ্কুশ প্রাধান্য বিস্তারে সমর্থ হন নাই। 
ভারত-ইীতিহাসে প্রকৃতির প্রভাব (171]67066 01 09087810175 01 [700187 
চ719£07০5 ) $ 


মিশর দেশকে “নীলনদের দান” বলা হইয়া থাকে; ভারতবর্ষকেও সেইরূপ 
“হমালয়ের দান” বাঁললে অত্যুন্তি হইবে না। (১) উত্তরাঁদকে 'হিমালয় ভারতবর্ষকে 
নিহত একটি আত সুদ প্রাকৃতিক সীমারেখা দান কাঁরয়াছে। এক 
টা অত্যুচ্চ প্রাচীরের ন্যায় ইহা ভারতবর্ধকে বিদেশী আক্রমণ হইতে 
কেধল রক্ষাই কাঁরতেছে না, এাঁশয়ার উত্তরাংশ হইতে পৃথক 
কাঁরয়া দিয়া ইহা ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কতির স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে সাহায্য 
কারয়াছে। (২) ভারতের প্রধান নদ-নদী যথা £ 'সিম্ধু, গঙ্গা, বরঙ্ষপূত্র হিমালয় হইতে 
প্রবাহিত হইয়া ভারতভামিকে সুজলা-স:ফলা কাঁরয়া তুঁলয়াছে। নদীমাতৃক আমাদের 
এই দেশ শস্য ও অরণ্যসম্পদে সমদ্ধ। খাঁনজ সম্পদেরও অভাব এই দেশে নাই। 
প্রকৃতি যেন মুস্তহস্তে ভারতভ্ইমকে আশীবদি কাঁরয়াছেন। প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপ্‌৭ 
ভারতভূমির নর-নারীর পক্ষে জীবনধারণের সমস্যা প্রাচীনকালে মোটেই 'ছিল না। 
অঞ্প আয়াসে জীবনধারণের সাবধা থাকায় ভারতবাসা স্বভাবতই ধর্ম, দর্শন কাব্য, 
সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতির চচয়ি আত্মীনয়োগের সুযোগ পাইয়াছিল। ফলে ভারতবাসী 
টা ধমশ্রিয়ী, শ্রমবিমুখ, কাষ্য-শিষ্প-সাহিত্যাপ্রয় হইয়া উঠিয়াছিল। 
পা মোশন. ভারতবর্ষের বিস্তৃতি এবং বাভম্ন অংশের ভ:প্রক্ীতর "বারতা 
সুষ্টি ইহাকে বৈচিত্র্যময় কাঁরয়া তুঁলিয়াছে। সুউচ্চ পর্বতশ্রেণী, 
বিস্তীর্ণ সমতলভূমি, উচ্চ মালভূমি, ধিশাল নদ-নদী, 'যন্তীণ 
মরূভ্মি প্রভীত ভারতবর্ষের বাব অংশকে পৃথক পৃথক: চ্ছানশয় ( 1০০%1 ) বৈশিষ্ট্য 
পান করিয়াছে। 


১০ ভারতের হীতহাসকথা 


ভারতের উত্তর, উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম দিকের পর্ব তশ্রেণধ ভারতবর্ধকে 
এশয়ার অপরাপর দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন কারয়া রাখিলেও বিদেশের সহিত ভারতের 
যোগাযোগের কোন বাধার স-চ্টি করে নাই। ভারতের দক্ষিণ- 
টি পাঁশ্চমের খাইবার, গোমাল ও বোলান 'গাঁরপথ ধাঁরয়া আর্যদের 
তাও ভারত-আগমন হইতে শুরু করিয়া আহমদ শাহ্‌ আবদালী পর্যন্ত 
বাঁপাঁজ্ক আদান- পারসিক, গ্রীক, শক, হণ তুক”? আফগান, মুঘল প্রভৃতি বহু 
প্রদান অব্যাহত বৈদেশিক জাতি বিভিন্ন সময়তরঙ্গে এদেশে প্রবেশ করিয়াছে । 
উত্তরে তিষ্যতের মধ্য 'দিয়া স্থলপথে: নেপালের সাহত, পবদকে 
আসাম ও ব্রহ্মদেশের মধ্যবতর পার্বত্য অণ্চল আঁতনক্রম কাঁরয়া ব্রদ্ধদেশ ও উহার 
নকটবত+" অঞ্চলের সাঁহত ভারতের যোগাযোগ প্রাচীনকাল হইতে চলয়া আসতেছে । 
নেপাল? চঈন, ব্রঙ্ধদেশ প্রভৃতির সাঁহত প্রাচীনকাল হইতে ভারতের ধর্মনৌতিক, 
সাংস্কাতিক ও বাঁণাঁজ্যক যোগাযোগ রহিয়াছে । প্রাচীনকালে বর্তমান আফগ্ানস্তান 
ভারতবর্ষের অন্তভুন্ত ছিল । এই পথ ধারয়া মধ্য-এশিয়ার খোটান, কাসগড়, ইয়ারখণ্দ 
প্রভৃতি অঞ্চল পযন্ত ভারতীয় উপানবেশ স্থাঁপত হইয়াছল। এ সকল অঞ্চলে 
প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম, সংস্কাতি ও সভ্যতার 'নদর্শন আধ্যানক প্রত্রতা'ত্বক খননকাষে র 
ঞ আবিষ্কৃত হইয়াছে । প্রত্বতাত্বক সার অরেল স্টাইনের নাম এ-বিষয়ে ঠবশেষভাকে 
ল্রখ্য। 


ভারতের সুদীর্ঘ উপকূলভূ্‌মিতে সুদূর অতাঁতেই বহু বাঁণজ্যকেন্দ্র গাঁড়য়া 
উঠিয়াছিল। এই সকল বাঁণজ্যকেন্দ্র হইতে সমদ্রপথে রোম, চীন, পূর্ব-ভারতীয় 
দ্বীপপুঞ্জ ও মালয়ের সাহত বাঁণজ্যের যোগাযোগ ছিল। “পোরপ্রাস' (09 
[39717108 01 6106 17501778682 39৪”) নামক গ্রন্থে ভারতশয় বন্দরসমহের সাঁহত 
পাশ্চাত্য দেশ৭য় বন্দরের বাণিজ্যিক যোগাযোগের উল্লেখ পাওয়া যায় । এই বাণিজ্যপথ 
ধরিয়াই একদিন ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কীতি ও রাজনোতিক প্রাধান্য 

পৃর্-ভারতীয দ্বাপ- পর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে প্রসারিত হইয়াছিল । আবার এই 
হজে, ভারতার সভ্যতা- বাঁপজ্যপথ ধাঁরয়াই পরবতাঁঁ কালে ইংরেজ বাঁণকগণ এদেশে 


সংগ্কাঁতির প্রভাব £ 
উপক-লস্থ ভারতণরদের আসিয়া অবশেষে রাজনৈতিক প্রাধান্য স্থাপনে সক্ষম হইয়াছিল । 
সমরপ্রবণতা ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও প্রাকৃতিক প্রভাব পাঁরলাক্ষত হয় ।' 


উত্তর-ভারতের জনসমাজ সমুদ্র-উপকূল হইতে দূরে বসবাসের 
ফলে সমুদ্রের প্রাতি তাহাদের কোন আকর্ষণ ছিল না। বাংলাদেশের উপকূল হইতে 
কতক পাঁরমাণ সমদদ্রবাহী বাণিজ্যের চলাচল ছিল বটে, কিন্তু সমূ্র-প্রবণতা সদর 
দক্ষিণের আঁধবাসীদের মধ্যেই আঁধক মান্নায় দৌখতে পাওয়া যায়। সমদদ্র-উপকলে 
বসবাসের ফলে তাহাদের সমদদ্র-প্রবণতা স্বাভাবিকভাবেই ছিল সবাঁধক। 
রাজনোৌতক ইতিহাসের দিক দিয়া চার কাঁরলেও প্রকৃতির প্রভাব যথেন্ট পরিমাণে 
প্রীত দ্বারা রাজ- * লক্ষ্য করা যায় । আযার্তের সমতলভূবীম একচ্ছ্র সাম্রাজ্য গঠনের 
নোঁতক ভাগ প্রভাত পক্ষে সহায়ক ছিল । ফলে ভারতের বৃহৎ বৃহৎ সাম্রাজ্য এই বিশাল, 
ভ্‌খস্ডকে আশ্রয় করিয়াই বার বার গাঁড়য়া উতিয়াছিল।. ভারতের 


প্চনা ১৯৯ 


প্রায় মধ্যস্থলে অধাঁস্থত 'বিদ্ধ্যপরবত উত্তর ও দাঁক্ষণ-ভারতকে 'বাচ্ছ কাঁরয়া রাখিয়া 
রাজনৈতিক এঁক্যের পথে বাধার সষ্টি করিয়াছিল । 


প্রাকৃতিক ও বাণিজ্য সম্পদে সম্ধ ভারতবর্ষ 'বিদেশীয়দের ঈর্ষা ও লোভের সূষ্ট 
নামার করিয়াছিল। ফলে ভারতবর্ধকে বারবার বিদেশী আক্লমণকারাদের' 
বিদেশপরদের আররমণ' হস্তে লাঞ্ছনা ভোগ কাঁরতে হইয়াছল। এইভাবে ভারতের 
রাজনোতিক ভাগ্য; ধর্ম, সমাজ-সংস্কীতঃ অর্থনোৌতক জীবন সক 
1কছ,ই প্রাকৃতিক প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছে । 
ভারতের নর-নারী £ পাঁথবীর এক বিশাল জনসংখ্যার বাসভুমি ভারতবর্য-_জাঁতি, 
ধর্ম আচার-আচারণের এক 'বাচন্তর 'মলনক্ষেন্ত। রবীন্দ্রনাথের হেথায় আধ”? হেথায়, 
অনার্য হেথায় দ্রাবড় চীন, শক হ্‌ণদল+ পাঠান-মোগল এক দেহে হোল লীন”+_ 
ভারতীয় নর-নারীর জাতিগত বোঁচন্র্যের এক আঁত সুন্দর বর্ণনা । ধর্মের দিক 'দয়াও 
ভারতবাসীকে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, ঘ্ীন্টান, জৈন, পারাঁসিক 
৮ প্রভৃতি নানা ভাগে ভাগ করা চলে। ভাষার ক্ষেত্রেও অনুরূপ, 
বৈচিত্র্য রাহয়াছে । আচার-আচরণ, জাতি; ধর্ম? ভাষা প্রভৃতি 
'বাভলন দিক 'দিয়া ভারতীয় নর-নারণী এক 'বাচন্র মানবগোম্ঠীর স:ষ্টি করিয়াছে 


বিভিল্লতার মধ্যে এক (07165 177 01567515 ) £ 


প্রকাতির লীলাক্ষেত্র আমাদের এই ভারতভূমি। প্রকৃতি যেন আপন খেয়ালে 
আমাদের মাতৃভূমকে নানা বৈচিত্র্যে পাঁরপূর্ণ কাঁরয়া রাখিয়াছে। ভোগোলিক 
বৈচিত্র্যের দিক দয়া বিচার কাঁরলে দেখা যায়, এই দেশের কোন কোন অংশ নদ-নদী 
প্রবাহে সজলা-সফলা, আবার কোন কোন অংশ অনূর্বর বালুকাময়, বারপাতের 
স্ব্পতাহেতু উর মরূতে পাঁরণত। বাংলাদেশ, পাঞ্জাব, দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি নদীমাতৃক' 
ভৌগোলিক বৈচিত্াা. অচল উর্বর ও শস্য-শ্যামলা, কিন্তু রাজপুতানা অনন্র্যর এবং 
প্রকাতির কুপণতাহেতু ঘনবসাতির পক্ষে অনুপধ্ন্ত। বাঁরপাতের 
দিক হইতে বিচার কারলে আসামের চেরাপহঞ্জশ অঞ্চল পাঁথবীর মধ্যে সবাপেক্ষা অধিক 
পাঁরমাণ বারপাতের জন্য ধিখ্যাত, আবার সম্ধু, রাজপুতানা অগ্চল বংসরে আত. 
সামান্য বারপাতের জন্য অস্যাবধাগ্রস্ত ।* উচ্চতার 'দিক 'দিয়া, 'হিমালয়ের এভারেস্ট 
পৃঁথবীর সবেচ্চি গারশংঙ্গ। আবার এমনও বহু স্থান আছে যাহার উচ্চতা সমদদ্রের 
জলের উচ্চতার প্রায় সমান। 
ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক আবহাওয়ায় শীত, উফ্ণ ও নাতশীতোফ--তন প্রকার 
আবহাওয়া বাতা বোশিষ্ট্যই দেখা বায়। কোন কোন শ্ছানে হমপ্রবাহ বারমাসই 
[বরাজিত, কোন কোন অঞ্চলের গ্রীন্মোত্তাপ অসহনীয় আবার 
কোন কোন অণ্চলে শীত ও গ্রীন্মের চরম কঠোরতা 'বিদ্যমান। 


* চেরাপুজন অগুলে বাৎসাঁরক বারপাতের পারমাণ প্রায় ৪৬০ ই, রাজপতানা ও 'স্ধ অণলে। 
উহায় পাঁরমাণ মাত ও ই 


৯২ ভারতের ইতহাসকথা 


লতাগল্স, অরণা, বক্ষে, পশহপক্ষী প্রভৃতির ক্ষেত্রেও অনুরূপ যৌন্য লক্ষ্য করা 

যার। তরাই ও কাশ্মীর অঞ্চলের ৮০ ফুট উচ্চ ফার্‌ গাছ অন্য কোথাও জন্মায় না। 

নিলি মধ্য-ভারতের সেগুন গাছও তেমনি অন্যন্ত পাওয়া যায় না। জন্তু" 

জানোয়ারের পার্ধকা জানোয়ার প্রভাঁতর ক্ষেত্রেও পার্থক্য রহিয়াছে ; বাংলাদেশের 
সুন্দরবনের বাঘ শুধু বাংলাদেশের জঙ্গলেই পাওয়া যায় । 


এীতহাসিক 'স্মথ: ভারতবর্ষকে পবাঁভল্ন জাতির যাদুঘর বাঁলয়া আঁভাহত 
কারয়াছেন। তাঁহার এই উীন্ততে প্রাচীনকালে আযদের আগমন হইতে আরম্ভ কাঁরয়া 
আধুনিক কালে ইওরোপায়দের আগমন পযন্ত '্াভম্ন সময়তরঙ্গে বাভন্ন 'জাতির 
“জাতির যাদুঘর" ভারত-প্রবেশের সভ্যতা সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে । প্রাচীন 
যুগে আর্ধ দ্রাবড়, পারাঁসক, গ্রীক, শক, কুষাণ, হূণ ; মধ্যে 
আরব, ত্‌কাঁ আফগান? মঘল এবং সবশেষে পোত্গীজ, ইংরেজ, ফরাসী প্রভীত 
ইওরোপায় বাঁণকদের আগমনের ফলে ভারতবর্ষে বহু সংখ্যক জ্াঁতর বরাট সংামশ্রণ 
ঘাঁটয়াছে। এইভাষে 'বাভল্ন কালে বিভিন্ন জাতির আগমনের ফলে ভারতবর্ষ এক 
“মহামানবের সাগর“স্বরূপ হইয়াছে । এই মানব-সমুদ্রে স্বাভাবিক কারণেই 'বাভন্ন 
জাতির জাতিগত বিশুদ্ধতা আশা করা অনুচিত হইবে। 


ভাষা ও সাহত্যের দিক দিয়া বিচার কারলে ভারতবর্ষকে মোট ১৪ট প্রধান অগ্লে 
ভাষা ও সাহিত্য ভাগ করা যাইতে পারে। এই সকল অণুলের প্রাতাঁটরই 'নিজস্ব 
ভাষা ও সাহিত্য আছে। ইহা 'ভিন্ন স্থানীয় ভাষার হিসাব কাঁরলে 
ভারতে মোট দুই শতাধিক ভাষার পাঁরচয় পাওয়া যায়। 
ধমের দিক দিয়াও ভারতবর্ষ পাঁথবার প্রধান প্রধান ধর্মমতের এক অপর্ধ 
ধম ১  মিলনক্ষেত। হিন্দু, ইসলাম, জৈন, বৌদ্ধ, প্রীন্টান,। শিখ 
প্রভীত নানা ধর্ম এই দেশে বিদ্যমান । 


ভৌগোলিক বৈচিত্র্য, অসংখ্য ভাষা, ধর্ম জাতি, আচার-আচরণের 'বাঁভন্বতা 
ভারতবর্ধকে একাঁট “ক্ষুদ্র পৃথিবী-সদৃশ €70:6009 ০ 65৪ ০) করিয়া 
হারার তুঁলয়াছে। এই 'বশাল দেশের এইরূপ বৌঁচন্্যের প্রকৃতিগত ফল 
উই হিসাষেই ভারতবর্ষে রাজনোতিক এঁক্য গাঁড়য়া উঠিতে পারে নাই । 
প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতবর্ষের রাজনৌতক হীঁতহাস ইহার 
বিভিন্ন অংশের পৃথক্‌ পৃথক ইতিহাস মান্ত। ইতিহাসের 'বাভল্ শ্তরে সামায়কভাবে 
ভারতবর্ষের বিরাট অংশ একই রাজনৈতিক সংগঠনাধান হইয়াছিল বটে, তথাপি মন্ঘল 
এবং 'ভ্রাটিশ বুগের পূর্যে রাজনোতিক এঁক্যা স্থায়ত্ব লাভ করে নাই। 


উপার-্উন্ত 'বাভন্নতা সত্বেও ভারতবর্ষের 'বাভন্ন অংশ ও 'বশাল জনসংখ্যার মধ্যে 
(বাজ্নতার মধ্যে এয এক গভার এঁক্যবোধ চিরকালই বিরাজত। আপাতদ্‌দ্টিতে এই 
সকল বৈচিত্র্য ও 'বাভ্বতা ভারতীয়দের 'বাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে 

মনে হইলেও প্রকৃতক্ষেত্রে এই বৌচনর্য ও পার্থকাকে স্বীকার কাঁরয়া লইয়া যে এক্য হ্থাপন 


স্চনা ৯৩ 


সভব ভারতবর্ধ সেইর্‌প এঁক্য য্ধনেই আবদ্ধ । এই এঁক্য অপরের সাঁহত বিরোধে 
জয়লাভের মাধ্যমে গাঁড়য়া উঠে নাই। সেজন্যই রাজনৌতক হীতহাসের 'যাচ্ছত্তা 
থাকা সত্বেও এক মূলগত এঁক্য ও এক ভাবপ্রবণতার এঁক্য ভারতবর্ষে গাঁড়য়া উঠিতে 
ও নিউ পারিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন £ “ভারতবর্ষের চিরাদনই 
১০৯৯ একমান্ চেষ্টা দৌঁখতোছি প্রভেদের মধ্যে এঁক্য চ্ছাপন করা, নানা 

পথকে একই লক্ষ্যের আভম.খান কাঁরয়া দেওয়া এবং বহুর মধ্যে 
এককে 'নিঃসংশয়রূপে অম্তরতররূপে উপলাষ্ধ করা, বাহিরে যে-সকল পাথকক্য 
প্রতীয়মান হয় তাহাকে নস্ট না কাঁরয়া তাহার ভিতরকার 'নিগঢ় যোগকে আঁধকার 
করা ।৮* সতরাং রাজা বা সম্রাট সমগ্র দেশ জয় কাঁরতে পারলেন 'কি না তাহার 
উপর নিভ'র করিয়া ভারতবাসীর এই এক্য গাঁড়য়া উঠে নাই। 


প্রথমত, ভারতবর্ষের ভৌগোলিক এঁক্য ভারতীয়দের একতবোধের সৃষ্ট কাঁরয়াছে ॥ 
ভারতবর্ষ নামঁটিই এই এ্রক্যের সহায়তা কাঁরয়াছে। পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত 
প্রভীতিতে “ভারতবর্ষ নামের ব্যবহার এবং ভারতধাসীকে “ভারতী সম্তাঁত' নামে 
নি? আভিহিত করার মধ্যে সমগ্র ভারত যে একই দেশ সেই ধারণা প্রকাশ 
পারত পামের  পাইয়াছে।” প্রাচীনকালের কাব, দারশীনক প্রভৃতির রচনায় 
আসমদ্রাহমাচল সহস্র ফোজন বিস্তৃত ভারতভূমির বর্ণনা পাওয়া 
যায়। সুতরাং ভারতীয় এঁক্য রাষ্ট্রীয় এক্যের উপর নির্ভরশীল নহে। “ভারতবর্ষ” 
বলিতে আমরা বুঝি একটি সংস্পন্ট সামারেখা-য্ন্ত ভূখণ্ড । এশিয়ার অপরাপর দেশ 
নাট সীমারেখা . হইতে প্রাকৃতিক সীমারেখা দ্বারা পথেকীকৃত ভারতবর্ষ ভৌগোিক 
অবস্থানের দিক দিয়াও একাঁট সম্পূণণ পৃথক সত্তার পরিচায়ক । 
ফলে ভারতবর্ নামোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আসমুদ্রহিমাচল এক বিশাল ভূথন্ডের ধারণা 
আমাদের মনে জাগে । এই ধারণাই ভারতবাসীর মনে এক গভীর একত্ববোধের সৃস্টি 
কাঁরয়াছে। 


দ্বিতীয়ত, ভারতীয়দের মধ্যে যে একত্ববোধের সৃষ্টি হইয়াছল তাহা রাষ্ট্রনৈতিক 
এঁক্যের উপর নিভ“র কাঁরয়া নহে, ইহা পর্র্ধেই উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু রাষ্ট্রনৈতিক 
প্রাচপন যুগের দক 'দিয়াও যে এই একত্ববোধ বৃদ্ধি পাইয়াছিল+ তাহা স্বীকার 
রাজগণের আদ" ; কাঁরতে হইবে । প্রাচীন ষূগে ভারতবর্ষ যাঁদও রাজনীতক্ষেত্তে 
একরাট,, সম্রাট, বাচ্ছন্ন ও গবভন্ত ছিল; তথাঁপ বোদক যুগের শেষ ভাগ হইতে 
রাজচরুবতা ভারতীয় ন্‌পাঁতদের শরনে রাষ্ট্রনৈতিক এঁক্যসাধনের জ্াকাজ্ক্ষা লক্ষ্য 
করা যায়। “করাটত, “সম্রাট? 'রাজচক্রবতাঁ” প্রভাতি বিশাল সাগ্তাজ্যের অধিপাতরুপে 


*. 'ইতিহাস' $ রবীন্দুনাথ ঠাকুর, পৃ্ঠা ৬। 
পণ “উত্তরম বং সমংদুস্য 

হমাপ্রেশ্চৈব দাক্ষণম 

ধর্ধম- তদ- ভারতম- নাম 

ভারত? বু সন্তাঁতিঃ” ॥ 'বি্ৃপার়াণ ২1৩1৯ 








১৪ ভারতের ইতিহাসকথা 


"সম্মান লাভের জন্য তাঁহাদের চেষ্টার মধ্যে রাজনৈতিক এঁক্যের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ 
পাইয়াছিল।* এই রাজনৈতিক এঁক্যের আদশ" ভারতীয়দের মমে একত্ববোধ সংষ্টির 
ও পরোক্ষ সহায়তা কাঁরয়াছল, সন্দেহ নাই। মৌর্য যুগ, গপ্তে 
উস যুগ এবং মুঘল আমলে ভারতবর্ষের আঁধকাংশই এক রাজনোতিক 
| সংগঠনাধীন হইয়াছিল। এইভাবে ভারত-ই'তহাসের 'বাঁভন্ন 
'পর্ষয়ে ভারতবর্ষের আধকাংশ জনগণের রাজনৈতিক সখদুঃখের ইতিহাস একই প্রকার 
ছিল। সাময়িক কালের জন্য হইলেও 'বাভক্ন সময়ে এইভাবে একই রাজনোতিক অবন্থা, 
একই শাসনাধানে বাস করা প্রভৃতি ভারতবাসীর মনে একাবোধ ন্ট করিয়াছিল। 


তৃতীয়ত, 'বাভন্ন জাতি, ধর্ম আচার-আচরণ ও ভাষার লোকদ্বারা অধন্যাষত 
হইলেও ভারতীয় নংস্কাতির একট নিজস্ব রূপ আছে । পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যতা- 
সংস্কীতি অপেক্ষা ইহা সম্পূর্ণভাবে পথক:। ইওরোপায় সভ্যতা 
রে সংস্কৃতির  বাঁলিলে জার্মান, ফ্রান্স প্রভাতি সকল পাশ্চাত্য দেশের সভ্যতা 
সমপকেহইি একটি মোটামুটি ধারণা করা সম্ভব হয়। 'কিল্তু প্রাচোর 
'স্ভ্যতা বাঁললে এরূপ মোটামুটি ধারণার দ্বারা ভারতীয় সভ্যতার স্বরূপ উপলম্ধি করা 
চলে না। ভারতীয় সভ্যতাকে “ভারতীয়” নামেই পাঁরচয়-দানের একমান্ত্র উপায়, কারণ 
ইহার একটি নিজস্ব এবং স্যতণ্ম রূপ রাঁহয়াছে। এই সাংস্কাতিক একের দক হইতে 
ধিচার করিলে ভারতীয় মৌলিক এঁকোর ধারণা সস্পন্ট হইবে। এীতহাসিক সময়ান,ক্রমে 
বাভন্ন পর্যায়ে বাভন্ন জাতি ভারতে আসিয়াছে বটে, 'কিম্তু তাহাদের কেহই ভারতণয় 
তথা 'হন্দু সভ্যতা ও কৃষ্টির মূল কাঠামোর কোন মৌলিক পাঁরবর্তন সাধন কাঁরতে 
পারে নাই । বরণ এ সকল 'বাভদ্ন জাতির লোক, হিন্দু সভ্যতা 
টন “রি, কাঁণ্টর প্রভাবে প্রভাঁবত হইয়া ভারত-সভ্যতার বিশাল সমযদ্রে 
ভারতীয় মল সভাতার বিলীন হইয়া গিয়াছিল। 'বাভম্ন নদ-নদীর জলরাশি যেমন 
.কামমো অপাঁরবাঁত'ত সমুদ্রে পাঁড়য়া সম্দদ্রের জলে পাঁরণত হয় এবং নিজ বোঁশল্ট্য ও 
স্বাতন্ম্য হারাইয়া ফেলে, সেরূপ ভারত-সভ্যতা-সম:ুদ্রে বিভিন্ন 
মানুষের ধারা নিজ নিজ দ্বাতন্ত্য হারাইয়া ভারত-সভ্যতাকেই পুষ্ট কারয়াছে। 
'এইভাবে নানা সময়ে নানা জাতির লোকের অধদান-পুস্ট-ভারত-সভ্যতা পৃথিবীর 
অপরাপর সভ্যতা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লইয়া গাঁড়য়া উঠিয়াছে। এই 
'সাংস্কৃতিক এঁক্য ভারতীয়দের মধ্যে একত্ববোধ সংষ্টি কাঁরয়াছে, বলা বাহ.ল্য।"' 
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লনা ৷ ৪ 


চতুর্থত, ভারতবর্ষের 'বাঁভল্ন জাতির নিজ 'নিজ বৌঁশষ্ট্যের স্বাতম্ম্র্য থাকা সন্বেও 

টিউন একই প্রাকীতিক পাঁরষেশঃ প্রায় একই প্রকার খাদা, পানীয়, একই 

টা ধরনের জীবনযাল্লার সামাগ্রক পরোক্ষ প্রভাবও ভারতায়দের মধ্যে 
এক্যবোধের সৃষ্টি কাঁরয়াছে ।* 


পণ্মত, মূঘল সাগ্রাজ্যের ও পরবতাঁ কালে 'ন্রটিশ যুগের শাসনতান্বিক এঁক্য, 
একই রাষ্ট্রভাষা, একই ধরনের মদ্দ্রার ব্যবহার প্রভৃঁতও ভারতীয়দের মধ্যে একত্ববোধ 
টালিস তরী সৃষ্টির সাহায্য করিয়াছে । এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, 
রা্্রনোতিক একা “ . ীন্রাটিশ আমলে ভারতবষে'র রাষ্ট্রনোৌতক এক্যের তুলনায় প্রাচীন 
ভারতে রাম্ট্রনোতিক এক্য স্থায়িত্ব ও ব্যাপকতা বা 'বিস্তৃতির 'দিক 
দিয়া ততটা সাফল্য অন করে নাই । কল্তু প্রাচীন ভারতের প্রাকীতিক অসুিধা 
ও বৈজ্ঞানক সুযোগ-সাবধার অভাবের কথা স্মরণ রাখলে প্রাচীন ষুগে মৌর্য বা 
গৃপ্ত যুগে যে রান্ট্রনোতক এক্য গাঁড়য়া উঠিয়াছিল, তাহার গুরুত্ব মোটেই 
কম নহে ।ণ' 


সর্বশেষে, ব্রিটিশ শাসনকালে স্বাধীনতা-সংগ্রাম ভারতীয়দের একত্ববোধ বহহগ:ণে 
বাদ্ধ কারয়াছে। ভারতের 'বাঁভন্ন অংশের দ্বদেশপ্রোমকগণ যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের 
1বরদ্ধে স্বাধীনতা-সংগ্রামে অবতীণ হইয়াছলেন, তখন ভারতধ্ষে'র স্বাধীনতা লাভ-ই 
ছিল তাঁহাদের আদর্শ, নিজ গিিজ এলাকার স্বাধীনতা লাভ সেই সংগ্রামের আদর্শ 
ছল না। 'বাঁভল্ন অংশের ভারতীয়গণ ভারতবষে'র স্বাধীনতার 
বাধীনতা-সংগ্রাম£ঠ জন্যই আত্মাহ্যাত দয়াছিলেন। খাঁষ বাৎকমের “বন্দে মাতরম,, 
বন্দে মাতরম, নমন্মের 
প্রভাব ভারতবর্ষের সব্ন্ত জাতীয় আন্দোলনের পাঁবন্র মন্রস্বরূপ হইয়া 
উঠয়াছিল। “বন্দে মাতরমত মন্ত্র ভারতবর্ষের 'বাভল্ন অংশে শত 
শত মান্তকামণ দেশপ্রেমকের মনে প্রেরণা যোগাইয়াছেঃ নিভাক হৃদয়ে তাহারা “বন্দে 
মাতরম মন্ত্র উচ্চারণ কাঁরয়া ব্রিটিশ শান্তর আঘাতে মৃত্যুবরণ করিয়া অমর হইয়াছেন । 
এই দেশাআবোধও ভারতণয়গণের মধ্যে এক্যবোধ জা্গারত করিয়াছে । 


সহমত সহস্র বংসরের হীতহাসকে উপেক্ষা কাঁরয়া কীন্রিম ভিত্তিতে ভারতবর্ষ ১৯৪৭ 
প্রস্টাব্দের ১৫ই আগস্ট দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে । এক্যবম্ধ ভারতবর্ষকে বিভন্ত করিয়া 
ভারতবর্ষ ও পাঁকস্তান রাষ্ট্র দুইটির উৎপাঁত্ত হইয়াছে। রাজনৈতিক কটচাল ও সাম্প্র- 
রর . দায়িক অসহিষ্ণুতা ইহাতে জয়যুন্ত হইলেও ভারতীয় এীতহ্য ও 
কিম রিল £ ধারা যে তাহাতে ব্যাহত ও ছিন্ন হইয়াছে একথা অনস্বীকার্য । এই 

| কাম রাজনোতিক ভাগ সত্বেও ভারত ও পাকিস্তানের অধিবাসি- 
গণের মধ্যে সহস্র সহস্র বৎসরের সাংস্কাতিক, সামাজিক ও অর্থনোতিক এঁক্য স্বার্থান্বেষী 


* 4৬10৩, 91 এ, বৈ, 58178581006 00809 ০1. হ17018+ 2 1৫92677 82716, 
10), 1942, 
পৃ 118000102]4701671 17010, 0. 3. 


১৬ ভারতের হীতহাসকথা 


রাজন'তিকদের অসাঁহফুতার উপশম হইলে "পুনরায় পরস্পর সোহাদে পারস্ফুট হইয়া 
উঠিবে আশা করা যায়। 

রাজনৈতিক 'দিক হইতে 'বিচার করিলে স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রনোতিক এঁক্য বর্তমানে 
সম্পূর্ণ হইয়াছে বলা যায় । সর্দার বল্লষভাই প্যাটেলের 'নকট ভারতবাসা চিরকাল 
টি এজন্য খণী থাঁকবে। ব্রিটশ শান্ত যে ভারতের সামাগ্রক 
৪৩ রাজনোৌতক এঁক্য সাধনে অকৃতকার্য হইয়াছিল, স্বাধীন ভারত 

সরকার তাহা সম্পন্ন করিয়া ভারতের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব 

অমর কীর্ত স্থাপন কাঁরয়াছেন। তানি ছিলেন ভারতের 'বিসমাক' | 

উপাঁর-উন্ত আলোচনা হইতে আমরা বুঝতে পার যে আপাতদষ্টতে বৈষম্য ও 
রাহাত 'বাভন্নতা থাকিলেও ভারতবাসীদের মধ্যে কতকগ্যাল আঁবচ্ছেদ্য 
৬2 মৌলিক এঁক্য 'বদামান রাহয়াছে। এই এক্য* ভোগোলিক একত 

বারাজনোৌতক একতা অপেক্ষা বহু গভশবর ও অন্তরতর। এই 
এক্যমূলক সভ্যতাই হইল প্রকৃত সভ্যতা! ভারতবাসী তাহাই সৃষ্টি কারয়াছে।*" 


ভারত-ইতিহানের উপাদান (প্রাচীন যুগ ) (9০087068০01 4918019176 1701911 
[71910 ) ৪ 

ভারতবর্ষের হীতহাসকে প্রাচীন, মধ্য ও আধাঁনক ষগ-এই তিন পর্যায়ে ভাগ 
কাঁরয়া পাঠ করা য্বীস্তযুন্ত হইবে । ইতিহাসের উপাদান সম্পর্কে আলোচনার প্রথম 
খণ্ডের প্রথম ভাগে কেবল প্রাচীন ভারতের ইতিহাস-গঠনের প্রয়োজনীয় তথ্যাদ ও 
উপাদান সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে । প্রথম খণ্ডের 'গ্বতীয় ভাগে মধ্য 
যৃগের ও 'চ্বতীয় খণ্ডে আধাঁনক যুগের ভারত-হীতহাসের উপাদান আলোচনা করা 
হইয়াছে 4 

পৃথিবীর প্রাচীনতম সাহত্য বেদ-উপাঁনষদ ভারতবর্ষেই রাঁচিত হইয়াছিল । 
সাহত্য-কীর্তিতে ভারতবাসী আত প্রাচীনকাল হইতেই মনণীষা ও মননশনীলতার পাঁরচয় 
রাখিয়া গিয়াছে, কিন্তু হেরোডোটাস, থুঁকিডিডিস, পালাবিয়াস, ট্যাঁসিটাসং বা লাভর 
নার এরীতহািক প্রাচীন ভারতে আবির্ভূত হয় নাই। ফলে ভারত-ইতিহাসের প্রাচীন 


+ 5[08018 ০65০004 211 00019 00939965968 2 ৫650 00061191008 1000810)60181 
80195 গত 10016 01090001000 0080 0026 10109৫0005৫ 6201557 ৮ £60518121)1081 1$018- 
(1000 08৪ 09 2001101021 8022121065, 2058 0015 (12105061005 005 17101701816 
0151810159 901 0100৫, ০01001, 19800886, 01653, 2081010679, ৪100 86০1. 91801) 0.» 
(200. 7৫0.) 

শ* “এঁকামুলক যে সভ্যতা মানব জাতির চরম সভ্যতা, ভারতবধ" চিরদিন ধাঁরয়া বাঁচি উপকরণে তাহার 
ভান্ত নিমাণ কাঁরয়া আদিয়াছে। পর বাঁলয়া কাহাকেও দঃর করে নাই, কাহাকেও বাঁহম্ফকৃত করে নাই, 
অঙংগত বাঁলয়া সে কিছুকেই উপহাস করে নাই। ভারতবর্ধ সমন্তই গ্রহণ কাঁরয়াছে, সমন্তই স্বীকার 
কারয়াছে, উপকরণ যেখানকার হউক, সেই শৃঙ্খলা ভারতবর্ষের, মুলভাবাঁট ভারতবর্ষের” । হীঁতহাস £ 
রবীন্দুনাথ ঠাকুর, পৃ্ঠা ৮-৯। 


প্চনা ১৭ 


বৃগের কোন সরাসার হীতহাস পাওয়া যায় না। প্রধানত পরোক্ষ উপাদানের উপর 
দিতির নিভ'র কাঁরয়াই প্রাচীন যুগের ইতিহাস রচনা করা হইয়াছে। 
ইাঁতহাস-সাহত্ের : ভক্তর স্মিথ্‌ বলেন যে, প্রাচীন ভারতের নৃপাঁতিগণ নিজ নিজ 
অভাব রাজত্বকালের হীতিবত রাখিয়া যাওয়ার পক্ষপাত" ছিলেন যটে, 

[কিন্তু তাঁহাদের আমলে রচিত ইতিহাস-সাহত্য প্রাকীতক কারণ, 
কাঁট-পতঙ্গাদির আরুমণ ও বহুসংখ্যক রাজনোতক 'বিপ্রব ও পারবত'নের ফলে সম্পূর্ণ- 
ভাবে ধৰংসপ্রাপ্ত হইরাছে । কিন্তু প্রাচীন পাহত্যের ব্যাপকতা লক্ষ্য কাঁরলে ইতিহাস- 
সাহত্যের সম্পরর্ণ অভাব আমাদের নিকট যতই আশ্চর্যজনক হউক না কেন, প্রাকৃতিক 
কারণ, কাঁট-পতঙ্গ বা রাজনোতিক বিপ্লব কেবলমান্র ইতিহাস-সাহিত্যকেই পৃথকভাবে 
আক্রমণ করিয়া সম্পূর্ণভাবে কেন ধংস কারয়াছিল, তাহার কারণ ডঙ্র স্মথের যুল্তি 
পীতহাসিকবের ও ছারা সুষ্ঠুভাবে প্রমাণিত হয় না। যাহা হউক, ভারতীয়গণের 


রান এীতহাসিকযোধ বা সময়ান,ক্রমের প্রয়োজনীয়তাবোধ যে ছিল না, 
প্রয়েজনীরতাবেধ.. এমন নহে। বেদ, জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত হইতে ধারাবাহিকতা 
গবীকৃত ও সময়ানুক্রমের গুরুত্ব তাঁহারা যে উপলাষ্খ করিতেন, তাহা 


জপন্টই যুঝিতে পারা বার । 'হিউয়েন সাঙ ভারতীয় প্রদেশ- 
মাত্রেই গুরুত্বপূর্ণ মঙ্গল বা অমঙ্গলজনক ঘটনার সময়ান[ক্রামক বর্ণনা লিখিয়া রাখবার 
রশীত লক্ষ্য করিয়াছিলেন । সুতরাং এাতহাসিকবোধ বা এঁতিহাসক উপাদানের 
অভাব তখন 'ছিল না সত্য, 'কিম্তু এই সকলকে কাজে লাগাইয়া প্রকৃত হীতহাস-সাহিত্য 
হতহাসক পরাততার রচনার উপযূন্ত লেখকের তখন অভাব ছিল, ইহাই একমান্ত 
জ সক শ্রাততার গ্রহণযোগ্য যান্ত। সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেন্্রে প্রাতভাবান: ব্যস্তির 

অভাব না থাকলেও হেরোডোটাস্‌ বা থৃকিডাঁডসঃ লাভ 
অথবা ট্যাঁসটাসের ন্যায় এীতহাসিক ভারতে তখন ছিলেন না। প্রাচীন ভারতের 
ইতিহাস রচনার উপাদান স্বভাবতই পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ--এই দুই প্রকার উৎস হইতে 
খংাঁজতে হইবে। 

(১) প্রাচীন সাহিত্য (1,86০1াণ্ড 2751061709 ) 2 প্রাচীন সাহিত্য হইতে প্রাচীন 
ভারতের ইীতহাস-রচনার পরোক্ষ উপাদান সংগ্রহ করা যাইতে পারে॥। ভারতের 
প্রাচীনতম গ্রন্থ বেদ হইতে প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধম'নৈতিক 

জশবনের চিত্র পাওয়া যায় । পুরাণ ও রামায়ণ-মহাভারতে প্রদত্ত 

বেদ, পান, গামারন  হংশ-পরম্পরায় রাজগণের তা'লকা হইতে এবং এ সকল গ্রশ্বে 

কাঁহন1কংপদন্ত) পাশ্ষবি্ট কাঁহনী-কংবদম্তী হইতে কতক এীতহাঁসক তথ্য 

পাওয়া যায়। মোট ১৮টি পুরাণের মধ্যে বায়, মাৎস্া, যিধু্ 

রজ্ধাপ্ড এবং ভাগবত পরাণ এ্রীতহাসিক তথ্যের দিক দিয়া গুরহত্বপূর্ণ ॥ কিন্তু এই 

সকল উপাদান ব্যবহারকালে শেষ সাবধানতা ও বিষেচনার প্রয়োজন, নতুবা 

ইীতহাস-রচনার প্রয়োজনণয় কাহিন-কংবদম্তী হইতে 'নিছক কাল্পনিক কাহিনী- 
কিংবদন্তী পৃথক করা দুষ্কর হইবে । 

ভারতের সুদূর অতীতের ইতিহাস-রচুনায় বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভাতি 

হিন্দু সাহত্য ভিন্ন বোজ্ধ ও জৈন গ্রম্থাঁদ ও ধর্মশাস্্ হইতে প্রচুর তথ্যাদি ব্যবহাত 


ক. ব. (১ম খস্ড ৫"১ম ভাগ )--২ 


১৬ ভারতের হীতহাসকথা 


হইয়াছে । যৌদ্ধ ধর্মগ্রম্থ দীপবংশ ও মহাবংশ,জাতক, এবং পারাশস্টপার্ধন প্রভাতি 

জৈন ধর্মশাস্ত-সংক্রাম্ত গ্রশ্থাদতে যথেষ্ট এরা তহাসক উপাদান 

টে লা রাহয়াছে। গাগীসংহতা নামক জ্যোতার্বদ্যা 'বষয়ক গ্রন্থ, 

ৃ “ পারণাঁন ও পতঞ্জালর ব্যাকরণ গ্রম্থাণদ হইতেও কতক এীতহাসিক 

উপাদান সংগ্রহ করা সম্ভব। 

প্রাচীন বৃগের 'ছ্বিতীয় ভাগে, অর্থাৎ গুপ্ত যুগ হইতে প্রকৃত হীতহাস-সাহত্যের 

প্রাচুর্য না থাঁকিলেও চ্ছানীয় রাজাদের বংশাবলী ও জীবনচারতে 

পি ইতহাস-রচনার প্রচুর উপাদান ' রাহয়াছে। প্রাচীন যুগের 

মধ্যভাগের সমসামায়ক সাহাত্যকদের রচনা হইতে যথেন্ট 

এঁতহাঁসক তথ্য সংগ্রহ করা যায়। এগুলি প্রাচীন কাহনঈ-কিংবদম্তীর পযয়িভুত্ত 
নহে। এই সকল রচনার কাল এবং রচয়িতা সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই । 


এইর্‌প গ্রম্থাঁদর মধ্যে কতকগুলি রাজা-মহারাজার প্রশান্ত ও শাসন-সংক্রাম্ত 
নগাত প্রভীত ব্রহিয়াছে । মৌর্য যুগে কৌটিল্য-রচিত “অর্থশাস্ত্র' নামক রাজনীত- 
সংক্রাম্ত গ্রন্থ হইতে এ যুগের রাজনীতির পারচয় লাভ করা যায়। 
কৌটলা, বাপভট, প্রাচীন এ্রীতহাণসক গ্রম্থা'দর মধ্যে বাণভট্র-রচিত হহর্ষচারত' 
বাক-পাঁতরাজ. 
বল্হণ- সথাকর নামক গ্রন্থে মহারাজ হর্ষবর্ধনের রাজত্বকাল এবং তাহার চারব্র 
নন্দণ প্রভ.তির ঘন) সম্পর্কে জানা যায়॥। বাক্‌পাঁতরাজ তাঁহার “গৌড়বহো” কাব্যে 
যশোবর্মন 'কিভাবে গৌড় জয় কাঁরয়াছিলেন তাহার বর্ণনা 
দিয়াছেন । কাব ধীবলহণ্‌ চালুক্রাজ যণ্ঠ 'বিক্রমাদিত্যর রাজত্বকালের ইতিহাস 
তাঁহার “বক্রমান্ক-চ!রত' নামক কাব্যে বর্ণনা করিয়াছেন॥ বাংলাদেশের পালবংশণয় 
রাজ্জা রামপালের সময়ে সম্ধ্যাকর নন্দী “রাম-চ।রত' রচনা করেন। এই গ্রম্থ হইতে 
রামপালের র্লাজজত্বকাল সম্পর্কে অনেক ?কছ; জানা যায়। কাশ্মীরের ক'ব কল্‌হণ্‌ 
প্লাজতর'জণখ” নামে একখানি আত মূল্যবান এ[তিহাপসিক গ্রন্থ রচনা করেন। এই 
গ্রন্থে কাণ্মীরের রাজবংশগ্ীলর ধারাবাহিক হীত্হাস বার্ণত আছে। পদ্মগুপ্তের 
“নব সাহসা'ক-চারত" একখানি মূল্যবান এীতহা?সক গ্রন্থ। 


এইণু'ল ভিন্ন জয়াসংহের “কুমারপাল-5'রত” হেমচন্দ্রের প্থাশ্রয়কাব্য”, ন্যায়চন্দ্রের 

“হাশমির কাব)” বল্লাল-র'চত “ভোজ-প্রবম্ধ” চাঁদবরদ-এর পপুথবীরাজ-চারত' এবং 

একজন অজ্ঞাতনামা রচয়তার “পৃথদীরাজ-বিজয়" প্রীত চাঁরত' 

উনি গ্রদ্থ হইতে এঁতিহাসিক তথ্যাদি সংগ্রহ করা যায়। এই সকল 

ও রচনা প্রকৃত এঁতিহাসিক রচনার পযায়ভুত্ত না হইলেও এগ্দালিতে 
ইতহাস রচনার প্রচুর উপাদান সাম্াবন্ট রাহয়াছে। 

চ্ছানীয় বংশাবলী-সংক্রাম্ত সাহত্যের মধ্যে কল্‌হণের রাজতরা্গণণ নামক গগ্রম্থে 

কল্‌হণের হাঞজতরাদণী কাণ্মীরের রাজবংশগদ্লর ধারাবাহিক বর্ণনা পাওয়া যায়। 

প্রাচীন বুগের রচনার মধো প্রকৃত হীতিহাস-সা,হত্য বলতে একমান্ত 

কলহণের রাজতরা্গণীর নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। কাম্মীরের প্রাচনখতম ইতিহাস 


সুচনা ১৯ 


মম্পকে" কলহণের ব্চনা খুব যোৌশ নিভরষোগা না হইলেও তাঁহার সমসাম্াীয়ক কাল 
ও উহার নিকউবতন* সময়ের ঘটনাবলীর এতহাসক তথ্য, সমালোচনামূলক আলোচনা, 
ফল হের নিরপেক্ষতা সাধারণ জীবনযান্লা-সম্পকে বর্ণনা প্রভৃতিতে উহা পাঁরপূর্ণ। 


কলহণের রচনাভঙ্গীতে প্রকৃত এীতহাসিকসুলভ মনোবত্ত ও 
ধনরপেক্ষতা লক্ষ্য করা যায়।* 


কলহণ্‌ হীঁতহাস-রচনার যে-ইঙ্গিত রাখিয়া 'গিয়াছিলেন, তাহা পরধতর্শ কালে 
ফল-হণের উত্তরসাথক- এীতহাসিক জনরাজ অনুকরণ করিয়াছিলেন, জৈনুল আবোঁদনের 
গণ $ জনবাজ, শ্রীধঃ, রাজত্বকালে শ্রী্বরঃ প্রাজ্যভট্র, শক প্রভৃতি লেখকগণ কাম্মণরের 
প্রাজ্যভট, শুঃ প্রকৃত হীতহাস-সাহত্য রচনা করিয়াছিলেন । 

কাম্মীরের ন্যায় গুজরাটের বংশাবলীও অনূরূপ গরত্বপর্ণ এতিহাসক তথ্যে 
পঁরপূর্ণ। সোমেশ্বরের “কীর্তিকৌমুদ"” 'রাসমালা” রাজশেখরের 
প্রবন্ধকোষ" প্রভৃতি নানাপ্রকার গ্রন্থে গুজরাটের স্থানীয় 
রাজবংশগলির ধারাবাহক বিবরণ পাওয়া যায়। এমন কঃ সিম্ধ,, 
নেপাল প্রভৃতি অপরাপর স্থানেরও স্থানীয় রাজবংশের বর্ণনা-সংবাঁলত সাহাত্যিক রচনা 
পাওয়া 'গয়াছে। দাঁক্ষণ-ভারতের নান্দকাকলম্বকম্‌ নামক তামিল রচনা প্রভতিও 
প্ীতহাসক তথ্যে পারপূর্ণ । 


গুজরাটের সোথেন্বর, 
রাজজশেখর প্রভাত 


িউর়েন সাঙ--এর কাশ্মীর, গুজরাট, 'সম্ধ্, নেপাল প্রভৃতি স্থানের স্থানীয় 
টীন্তির সতাতা ; বংশাবলীর ধারাবাঁহক তাঁলকা হইতে ভারতীয় রাজগণ ষে 


[তব্বতীর এরীঙহাসক বংশাবলী-রচনার পক্ষপাতী 'ছিলেন-_হিউয়েন সাঙ-এর এই উীন্তর 
তারনাথ সত্যতা প্রমাণণত হয । তিথ্বতীয় এীতহাসক তারনাথের রচনা 
হইতেও ভারত-হাতহাসের তথ্যাঁদ পাওয়া যায়। 


€২) প্রত্বতাত্বরক উপাদান  (47017086010£198] [951067109) ৪ প্রত্বতাত্বক 
গবেষণার সাহাষ্য ব্যতীত প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস বহলাংশেই অন্ঞাত থাঁকত।"* 
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২০ ভারতের ইীতহাসকথা 


অবশ্য প্রত্বতাঁত্বক গবেষণাকার্য মাত্র একশত বৎসর যাবৎ ভারতবর্ষে শুরু হইয়াছে ॥ 
্রুতান্বক গবেষণা কয়েকজন উৎসাহী ইওরোপণয় পণ্ডিতের অক্লাম্ত পাঁরশ্রমের ফলে 
প্রাচীন ভারতের প্রত্বতাত্বক উপাদান এতহাসিকদের হস্তগত 
হইয়াছে । এ-াবষয়ে ডন্টর বুকানন হামিলটন:, জেমস প্রম্সেপও সার আলেকজান্ডার 
হী কানিংহাম, জেমস বাজেসি, ভাইসরয় মার্কুয়েস কার্জন, সার 
৬১ জন মাশলিঃ আরেল স্টাইন, এবং ভারতণয়দের মধ্যে রাখালদাস 
বন্দে]াপাধ্যায়। কে. এন. দশীক্ষত গ্রভীতর নাম 'বশেষ 
উল্লেখযোগ্য । 
লাপ, মূদ্রা ও সৌব, প্রত্বতাত্বক উপাদানকে (ক) লিপি, (খে) মৃদ্রা, গ) সৌধ, 
প্সতি ভ্্ভ প্রভত স্মৃতি-্তম্ভ প্রভাতি, এই তিন পায়ে ভাগ করা যায় ॥ 


[লাঁপি (17901191107 ) £ প্রত্বতাঃত্বক গবেষণালব্ধ এ্ীতহাসক উপাদানের মধ্যে 
লাঁপ বা লেখ-ই হইল সবপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ । সুদুর অতগতের ইতিহাস-রচনার 
1নিভরযোগ্য উপাদানই হইল শ্রগুলি। এই সকল লিপি নানা 

লাপ- সবাপেক্ষা 
টনর্'রযোগয উপাদান প্রকারের এবং নানা বিষয়-সংক্রাম্ত ॥ পাথর, সোনা, রূপা? লোহা, 
বোপ্তী ও তামার পাত প্রভূত চ্ছায়ণ জিনিসের উপর খোদাই-করা 
লাঁপ এঁতিহাসিক সত্যের দিক দিয়া সবাপেক্ষা অধক নিভ'রযোগ্য, কারণ কোনকালেই 
এগ্দালকে পাঁরবর্তন করা সম্ভব নহে । অবশ্য এই সকল 'লাপ বা লেখ পাঠ করিয়া 
উহাদের অর্থ উদ্ধার করা কোন কোন ক্ষেত্রে এখনও সম্ভব হয় নাই ॥ 
ঠা রে কিম্তু যেগ্ীলর পাঠোদ্ধার সম্ভব হইয়াছে, সেগৃঁল হইতে সময়, 
প্রশান্তি (২) দানপত্র ঘটনা প্রভৃতি সম্পর্কে অন্রাম্ত তথ্যাদি পাওয়া গিয়াছে । এই সক 
[পি আবার প্রধানত তন প্রকারের £ রাজপ্রশাস্তি (1089996 5:65 
90108স্ত 0 11585 )১ শাসন:সংক্রাম্ত ঘোষণা, অনুশাসন, দানপন্ত প্রভাত (০680191 
(৫ রাগ হানগর 00001008119 1119 7059,] 79960111765, ০৪০০ত 709,719 86০, ) 
এবং বে-সরকারা ব্যান্তগত দানপত্রঃ উৎসর্গপন্ত (0715569 2500:68 

01 9 06159, 001086159 07 060102,6159 65199 ) ॥ 
এই সকল 'লাপ প্রাকৃত, পাল, সংস্কৃত, তেলেগ, তামিল, প্রভাত 'বাভন্ন ভাষার 
প্ীচপন লাপির ভাষাঃ লিখিত হইয়াছে। ত্রাক্ষী ও থরোম্ঠী [লাঁপর ব্যবহারই প্রধানত 
প্রাচত,পাল,সংস্কত, পাঁরলাক্ষিত হয় । ব্রাহ্মী াপি বাম হইতে ডান দিকে এবং খরোম্ঠী 
তেলেগু তিল ধলাঁপ ডান হইতে বাম দিকে লেখা হইত । গুপ্ত যুগের পৃববতর 
প্রভাত £ ত্ধী ও কালের লাপগুলির শতকরা ৯৫ ভাগ-ই প্রাকৃত ভাষায় ?লাখত 
থরোৎ্তী 'লাপর ব্যবহার হইয়াছল। গৃপ্ত যুগ হইতে অবশ্য সংদ্কৃত ভাষা-ই এজন্য 
বেশি ব্যবহৃত হইত। 
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গন্চনা ৯ 


বিভিন্ন ধরনের 'লাপ হইতে প্রাচীন ভারতের রাজনোতক হীতিহাস সম্পকে 
লাগ হইতে প্রধানত বহু তথ্যার্দ জানা যায়। প্রধানত রাজনৌতক ইতিহাসের 
মাজনোতক্তথঃধি. উপাদান সরবরাহ কারলেও এই সকল 'লাঁপ হইতে এ সময়কার 
সমাপ্ত ধম" সম্পর্কেও অর্থনোতিক, সামাজিক ও ধর্মনোতক ইতিহাস সম্পকেও যথেন্ট 
জমনলাভ সম্ভব তথ্য পাওয়া যায়। 


কোন কোন ক্ষেত্রে বিদেশী 'লাঁপ বা লেখ (1550:105100 ) হইতেও ভারতবর্ষের 
বদেশন বাপ হইতে হীতহাস সম্পকে জানা যায়। এাঁশয়া মাইনরস্থ বোঘাজ-কোয় 
ভারতণয় হীত্হাসের . (০81128-৮০ ) নামক স্থানে প্রাপ্ত লেখ হইতে আর্যদের ভারত 
উপাদান ঃ বোঘাজ-. আগমনের ইতিহাস সম্পকে" কতক পরোক্ষ উপাদান পাওয়া যায়। 
কোয়, বৌহস্তান, পারস্যের বোহস্তান, পার্সেপোলিস নামক প্রাচীন রাজধানী এবং 
০ পোলিস, নাকশ্‌- নাক্শ-ই-র,স্তম নামক স্থানে প্রাপ্ত 'লাঁপ হইতে ভারতবর্ষ এবং 
রৃল্তমে প্রাপ্ত লাগ 
পারস্য দেশের যোগাযোগ সম্পকে জানতে পারা যায়। 
কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত এঁতিহাসিকগণের ধারণা ছিল যে, 1পপররাওয়ার 'লাঁপই 
সোহৃগোর তান্রালাগ ভারতীয় 'লাপগুলির মধ্যে প্রাচীনতম । কিম্তু আধুনিক গবেষণার 
প্রাচীনতম ভারতায় ফলে এই ধারণা পারত্যন্ত হইয়াছে। সোহগোর তাম্রালাঁপ 
পাপ ৪ অশোকের তা (901780% ৫০09৮ [01969 ) ভারতবর্ষের প্রাচীনতম 'লাঁপ? এই 
পরার ৫০ বংসর পধ বত দসদ্ধাম্তই বর্তমানে সর্বজনগ্রাহ্য ॥ এই তাম্রীলাঁপ সম্মাট 
অশোকের আমলের প্রায় পণ্চাশ বংসর পূুর্ববতর বাঁলয়া মনে করা হয়। 
প্রাচীন ভারতের 'লাঁপগ্লির মধ্যে অশোকের শিলালাঁপ, স্তন্ভাঁলাঁপ প্রভাতি সব 
প্রে্ঠ এীতহাঁসক উপকরণ ॥ অশোকের রাজত্বকালের বিশদ ও সম্পূণ“ বিবরণ এই সকল 
দড়িতে লাঁপ হইতেই জানা সম্ভব হইয়াছে। ইহা ভিন্ন, কাঁলঙ্গরাজ 
'লাঁপ খারবেল, শকক্ষত্রপ রূদ্রদামন প্রভৃতির লিপি, গপ্তরাজ সমদ্্র- 
গুপ্তের সভাকবি হরিষেণের এলাহাবাদ প্রশাস্ত, গুপ্ত যুগের 
খাঁলমপ্র ও ভাঙ্গলপুরে প্রাপ্ত অনুশাসনসমূহ হীতিহাস-রচনার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান । 


মহদ্া (001785) £ প্রাচীন আমলের মূদ্রা হইতেও প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের 
ভপাদান সংগ্রহ করা যায়। প্রাচীন যুগের হাজার হাজার মুদ্রা আবিক্কৃত হইয়াছে। 
গৃদ্রা হইতে অর্থনোতক, মাটির নীচ হইতে এক এক স্থানেই বহ; মরা পাওয়া গিয়াছে। 
রাজনোতক অবস্থা, এই সকল মন্দ্রা হইতে সমসামাঁয়ক অথনোতিক অবস্থা, মুদ্রানীত, 
ধাতুশিলপ প্রভাত ধাতুশিজ্পের উন্নাত প্রভীতনানা কিছ; সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা যায়। 
স'পকে ধারপালত ইহা ভিন্ন মুদ্রায় আঁদকত মার্ত হইতে শিজ্প-নপুণতা ও রাজা- 
মহারাজাদের আচার-আচরণ, সঙ্গীতানুরাগ প্রভৃতির ধারণা জম্মে॥। আবার .মদ্রার 
রাজা-মহারাজাদের তারিখ প্রভীত দোখয়া সমসাময়িক রাজনৈতিক হীতহাস সম্পর্কেও 
জারাপসলখে। . জ্ঞানলাভ করা চলে। মুদ্রার প্রাপ্তিস্থান হইতে রাজ্যের বস্তা, 
৯০৬০ ব্যবসায়-বাঁণজ্যের প্রসার প্রভীত লম্পকেও মোটামহটি ধারণা 
হ্‌দ পাওয়া যায়। সমদ্রগৃপ্তের অন্যমেধ মুদ্রা, বাঁণাবাদনরত মুদ্রা, 
সিংহহস্তা ম্বীর্ত-সংবালত মুদ্রা হইতে তাঁহার আমলের অধ্যমেধ বজ্ঞ, তাঁহার, 


২্‌২ ভারতের হীতহাসকথা 


সঙ্গীতানুরাগ ও তাঁহার শিকার-প্রয়তা প্রভাতি নানা বিষয়ে ধারণা লাভ করা 
যায়। 


রাষ্ট্রীয় গ্রীকগণ মৌষ“ সাম্রাজ্যের পতনের পর যখন ভারতবর্ষের উত্রর-পশ্চিমাংশে 
রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল, তখন হইতে গ্রথকরাজগ্রণ যে-সকল মূদ্রা প্রস্তুত করিয়াছিলেন 
তরিকা সেগলিতে রাজার নাম ও রাজার চেহারার ছাপ অ্কিত থাঁকত। 
ইহার অনকরদ ইহার পূর্বেকার মুদ্রায় মৃর্ত, সাংকেতিক চিহ্নাদ থাঁকত, কোন 
কোন ক্ষেত্রে দই-একট কথাও লেখা থাকিত। শক, পহনব, কুষাণ, 
গুপ্ত প্রীত রাজগণের মুদ্রা হইতে সমসামায়ক এতহাসক তথ্যা'দ সংগ্রহ করা 
সম্ভব হইয়াছে । এই সকল রাজার মূদ্রা গ্রীক ও রোমান মূদ্রার অনুকরণে প্রস্তুত 
হইয়াছিল। 
সৌধ, স্মৃতি-ন্তন প্রীত (0107077671) £ দালান-কোঠা, সমাধি সৌধ, স্মতি-্তস 
টা রানার গভীর ভগ্নাবশেষ হইতেও স্থাপত্য-শিল্গের প্র্গাতর ইতিহাস 
ইহার গুরু উপলাম্ধ করাযায়। নানা প্রকার আলঙকারিক কার্‌কাষ-খাঁচত 
সৌধাদর ভগ্রাবশেষ, মুতীশলপ প্রভৃতিও এই পযাঁয়ের অধীনে 
বিবেচনা করা চলে ॥। কোন সভ্যতা সম্পর্কে ধারণা লাভের পক্ষে এগুলি অত্যন্ত মূল্য- 
বান। শহর-নগরের ধবংসাবশেষ হইতেও সুদুর অতীতের সভ্যতার 
মহেজেদনে ও হরস্পার ৫ তির ০ 
খননকায' £ ভারতের উন্নতি সম্পর্কে মোটামন/ট ধারণা লাভ করা যায়। মহেঞ্জোদরো ও 
প্রাচপন গের উপর হরপ্পায় গত্বতাত্বিক খননকাষের ফলে প্রাপ্ত সভ্যতার 'চহ্াঁদ 
নুতন আলোকসম্পাত হইতে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনতা, উহার গকীতি এবং 
বাহজগতের সাঁহত উহার যোগাযোগ সম্পর্কে বহু গিছু জানা 
গয়াছে। 


তক্ষশিলা, সারনাথ, নালন্দা প্রভৃতি স্থানে খননকার্ষের ফলে ভারতাঁয় ইতিহাসের 
তক্ষাঁশলা, সানাথখ 'বিভন্ন পযয়ি সম্পর্কে অপরাপর এীতিহা'সক তথ্যাদর মক 
নলঙ্দা প্রভাত স্থানের বহু নূতন নূতন নিদর্শন পাওয়া 'গয়াছে। ফলে সমসামাঁয়ক 
খননকাধ ইতিহাস আঁধকতর সম্পূর্ণতা লাভ কারয়াছে। 


(৩) 1বিদেশীয়দের বর্ণনা ( £০76167) 4900007)58 ) & সদর অতাঁতের ভারতীয় 
'সভ্যতা-সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার, রাজনোতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে 
1বদেশগয়দের বর্ণনা হইতে পযপ্তি উপাদান পাওয়া যায়। কিন্তু 
রা এই সকল উপাদান-ব্যবহারে কতকটা সতকর্তা অবলম্বন করা 
প্রয়োজনধরতা প্রয়োজন, কারণ বিদেশগয়দের বর্ণনায় তাহাদের 'নিজ নিজ দৃষ্টি- 
ভঙ্গীই প্রাধান্য লাভ কাঁরয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে আতশয়োন্ত, 
প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে ধারণা লাভের স্বাভাবিক অসুবিধা, অপরের বিবৃতির উপর 
নর্ভর কাঁরয়া বর্ণনাদান, স্থানণয় ভাষা বুঝবার অক্ষমতা গুভৃতি নানাবিধ কারণে 
1িদেশণয়দের বর্ণনার অনেক কিছুই এীতহা?সক তথ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য নহে। 
এইর্‌প বণনা বাদ দিয়া অপর যাহা গ্রহণযোগ্য তাহা ভারতবর্ষের প্রাচীন হীতহাস 
ব্চনার আত মূল্যবান উপকরণ সন্দেহ নাই। 


লচনা | ষ্ঠ 
গ্রীক এীতহাসিক হেরোডোটাসং (189:090599 ) ও পারস্য-সম্াট আটাঁজারেকসং- 
এর গ্রীক 'চাকৎসক টেসিযাস (:৮99188 ) পর্যটকদের মুখে 
পর ৃ ভারতবর্ষ সম্পর্কে শুনিয়া ভারতবর্ধ ও পারস্যদেশের যোগাযোগ 
| সম্পকে বর্ণনা 'লাঁপবদ্ধ করিয়াছিলেন । হেরোডোটাসের বর্ণনায় 
কতক এীতহাঁসক উপকরণ রাঁহয়াছে বটে, 1কম্তু টেসয়াসের বর্ণনায় কাজপাঁনক 
কাহনটরই প্রাচুর্য আধক। 
সর্বপ্রাচীন বদেশঈ 'লাপ যাহাতে ভারতবর্ষ সম্পর্কে তথ্যা'দ পাওয়া যায় তাহা 
হইল পারস্য সম্রাট ড্যারয়াসের রাজধানী পার্সেপোলিস এবং 
নাক:শৃই-রুস্তম-এ উৎকীর্ণ লাপ। | 
গ্রঁকবীর আলেকজাশ্ডারের ভারত আক্রমণের কালে যে-সকল গ্রণক তাঁহার সঙ্গে 
ভারতবর্ষে আ'সয়াছলেন, তাঁহাদের অনেকেই ভারতবর্ষ সম্পর্কে নিজ নিজ 'ববরণ 
1লখখিয়া গগয়াছেন। তাঁহাদের রচনা হইতেই সর্ব প্রথমে ইওরোপে 
ভারতবর্ষ সম্পকে খবরাদ বিস্তার লাভ করে । আলেকজাশ্ডারের 
মৃত্যুর প্রায় কুঁড় বংসর পর সেলিউকস মৌর্ধ সম্রাট চন্দ্রগ্‌প্তের 
সভায় মেগাঁপ্থানসকে দূত হিসাবে প্রেরণ করেন । মেগা'স্থনিস সমসামায়ক ভারতবর্ষ, 
মৌর্যশাসন প্রভৃতির সুন্দর বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছলেন, কিন্তু 
দৃভগ্যিবশত সেই গ্রম্থখাঁন সম্পর্ণভাবে রক্ষা করা সম্ভব হয় 
নাই। গ্রম্থের বহু কিছুই অবশ্য পরবতাঁ লেখকগণের রচনায় ডীল্লাখত ছিল । এই 
সকল 'বাভন্ন লেখকের রচনা হইতে মেগাস্থানসের পৃস্তকখান মোটামুটিভাবে উদ্ধার 
করা সম্ভব হইয়াছে । গ্রীকদের রচনা হইতে জানা যায় ষে, 
৯৮ সারয়ার রাজা ডেইমেকসং (199150801১09 ) নামে একজন গ্রীক 
সর রাষ্ট্রদূতকে মৌর্য রাজসভায় প্রেরণ কারয়াছিলেন ॥ ডেইমেকস ও 
ডাইওানসাসের 'িবরণে মেগ্াস্থনিসের বরণের বহু কিছুর সমর্থন পাওয়া যায়। 


জনৈক অজ্ঞাতনামা গ্রণক লেখক “পোরিপ্লাস্‌? (092010108০1 0109 17750077598 
'পোরিপ্রাপণ (৮%৮ 99৪) নামক গ্রন্থে ভারতীয় বন্দর, পোতাশ্রয়, সম.দ্রবাহা বাঁণজ্য 
1৪ ০108 15:50- প্রভাতি সম্পর্কে এক আত মূল্যবান বর্ণনা 'লিপবন্ধ ক'রয়া।ছলেন 
৮8০৪0 568. ) (৮০ প্রীঃ)। এই গ্রন্থ হইতেই প্রাচীন তারতের সামহদ্রক 
বাণিজ্য সম্পর্কে অবগত হওয়া সম্ভব হইয়াছে। 


আলেকজাশ্ডারের নৌ-সেনাপাঁত 'নয়ারকস ( 98:১০৪ ) সমূদ্রপথে ভারতবর্ষ 
হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন কাঁরয়াছলেন ॥ তাঁহার সমদ্রু অভিযান ও শ্রীস্টর "ন্ধতীয় 
দেন শতকে টলোম-রচিত গ্রম্থ হইতে ভারতবষের ভূগোল সম্পর্কে বহু 
আঁভবান, টলোমর.  তথ্যাদ জানা গিয়াছে । অবশ্য অপরের মূখে শুনিয়া ভূগোল 
ভৃগোল, 'প্লানর রচনার যাবতীয় ঘটি তাঁহার গ্রম্থে স্থান পাইয়াছে। ভারতবর্ষের 
খানজ ও অরপা-সম্পদ খাঁনজ ও অরণ্য-সম্পদ এবং জন্তু-জানোয়ার . সপকে প্লিনর 
যা জী, [িবরণও ব্যান্তগত আভিজ্ৰতার অভাবহেতু প্রুটিপূর্ণ হইয়াছে। 
তথাঁপ এই লকল লেখকদের রচনা হইতে, বহ; মুল্যবান উ্নকরণ গাওয়া গিয়াছে 


সর্বপ্রথম বদেশখ 1লাপ 


আলেকজণ্ডারের 
অনুচরবগ” 


মেগাগ্যাীনস 


২৪ ভারতের ইাতহাসকথা 


আলেকজাস্ডারের ভারত-আঁভিধানের সমসাময়িক ভারতবর্ষ সম্পর্কে তৎফালণন 
প্রণক ও রোমান গ্রীক লেখক ভিন্ন কুইণ্টাস্‌ কাটিয়া (910698 09:68 ), 
লেখক $ কুইস্টাস্ট.. ডায়োডোরাসূ্‌ (701০00758)১ এ্যারয়ান (420), স্ট্রাবো 
ফাঁটর।স-, ভায়ো- (9৮৯০০ )১ প্রুটারক (01568:0) ) প্রভৃতি অপরাপর গ্রীক 


ডোরাস.. এ|র়ান, ও রোমান লেখকদের রচনা হুইতে বহু এীতহাসিক উপকরণ 
জ্মীবো, প্লংটাক প্রভাতি সঃ নি 


পাওয়া গিয়াছে ॥ 
গ্রাণ্টীয় ছিতীয় শতকে আথেম্সের আঁধবাসী 'ফিলোস্ট্রেটোস্‌ এ্যাপোলোনোয়া 
ফলোস্টেটৌস- অব টায়নার সম্মানার্থে একটি দার্শানক উপন্যাস রচনা করেন। 


এই পুস্তকে উত্তর-পাঁশ্চম ভারতের এক আত সম্দর বর্ণনা 
পাওয়া যায়। 


পারসিক, গ্রীক ও রোমান লেখকদের রচনা 'ভিন্ব চীনা পারব্রাজকদের বর্ণনাও 
প্রাচীন ভারতের হীতহাস-রচনায় ঘথেশ্ট সহায়তা কাঁরয়াছে ॥ অবশ্য আধকাংশ চীনা 
পারন্রাজকই তীর্ঘভ্রমণ উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে আসয়াছিলেন £ সেইজন্য তাহাদের 
ব্চরন্গাননা রচনায় ধর্ম-সংক্রাম্ত বর্ণনারই প্রাচুর্য পারলাক্ষিত হয়। তথাপি 
রাতে এই সকল বর্ণনার স্থানে ষ্থানে রাজনৈতিক ও অর্থনৌতক 
[বিষয়বস্তুও যে না রাহয়াছে, এমন নহে। চীন দেশের 
হেরোডোটাস্‌* সু-মা-ীকয়েন শ্রীস্টপূর্ব প্রথম শতকে তাহার হীত্হাস-গ্রদ্থে ভারতবর্ষ 
সম্পর্কে বহু গৃরুত্বপূণ" বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন। সু-মা-কিয়েন ছিলেন “চীন 
দেশশর ইতিহাসের জনক" (9৮6: 01 00010959 1719607 )) 


চোনিক যোদ্ধদের তাথক্ষেব্র ভারতবর্ষে পর পর কয়েক শতান্দণ ধাঁরয়া বহু চৈনিক 
পারব্রাজক আসিরাছলেন । শ্রীন্টীয় চতুর্থ-পঞ্ঠম (৩৯৯-৪১৪ শ্রীঃ ) শতকে ফাশাহয়েন 
ভারতবর্ষে আসিয়া সমসামায়ক অবস্থা সম্পকে বিশদ বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন। 
চাঁদক গ ও দ্বিতীয় চন্দ্রগৃপ্তের আমলের ভারতবর্ষ সম্পর্কে নানাপ্রকার 
জি এ্রাতহাঁসক উপাদান এই গ্রম্থ হইতে পাওয়া 'গিয়াছে। 'হিউর়েন 
সাই সিং সাঙ্‌ নামক অপর একজন বিখ্যাত চোনিক পাঁরন্রাজক হর্ষ বর্ধনের 
রাজত্বকালে (শ্রীষ্টীর় ৭ম শতক ) ভারতবর্ষে আ'সিয়াছলেন। 
তাহার বিবরণ ছইতেও সমসামায়ক ভারতবর্ষ সম্পর্কে বৃহ কিছ? জ্ঞাত হওয়া যায়। 
ই-সিং ([-15108 ) নামক অপর একজন চৌনক পারব্রাজক শ্রীন্টীয় সপ্তম শতকে 
ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন । ফা-হিয়েনের ন্যায় ই-সিং-ও ভারতীয় যোদ্ধধর্ম সম্পর্কে 
এক বিশদ বিবরণ রাখিয়া 'গিয়াছেন॥ তাঁহার রচনায়ও পরোক্ষভাবে রাজনোতিক ও 
অপরাপর তথ্যাদির উল্লেখ রহিয়াছে । 


থীন্টীয় অন্ট্ম শতক হইতে আরব লেখকগণের রচনার ভারতষ্' সম্পর্কে উল্লেখ 
জারয লেখকগণ ঃ পাওয়া যার। আরব ব্যবসায়গণ ব্যবসায় উপলক্ষে 
ভারতবর্ষে আনিয়া অন্টম শতাব্দীতে 'সিম্ধ্‌ প্রদেশের কতক অঞ্চল দখল কিয় 


পন্চনা ষ্ঠ 


লইয়াছিল। এঁ সময় হইতেই আরবদের রচনায় ভারতবর্ষ সম্পকে 'যিশেষ বরণ পাওয়া 
আল্াবরুনী £ যায়। আরব লেখকদের মধ্যে গাঁণতশাস্ ও জ্যোতাবদ্যায় পণ্ডিত 
তহকক-ই-হন্দ  আলিরৃনী ভারতবর্ষে আসিয়া সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন এবং 
্তহ- িক- -ই-হম্দ, (47 90017 22060 10919) নামক মূলাবান 
গ্রশ্থ রচনা করেন । হিন্দ আচার-আচরণ, সাহিত্য, দর্শন, গাঁণত, জ্যোতিষশাস্ত, 
আল্‌ বিলাদুর, বিজ্ঞান প্রভীত নানা বিষয় সম্পর্কে এই গ্র্থে আত মূল্যবান 
হাসান নিজামী, আলু বর্ণনা রাহয়াছে। এ সময়কার হীাতহাস-রচনায় আলবিরুনীর 
হি গ্রদ্থখানর সহায়তা অপাঁরহার্য ॥। আলবিরুনী ভিন্ন আল 
[িলাদুরী, হাসান নিজামী, আল. মাসাদঃ ইবন-উল-আঁথর 
প্রভীত অপরাপর আরবাীর মুসলমানগরণের রচনায় ভারতবর্ষের ইতিহাসের মূল্যবান 
উপকরণ রহিয়াছে । 
১২৯৪-১৫ প্রান্টাব্দে ভেোনিশীর পর্যটক মাকে পোলো দাঁক্ষণ-ভারতে 
হিরা আসেন॥ তাঁহার বিবরণেও এই যুগের ইতিহাস-রচনার 
তথ্য পাওয়া যায়। 


প্রহথহ্ম অধ্যাস্্র 


প্রাগৈতিহ।সিক যুগ 


€( ৮16-751560110 4১89 ) 


প্রাচীন-প্রন্তর যুগ ও নব্য-প্রন্তর যুগ (7281890116710 & 1901167710 4869 ) $ 


এক সময়ে ধারণা ছিল যে, আফদের ভারত আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতবর্ষের 
ইতিহাস শুরু হইয়াছে । কিন্তু এই ধারণা বহুদিন-প্‌বেই পরিত্যন্ত হইয়াছে, কারণ, 
ররর আধযদের আগমনের পূবেও ভারতবষে অনার্য জাতির বাস 
বের লা ছিল। অনার্ধ জাতির এীতিহাসিক 'ববর্তন সম্পকে আঁধক 
অধিবাদধদের আশুত্ব কছু আমাদের জানা নাই। প্রত্বতাত্বক উপাদান এবং বেদ ও 
প্রাচীন তামিল সাহত্যে অনারদের সম্পকে যে-সকল পরোক্ষ 
উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহা হইতে অনাষদের ইতিহাস সম্পর্কে একটি মোটামুটি ধারণা 
লাভ করা যাইতে পারে । 
ভারতের আদম আঁধবাসিগণ ছিল প্রাচশন-প্রস্তর যুগের লোক (81890116710 
[397 ) | তাহাদের নামত পাথরের যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র ভারতের নানা স্থানে পাওয়া 
গিয়াছে । বিশেষভাবে ভারতের পূর্ব-উপকূলে এই সকল আত সাধারণ ধরনের 
যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হইয়াছে । এই সকল যন্ব্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র দোখয়া আমরা এ 
নিরিজাত যুগের মানুষের জীবনযাত্রা সম্পর্কে কতক অস্পম্ট ধারণা লাভ 
(155101 কারতে পারি । এইর্‌প অস্ব্শস্ত্র যাহারা ব্যবহার করিত, তাহারা 
8৪০) ধাতুর ব্যবহার জানত না, বলা বাহুল্য । কৃষি, রম্ধনকার্য 
প্রভীতিও তাহাদের জানা ছিল না । মৃৎপান্র-নিমাণ প্রভৃতি কাজও 
তাহারা জানত না। আগুন জবালিবার উপায়ও তাহাদের জানা ছল না বিয়া-ই 
মনে করা হয়। মাছ ও পশুর ক্চা মাংস ফল-মূল প্রভাত 'ছিল তাহাদের খাদ্য । 
অনেকে মনে করেন ষে, অনার্ধগণ আধুনিক কালের আন্দামানবাসঈদের ন্যায় কৃষ্ককায় 
পশমের মত চুলযুন্ত অনুন্নত নাসা ও খবাকৃতি ছিল। 

। 'িম্তু ক্রমবিবর্তনের ফলে এই সকল লোক প্রাকীতিক শান্তকে কাজে লাগাইতে 
[শাখল। প্রাচীন-প্রস্তর ষুগের মানুষ নব্য-প্রস্তর ষুগে পদার্পণ কারল।* এই 
বুগের লোকেরাও কোন ধাতুর ব্যবহার জানিত না, তাহারা একমান্র সোনার কিছু 
ব্যবহার 'শাখয়াছল॥। তাহাদের অস্তশস্ত ও যন্ত্রপাতি পাথরের 'ছিল বটে, 'কিম্তু 

সেগুল ছিল মসৃণ ও উন্নত ধরনের ॥। প্রাচীনপ্রস্তর যুগের 
চাহ যন্ত্রপাতি ও অন্ত্রশস্ হইতে এ-যুগের যস্্রপাঁত, অস্ত্রশস্ত্র আত 
€ 1 6০01101)19 486 ) 

সহজেই পৃথক করা চলে। ভারতের প্রায় সকল অংশেই নব্য- 
প্রস্তর যুগে শনার্মত যন্ত্রপাতি অন্ন্শস্ত্র পাওয়া গিয়াছে । নব্য-প্রস্তর যুগের 


ক ০১81860111)10-5 014 90026 7 45011619107 91006: 447%27262 1315/01) 
6) 18280, 0০ 9-1 8. 


প্রাগোতহাসিক বুগ ২ 


ভারতীয়রা কৃষিকার্য ও গরু-ছাগল জাতীয় পশুপালন জানত ॥ কাঠে কাঠ ঘাঁষয়া 
তাহারা আগুন জবাঁলিতে পাঁরিত ॥ নিজেদের বসবাসের গুহার দেওয়ালগাত্রে তাহারা 
শিকার, নৃত্য প্রভীতর চিন্র আঁকিয়া রাখিত। মৃৎ-শিজ্পও তাহাদের অজানা 'ছিল না॥ 
মাটির পান্রের গায়ে তাহারা নানাপ্রকার নকশা আঁকতে পারিত ॥ এই যুগের বহু 
সংখ্যক কবর আঁবক্কৃত হইয়াছে । এই সব কবর হইতে যে-সকল কথ্কাল উদ্ধার করা 
হইয়াছে, তাহা দেঁখয়া এ যুগের মানুষের দেহসৌম্ঠব ধারণা করা যায়। নব্য-প্রস্তর 
যুগের সভ])তা প্রাচীন প্রস্তর যুগের-ই পরবতর্ট উন্নত পযয়ি ধাঁলয়া অনেকে মনে করেন। 
আবার অপর অনেকে মনে করেন যে, প্রাচীন-প্রস্তর যুগ ও নব্য-প্রস্তর ষুগের সভ্যতার 
মধ্যে কোন যোগাযোগ নাই । এই 'বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে পেশছান এখনও সম্ভব হয় 
নাই। 
নব্যপ্রস্তর যুগের পর আদিল ধাতু-ব্যবহারের যুগ ॥ নধ্য-প্রস্তর ষুগের সভ্যতাই 
ক্লমে ধাতু-ব্যবহারের যূগে পাঁরণাঁত লাভ কাঁরয়াছিল, এবিষয়ে সকলেই একমত । 
নর নব্য-প্রস্তর যুগের যন্ত্রপাতি ও অস্বশস্বের সাঁহত ধাতু-ব/বহারের 
ইত যুগের প্রথম ভাগে নার্মত অপ্তশহ্্র ও যন্ত্রপাতির অনেকটা 
' সামঞ্জস্য দোখতে পাওয়া যায় । ধাতৃ-ব্যবহারের যুগে ভারতবষের 
সর্বত্র যে একই ধরনের দ্রবাঁদ ব্যবহৃত হইত এমন নহে । যাহা হউক, নব্য-প্রস্তর 
যুগের পর সাধারণত তামার ব্যবহার এবং উহার পর লোহার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। 
বোঞ্জ-নার্মত 'জনিসপন্তর তাম্যূগেই ভারতবর্ষে ব্যবহৃত হইত। তাগ্রবূগ ও লৌহ- 
যুগের মাধ্যমেই ভারতবর্ষের এঁতিহাঁসক যুগে (7196০0০14৫9) পোছিতে 
হইবে । 
ভারতীয় জনসমাজের জাতিগত বোঁশষ্ট্য সম্পর্কে নানাপ্রকার মতবাদ রাঁহয়াছে। 
১১০১ শ্রন্টান্দেরে আদমসমারিতে ভারত সরকার একপ্রকার 
ভারত দের জাত. যৃত্তিহনভাবেই ভারতবাসীকে সাতাট "বান জাতিতে ভাগ 
মতভেদ কারয়াছলেন । ১৯৩৩ প্রাস্টাব্দে ড্র জে. এইচ. হান (10. 
এ. লু. 766০০) ভারতবাসীকে আটটি বিভিন্ন জাতিতে ভাগ 
করেন। কিন্তু ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ডক্টর ব. এস. গুহ (701. 3: 8. 0819৪ ) তাঁহার 
45018] 49171016198 01 6159 7১901019801 1001 ১৬৩৭ প্রীষ্টাম্দে 
৮০১ 6481) 00611709 ০৫ 6179 7৮৫19] 1761001065 06 [7701%, এবং 
উল্লেখ ১১৪ ধ্রদম্টাঞ্দে তাঁতার 4১9০19] 11197091069 130 6119 7১00019- 
61028১ গ্রন্থে অকাট্য প্রমাণ ও য্যন্তির 'ভাত্িতে ভারতবাসীকে 
মোট ছয়াট ভাগে ভাগ করিয়াছেন । যথাঃ 'নাগ্রটো, প্রোটো-অস্ট্রল্যয়ড:, 


মোঙ্গলযয়েড মোডটারোনয়ান, ওয়েস্টার্ণ ব্র্যাকসিফ্যালস ও নার্ভক। 

'নািটো নাগিটো (০8:৪০) জাতির লোক ভারতবর্ষে একপ্রকার 
বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে বলা যাইতে পারে। একমাত আন্দামান 

'বীপপুজ্ে এই জাতির বংশধরদের দেখা যায়। 


৮ ভারতের হীতহাসকথা 


প্রোটো-অশ্টীল্যযড্‌ (৮০০-45961010) জাতির লোক ভারতবর্ষের প্রার 
নারি সবত্র নিম্নপ্রেণীর (10৩ 685869৪) মধ্যে দোখতে পাওয়া 


যায়। 
মোঙ্গল্যয়ভ্‌ (2£০8০1০19 ) জাতির মধ্যে আবার 'বাভিন্ন ভাগ রহিয়াছে । আসাম, 
টিনা ভারতবর্ষ -বরঙ্ম"দশের সীমান্ত অণ্ুলের উপজাতিগণ, চট্রগ্রামের 


পার্বত্য অঞ্চলের আঁধবাসিবৃন্দ, 'সাঁকম, ভুটান প্রভাতি অণুলের 

অধিবাসীরা এই জাতির লোক। 
মেডিটারেনিক্ান ( 01601667787697) ]জাতির লেক আবার নানা বিভাগে বিভভ্ত। 
'মোঁডটারোদয়ান কানাড়াঃ তামিল, মালয়ালম অণ্চল, পাঞ্জাব, গঙ্গা-উপত্যকা 
অণুলঃ সিম্ধ্, রাজপূতানা ও উত্তর-প্রদেশের পশ্চিম অঞ্চলে 

ইহাদের দেখিতে পাওয়া যায়। 
রযাকাঁসফেল (8:501569:91108) জাতির লোক বাংলা, উঁ়িষ্যা, বিহার, উত্তর- 
গ্রযাকাঁসফেল প্রদেশের পরশ গঙ্গা-উপত্যকা, কানাড়া ও তাঁমল অঞ্চলের 
কোন কোন চ্ছান, চিন্রল, িলাগট, নেপাল প্রভাতি অণ্লে 


পাওয়া যায়। 

. নাক (০:1০) জাতির লোক ভারতের উত্তর-পাণ্চম সীমান্ত অণ্লেই আঁধক 

নাভ দেখতে পাওয়া যায় । পাঞ্জাব, রাজপূতানা প্রভাতি অগ্চলে এই 
জাতির লোকের বাস॥ মারাঠাদের মধ্যে চিংপাবন ব্রাক্মণগণ এই 

জাতিসম্ভুত। 

টি নটি উপারি-উন্ত জাতিগুলির বসবাস সম্পর্কে হ্থান-িভাগের কোন 


শবতাগ্গের কেরন কঠোরতা নাই। প্রত্যেক অঞ্চলেই বাভন্ন জাতির লোক অক্পধিস্তর 
ঘসবাস করিতেছে ।* 


সন্যু সভ্যতা (86 217008 ৮৪116 01511188010 ) £ 


কয়েক বংসর প্ববিধি এীতহাসিকদের ধারণা ছিল যে, ভারতাঁয় সভ্যতা বোদিক 
ধুগ্গ হইতেই প্রকৃতভাবে শুরু হইয্লাছে। কিম্তু ১৯২২ খ্রান্টাব্দে বাঙ্গালী এরীতহাসিক 
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রত্বতত্ব বিভাগের তদানীস্তন ডাইরেইর সার জন 
সিম্ধ্তসভ্যতা ঃ মার্শলের চেষ্টায় এক নূতন সভ্যতার নিদশ'ন আঁবিন্কৃত হইয়াছে । 
ভারতের প্রাচীনতম এই সভ্যতা প্রাকৃবৈদিক যুগের সভ্যতা, এ-সম্পকেঁ সন্দেহের 
অনা, বাটি. কোন অবকাশ নাই। ফলে ভারতবর্ষের প্রাচীনতম সভ্যতা, 
1মশর, জনাসারজঞা . সুমার আকাদ+ ব্যাধিলনঃ মিশর ও আযসারয়ার সভ্যতার 
প্রভাত স্থানের সমসামীয়ক বাঁলয়া প্রমাণিত হইয়াছে ॥ এই সভ্যতা 'সম্ধূনদের 
সত্যতার সমসামারক অববাহিকা অণ্জল ধারয়া গাঁড়য়া উঠিয়াছল বালয়া ণসম্ধ্‌ সভ্যতা" 
নামে পারচিতি লাভ করিয়াছে । সময়ানক্রমের দিক হইতে বিচার করিয়া এই সভ্যতা 

ক [৮ 03880 6৩ ০158115 006080090৫ (08 100 11810 86081861018 18 70581016 ৪৩ 
(675 28 00088005515 ০৬511899878 ০৫ 758৮ 01. 9, 8 03009, ৬1৫৩, 72762 762 
৫186) 0১ 545০ 


প্রাগোতহাসিক বুগ ২৯ 


প্রীন্টের জন্মের আন্মানিক প্রায় তিন হাজার বখসর প্‌বে 
| | খু গাঁড়য়া উঠয়াছিল যাঁলয়া 
[সম্ধু প্রদেশের (বর্তমান পাকিস্তানের অন্তভূর্ত ) লার্‌কানা জেলার মহেঞজোদরো* 
এবং পাঞ্জাবের ( পাকিস্তান ) মস্টগোমারি জেলার হর*্পা নামক চ্ছানে প্রত্বতা তিক 
খননকাধের ফলে এপ ঠা ধরনের প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে । 
হা ভিন্ন, চান্হদরো, সৃংকাজেন-দোর, লোথাল ওঁ 
দপ ও এই সভ্যতার 'নিদর্শন পাওয়া 'গিয়াছে। ররর 
নামক স্থান হইতে পুর, 'বিকানীর প্রভাতি চ্ছানে খননকার্ষের ফলেও এই সভাতার 
আরবসাগর তারস্য ' চিহ্নাদ আবিষ্কৃত হইয়াছে ॥। সিমলা পাহাড়ের পাদদেশে রুপার 
পন নামক স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া [সম্ধূনদের অববাহিকা অগচল 
৭ ধারয়া আরবসাগরের তীরস্থ সুৎকাজেন-দোর পর্যন্ত মোট 
আশাঁটিরও আঁধক স্থানে এই সভ্যতার নিদ্শন পাওয়া গিয়াছে । 
বর্তমানে প্রত্বতাত্ৰক গবেষণার ফলে জানা গিয়াছে যে, সিম্ধ্‌ সভ্যতা এক বিশাল 
অণ্চল জযুড়য়া বিস্তৃত ছিল । উত্তর হইতে দাক্ষণে ইহার বিস্তৃতি ছিল এক হাজার 
একশ” ফি:লামটারের বোৌশ, আর পূর্ব হইতে পাশ্চমে দেড় হাজার কিলোমিটারেরও 
বোশ। কিল্তু এই সকল নিদর্শনের উপর নির্ভর কাঁরয়া 'সম্ধু সভ্যতার যুগের 
রাজনোতিক অবস্থা সম্পর্কে অবশ্য কোনরূপ ধারণা করা সম্ভব হয় নাই। 
সম্ধু সভ্যতার নিদর্শন যে-সকল স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেগুলির মধ্যে 
মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পায় আঁবদ্কৃত শহর দুইটি-ই সবাপেক্ষা বৃহৎ। এই দুইটি 
শহরের মধো জলপথে যোগাযোগও ছিল ॥ ইহা হইতে অধ্যাপক 
টন রা স্টুয়াট: [পগট: মনে করেন ফে, সিম্ধু সভ্যতার যুগে দুইটি 
রাজধানী হয়ত ছিল। কিন্তু কেবলমাত্র এই যুত্তর উপর নিভব্র 
কাঁরয়া মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পা একাঁটি অপরটির 'বিকজ্প রাজধানগ ছিল এরপ সিদ্ধান্তে 
পেশছান অন:চত হইবে বাঁলয়া সার মর্টিমার হুইলার (91: 11026109097 ড176919: ) 
প্রভৃতি পাঁশ্ডতগণ মনে করেন। 


মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পায় আবত্কৃত শহর দুইটির ভগ্নাবশেষ হইতে স্পন্টই বুঝা 
যায় যে, এই দই স্থানের মধ্যে চাঁরশত মাইলের ব্যবধান থাকলেও উভয় স্থানের সভ্যতা 
একই ধরনের । শুধু তাহাই নহে, গসম্ধুনদের অববাহকা অণল ধারয়া এই সভ্যতারই 
1বস্তাত ঘটিয়াছিল॥ সময়ানুক্রমের দিক. দিয়া 'সম্ধু সভ্যতাকে তাষ-প্রস্তর যুগে 
স্থাপন করা য্যন্তযুন্ত হইবে । লোহার ব্যবহার 'সম্ধ্‌ সভ্যতার 
সচ্ধ সভার 

রর কালে জানা ছিল না। 'সম্ধু সভ/তার 'বাভম্ন পর্যায়ের কাল 

বাল নির্ণয় . রর 
ধনর্ণয় মেসোপটামিয়ার উর, িশং টেল আসমার, ইলাম প্রভৃতি 
চ্ানে [সম্ধ্‌ সভাতার বহ্‌ 'নিদশ'ন আঁবদ্কৃত হওয়ার উপর 'নরভভর কাঁরয়া স্থিরকৃত 
হইয়াছে । ইলাম (710) )১ মেসোপটামিয়া প্রভৃতি. ণুলের সভ্যতার সহিত 'সিম্ধু 
সভ্যতার নানা প্রকার সামঞ্জস্যও রাঁহয়াছে। চান্হহ-দরোতে যে-সকল ধবংসাবশেষ 


 মহেঞ্জাদরে। মড়ার ঢা (7৫০90 ০ 10)6 06৪ )। 





প্রাগোতিহাঁসক যুগ ৩১ 


পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে এই সভ্যতা শ্রীষ্টের জন্মের ৩৫০০ বৎসর প্বে গাঁড়য়া 
উাঠয়াছিল বালয়া অনুমান করা হয়।* কেহ কেহ আবার 'সিম্ধু সভ্যতাকে ২৫০০ 
আঃ পও হইতে ১৫০০ শ্রীন্টপূর্বের অল্তর্ধতাঁকালে স্থাপন করেন ।৭' 

শহর ও শহর পারকল্পনা ঃ$ মহেঞ্জোদরো ও হরস্পায় আবিষ্কৃত প্রাচীন শহরের 
সহেঞোদরো ও হর্পা ধ্বংসাবশেষ হইতে স্পন্টভাবে বুঝা যায় যে, উভয় শহরই প্রায় ২০ 
শহর পুর্ব-পাঁরক্পনা ফুট উচ্চ কাঁচা ইট ছারা প্রস্তুত 'ভীত্তর উপর নিমণি করা 
অন্যায় উচ্চ [ভাশ্তর হইয়াছিল। মহেঞ্জোদরো শহরের ভগ্নাবশেষের উপর শ্রান্টীয় 
উপর নাত দ্বিতীয় শতান্দীতে একটি বোদ্ধ স্তূপ নার্মত হইয়াছিল। এই 
স্তূপ খনন কাঁরতে 'গ্রয়াই মহেঞ্জোদরো শহরের ধবংসাবশেষ আঁবি্কৃত হয় । 

[সম্ধূ সভ্যতার যাহা প্রথমেই আমাদের দৃম্ট আকর্ষণ করে এবং বিস্ময় উৎপাদন 
করে তাহা হইল উহার শহরগুলির পরিকজ্পনা। মহোঞ্জোদরো, হরগ্পা, লোথাল, 
অথবা সার্‌কোতাদা প্রত্যেকটি শহরই পূর্ব-পারিকজ্পনা অনুযায়ী নামত হইয়াছল। 

শহরগুলর মধ্যে বৃহত্তম 'ছিল মহেঞ্জোদরো এবং হরপ্পা। এই 
এপি দূইটি শহরই সম্প্‌ণ“একই ধরনের পরিকজ্পনা অনযায়ণ ার্মত 
অর্শ _দনচে শহর. হইয়াছিল। এই দুইটি শহরেরই পশ্িমাংশে 'ছিল এক-একটি 

নগর-দর্ (৫16579])। একটি উচ্চ 'ভাত্তির উপর ইহা শনার্মত 
ছিল এবং চাঁরাঁদকে প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। প্রশাসনিক দালান প্রভাতি এই 
নগর-দর্গের অভ্যন্তরে 'ার্মত ছিল। প্রশাসক শ্রেণী এইখানে বাস কাঁরতেন। 
এই নগর-দূর্গের নিচে ছিল সাধারণ মানুষের বসবাসের শহর। এই দুই শহরের 
যোগাযোগের জন্য প্রবেশদ্বার 'ছিল। 

মহেঞজোদরো ও হরপ্পা শহরের পাঁরকঙ্গনা ও পূর্তকাযাঁদির যে-পরিচয় পাওয়া 
গিয়াছে, তাহা হইতে এই সভ্যতা যে খুব উন্নত ধরনের ছিল, সে-বিষয়ে সন্দেহের 
কোন অবকাশ নাইঞ$% শহরের রাস্তাগ্ীল যেমন ছল সরল তেমাঁন প্রশস্ত। ৯ ফুট 
মহেঞোদরো শহরের হইতে ৩৪ ফুট পর্যন্ত প্রশস্ত রাস্তা মহেঞ্জোদরোতে আ'বক্কৃত 
ভগনাবশেষ উন্নত হইয়াছে । রাস্তার দুই পাশ ধাঁরয়া সরকারী ও বেসরকারী 
ধরনের সভ্যতার গৃহাঁদ নার্মত হইয়াছিল। রাস্তার দুই পাশের দালানগুলি 
বাত সমার দেশের দালানের মত রাস্তার উপর প্স্ত গবস্তৃত নহে। 
দালানগুলি এক লাইনে সারিবদ্ধভাবে 1নার্মত হইয়াছিল । দালানের গঠন ও পারিসর 
রা হইতে ধনী-দ'রিদ্রের বাসস্থানের পার্থক্য বুঝা যায়। সামান্য 
১৪৪ দুই-কক্ষযুত্ত দালান হইতে -আরম্ভ কাঁরিয়া বহ;-কক্ষয্ন্ত প্রাসাদের 

ভগ্নাবশেষও পাওয়া গিয়াছে । কোন কোন দালান ছিতল বা 
ততোধিক উচ্চ 'ছিল। দালানের মেঝে মসৃণ ছিল, জানালা-দরজার সংখ্যাও যথেন্ট 
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৩২ ভারতের হীতহাসকথা 


ছিল। প্রত্যেক দালানেই স্নানাগার, কূপ, আঙ্গনা ইত্যাদ ছিল । মহেঞোদারোর 
তুজনার হরপ্পায় কূপের সংখ্যা কম ছিল। হরস্পার সাধক উল্লেখযোগ্য দালান 

হইল একাঁট বিশাল শস্যভাশ্ডার। ইহাদের্ঘেয ১১৯ ও প্রদ্থে 
৮০৮০০ ১৫৫ ফুট ছিল। ইহা ভিন্ন, শ্রামকদের বাসম্ধানর্পে ব্যবহৃত 
বরা স্নানাগার হইত এইর্প মোট চৌদ্দাট ছোট ছোট দালানের একাট হক 

পাওয়া গিয়াছে মহেঞ্জোদরোতে ৮৫ ৮৯৭ ফুট একাঁট 'বিরাট 
দালানের ভগ্নাবশেষ আবিক্কৃত হইয়াছে । চতুষ্কোণ স্তম্ভাবাঁশন্ট বিরাট কক্ষধুন্ত একটি 
দালানের ভগ্নাবশেষও পাওয়া গিয়াছে । ইহা 'ভিল্ন, একট দালানের অভ্যন্তরে একাটি 
বিরাট স্নানাগার আবিষ্কৃত হইয়াছে । মহেঞজোদরো এবং হরঞ্পা শহরের বসবাসের 
এবং অপরাপর দালান-কোা পোড়া ইটের তৈয়ার ছিল । লোখাল এবং কালবঙ্গার 


দালান-গৃহাঁদ রোদ্রে পোড়া ইটের তৈয়ারী 'ছিল। 
প্রত্যেক দ্বালান হইতেই জল-নকাশের সুবন্দোবস্ত ছল । মহেঞ্জোদরো, হরঞ্পা, 
চিট প্রভীত শহরের পয়ঃপ্রণালী আধুনিক ধরনের 1ছল, ইহা অত্যন্ত 


আশ্চর্ষের বিষয় সন্দেহ নাই। জল-নিকাশের জন্য রাস্তার 
তলদেশ 'দিয়া নর্ধমা ানমণি করা হইয়াছিল। জলের সাঁহত যে-সকল আবর্জনা যায় 
সেগুলি আটকাইবার জন্য নর্দমার চ্ছানে চ্ছানে গর্ত (৪০৪ 
৫ 71৮) রাখা হইত॥ 1সম্ধূ সভ্যতার স্থাপত্যকার্য শজ্পকৌশল 
রী অপেক্ষা ব্যবহারিক সুবিধার 'দিকেই আঁধকতর মনোযোগী 'ছিল। 
1সম্ধু সভ্যতার 'নিমাণ-শিজ্পের মূল কথা ছল এ*্বর্য ও উপযোগ বৃদ্ধি করা, সৌন্দর্য 
পোড়া ইটের ব্যবহার, বর্ধন করা উহার লক্ষ্য ছল, বলা চলে না। মহেঞ্জোদরো বা 
ভান্ত 'নমাণে কাচা হরপ্পার কোনপ্রকার মাম্দরের চিহ্ছাদি আঁবদ্কৃত হয় নাই। 
ইটের ব্যবহার প্লাস্তাঘাটঃ নর্দমা, কপ, দেওয়াল, দালান সব 'কছুই পোড়া 
ইটের দ্বারা 'নার্মত ছিল ॥ কেবলমান্র দালানের 'ভাত্তি-নমাঁণে রোদে-পোড়ান ইটের 
ব্যবহার পাঁরলাক্ষত হয়। শহর ও দালান-কোঠার ভঙ্নাবশেষ 
হইতে এই কথা সহজেই বুঝতে পারা যায় ষে, সিম্ধৃু-উপত্যকা- 
বাসী আত উন্নত ধরনের নাগরিক জীবন যাপন কারত। 
খাদ্য ও গৃহপালিত পশু £ মহেঞ্জোদরো ও হরগ্পার ন্যায় ধূহং ও জনবহুল নগর 
সম্ঘূ সভাতা উন্নত গাঁড়য়া উঠঠবার প্রধান কারণই 'ছিল উন্নত ধরনের অর্থনোতিক জীবন । 
ধরনের অ্থনোতক পর্যাপ্ত পারমাণ খাদা, উপয্্ত পাঁরবহন-ব্যবস্থা প্রভৃ'ত না থাকিলে 
জীবনের পাঁঠচারক এইভাবে শহর-নগর গাঁড়বার সুযোগ হইত নাঃ বলা বাহূলা। 
1সম্ধ্‌-উপত্যকার আধবাসবৃন্দ গম, বাল? খেজবর প্রভাতি গধান খাদ্য হিসাবে 
পম বাল" ধান, শাক- ব্যবহার কাঁরত ; খেজুর 'ভন্ন অপরাপর ফলমূল ও নানা 
সবাঁজ মাংস,মাছ," প্রকারের শাক-সবাজও তাহারা য্যবহার কারত। হরস্পার 
শুকনা মাছ, দুধ কড়াইশ*টির চাষ হইত, এই প্রমাণ পাওয়া ঠগয়াছে। শুকরের 
প্রভূতি খাদ) হিসাবে মাংস? ভেড়া, কচ্ছপ, হাঁস প্রভতির মাংস গসম্ধু-উপত্যকাবাসিগণ 
রি য্যহার কারত। টাটকা মাছ, শুকনা মাছ প্রভৃতিও তাহারা 
খাত) দুধ তাহাদের প্রধান খাদ্যের অন্যতম ছিল। 


উল্লত ধরনের নাগারিক 
সভ্যতা 


প্রাগোতহাসিক ধু ৩৩ 


ভেড়া, গর, মাহ, বাঁড়, হাত", উট প্রভৃতির কথ্কাল ও খোদাই-করা প্রাতকীত 
পাওয়া গ্রিয়াছে। ইহা হইতে মনে হয় যে, এই সকল পশুর মধ্যে অন্তত কতকগুলি 
কার রটনা গৃহপালিত ছিল। একমান্র মহেজোদরোতে ঘোড়ার একটি কক্কাল 
পিন আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা হইতে ঘোড়ার ব্যবহার খুষ ব্যাপক ছিল 
বলা যায় না। মাঁটর প্রস্তুত খেলনায় বাইসনঃ গণ্ডার, বাঘ, 
বানর, ভল্ল_ক+ খরগোশ? বেড়াল প্রভাতি জন্তু-জানোয়ার পাওয়া গিয়াছে । এসকল 
1সম্ধু-উপত্যকাবাসীদের 'নিকট অবশ্যই জ্ঞাত 'ছিল। 'টয়াপাখী, মূরগণ, ময়্‌র, হাঁস 
প্রভৃতি পাখাঁও তাহারা পালন করিত বাঁলয়া মনে হয়। 


পোশাক-পাঁরচ্ছদ ও অলঙ্কারাদি ঃ 'সিম্ধু-সভ্যতার যুগে সৃতাষস্ত, পশমবস্ধ 
প্রভৃতি পোশাক-পারচ্ছদের জন্য ব্যবহৃত হইত । এ সময়ের কোন 
পোশাকের নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। একাঁট শ্যেতপাথরের 
মার্ততে খোদাই-করা পোশাক হইতে মনে হয় যে, তখনকার 
পোশাক সাধারণত দুই ভাগে বভন্ত ছিল। শালের ন্যায় একখস্ড বন্ধ চাদরের মত 
ডান হাতের নীচ দিয়া বাম কাঁধের উপর জড়াইয়া রাখা হইত। 
পপ পারধানের বস্ত্র কতকটা ধূঁতর মত ছিল। সিম্ধ: সভ্যতার 
ধ্বংসাবশেষ হইতে হাড়ের সচ পাওয়া গিয়াছে । ইহা হইতে মনে 
করা হয় যে, তথাকার লোকেরা সেলাই-করা পোশাক-পারচ্ছদও হয়ত ব্যবহার 
কাঁরত। 

পূরৃষেরা লম্বা চুল রাখত স্তীলোকেরা আধুনিক কালের ভারতীয় স্নীলোকদের 
ন্যায় কেশাবন্যাস করিতেন । স্ত্রীলোক ও পুরুষ উভয়েই অলব্কার 
৫ কতৃক ব্যবহার কারত। হার, কান-পাশা, নাকের অলংকার, অঙ্গরাঁয়, 
বলয় প্রভাত স্বীলোকেরা ব্যবহার কাঁরতেন। পাঁচটি কোমরবন্ধ 
মাঁটর নীচ হইতে পাওয়া গিয়াছে । এগ্ীলর মধ্যে দুইটির গড়ন আত অপরর্ব। 
[ কোমরে কোমরযন্খ এবং পায়ে মল পাঁরতেন। 
গার প্রসাধন-সামগ্রসও যে এ সময়ে ব্যবহ্বত হইত, তাহার প্রমাণ পাওয়া 
গিয়াছে । চানহু-দরোতে আবকৃত জিনিসপত্রের মধ্যে 

স্্রশলোকদের ঠোঁটে লাগাইবার িপাস্টকং জাতীয় একটি পদার্থ পাওয়া গিয়াছে | 
দৈনন্দিন জশবনে ব্যবহৃত জিনিঙ্গপন্র £ মহেঞ্জোদরোতে দৈনান্দিন জীবনে ব্যবহারের 
মাটি নামটি, রুপা, বহন প্রকার জিনিসপন্র পাওয়া গিয়াছে । অপরাপর স্থান হইতেও 
রোজ প্রভাত পা ' নানা 'কছ7 আবিষ্কৃত হইয়াছে । মাটির পার, তামার পান্র” 
আরনা, রান, কুঠার চশনামাটির পাশ, রূপা ও ব্রোঞ্জ-নার্মত পান দৈনান্দন জীষনের 
থালা, বাটিক্ষুর, ' কাজে ব্যবহৃত হইত। সম্চ, মাছ ধাঁরবার ব'ড়াশ, চিরন+ কুঠার, 
খেলনা, মাবেল, বল, কাস্তে,ক্ষুরঃ আয়না, থালা? বাটি জগ প্রভাতি নানাকিছ; দৃস্টে 
পাশা তখনকার দৈনান্দন জনের মান যে খুব উন্নত ছল, সে-বিষয়ে 


ক £$ 18 10051659006 0০0 20005 (0086 (0১901)0-18:0 9049 10010805176 096 04 110-901010.+ 
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সত ও পশমের 
পোশাক 


৩৪ ভারতের ইতিহাসকথা 


সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না। শিশুদের খেলার সামগ্রীর মধো ঠেলাগাড়ী, চেয়ার 
প্রভাতর ক্ষুদ্র সংস্করণ পাওয়া গিয়াছে । মার্বেল, বল, পাশা প্রভাতি ছিল তখনকার 


প্রধান খেলা । 
চেয়ার, টুল, খাট, চারপাই, মাদ্‌র গ্রভীত নানাপ্রকার আসবাবপত্র এ সময়ে 
ব্যবহৃত হইত। মোমবাতির ব্যবহারও এ যুগে জানা ছিল বলিয়া মনে হয়। 


ষন্তপাত ও অস্ত্রশস্ত্র £ 'সিম্ধৃ-উপত্যকার লোকেরা কেবল আক্রমণাত্মক অস্তরশস্ 
ব্যবহার কারত। ছার, কুঠার, তীর-ধনুক, বর্শা প্রভাতি আক্রমণাত্মক অস্দ্রশস্ত্র আবংকৃত 
টানার রিয়া হইয়াছে, কিন্তু ঢাল, বম" প্রীতি. আত্মরক্ষামূলক কোন জানিস 
উঠি পাওয়া যায় নাই। সামরিক দ্রব্যাদির 'নদর্শন "সম্ধু সভ্যতার 
অস্মশস্গের অভাব. ধ্বংসাবশেষ হইতে খুব বোঁশ পাওয়া যায় নাই, 'কিম্তু ইহা হইতে 
সম্ধু সভ্যতা শাঁম্তপূ্ণ উপায়ে বিস্তার লাভ করিয়াছল এইরূপ 
মনে কারবার কোন কারণ নাই ।* গুলতি (51108 ) আক্রমণের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত 
হইত । গুল:তির ব্যবহারের জন্য পোড়া মাটির ছোট ছে:ট বল ও একপ্রকার লম্বা 
ধরনের গাল প্রস্তুত করা হইত । 


সাধারণ বল্গপাতি যন্ত্রপাতির মধ্যে কাস্তে, বাটালিঃ করাত, মুচির সচ (৪1), 
ছোট ছার প্রীত আঁবক্কৃত হইয়াছে। 


শিল্পকলা £ সিন্ধু সভ্যতার কালে কাঠ হইতে খোদাই করিয়া মুর্তি নির্মাণ- 

কৌশল জানা 'ছল বাঁলয়া মনে করা হয়ঃ কিন্তু প্রাকৃতিক কারণে এগুলির কোন চিহ্ন 

চিনির পাওয়া যায় নাই । মহেঞ্জোদরোতে প্রাপ্ত ব্রোঞ্জ-নার্মত নর্তকী- 

নরকী-মুত" মূর্তি ও বহ:সংখ্যক পশুর প্রতিকীত হইতে তথাকার শিল্পীদের 

আঁত উন্নত 'শক্গপজ্ঞানের পারচয় পাওয়া যায়। হরগপায় প্রাপ্ত 

মস্তক ও হস্তপদহধন একটি প্রস্তর মার্ত হইতে শরীরের গঠনতত্ৰ সম্পর্কে 

শাঙ্পগণের সংক্ষতর জ্ঞানের পারিচয় পাওয়া যায়। শিশুদের খেলনা প্রস্তুত ব্যাপারেও 

[সম্ধু সভ্যতা যুগের শিজ্পিগণ অসাধারণ বুদ্ধ ও কৌশলের 

পানী, অসাধার পাঁরচয় দিয়াছেন । মাঁটর প্রস্তুত ছোট ছোট পাখী বাঁশীর 

( 15619) ন্যায় বাজান চলিত। ইহা 'ভন্ন, ভিতর-ফাঁপা 

মাঁটর বলের মধ্যে ছোট ছোট পাথর প্ারয়া ঝুনঝীন তৈয়ার করা হইত । মাথা 

নাড়াইতে পারে এইর্‌প যাঁড়, হাত নাড়াইতে পারে এইরূপ বাঁদর প্রভাত নানাপ্রকার 
ক্লীড়নক এঁ সময়ে প্রস্তুত হইত, ইহা আশ্চর্যের বিষয় সন্দেহ নাই। 


মহেঞ্জোদরোতে দাঁড়যুক্ত, ঠোঁট-কামানো একটি মযুর্তর উপারভাগ পাওয়া গিয়াছে । 
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এই ধরনের মূর্তি মহেঞ্জোদরোতেই 'নার্মত হইত, এইরূপ মনে করা ভুল হইবে না। 
মেসোপটামিয়া, মিশর, ক্র প্রভাতি দেশে এইরূপ মাত নির্মাণের 
রা পাঁরচয় পাওয়া যায়। সম্ভবত মেসোপটাময়া হইতে এইরূপ 
প্তিমুতি 
মার্ত [নমা্ণ-পদ্ধাত ক্রমে সিন্ধু উপত্যকায় বস্তার লাভ 
করিয়াছিল। তবে মেসোপটাময়া অঞ্চলের মার্ত হইতে ইহার গড়ন সম্পর্ণ 
পৃথক । 
সিন্ধু সভ্যতার 'বাভন্ন কেন্দ্র হইতে মোট প্রায় দুই হাজারেরও বোঁশ সীলমোহর 
আবিক্কৃত হইয়াছে । এগুলির উপরে আঁৎকত মানুষ ও পশুর মর্তগ্দলও এ যুগের 
নিট রি শিলপজ্ঞানের পাঁরচায়ক। এই সকল সীলমোহরে কতকগুলি 
' "ন্্-লাপও রাহয়াছে, কিন্তু এগ্বালর পাঠোম্ধার করা এখনও 
সম্ভব হয় নাই। 
অর্থনীতি £ মহেঞ্োদরো ও হর*্পা শহরের যে-সকল প্রত্রতাত্ক নিদর্শন 
আঁবম্কৃত হইয়াছে তাহা হইতে 'সম্ধু সভ্যতা কালের অর্থনৈতিক পাঁরাস্থাীত সম্পকে 
একাঁট সুস্পন্ট ধারণা লাভ করা সম্ভব হইয়াছে । সমসামায়ক কালের পাঁথবীর 
অপরাপর সভা/তার ন্যায় [সিম্ধু সভ্যতার অর্থনৌতিক মেরুদণ্ড 'ছিল কাঁষ। যাঁদও 
বর্তমানে মহেঞ্জোদরো অণ্ল শুজ্ক মরু অঞ্চলে পারিণত হইয়াছে, 
এ সম্ধূ সভ্যতা কালে সেই অণচলে বম্টপাতের অভাব 'ছিল না। 
শহরগুঁলর দালান-কোঠা 'নর্মাণে যে-িবশাল পাঁরমাণ ইটের 
প্রয়োজন হইয়াছল সেইজন্য প্রয়োজনীয় জৰালানী কাঠ সিন্ধু উপত্যকা অঞ্চলেই 
সংগ্রহ করা নিশ্চয়ই সম্ভব হইয়াছিল । ইহা হইতে সেই সময়ে প্রচুর বৃক্ষাও বনজঙ্গল 
ছিল এবং তাহার ফলে বৃষ্টিপাত হইত বলা চলে। ইহা 'ভিন্ন, গসম্ধ্, ইরাবত?, শতদ্রু, 
ভোগভো প্রভীত নদ চাষের প্রয়োজনীয় জল সরবরাহ কারত। ফলে দুই প্রকার গম, 
বাল) মউরশংট, কলা, তরমুজ প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত । মহেঞজোদরোতে 
সৃতীবস্্ আঁবত্কৃত হইবার ফলে ইহা অন্ামত হয় যে, সিন্ধু উপত্যকায় সেই যুগে 
তূলার চাষ আঁাদত ছল না। 


পশুপালন সেই ধৃগের অর্থনৌতিক জীবনের একাট গুরত্বপূর্ণ দিক হিসাবে 
[িবোচত হইত মনে করা যাইতে পারে। গৃহপালিত পশুর 
মধ্যে গর? ভেড়া, ছাগল, কৃকুরই ছিল প্রধান। ইহা ভিন্ন, 
মৃৎপান্র-ীনমাণ, বয়ন-শিজপ, অলঙকার-নিম্ণ, ভাস্কর্য” ধাতু-শিক্পাঁদও যথেন্ট 
উৎকর্ষলাভ কারয়াছিল। 
[সম্ধু সভ্যতার যুগে তামা, ব্রোঞ্ঃ রূশ্প। ও সোনার ব্যবহার 'ছল। [সম্ধু 
উপত্যকায় তামা আঁত সামান্য পাঁরমাণে পাওয়া যাইত বটেঃ "কিন্তু দাক্ষণ-ভারত ও 
আফগানস্তান হইতে তামা আমদান করিয়া 'সম্ধু উপত্যকাবাসগণ 
বাবসা-বাণিজ্যঃ.. তামার প্রয়োজন মিটাইত াঁলয়া মনে করা হয়। অগ্্রশস্ত, ছার, 
০০০০ ক্ষুর প্রভাতি তামা দ্বারা প্রস্তুত হইত। সম্ধ্‌ সভ্যতা অগ্চলে 
টন পাওয়া যাইত না। বস্তুত ভারতবর্ষে টিন আঁত অন্প পাঁরমাণেই পাওয়া যায়। 


পশুপালন 


৩৬ ভারতের হীতহাসকথা 


সুতরাং পিম্ধ; উপত্যকাবাসীরা টিন ও তামার সধামশ্রণে ব্রোঞ্জ প্রস্তুত কারত কি না, 
সে-বষয়ে মঠিক কিছ? বলা যায় না। নদীর বালি হইতে সোনা 
৯৭ সংগ্রহ করিয়া এবং দক্ষিণ-ভারত ও আফগানিস্তান হইতে 
আমদানি * আমদানি করিয়া অলংকার প্রভৃতির জন্য প্রয়োজনীয় সোনা 
যোগাড় করা হইত। অলৎকার ও পান্রাদি প্রস্তুতের জন্য রূপার 
প্রয়োজন হইত। সীসা হইতে রূপা পৃথক কাঁরয়া লওয়া হইত। রাজপুতানা, 
দাঁক্ষণ-ভারত, পারস্য ও আফগানিস্তান হইতে সীসা আমদান 
0৮২5 করা হইত। এইভাবেই মূল্যবান পাথরও বিদেশ হইতে 
আমদানি করা হইত। চানহ্ম-দরোতে অবশ্য কতক পারমাণ 
মূল্যবান পাথর পাওয়া যাইত। | 


ভাস্কর্য ও স্থাপত্য-শিজ্পের প্রয়োজনীয় শ্বেতসার রাজপুতানা 


বৃ 'ন. হইতে আমদানি করা হইত । 

গানিন্তান, পারস্য, উপরি-উন্ত আলোচনা হইতে 'সম্ধূ-উপত্যকাবাসীদের সাহত 
দাঁক্ষণ-ভারত, রাজ-. মধ্য-এশিয়া, আফগানিস্তান, পারস্য, দক্ষিণ-ভারত, রাজপুতানা, 
গ্ণতানা, গুজরাট, গুজরাট ও বালচিস্তানের সাঁহত বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছল, 
বালুচিন্তানের সাত 


ধাঁদীজাক যোগাযোগ একথা স্পন্টই বুঝা যায়। ইহা ভিন্ন, মেসোপটাময়ার সাঁহতও 
যে যোগাযোগ ছিল, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। 


ব্যবসায়-বাঁণজ্য-সংক্রান্ত পারবহন স্থলপথ বা জলপথে পাঁরচালিত হইত, সে-বষয়ে 
কোন 'নশ্চয়তা নাই । মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পায় প্রাপ্ত দুইটি সীলমোহরে আঁঞ্কত 
নৌকার প্রাতকীত হইতে নৌচালনা 'সিম্ধু উপত্যকাবাসীদের যে জানা 'ছিল, সে-বিষয়ে 
নঃসন্দেহ হওয়া যায় । নৌকাগুির গ্রঠন-ভঙ্গিমা সুমার, কল: 
গাঁরবহন ঃ ও মিশরের নৌকার মত ছিল। ম্ছলপথে পাঁরধহনকার্ধ উটের 
জলপথ ও চ্ধখলপথে 
পাঁরবহন-ব্যবস্থা সাহায্যে চলিত । মহেঞ্জোদরোতে একাঁট ঘোড়ার কণকাল পাওয়া 
গিয়াছে, ইহা ভিন্নঃ উত্তর-বালুচিস্তানের রাশাঘুনদ্রাই নামক 
স্থানে ঘোড়া ও গাধার কৎকাল পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে এীতহাসিক হূইলার 
মনে করেন যে, সম্ভবত উট, ঘোড়া ও গাধা 'সম্ধু সভ্যতার যুগের প্রধান পাঁরবাহক 
(ছিল।* হাতার সাহায্যে পারবহন-কাষ চাঁলত কিনা সেই সম্পকে কোন কথা 
সঠিকভাবে বলা যায় না; তবে সেকালে হাতীর দাঁতের অলংকারাদ 'নার্মত 
হইত । 
ধর্মজীবন £ 'সিম্ধ্‌ উপত্যকাবাসীরা তিনটি শংঙ্গবস্ত এক পরম যোগন-পুরুষের 
পূজা কারিত। এই যোগী-পুরুষের 'তিনটি মস্তক 'ছিল এবং 'তিনি 
নানাপ্রকার পশ; দ্বারা পারবেন্টিত থাকিতেন। পরবর্তাঁ কালের 
হন্দু-দেবতা মহাদেব বা পুশপতি শিবের পূর্ব"সংস্করণ 


পরম যোগী-পুরুষ 
1শবের পূুরব-সংস্করণ 


“615 11015 20008) 038 ০81061, 10186 8৪100 883 616) 17) 80) 81], ৪ 18011 
1080 1659৩ 01 006 10009 02128178, ড11066151 2 26 17755 456) ০, 60, 
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আমরা সিম্ধু সভ্যতার ধুগের যোগী-পুরুষের মধ্যে দেখিতে পাই । পরবতণ" কালে 
শিবের ভ্রিশল যোগী-পুরুষের 'িতনাটি শঙ্গের উন্নত সংস্করণ 
ডি বাঁলয়া মনে করা হইয়া থাকে। সম্ধু উপত্যকার আঁধবাসগণ 
উপাসনার পশ্বাভাস এক মহা-মাতৃদেবীর প'জা কাঁরত। ইহা পরব কালের 
'হন্দুধর্মের শীন্ত-উপাসনার পূর্বভাস বলা যাইতে পারে। সিদ্ধ 

সভ্যতা যে-সকল অগ্চলে গাঁড়য়া উঠিয়াছিল সেগুলির নানা অংশে কয়েক প্রস্তরথম্ড 
পাওয়া গিয়াছে। এগাঁল শিবালঙ্গ বালয়া অনেকে অনুমান 


৮০পৃশপপা করেন এবং এ সময়ে শিাঁলঙ্গের উপাসনা প্রচলিত ছিল বাঁলিয়া 
শ্বাস মনে করা যাইতে পারে। 'সিম্ধু উপত্যকাবাসগণ ভান্তবাদ ও 
পুনজঁন্মে বিশ্বাসী 1ছল বাঁলয়া অনেকে মনে করেন। 


সম্ধু সভ্যতার যুগের শহর-নগরের ধবংসাবশেষ, অর্থনোতক জীবন, শিল্প-জ্ঞান, 

চকিতে বিভিল্ন দ্রব্যের ব্যবহার, ব্যবসায়-বাণজ্য প্রভীতি সবাঁকছ:র 

উর আলোচনা কারলে এ সময়ে ভারতবর্ষে এক আঁত উন্নত ধরনের 

প্রাক-আর্! সভ্যতা গাঁড়য়া উঠিয়াছল, সে-বষয়ে জানতে পারা 

যায়। এ সময়কার জনসাধারণ যে আঁত উন্নত ধরনের লুসভ্য ও কৃণ্টি-সম্পন্ন জীবন 
যাপন কাঁরত, সে-বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। 


1সম্ধু সভ্যতার সাহত অপরাপর সভ্যতার যোগাযোগ ( 8:618607. ০91 (106 
[07009 ৪1165 015111286207. 160) 01897 0151182810719 ) £ “সম্ধু সভ্যতার 
'নদর্শন আঁবচ্কৃত হইবার অব্যবাহত পর হইতেই 1সম্ধু সভ্যতা ও অপরাপর 
সভ্যতার যোগাযোগ সম্পকে 'বাভম্ন পাণ্ডত 'ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ কাঁরয়াছেন। 

সুমার ও মেসোপটামিয়া অঞ্চলের প্রত্বতত্দাধদগণ 'সিম্ধু সভ্যতার 
8১ সাঁহত প্রাচখন সুমার-মেসোপটামিয়া অগ্লের সভ্যতার সামঞ্জস্য 
সুমারমেসোপটামনয় লি 
সভ্যতার যোগযোগ প্রদর্শন করেন। ফলে [সিম্ধু সভ্যতার প্রথম নামকরণ হইয়াছল 
ইন্দো-সুমারীয় (1000-900797187 ) সভ্যতা । কিন্তু ক্রমে এই 
দুই সভ্যতার সামঞ্জস্যগ্ীলর উপর যে অধথা গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে এবং 
দুইয়ের মধ্যে যে যথেষ্ট পার্থক্য রাহয়াছে, উহা পাঁরস্ফুট হইয়া উঠে। 


যাহা হউক, বাল.চিন্তানের মধ্য দিয়া, সুমারীয় অগ্ুল ও সিম্ধু উপত্যকার 
পারস্পারক বাঁণাজ্যক আদান-প্রদান চলিত সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। 'লিম্ধু সভ্যতা 
ও সমার-মেসোপটামণীয় সভ্যতার যোগপসত্র প্রমাণ 'হস্বে বলা 
যায় যে, মৃৎকারের চক্র (2০%69:8 10961), পোড়া ইটের 
ব্যবহার, চিন্রমূলক 'লিখনভঙ্গী এবং সবোপাঁর উন্নত ধরনের নাগাঁরক জীবন উভয় 
সভ্যতায়ই পাঁরলাক্ষত হয়। ইহা ভিন্ন, মহেঙঞ্জোদরোর কয়েকটি সীলমোহর ইলাম 
9855:01098দের (10150) ও মেসোপটাময়ায় পাওয়া গিয়াছে। অপর দিকে, 
আঁভমত সুমারীয় ও মেসোপটামীয় সীলমোহর মহেঞ্জোদরোতে পাওয়া 
গিয়াছে । এই সকল সাদৃশ্য হইতে সুমার প্রত্বতত্দাবদগণ 
(99509:019£189 ) 'সিগ্ধু সভ্যতা ও নমার-মেসোপটামীয় পভ্যতাকে সমগোন্তীয় 


উভয় সভাতার সাদ-শ্য 


৩৮ ভারতের ইতহাসকথা 


বলিয়া মনে করেন। কিন্তু এই। সব সাদৃশ্য সত্বেও সম্ধু সভ্যতার কতকগুলি 
নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল, যেগুলি সমার-মেসোপটামীয় সভ্যতায় 
মক মোটর পাঁরলক্ষিত হয় না। যাহা হউক, এইরূপ কাঁতপয় সাদ্‌শ্যের 
সভ/তার যোগাযোগ ' উপর নিভ'র কাঁরয়া 'িম্ধু সভ্যতা ও সুমার-মেসোপটামীয় 
সভ্যতার যে গনকট-সম্পর্ক ছিল, এই সিদ্ধান্তে পেৌশছান অনুচিত 
হইবে । অবশ্য এই দুই সভ্যতার মধ্যে বাঁণাজাক যোগাযোগ যে ছিল; সে-বিষয়ে 
সন্দেহ নাই।* সূমারীয় একটি *্বেতপাথরের সাঁলমোহর, পাথরে খোদাই-করা 
একটি পান্নু লাল রঙের পাথর, মাটির পান্ন গ্রভীত 'সম্ধু উপত্যকায় পাওয়া 
গিয়াছে। সিম্ধু সভ্যতার প্রভাবও কতক পাঁরমাণে এ অণ্চলে "বস্তার লাভ 
কারয়াছিল। 'সিম্ধু উপত্যকার স্তীলোকদের কেশাবন্যাস-রীতি যে সুমার অণুলে 
1বগ্তারলাভ করিয়াছিল, এ-বিষয়ে তাহা উল্লেখযোগ্য ।* 
'মশরীয় সভ্যতার সাহত 'সিম্ধু সভ্যতার যোগাযোগ সম্পর্কে কোন প্রত্যক্ষ 
ও [নির্ভরযোগ্য তথ্য নাই । কিন্তু মশর ও সিম্ধু উপত্যকার মধ্যে যে বাঁণাজ্যক 
যার যোগাযোগ ছিল, তাহা "সিন্ধু উপত্যকায় কতকগদাল মশরাঁয় 
পতাকা 1জানিসপন্রে যথা, ষাঁড়ের পায়ের অনকরণে 'নার্মত পা-যযন্ত ট?ল, 
বাঁণাজীক যোগাযোগ স্তন্যপানরত [শিশুসহ মাতৃম্র্ত, দীপাধার (08019 86900 ) 
প্রভীতর আবিচ্কার হইতেই অনুমান করা যায়। 
কেহ কেহ মনে করেন ষে, সিম্ধু সভ্যতার ও বোঁদক সভ্যতার মধ্যে 'ানকট-সম্বম্ধ 
রহিয়াছে এবং 'সিম্ধু সভ্যতা বোদিক সভ্যতার পরব্তঁ। ডক্টর মজ:মদার, ডক্টর 
রায়চৌধুরী ও ডক্টর দত্ত প্রমুখ এঁতিহাসকগণ এই মত স্বীকার 
সঙ্ধু সভ/তা ও 
লি করেন না। তাঁহাদের যুন্তি হইল এই ষে, প্রথমতঃ 'সিম্ধু সভ্যতা 
সম্পক' ছিল নগর-কোম্দ্রুক ও বোঁদক সভাতা ছল গ্রাম-কেন্দ্রি । উন্নত 
ধরনের নাগারক জীবন 'সম্ধু সভ্যতার প্রধান বৈশিষ্ট্য 'ছিল, 
কিম্তু এইরূপ নাগারক সুযোগ-সীবধা বোদক যুগে জানা ছিল না। িম্ধু 
ূ সভ্যতাকে বোঁদক যুগের পরবতী বাঁলয়া যাঁদ মনে করা হয় এবং 
নত সভাতা বোদক  িষ্ধ সভ্যতার নাগাঁরক জীবন যাঁদ বোদিক সভ্যতারই উত্নত 
পরবতণ*? সংস্করণ বাঁলয়া 'ববেচনা করা হয়, তাহা হইলে পরধতাঁ কালে 
বৈদিক সভ্যতার অপরাপর বোৌঁশম্ট্য হইতে নগর-কেন্দিক 
জীবনযাত্রার পদ্ধাত ধিল:প্ত হইল 'কি কাঁরয়া ? সম্ধু সভ্যতা যোদিক সভ্যতারই অংশ 
1হসাবে গাঁড়য়া উঠিয়া আকস্মিকভাবে 'বল:প্ত হইয়া গিয়াছে, এইরুপ য্ম্ত গ্রহণযোগ্য 
নহে। দ্বিতীয়ত, বৈদিক ঘুগে লোহার ব্যবহার জানা "ছল, কিন্তু সিম্ধু সভ্যতার 


পলা. লস 
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প্রা্গীতহাসিক যুগ ৩৯ 


যুগে লোহার ব্যবহার জানা ছিল না। একমান্র মহেঞ্জোদরোতে ঘোড়ার একটি 
কঙ্কাল আবিক্কৃত হইয়াছে, ইহা হইতে 'সিম্ধু সভ্যতার যুগে ঘোড়ার ব্যবহার একেবারে 
আঁবাদত 'ছিল বলা চলে না,* কিন্তু বোদক ঘুগে ঘোড়ার ব্যাপক ব্যবহার পাঁরলক্ষিত 
হয়। তৃতীয়ত, মাতৃদেধী ও পশুপাঁতর পুজা 'সিম্ধু সভ্যতার ধর্মজীবনের প্রধান অঙ্গ 
ছিল, অথচ এই সকল পূজা-অর্চনা বৈদিক যুগে ছিল না। শিবাঁলঙ্গের পৃজা সিন্ধু 
সভ্যতার কালে প্রচলিত ছল, কিন্তু বৈদিক যুগে এইরূপ পূজা 'নাষম্ধ ?ছিল। 
চতুর্থত, 'সিম্ধু সভ্যতার যুগে ষাঁড় পূজা পাইত, কিন্তু বৈদিক যুগে গাভী পূজিত 
হইত। এই সকল বৈষম্যের দিক হইতে চার কারলে 'সিম্ধু সভ্যতা যোদক সভ্যতার 
পরবতাঁ এই মত গ্রহণ করা যায় না। 


ভারতীয় সভ্যতার 'ভাত্ত বোৌদক-সভ্যতা। এই ধারণা এযাবং 

পপ এর অনেকেই পোষণ করিয়া আ'সিতেছেন, কিন্তু 'সিম্ধু সভ্যতা ভারত- 
ও বৌদিক সভ্যতা. সভ্যতার অন্যতম 'ভীত্ত ছিল, এই কথা অনস্বীকার্য।ণ পরবতাঁ 
কালের 'হন্দুধর্মেও হরস্পা-মহেঞজোদরো সভ্যতার প্রভাব 

পাঁরলাক্ষত হয় । পশুপাঁতি যোগী অথবা নতত্য-ভঙ্গিমায় পশুপাতি পরবতাঁ কালের শিব 
ও নটরাজের পৃবভাস বলা বাহুল্য । অনুরূপ মাতৃমৃর্তি পরবতর্ণ কালের পার্ধতীর 
আদি সংস্করণ বলা যাইতে পারে । ইহা 'ভন্ন, পরবর্তাঁ কালের 'বাঁভন্ন প্রতীকচিহ্ের 
ছাপ দেওয়া মুদ্রা সিম্ধু সভ্যতা যুগের সীলমোহরেরই কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া থাকে । 


[সম্ধু সভ্যতা রচাঁয়তাগণ (80601079 01 €0)6 [71088 01517158007) ) £ সিন্ধু 
উপত্যকায় কোন: জাতি এইর্‌প উন্নত ধরনের সভ্যতা গঁড়য়া তুঁলয়াছিল সে- 
1বষয়ে মতদ্যৈধ রাঁহয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন যে 'সম্ধু্‌ উপত্যকাবাসীরা 
রানা ছিল সূমারীয় জাতির লোক। আবার অপর অনেকে ইহাদের 
৬৪ পৃ রা দ্রাবড় বলিয়া মনে করেন। কেহ জকেহ আবার দ্রাবিড় ও 
কর্তৃক স্ট সুমারীয়দের একই জাতি বলিয়া মনে করেন । শেষোন্ত মতানুযায়ী 

দ্রাবিড়গণ এককালে সমগ্র ভারতবর্ষে বসাঁতি বিস্তারের পর ক্রমে 
মেসোপটামিয়া অঞ্চল পর্যন্ত বসাঁত 'িস্তার করে । বালচিস্তানের রাহুই জাতির 
লোকেরা এখনও দ্রাঁধড় ভাষায় কথা বলিয়া থাকে, এই য্যান্ত এই মতবাদের সমর্থনে 
প্রদর্শন করা হয়। এতীঁ্ভল্ন পাঁণ, অস:র, ব্রাত্য, দাস, নাগ এমন কি, আর্ধগণ এই 
সভ্যতা গাঁড়য়া তুলিয়াছিল বাঁলয়াও ভিন্ন ছিল৷ পাঁণডতগণ মত পোষণ কাঁরয়া থাকেন । 
আঁধকাংশ পাঁশ্ডিতের মতে 'সিম্ধু উপত্যকাবাসিগণ ছিলেন দ্রাঁষিড় ভাষাভাষী । 
কিন্তু শব-সংকার-ব্যবস্থার দিক দিয়া ধিচার করিলে 'সিম্ধ উপত্যকাধাসপীর্দগকে 


* ৬106১ 72762 1748 ০8৮11120/80/, 1১৩1৩, 060. 
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8০0 ভারতের ইতিহাসকথা 


দাড় জাতির লোক বলা চলে না। কারণ দ্্াঘড়গণ মৃতদেহকে প্রধানত কষর দিত । 
প্রাক মতবাদের. ইহা ভিন, দাঁক্ষণ-ভারতে খননকার্ষের ফলে আঁষক্কৃত এরীতহাসিক 
বিরুদ্ধে বা সামগ্রীর মধ্যে সিম্ধু সভ্যতার প্রভাব পাঁরলাক্ষত হয় না। 
ব্রাহুই জাত দ্রাঁষড় ভাষায় কথা বাঁললেও তাহারা তুকাঁ- 
ইরানীয় জাতিসম্ভুত বালয়া প্রমাণিত হইয়াছে । জাতির দিক হইতে 'িবচার কাঁরলে 
অপরাপর দ্রাবিড় ভাষাভাষী লোক হইতে তাহারা সম্পূর্ণ 'ভিন্ন, এই প্রমাণ পাওয়া 
গিয়াছে ॥। সুতরাং ব্রাহুই জাতির লোক 'সিম্ধ: সভ্যতা গাড়য়া 
তুলিয়াছিল, এই মত গ্রহণযোগ্য নহে । পাঁণি, ব্রাত্য) অসুর 
প্রভৃতি জাতির সাঁহত 'সিম্ধু সভ্যতার যোগাযোগ প্রমাণ করিবার কোন তথ্যাদ পাওয়া 
যায় নাই। 
সার জন মার্শাল সিম্ধু সভ্যতা বোদক সভ্যতা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, য্যান্তসহ 
সা প্রমাণ কারবার চেষ্টা কাঁরয়াছেন। তাঁহার মতে খগ্যেদের রচনা 
মতবাদই সর্বজনগ্লাহা কাল 'সিম্ধু সভ্যতা ধ্বংসের প্রায় হাজার বংসর পর। সুতরাং 
আর্যদের সহিত 'সিম্ধু সভ্যতা রচনার কোন সম্পর্ক নাই। 
বর্তমানে সার জন মাশ্ালের মতই প্রায় সব্জনগ্রাহ্যা। সার জন মাশাঁলের 
মত প্রায় সর্বজনগ্রাহ্য হইলেও কোন কোন লেখক আর্য সভ্যতা 
এতহাদিকর ঘতে. সিম্ধ সভ্যতার পূর্ববর্তী” সভ্যতা বালয়া মনে করেন এবং এই 
আর্যগণ 1সম্ধু সভ্যতার কারণে ধাগেদের আর্ধ গণ সম্ধু সভ্যতার রচাঁয়তা ইহা স্বাভাবিক- 
রচাঁয়তা ভাবেই গ্রহণ করা যাইতে পারে । অবশ্য যান্তর খাতিরে ইহা বলা 
যাইতে পারে যে খগেবদের আধগণ সম্ধ সভ্যতা রচনা করে 
নাই, এই কথা প্রমাণিত না হইলে ইহার বরুদ্ধাচরণ করাও সম্ভব নহে। 
উপসংহারে লা প্রয়োজন যে, 'সিম্ধু উপত্যকাবাসীদের জাত নিরূপণ সম্পর্কে 
কোন স্থির 'সদ্ধান্তে উপনীত হইবার উপযযন্ত তথ্যাদি এখনও 
০০০৭ বি পাওয়া যায় নাই। আঁধিকতর 'িভ'রযোগ্য এঁতিহাসিক 
পপ ৪. প্রমাণের অভাবে এ-বিষয়ে কোন 'না্ট মতামত দেওয়া সম্ভব 
আর্-অনাধ' সভ্যতার নহে।* সম্ধু সভাতার রচাঁয়তা কাহারা সে-ীবষয়ে একমান্ত 
সংামশ্র নৃতাত্ৰক উপাদানের উপর নিভ'র কাঁরয়া একাঁটি মোটামুটি 
[সম্ধাম্তে উপনীত হওয়া লম্ভব। 'সিম্ধ্য সভ্যতার 'নর্দশনগুলির 
মধ্যে কতকগুলি নর-কথ্কাল ও মাথার খুঁল পাওয়া গিয়াছে । এগুলির নতাত্বক 
1বচ্লেষণের ফলে 'সিম্ধু সভ্যতাকালের আঁধিবাসিগণ মোট চারাঁট জাতির লোক 'ছিল 
বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে । এইচারাট জাতি হইল £ আস্টুক, ভূমধ্যসাগরীয়, 
মোঙ্গলীয় ও এলপাইন। অবশ্য মহেঙ্জোদরোর অধিবাপসিবন্দ প্রধানত ভুমধ্যসাগরীয় 
জাতর লোক ছল বাঁলয়া অনামত হয়। সাধারণভাবে একথা বলা চলে ষে; িম্ধু 
সভ্যতাবাসী 'ছিল 'বাভন্ব জাতসম্ভুত এবং তাহাদের অনেকেই ছিল 'মাশ্রত জাতির 
লোক। 'সম্ধু সভ্যতার আমলের অস্ট্িক জাতর লোকের মাথার খুলির সাহত 
[6158 10090891016, ৪6 006 06820680805 01 001 10005150856 60 90256 6০0 809 ৫0600809 
60100105800, 76 7/62/0 486) 0, 194. 


অপরাপর অতবাদ 


প্রাগোতহাঁসক ধুগ ৪৯ 


মেসোপটামিয়ার ?িশ:, উর, অল্‌-উবাইদ: প্রভীত চ্ছানে আবক্কৃত মাথার খাঁলর 
সাদশ্য পারলাক্ষত হর । আবার সেগ্ীলর সাঁহত দাঁক্ষণ-ভারতের আঁদত্যানালবর 
ও দৃসংহলের ভেম্দা সম্প্রদায়ের লোকের মাথার খ্যালর সাদশ্য পাওয়া যায়। 
জাতির লোকের যে-সকল মাথার খুলি 'সিম্ধু সভ্যতার ধবংসাবশেষে 
আঁবক্কৃত হইয়াছে সেগাঁলর সাঁহত বালদাঁচস্তান মেসোপটামিয়া এবং তুকাঁস্তানে 
প্রাপ্ত কয়েকটি মাথার খুঁলর সাদশ্য লক্ষ্য করা গিয়াছে । মোঙ্গলীয় জাতির লোকের 
মাথার খুল যে-কয়াট 'সিম্ধ্‌ সভ্যতার নিদর্শনের মধ্যে পাওয়া 'গিয়াছে, সেগুলির 
সহিত নাগা অঞ্চলের মোঙ্গলীয় জাতির লোকের মাথার খ্যালর সাদশ্য আছে। 
আবার এলপাইন জাতির লোকের যে-সকল মাথার খাল 'সিম্ধ সভ্যতার ধনদর্শনগুলর 
মধ্যে পাওয়া গিয়াছে সেগ্ৰীলর সাঁহত মেসোপটািয়ার কিশ্‌ নামক স্থানে আঁবক্কৃত 
মাথার খুলির সামঞ্জস্য দেখা গিয়াছে । ইহা হইতে একথা অনুমান করা হয় যে, 
ধসম্ধু-পাঞ্জাব সেই কালে বাভন্ন জাতির এক 'মলনক্ষেত্রে পারণত হইয়াছিল। সতরাং 
িম্ধু সভ্যতা কোন একটি বিশেষ জাতির লোক গাঁড়য়া তুঁলয়াছল বলা হয়ত ঠিক 
হইবে না। নানা জাতির লোকের সমবেত চেষ্টায় এই সভ্যতা গাঁড়য়া উঠিয়াঁছল। 
আষ" ও অনাধদের সভ্যতার সংমিশ্রণেই সিম্ধ্য সভ্যতা গাঁড়য়া উঠিয়াছিল এইরূপ 
সনে করা অনুচিত হইবে না।* 
[সন্ধু সভ্যতা ধ্বংসের কারণ ( 0885865 01 06 চ09৪08061010 01 006 [70185 
01511159607.) 8 [স্ন্ধু সভ্যতার ধ্বংসের কারণ সম্পর্কে সঠিক কিছ; বলা সম্ভব 
1সম্ঘু সভাতা ধ্বংসের নহে। সাঠক তথ্যা্দর অভাবে স্বভাবতই পরোক্ষ প্রমাণের 


কারণ £ [ভাঁত্তে 'বাঁভন্ন কারণের উল্লেখ করা হইয়া থাকে ॥ মোটামুটিভাবে 
ম্ধূ সভ্যতার অবসানের কারণ হসাষে সেই অঞ্চলের 
পাঁরবর্তনশীল ভূ-প্রকাতির উল্লেখ করা হইয়া থাকে। 


(১ অরেল স্টাইন (9:61 88910 )-এর মতে তাম্রধূগ হইতেই সিদ্ধ; উপত্যকা 
অগ্চল ক্রমাম্যয়ে শুদ্ক হইতেছিল। কাঁষজমির উপাঁরভাগ 
সাদা, শুদ্ক এবং ভঙ্গুর (£0%%% ০72 %৫ 67449) হহয়া 
পাঁড়তোছল। আলেকজাশ্ডারের আরুমণকালে কাঁষজামর এই 
শুদ্কতা বহুগুণে বদ্ধ পাইয়াছিল এবং মকরাণ অণ্চলের মধ্য দিয়া যাইবার কালে 
তাঁহার সৈন্যের এক উল্লেখযোগ্য অংশ প্রয়োজনীয় জলাভাবে প্রাণ হারাইয়াছল। 
এই ক্রমবর্ধমান শ.চ্কতা 'সিম্ধ সভ্যতা [নাশের কারণ হিসাবে এক গুরুন্বপূর্ণ অংশ 
গ্রহণ করিয়াছল। 

(২) 'িম্ধুনদের গাঁতপথ পারিবর্তনের ফলে বর্ত মানে [সম্ধূ-আঁধত্যকার 'সিম্ধ- 
চিরিররি নদের এবং উহার শাখা-নদীর অববাহকা অঞ্চল ভিন্ন অপরাপর 
পাঁরবর্তন অংশ শু্ক মরু অঞ্চলে পাঁরণত হইয়াছে । কিন্তু [সম্ধু সভ্যতার 

যুগে সেখানে জলাশয়, অরণ্য, বন্য জন্তু-জানোয়ারের বা? 
বাঘ, গণ্ডার, হাতি, মাহষ প্রভৃতির ষে অভাব ছিল না, তাহা 'িম্ধদ সভ্যতার 'বাভ্ন 
ক কত 750155606 006 57010655০01 00০ 21580 800 000-81580) ০9107৩৪1612. 


তরেজ স্টাইনের 


৪২ ভারতের ইতহাসকথা 


নিদর্শন হইতেঃ বিশেষভাবে সীলমোহরগ্াল হইতে বুঝতে অসুবিধা হয় না। 'কিদ্তু 
বন-বাক্ষের ধৃংসসাধন নগর সভ্যতার প্রয়োজনে, বনজঙ্গল, বৃক্ষাদ জৰালানী 'হসাবে, 
[বিশেষভাবে পোড়া ইট প্রস্তুত কাঁরতে গিয়া অরণ্যের যে ধবংসসাধন 
করা হইয়াছিল উহার ফলে বৃষ্টিপাতের মাত্রা হাস পাইয়া ক্রমে সেই অঞ্চল উষর মরু 
অঞ্চলে পারণত হইতে থাকিলে প্রাচীন সম্ধু সভ্যতা (টাকিয়া থাকতে পারল না। 

(৩) ইহা ভিন্ন, রাজপুতানার মরু অণুলের ক্রম প্রসার সিম্ধু সভ্যতা বনাশের 
কারণগুলির অন্যতম হিসাবে 'বিবেচা বাঁলয়া পণ্ডিতগণ মনে করেন। 'সিম্ধু 
উপত্যকাকে আদ্রতাহীন শ-্ক মরু অগুলে পাঁরণত করিয়া সেই সভ্যতা ধসের জন্য 
রাজপুতানার মরুভূমির সম্প্রসারণ অনেকটা দায়ী ছিল। 

(৪) অবশ্য প্রাকীতিক বৈশিষ্ট্যের পারবতনই 'সম্ধু সভ্যতার ধ্বংসের প্রধান 
বা একমান্র কারণ একথা যান্তসিদ্ধ নহে। নগর-কোন্দ্রিক 


কাব ও অপরাপর 

অর্ধথনোতক বাকম্ার সভ্যতায় ক্রমে কৃষির গুরুত্ব ও উৎকর্ষ হাস পাইতে থাকিলে 

অবনাঁত অর্থনোতক কারণও এই সভ্যতার ধংসের পথ উম্মন্ত 
করিয়া ছল। 


(৫) মহেঞ্জোদরো শহরাঁট পর পর সাতাঁট স্তরে একই হ্ছানে বারবার 'নার্মত 
হইয়াছিল ॥। িম্ধু-নদের জল-নিকাশের শান্ত পাঁলমাট জাঁমবার ফলে ক্রমেই হাস 
পাইতে থাকলে মহেঞ্জোদরো শহরাঁট প্লাবনের কবলে পড়ে । এজন্য পর পর উহার 
উচ্চ হইতে উচ্চতর 'ভাত্ঘর উপর পূনাঁন'মাঁণের প্রয়োজন হয় । অন্তত 'তনধার এই 
শহরাঁট "্লাবনে সম্পূর্ণরূপে বিধস্ত হইয়াছিল, এই প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । প্লাবন 
হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বাঁধ-নিমণি ও জল-নিন্কাশনের জন্য নদ'মা তৈয়ার করা 
হইয়াছিল বটে, 'ফিম্তু এইগুলির বিশেষভাবে জল-ানকাশ ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ ও 
সংস্কার ঠিকমত না কারবার ফলে প্লাবন হইতে রক্ষা পাইবার সুযোগ আর ছিল না। 
মহেঞ্জোদরো শহর হইতে লোকসংখ্যার বাস্তৃত্যাগ প্লাবন হইতে আত্মরক্ষার জন্যই 
প্রয়োজন হইয়া পাঁড়য়াছিল বাঁলয়া পাশ্ডিতগণ মনে করেন। 

(৬) ইহা ভিন্ন, সিন্ধু সভ্যতার শহর-নগরগ্দলর পূর্বেকার নাগাঁরক উৎকর্ষ 
ক্রমশই হ্াসপ্রাপ্ত হইতেছিল। লোকসংখ্যা বৃঁদ্ধর ফলে বড় বড় দালানের ঘরগুলিকে 
ছোট ছোট ঘরে ভাগ কাঁরয়া লওয়া হইয়াছিল। দরিদ্রদের বাসস্থান িজণী বচ্তিতে 
রূপাম্তরিত হইয়াছিল । মহেঞ্জোদরো শহরাঁট ক্রমে উহার পূর্বেকার সৌম্ঠব হারাইয়া 
এক গ্রীহীন, শৃঙ্খলাহীন শহরে রূপাম্তারত হইয়াছল। 

(৭) বর্তমানে বিদেশী গবেষকদের গবেষণার ফলে কতকগ্মলি নূতন যাযান্তর 
অধতারণা করা হইয়া থাকে । কোন কোন পাঁণ্ডত একথা বাঁলয়া থাকেন যে, উপরে 
আলোচিত কারণগর্ণীল 1সব্ধু সভ্যতার মত একি উন্নত এবং বিশাল অন্তলে সম্প্রসারিত 
সভ্যতা সম্পূর্ণভাবে 'বনাশ-প্রাপ্ত হইয়া 'গিয়াছিল তাহার ব্যাখ্যা 
দিতে সমথ“হয় নাই । এই সকল পাঁণ্ডতের মতেঃ িশেষভাবে রূশ 
ভারত-ইতিহাসতত্দাবদদের মতে 'সিম্ধু সভ্যতার সীমার দ্রুত সম্প্রসারণ এবং সভ্যতা- 
সংস্কৃতির সম্প্রসারণ এই দুইয়ের মধ্যে কোন সামঞ্ীস্য বা সমতা ছিল না। অপেক্ষাকৃত 
পশ্চাৎপদ অঞ্চল এই সভ্যতার অন্তভূন্ত হইয়া যাইযার ফলে 'সিম্ধু সভ্যতা-স:লভ 


সম্ঘ; সভ্যতার সম্প্রসারণ 


প্রাগোতহাসিক ধৃ ৪৩ 


নাগারুক দায়িত্ববোধ ও কম'কুশলতা আর ছিল না। নাগারক 'সম্ধু সভ্যতা অবক্ষয়ের 
ইহা অন্যতম কারণ 'হসাবে বিবেচনার যোগ্য । 

(৮) 'সিম্ধু সভ্যতার ধবংসাবশেষের মধ্যে বহুসংখ্যক কগ্কাল একই স্থানে স্তাপখ- 
কৃতভাবে পাওয়া "গিয়াছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতির সম্মুখে অথবা রম্ধনশালায় 
রম্ধনের বাসনপন্রের সম্মুখে মৃতের কত্কালও পাওয়া গিয়াছে 
এগ্ল হইতে অনেকে মনে করেন যে, সিম্ধু সভ্যতা বন্যা, 
ভূমিকম্প প্রভৃতি কোন আকস্মিক দুরদৈবের ফলেই ধবংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল । 

(৯) সিম্ধু সভ্যতা ধ্ংসের সবাধিক জনাপ্রয় আঁভমত হইল যে, আযদের 
আক্রমণের ফলেই সমগ্র সিম্ধু সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল । হরপ্পা, মহেঞজজোদরো 
প্রভাতি স্থানে খননকার্ধের ফলে যে-সকল নরকত্কাল পাওয়া গিয়াছে সেগুলির মাথার' 
খুীলর উপর আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গয়াছে । ইহা 'ভিন্নঃ একই স্থানে, যেমন রাস্তায়, 
1সশড়র উপর কত্কালের অবস্থান এবং একাধক কগ্কাল একই স্থানে পাইবার ফলে 
বাঁহরাগত আক্রমণ 'সম্ধু সভ্যতা ধ্বংসের কারণ হিসাবে অনেকে 
মনে কাঁরয়া থাকেন । কিন্তু আধুঁনক গবেষণায় এই কথার উপর 
জোর দেওয়া হইয়া থাকে যে, ক্কালগুলি কেবলমান্র আর্য বা 
অনার্ধজাতির লোকেরই এমন নহে । বিাভন্ন জাতির লোকের কঞ্কাল দষ্টে এই অনুমান 
করা হইয়া থাকে ষে সিম্ধু সভ্যতাবাসী একাধিক বহিরাগত শত্রুর বিরুদ্ধে বুঝিতে 
বাধ্য হইয়াছিল। তাহাদের প্রাতরোধ ব্যবস্থার 'িদর্শন হইতেও এই কথাই স:স্পন্ট 
হইয়া থাকে । বালুচিস্তানের এবং ইরানের কয়েকাঁট উপজাতির লোকের সাহত 
কতক আঁস্থ, কৎকালের সাদশ্য লক্ষ্য করা গিয়াছে । এই সকল বাঁহরাগত আক্রমণকারণী- 
দগকে আর্য জ্ঞাত বাঁলয়া আখ্যায়িত করা অনুচিত বাঁলয়া পাঁশ্ডিতগণ মনে করেন ॥ 
অভ্যন্তরীণ অবক্ষয়ে ক্ষীয়মাণ 'সিম্ধু সভ্যতা বাঁহরাব্রমণের আঘাত সহ্য করিতে 
স্বভাবতই পারে নাই । মর্টিমার হুইলারের মতে ( 810:617067 10991: ) ইন্দ্র যে- 
সকল নগর-দু্গ ধ্বংস কাঁরয়াছিলেন সেগ্ীলর মধ্যে হর্পা অন্যতম ।* কিন্তু 
ইন্দ্রের আক্রমণের কাহিনগ ইতিহাস-সম্মত বাঁলয়া আধুনিক এীতিহাসিকগণ গ্রহণ করেন 
না, যাঁদও অধিকাংশ পাণ্ডিতই আর্ধদের আকরুমণের ফলে 'সিম্ধু সভ্যতা ধৰংসপ্রাপ্ত 
হইয়াছিল-_হুইলারের এই মত গ্রহণযোগ্য বালয়া মনে করেন। যাহা হউক, সিদ্ধ 
কাঙাল সভ্যতা প্রকৃত কি কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল, সে-সম্পকে 

উপার-উত্ত মতবাদ কেহ কেহ গ্রহণ কাঁরলেও সেগুীলকে পাঠক 
কারণ হিসাবে গ্রহণ করা যাান্তযুস্ত হইবে না। 'সম্ধু সভ্যতা সম্পর্কে গবেষণা এখনও 
সম্পৃণ হইয়াছে বলা চলে না। নূতন গবেষণার ফলে নতন তথ্য হয়ত এ-বিষয়ে। 
আরও আলোকপাত কারবে। 


আরদের আকমণ 


আর্দের আক্রমণের 
প্রন $ আলোচনা 


** 77126) 76 77/077122 1101 45 17086, 0, 299 21০১ 4৯৮ 15 83310810 
76 17085 0/৮111501157 (5%417118771676 0০ 0. 95. 1. ড71065121, 


ত্রিভীস্ত অস্যাস্ত্ 
আর্ধদের আগমন ঃ বৈদিক সভ্যত৷ 
€ 0020106 01 016 /১1/2105 : "00৩ 9৫1০ 01111581101) ) 


জার্ধগণের আদ [যাসস্থান (021817588 170716 01 116 78178 ) 2 
আর্ধদের আদ বাসস্থান কোথায় ছিল, সে-সমপকে বাঁভল্ন পরম্পর-ীবরোধী 
রর মতবাদ রহিয়াছে । এ-বিষয়ে এখনও কোন স্থিরাসম্ধাম্তে 
:বাসম্থান স্পকে*. পেণছান সম্ভব হয় নাই। ইহা উপ্লেখ করা প্রয়োজন যে, 'আষ 
মতানৈকা একটি ভাষার নাম, 'আর্ধজাতি' বলিয়া কিছুই নাই। আর্ধভাষায় 

যাহারা কথা বাঁলতেন তাঁহারাই “আর্ধজাতি নামে সাধারণত 
আভাহত হইয়া থাকেন।* গ্রীক, ল্যাঁটন, গাঁথক, জার্মান, কেলএটক- পারসণক, 
সংস্কৃত প্রীত ভাষা আধভাবার অন্তর্গত । 


সংস্কৃত ভাষা ও ইওরোপায় আর্ধভাষার প্রধান কয়েকাঁটর মধ্যে মৌলক সামঞ্জস্য 
পগংজ্কৃত মূল আয. সর্বপ্রথম 'ফালপ্পো স্যাসোঁট (দ11000 98%88966) লক্ষ্য করেন। 
ভাবা হইতে উংপল্পঃ অদ্টাদশ শতাহ্দীর শেষভাগে (১৭৮৬ ধীঃ) সার উহীলিয়াম 


ইওর়োপায় ভাষা জোনসং (91: ভ111180 0798) গ্রীক, ল্যাটন, পারসীক, 


প্লাক, জ্যাটিন প্রভৃতির সং বিডির 
সহিত মৌলিক সদশ্য ২২৩ প্রভাত 'বাভন্ন ভাষায় মূলগত সাদশশ্য লক্ষ্য কাঁরয়া এগুলি 


একই মল ভাষা হইতে উৎপন্ন, এইরূপ আঁভমত দান করেন । 
সংস্কৃত ভাষাভাষাঁ আর্য গণের সাঁহত ইওরোপণয় অপরাপর আর্ধ-ভাষাভাষীদের যে 
মলগত এঁক্য ছিল, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই । 


যাহা হউক, আর্ধদের আঁদ বাসস্থান সম্পকে" আলোচনা কাঁরতে গিয়া কোন কোন 
পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষই আর্ধদের মূল বাসস্থান। এই মতবাদ গণনাথ ঝা, 
তিবেদ প্রভৃতি পশ্ডিতগণ কর্তৃক বিশেষভাবে সমাঁথত॥ তাঁহারা মনে করেন যে, 
মূলতানের দেবকী নদীর অববাহকা অগুল ছিল আযদের আদি 

ভারদের আদি $ 
বাসস্থান ভারতবর্ষে? বাসস্থান । বোদক যুগের আকর্ষণ 'সপ্ত লিম্ধু* তাঁহাদের নিজ 
দেশ বাঁলয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা 'ভিন্ন, তাঁহাদের রচনায় 
ভারতবর্ষ 'ভিন্ন তাঁহাদের আর কোন আদি বাসস্থান সম্পকে” কোন উল্লেখ নাই। এক 
দেশ হইতে অপর দেশে বসাঁত-বিস্তারের পর মানুষ সাধারণত বহুকাল ধারয়া নিজ 
মূল বাসস্থানের কথা ভুলিয়া যায় না। ভারতের পাশসঈদের কথা এবিষয়ে উল্লেখ 


+ ”/875812) 10 801000160 1808098৩, 19 0000119 10800110870 60 1806. 16 176908 
18080885 80৫ 0003108 60৫ 1871890889 2 800 11 %৩ 8১681. ০ 1080 180০5 ৪৫ 1], ৩ 
৪১০০৫ 20005 1)8% 4 106808 20 2001৩ (1081) 504-4১1581) 80660,” 1185 1012 : 
৬1৫৩, 26 72210 486, 2, 201. 
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করা হইয়াছে। ভাষাতত্তের দিক 'দিয়া বিচার কাঁরলেও, তাঁহারা বলেন যে, মূল 
আর্ধভাষার সর্বাধক শব্দসংখ্যা সংস্কৃত ভাষায় সান্লীবিষ্ট রাঁহয়াছে, এরূপ অপর কোন 
চি আর্ধভাষায় নাই। যেদের ন্যায় গ্রন্থাদি রচনার প্রয়োজনয় 
মানাঁসক উৎকর্ষ আর্ধজাঁতির অপর কোন শাখার ছিল না; ইহা 
হইতেও তাঁহারা মনে করেন ষেঃ ভারতবর্ষ হইতে উদ্বৃত্ত লোকসংখ্যাই দেশত্যাগ করিয়া 
ইওরোপের দিকে অগ্রসর হইয়ছল । এই উদ্বৃত্ত লোকসমাজের মধ্যে স্বভাবতই শ্রেষ্ঠ, 
মেধাযৃস্ত আর্ধগণ ছিলেন না। এই কারণে ভারতাঁয় আষগণই বেদের ন্যায় উচ্চস্তরের 
সাঁহত্য রচনা কাঁরতে সক্ষম হইয়াছলেন, কিন্তু অপরাপর আর্ধগণ তাহা পারেন 
নাই। খগ্বেদের ভৌগোলিক তথ্যাদি হইতেও স্পন্ট বুঝা যায় ষে, পাঞ্জাব ও উহার 
পাঁরপাঁশ্বক অণুল-ই ধিগ্বেদ যুগে আধঁদের বাসস্থান । অপর কোন দেশের উল্লেখ 
তাহাতে নাই। আর্ধভাষাগু'লির মধ্যে গলথ/য়াঁনয়ার ভাষা-ই প্রাচীন আর্ধভাষার 
অনুরূপ । এশবষয়ে তাঁহারা বলেন যে, অগ্রগাঁতর মম্থরতা বা অপরাপর জাত ও 
ভাষার সাহত যোগাযোগের অভাবহেতুই লিথুয়ানিয়ার ভাষা মূল আর্ধভাষার সাঁহত 
নৈকট্য বজায় ত্রাখিয়া চলিয়াছে। সর্বশেষে আর্ধদের বাসস্থান ভারতবর্ষে ছিল, 
এই ঘযান্ত খণ্ডনের তেমন কোন 'বরুষ্ধ যাান্ত নাই, এই কথাও তাঁহারা বাঁলয়া 
থাকেন। 
কিন্তু ডক্টর 'ীব. কে ঘোষদ প্রধানত তিনটি যান্তর উপর 'িভ'র কাঁরয়া আফদের 
আদ বাসস্থান ভারতবর্ষে ছিল না, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। প্রথমত» 
ভাষাতত্রেবের দক হইতে বচার কাঁরলে দেখা যায় যে, ইওরোপণয় মহাদেশের 
উর ঘোষের আঁভমত অপেক্ষাকৃত স্বজ্প-পাঁরসর এলাকার মধ্যে আর্ধভাষার 'বাভন্ন 
শাখা বিস্তার লাভ করিয়াছে, কিন্তু ইওরোপের বাঁহরে এই 
ভাষা ততটা ব্যাপকভাবে 'বিস্তার লাভ করে নাই। এক সংকীর্ণ পথ ধাঁরয়া আর্ধভাষা 
ধগ্বেদের যুগে ভারতবর্ষের পাঞ্জাব অঞ্চল পধ্ত বস্তার লাভ করিয়াছিল। ইহা; 
হইতে মনে হয় যেঃ আর্ধগণ ভারতবর্ষ হইতে ইওরোপের দিকে অগ্রসর না হইয়া ঠিক 
বিপরীত গাঁতি, অর্থাৎ ইওরোপ হইতে ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন। 
যা ণ্বতীয়ত, মূল আর্ধভাষার পাঁহত 'লিথুয়ানিয়ার ভাষার 
? [নিকটতম সম্পর্ক হইতেও উপাঁর-উত্ত সিদ্ধান্তই সমাঁথ-ত হইয়া 
থাকে । দিথুয়ানয়ার ভাষা-ই আর্যভাষার সহিত প্রত্যক্ষভাবে সম্পাঁকতি, সংস্কৃত ভাষা 
নহে। তৃতীয়ত, ভারতবর্যই যাঁদ আর্য-সভ্যতার আদি নিবাস ছিল, তাহা হইলে 
ভারতবর্ষের 'বাভন্ন অণ্চলে এখনও দ্রাবিড় ভাষা প্রচলন 'কিভাবে ব্যাখ্যা করা যাইবে । 
আর্ধদের আদিবাস এ-দেশে হইলে বাহিরে বিস্তারের পূর্বে আর্ধগণ নিশ্চয়ই 
ভারতবর্ষের সব্ঘ নিজ আঁধকার বিল্তার করিতেন, কিন্তু ভারতের দাক্ষিণ এবং 
উত্তরের কোন কোন অংশে অদ্যাবধি অনার্ধ বা দ্রাবিড় ভাষার প্রচলন আর্ধদের আদি 
বাসস্থান ভারতবর্ষে এবং এই হ্যান্তর অসারতা প্রমাণ করে। ইহা ভিন্ন, অপরাপর: 


ক 10৩, 7/6 78710 486, 0. 201-204, 


৪৬ ভারতের ইতিহাসকথা 


আর্ধভাষা অপেক্ষা সংস্কৃত ভাষার মর্ধন্য বর্ণ (৫9267819 )১ যথা, খা, ধু উঠ 
'ড., এ, র্‌? ষ: প্রভীতর প্রাধান্য ভারতীয় আর্যাষার উপর দ্রাঁবড় প্রভীত অনার্ধ 
ভাষার প্রভাব নরেশ করে। যাহা হউক, মহেঞ্জোদরো বা 'সিম্ধু সভ্যতার যুগের 
পূর্বে পাঁথবীর কোথাও আর্ধভাষার আঁস্তত্বের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। 
সুতরাং মহেজোদরো সভ্যতাকে যাঁদ আধ সভ্যতা বাঁলয়া প্রমাণ করা চলে, অথবা 
এ সময়কার ভাষাকে যাঁদ সংস্কৃত ভাষার আঁদ সংস্করণ বাঁলয়া প্রমাণ করা যায়, 
একমান্র তাহা হইলেই ভারতবর্ষ আর্যদের আদ বাসস্থান, এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা 
চলিবে। এবিষয়ে 'সিম্ধু উপত্যকায় প্রাপ্ত সীল্মমোহরের পাঠোম্ধারের পূর্ববাঁধ 
কোন কিছ: বলা সম্ভব নহে । 

এই সকল যুন্তর উপর নর কাঁরয়া ডক্টর ঘোষ বলেন যে, 
আর্গণ বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই 
মত-ই আঁধকতর গ্রহণযোগ্য । 
আর্যদের আঁদ বাসস্থান তাহা হইলে কোথায় ছিল-_এই প্রশ্ন স্বভাবতই উঠিবে। 
আরদের অথাৎ ইন্দো-ইওরোপীয়দের (&সথ, [09০ 


আধণগণ বিদেশ হইতে 
আগত 


অর্যদের একশাথার 


প্রাচ্যের দিকে, [07010980 ) যে-শাখা প্রাচ্যের দিকে বসাতি-বিস্তার কারয়াছিল 
অপরাটর পাশ্চাতোর উহা ইন্দো-ইরানীয় (1790-1780180 ) নামে পরিচিত । ইন্দো- 
দিকে অগ্রগাঁত ইরানীয় শাখা ইরান এবং ভারতবর্ষ পর্যন্ত বস্তার লাভ করে । 
আর্ধদের আঁদ অপর এক শাখা ইওরোপের 'দিকে অগ্রসর হয়। কোন্‌ আদ 
বাসভু সম্পর্কে স্থান হইতে আর্ধগণ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দিকে অগ্রসর 
মতানৈক্য হইয়াছিলেন, সে-বিষয়ে বিভিন্ন পাঁণ্ডিত াভন্ন মত পোষণ করেন। 

08000071059 40019106 71960-তে বলা হইয়াছে যে, ইন্দো-ইরানশয় আর্ধ 
কাপাডোসয়ার, . শাখার পূর্বপুরুষগণ চতুর্দশ (থাীঃ পুঃ) শতাব্দী পর্যন্ত 


আর্ধদের ইদ্দো-ইরানশয় এঁশয়া মাইনরের ক্যাপাডোপসিয়া (080)0০০1 ) স্থানে অবস্থান 
শাখার পুর্ব-পন্রুষদের কাঁরয়াঁছলেন। কিন্তু এ সময় পযন্ত ক্যাপাডোসয়ায় থাঁকলে 
পৃ লনা ১০০০ প্রীঃ পূর্বে খঞ্বেদীয় আধর্খাষগণ সম্পূর্ণ ভারতীয় 
হিসাবে খদ্বেদ রচনা কারলেন কিভাবে ? ইহা ভিন্ন, খগ্বেদে যে- 
সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়, উহা অন্তত প%দশ শতাব্দীর সমসামায়ক। সুতরাং 
চতুর্দশ শতান্দী পর্যন্ত ভারতীয় ইরানীয় আযগ্গণের পর্বপুরুষগণ ক্যাপা- 


ডোঁসিয়ায় ছিলেন একথা গ্রহণযোগ্য নহে। 


আবার খরসঃ পৃঃ অন্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে (১৭৬০ খ্রীঃ পঢঃ ) ক্যাসাইটগণ 
হারজফেন্ড-এর মতে (:891699) যখন ব্যাবিলন দখল করে, তখন তাহারা 'সদারয়াস, 
খুপঃ পুঃ অন্টাশ. (সূ) শব্দাট ব্যবহার কাঁরত, সেই প্রমাণ পাওয়া 'গয়াছে। ইহা 
শতকের দ্বিতীয়ভাগে হইতে এ্রাতহাসিক হারজফেন্ড ( 5.%:80619 ) এই সিদ্ধান্তে 
এপ উপনীত হইয়াছেন যে, ক্যাসাইটগণ আর্যদের 'নকট হইতে 
টিনিটি & শব্দটি শাখয়াছিল এবং স্বভাবতই অষ্টাদশ শতাব্দীর 
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দ্বতীয়ভাগে পাশ্চম-এশিয়ায় আর্ধগণ বসবাস কারিতেন। কিন্তু এইরূপ সামান্য 
সাদশ্যের উপর ভর করিয়া কোন 'স্থরাসম্ধান্তে পেশছান যাযন্তযৃন্ত হইবে 
না। এতিহাঁসক হার্ট (17176) “সরিয়াস শব্দের ব্যবহার ও 
হার্ট-এর মতে ইওরোপ 'সাঁরয়ার রাজগণের আর্ধসুলভ নামকরণ হইতে এই 'সিম্ধা্তে 
খন উপনীত হইয়াছেন যে, খ্রীষ্টের জন্মের অন্তত পণ্চদশ শতাম্দী 
আঁতরম কারা পূর্বে আর্ধগণের এক শাখা-ইন্দো-ইরানীয়গণ, ইওরোপ 
পুবদকে অগ্রগ্গাত হইতে ককেশাস পর্বত আঁতক্রম করিয়া প্রথমে ইরান এবং পরে 
ভারতবর্ষে প্রবেশ করে।, 'কিম্তু এডোয়ার্ড মেয়ার (70077810 
14959: ) বলেন যে, আর্ধগণ পাশ্চাত্য দেশ হইতে প্রাচে)র 'দিকে অগ্রসর হইয়া পামণর 
মালভুমিতে আনিয়া বসবাস কাঁরতে থাকেন এবং সেখান হইতে তাঁহাদের এক শাখা 
ৃঁ ইরান ও ভারতের 'দিকে অগ্রসর হয়ঃ অপর শাখা মেসোপটা'ময়া 
অতোগাদনেরগের প্রভীত পাশ্চম-এাঁশয়ার দেশগ্মীলতে বর্ীত-বিস্তার করে 
ইন্দোইরানপদের" ইন্দো-ইরানীয়দের পাঁশ্ম-এশিয়ায় বসাতশীবস্তারের মতবাদ 
সার্ারক বাসভ্াম. ওলডেনববার্গ, কীথ, ফ্েডাঁরকণ ব্র্যান্ডেনস্টন্‌ (92550909691) 
প্রীত এীতিহাঁসকগণও সমর্থন করেন। সুতরাং ইহা বলা 
যাইতে পারে ষে, ইন্দো-ইরানীয়গণ তাঁহাদের আদ বাসস্থান পামীর মালভূমি 
(হার্জফেল্ড-এর মতে রুশ-তুকীন্তান) হইতে মোটামুটি 
২০০০ খ£ পবান্দে ২০০০ ধ্রাঃ পূবাব্দে ভারতের দিকে এবং পাঁশ্ম-এশিয়ার দিকে 
আর্ধদের ইরান ও 
ভারতব্* এবং পাঁণিম- অগ্রসর হইয়াছলেন। সময়ের দিক দয়া এইরূপ হওয়াই 
এঁশরায় ্তাত.:. আঁধকতর য্যান্তয,ন্ত। কারণ ভারতীয় আর্যদের খণ্বেদীয় 
সভ্যতা ১৫০০ খ্রীঃ পূবা্দেই সম্পূণ" ভারতীয় রূপ লাভ 
করিয়াছিল। 


[িন্তু আর্যদের আদ 'িনবাস কোথায় ছিল, সেই প্রশ্নের জবাব ইন্দো-ইরানীয়দের 

ভারতবর্ষ ও পাশ্চম-এশিয়ার দিকে বস্তার হইতে পাওয়া যাইবে না। পূবাঁদকে 

অগ্রসর হওয়ার পথে পামীর মালভাঁম বা বিক্প মতে রূশ- 

আৰ দেয় আদ তুকাঁস্তানে ইন্দো-ইরানীয় আধশাখা কিছুকাল অবস্থান 

বাদস্যান ফোথার£  কাঁরিয়াছল বটে, িম্তু কোন্‌ আ'দস্থান হইতে তাহারা এবং যে- 

শাখা ইওরোপের দিকে গিয়াছিল সেই শাখা প্রথমে বসতি-বিস্তারের জন্য বাহির 
হইয়াছিল ? 


ভাষাতত্বের দিক হইতে বিচার কাঁরয়া এরীতহাসিক হার্ট (7717) এই সিদ্ধান্তে 
1ভস্ট্‌লা নদশর উপনণত হইয়াছেন যে, আঘ““ণ তাঁহাদের বসাঁত-ীবস্তারে বাহর 


অববাহকা অণ্চল হইবার পূব ভিষ্টুলা নদীর অববাহকা অণুলে বাস করিতেন। 
িথুয়ানিয়াবাসীদের ভাষার সাঁহত মূল আর্ধভাষার নিকটতম সম্পর্ক লক্ষ্য কারয়া 
লথুরানয়ার কেহ কেহ আধ্দের আদি বাসস্থান 'লিথুয়ানয়ার নকটবতাঁ 


নিকটবতর্দ কোন. কোন চ্ছানে 'ছিল বাঁলয়া মনে করেন। আবার কেহ কেহ 
স্থানঃ জামান? জামিন আর্ধদের আঁদ বাসচ্ছান ধাঁলয়া দাবি করেন। কিন্তু 


৪৮ ভারতের ইতিহাসকথা 
ব্রযাপ্ডেনস্টিনের মতে প্রাচীনতম আধভাষা আলোচনা কাঁরলে উহার শন্দগগাল 


আরল সাগরের দাক্ষণে হইতে আধদের আঁদ বাসভূমি পর্বতমালার পাদদেশে অধাচ্ছিত 
এক ছিল, এইরূপ ধারণা জন্মিয়া থাকে। ব্র্যাণ্ডেন-স্টিন মনে 
আঁদ বাসভাম করেন যে, এই পর্বতসঙ্কুল দেশ হইল আরল সাগরের দীক্ষণন্ছ 
আর্ধদের দুই শাখার খিরুঘজ- পার্বত্য অগচল। এই আদ বাসস্থান হইতে ইন্দো- 
বিভন্ত ১ ইন্দো- ইরানীয়গণ পুবাঁদকে এবং অপর এক শাখা পশ্চিমাদকে নূতন 
রর রনি বাসস্থানের অন্বেষণে বাহর হইয়াছিল। পশ্চিমাঁদকে যে শাখা 
ইওরোপ-আভমুখশী অগ্রসর হইয়াছিল উহা অক্পকালের মধ্যেই দুই দলে 'বিভক্ত 
শাখা নার্ডক ও হইয়া পাঁড়য়াছিল। এই দুইয়ের এক দল উত্তর 'দকে অগ্রসর 
ইউক্রেন এবং উহার হইয়া পরবতাঁ কালে নাক (2০:9108) নামে পরিচিত হয় 
দাক্ষিণ ও পণ্চিম এবং অপর দল ইউক্রেন এবং উহারও দাঁক্ষণ এবং পশ্চিমে বিস্তার 
অগ্চলের আর্ধ_-এই 

দুই ভাগে বভনত লাভ করে। 


প্রান আর্ধদের বসাঁত-বভ্ভার (1106 7781]5 415 &7। 99619776715 ) £ 


প্রাচীন আর্ধদের উত্তর-ভারতে বসাঁত-বিস্তার সম্পকে সহস্পন্ট ধারণা-লাভের 
প্রয়োজনীয় ভৌগোলিক তথ্যাদি ধগ্বেদের স্তোন্র-হইতে পাওয়া যায়। এই সকল 


খাগ্যেদে আর্ধদের 
বসাতচ্থানের উল্লেখ 


স্তোত্রে আর্যদের বাসভূমর ভৌগোলিক নাম ও বর্ণনা হইতে 
প্রাচীন ভারতে আর্ধদের বসাঁতি ও তাহাদের ক্রিয়াকলাপের 
কেদ্দ্রগ্ীল সম্পর্কে অনেক 'কছ জানা ষায়। কম্তু ইহা মনে 


রাখা প্রয়োজন যে? খাগ্বেদ ভূগোল-গ্রদ্থ নহে, সুতরাং খশ্বেদে যে-সকল স্থানের 
উল্লেখ নাই, সে-সকল স্থানে আর্ধদের বসাঁতি 'বস্তৃত হয় নাই, এইরূপ মনে করা 
যুন্তিষুন্ত হইবে না। 

ধগ্েদে উীল্লাখত খাখ্বেদে উীল্লাখত পর্বত, নদী, জাতি, দেশ, রাজ্য প্রভৃতির 
স্থানসমুহের সাঠক  পাঁরচয় হইতে আর্ধদের!বসাতস্থান নির্ণয় করা সকল ক্ষেত্রেই 
পারচয় পাওয়া সম্ভব সাঁঠক হওয়া সম্ভব নহেঃ বলা বাহল্য। ইহা ভিন্ন, যে-সকল 
টাকি স্থানের উল্লেখ খগ্বেদে নাইঃ সে-সকল স্থানেও যে আধগণ 
আর্ত অসম্ভব নহে কি করেন নাই, এইরূপ মনে করাও যুভ্তিযুক্ত 

না 


হিমালয় পবতের উল্লেখ খখ্বেদে পাওয়া যায় । হিন্দুদের ধর্ম ও জীবনের উপর 
রাজ দত নদ-নদীর প্রভাব যে অত্যাধক, তাহা বেদে মোট ৩১ট নদ-নদীর 
পরত ও নদ-নদী. উল্লেখ হইতে অনুমান করা যায়। এই ৩১টির মধ্যে ২৫টির 
নাম-ই খপ্বেদে পাওয়া যায়। খাগ্বেদে টীল্লখিত নদ-নদীর মধ্যে 

আঁধকাংশই 'সিম্ধুনদের শাখা-উপশাখা । 'সম্ধু উপত্যকার নদ-নদ” 'ভিন্ন গঙ্গা, যমুনা, 
পাঞ্জাবের গণ্নদদী. সরস্বতাঁ, সরহ; প্রন নামেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। পাঞ্জাবের 
প% নদীর উদ্লেখও বেদে পাওয়া যায় । যথা £শতুদ্রী (শত্ছু ) 


আরদের আগমন £ যোদক সভ্যতা ৪৯ 


বিপাশ (বিপাশা ), পকশনী (রাভ? ), আঁসাকনী (চিনাব ) ও 'িতস্তা (বিলাম )। 
এই সকল নদা'র অববাহকা অষ্চলে আর্যদের বসাঁত বিস্তৃত ছিল, ইহা সহজেই অনুমান 
শপ্তাসম্ঘব অগল. করাবায়। খাগ্বেদে সপ্তাসম্ধব' নামে যে-দেশের উল্লেখ 

রাঁহয়াছে, উহা পাঞ্জাষের পাঁচাট নদী এবং 'সিম্ধু ও সরস্বতী 
অববাহিকা অণ্ুল লইয়া গঠিত 'ছিল বাঁলয়া মনে করা হয়। লাড্‌উইগ (17001£ ) 
ল্যাসেন (1558590 ), হুইটাল ( ভ10161০5 ) প্রভাতি এীতহাসিকগণ “সপ্তসিম্ধব'-এর 
সাতটি নদীর মধ্যে সরস্বতীর স্থলে আমনদারয়া নদী যোগ করিবার পক্ষপাতী । 
খগ্বেদে উীল্লখিত কুভা (কাবুল ) গোমতাঁ (গুমাল ), ক্ুমু (কুররম) প্রভাত 
হইতে আমু্দারয়া নদীর পাঁরচয় বোদক আর্যদের যে জানা ছল, তাহা বুঝিতে 
পারা যায়। 


বোদক যুগের আর্যদের বসাঁতির ও কার্যকলাপের প্রধান অণ্ল 'ছিল পাঞ্জাব । 
বৃহ এ-বিষয়ে অবশ্য মতানৈক্য রাহয়াছে। বাংলাদেশে যোদক 
আসাম দব্চণতা,  আর্ধগণ বসাঁত-বিস্তার করেন নাই বালয়াই অনুমান করা হয়। 
জলা তারাদের কারণ খখ্যেদে 'সংহের উল্লেখ বাহয়াছেঃ কিম্তু বাংলাদেশের 
বসাঁত বিস্তৃত হয় নাই ব্যাঘ্রের উল্লেখ তাহাতে নাই । বাংলাদেশ আসাম, দাক্ষিণাত্য 
প্রভীতি অণ্চলে আর্ধদের বসাতি-ধিস্তার পরধতাঁ যুগের ঘটনা, 

এবিষয়ে সন্দেহ নাই । | 


খগ্বেদে দাস' বা দস্যুদের সাহত আর্ধদের আবশ্রাম যুদ্ধ-বিগ্রহের উল্লেখ পাওয়া 
আর্-অনার্ধদের যায়। এই যুদ্ধ-বগ্রহে আর্ধগণ দাস” বা দস্যগণ--অর্থাৎ 
সংঘ £ আর্দের  অনার্ধদের পরাজিত কারয়া পূবদকে অগ্রসর হইতে থাকে । 
পূরবাদকে ক্তিতি ফলে, ক্রমে পাঞ্জাধের গুরুত্ব হাসপ্রাপ্ত হইয়া পর্ব-ভারতীয় 
দেশসমূহের গুরুত্ব বৃদ্ধির পারচয় ব্রাঙ্মণ-গুলিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ-রচনার 
যূগে অথাৎ ১৫০০ হইতে ৮০০ ঘ্রীঃ পূবান্দের মধ্যে মধ্যদেশ 
বাঁধের. অর্থাৎ সরস্বতী নদী হইতে গঙ্গার দোয়াব প্যস্ত সমতলখন্ড 
| আর্ধদের প্রধান বসাঁতস্থল হিসাবে বিবেচিত হয়। কুরুক্ষেন্র, 
মগধ কোশল, কাশ, 'বিদেহ, অঙ্গ প্রভৃতি রাজ্য এ সময়ে গুর-ত্ব জন করে। ব্রাহ্ধণ 
যুগে কুর্‌ ও পাণ্চালগণ-ই 'ছিল সবাপেক্ষা শান্তশালী আরশাখা । 
সপ [দেহ ধা উত্তর-ীবহার হইতে জা করিয়া ১৮৫০৮, 
৪৯৮ পূর্-বহার, বঙ্গদেশ প্রভীত স্থানে প্রীঃ পু ৪০০ অন্দের প্‌ 
০৮২৮৯০০ আর্যদের আঁধকার স্থাপিত হয় নাই বাঁলয়া মনে করা হয়। এই 
বসাঁত-বস্তা অঞ্চল প্রাচ্য বা প্রাচী নামে পাঁরাচিত 'ছিল। কালক্রমে এই অণুলে 
রর এবং ব্রক্ষপূত্র ও ইরাবতী নদীর উপত্যকায়ও আর্ধদের বসাত 
বিস্তৃত হয়। কাঁয়াবাড় উপদ্থীপের সৌরাপ্ট, অবস্তা অর্থাৎ বর্তমান মালব প্রদেশ 
এবং 1সিম্ধৃ-উপত্যকার নিম্নে অবাঁস্থিত সৌধার রাজ্যে আর্য অধিকার বিস্তৃত হইতে 
আরও গিছূকাল বিলম্ব হইয়াছিল । 


' ফু. ব. (১ম থণ্ড £ ১ম ভাগ ১--৪ 
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আর্ধদের আগমন £ বোৌদিক সভ্যতা ৫১ 


আনূমানিক খ্রীঃ প্‌ঃ ২০০ অন্দের মধ্যে 'হমালয় হইতে বিদ্ধ্য এবং বঙ্গোপসাগর 
টানা হইতে আরব সাগর পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগে আর্ধদের আঁধকার 
উজ স্থাপিত হয়। এ সময় হইতেই এই বস্তীর্ণ ভূভাগ আর্াবর্ত 
নামে পাঁরচিত। 
কালক্রমে আযগণ 'বন্ধ্যপর্বত আঁতক্রম কাঁরয়া দক্ষিণ 'দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। 
অগন্তা মুনির কাঁহনী এবং রামায়ণে বা্ণত রামচন্দ্র কাহনী হইতে আর্যদের 
দাঁক্ষণ-ভারতে আভষান সম্পর্কে জানতে পারা ঘায়। অবশ্য আযণ্গণ দাঁক্ষিণাত্যে 
সর্ব আঁধকার বা প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হন নাই। দাক্ষিণাত্যে 
পৃ যে-স্কল আর্ধবসাঁত চ্ছাঁপত হইয়াছিল, সেগ্ীলর পাশাপাশি বহু 
আর্ধদের বসাঁত অনার্ধরাজ্যও টাকিয়া 'ছিল। অন্ধ, পুিন্দ, নিষাদ প্রভৃতি 
_ অনার্ধজাতির বিভিন্ন শাখার উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহা ভিন্ন, 
শবন্ধ্যপর্বতের শবর নামে অপর একাঁটি অনার্ধ শাখার উল্লেখ রাঁহয়াছে। একেবারে 
দক্ষিণ সীমায় তামিল, কানাড়া ও মালয়ালম- ভাষা-ভাষা দ্রাধিড়গণ বাস কারত। 
আর্যদের সাহিত্য £ আধদের প্রাচীনতম সাহত্যের নাম বেদ। ণধদত শব্দের 
অর্থ (জ্ঞান ) হইতেই “বেদ* নামের উৎপাত্ত। বেদ চা'রিটি £ যথা $--খধাপ্বেদ, সামবেদ, 
যজবেদ ও অথর্ববেদ। এই চারাট বেদের মধ্যে খাণ্বেদই 
৯/১০২২০৪ সর্বপ্রথম রচিত হয়। ইহাতে এক হাজারেরও বোঁশ স্তোন্ 
যজংও অথর্ব ' আছে। প্রাকৃতিক বর্ণনা, প্রাকীতক দেবদেবীর স্তুতিগানই বেদের 
[বিষয়বস্তু । সামবেদের স্তোন্রগুলির আঁধকাংশই খগ্বেদ হইতে 
সনকাঁলত। যজ্জকের সময় সামবেদের স্তোন্রগ্ীল গানের ন্যায় সুর সহযোগে উচ্চারিত 
হইত। যজ্ষেদে যাগ-যজ্ঞের ক্রিয়াকলাপের মন্ত্রাদ রাহয়াছে। ধযোদক সাহিত্যের 
চতু্থ গ্রন্থ হইল অথর্ববেদ। ইহাতে সষ্টিরহস্য পাঁথবাী-স্তর, চাকৎসার মন্ত্র 
কো অপৌরুবের এবং নানাপ্রকার রহস্যজনক সংকেত ও মন্ত্াদ রহিয়াছে । প্রাচশন 
কাল হইতেই 'হন্দুরা ব্যাস করেন যে, বেদ ভগবানের বাণ ; 
বেদের মন্ত্রগল মানুষের রচনা নহে। এজন্য বেদ গোঁড়া হিন্দুদের নিকট 
“অপৌর.ষেয়” পনত্য*। ভগবানের 'নকট হইতে শ্রতবাক্য বাঁলয়া বেদের অপর নাম 
শ্রীত' । কম্তু পরবতর্ট কালে রাঁচিত বেদাঙ্গ ভগবানের মুখাঁনঃসত বাণন 'ছিল না। 
সেগুলি ঞীতহা হিসাষে স্মরণ কাঁরয়া রাখা হইত বাঁলয়া “স্মৃতি” নামে পারিচিত। 
প্রত্যেকটি যেদ নধাহতা, ব্রা্ষণ, আরণ্যক ও উপনিষদ, এই চার ভাগে বিভন্ত । 
সংহতা অংশ পদ্য 'লাখত। দেবতাদের স্তুতিগান লইয়া সংহতা রচিত। চাঁরাট 
বেদের চারাট সংহতা আছে । এইভাবে চারি'টি বেদের চাঁরাঁট 
সট ব্রাহ্মণ আছে। ব্রাহ্মণে ঘাগ-যজ্ঞের বাঁধ বাত আছে। রব্রাঙ্গণ 
আরণাক ও উপানষদ প্রধানত গদ্যে লাখত। পরবরাঁ যুগে আরণ্যক ও উপানষদ-_ 
এই দুইটি ভাগ রাঁচত হয়। বোদক রাঁতি অনুসারে যাঁহারা 
ব্ধ বয়সে অরণ্যে বাস কাঁরতেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই যাগ-যজ্জের জাটল অনুষ্ঠান 
পালন কারতে সমথ“ হইতেন না। তাঁহাদের মানসিক উৎকর্ষের জন্যই আরণ্যক রচিত 
হইয়াছিল। আরণ্যকের সারাংশের উপর 'ভাঁত্ব কাঁরয়া ষে-দার্শীনক টিস্তার উদ্ভব 


&২ ভারতের ইীতহাসকথা 


হইয়াছিল, তাহাই উপানিষদ নামে পাঁরচিত। উপাঁনষদ যোদক সাহত্যের শেষ ভাগ 
বালয়া উহা বেদান্ত ( অথাৎ বেদের অন্ত ) নামেও পরিচিত। 
1বশুম্ধভাবে যেদপাঠ ও বোদক যাগ-যজ্জের নিয়মাবলীর সংাক্ষপ্তসার হিসাবে 
জোভান পরবতাঁ কালে ছয়াট যেদাঙ্গ ও ছয়টি দর্শন ( বড়দর্শন ) রাঁচিত 
হয়। যেদাঙ্গ ও যড়দর্শন একন্লে সন্র-সাহত্য নামে আভাঁহত 
হইয়া থাকে । 
যেদপাঠের জন্য যে-ছয়টি বিদ্যার প্রয়োজন ছিল, তাহা বেদাঙ্গ নামে পাঁরচিত। 
এই ছয়টি বেদাঙ্গ হইল £ (১) শিক্ষা £ এই শাস্ত পাঠ কাঁরলে যোদক বর্ণগুলর 
বোদা $ (১) শিক্ষা, বিশুদ্ধ উচ্চারণ জানা যায়। (২) ছন্দ £ ইহাতে বোঁদক ক্তোন্র- 
(হ) ছন্দ, (৩) ব্যাকরণ, গুলির ছন্দ সম্পর্কে আলোচনা কল্পা হইয়াছে । €৩) ব্যাকরণ £ 


(৪) নির্ত, এই শাস্ত্রপাঠে 'বিশুদ্ধভাবে ভাষা ব্যবহার কারবার নিয়ম জানা 
সপ যায়। (8) 'নিরুস্ত £ শব্দের উৎপাত্ত কিভাবে হইয়াছে তাহা? 
ধনর্ন্তসত্রে দেওয়া আছে । (৫) জ্যোতিষ £ এই শাস্ত্র হইতে 


গ্রহ-নক্ষন্রাঁদ সম্পর্কে অবগত হওয়া যায় ॥ (৬) কল্প £ কঙ্পসত্র বোঁদক যাগ-যজ্ঞাদির 
অনষ্ঠান, গৃহস্থের কর্তব্য, আর্ধদের সমাজে পালনীয় নিয়মগ্যীল বার্ণত আছে ॥ 
কঙ্গপ নানা অংশে 'বভন্ত; যথাঃ শ্রোতসতব্র--এগুলি যাগ-যজ্কের 'নিয়মগুলর 
সঞ্ফলন। গৃহাসত্র-গৃহীর দৈনন্দিন জীবনযাপনের প্রণালী, নামকরণ? উপনয়ন, 
িধাহ প্রভাতি অনুষ্ঠানের নিয়মাবলী এগুতে পাওয়া যায়। ধর্মসত্র- ইহাতে 
সমাজ ও রাশ্ট্রশাসন সম্পর্কে বণ“না রাঁহয়াছে । এই ধমসঘ্রের উপর ভীত্ত কারয়াই 
পরবরঁ কালে মন:সধাহতা প্রভৃতি গ্রন্থ রাঁচিত হইয়াছিল । এই সকল ধর্মশাস্্ 'স্মৃতি, 
নামেও পাঁরাঁচিত। ধর্মশাস্ ভিন্ন আর্যগণ অর্থশাম্ত্ঃ সঙ্গীতশাম্তঃ নাট্যশাদ্র, 
ধনূবেদ, হস্তিশাস্ত্ঃ অন্বসত্র, স্থাপত্যাবদ্যা প্রভাতি নানাপ্রকার বিদ্যা ও জ্ঞানাবজ্ঞান 
সম্পর্কে বহু মূল্যবান গ্রম্থ রচনা কাঁরয়া গিয়াছিলেন । শহলবসুত্রে যজ্ঞবেদী 'নিমাণের 
নরেশ রাঁহয়াছে। ইহা হইতেই হিন্দু-জ্যামাঁতর উদ্ভব হইয়াছে। 
বড়ার্শন £ (১) সাং্য,. উপাঁনষদের গভীর তত্বগালর ব্যাখ্যা ও আলোচনা হইতেই 
(২) যোগ, (৩) ন্যার়, ৃহন্দু দর্শনশাস্ত্রের উৎপাত্ত হইয়াছে । হিন্দু দর্শন ছয়াট ভাগে 
(৪) বৈশোধক, [িভন্ত, যথা--(১) কাঁপলের সাংখ্যদর্শন, (২) পতঞ্জালর যোগ- 
রি ২৮৫ শাস্ত্র, (৩) গোতমের ন্যায়শাস্ব্ঃ (8) কণাদ-প্রণীত যৈশোষক দর্শন, 
| (৫) জৈমিনীর পূর্ব-মীমাংসাঃ (৩) বেদব্যাসের উত্তর-মীমাংসা বা 
যেদাম্ত-দর্শন। 
প্রাচখন 'হন্দুগণ বেদের শ্লোকগুলি শ্বানয়া শুনিয়া কণ্ঠস্থ কারতেন। তখন 
এগ্াঁল 'লাখতাকারে প্রকাশিত হয় নাই। বেদের ন্যায় বিশাল চারটি গ্রন্থ তাঁহারা 
বংশ-পরম্পরায় কণ্ঠচ্ছ কাঁরয়া রাখতে পাঁরয়াছিলেন, ইহা হইতেই 
পিক বেদের প্রাত তাঁহাদের অগাধ শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায় । ভারতের 
ৃহন্দুগণ আজও বোঁদক গ্রন্থগ্যালর প্রাত অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল । 
ম্দূদের দৈনা্দন জীবনের ক্রিয়াকলাপ, যথা £ আহক, পূজা-পার্বণ, যাগ-যজ্ঞ, 
উপনয়ন, বাহ, শ্রাম্ধ প্রভৃতির মন্ঘ্াঁদ প্রায় সবই বোদিক সাহত্য হইতে গুহণীত ॥ 


আরদের আগমন £ যোদক সভ্যতা ৫৩ 
খাগ্েদের ফুগে আর্যদের ধর্ম) সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনশাঁত, অর্থনগাঁত (81611810, 


90989659 0010879 20110081 9961) 810 17500110125 00116 ০875 ৮6019 
₹১০1০00) 


ধর্ম £ তপোবনে ভারতীয় আর্ধ-সভ্যতার জন্ম হইয়াছিল। স্বভাষতই প্রকৃতি ও 
প্রাকাতিক প্রভাব তাঁহাদের জীবনের সকল দিক প্রভাবিত কারয়াছিল। ধর্মের ক্ষেন্রে 
এই প্রভাব অত্যাধক পাঁরলাক্ষত হয়। আর্যগণ প্রাকীতিক শল্তি- 
' শ্ালকে দেব-দেবীরূপে কল্পনা কাঁরয়া উপাসনা করিতেন । 
আলোর উৎস সূর্য বা মন্ত্র, সূর্যালোকে উদ্ভাঁসত সুনীল আকাশের দেবতা দ্যোঃ, 
জলের দেবতা বরুণ, বায়ুর দেবতা মরু, উষা, পাঁথবা, সরস্বতাঁ, আগ্ন প্রভৃতি ছিলেন 
আর্যদের উপাস্য দেব-দেবী॥। দেবতাদের মধ্যে প্রধান 'ছিলেন ইন্দ্র ও বরুণ। প্রাচীন 
রোমান ও গ্রকদের সাঁহত আর্যদের ধর্ম-ীবষয়ে কতক কতক মিল দোখতে পাওয়া 
যায়। গ্রক দেবতা এ্যাপোলো (4০11০ ) ছিলেন সূর্যদেষতা । তাঁহাদের আকাশের 
দেবতা ছিলেন জিউস (69০৪) । রোমানদেরও সেইরূপ আকাশের দেবতা ছিলেন, তাঁহার 
নাম ছিল “জ-ীপটার” (169: )। বিভিন্ন দেব-দেবীর উপাসনা কারলেও আর্যরা 
ি*বাস করিতেন যে, সকল দেবতাই এক আঁদ্বতায় মহাশীন্তরই 'বাভন্ন প্রকাশ মান । 


স্তব-স্তুঁতির সঙ্গে আগ্নতে আহীত দান ছিল আর্যদের ধমচিরণ প্রণালী । বেদীর 
উপর হোমাগ্ন জবালিয়া স্তব-স্তুঁতির পর মন্ত্রপাঠের সঙ্গে সঙ্গে ঘৃত, দুগ্ধ, স্টক 
প্রভীতি আহনীত দেওয়া হইত। যাগ-যজ্ঞের সময় পশুবাঁল দেওয়া 
৫ ধমচিণ হইত এবং সোমলতার রস পান করা হইত। সোমরস ছিল এক- 
প্রকার মাদক পানীয়। যাগ-যজ্ঞাদর কালে পশহবাঁল দেওয়া 
এবং মার্তপ্‌জা অনার্ধদের ধমাচার হইতেই ক্রমে আর্ধসমাজে প্রবেশ করিয়াছল | আর্য- 
অনার্ধ ধর্মের সধামশ্রণেই হিন্দুধর্মের উৎপাঁত্ত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। ক্রমে বোঁদক 
নিত ও যাগ-যজ্ঞ ও মন্ত্রাদ এত. দীর্ঘ এবং জটিল হইয়া উঠে যে, পজা 
| ও যজ্ঞাদর জন্য গবশেষজ্ঞদের প্রয়োজন হইয়া পড়ে । ফলে আর্ধ- 
সমাজে পুরোহত সমাজের উৎপাঁত্ত ঘটে। কালরুমে ইহারা ধর্মসংকান্ত ক্রিয়াকলাপ 
প্রভৃতির 'নদে'শক এবং ধর্মের রক্ষক হইয়া উঠিলেন। 
সমাজ £ বণাশ্রম £ আর্যগণ যখন প্রথমে. এ-দেশে প্রযেশ করেন তখন তাঁহাদের 
মধ্যে কোনপ্রকার শ্রেণীভেদ ছিল না। তাঁহারা ছিলেন গোরকান্ত, দর্ঘকায়, উন্নত 
নাঁসকাযস্ত এবং দোখতে সন্দর। ভারতের আদিম আঁধবাসীরা 'ছিল কৃষণকায়। 
কৃষ্ণকায় আদম আঁধবাসিগণকে পরাজিত করিয়া আযগণ যখন ভারতে আঁধকার হ্থাপন 
করিতে সমর্থ হইলেন তখন আর" ও অনার্য এই দই শ্রেণীর সৃষ্টি হইল। প্রথমে 
কেবলমাত্র বর্ণ অর্থাৎ দেহের রংয়ের 'ভাত্ততেই শ্রেণীবিভাগ হইয়া- 
মা, ছিল। কিন্তু ক্রমে সমাজ-জীবন জটিল হইতে লাগিল এবং 
বৈশ্য ওশ্‌্র' ' লোকসংখ্যা বাঁম্ধ পাইতে লাগিল । ফলে কর্মক্ষমতা ও বৃত্তি 
অর্থাৎ গুণ-কর্ম অনুসারে সমাজ চারাটি শ্রেণীতে 'বিভন্ত হইয়া 
পাঁড়ল। পজা-পার্বণ, যাগ-যজ্ঞ এবং শাস্ত্রপাঠে যাহারা পারদর্শী ছিলেন? তাঁহারা 


আধদের দেবতা 


৫৪ ভারতের ইতিহাসকথা 


হইলেন ত্রাঙ্মণ ; অস্ত্রশস্ত্র ব্যযহার, দেশরক্ষা ও দেশশাসনে যাঁহারা পারদার্শতা অর্জন 
কাঁরয়াছিলেন, তাঁহারা ক্ষ্িয় নামে পাঁরাঁচিত হইলেন । যাঁহারা ব্যবসায়-বাণিজা, কাঁষ 
ও পশুপালন কাঁরতেন, তাঁহাদের নাম হইল বৈশ্য । এই 'তিন শ্রেণীর সেবার কার্ষে 
যাহারা রত 'ছল তাহারা শর নামে পারাঁচিত হইল । এইভাবে ব্রাহ্মণ, ক্ষান্তীয়ঃ বৈশ্য ও 
শদদ্র এই চাঁর বর্ণের বা শ্রেণীর উদ্ভব হইলেও তাহাদের মধ্যে জাতপ্রথার কোন 
কঠোরতা ছিল না। এক শ্রেণীর লোক নিজ বত্ত ত্যাগ করিয়া 
৭৮৯ অপর শ্রেণর বাত্রিগ্রহণ বা 'বাভন্ন শ্রেণণর মধ্যে বিধাহাদি-সম্দন্ধ 
স্থাপনের কোন বাধা 'ছিল না। ক্ষান্রয় [ব*ষামন্রের ব্রাঙ্গণত্ব লাভ, 
ক্ষান্নয় কন্যা সুকন্যার চ্যবনের সাঁহত 'ববাহ জাতি বা জন্মের উপর নিভরশঈল 
ছিল না--কাজ ও কাজের প্রয়োজনীয় ক্ষমতার উপর নিভ“র কাঁরত, ইহা প্রমাণ 
করে। 
আর্যদের সমাজ £ চতুরাশ্রম £ আর্য সমাজের উপরস্থ তিনটি বণ" বা শ্রেণীর, 
যথা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য-_জীবন চারটি ভিন্ন ভিন্ন পধঁয়ে বিভন্ত ছিল। এই 
চাঁরাঁট পষয়ি চতুরাশ্রম নামে পাঁরচিত। এগনালর প্রত্যেকাটর জন্যই কতকগৃলি বাঁধা- 
ধরা নিয়ম-কানুন ও আচার-আচরণ ছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের এই সকল 
মানিয়া চলিতে হইত। প্রথম আশ্রম বা জীবনের প্রথম পধাঁয়ের নাম ব্রম্ষচ্য । এই 


জশবনের চাঁর সময়ে প্রত্যেক পুরুষকে উপনয়ন গ্রহণ করিয়া গুরুগৃহে গুরুর 
পরার £ (৯) ব্র্ষর্য২ পাঁরবারক জীবনের সুখ-দুঃখের সাঁহত.সমান অংশ গ্রহণ করিয়া 
(২) গাহ ছা, ছান্রজীবন যাপন কাঁরতে হইত। ব্র্ষচর্য আশ্রমে আঁত সাধারণ- 
(৩) বানপ্রন্থ ও 


ভাবে অনাড়ম্বর ও ভোগাঁবলাসহশন পাবন্ন জীবন যাপন কারবার 
রীতি ছিল। এইভাবে থাঁকয়া গুরুর নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন সমাপ্ত 
হইলে অর্থাৎ বর্মচর্য পর্যায় শেষ হইলে স্বগহে 'ফাঁরয়া গাহস্থ্য আশ্রম অথাৎ গৃহীর 
জীবনে প্রবেশ কাঁরতে হইত । শীববাহাঁি কাঁরয়া স্ত্ী-পুত্রাদসহ সংসারধর্ম পালন 
করাই ছিল এই সময়ের প্রধান কর্তব্য । প্রৌঢ় অবস্থায় তৃতীয় আশ্রম-_বানপ্রস্থ 
অবলম্বন কাঁরতে হইত । এই সময়ে সাংসারিক দায়িত্ব হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বনে 
কুটীর বাঁধিয়া সংসার হইতে কতকটা 'নার্লিপ্তভাবে জীবন যাপন করিতে হইত। ইহার 
পর চতুর্থ পর্যাঁয় বা সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়া সংসারত্যাগ্ী সন্যাসীর ন্যায় জপ-তপে 
জশবন যাপন কাঁরতে হইত । এইভাবে আর্ধ সমাজের প্রথম তিনাঁট শ্রেণ ধর্মকে বাস্তব 
জীবনে রূপদান কারিতেন। 


আর্ধদের অথনৈতিক জাঁবন £ বোঁদক-সভ্যতা, অর্থাৎ আর্ধ-সভ্যতা 'ছিল 
গ্রামকৌন্দ্রিক । খগ্বেদে “পর নামক সামারক প্রয়োজনের সংরাক্ষত স্থানের উল্লেখ 
পাওয়া গেলেও নগর ধা শহরের কোন উল্লেখ নাই। পরবরতাঁ 

পা কালে অবশ্য আসাম্ধবত, কামদ্পিল প্রভাত নগর গ্াঁড়য়া 
উঠিয়াছিল। বোৌদক যুগের শেষাংশে নগরাদ হ্ছাপিত হইলেও 

বৌদিক-সভ্যতা গ্রামকে কেন্দ্র কারিয়াই গাঁড়য়া উঠিয়াছল। গ্রাম 'ছিল রাজনৈতিক, 


(8) সম্্যাস 


আর্দের আগমন $ বোদিক সভ্যতা &৫ 


সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের মূল 'ভাত্তি। স্যভাবতই বোৌদক যগের 
চন্দন রন অথথনৌতিক জীবনের 'ভীঁত্ত ছিল কাঁষ ও পশুপালন। প্রত্যেক 
ও পাঁরবারেরই একখণ্ড কাঁষজাঁম ছিল । ইহা 'ভিত্ব, প্রত্যেক গ্রামের 
+ একাঁট কাঁরয়া পখল্য' অথাৎ পশ্চারণভূঁম ছিল । ইহা 'ছিল 
সকলের সাধারণ সম্পাত্তি। সকলেরই ইহাতে পশু চরাইযার সমান আঁধকার ছিল। 
আর্ধগণ যব, গম, বার্লিঃ ধান, শিম প্রভৃতি খাদ্যশস্যের চাষ করিত । ধৈোদক 
সাহত্যে কাষ-জাঁমতে লাঙলের চাষ, ধীঁজ বপন, ফসল মাড়াই প্রভৃতি কাজের এবং 
সেচের জন্য খাল ও বাঁধ-দিয়া-রাখা জলের উল্লেখ আছে । 
গৃহপালিত পশুর মধ্যে গর: ঘোড়া, কুকুরঃ ছাগল, ভেড়া প্রীতি বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য । গাভী হইতে দৃশ্ধ পাওয়া যাইত । দগ্ধ ছিল আর্ধদের খাদ্যদ্রব্যের একটি 
অপাঁরহার্য অঙ্গ । বাঁড়ের সাহায্যে জাম চাষ করা হইত। যমুনা 
উপত্যকা গ্রাভীর দুগ্ধের জন্য এবং গাম্ধার অণ্চল পশমের জন্য 
প্রসিদ্ধ ছিল। বোঁদক সুন্তগ্লির কয়েকটিতে গোধন” অথাৎ গবাঁদ পশু যাহাতে 
বৃদ্ধ পায় সেজন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে । যদদ্ধাবগ্রহে পরাজিত শুর পশু আঁধকার 
করা একট স্বীকৃত রীতি 'ছিল। 
প্রধানত কাঁষ ও পশপালন বোদক যুগের অর্থনৈতিক 'ভাত্ত হইলেও ব্যবসায়- 
বাঁণজ্য বোদক যুগে যে ছিল না, এমন নহে । বোঁদক যুগের জনসমাজ নানাপ্রকার 
1শজ্পনদ্রব্য প্রস্তুত কাঁরতে জানত। অবশ্য ব্যবসায়-বাণিজ্য 
রি বাবসার, . প্রধানত অনার্ধদের হাতেই ছিল। [শিল্পের মধ্যে বস্ত্রশিজ্প, 
মৃৎশিল্প, কারুশপ, ধাতুশিজ্প এবং আরও নানাপ্রকার কারু- 
কাষে"র দ্বারা প্রাচীন বোদক সমাজের বহু লোক জঁবিকা অর্জন কারত। এ সময়ে 
সিউল? আধুঁনক কালের ন্যায় মদ্দ্রার প্রচলন ছিল না। গরু এবং পনম্ক" 
নামক একপ্রকার স্বর্ণখণ্ড ছিল বিনিময়ের মাধ্যম । খাপ্বেদের 
যুগে মনা” নামক একপ্রকার চ্বর্ণথণ্ডের উল্লেখ পাওয়া যায়। কেহ কেহ উহাকে 
ব্যাঁবলনের “মানা” এবং ল্যাটিন ধমনা"র.ভারতায় সংস্করণ বলিয়া অনুমান করেন । 
বোঁদক ধুগের পারিবহন-ব্যবন্থা ছিল রথ ও গরুর গাড়ী । ঘোড়ার সাহায্যে রথ 
টানা হইত। বৌদক যুগে সমুদ্রপথে চলাচল বা ব্যবসায়-বাণিজ্য 
পারচালনা করা হইত কিনা সে-বিষয়ে পশ্ডিতগণ একমত 
নহেন। খগ্বেদে সমদ্রের উল্লেখ হইতে এবং “মনা” নামক স্ব্ণখণ্ডের সাহত 
ব্যাঁবলনের “মানা' ও ল্যাটন “মনা'র সাদ*শ্য হইতে অনেকে মনে করেন যে, সমদ্্রপথে 
চলাচল এ সময়ে আঁবাদত 'ছিল না। 
প্রাচীন আযগণ যব, গম প্রভৃতি শস্য, দুগ্ধ ফলমূল? মংস্য ও মাংস আহার 
ৃ্‌ কারতেন। সূরা বা সোমরস নামক একপ্রকার মাদক পানীয় 
হিরালিজী। তাঁহাদের আত পীপ্রয় ছিল। যাগ-যজ্ধের কালে বা উৎসবাদিতে 
সোমরস পানের রীত ছিল। 
আর্যদের পোশাক-পাঁরচ্ছদ তূলা ৪ পশম উভয় প্রকারের জানস হইতে প্রস্তুত 
হইত। কোন কোন ক্ষেত্রে চামড়ার পোশাকও ব্যবহারের রীতি ছিল। আরদের 


গৃহপাঁলত পশু 


পারবহন ব্যবস্থা 


৫৬ ভারতের ইতিহাসকথা 


পারচ্ছদ তিনটি সুস্পন্ট অংশে বিভন্ত ছিল । “নশীব' নামক এক খণ্ড কোণপন জাত 
পোশাক-পারছদ  বস্বখপ্ডের উপর “পারধান' অর্থাৎ বস্ত্র এবং “অধিবাস” উত্তরায় 

আধণগণ পোশাক হিসাবে ব্যবহার কারতেন। আর্য নারী ও 
পুরুষ সকলেই অলঙ্কার ব্যবহার কারতেন। অলগ্কার-নমাণে প্রধানত স্বণ* ব্যবহৃত 
হইত বটে, কিম্তু অন্যান্য ধাতুর অলতকারের উজ্লেখও পাওয়া যায়। 


আর্ধদের জ্ঞান-বিজ্ঞান £ আধর্গণ 'লাখতে জানতেন না, ইহাই সাধারণত মনে 
করা হইয়া থাকে । এই কারণেই তাঁহারা বেদ বংশ-পরম্পন্নায় কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতেন। 
শিক্ষা কিন্তু কাব্যসৃষ্টিতে বোদক আযণ্গণ যে পারদর্শ ছিলেন, সে- 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। খাকসংহিতা আর্যদের কাঁবত্বশান্তর 
চরম প্রকাশ সন্দেহ নাই । 
গৃহনিমণণ 'শজ্পে আরগণ বথেন্ট উন্নত ছিলেন। সমহত্ স্তম্ভ ও দ্বারযূত্ত বিশাল 
চির প্রাসাদের উল্লেখ হইতে আর্যগণের গৃহনিমণি অর্থাৎ ম্থাপত্য- 
শিপজ্ঞানের উন্নাত লম্পর্কে ধারণা করা যায়। 
চিকিৎসাশাস্ত্ও আর্যদের জানা ছিল। নানাপ্রকার গাছ-গাছড়া ওষধরূপে ব্যবহৃত 
ই রা হইত। ভেষজ বা চিকিৎসক রোগ দূর কারবার জন্য মন্ব্রতন্দের 
সাহায্য গ্রহণ কারতেন। লৌহশানার্মত পদের উল্লেখ হইতে এ 
সময়ে শল্য বা অস্ব্চীকৎসাও যে আঁবাঁদত 'ছিল না, তাহা অনুমান করা যায়। 
জ্যোতিষশাস্ত্রে আর্ধগণ পারদশর্স ছিলেন । জ্যোতিষশাস্ত এ যুগে যথেষ্ট উন্নতি 
সির লাভ কাঁরয়াছিল। কোন কোন গ্রহ-নক্ষন্তরাদির নামকরণ আর গণই 
কঁরয়াছলেন। | 
আর্ঘদের রাজনৈতিক ব্যবস্থা $ আর্ধদের সামাজিক ও রাম্ট্রনৈতিক জীবনের ভাত 
গল পারবার । প্রত্যেকটি পাঁরবার এক-একজন গৃহপাতির অধীনে 
থাঁকিত। পাঁরবারের সবাঁপেক্ষা আঁধক বয়স্ক ব্যান্ত-ই 'ছিলেন 
গৃহপাতি। তাঁহার আদেশ পাঁরবারের অপরাপর সকলেই মানিয়া চঁলিত। কয়েকটি 
পারবার লইয়া এক-একটি গ্রাম গাঠত ছিল । গ্রামের শাসনকার্য 'যনি পরিচালনা 
কাঁরতেন তাঁহাকে “গ্রামণণ* বলা হইত। কয়েক গ্রাম লইয়া এক- 
একটি পবশ: বা “জন গঠিত হইত। বিশ বা জনের নবেচ্চি 
শাসক ছিলেন পবশপাঁত” বা রাজন, অর্থৎ রাজা । রাজা বা রাজন: রাজ্যের সবেচ্চি 
ক্ষমতার অধিকারী 'ছিলেন। “কিন্তু রাজ্যের সবেচ্চি ক্ষমতার আঁধকারাী হইলেও বৈদিক 
ূ যুগের প্রথম ভাগে রাজগণ রাজ্যের বয়োবন্ধ ব্যান্তবর্গের পরামর্শ 
২৪ বিশপাতবা ও জনসাধারণের . মতামত লইয়া শাসনকার্ পাঁরচালনা কাঁরতেন। 
রাজার সবপ্রধান কর্তব্য ছিল প্রজাবর্গকে বাঁহরাগত আক্রমণ 
ও অভ্যন্তরীণ বাদ হইতে রক্ষা করা এবং জাতি (০৪89) ব্যবস্থা অপারিষার্তত 
রাখা । প্রজাবর্গের পারস্পারক বিবাদের বিচার, নাবালকের সম্পাত্ত যাহাতে অপর 
কেহ আত্মসাৎ না কারতে পারে তাহা দেখা, পুরোহিত, বিধবা, সোনিকদের বিধবা 
স্তীদের দ্যার্থরক্ষার দায়িত্বও ছিল রাজার উপর ন্যন্ত। রাজ্যের বয়োবগ্ধ, আঁভজ্ঞ 


পারবার ও গৃহপাঁত 


গ্রাম ও গ্রায়ণী 


আর্ধদের আগমন £ ধৈদিক সভ্যতা &৭ 


ব্যান্তবর্গকে লইয়া “সভা” গঠিত হইত। দসা্মতি'তে রাজ-পাঁরযারের ব্যান্তগণ ও 
সভা ও নামও জনসাধারণ যোগদান কাঁরতেন। রাজা এই দুইটি প্রাতষ্ঠানের 

মতামত উপেক্ষা করিয়া চাঁলতে পারিতেন না। রাজপদ সাধারণত 
বংশানক্রামক ছিল, তবে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রজারা-ই রাজা 'নিবচিন কারত। এঁ সমন্নে 
“গণ” অর্থাৎ প্রজাতান্ত্রক শাসনব্যবস্থাও চালু ছিল। গণরাজ্যগুলির কর্মকতাঁকে 
“গণপাঁত বা 'গণজ্যেষ্ঠ” বলা হইত। 


রাজার প্রধান কর্তব্য ছিল জাতির সম্পাত্ত ও প্রাণ রক্ষা করা এবং সেজন্য রাজ্য 
কোন শন্নু কর্তৃক আক্লাম্ত হইলে শন্রুর বরুদ্ধে যুদ্ধে অবতার হওয়া, বিচারপ্রাথীদের 
আবেদন শোনা এবং যথাযথ ব্যবস্থা করাও রাজার অন্যতম কর্তব্য ছিল। অভ্যন্তরীণ 
শাসনকাষ" যাহাতে সুচারুভাবে সম্পন্ন হইতে পারে, সেজন্য রাজা 
নানাপ্রকারের রাজকর্মচাঁরিগণের সাহায্য লইতেন। এই সকল 
কর্মচারী প্রথম তিন শ্রেণী অথাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষান্রয় ও বৈশ্য: হইতে 'নযুন্ত হইত 
(80858680019 ঘা )। কিন্তু সত্যবাদণ, এবং সৎ প্রকৃতির লোককেই রাজকর্মচারী 
পদেোনয়োগ করা চলিত । ইহাদের মধ্যে পুরোহিত ছিলেন সর্বপ্রধান। সেনানী 
শছলেন সৈন্য বিভাগের প্রধান কর্মচারী । আধদের সামারক বাহনীতে পদাতিক, 
অঞ্বারোহী ও রথারোহাী সৈন্য ছিল। তীর-ধনুক 'ছিল তখনকার যুদ্ধের প্রধান 
অস্ত্র । বা, তরবারি, কুঠার প্রভীতও যুদ্ধের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহ্ধত হইত। যৃণ্ধের 
সময় সামরিক বাদ্য সঙ্গে লইয়া চাঁলবার রীতি 'ছিল। 


বৈদিক যুগের রাজগণের রাজস্য সম্পর্কে ষে উল্লেখ পাওয়া যায় উহা হইতে জানা 
যায় যে, স্বাধীন প্রজাবর্গের নিকট হইতে রাজগণ “বাল” “শুক” 
ও “ভাগ”--এই তিন প্রকারের কর আদায় করিতেন। রাজদ্ব 
আদায় বিভাগ প্রশাসনের অন্যতম প্রধান এবং গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ বাঁলয়া ?িবেচিত 
হইত। নানাঁধধ করের যে-ববরণ পাওয়া যায় তাহা হইতে রাজস্ব 'বভাগ একাঁট 
উন্নত এবং সুদক্ষ 'বভাগ 'হসাবে গাঁড়য়া উঠিয়াছিল, একথা বুঝিতে পারা যায় । 
আর্য সমাজে নারীর নযারদাঃ ভারতবর্ষে নারীজাতি চিরকালই শ্রদ্ধার আসন 
লাভ করিয়া আসতেছেন। বোদক যুগেও 'হন্দু নারীরা সবেচ্চি সমাজের আঁধকারণ?ী 
নিত 1ছিলেন। অন্তঃপুরের যাবতীয় কাজ নারীদের করিতে হইত, 
[কম্তু অন্তঃপুরের বাহিরেও তাঁহারা পুরুষদের সাহায্য-সহায়তা 
দান করিতেন। স্তীলোক কেবল পুরুষের সহক্ার্মণখ-ই ছিলেন এমন নহে+ববাহের 
পর তাঁহারা স্বামীর সহধার্মণশীও হইতেন। 


স্তী-শিক্ষা আর্য সমাজের এক আতি প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য ছিল। আঁববাহতা 
প্লোকাদগকে 'পিতৃগৃহে সুশিক্ষা দানের রীতি 'ছিল। বেদপাঠেও স্ত্রীজাত 
অংশগ্রহণ কাঁরতেন। বৈদিক ষুগের আনারশদের মধ্যে মমতা, বিশ্যবারা, ঘোষা, 
টা তি অপালা, লোপাম্রা প্রভৃতি বেদমন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। 
পরবর্তা কালেও মেত্রেয়ী, গাগ্গী প্রভীত দর্শনশান্দ্ে ব্যৎপাত্ত 


রাজকরচারগণ 


রাজস্ব 


প্রদর্শন করিয়াছেন। 


ও৮ ভারতের হীতহাসকথা 


বোঁঘক যুগে নারাঁদের দৌহক উৎকর্ষের জন্য নানাপ্রকার ব্যায়াম প্রভীতর ব্যবদ্ছা 
ও ছিল। স্তীলোকেরা যাক্ধাবদ্যা,। অপসিচালনা প্রভৃতি শিক্ষা 
সামরিক শিক্ষা কাঁরতেন, এইরূপ প্রমাণও পাওয়া যায়। বিবাহের উপয্ন্ত 
বয়সের পর্বে মেয়েদের 'বিবাহ দেওয়া হইত না। পিতামাতার 
ইচ্ছানৃষায়ী অথবা নিজ ইচ্ছামত মেয়েরা স্বামী 'িবচিন করিতে পাঁরিতেন। 
আঁববাহিতা থাকা দ্‌ষণীয় ছিল না। মেয়েরা অধ্যাপনার কাজ করিয়া জণীবকা অর্জন 
করিতেন, এরুপ প্রমাণও পাওয়া যায় । 
পরবত বৈদিক ঘৃগের সমাজ ও সংস্কৃতি €(9081665 200 0816075 ০01 €06 
[8662 ৮০010 4869 ) £ 


যোদক যূগের প্রথম পধযাঁয়ে অর্থাৎ খণ্বেদের যুগে আর্যদের বসাঁত প্রধানত 
পাঞ্জাবের নদ-নদীর অববাহিকা অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল । অবশ্য গাঙ্গেয় উপত্যকার 
কোন কোন স্থানেও বিচ্ছিন্নভাবে আর্ধবসাতি গাঁড়য়া ডীঁঠয়াছল। কিম্তু পরধতাঁ 
বোদিক যুগে অথাৎ বোদক যুগের শেষ পধযাঁয়ে হিমালয় হইতে 'বন্ধ্যপর্বত পযন্ত 
সমগ্র উত্তর-ভারতে আর্ধবর্সতি বিস্তারলোভ করে। আর্দের আগমনের পূর্বেকার 
ভারতীয় আঁধবাসীরা অনেকে ভারতের আরও দাঁক্ষণে চাঁলয়া যাইতে বাধ্য হয় আবার 
ক, তেরে আর্ধসমাজে শুদ্রদের স্থান আঁধকার করিয়া ?নজ নিজ 
আর্ধবসাত বস্তার". অঞ্চলেই থাকিয়া যায়।* উত্তর-ভারতে আর্ধবসাঁত বস্তুত হইলে 
পূবধশে যে-সকল রাজা গাঁড়য়া উঠিয়াছিল, সেগুলির মধ্যে কুর;। 
পাণ্াল, কাশ, কোশল ও বিদেহ রাজ্য ছিল 1বশেষ উল্লেখযোগ্য । 'বিদ্ধযপর্ব তেরও 
দাঁক্ষণে আর্ধবসাঁতি কোন সময় শুর হইয়াছিল তাহা নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নহে” 
তবে খ্ীণ্টপূর্ব ১০০০ হইতে খ্রীন্টপৃব ৪০০ (চাঁরশত ) বংসরের মধ্যে দক্ষিণ-ভারতে 
আর্ধবসাতি বিস্তারলাভ করে । অবশ্য উত্তর-ভারতে আর্যবসাতি ষেমন নিরবাঁচ্ছন্নভাবে 
1বদ্তারলাভ কারয়াছল, সেরূপ বিস্তৃতি দাঁক্ষণে সম্ভব হয় নাই। 
রাজনোতিক পাঁরবর্তন £ আর্ধবসাঁতর 'বিস্ততির আন.ষাঁঙ্গক কতকগুলি পারবর্তন 
স্বাভাঁবকভাবেই ঘাঁটয়াছিল। প্রথমে যে দলীয় ও উপদলীয় ব্যবস্থা 'ছিল, উহার 
পারবতে" শান্তশালী রাজ্য গ্রাঁড়িয়া উঠিল । রাজনৈতিক চেতনা 
আন্তশালশ রাজ্যের - ৃ | ৃ 
৪ বদ্ধ পাইবার সঙ্গে সঙ্গে বাভন্ন রাজ্যের মধ্যে রাজ্য বিস্তারের 
জন্য যুদ্ধ-বিগ্রহ শুরু হইল। একচ্ছন্ন রাজশান্ত গঠনের দিকে 
অর্থাৎ রাজ্যকে সাম্রাজ্যে পাঁরণত করিবার 'দকে শান্তশালী রাজগণ সচেষ্ট হইলেন। 
যে-সকল রাজা রাজ্যাবস্তার এবং রাজ্যকে সাম্রাজ্যে পাঁরণত কাঁরত্তে উদ্যোগা 
হইতেন তাঁহারা অণ্বমেধ রাজসয় যজ্ঞাদর অনুষ্ঠান কাঁরতেন। শতপথ রব্রাহ্গণে 
টিনা ভরত দৌশাম্ত ও শাতনানিক সান্রাজৎ নামে দুইজন রাজা 
পারিণাঁতর চেষ্টা অশ্বমেধ যজ্ঞের অন্ঠান করেন এবং গঙ্গা ও যমুনা পর্যন্ত রাজ্য- 
ধব্তার করেন বাঁলয়া উল্লেখ আছে।ণ বস্তুত সেই লময়কার 
সাম্রাজ্যবাদী মনোবাৃত্ত অশ্বমেধ, রাজসয় প্রভীতর মাধ্যমেই প্রতীত হইত। এই 


++. ২, 0০, 750920010091 2 447101671 17210, 0, 65. 
পণ হি. 0০, 76910108021 : 4471016711 17216 00, 63. 


আবদের আগমন £ যোদক সভ্যতা ৫১৯ 


সাম্মাজ্যবাদের যেশ্ধারণা তখন জান্ময়াছল তাহার প্রকাশ সম্াট 'বিরাট, একরাট, 
নৃতদ নূতন রাজ-. সার্বভৌম প্রস্থাত নূতন উপাধি রাজগণ কর্তৃক গ্রহণের মধ্যে দণ্ট 
কর্মচারী পদের সৃষ্টি হয়। রাজগণের সম্রাটে অর্থাৎ রাজ্যের সাম্রাজ্যে পাঁরণতির 
অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে নূতন নতন পদস্থ রাজকর্মচারী পদের 
সৃষ্টি করা প্রয়োজন হইয়াছিল, বলা বাহ্‌ল্য । এগ্যীলর মধ্যে কয়েকটি হইল সংগ্রাহত্র? 
([5980:5£ )১ ক্ষত্রী ( 0102009971910 ) প্রভৃতি । পূর্বেকোর পুরোহিত, সেনান? 
ও গ্রামণী পরবর্তাঁ বোঁদক বৃগেও গুরত্বপূর্ণ রাজকর্মচারী পদ 'হসাবে বিবেচিত 
হইত । | 
শতপথ ব্রাঙ্মণে উল্লেখ আছে যে, রাজসয় যজ্ঞের কালে রাজা কতকগুলি বিশেষ 
অনুষ্ঠান পালন করিয়া দেশে প্রচালত আইনের উপর কর্তৃত্ব কাঁরতে পারিতেন 
এবং ফলে আইন অনুযায়ী তাহার বিচার করা সম্ভব হইত না। অর্থাৎ রাজা 
এই অনুষ্ঠানের ফলে আইনের উধের্ব স্থাপিত হইতেন (8 2১০৪ 629 [59হ.)। 
রাজশান্তর বাঁম্ধর অবশ্যম্ভাবী ফল 'হসাবে সভা ও সামাতির ক্ষমতাও হাস পাইয়াছল। 
রাড বি 1কম্তু বাস্তব ক্ষেত্রে রাজার ক্ষমতা পরবতর্ বোদক যুগে রাজশান্ত 
| ও রাজ্যবাদ্ধর ফলে অনেকখানি বৃদ্ধি পাইলেও জনসাধারণ 
কর্তক রাজাকে পদচ্যুত কারবার দ-্টাম্ত পাওয়া যায়। শ্রীজ্ঞয় নামক জাত তাহাদের 
রাজা দষ্টধতু, পৌংসায়নকে সিংহাসন হইতে 'বিতাঁড়ত করিয়াছিল। এখানে 
উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, যজর্বেদে রাজার আঁভষেক কালে 
রাজা স্বৈরাচার নহে তাহাকে শপথ (00207790102. 08৮17) গ্রহণ কারতে হইত ৮ 
এই শপথবাক্যে রাজা শীলন্তশালী ও দর্যল উচ্চনীচ সকলকেই সমানভাবে বিচার 
কাঁরষেন, নিরলসভাবে দেশের জনসাধারণের মঙ্গলের চেস্টা কাঁরবেন এবং সকল প্রকার 
আপদ-বপদ ও দুর্দেব হইতে দেশবাসীকে রক্ষা কাঁরবেন, এই অঙ্গীকার কারতে হইত । 
মোট কথা, পরবরতাঁ বোদক যুগে রাজশীন্ত বৃঁষ্ধ পাইলেও রাজতন্ত্র নিরগ্কুশ-স্বৈরাচার- 
তন্বে রূপান্তরিত হয় নাই। 
সমাজের 'দিক 'দিয়াও কতক গূরৃত্বপূণ* পাঁরবর্তন পরবরতাঁ বৈদিক যুগে 
ঘঁটয়াছিল। পূর্বেকার ব্রাহ্মণ, ক্ষান্রয়, বৈশ্য ও শদ্রের মধ্যে যেখানে জাঁতভেদের 
কঠোরতা 'ছিল না; এই চাঁরাট শ্রেণী একই সমাজব্যবস্থার আবিচ্ছেদ্য অঙ্গ 'হসাকে 
্রেপশীবভাগ জাতি. বিদ্যমান ছিল পরবতাঁ বোঁদক যুগে সেগ্যাল বহুলাংশে 
ভাগে রুপান্তারত রক্ষণশীল পৃথক জাতিতে রূপান্তরিত হইয়াছল। শ্রম- 
িভাজনের ও কর্মদক্ষতার উপর নির্ভরশীল পূর্বেকার শ্রেণী- 
ধবভাগ এখন পৃথক জাতিতে পরিণত হইয়াছিল। সমাজে ব্রাহ্মণ 'জাত সর্বাধিক 
ক্ষমতাশালী ও মযদার আঁধকারণ হইয়া উঠিয়াছল। 'বাভন্ন শ্রেণীর মধ্যে পর্ষেকার 
ব্বহাঁরক উদারতা হাস পাইয়া এক শ্রেণীর লোকের সাহত অপর 
জাতিগত রক্ষণশালত। শ্রেণীর বৈধাহিক সম্বন্ধ ক্রমে নাষদ্ধ হইয়া পড়ে। এক শ্রেণসর 
অর্থাৎ এক জাতির লোক অপর জাতিতে প্রবেশের পথ বন্ধ হইয়া যায়। 


সমাজে স্পীজাতর যে-স্বাধীনজঅ বোদক যুগের প্রথম পায়ে পাঁরলাক্ষত হইত» 


৬০ ভারতের ইতিহাসকথা 


তাহা পরবতরঁ কালে আর রহিল না। পর্বে বোদক ক্রিয়াকাণ্ডের অনেক 1কছুই স্ত্রী 
লিরাদারো জাতির উপর ন্যস্ত 'ছিল। স্ত্রী স্বামীর প্রকৃত অর্ধাঙ্গনণরুপেই 
মিনানাঢাস মযদালাভ কারতেন। কম্তু পরবতর্ট বোদক যুগে সেই মযাদা 
অনেকাংশে হাস পাইয়াছিল। পূর্বে ম্ত্রীজাতর রাজনোৌতিক 
সাঁমাততে অংশগ্রহণে কোন বাধা 'ছিল না; শাম্মালোচনায় অনেকেই পারদর্শিতা অর্জন 
কাঁরয়াছলেন। কিন্তু পরবতী" যোঁদক যুগে গৃহকর্ম সম্পাদনের মধ্যেই স্ত্ীজাতর 
গ্যরদত্ব সীমাবদ্ধ হইয়া গেল। অবশ্য নৃত্য-গীতাঁদতে প্রারদার্শতা পরবতাঁ বোঁদক 
টি যূগে অনেকেই অন কাঁরয়াঁছলেন। কেহ কেহ যেমন গাগা 
তির, মৈত্রেয়ী বিদ্যা অর্নের ক্ষেত্রেই প্রাতিভা প্রদর্শন করিয়াছিলেন । 
1কন্তু সাধারণভাবে স্বজাতির সামাজিক মযাদা পূর্বেকার তুলনায় বহূলাংশে হাস 
পাইয়াছল। 
বেদ, ইতিহাস, পুরাণ, ব্রঙ্ষাবদ্যা অর্থাৎ দর্শন ও আধ্যাত্বক বিষয়াদি ছিল সেই 
ইট সময়কার পাঠ্যাবিষয় । নীতশাস্ত্র, ভৌতাবদ্যা, অধ্কশাসম্ত্ গ্রভীতিও 
পাঠ্যাবিষয় 'ছিল। গুরুগূহে বসবাস কাঁরয়া ব্র্চর্াশ্রম পালন 
এবং গুরুর জীবনের সাহত সম্পান্ত হইয়া তাঁহার উপদেশ ও আদর্শ অনসরণ করা 
তখনও প্রচালত 'ছিল। 
পরবতাঁ বোঁদক যুগে উন্নত ধরনের বস্তা বয়ন, নানাপ্রকার স্বণ* অলংকার এবং 
ধাতু-নির্িত অস্ত্াঁদ নিমাণ করা হইত। অশ্ব দ্বারা রথ টানান হইত। রথ চালাইবার 
অর্থনোতিক জবন£ জন্য গরুর গাড়ীর জন্য এবং মানুষের ব্যবহারের জন্য পৃথক 
রাষ্ভাঘাট পৃথক ধরনের রাস্তা ?ানমণি করা হইয়াছিল বাঁলয়া অথর্ববেদে 
উল্লেখ পাওয়া যায় । নোৌঁবদ্যারও যথেম্ট উন্নাত পরধতাঁ বোদক 
ঘগে পারলাক্ষত হয় । 
কাঁষ, পশুপালন ছল পরবতী বোদক যুগের প্রধান উপজীীবকা। কোন 
পাঁরবারের নিজস্ব গাভী না থাকা অত্যন্ত দভ'্যের পারচায়ক বাঁলয়া বিবেচিত 
বানর বাত হইত। ব্যবসায়-বাণিজ্য অর্থনৌতক জীবনের প্রধান উপজশীবকা 
বাঁলয়া ?ববোঁচত না হইলেও অভ্যন্তরশণ ও বাঁহর্দেশের সহিত 
স্থল ও জলপথে বাঁণজ্য চলিত। 'শজ্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে মতশিজ্প, স্বণণীশতপ, 
ববাল্ন শিল্প লৌহিজ্প, বয়নশিজ্প, চমণীশলপ, নৌ ও রথ নিমণি জপ 
প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়। 'চাকংসকদের বৃত্তিও একাঁট 
বশেষ স্থান আঁধকার করিয়াছিল। 
উপসংহারে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, 'বাভল্লাংশের রাজ্যগীলর মধ্যে কতক কতক 
মৌলিক একা পার্থক্য 'বদ্যমান থাকিলেও মোটামুটিভাবে পরবতাঁ বোদিক 
সভ্যতা-সমাজ-সংস্কীত ও খগ্বেদ যুগের সভ্যতা-সমাজ-সংস্কৃতির 
মৌলক এঁক্য সস্পন্ট ছিল। 
আর্য সমাজের উপর অনার্ঘ প্রভাব $ আর্ধগণ প্রথম যখন এ-দেশে আসেন, তখন 
তাহাদিগকে আদিম আঁধবাসী অনার্য জাতির সাঁহত যুদ্ধ করিয়া আঁধকার চ্ছাপন 
কাঁরতে হইয়াছিল। দীর্ঘকাল দ্বন্দের ফলে অনার্ধগণ খন আর্ধগণ কর্তৃক পদানত 


আর্ধদের আগমন $ যোঁদক সভ্যতা ৬৬ 


হইল, তখন হইতে আর্য ও অনার্যদের পরস্পর সংমিশ্রণ ও আদান-প্রদান শুর: হইল % 
ক্রমে অনার্য দের আচার-আচরণ, রীত-নপাত ইত্যাঁদও কতক কতক আর্ধসমাজ গ্রহণ 
টিকিনিনিির করিল। আর্য ও অনার্ধদের সভ্যতার সংমশ্রণের ফলেই হিন্দ্‌- 
রঙাত-নধাতর সংশিগ্রণ সভ্যতার উদ্ভব হইয়াছে । অনার্ধগ্ণণ আর্যদের অপেক্ষা কম সভ্য 

হইলেও তাহারা অসভ্য ছিল মনে করিবার কোন কারণ নাই॥ 
উপরন্তু বিভিন্ন অনার্ধজাতির মধ্যে দ্রাবিড়গণের সভ্যতা যথেষ্ট উন্নত ছিল। আবর্গণ 
কৃষ্কায় আদম আধবাসীদিগকে 'অনার্” নামে আভাহত কারতেন। 


হিন্দ; সভ্যতা-সংস্কাতিতে আর্য ও অনার্ধদের কোন: পক্ষের কতটুকু দান রহিয়াছে» 
বলা কঠিন। তথাপ কয়েক বষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। 


আর্ধগণ যখন এ-দেশে আসেন তখন তাঁহাদের প্রধান উপজশীবিকা ছিল পশহ- 
পালন। 'কিম্তু অনার্ধগণকে পরাজিত করিয়া তাহারা যখন এ-দেশে স্থায়িভাবে 
বসবাস কারতে শুরু কাঁরলেন তখন তাঁহারা অনার্ধদের নিকট হইতে কীঁষকাষ” 
অনাধদের দান জলসেচ প্রভৃতি কীষর প্রয়োজনীয় যাবতীয় পম্থা শাখয়া 
লইলেন। খাদ্যশস্য, ফলমূল, আখ প্রভাঁতির চাষ অনার দের 
[নিকট হইতেই তাঁহারা শাঁখয়াছিলেন। গ্দুড় প্রস্তুত প্রণালী, নৌচালনা, ঘরবাড়ী 
তৈয়ার করা, মাটর পান্রে নানাপ্রকার ছাঁব ও নকশা আঁকা, নানা ধরনের পোশাক তৈয়ার 
রা করা, ইট ব্যবহার করা প্রভাত দ্রাষড়গণ হইতে আর্ধরা 'শাখয়া- 
ছিলেন বাঁলয়া মনে করা হয়। ঘোড়ার ব্যবহার, লোহার দ্বারা 
জানিসপন্ন প্রস্তুত করা, দগ্ধ ও মাদক পানীয় ব্যবহার করাঃ রথ-চালনা, সেলাই-এর 
কাজ প্রভীত আর্যদের দান। 
আর্যগণ প্রথমে কোন দেবম্যার্তর পুজা কাঁরতেন না। 'বাঁভন্ন প্রাকৃতিক শান্তকে 
তাঁহারা দেবতাজ্ঞানে পূজা কাঁরতেন। “কিন্তু অনার্ধদের মধ্যে মূর্তপজা প্রচালত 
ছিল। ক্রমে অনার্ধদের 'নকট হইতেই মার্তপুজার রীত 'হিম্দু 
সমাজে গৃহীত হইয়াছে । মহাদেব, মহাদেবী বা মহামায়ার পূজা 
অনার্ধদের 'নকট হইতেই গ্রহণ করা হইয়াছল বলিয়া অনেকে মনে করেন। 
থাদ্যদ্রষ্যের 'দিক 'দিয়াও অনার্ধদের প্রভাব পাঁরলক্ষিত হয়। আয'গণ মাংস ও 
মাখন প্রধান খাদ্য 'হসাবে ব্যবহার কারিতেন। কিন্তু ক্রমে ভাত, 
এ ডাল, ঘৃত, দধি, তৈল, মাছ প্রভাতির ব্যবহার অনার্ধদের নিকট 
হইতেই গৃহীত হয়। 'বিবাহাঁদি অনুষ্ঠানে 'সিন্দূর, নারিকেল, 
পান ও গন্ধাদ্রযের ব্যবহার অনার্ধদের সামাজিক রীতির অনুকরণ মান্র । 


এইভাবে আর্ ও অনার্ধদের পরস্পর আদান-প্রদানের ফলে যে-সভ্যতা ভারতে গাঁড়য়া 
টিটি ই উঠিয়াছিল+ তাহার মূল-ভাত্ত ছিল পরস্পর সোহা) আহংসা 
রপঁতনশীত হইতে. ও সাহিফুতা। আর্য ও অনার্যদের দানে হম্দ সভ্যতা এক আত 
ভারত মভাতার মুল শন্তিশালী উন্নত ধরনের সভ্যতায় রূপলাভ করিয়াছল। ভারতীয় 
কাঠামোর উৎপাত সভ্যতার মূল কাঠামো হইল আর্য-অনার্যদের "মশ্র-সংস্কাত। 


মহাকাব্য রচনা ( 00710058610 01 €16 10199 )£ আর্যদের সাহত্য-রচনায় 


ম-তিপুজার প্রচলন 


গ২ ভারতের হীতহাসকথা 


মহাকাব্যের সচনা পরিলাক্ষত হয় । বোদক বৃগের শেষাঁদকে রাঁচত সূত্র সাঁহত্যে 
মহাকাধ্যের উল্লেখ রহিয়াছে । গৃহ সান্রে ডীল্লাখত গোথা” ও 
বোদক সাতে? 'নারাশংসি* অর্থাৎ মানব গৃণগ্রাথা হইতেই ক্রমে মহাভারতের ন্যায় 
মহাকাব্যের উদ্ভব হইয়াছে । মহাভারত বা রামায়ণ কোন এক 
ব্যান্তর রাঁচত গ্রশ্থ নহে ।* যুগ যুগ ধারয়া গাথা-জাতীয় কাবতার সংখ্যা বৃদ্ধি 
পাইতে থাকে, অবশেষে এগ্দঘলি মহাকাব্য গ্রশ্থাকারে রূপ লাভ করে। সুতরাং 
মহাভারত যা রামায়ণ কোন একটি বিশেষ যুগের বিবরণ নহে । 

. সাধারণত “মহাকাব্যের ষুগ' নামে একটি বুগের নামকরণ করা হইয়া থাকে। 
বস্তৃত মহাকাব্যের যুগ বাঁলয়া কোন ধূুগের উল্লেখ করা অনুচিত হইবে। কারণ, 
ৃ প্রথমত, মহাভারত বা রামায়ণ কোন ধ্নাকাঁট নাদ্ট ষুগের কাহনী 
লহাবোরাহগল্ক নহে, ছিতাঁয়ত, মহাভারত “বোদক স্যাহত্যের অংশ বিশেষ ।' 

বেদের ব্রাঙ্গণ রচনার যুগে মহাভারতে উীম্লখিত-_-জন্মেজয়ঃ 

পরীক্ষিত প্রভীত রাজগণ রাজত্ব কারতেন। সুতরাধ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমূখ 
খএীঁতিহাসিকগণ “মহাকাব্যের ষুগ' নামকরণ ভ্রাম্তিমূলক বাঁলয়া মনে করেন। 

রামায়ণ-মহাভারতের রচনাকালের কোন সঠিক ধারণা করা সম্ভব নহে । কিন্তু 

মহাভারত ও রামারণে রামায়ণ অপেক্ষা মহাভারতের কাবিতাগদীলর অপকর্ষতা এবং 

ফাল দরের প্রদ্না  বোঁদক সত্তর সাহত্যে মহাভারতের মূল বিষয়বস্তুর উল্লেখ হইতে 

অনেকে মনে করেন যে, রামায়ণ অপেক্ষা মহাভারতই পূর্ধে রচিত 

হুইয়াছিল। মহাভারত ও রামায়ণে বার্ণত সামাজিক ও অথনোৌতক অবস্থার মধ্যে 

'কোন পার্থক্য নাই বটে, কিন্তু রামায়ণের বর্ণনায় যে-সংস্কীতির পরিচয় পাওয়া যায় 


রামায়ণ অপেক্ষা উহা মহাভারতের সংস্কাীতি অপেক্ষা উ্নততর% 4427650 
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আর্ধদের আগমন ঃ বৈদিক সভ্যতা ৬৩ 


প্লচনায় মহাভারত সম্পর্কে উল্দেখ থাকলেও রামায়ণের কোন উল্লেখ পাওয়া বার 
না।* এখানে বলা বাইতে পারে যে, দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রক্ষেপের ফলে যাঁদ মহাভারত 
ও রামায়ণ উভয় মহাকাবাই বর্তমান রূপে পারিণত হইয়া থাকে, তাহা হইলে বর্তমান 
রূপে লিপিবদ্ধ হওয়ার পূর্বে এমন কিছুকাল গিয়াছে যখন উভয় মহাকাব্যই লোক- 
মুখে গীত হইয়াছে । ইহা হইতে মহাভারতে রামায়ণের উজ্লেখ বা রামায়ণে মহাভারতের 
উল্লেখ দ্বারা কোনটি পূর্বে রাঁচত তাহা বুঝা যায় না। সুতরাং বোঘক সাহিত্যের 
ন্যায় প্রাচীন গ্রম্থে টীঞ্লাঁখত মহাভারতই রামায়ণ অপেক্ষা প্রাচীনতম, এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হওয়া অধৌন্তক হইবে না। যাহা হউক, এ-বিষয়ে কোন স্থির নিম্ধাম্তে 
পেশছান এখনও সম্ভব হয় নাই। ৰ 

ইতিহাস রচনার 'দক হইতে বিচার কাঁরলে রামায়ণ অপেক্ষা মহাভারত আঁধকতর 
গুরত্বপ্ণ। কারণ, ইহার বর্ণনার এীতহাসিক ভিডি রাহয়াছে, 
[কিন্তু রামায়ণ 'নিছক কাঁবর কজ্পনা | মহাভারতে বা্ণত 
নায়কদের অনেকেই এতহাসিক ব্যান্ত ছিলেন। 


মহাভারত £ মহাভারতের মূল কথা হইল শ্রীকৃষ্ণ ও পাণ্ঠালরাজ্যের সাহাষ্যপন্্ট 
পাণ্ডবদের হস্তে ধতরান্ট্রের পন্রাঁদ, অথাৎ কুরুবংশের পরাজয়। প্রাচীনকালে 
বর্তমান মীরাট জেলায় হাস্তনাপুর নামে এক রাজ্য ছিল। উহার রাজা ছিলেন 
[বচিত্রধীর্য। বাচন্তবীর্যের ধৃতরাণ্টী ও পাশ্ডু নামে দুই পত্র ছিলেন। ধৃতরাণ্ট 
অগ্রন্জ হইলেও জন্মান্ধ দিলেন বালিয়া পাণ্ড্‌ সিংহাসন লাভ করেন। কিন্ত; পাণ্ড 
ধূতরাণ্ৌর জীবদ্দশায়-ই যাঁধাচ্ঠর, ভীম, অজধন, নকুল ও সহদেব_এই পাঁচ পন 
রাখিয়া মৃত্যুমুখে পাঁতিত হন। পাণ্ডুর পুত্র বাঁলরা য্বাধাষ্ঠর প্রভৃতি পাঁচ ভাই 
পণ্টপাশ্ডব নামে পারাচত। অপর দিকে, ধৃতরাস্ট্রের দুযোধন, 

৩ এ দুঃশাসন প্রীত একশত পুত্র ছিলেন। পাশ্ডবগণ পান্তালরাজ 
দ্পদের কন্যা দ্রোপদণীকে বিবাহ করেন । অজধন মথ্দরা ও দ্বারকার 

যাদব রাণ্ট্রসংঘের নেতা শ্রীকৃষের ভাগনী সংভ্দ্রাকেও বিবাহ করিয়াছিলেন। পাশণ্ডুর 
মৃত্যুর পর পাশ্ডবগ্ণণ পৈতৃক সম্পাত্তর দাবি কাঁরলে ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদগ্গকে কুররাজ্যের 
দাঁক্ষণে খাণ্ডব অরণ্য দান করিয়া হস্তিনাপুর রাজ্য 'নিজ পত্রদের জন্য রাখিয়া দেন। 
ন্লোভ পান্ডবগ্গণ খাণ্ডব অরণ্য পাইয়াই খনশ হইলেন । তাঁহারা বর্তমান 'দজ্লীর 
নিকটে ইন্দপ্রস্থ নামক স্থানে এক নূতন রাজধানী 'নম্ণি কারলেন। অকপকালের 
মধ্যেই পাণ্ডবগণ মগধরাজ জরাসম্ধকে পরাজিত কাঁরয়া এবং রাজ্যের চতুর্দিকে আধিপত্য 


ইাঁতহাস-রচনার 
মহাভারতের গুরংত্ব 
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৬৪ ভারতের ইীতহাসকথা 


বিস্তার করিয়া ইন্দ্প্রস্থ রাজ্যকে চরম মযার্দার আধকারণ করিয়া তুলিলেন। পাণ্ডযগণ 
তাঁহাদের 'দাপ্বজয় সম্পন্ন কারিয়া সম্পদের মধাদালাভের জন্য রাজসয় যজ্ঞেরও 
আয়োজন কাঁরলেন। তাঁহাদের প্রাতপাত্ত ও মধাদা বৃদ্ধ কৌরব অথাৎ ধৃতরাষ্টের 
পন্ত্রদের ঈষাঁর কারণ হইল । তাঁহারা তাঁহাদের মাতুল শকুনির কুট পরামর্শে পণ 
রাখিয়া যুধান্ঠরকে পাশাখেলায় আমন্ত্রণ করিলেন। যাঁধান্ঠর পাশাখেলায় পরাজিত 
হইয়া দ্রৌপদাীসহ সর্বস্ব হারাইলেন। ফলে কৌরবগণ দ্রোপদণকে প্রকাশ্য সভায় 
অপমান করিতেও কুশ্ঠিত হইলেন না। পাশাখেলার শতঙনি-সারে যুধাণ্ঠর রাজ্য 
ত্যাগ করিয়া বার বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাসে কাটাইতে বাধ্য হইলেন । 
যাহা হউক, ভ্রয়োদশ বৎসর অতাঁত হইলে পাণ্ডবগণ 'নিজ 'নিজ রাজ্য দাবি কারতে 
আসলেন । দুযেধিনাদ ভ্রাতাগণ এই দাবি অস্বীঝ্মর করিলে, কুরুক্ষেত্রের রণক্ষেত্রে 
কুরু-পাণ্ডবের মধ্যে এক ভীষণ যুদ্ধ হয় । ভীচ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি বীরগণ কোরব- 
সৈন্য পারচালনার ভার লইলেন। আর পাণ্ডবপক্ষের নেতৃত্ব কাঁরলেন শ্রীকৃষ্ণ তানি 
হইলেন অজ$নের রথের সারাথ। আঠার দিন ধরিয়া এই যুদ্ধ চলিল, অবশেষে 
কৌরবদের সম্প্‌ূণ“ পরাজয়ে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটিল। 
রামায়ণ £ বর্তমান অযোধ্যার ফৈজাবাদ জেলায় প্রাচীনকালে ইক্ষৰাকু বংশের রাজা 
দশরথ রাজস্ব কারতেন। তাঁহার জ্যেন্ঠ পুনের নাম ছিল রামচন্দ্র । উত্তর-বিহারের 
ধিদেহরাজ জনকের কন্যা জানকী বা সীতাকে রামচন্দ্র বিবাহ কারয়াছিলেন। 'বিমাতা 
বৈকেয়ীর চক্রান্তে রামচদ্দ্রকে চতুদ্দশ বৎসর দণ্ডকারণ্যে বাস কারতে হইয়াছিল । 
গোদাবরী নদীর তীরস্থ পণ্টবটণ বনে বাস কারবার কালে লগ্কার 
রামারণের মূল কাহিনী! (1সংহল) দ্রাবড় রাজা রাবণ সীতাকে হরণ করেন। কিক্কিষ্ধ্যার 
(বর্তমান বেলার জেলা ) বানর-নেতা ও হনুমান ও অন্যান্য অনেক স্থানীয় নেতৃ- 
বৃন্দের সহায়তায় রামচন্দ্র ভাতা লক্ষমণকে লইয়া রাবণের রাজ্যে উপাঁস্থত হন। যুদ্ধে 
রাক্ষসরাজ (দ্রাবিড় ) রাবণ পরাজিত ও সবংশে নিহত হন। এইভাবে রাবণকে শাস্তি 
দান কাঁরয়া রামচদ্রু পীতাকে উদ্ধার করেন । রামচদ্দ্রের বনবাসকালে তাঁহার বৈমান্রের 
ভ্রাতা ভরত তাঁহারই প্রাতাঁনাধ 'হসাবে অযোধ্যার শাসনকার্য পরিচালনা করেন, কারণ 
ইতিমধ্যে রামচন্দ্রের বনবাসের শোকে বৃদ্ধ রাজা দশরথের মৃত্যু ঘাঁটয়াছল। 
রাক্ষসের গৃহে বাশ্দনী অবস্থায় থাকবার কারণে অযোধ্যার জনসাধারণ সীঁতাকে 
রাণী 'হসাষে গ্রহণ করিতে আপাতত জানাইলে গ্রজারঞ্জক রামচন্দ্র সীতাকে ত্যাগ কাঁরয়া 
প্রজার ইচ্ছানহযায়ী রাজ্যশাসনে হিন্দু আদর্শের পরাকাচ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। 
এীতহাসিক দূষ্টিকোণ হইতে 'বচার কাঁরলে রামায়ণ হইতে তেমন কোন 
এীতহাঁসিক উপাদান সংগ্রহ করা সম্ভব বাঁলয়া মনে হইবে না। অবশ্য মহাভারতে 
বহু এতহাপিক তথ্যাঁদ সাল্লাবন্ট রহিয়াছে, ইহা এীতহাসিকগণ স্বীকার করেন। 
যাহা হউক, মহাভারত ও রামায়ণ--[বশেষভাবে মহাভারত হইতে 
এীতহাসিক তখ্য. সমসামায়ক কালের রাজনৌতক, সামাজিক প্রভাতি নানাবিষয় 
সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। প্রকৃত ইতিহাস হসাষে বিবেচিত না হইলেও এই সকল 
তথ্য হইতে এ সময়কার রাজনীতি, সমাজ ও অর্থনীতি সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা লাভ 
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করা সম্ভব হয়। ইহা ভিন্ন, রামচদ্দের গোদাধরী তারে বাস ও লদ্কা আক্রমণ হইতে 
সুদূর দাক্ষিণাত্য পর্যম্ত আর্য আভযানের পারচয় পাওয়া যায়। 

রাজনোতিক ক্ষেত্রে মহাভারত ও রামায়ণের রাজতম্্ের প্রচলন নবন্ঘ পরিলাক্ষত 
হয়। মহাভারতের কালে রাজগণ যে স্বৈরাচারী ছিলেন নাঃ তাহার পরিচয় পাওয়া 
যায়। রাজকার্য পরিচালনার ষোগ্যতাই ছিল রাজপদলাভের প্রধান শর্ত ॥ অনপয্দ্ত 
রাজপন্ত্রকে 'সিংহাসনলাভে বাণ্ণিত কারবার ঘন্টাম্ত মহাভারতে 
আছে। যাম্ধ-বগ্রহের কালে উপজ্াতগৃলিকে নিবচিন ছারা 
রাজা 'নিষুস্ত কারতেও দেখা যায়। রাজা রাজকাষে তাঁহার স্বজাত ও মন্ঘিষর্গের 
সাহাব্য লইতেন । রাজসভার উল্লেখ মহাভারতে পাওয়া যায় বটে, কম্তু মহাভারতের 
যুগে এ সভা সামাঁরক পরামর্শ সভায় পাঁরণত হইয়াছিল । রাজধানী এবং রাজ্যের 
প্রধান নগরগদাল প্রাচীর, পারখা প্রভৃতি দ্বারা সুরক্ষিত 'ছিল। এ যুগের সামারক 
বাহন তীরন্দাজ, প্রস্তর-নিক্ষেপক, রথারোহণ, হাস্তবাহনী ও অম্ববাহনণ প্রভাতি 
বাভ্র পরাঁয়ে 'বিভন্ত 'ছিল। যুদ্ধে যে-সকল সৈন্য প্রাণ হারাইত, 
তাহাদের পাঁরবারকে ভাতা দেওয়া হইত। যুষ্ধ-বিগ্রহের কালে 
রাষ্ট্রজোট গঠনের রীত প্রচালত ছিল। দাদ্বজয়ী রাজগণ রাজসুক্স ও অশ্বমেধ 
যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান কাঁরতেন। 

রাজপ্রাসাদে 'বচারকক্ষ* পণ রাখিয়া পাশা প্রভাত খেলার জন্য পৃথক কক্ষ এবং 
জস্তু-জানোয়ারের লড়াই-এর জন্য কক্ষ প্রভৃতি থাঁকিত। নর্তকী ও ম্ত্রী-পাঁরচারকা- 
বৃন্দ সমাভব্যাহারে রাজা প্রাসাদের বাহরে যাইতেন । 

মহাভারত ও রামায়ণে রাজনশীত ক্ষেন্রে ক্ষান্রয়শ্রেণীর সবাত্বিক প্রাধান্য পারলাক্ষিত 

হয়। গ্রামগ্াঁলকে শাসন-পারচালনার স্বাধিকার দেওয়া হইত। 
ক্ষার প্রাধান) সামাজিক ক্ষেত্রে তখন শ্রেণণীবভাগের কঠোরতা পরিলাক্ষত হয় । 
উবদিক যুগের প্রারচ্ভে চতুরর্ণের পরস্পর সম্প্রীতি ও অবাধ বৈষাহিক সম্বম্ধের স্থলে 
এখন জাতিভেদের কঠোরতা দ-স্ট হয়। আধর্রেণীসম্ভুত ব্যন্ত- 

সামাঁজক অবস্থা গণ ব্রাঙ্ছণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য--এই তিন শ্রেণীতে বিভন্ত ছিল । অনা" 
এবং উপদলায় ব্যান্তগণ শত্রু শ্রেণীভুন্ত ছিল । 

এঁ যুগের কতকাংশ লোকের জীবনধারণের ব্যাত্ত ছিল পশুপালন ও শিকার । 
অপর সকলেই কীষকার্য ছারা জাঁবকা অর্জন করিত। দুর্গ গ্রভীত সুরক্ষিত 
স্থানের চতুর্দিকে ক্ষু্রু ক্ষুদ্র গ্রাম গঠন করিয়া সাধারণ লোক বসবাস করিত এবং 
গবদেশশী আক্রমণ বা কোন বপদ দেখা 'দিলে তাহারা এঁ সরাক্ষত 
স্থানের অভ্/ষ্তরে আশ্রয় গ্রহণ কারত। দেশের একাংশ হইতে 
অপরাংশে সামগ্রী লইয়া যাওয়া-আসার সময় নাদ্্ট শুজ্ককেন্দ্রে শুজ্ক দিতে হইত। 
বাঁশকদের সঞ্বগুলি রাজনশীত ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ কারিত। 
বাঁণক-সঞ্ঘের নেতৃবৃন্দের সাহায্য ও সহানহ্ভুতি রাজগণের কাম্য ছিল। ব্যবসায়ীরা 
ওজনে কম-দেওয়ার চেম্টা কারত বাঁলয়া বাজার পাঁরদর্শনেন সরকার ব্যবস্থা 'ছিল। 

সরকারী কর জামির ফসল ছারা বা অপর যে-কোন উৎপন্ন সামগ্রী হ্বারা দেওয়া 
চলিত, 1কন্তু জারমানা প্রভাতি অপরাপর দেয় অর্থ তাম্ত্র মুদ্রা হারা দিতে হইত। 

ক. 'য. (১ম খণ্ড $ ১ম ভাগ )-৫. 


রাজনোতক অবস্থ। 


সামারক সংগঠন 


আথনোতষফ অবস্থ। 


৬৬ ভারতের ইাতহাসকথা 


মাংসভক্ষণ, মদ্যপান প্রভাতি তখন প্রচলিত ছিল। িম্তু সমাজ-জাঁবন তখন 
সহজ ও সরল 'ছিল। বয়ঃজ্যেষ্ঠদের প্রাত শ্রদ্ধা প্রদর্শন, 'পতৃ-আজ্ঞা পালনের 
স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, সত্যরক্ষার জন্য যনবাস গমন প্রভাতি এ সময়ের সমাজ-জশবনের 
টিন্রা উন্নত নৈতিক চেতনার পরিচায়ক লশ্দেহ নাই। স্বজাতির 
প্রাত সম্মান, বীর সন্তানের মাতা হিসাবে স্ত্রীজাতর গৌরব 
প্রভৃতি সেই সময়ে সমাজের বৌশল্ট্য ছিল। একই স্ত্রীর একাধিক দ্বামণ গ্রহণ বা 
একই পুরুষের একাঁধক স্ত্রী বিবাহ তখন সমাজে প্রচলিত ছিল। এই সকল প্রথা 
অনার্য প্রভাবের পারচায়ক । স্ত্রীজাতর স্বয়ম্বরা হওয়ারও স্বাধীনতা 'ছিল। 
চি শ্রীকৃষষকে ভগ্গবানরপে আরাধনা, ব্র্ধা, 'বিষু্ মহেম্যরের 
উপাসনা প্রভীত এ সময়ের ধর্মজীবনের প্রধান বৌশল্ট্য ছিল। 


ধর্মশাস্ত্র£ পরবতর্” কালে যখন ধর্মশাস্তর বা সংহতা রচনা শুরু হয় তখন আধ 
সমাজব্যবস্থার অনেক পারবর্তন দেখা দেয় । মন, বষু্$ যাজ্ঞবঙ্ক্য ও নারদ হইলেন 
সংাহতার রচাররতা । এ-সকল রচনার কাল 'নর্ণয় করা সম্ভব নহে তবে ধ্রীণ্টীয় প্রথম 
ও পণ্টম শতকের মধ্যে গাল রাঁচিত হইয়াছিল বাঁলয়া মনে করা হয়। 
সংহিতা রচনার যুগে সমাজে জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা অত্যাঁধক বাদ্ধ পায়। 
ধর্মশাস্তানূসারে কেবল ব্রাহ্মণদের পক্ষে ব্র্চর্য, গাহ্স্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই 
চাঁর আশ্রম পালন করা একান্ত প্রয়োজন হইত । এই যুগে স্বী- 
স্পা জাতর স্যাধখনতা বহূল পাঁরমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছল। মনু 
সামা্ক পাঁরবর্তন  ল্লীজাতিকে বাল্যাবচ্ছায় পতার অধীন, যৌবনে স্বামীর অধীন 
ূ এবং বার্ধক্যে পত্রের অধীন বলিয়া বর্ণনা কাঁরয়া স্্রীজাতির 
স্বাতন্ত্যহীনতার হীঙ্গত 'দিয়াছেন। বিধবা-বিবাহ এবং স্ব্ীজাতির উত্তরাধিকারসূত্লে 
সম্পাত্লাভ ধর্মশাস্ত্ের যুগ হইতেই 'নাষদ্ধ হইয়াছিল। 
পুরাণ £ আর্ধরাজগণের বংশ-পরম্পরায় রাজত্বের কাহনশী পুরাণে বার্ণত 
আছে। মোট আঠারাঁট পুরাণ এবং প্রায় পমসংখ্যক উপ-পুরাণ আছে । ননিম্মীলাখত 
পাঁচাট 'বিভাগবুন্ত রচনাকে পুরাণ বলা হয়, যথা £ গর্, প্রাতিসর্গ” বংশ, মন্যস্তর ও 
বংশচারত । পুরাণ আখ্যা-প্রাপ্তর জন্য রচনায় উপাঁর-্উন্ত পাঁচটি 'বভাগ থাকা 
একান্ত প্রয়োজন । কিম্তু আঠারাঁট পুরাণের মধ্যে কোনাঁটতেই 
তা বউ উপার-উত্ত রীতি অনুসৃত হয় নাই। পুরাণ 'হন্দুদের নিকট 
ৰ অপোরুষেয়-বালিয়া িযোৌচত হয়। প্রথমে পুরাণগ্ালতে কেবল 
বংশাবলণর বর্ণনা মানত ছিলঃ 'কিম্তু ক্রমে এইগদলতে 'বিষুঃ শিব প্রভাতি দেব-স্তোন্ত ও 
পাঁষল্ চ্ছানগাঁল সম্পর্কে কাহনী-কিংব্দন্তী সাল্লাবস্ট হয়। এইভাবে প্রত্যেকট 
পুরাণেরই দুইটি অংশ গাঁড়য়া উঠে-_প্রথম অংশে এীতহাসিক কাহিনী-কিংবদস্তী ও 
রাজযংশাবলী ও 1ঘতায় অংশে তীথ-মাহাত্ম্য বা হিন্দুদের পাঁবন্ন স্থানগ্লির বর্ণনা । 
আঁধকাংশ পূরাণ-ই গৃপ্তষুগে অথবা গুপ্তযুগের অব্যবাহত পরে বর্তমান আকারে 
ধ্লাপবদ্ধ হইয়াছিল বাঁলয়া অনুমান করা হয় ।* 


০০০০১০০০০৪০ 
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 উপ-পদরাণগদাল স্থানীয় কাঁহনী-কংবদস্তী বা স্থানীয় কোন দেবদেষার 
উপাসনার বর্ণনা নান্র। 


পুরাণগল 'বাক্ষপ্ত ও 'বাচ্ছন্নভাষে হইলেও ক্ষান্য় রাজবংশ-সম্পাঁকতি কাহনশ- 
ধকংবদস্তী ও বংশাবলণীর পাঁরচয় দান করে। তধে অনেক ক্ষেত্রেই সমসাময়িক রাজ- 
গণকে পুরাণে বংশ-পরম্পরায় স্থাপন করা হইয়াছে । ইহা ভিন্ন, 'বাঁভন্ন পুরাণে 
নিরসন একই বংশের রাজগণের বর্ণনায় অসামঞ্জস্য রাহয়াছে। তথাপি 
যে ইতিহাস রচনায় পুরাণ হইতে তথ্যাঁদ সংগ্রহ করা প্রয়োজন হয় । 
মাৎস্যপুরাণ ও 'বিঞুপুরাণ এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য । বিঞুপরাণে 
মৌর্যবংশের তালিকা এবং মৎস্যপুরাণে অন্ধরাজগণ্র তালকার এাতহাসক মূল্য 
নেহাত কম নহে। .বোদ্ধ ও জৈন কাঁহনী-কংবদন্তীতে পুরাণে ডীল্লাখত নানা 
এীতহাসক তথ্যের সমর্থন পাওয়া যায়। 


জাতি-প্রথা (058$9-958$9) ) £ মনূর ধর্মশাস্ত্ের আধ্ীনক ব্যাখ্যার উপর 
নভ'র করিয়া অনেকে মনে কাঁরয়া থাকেন যে, প্রাচীনতম কাল হইতেই 'হন্দু সমাজ 
চারটি জাতিতে 'বিভন্ত 'ছিল, যথা 2 ব্রাহ্মণ, ক্ষান্রয়, বৈশ্য এবং শদ্রু। কিন্তু সাধারণ্যে 
প্রচলিত এই ধারণা ড্র 'স্মথ প্রমূখ এীতহাসকগণ ইতিহাস সম্মত নহে বাঁলয়া 
মনে করেন। বস্তুত প্রাচীনতম 'হন্দ লেখকগণ সমাজকে 
পেশাগতভাবে চারটি ভাগে (0199:) বা বর্ণে ( ৪1008 ) 
1বভন্ত কারয়াছেন। 'শাক্ষত, 'বদ্বান, যাজক অর্থাৎ ব্রাঙ্গণাঁদগকে প্রথম শ্রেণী বা 
বণ রাজন্য বা ক্ষত্রিয় যাহারা দেশ শাসন ও সামরিক কাযাঁদতে রত থাকিত 
তাহাদগ্কে 'দঘতীয় বর্ণ বা শ্রেণ, কীষকাধ" এবং ব্যবসায়-বাঁণজ্যে যাহারা 'নিয়োজিত 
ছল তাহাঁদগকে বৈশ্য নামে তৃতীয় বর্ণ এবং সাধারণ দিন মজ.র, শ্রামক+ এবং 
যাহারা উপরের তিন বর্ণকে সেধা করিত তাহাঁদগকে শাদ্দ্রু বণ“ অাঁং চতুর্থ শ্রেণীতে 
ভাগ কাঁরয়াছলেন। প্রত্যেক জাতির লোকই পেশাগতভাবে উপরি-উন্ত চার বর্ণের 
একটির অথবা অপরাঁটির অধান স্থাপিত হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন, অর্ধ-অসভ্য উপদলীয় 
লোকেরা, ঝাড়ুদার প্রভাতি যাহাদের পেশা 'ছিল কতকটা নিয় ধরনের তাহারা 
সমাজের বাহরে বাঁলয়া বিবেচিত হইত। 


প্রকৃত পক্ষে ব্রাহ্মণ, ক্ষাত্রয়, বৈশ্য, শদ্র বালয়া কোন জাতি প্রথমে ছিল না। 
খাগ্বেদের পুর্ষ-সন্ত নামক স্তোত্রে সান্টতত্ব ব্যাখ্যা করিয়া 
মন্লত ব্রামণ, রাজন্য ৷ বলা হইয়াছে যে, “পুরূষ+ (775:959] 73818) নিজেকে 


৪্পৃলিলী নু বাঁভল্ন অংশে 'বাচ্ছন্ন কাঁরয়া মানুষ, চন্দ্র সূর্য প্রভাত সৃজন 


চারি বর্ণ 


ছিল না কারয়াছেন। তাঁহার মুখ হইতে সন্ট হইয়াছে ভ্রাঙ্মণ হস্ত 

হইতে রাজন্য বা ক্ষন্লিয়, উরুদেশ হইতে বৈশ্য এবং পদ হইতে 
শদ্র। সূষ্টিতত্বের এই রূ;পক তথা কাল্পনিক ব্যাখ্যার কোন ্ছানেই জাতির" 
উল্লেখ নাই । 


ড্র ্মথের মতে মনূর ধর্মশাঙ্দ্রের ডীল্লাখত বণ” শব্দের অনুবাদ “জাতি 


৬৮ ভারতের হীত্হাসকথা 


কারবার ফলেই জাতি সম্পর্কে 'বিল্াস্তর সন্ট হইয়াছে । মনূর ভাষ্যকার “বণ” 
- এবং 'জাতির' পার্থক্য সম্পর্কে সুস্পন্ট উল্লেখ করিয়াছেন। 
'াডিশদের জন্মবাদ [তানি পণ্যাশটি বাবর জাতির উল্লেখ কারয়াও মোট চারটি 
1বশ্রাস্ত বর্ণের উল্লেখ করিয়াছেন । ইহা হইতে একথা স্পম্ট যুঝিতে 
পারা যায় যে, চারি বণ“ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, যৈশ্য ও শদ্র-এর 
মধ্যে (বাভি্ জাতির লোক ছিল । 

গীতা হইতেও আমরা জানিতে পার যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গুণ ও কর্মের 'ভাত্িতে 
মানুষকে চারি বর্ণে বিভন্ত কাঁরয়াছেন ধাঁলয়া উল্লেখ কারয়াছেন-_চাতুর্ধণযং ময়া 

সন্টং গুণকর্মীবভাগশঃ (গীতা, ৪/১৩ )। 
যাহা হউক, বোঁদক যুগের প্রারম্ভে অথাৎ খাপ্বেদের বৃগে জ্াত-প্রথা ছল না 
এবং এক বর্ণের লোক নিজগুণের উৎকষ' সাধন কাঁরয়া উন্নততর ধণে প্রবেশ করিতে 
পাঁরত। কিন্তু যজেদের সময়েই জাতিভেদ প্রথার উদ্ভব 
জাওলথা অবতণ্ান  পাঁরলাঁক্ষত হয়। চ্ছানীয় আদি আধবাসীদের সাহত বুষ্ধ- 
বিগ্হঃ আধ্দের রাজ্য বস্তার -এবং রাজতম্বের শান্ত বৃদ্ধি, 
পরাজিত ক্ষুদ্র দলপাঁতগণকে এই ক্রমবর্ধমান রাষ্টরব্যবন্থার সাহত যুস্ত করা_ এই সকল 
বাস্তব পরিস্থিতি ও কারণের ফলে ব্রাহ্মণ ভিন্ন রাজন্য বা 
পাইতে জান ক্ষয় শ্রেণী এবং আর্যদের মধ্যে যাহারা সাধারণ জনসমাজ 
পার্ধকা শুরুহর ছিল তাহারা এইভাবে প্রাতষ্ঠিত আর্য রাজত্বে কীষ, শিক্প, 
ব্যবসায়-বাঁণজ্য প্রভাতি কার্ষে 'নিষুত্ত হইল ॥। ইহারা বৈশ্য 
অর তৃতীয় শ্রেণী নামে পাঁরচিত। স্ানীয় আদ আঁধিবাসী ও পরাজিত হ্যন্তি 
যাহারা দাসত্বে পারণত হইয়াছিল তাহারা শদ্দর শ্রেণীভুন্ত হইল ॥ 


রঙ্গ, ক্ষার ও বৈশা সুতরাং বৌঁদক যুগের প্রথম দিকে অর্থাৎ খাখ্বেদের যুগে যেখানে 


শ্রেণীর উদ্ভব আবদের 


রাজা-বিচ্তারকে ব্রাহ্মণ, ক্ষন্রিয়, বৈশ্য কোন পৃথক পৃথক জাত বুঝাইত না 
বকল্দু কাঁরয়া বোঁদক যুগের শেষ দিকে যথা যজূযষেদের সময় হইতে এইগুলি 


পৃথক পৃথক জাত হিসাবে রূপাম্তারত হইতে লাগিল। 
এীতহাসক মূর (14517 )-এর মন্তব্য যে খাশ্বেদের কালে ব্রাঙ্গণ-ক্ষান্নযবৈশ্য কোন 
পৃথক জাতি বা জাত (78০9 ০: 68৪9) যুঝাইত না, এবং 
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের সন্তান পিতামাতার ন্যায় ব্রাহ্মণ, 
| ক্ষাত্িয় বাবৈশ্য দাবি কাঁরতে পারিত না, ইহা এ্রীতহাসিক মাত্রেই 

গ্রহণযোগ্য বাঁলয়া মনে করেন । 
জাত-ভেদ অর্থাৎ জাতি সম্পর্কে সচেতনতা ও পার্থক্যবোধ পরধতাঁ যোঁদক যুগ 
হইতে শুরু করিয়া ধর্মশাস্তের যুগে অত্যধিক কঠোরতা 
পপি করে। বস্তুত সত্র সাহিত্যের সময় হইতেই জাত- 
শাঙ্যের ₹গে জাতগত প্রথা ক্রম পর্যায়ে কঠোর হইতে থাকে ॥। বস্তুত বোদক যুগের 
পার্থক্য শেষ 'দকেই চার বর্ণের মধ্যে জাতি-প্রথার প্রবণতা শুরু 
হয় এবং স্রোত সপ, গৃহ্য পত্র এবং ধমণ-লত্রের গে জাতি- 

প্রথা বথেম্ট কঠোর হইয়া পড়ে। 


আর ( 89601: )-এর 
মদ্তব) 


আর্যদের আগমন £ যোদক সভ্যতা ৬৯ 


জাতিগত পার্থকে;র প্রাচঈনতার কথা উল্লেখ কাঁরতে 'গিয়া ভদ্র 'স্মিথ যাঁলয়াছেন, 
রানার যে? গ্রীক লেখকদের রচনা হইতে আমরা স্পম্টভাবেই জ্বানিতে 
শতকের শেষেরও ধর়েক পার যে, প্রান্টপর্ব চতুর্থ শতকের শেষ ভাগেরও কয়েক শতাম্দী 
শতাব্দী পূর্বছইতে পূর্ব হইতে জাতিগত পার্থক্য যাহা আধুনিক কাল পর্যস্ত চালয়া 
জাঁতগত পার্থক্য আঁসয়াছে তাহা সমাজে প্রচালত ছল । 'ববাহ এবং পারস্পারিক 
রচাঁলত সামাজিক আদান-প্রদান, খাওয়া-দাওয়া প্রভাঁততে পার্থকা এবং 
স্পর্শ-দোষ প্রভৃতি ব্রাক্মণ, ক্ষান্রয়, বৈশ্য এবং শত্রুদের মধ্যে সেই সময় হইতেই কঠোর- 
ভাবে মানিয়া চলা হইত। 


বিশাল দেণ ভারতবর্ষের ভোগোলিক যোগাযোগের অস্বধা অপেক্ষাকৃত 
অভ্যন্তরীণ গ্রামাণলে জাত-প্রথার কঠোরতা বাম্ধর যেমন 
পার পি সুযোগ ঘটিয়াছিল তেমান জাতিগত পার্থক্য টাকয়া থাকিবার 
পক্ষে উপযক্্ত স্থান ছিল । 
মুসলমান আক্রমণের ফলে 'হম্দু সমাজে জ্াত-প্রথার কঠোরতা বাঁদ্ধ কাঁরয়া 
হম্দু সমাজকে সুদ এবং এক্যবদ্ধ রাখবার চেস্টা করা 
জজ ৯ হইয়াছিল । মন্‌ যখন তাঁহার ধর্মশাস্ত রচনা করিয়াছিলেন 
জাতি-প্রথার কঠেরতা তখন পারাঁসক' দর্দ প্রভাতি বিদেশী যাহারা 'হম্দু ধায় আচার- 
বা অনুষ্ঠান, পালন করিত না তাহাদিগকে শংদ্র জাতির অম্তভূর্ত 
বালয়া ধাঁরয়াছিলেন। 'িম্তু মুসলমান আক্রমণের সময় হইতে 
1বদেশনদের প্রাত 'হন্দহ সমাজের রক্ষণশশীল মনোভাব অত্যাধকভাবে পাঁরলক্ষিত হয় । 


বর্তমান কালে শিক্ষার প্রসার, 'বাঁভন্ন ধর্মের লোকের সাহত 


উস ঘানম্ঠভাবে কার্ধব্পদেশে এবং সামাঁজ্রক আদান-প্রদানের মাধ্যমে 
| যোগাযোগের ফলে ক্রমেই জাতিগত ছুতমার্গ বহুলাংশে দূরীভূত 
হইয়াছে । 


জাতি-প্রথার কতকগাল অন্তানণহত ন্লুটি হইল, ইহার ফলে প্রথমত, 'হম্দুসমাজের 
লোকাঁদগকে অন্যান্য সমাজ এবং বিদেশীদের হইতে বিচ্ছিন্ন কাঁরয়া রাখয়াছিল। 
জাত-প্রথার হাট ছ্িতীয়ত, জাতি-প্রথার কঠোরতার ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে অপর 
জাতির স্পশ দোষ এমন ঘণ্য হইয়া উঠিয়াছিল যে? শিক্ষা- 
দণক্ষায় অত্যন্ত উন্নত ব্যান্তর স্পর্শে খাদ্যদ্রব্যের পাধন্রতা নাশ পাইত এবং কোন কোন 
জাঁতর এই উৎকট ছতমার্গ প্রবণতা 'হম্দু সমাজের 'বাচ্ছন্নতার কারণ হইয়া 
দাঁড়াইয়াছিল। তৃতায়ত, জাতি-প্রথা সংক্রাম্ত আচার-আচরণ রাঁতি-নাঁতি এক একটি 
জাতর ব্যবহারক ও সামাজক সম্পর্কের স্বাধীনতা নানাভাবে হাস কারয়াছিল। 
চতুর্থত, জা1ত-প্রথা ধর্মীয়, অর্থনীতিক, সামাজিক এবং রাজনোৌতক সহযোগিতা ও 
আদান-প্রদানের পথ রুদ্ধ করিয়াছিল। মালাবার অঞ্চলে ত্রাঙ্ছণগণ নিম্নজাতর 
লোকের ছায়া স্পর্শ করাও জাতিগত পাবন্রতানাশের কারণ্র বাঁলয়া মনে করে। এই 
রান মধ্যেও পারস্পারক ভ্রাতৃত্ববোধ জাঁগবার সুযোগ ম্বভাবতই 
ঘটে না। 


৭০0 ভারতের হইীতহাসকথা 


কিন্তু জাতি-প্রথা হাজার হাজার বংসর ধরিয়া ভারতের সধণ্র হিন্দ সমাজে 
টিকিয়া আছে, এবং নানা প্রকার 'বিরূদ্ধ সমালোচনা সত্বেও উহা যে বিলুপ্ত হয় নাই, 
তাহা হইতেই জাঁত-প্রথার অন্তাননীহত গুণের পারিচয় পাওয়া 
যায়। 'হন্দু সমাজের জাতি-প্রথা যাহা হাজার হাজার বৎসর 
যাবৎ প্রচলিত আছে উহার ধ্বংস সাধন বা পাঁরবর্তন করিতে হইলে সেই ম্ছলে অপর 
একটি সমাজব্যবস্থার উদ্ভব করা প্রয়োজন হইবে এবং তাহা না কাঁরতে পারলে প্রচালত 
ব্যবস্থাকে আঘাত করা সমশচ'ন হইবে না, এই কথা সার: মাধব রাও বালয়াছেন। 
কেতকারের মতে জাত-প্রথা 'হিন্দু ধর্ম ও সমাজের এক আবচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং হিন্দু 
দর্শনের কর্ম ও পুনজ্মবাদের সাঁহত সম্পৃত্ত। রজঃ সত ও তমঃ গুণ--এই ন্রিগুণের 
সাহতও সংযুস্ত। কিন্তু এীতহাসিকগণ জাত-প্রথার গুণের 
মধ্যে সর্ধপ্রধান গুণ হসাবে উহার 'স্ছিতিশশলতার কথা উল্লেখ 
কারয়াছেন। এই 'চ্ছাতশখলতাই জাত-প্রথার সবাধিক গুরত্বপূর্ণ অবদান। হিন্দু 
নোতকতা, হিন্দু ধর্ম, হিন্দু শিজ্পকলা সব-কিছ; বংশ-পরম্পরায়, 
[টকাইয়া রাখবার পশ্চাতে জাতি-প্রথার উল্লেখযোগ্য অবদান 
ছিল । আবে দবোয়া (499 7001১015) 'হন্দহ-জাতি-প্রথা সামাজক শংগ্খলা 
মায়ার উইীলিয়ামের রক্ষার ব্যাপারে যে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল তাহা অনুধাবন কাঁরয়া 
আঁভমত অত্যন্ত 'বাস্মত হইয়াঁছলেন। মানয়ার উহীলয়াম ( 1100197 
দ্1111% )-এর মতে আত্মত্যাগ, সংগঠিত সমাজ ব্যবস্থার প্রাতি 
ব্যন্তর আনুগত্য, দঃনর্পীত দমন এধং দাঁরপ্ু দরীকরণে জাতি-প্রথার অবদান 
স্মরণীয় ।* 


জাতি-প্রথার গণ 


কেতকারের মত 


আবে দ.বোয়া'র মল্তব্য 
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ততীশ্ত্র অসম্্যান্ত্ 


(2186 58৩ 9 006 9250060]) 11917908178 [99088 ) 


যোড়শ মহাজনপদ (7176 91569671 719175 ]97781)8085 ) £ 


প্রঘ্টপূর্ব ষ্ঠ শতকের প্রথমার্ধের অথাৎ দেহ রাজ্যের পতনকাল (থ্রীঃ পঃ 
যন্ঠ শতকের প্রথম দিকে) হইতে এঁ শতকের মধ্যভাগে মগধরাজ্যের উত্থান পর্যন্ত 
ষোড়শ মহাজনপদের যুগ নামে আঁভহিত হইয়াছে । বোম্ধ “অঙ্গৃত্তর 'নিকায়' 
বৌদ্ধ অঙ্গত্তর নিকায় (40856660% ম055 ) নামক গ্রন্থে এই যুগের ষোড়শ মহাজন- 
ও জৈন ভগবতসুত্রে পদের উল্লেখ রহিয়াছে । জৈন ভগবতীসন্নেও ষোড়শ মহাজন- 
ীল্লাখত ষোড়শ পদের উল্লেখ আছে বটে, কিম্তু বৌদ্ধ ও জৈন গ্রম্থদ্বয়ে প্রাপ্ত 
058 জনপদগনীলর তাঁলকায় কতক অসামঞ্জস্য পাঁরলাক্ষত হয়। 
কিন্তু প্রধান জনপদগ্লর নামের মধ্যে কোন অসামঞ্জস্য নাই । এ্রাতহাঁসক ডন্র 
হেমচন্দ্র রায়চৌধরীর মতে অঙ্গুত্তর 'নকায় এবং ভগবতীসত্রের 
মধ্যে অঙ্গুত্তর নিকায় গ্রম্থথানিই ষোড়শ মহাজনপদের যুগের 
1নকটবতর কালে রাচিত। স.তরাং এই গ্রন্থে উল্লিখিত তাঁলকাই 
আধকতর গনভ“রযোগ্য বাঁলয়া গতাঁন মনে করেন। ষোড়ষ মহাজনপদগ্ীলর নাম 
ছল ৪ (১) কাশী, (২) কোশল, (৩) অঙ্গ, (8) মগধ (৫) 
বাঁজ্জ, বা বাঁজ+ (৬) মল্ল বা মালব, (৭) চেদী, (৮) বংশ বা বৎস, 
(৯) কুরু, (১০) পাণ্চাল, (১১) মৎস্য, (১২) শুরসেন, (১৩) অস্মক, (১৪) অবম্তা, 
(১৫) গান্ধার, (১৬) কম্বোজ। 
কাশী £ ষোড়শ মহাজনপদ যুগের প্রথম 'দিকে কাশন স্াপেক্ষা শাল্তশালী রাজ্য 
ছিল বাঁলয়া মনে করা হয়। ইহার রাজধানী বারাণসী সমসামায়ক রাজ্যগুঁলির 
রাজধানী অপেক্ষা আঁধকতর সমাদ্ধশালী 'ছিল। কাশনরাজ্য 'বিদেহরাজ্যের প্রাধান্য 
নাশ কারয়াছিল বলিয়া ডক্টর রায়চৌধুরী অনুমান করেন। কাশীর রাজগণের 
লী অনেকেই সমগ্র জম্বুদ্বীপ অর্থাৎ সমগ্র ভারতে আধিপত্য বিস্তারের 
রাজধানণ বারাণদশ স্বখ্ন দেখিতেন। যোম্ধ ও জৈন গ্রন্থেও কাশশ-রাজোর প্রাধান্যের 
ও প্রাতপাত্তর উল্লেখ রাহয়াছে । একাধক কাশীরাজ কোশলরাজ্য 
অক্রমণ কাঁরয়াছলেন বাঁলয়া প্রমাণ পাওয়া যায় । কাশীরাজ, মনোজ, কোশল, অঙ্গ 
ও মগধ জয় কাঁরয়াছলেন বাঁলয়া জাতকে ডী্লাথত আছে। পার্্ববতী রাজগণের 
নিকট কাশশর সম:দ্ধি ঈর্যার কারণ 'ছিল। একবার সাত রাজ্যের রাজগণ কাশশর 
রাজধানী বারাণসী অবরোধ কাঁরয়াছিলেন ।* 
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ভঙ্গত্তর নিকায় 
আঁধকতর 'নিভ'রযোগ্য 


ষোড়শ মহাজনপদ 





৯১ ভারতের ইতিহাসকথা 


কোশল $ গ্মতি, সার্পকা ও সদানণীরা এই তিনটি নদী ও নেপাল পাহাড় খারা 
পাঁরবেদ্টিত কোশলরাজ্য কেশপনত্র ও কাঁপলাবস্তু রাজ্য লইয়া গঠিত 'ছিল। শ্রীষ্টপূ্য 
ষ্ঠ শতকের তায় ভাগে কাপলাবস্তু রাজ্যাঁট কোশল-রাজের অধীনতা গ্ষাকার 
উট কাঁরতে বাধ্য হইয়াছল। অযোধ্যা, সাকেত, শ্রাবস্তী প্রভাত 
রাজধানণ শ্রাবস্তণ নগরী কোশলরাজ্যের সমৃদ্ধির পাঁরচায়ক ইক্ষবাকুবংশীয় 
রাজগণ কোশলে রাজত্ব কারতেন। শ্রাবন্তী ছিল কোশলরাঙ্দোর 
রাজধানধী। . 
জন্ক £ রাজমহল পার্বত্য অন্চলের পশ্চিমে এবং মগধের পূর্যে অঙ্গরাজ্য 
অবাস্থত ছিল । অঙ্গরাজ্য যে একদা খুব পরাক্রমশালী ছিল এবং নানা দেশ ভয় কারয়া 
1নজ প্রাতপাত্ বণ্ধি কাঁরয়াছিল তাহার পরিচয় এতরেয় ব্রাঙ্মণে পাওয়া ঘায়। গঙ্গা 
টা ও চম্পা (বর্তমান চন্দন ) নদীর সংযোগস্থলে চম্পা নগরী ছিল 
রাজধানন চষ্পা অঙ্গরাজ্যের রাজধানী । গৌতমবুণ্ধের নিবণিলাভের কাল পর্যন্ত 
অঙ্গরাজ্য ভারতবর্ষের প্রধানতম্ন ছয়াট রাজ্যের অন্যতম ধালয়া 
1ববোচত হইত । অঙ্গরাজ্যের রাজধান" বাঁণজ্য ও নানাবিধ সম্পদের জন্য বথ্যাত 
ছিল। চম্পা হইতে নাবিকগণ সুবর্ণভুটীমতে ব্যবসায়-বাঁণজ্যের ভ্রন্য জলপথে 
যাতায়াত করিত । এই নগরের নামানুকরণেই পরবতণ“ কালে হিন্দু গুপনিবোশকগণ 
আনাম ও কোচিন-চশনের নাম চম্পা রাখিয়া ছল বাঁলয়া অনুমান করা হয়। 


মগধ £ বর্তমান পাটনা ও গলা জেলা লইয়া মগ্ধ রাজ্য গঠিত ছিল। গঙ্গা ও 
মগরধঃ প্রানী. শোন নদীর দ্বারা মগধ রাজ্য পাঁরবেষ্টিত ছিল। ইহার 
রাজধানণ [গার ; প্রাচীনতম রাজধান? ছিল ারত্রজ । পরবতর+ কালে পাট'লিপন্ত 
পরবতাঁ রাজধানী নগরে ইহার. নৃতন রাজধানী স্থাঁপত হয়। মগধে যে-সকল 
পা্ালপর রাজবংশ রাজত্ব করিয়াছিলেন সেগৃঁলর মধ্যে শৈশৃনাগ বংশ-ই 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । গৌতমবৃদ্ধের সময়ে বিম্বসপার ছিলেন মগধের রাজা । 
1বাম্যসার ছিলেন হর্ষত্কবংশসন্ভুত। 

বঙ্ভ্ি বা বাঁজ £ গন্জা নদীর উত্তর কূল হইতে. নপাল পর্বত পর্স্ত বজ্জি বা 
বাঞ্জ £ রাধা: বৃজি রাজ্য বিস্তৃত ছিল। বাঁদ্জি আটটি উপজাতির একটি য্ন্ত- 
বৈণালগ রাষ্ট্রীয় রাজ্য ছিল। এই আটটি উপজাতির মধ্যে বদেহ, 'লিচ্ছাষ, 

যাত্রক ও বৃজি বা বাঁক্জ বিশেষ উজ্লেখযোগ্য । এই রাজ্যের 
রাজধানী 'ছল যৈশালা । 


মল্প বা মালব £ মঞ্লরাজ্য দুইটি প্রধান ভাগে বিভন্ত ছিল। এই দইয়ের একাটর 
রাজধানী ছিল কুশশীনগর বা কৃশীনারা, অপরাটির রাজধানী ছিল পাবা । কুশীনগরে 
গোতমবুৃষ্ধ দেহরক্ষা করিয়াছিলেন । গোরক্ষপরের প্রায় ন্রিশ 

৮০ মাইল পূর্বে বর্তমান কাশিয়া গ্রামে কুশীনগর অবাচ্ঘিত যাঁলয়া 
ও পাবা উইলসন,, কানিংহাম প্রভৃতি প্রত্বতাত্বকগণ মনে করেন । কুশশী- 
নগরের দশ মাইল পর্বাদকে পাবা অবাচ্ছত 'ছিল। মালব বা 

মজ্জরাজ্া প্রথমে রাজতম্মের অধীন ছিল, কিন্তু পরবতাঁ' কালে হহা প্রজাতা্পিক 


যোড়শ মহাজনপদের বণ ৭৩ 


শাসনব্যবহ্থা গ্রহণ করে। আলেকজাণ্ডারের ভারত-আব্রমণকালে মালবরাজ্য 
প্রজাতান্লিক 'ছিল। 
চেদীঃ যমুনা নদীর অনাতদ্‌রে চেদীরাজ্য অবস্থিত ছিল। ইহার রাজধানণ 
ছিল শুক:তিমতা। খগ্বেদে চেদী অধিবাসীদের উল্লেখ পাওয়া 
তরি যায়। মংস্য বাকাশী রাজ্যের সাহত চেদাী রাজ্যের ঘনিষ্ঠ 
কনালিনরার যোগাযোগ ছল । চেদী হইতে বারাণস পর্য্ত একটি রাজপথ 
ছল, 'কিম্তু এই পথে যাতায়াত নিরাপদ ছিল না। 
বংশ বাবৎস$ গঙ্গা নদীর দাক্ষণে অরাচ্ছত বংশ বা বৎসরাজ্যের রাজধানী ছিল 
কৌশাম্বী। বৎসরাজ্যের রাজগণ কাশীর রাজবংশসম্ভুত ছিলেন বাঁলয়া মনে করা 
হয়। কোশাম্বীর রাজা উদয়ন ভারতকুল নামক রাজবংশসম্ভুত 


টিওজজবারতিরী। বাঁলয়া ভাস রাঁচত "্বপ্নবাসবদত্া' নামক নাটকে উচ্লেখ পাওয়া 
যায়। উদয়ন গৌতমবুষ্ধ, অবম্তীরাজ প্রদ্যোৎ এবং মগধের 
বিম্বসার ও অজ্জাতশন্ুর সমসাময়িক ছিলেন । 


কুরু ঃ$ কুরুরাজ্যের রাজধানী ছিল ইন্দ্রপৎ বা ইন্দ্প্রস্থ। এই রাজধানী সাত 
যোজন ব্যাঁপিয়া 'িস্তৃত 'ছিল।* পাল গ্রস্থে উল্লেখ আছে যে, প্রীষ্টপর্র্ব ষণ্ঠ শতকে 
কুরুরাজ্যে বুধান্ঠর-এর বংশধরগণ রাজত্ব কারতেন। যোদ্খ- 
রিলির জাতকে অবশ্য ধনঞ্জয় কৌরব্য ও সতসোমা প্রভাতি রাজগণের 
উল্দেখ আছে। যাহা হউক, এ-াবষয়ে কোন চ্ছির সিদ্ধান্তে. 
উপাচ্ছত হওয়া সম্ভষ নহে । 
পাণ্চাল £ মধ্য-ভারতের দোয়াব অণুলের অংশ ও রোহলখণ্ড লইয়া পাচ্গালরাজ্য 
গঠিত 'ছিল। ভাগীরথা নদীর উত্তরচ্থ অংশের পাঞ্ালগণ উত্তর- 
বি পন পান্াল এবং দক্ষিণতীরম্ছ পান্ালগণ দক্ষিণ-পান্থাল নামে 
আঁভাহত হইত । উত্তর-পাঞ্থালের আঁধকার লইয়া প্রাচীনকালে 
কুরুরাজ ও পাণ্তালরাজের মধ্যে যুদ্ধের স্যান্ট হইয়াছিল। উত্তর-পাঞ্চালের রাজধানী 
ছিল আঁহচ্ছন্ন এবং দাক্ষণ-পাণ্থালের রাজধানী ছল কাম্পিল্য। 
মংন্য £ চম্যল ও সরস্বতী নদীর তীরস্থ অরণ্যের মধ্যবতাঁ বর্তমান জয়পুর 
রাজা লইয়া মৎস্যরাজ্য গাঁঠত 'ছিল। সামরিকভাবে মৎস্যরাজা চেদদীরাজজ কর্তৃক 
আঁধকৃত হইয়াছল। অবশেষে মংস্যরাজ্য মগধ সাম্রাজ্যভুত্ত হইয়া 
সর রা পাট গিয়াছিল। মংস্যরাজ্যের মধ্ম্থলে পরবতাঁ কালে সম্রাট 
অশোকের শিলালাঁপ আবিষ্কৃত হইয়াছে । বিরাট নগর ধা বৈরাট 
ছিল মৎসারাজ্যোর রাজধানী । 
শূরসেন £ যমুনা নদীর তীরে শুরসেনরাজ্য অবাস্থত 'ছিল। ইহার রাজধান? 
শুরসেন £ ছিল মথুরা । গ্রীক লেখকদের রচনায় “সৌরসেনই' (9০5::899201) 
রাজধান? মরা এই রাজ্য ভিন্ন অপর কোন দেশ- নহে | যদ বা যাদববংশ এই 
স্থানে রাজত্ব কঁরিত। 
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অস্মক £ গোদাবরণ নদীর তারে অস্মকরাজ্য অবাচ্ঘিত ছিল। ইহার রাজধানী; 
ছিল পোল, পোটটান বা পোদান। বায়ুপুরাণে অস্মকের' 


শস্মক £ঃ ্ 

গোটা, পোটান বা রাজগণ ইক্ষৰাকুবংশসম্ভূত বাঁলরা বার্ণত হইয়াছে। অস্মকজাতক' 

পোদান হইতে জানা যায় যে, এককালে অস্মকরাজয কাশীরাজের অধীনতা; 
স্বীকার কারিতে বাধ্য হইয়াছিল । 


অবস্তশ £ উদ্জয়িনী এবং নর্মদা উপত্যকার 'কয়দংশ লইয়া অবস্তীরাজা গঠিত, 
ছিল। বদ্ধ্যপর্বত এই জনপদাঁটকে দুইভাগে 'বিভন্ত কাঁরয়া 


অবস্ত। মজধান।.. রািয়াছিল। উত্তরাংশের প্রধান নদ ছল শিশ্রা এবং রাজধানী 
মাইস্মতণ ছল উজ্জীয়নী। দাঁক্ষণাংশের প্রধান নদী ছিল নমণ্দা এবং 

রাজধানণ ছিল মাহস্বতী বা মাঁহস্মতী পুরাণে অবস্তী-রাজগণকে 
যদুবংশসম্ভূত বাঁলয়া বর্ণনা করা হইয়াছে । 


গান্ধার £ তক্ষশিলা ও কাম্মণর উপত্যকা লইয়া গাম্ধাররাজ্য গঠিত ছিল । গ্রাঃ 
রাকা প্‌ঃ ষন্ঠ শতকের মধ্যভাগে গাম্ধাররাজ্যের রাজা ছিলেন 
ভিজা পুকুসাতি। তান মগধরাজ বিদ্বিসারের 'নিকট দত প্রেরণ 
কাঁরয়াছিলেন। অবস্তীরাজ প্রদ্যোংকে তান যুদ্ধে পরাজিত 
কারয়াছিলেন। যণ্ঠ শতকের (ুণঃ প.ঃ) শেষাধশে গান্ধার পারস্যরাজ কর্তৃক 
আঁধকৃত হইয়াছিল । পারস্য সম্রাট দরায়ুূসের যৌহস্তান 'লাঁপতে গাম্ধাররাজ্যাটকে 
পারসিক সাম্রাজ্যের অন্তভূক্ত বালয়া বর্ণনা করা হইয়াছে । গ্রাম্ধাররাজ্যের রাজধানা? 
ছিল তক্ষশিলা, বর্তমান রাগলাপাঁণ্ড। 
কন্বোজ £ উত্তর-পশ্চিম সীমায় গাম্ধারের অনাতদূরে কম্বোজরাজ্য অবাঁস্থত 
চিজ [ছিল। বৌদক যুগোত্তর ভারতে কম্বোজ ব্রাঙ্গণ্য ধম-সংক্ান্ত 
রা [শিক্ষার কেন্দুস্থলে পাঁরণত হইয়াছিল। কম্বোজরাজ্যের সাহত 
গান্ধাররাজ্যের ঘানন্ঠ যোগাযোগের কথা 'হিউয়েন সাও বহঃ 
শতাধ্দর পরও উল্লেখ কাঁরয়া গিয়াছেন। ভারতবষে'র অন্তর্দেশের আর্ধ গণ হইতে 
কম্বোজদের আচার-আচরণ বহুলাংশে পৃথক ছিল। প্রথমে কম্বোজে রাজতন্দর প্রচলিত 
ছিল, কম্তু পরবতাঁ কালে রাজতম্্ের স্থলে কৃষক; পশ*পালক, ব্যবসায়ী ও সৌনক 
প্রভীত 'বাভিন্ন বাত্বধারীদের এক সমবায় বা সঞ্ঘ স্থাঁপত হয়। কম্বোজের রাজধান?' 
[ছিল রাজপুর। 
উপরি-উত্ত রাজতান্ত্িক-প্রধান রাজ্যগীল ভিন্ন সম্পূর্ণ স্বায়তশাস্ত উপজাতির 
পাঁরচয়ও এ যুগে পাওয়া যায়। কাঁপলাবস্তুর শাক্যজাত এ-বিষয়ে উদ্লেখযোগ্য। 
ইহা 1ভন্ন, রামগ্রামের কোলিয়া, 'িপ্পালবনের মৌর্ধজাতি প্রভৃতিও স্বায়ত্রশাসিত 
উপজাতীয় দল ছিল। ভগ্‌গ নামে অপর এক জাতির উল্লেখও এতরেয ত্রা্মণ, মহাভারত. 
ও হরিষংশ প্রভৃতি গ্রন্থে রাহয়াছে। এই সকল জাত প্রথমে রাজ- 
গবায়ত্তশাঁসত 
উপরি তন্ধের অধীনে ছিল, কিম্তু পরবত+ কালে রাজতম্ের স্থলে 
অভিজ্ঞাততাণন্তিক এবং কোন কোন ক্ষেত্রে প্রজাতা্মক সরকারের 
অধীনে আঁসয়াছিল। মেগাস্থানসও শ্রই শাসনব্যযস্থার পাঁরবর্তনের কথা উল্লেখ' 
কারয়া 'গিয়াছেন। ৰা 


৬ ভারতের হীতহাসকথা 


প্রাচীন রোম বা গ্রীসে যে-সকল কারণে রাজতন্বের অবসান ঘাঁটয়া আভজাত- 
'তাশ্মিক ও প্রজাতাম্ম্রিক ০০৬ ১ 
রাজতম্তের স্থলে বাভব রাজ্যে প্রজাতাম্ক বা আঁভজাততাঁম্ক 
আঃ অবনানের শাসন স্থাপিত হইয়াছিল। রাজগণের শাসনকার্ষে অক্ষমতা 
| এবং অত্যাচার এই শাসনতাাঁম্ক পাঁরবত'নের কারণ ছিল সন্দেহ 
নাই । দীর্ঘকাল সমাজতান্বিক শাসনাধীনে থাকিবার ফলেও জনসাধারণের আত্ম- 
রাজনোতিক ক্ষেত্র প্রাতিষ্ঠার ক্ষমতা যেন 'বলহপ্ত হয় নাই, ইহা কম আশ্চর্যের বিষয় 
গ্যাধীন চেতনা নহে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক: স্বাধীনতা হেতু মানাসক 
আনাসিক স্বার্ধীনতায স্বাধীনতার সূত্রপাত হইয়াছিল। স্বায়ত্ুশাঁসত রাজ্যগৃল 
সী হইতে জেন ও বোদ্ধ ধর্ম-প্রবর্কদের উতান হইতেই একথা 
স্পন্টভাবে বাাঁবতে পারা যায়। 
ষোড়শ মহাজনপদ্দের যুগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। প্রীষ্টপূূর্ব পণ্চম শতকে 
ই সকল মহাজনপদের মধ্যে পরস্পর ষগ্ধবিগ্রহ শুরু হয় এবং 
বেড় লহাননপদ্র ব্মে এগুলির স্বাতম্তা বিনষ্ট হইয়া এক-একটি বিশাল সাম্তাজ্যের 
চ সষ্ট হয় | 
ষোড়শ মহাজনপদের মধ্যে কাশীরাজ্যাটরই সর্বপ্রথম পতন ঘটে । কাশ ও কোশল 
রাজ্যের মধ্যে দীর্ঘকাল ধারয়া ছন্ব চাঁলতেছিল। প্রথমে 
ররর কাশীরাজ্য এই ছন্দে জয়যুন্ত হইলেও শেষ পর্যন্ত কোশল-ই 
জয়ী হইয়াছিল। কোশলরাজ্যের পর মগধরাজ্যের উত্থান ঘটে। 
কোশলরাজ মহাকোশলের সমসামায়ক ছিলেন মগধরাজ 'বাম্বসার। মগধরাজ্যের 
রাজনোতক ক্রমাববর্তনের ইতিহাস পণ্চম অধ্যায়ে আলোচনা করা হইয়াছে । 
ঘোড়শ মহাজনপদ ঘৃগের রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মনৈতিক ও অর্থনৈোতিক অবস্থা £ 
ষোড়শ মহাজনপদের য্‌গে উত্তর-ভারত এবং দাঁক্ষণাত্যের একাংশ যে রাজনৈতিক 
ক্ষেত্রে বাঁচ্ছম্ন ছিল, তাহা ষোড়শ মহাজনপদ নামকরণ হইতে বুঝা যায়। ষোড়শ 
মহাজনপদগৃলি সম্পর্কে সংাক্ষপ্ত আলোচনা পূর্েই করা 
টিনার হুইয়াছে। এ যুগের রাজনোতিক, সামাজিক, ধর্মনোতিক ও 
অর্থনৌতক জশবন সম্পর্কে এীতিহাসিক তথ্যাদ তেমন পাওয়া যায় না। রামায়ণ, 
মহাভারত, বেদ, জাতক, পুরাণ, জৈন ও বৌদ্ধ গ্রন্থাঁদ হইতে তথ্যাঁদ সংগ্রহ কাঁরয়া 
«এই ঘৃগের জাতীয় জীবন সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা লাভ করা যায়। 


রাজনোতিক £ এ সময়ের শাসনব্যবস্থা ছিল বিভিন্ন ধরনের এবং এই বিভিন্ন 
ধরনের শাসনব্যবন্থার সবোচ্চি রাষ্ট্রপারচালকগণের িভিন্ন নাম ছিল থা £ সম্রাট 
বিরাট, স্ঘরাট: প্রভীতি। যে শাসক রাজসময় যন্র সম্পন্ন কাঁরয়া সিংহাসনে আরোহণ 
নিসার কাঁরতেন তাঁহাকে বলা হইত রাজা । রাজা আবার রাজসংক্স যজ্ঞ 
সম্পন্ন কারয়া সম্রাট: হইতে পারিতেন। যান ইন্দ্রের অভিষেক 

লাভ করিতেন তাঁহাকে বিরাট বলা হইত। প্রত্যেক রাজাই নিজ রাজ্যা-সীমা ও 
প্রাতপাঁত্ বৃদ্ধি কাঁরয়া একচ্ছন্র আঁধপাঁত বা একরাট: হইবার চেন্টা কাঁরতেন। রাজগণ 


ষোড়শ মহাজনপদের ুগ ৭৫ 


সাধারণত বংশ-পরম্পরায় রাজন্ব কারতেন। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তাঁহারা জনসাধারণ : 
করৃৃক নিবাচিত হইতেন। রাজগণ সাধারণত চারিজন পর্যন্ত রাণী গ্রহণ করিতেন। 
প্রধান রাণী রাজমহিষী নামে আভিহিত হইতেন। 


আইনত রাজক্ষমতা ছিল অসীম এবং স্বৈর। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণ -শ্রেণ 
নিরাাননা মাশ্বিবর্গ, রাজসভা ও গ্রামবাসীদের মতামত ভিন্ন রাজগণ শাসন- 
স্যৈর ও সীমাহণীন, কার্ধ সম্পন্ন কারতে পারতেন না। প্রকাশ্য সভায় রাজগণকে 
কাত নযাদ্মিত সিংহাসন হইতে অবতরণ কাঁরিয়া ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম করিতে হইত । 
এ সময়ে ্রাহ্মণশ্রেণী বিদ্যা ও কৃীণ্টির মৃত" প্রতীক বাঁলয়া 
বিবেচিত হইতেন। 

রাজগণ ক্ষন্িয়শ্রেণীভুন্ত ছিলেন, 'কিন্তু তাঁহাদের মন্রিগণ 'ছলেন ব্রাঙ্মণ। শাসন- 
সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যা-সমাধানে মশ্মিদের পরামর্শ গ্রহণ করা হইত। ব্রা্মণশ্রেণণ ও 
মন্বিসভা ভিন্ন “সামাত' নামে জনসাধারণের সভার মতামতও' 
সা রাজাকে গ্রহণ কারতে হইত। রাজনোতিক ক্ষেত্রে জনসাধারণের 
সামাতর মতামতের মূল্য ছিল অত্যধিক । কোন কোন ক্ষেত্রে 
জনসাধারণের “সাঁমাতি' অত্যাচারী রাজাকে সংহাসনচ্যুত কাঁরয়াছে, এমন ক তাঁহাকে 

প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত কাঁরয়াছেঃ এরুপ প্রমাণও পাওয়া যায় । - 


রাজতন্ত্র ভি গ্রজাতাম্ত্রক শাসনব্যবস্থাও যে এ সময়ে প্রচালত 'ছিল সেই প্রমাণও 
টিটি তর পাওয়া যায়। লিচ্ছাষ, ধৃঁজি, ভোগ, কৌর, ইক্নাকু প্রভৃতি 
শাসনব্যবন্থা 'বাঁভন্ন জাত প্রজাতান্তিক শাসনাধীন ছিল। 


সামাজিক £ ভারতবর্ষের সত্তর আর গণের বসাঁত বিস্তৃত হইলে 'বাঁভি্ব অংশের 
গঙ্গা উপতাকার আধবাসীদের মধ্যে বিভিন্ন সামাজিক 'বাধ-ব্যবচ্ছার সৃস্টি হইতে 
সামাঁজক রখাত- লাগল । গঙ্গানদী অণ্ুলের আঁধবাসখদের সামাজিক আচার- 
নীতির সাঁহত খন্যান্য আচরণ ও রীত-নশীত উত্তর বা দক্ষিণ-ভারতের গ্রহণযোগা 
টিভির ছিল না। গঙ্গা-উপত্যকার স্বজাতির স্বাধীনতা ছিল না, কিন্তু 
ভারতবর্ষের অপরাপর অংশের স্ীজাতি যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ কারতেন। 


ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশে সতাদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল, কিন্তু গঙ্গা-উপত্যকায় 
ও এই প্রথা কোন কোন চ্ছানে পারিলাক্ষিত হইলেও উহা শাস্ত্কার- 
রি লা রা গণের অনুমোদিত ছিল না। একই স্বীলোকের. একাধিক স্বামী 
; গ্রহণের প্রথা মহাকাব্যের কোন কোন স্থানে পারলাক্ষত হইলেও 
বৃষ্ধদেষের পূর্ববতাঁ এবং সমসাময়িক কালে উহা অত্যন্ত ঘৃণ্য ঘালুয়া বিষেচিত 
হইত। স্ষয়দ্বর প্রথার প্রচলন এঁ সময়ে ছিল। স্ত্রীলোকেরা 
[নিজ ইচ্ছামত দ্যামশ নিবচিন কাঁরধার স্বাধীনতা ভোগ করিতেন ।, 
কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে ক্মু'লোকাঁদগকে পারিবারিক আওতার বাঁহরে যাইতে. 
দেওয়া হইত না বটে» 'কিম্তু সাধারণত স্রীজাতি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ, 
কাঁরতেন। * 


স্মীঞজাতর স্বাধীনতা 


৮ ভারতের হীতহাসকথা 


তখনকার সমাজ 'ছল কৃষিপ্রধান সৃতরাং জনসাধারণের প্রায় সকলেই গ্রামাণ্ুলে 
নিচারারার বসবাস করিত। কেবলমাত্র রাজগণ, রাজকর্মচারিগণ ও সভা” 
টারাকে সদগণ প্রাচীর-পরিবোন্টত, সুরক্ষিত শহরে বাস করিতেন। 
শহরের প্রাচীরের স্ছানে স্থানে উচ্চ ররক্ষী-্তম্ভ থাকিত। 

বাহিরের নিরাপত্তার জন্যই এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল, বলা বাহূল্য। 
নর্রারর শহরের অভ্যন্তরে প্রশস্ত রাস্তা, প্রমোদ-উদ্যান, 'বচার-ভবন, দযুত- 
8 ক্লীড়া-ভবন, নতত্যশালা প্রভীত থাঁকত। রাজপ্রাসাদ অধিকাংশ 
স্রাক্ষত শহরে ক্ষেত্রেই কাণ্ঠানার্মত ছিল । রাজকন্যাগণ এবং আভজাত সম্প্রদায়ের 
কন্যাগণ “কুপ্ডূক' নামক একপ্রকারেরবল খোলিতে ভালবাসিতেন। 

যুবসম্প্রদায় কুণ্ডুক' (বল) এবং পভটা" (হকি) খোলিতে ভালবাসিত। শিকার দ্‌যাত- 
ক্রীড়া, অস্ত্রখেলা? যুদ্ধের কাহনণ শ্রবণ প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদ এ সময়ে প্রচলিত ছিল । 


পুরুষদের পোশাক প্রধানত তিনটি অংশে 'বিভন্ত ছিল, যথা £ আভরণ+ ওড়না ও 
লোন শিরাভরণ। পুরুষরা দাঁড় রাখতেন, এবং গহনা পাঁরধান 
কাঁরতেন। সম্ভ্রান্ত মহিলারা হার, বলয় প্রভৃতি গহনা পরিধান 

কারতেন। ছাতা ও জুতার ব্যবহারও এ সময়ে জানা ছিল। 


জাতিভেদ তখনও শ্রেণীগত বিদ্বেষ বা ঘণায় পর্যবসিত না হইলেও জাতিভেদ 

চির প্রথা ক্লমেই কঠোর হইতে কঠোরতর হইয়া উাঠিতোছল। 'বাভন্ন 

শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ-সম্ষম্ধ স্থাপনের কোন বাধা 'ছিল না ঝটে, 

কিন্তু স্বজাতির মধ্যে ঠববাহ প্রথা তখন হইতেই প্রশস্ত বালিয়া বিবোচিত হুইত। এই 

যুগের শেষাঁদকে অসবর্ণ 'িধাহ একেবারে 'নাষদ্থ হইয়াছিল । সমাজে ব্রাঙ্গণদের 
প্রাধান্য এই ঘুগে কতকটা স্বৈরাচারিতায় পাঁরণত হইয়াছিল । 


অর্থনোতিক £ অঞ্থনোতিক জীবনের প্রধান 'ভীত্ত ছিল কাঁষ। জাঁমর উৎপন্নের 
;.  দশমাংশ রাজদ্ব হসাবে দিতে হইত। জমি ক্ষদ্্র ক্ষত্র থণ্ডে 
নিক [বভন্ত 'ছিল। কিন্তু সেচকার্য, কৃষিকার্ধ ও জল সংরক্ষণের জন্য 
সমবায়-ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইত। দুভিক্ষ একেবারে 
আঁবাঁদত ছিল না বটে, তথাঁপ উহা খুব কদাচিৎ ঘাঁটত। কৃঁষকার্য ভল্ন পশদপালনও 
তখনকার অর্থনোৌতিক জীবনের অন্যতম অঙ্গ 'ছিল। হাতির 
দাঁতের কাজ, পাথরের কাজ, দেওয়ালাচন্র এ সময়ে থেস্ট উৎকর্ষ 
লাভ কাঁরয়াছিল। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সমবায় প্রাতষ্ঠানের প্রমাণও আমরা পাইয়া 
থাঁক। ভারুচ্‌ বা ভূগুকচ্ছ তাণ্ীলাণ্ত, সোপারা প্রভাতি তখনকার 
প্রধান বন্দর ছিল। বাঁণকগণ জলপথে ব্রঙ্ষদেশ, 'সিংহল' মালয়, 
ব্যাঁবলন প্রভীত দেশের সাহত বাণিজ্য কারত। রেশম, সোনা, স্‌চের কাজ প্রভৃতি 
বাণজ্যের প্রধান সামগ্রী ছিল। তামা ও রূপা-নার্মত “কার্শপণ” নামক মূদ্রা 
[বাঁনময়ের মাধ্যম ছিল। রূপার “কার্শপণ' ধরণ নামে পারাচত 
ছিল। বোৌদক যুগের মুদ্রা ধনম্ক'"এর দশমাংশ মূল্য ছিল 
রোপ্যনার্মত কার্শপণের। 


পশস্পালন 


ব্যবসার-বাণজ্য 


মনা 


যোড়শ মহাজনপদের যুগ ৭৯ 


ধমনোতিক £ ধর্মনোতক ক্ষেত্রে এ সময়ে সুদূরপ্রসারী পাঁরধর্তন ঘাঁটয়াছল। 

নূতন দেষদেষার উপাসনা, ভান্তবাদ প্রড়ীত এ সময়ে প্রাধান্য লাভ করে। কোন 

রি কোন দেবদেবীর নিকট পশৃবলি দেওয়া হইত বটে, কিন্তু বহ্‌ 

৯ ও যোগী পুরুষ পশ্যবাঁলর 'িরঃদ্ধে প্রচারকার্ কারতেন। এই 

সময়কার ধর্মনৈতিক জীধনের প্রধান বৌশম্ট্য ছিল কর্মফল ও 

জন্মান্তরবাদে 'ধি*বাস। র্ঙ্ধা, ফু মহে*্বর--এই ভ্রিমর্তর উপাসনা এ সময়ে 

আনুষ্ঠানিক রূপ পারিগ্রহ কারতোছল। এ সময়ের ব্রাঙ্মণ্যধম' 

রর জাঁটল ক্রিয়াকাণ্ডে পর্যবসিত হইয়াছল। ব্রাহ্মণদের স্ৈরাচারিতা 

ধর্মনোতক ও সামাজক ক্ষেত্রে এক সর্বাজ্বক প্রভাব বিস্তার করিয়া- 

ছিন। ফলে, স্হজ ও সরল ধরজীবনের আকাতক্ষা চিন্তাশীল ব্যান্তগণের মনকে 
স্বভাবতই আলোড়িত করিতোছল। 


চঙ্খ অধ্যাস্ 
বৈদিক যুগোতর ধর্ম ও রাজনীতির বিবর্তন 


(০৪:-৬6৫1০ £61821008 & 1১0186108] 19৬91068028 ) 
বোঁদিক স্্াঙ্গণ্যধর্মের বিরদ্ধে প্রাতীক্রিয়া £ জৈন ও বৌদ্ধধর্মের উৎপাত্ত (6806108 


8%81796 6010 73181)71971197) 2 01161) 01 4811718718 8110 13000181978 ) $ 


যোদক যুগের শেষভাগে বিশেষত যোঁদক সাহত্যের “্রাঙ্ণ'গুলির রচনাকাল 

হইতে বৈদিক ব্রাঙ্গণ্যধর্ম কতকগুলি প্রাণহীন জাটল যাগষজ্ঞ ও ক্রিয়াকাণ্ডে পর্যবাঁসিত 

হইয়াছিল। আস্তারক ভান্ত, সততা ও ধর্মবৃদ্ধির উধের্ব চ্ছান পাইয়াছল ধর্মের 

বাহক অন্ষ্ঠান। ধর্মান্ষ্ঠতানে পুরোহিতগণ ধর্মীযাধ অনুযায়ী 

জপ কতকগুলি মন্ত্রতম্ত্ঃ যাগধন্ঞ সম্পাদন কাঁরলেই 'গৃহস্থের পাপক্ষয় 

রাক্মপলরেপীর প্রাধান্য. এবং পূুণ্লাভ হইতে পারে, এই ধারণা সমাজের উপর 

পুরোহিত তথা ব্রাহ্মণদের এক সর্বাত্মক প্রাধান্যের সৃষ্টি 

কারয়াছিল। বৈদিক সাহত্যের ব্রাঙ্গণগলতে ব্রাঙ্মণশ্রেণীর এই প্রাধান্যের পারচয় 

পাওয়া যায়। 

ব্রাহ্মণশ্রেণীর প্রাধান্য স্বীকার, যাগষজ্ঞ, বাঁলদান প্রভাত যেমন শ্রেম্ঠ ধর্মকার্ষ 

বালয়া 'ববোঁচত হইত, তেমান 'নম্নশ্রেণীর প্রাত উচ্চশ্রেণীর ঘ্‌ণাপ্রদর্শন অন্যায় 

বাঁলয়া মনে করা হইত না। জাীবাহংসা এবং মানুষের প্রাত 

৯ মানুষের ঘৃণা ধর্মের অংশে পাঁরণত হইয্লাছল। কিন্তু মানুষের 

| ধর্মজ্ঞান, ধিচারব্াদ্ধ ও মানবাহতৈষণা স্বভাবতই ব্রাঙ্গণ্যধর্মের 

প্রাত তাহাঁদগকে অসম্তুষ্ট কাঁরয়া তুলিল। পশদবাঁল, যাগযজ্ঞের ছারা ব্রক্ষজ্ঞান লাত 

হয় এই য্যান্ত তাহারা মানিল না। উপাঁনষদে খাঁষগণ যে স্বাধীন ধম"চিন্তা জাগাইয়া 

তুলিয়াছিলেন, তাহা অনুসরণ কাঁরয়াই পরবরতাঁ কালে ব্রাঙ্মণ্য- 

কন ধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দেখা 'দিল। ইওরোপে রেনেসাস 

(789708185979)-এর ফলে যে স্বাধীন "চিন্তার সচনা হইয়াছিল, 

জাহার ফলেই ক্যাথীলক ধর্মাধিঘ্ঠান ও ধর্মযাজকশ্রেণীর অনোতিকতা ও সর্যাত্বক 

প্রাধান্যের বিরুদ্ধে প্রাতিবাদী ধর্ম (57:09%996806150) ) দেখা 

সি 'দিয়াছিল। ভারতবর্ষে আরণ্যক 'বশেষত উপাঁনষদে ধর্মীববন্তে 

প্ামান। যে স্বাধীন চিন্তার সচনা হইয়াছিল+ তাহারই ফলস্বরূপ বহু 

প্রতিবাদী ধর্ম দেখা 'দিয়াছিল। এগ্ালর মধ্যে জৈনধর্ম ও 

যোদ্ধধর্মই প্রধান । প্রাতধাদী ধমের নেতৃত্ব পূরোহতশ্রেণীর হস্তে ছিল না, ক্ষল্রিয়- 

শ্রেণী হইতেই এগলর নেতৃবর্গের উদ্ভব হইয়াছিল । ইহা ভা, শ্রমণ ও পাররাজকগণ 

্রাহ্মণ্যধর্মের পশুবধের নিষ্ঠুর প্রথার বিরুদ্ধে প্রচারকার্য চালাইয়াছিলেন এবং পার্থ 
সম্পদের প্রাত অনাসান্তর প্রয়োজনীয়তার উপরও গুর্ত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। 


বৈদিক যগোত্র ধর্ম ও রাজনীতির বিবর্তন ৮১ 


উন ও বৌোদ্ধধর্মকে সাধারণত “বেদ-ীবরোধা” ধর্ম নামে আঁভাহত করা হইয়া 
থাকে বে, কিম্তু প্রকৃতপক্ষে এই দুইয়ের কোনাঁটকেই বেদ-বিরোধা বলা যায় না। 
হন এই উভয় ধর্মেরই সূচনা উপানিষদের দার্শনিক চিম্তাধারায় 
কালে পারলাক্ষিত ছয় । জৈন এবং 'বৌদ্ধধর্মকে বৌঁদক ধর্মের অনুবত্তি 
বলা উচিত হইবে, যাঁদও কালক্রমে এই দুই ধমের আদ” 
উপাসনা ও অনষ্ঠানাদির অনেক ছুই যোদক আদশ, অনষ্ঠান ও উপাসনা হইতে 
পৃথক রূপ ধারণ কারয়াছে ।* । 
ভন্র স্মিথ বলেন যে, মহাবীর ও গৌতম উভয়েই তিথ্বতণয়, গুখাঁ ও ভুটিয়াদের 
নিত ' ন্যায় মঙ্গোল জাতর লোক ছিলেন। 'হম্দুধর্ম ও মঙ্গোলশীর 
মতবাদ £ আধঃনক ধর্মের মধ্যে বৈষম্য ছিল বালয়াই মহাবাঁর ও গৌতম ব্রাঙ্গণযধর্মের 
ধীতহাঁসকগণ কর্তক বরোধতা করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। স্মিথের এই মতবাদ 
অস্থীকৃত আধূঁনক এতহাসিক মান্রেই অস্ষীকার কারয়াছেন। কারণ জৈন 
ও যৌদ্ধধর্ম উপানষদের ধর্মচন্তার স্বাধীনতার পরোক্ষ ফল 
1হসাবেই উদ্ভুত হইয়াছল। 
মহাবীর ও জৈনধর্ম £ জৈনদের মতে মহাবীর জৈনধর্মের প্রবর্তক নহেন। জৈন 
1কংবদস্তী অনুসারে পর পর চাঁদ্ষশজন তীর্থগকর বা মনান্তর পথনিমাতা (1০79 
[08979 ) জৈনধর্মের প্রবর্তক ও প্রচার কারয়া গিয়াছলেন। সর্বপ্রথম ভার্থগকর 
ৃ ছিলেন খষভদেব। মহাবীর ছিলেন সর্বশেষ তীর্থ*্কর। তানি 
মীর ঠা জৈন ধর্মমতের প্রযর্তক 'ছিলেন না, 'তাঁন উহার পরিবর্ধন সাধন 
মূল প্রবতক করিয়াছিলেন যাঁদও জৈনধম” তাঁহার নামানুসারেই সাধারণ্যে 
পারাচত। িম্তু জৈনধর্মের প্রকৃত স্থাপয়িতা বা প্রবর্তক 
ছিলেন ন্রয়োবংশ তার্থৎকর পার্্ধমনাথ। ইন 'ছিলেন এীতহাসিক ব্যাস্ত । 'কিম্তু 
পূরবী ভীর্থগ্করগণ প্রকৃত এরীতহা'সিক ধ্যান্ত 'ছিলেন বাঁলয়া এীতহাসিকগণ মনে 
করেন না। 
মহাবীর কুম্দপুর নামক স্থানের জ্ঞান্রক দলপাঁতির পত্র ছিলেন। তাঁহার পিতা 
1ছলেন গসম্ধার্থ এবং মাতা 'ছলেন 'ন্রশলা ॥ সিদ্ধার্থ জাতিতে ছিলেন ক্ষন্রিয়। আর 
দিন ভ্রিশলা মগধ ও বৈশালীর রাজপাঁরবারের সহিত আত্মীয়তাসনত্রে 
জাঁড়ত ছিলেন । জৈন 'িংবদস্তী অনুসারে মহাবারের জন্মকাল 
হইল ৫১৯ শ্রীঃ পূর্ব । কিন্তু মহাবীরের জম্মকাল সম্পর্কে সঠিক কিছ জানা যার 
নাই, ভবে তানি যে শ্রীঃ পু ষষ্ঠ শতকে জীঁপ্ময়াছিলেন এবং গৌতমব-দ্ধের সমসামীয়ক 
ছিলেন, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 
মহাবীরের বাল্যজীবন সম্পকে" বিশদ কোন বধরণ পাওয়া যায় না।' শ্বেতাম্বর 
জৈনদের (িংবদম্তগতে ভীল্লাথত হইয়াছে যে, মহাবীর যশোদা নাম্ণী এক রাজকন্যার 
কত] 90810 0৩ 2 1001308106 00 768810 (0৩ 7196 ০? 38101900 8100 730001890) 88 
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৫৮৩7০05৫510 105919 80. 1700819 10501081305 100 ৫৫1০ 10011080910 ৪0৫ 
ড/0131810১. ৮1৫0, 9101)8 & 2109706৩, 7. 50. 


ক. বি. (১ম খস্ড.ঃ ১ম ভাগ )--৬ 





৮২ ভারতের হীতহাসকথা 


পাঁপগ্রহণ কাঁরয়াছলেন। 'কিম্তু কয়েক বংসর-গৃহণর জীবন যাপন করিয়া ভ্রিশ বৎসর 
নানিরিং বয়সে 'তান সংসারত্যাগী সন্যাসী হইয়াছিলেন। প্রথমে 'তাঁন 
সিল দীর্ঘ বারো বৎসর দিগম্যর সন্যাসীর তপশ্চযায় আতযাহিত 
গৃহতাগ করেন । এই সময়ে তান গোসাল নামে একজন সন্ন্যাসী শিষ্যত্ব 
গ্রহণ করিয়া দীর্ঘ ছয় বংসর তাঁহার সাহত কঠোর তুপশ্চরণে 
কাটাইয়াছিলেন। কিন্তু বারো বৎসর কঠোর তপস্যার পরও 'তাঁন কোন 'দিব্যজ্ঞান 
লাভে সমথ" হন নাই। 'কিম্তু পর বংসর--অথাঁৎ তাঁহার সন্ব্যাসের ব্রয়োদশ বংসরে 
ডা তাঁন পূর্বভারতের খজ.পালিক নদীর তরে তপশ্চরণে প্রবৃত্ত 
পপ *£  হন। এই স্থানেই তান “কৈবল্য' অথাৎ চরম অধ্যাঅজ্ঞান লাভ 
করেন। তান “কেবলীন* অথাৎ সর্বজ্ঞ ও জিতোঁদ্দুয় হন। 
হীশ্দ্ুয় জয় কাঁরয়াছিলেন বাঁলিয়া 'তাঁন জন" নামে পাঁরিচিত হন। তান ধনগ্র্থ' 
( অর্থাৎ গ্রা্থহীন, সম্পূর্ণ মুক্ত ) নামে এক ধর্মের প্রচার করেন। িম্তু পরব 
রড কালে এই ধর্মের নাম তাঁহার ণজন' উপাধির অনুসরণে জৈনধর্ম 
পু নামে পাঁরাচত হয় । মগধরাজ 'বাম্বসারের সাঁহত তাঁহার 
ব্যন্তগত পাঁরচয় ছিল বলিয়া কাঁথত আছে । দীর্ঘ ভ্ত্রিশ বংসর কাল মগধ, 'মাথলা, 
অঙ্গ কোশল প্রভৃতি বিভিন্ন হ্ছানে জৈনধর্ম প্রচার কাঁরয়া মহাবীর ৭২ বৎসর বয়সে 
পাবাপনরীতে দেহরক্ষা করেন। 
পূর্বেই বলা হইয়াছে ষে, মহাবীর জৈনধর্মের মূল প্রবর্তক নহেন। এই ধর্মের 
মূল প্রবর্তক ছিলেন পার্্বনাথ ৷ পার্্বনাথ এই ধর্মের মূল নীতি 'নিধরিণ কাঁরয়া 
গিয়াছিলেন, যথা £ “আঁহংসা* সত্যবাদিতা, চুর না-করা এবং 
ইৈনষমোর মলেননত অনাসি”। মহাবীর উপার-উ্ত চারটি নীতির সাত ব্রথচর্- 
চার না-করা, ' নীতি যোগ করেন । মহাবীর পার্থব সব কিছু ত্যাগ করিয়া 
অনাসান্ত ও ব্রধচ্য এমন কি পাঁরধানের বস্ত্র পর্যন্ত ত্যাগ করিয়া চরম অনাসান্ত 
প্রদর্শনের পক্ষপাতী ছিলেন । এই কারণে তাঁহার ধর্মমত যাহারা 
গ্রহণ করিয়াছিল তাহারা পদগম্বর; নামে পারচিত। পরে (ঘ্রীঃ পৃঃ তৃতীয় শতকে ) 
শ্ষেতাম্ধর নামে জৈনদের মধ্যেই অপর এক শাখার উদ্ভব হয়। 
জৈনদের চরম উদ্দেশ্য হইল সম্ধশীলা” বা পনবণ” লাভ করিয়া আত্মার পুন- 
১ জরম্মের কষ্ট হইতে 'নিষ্কীতি পাওয়া। জৈন ধর্মমত অনুসারে 
রিল সিদ্ধশীলা প্রাপ্তির তিনটি পন্থা রাহয়াছে, যথা £ সংকমণ 
সংজ্ঞান ও সংব্যবহার ॥ জৈনরা বেদকে ভগবানের বাণ বলিয়া 
বিশ্বাস করে না। জাবাহংসা ও যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠান জৈনধর্মানসারে সম্পর্ণভাষে 
নাষদ্ধ। এগ্যাল তাহাদের 'নিকট মহাপাপ বাঁলয়া িবোচত হইয়া থাকে। তাহাদের 
মতে বস্তুমান্রেরই প্রাণ রাঁহয়াছে। ধাতু, পাথর, গ্রাছপালা প্ররতিরও প্রাণ আছে 
বনি বাঁলয়া তাহারা মনে করে। জৈনরা বিশ্বস্ষ্টার আঁস্ততদ বশ্বাস 
করে না, জাতিভেদও মানে না। তাহাদের মতে শুদ্ধ এবং পূর্ণ 
(বিকশিত মানব-আত্মাই হইল দেবতা । পুনজর্ম ও .কর্মবাদে টজনরা 'হন্দুদের 
ন্যায়ই বিন্যাসী। সৎকর্ম, কুচ্ছুসাধন ও কঠোর লংযমের মধ্য 'শদয়া আত্মার 


বৈদিক ঘুগোত্বর ধর্ম ও রাজনশাতির 'িবর্তন ৮৩ 


উন্নতাবধান এবং- অবশেষে আত্মার পুনজম্ম হইতে 'নম্কাত অর্থাৎ নবাঁণলাভ-ই 
হইল জৈনধর্মের আদর্শ । 


শ্বেতাম্বর জৈনদের কিংবদন্তী হইতে জানা বায় ষে, মহাবীরের মল ধমেপিদেশ 
চোদ্দটি খণ্ডে সংরক্ষিত হয় । এগুলি “পূর্ব? (7১0৮৮৪৪) নামে পারচিত। খ্রাম্টপূব 
চতুর্থ শতকে দক্ষিণ-বিহারে এক ভীষণ দুভক্ষ দেখা দিলে বহুসংখ্যক জৈনধমবিলদ্বী 
ভদ্রবাহ? নামক একজন নেতার নেতৃত্বে মহীশর অণুলে চাঁলয়া যায় । এ সময়ে বিহারে 
| জৈনধর্ম লুপ্তপ্রায় হইয়া গেলে জৈনগণ পাটালপনন্ত্র নগরীতে এক 
গন গ্রম্থাঁদ $ অঙ্গ, জৈ ও রর 
উপা্, মংল,সংর'. জৈন ধর্মসভা আহবান করে। এই সভার উদ্দেশ্য ছিল জৈনধর্মের 
১৪ পুনঃপ্রবর্তণন করা। এই সভার 'সদ্ধাম্ত দ্বাদশখণ্ডে সতকাঁলিত 
হয়। এগুলি “অঙ্গ নামে পারচিত। আরও কয়েক শত বৎসর পর আনমানক 
প্রীষ্টীয় পণ্চম বা ষণ্ঠ শতকে গুজরাটে অপর একাঁট জৈন ধর্মসভা আহৃত হয়। এই 
সভার সত্কলন অঙ্গ, উপাঙ্গ, মূল, সমত্র প্রভত 'বাভল্ন অংশে 'বভন্ত। খ্রীষ্টীয় পণম 
হইতে দ্বাদশ শতকের মধ্যে দাক্ষণাত্যের বিভিন্ন রাজবংশ যথা ঃ গন্গ, কদম্য, চালক, 
রাষ্ট্রকে প্রভ-তি জৈনধর্মের প্ঠপোষকতা কাঁরয়াছিলেন । রা্ট্রকুট রাজগণের পম্ঠে- 
পোষকতায় জৈন সাহিত্য ও শিজ্পের উদ্ভব হইয়াছিল। বারসেন, জীনসেন, গুণ- 
ভদ্র প্রভৃতির নাম এ-াবিষয়ে উজ্লেখযোগ্য । 


জৈনধর্ম প্রথমে দক্ষিণ-ীবহারে ধিস্তার লাভ করে বটে, কিন্তু ক্রমে উহা পশ্চিম 

ও দক্ষিণ-ভারতেও প্রচারিত হয়। মৌর্য সম্মাট: চন্দ্রগপ্ত জৈনধর্ম গ্রহণ কারয়া শেষ 

জৈনধর্মের বস্তাতি. বয়সে শ্রবণবেলগোলা চলিয়া যান এবং কৃচ্ছ-সাধনে দেহত্যাগ 

করেন বাঁলয়া “রাজাবলীকথে" নামক জৈন গ্রন্থে উল্লেখ আছে। 

ভদ্রুবাহার নেতৃত্বে একদল জৈন সন্ন্যাসী দাঁক্ষণ-ভারতে জৈনধমের প্রবর্তন করেন। 

মহণীশ;রের শ্রবণবেলগোলা ছি তাঁহাদের প্রচারকেন্দ্ু। চন্দ্রুগুপ্তের নামানুসারে একাঁট 
পাবত্যগূহা 'নার্ঘমত হয়। উহা চম্দ্রার্গার নামে এখনও বিদ্যমান । 


গৌতমবৃদ্ধ ও বৌদ্ধধম“£ কাঁপলাবন্তুর শাক্যজাতির নায়ক শুদ্ধোদনের পুত 
ছিলেন গৌতম। কাঁপলাবস্তু নেপালের তরাই অগ্চলে অবাঁস্থত ছিল। গোঁতমের 
আদি নাম ছিল সিদ্ধার্থ । শুদ্ধোদনের আসন্বপ্রসবা পত্বা 

২০৮৯০ অমও  মায়াদেবীর পিতৃগৃহে ধাইযার পথে লম্বিনী গ্রামে সিদ্ধার্থের 
জন্ম হয়। 'িম্ধার্থের জন্মের অব্যবাহত পরে মায়াদেবীর মততযু 

ঘটলে তাঁহার 'বমাতা ও মাতৃচ্বসা গৌতম* তাঁহাকে লালন-পালন করেন। গোতমা 
কর্তক পালিত হইয়াছিলেন ধাঁলয়া তাঁহার অপর নাম গৌতম । রাজপত্রসুলভ বিলাস 
ও এ্রণ্বর্ধ ভোগের সষোগ পাইয়াও গৌতম বাল্যকাল হইতেই কতকটা অন্তর্মখী 
হইয়া পাঁড়লেন। যাহা হউক, ষোল বৎসর বয়সে গোপা, বম্বা, যশোধরা, স.ভদ্রকা 
প্রভাতি 'বাভল্ন নামে পাঁরাচতা এক রাজকন্যার সাঁহত গৌতমের বিবাহ হইল। 
শববাহের পর কিছুকাল রাজপ্রাসাদের ভোগাঁবলাসের মধ্যেই কাঁটিল। 'কিম্তু জরা, 
ব্যাধি, বার্ধক্য ও মৃত্যু প্রভাতি মরণশন্টন মন_ষ্য-জীষনের দুঃখ-কষ্ট গৌতমকে বিহ্ল 


৮৪ ভারতের হীতহাসকথা 


কাঁরয়া তুলিল। প্রাসাদ-জীবনের আড়ম্বর.ও এঞ্ষর্য গৌতমের মনে শাস্তি আনিতে 
পারল না। ইহলোৌকিক জীবনের দঃখ-দুদ'শার চিন্তা তাহার হ্কায়কে ভারাক্রান্ত 
কাঁরয়া তুলিল। তান জীবাত্মার মুস্তির পথ খ'জতে লাগিলেন । ২৯ বংসর বয়সে 
তাঁহার এক পৃ্রসম্তান জশ্মিল। এই পাত্রের নাম রাখা হইল 
রাহুল । পযুন্রের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে সংসারের মায়া দ্ধি পাইতেছে 
মনে কাঁরয়া গৌতম গৃহত্যাগ কাঁরয়া সম্্যাসঈর জীবন গ্রহণ কারলেন। স্ত্রী-প্ত, 
পাঁরবার-পাঁরজন বা রাজ্যের মায়া তশহাকে সংসারে বশধিয়া রাখিতে পারিল না॥ 
গোৌতমের বয়স তখন মান্র ২৯ বংসর । | 
গৃহত্যাগের পর গৌতম সত্যের সম্ধানে একা ধিক সন্যাসীর 'শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন, 
নানাভাবে আত্মপীড়ন যোগাভ্যাস ও কুচ্ছুনাধন করিলেন এবং সত্যের সম্ধানে নানা- 
| স্থানে স্থানে পর্যটনও কাঁরলেন, কিল্তু তাহাতেও তিনি 'দধ্যজ্ঞান লাভ 
কাঁরতে পারিলেন না। নানাস্থানে পনের কালে তান রাজ- 
গৃহ ও উরুবিজ্ব নামক হ্ছানেও গিয়াছিলেন। গয়ার নিকট উরুবিজ্ব নামক চ্ছানে 
গৌতম সুকঠোর কৃচ্ছুসাধন করিয়া নিজ দেহকে অস্িচমসার করিয়া তুলিলেন । 
িম্তু তাহাতেও কোন ফল হইল না দেখিয়া তিনি নৈরঞ্জনা নদীতে (বর্তমান 
লীলাজান ) অবগাহন করিয়া বর্তমান বোধগয়ার এক বৃহৎ অশ্ব বৃক্ষের নীচে 
উপাসনায় নিমশ্ন হইলেন। এখানে তাহার 'দব্যজ্ঞান জম্মিল। 'তীঁন প্রকৃত জ্ঞান 
রান বা বুক প্রাপ্তি বা বুষ্ধত্ব লাভ কারলেন যে অন্বখমূলে বাসয়া 'তান প্রকৃত 
জ্ঞান লাভ কাঁরয়াছলেন উহা বোঁধদ্রুম নামে পাঁরাঁচত হয় এবং 
এ স্থানাটর নামকরণ করা হয় বোধগয়া। অতঃপর বুদ্ধ সারনাথের 'নিকটবতাঁ মৃগ- 
ধশখাবনে তাঁহার ধর্মপ্রচার আরম্ভ করেন । পরবতাঁ দীর্ঘ ৪৫ বংসরকাল 'তাঁন 
বৌদ্ধ প্রচার: বিহার ও অযোধ্যায় তাঁহার বাণা প্রচার করেন এবং বোদ্ধ-সঞ্ঘ 
স্থাপন করেন । ধর্মপ্রচার উপলক্ষে মগধরাজ 'বাঁম্বসার, কোশল- 
রাজ প্রসেনাঁজৎ প্রভীতির সাঁহত তাঁহার পাঁরচয় ঘটে । ৮০ বংসর বয়সে গৌতমবদ্ধ 
কুশীনগর নামক স্থানে দেহরক্ষা করেন। তাঁহার তিরোধান সম্ভবত থ্রাঃ পণ ৪৮৬ অন্দে 
ঘাঁটয়াছল। 'সংহলে প্রাপ্ত বোম্ধগ্রম্থে বুম্ধের 'তিরোধানের 


গহ্ত্যাগ 


টি কাল &৪৪ প্রীঃ প্‌ঃ বলা হইয়াছে । কিম্তু এ-বিষয়ে যথেন্ট 
মভানৈক্য রাহয়াছে। বগ্ধের 'তিরোধানকে বোম্ধগণ “মহাপারানবাঁণ নামে আঁভাহত 
করেন। 


গৌতম বুগ্ধের ধমমত ছিল আঁত সমম্দর, সরল এবং নীতআশ্রয়ী । যেমন, অন্যায় 
কাধ হইতে বিরত থাকা, মনকে পাঁষন্র রাখা এবং যাহা কিছন ভাল তাহা অন্তরে সণ 
করা। গৌতম বৃদ্ধের ধর্মমত চাঁরাট মহান: সত্যের বা আর্ধসত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। 
যথা, দঃখ-কন্ট, জরা, ব্যাঁধ ও মৃত্যু মানুষ মাত্রেই ভোগ কাঁরতে হয়। প্রত্যেক 

দুঃখেরই কোন-না-কোন কারণ আছে, এই দুঃখ-কষ্ট মোচন 
বৌদ্ধধর্মের মুল 1ভা্ত করা প্রয়োজন এবং সেজন্য উপয্দ্ত পন্থা উদ্ভাবন করা দরকার । 
বুষ্ধদেবের মতে মানুষের দঃখ-কষ্টের মূল কারণ হইল অজ্ঞতা ও আসান্ত ॥ অজ্ঞতা বা 


যৌদক যুগোত্তর ধর্ম ও রাজনশাতির 'ষবর্তন ৮৫ 


জ্ঞানের অভাবহেতুই মানূষের পুনর্জন্ম ঘাঁটয়া থাকে এবং সংকর্মের ছ্বারা জ্ঞান অর্জন 

কারতে পারলেই আত্মার পুনজর্ম রোধ করা সম্ভষ হয় । বুদ্ধদেব 
মি ও বমবাদে "হিন্দুদের ন্যায় কর্মবাদ ও পুনরজন্মে বিশ্বাসী ছিলেন । মানুষ 

নজ কর্মফল অনুসারে বার বার পথবীতে জন্মলাভ করিয়া 
থাকে এবং কৃতকর্মের ফল ভোগ কাঁরয়া থাকে । সংকর্মের দ্বারা আত্মার উন্নাত সাধন 
কাঁরয়া 1নবাঁণলাভ বা পুনজন্ম হইতে 'িম্কীত লাভ করা সম্ভব। এই 'িনাঁট 
বষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতেন £ সদ্ব্যবহার (শগল ), একাগ্রতা ( সমাধ ) ও 
অভ্তদ্বন্টি (প্রজ্ঞা )। 


নর্বাণলাভের একাটি মধ্য-পন্থা বুদ্ধদেব প্রদর্শন কাঁরয়াছিলেন। 'হন্দদের জটিল 
যাগধজ্ঞ, উৎসব-অনৃষ্ঠানের মাধ্যমে যেমন শাঁম্তিলাভ করা সম্ভব নহে, তেমান জৈনদের 
ন্যায় কচ্ছুসাধন এবং আত্মপীড়নের ছারাও মণান্তলাভ করা যায় না--এই 1ছল তাহার 
বম্যাস। হন্দুদের পশহবাঁল প্রভৃতি নিষ্ঠুর প্রথা ও জীর্ধাহংসা তান যেমন সমর্থন 
করিতেন না, তেমাঁন পাথর, ধাতু প্রভৃতির মধ্যে প্রাণ আছে, এইরূপ 
বিম্বাসও তাঁহার ছিল না। গ:হাঁর পক্ষে অত্যধিক কৃচ্ছুসাধন বা 
ধাতু, পাথর প্রভৃতির প্রাণ আছে মনে করিয়া দৈনাম্দন জীবনে চলা সম্ভব নহে ভাবিয্লাই 
বৃদ্ধদেব তাঁহার ধর্মকে বহুল পারমাণে বাস্তববাদী কারয়া তুলিয়াছিলেন। এই 
কারণেই তান মধ্া-পন্থা অবলম্বনের পক্ষপাতী 'ছিলেন। তান কোন কিছুরই 
আতিশষ্য পছন্দ করিতেন না। 


1নবাণলাভের প্রকৃষ্ট উপায় হিসাবে বুদ্ধদেব অষ্টাঙ্গক মার্গের অর্থধ আটাট পন্থা 
অনুসরণের নদেশ দিয়াছিলেন । এই আটটি পথ হইল £ সং-বাকা, সং-্দান্ট, সং- 
চিন্তা, সং শ্রম, সং-মনোবংত্তি, সং-আদর্শ? সৎ-ব্যবহার ও সং-জীবন। এই “অস্টাঙ্গক 
মার্গ অনুসরণ করিলে যে-কোন ব্যন্তি প্রকৃত জ্ঞানলাভ কাঁরতে সক্ষম হইবে এবং ফলে 
পুনজন্ম হইতে 'নত্কাতি পাইয়া 1নর্বাণ প্রাপ্ত হইবে । 'নবাণ লাভ করা-ই বৌদ্ধ ধর্ম- 
মতের চরম উদ্দেশ্য ৷ অস্টাঁঙ্গক মার্গ ভিন্ন অপর কতকগ্ীল নাত 
অনুসরণের উপদেশও বুদ্ধদেব 'দিয়াছলেন, যথা-হিংসা ত্যাগ 
করা, চুরি না-করা, মিথ্যা না-বলা, এম্বর্ধ পারিত্যাগ করা, পরানন্দা ত্যাগ করা, ব্র্থচ্' 
পালন করা, পশবাল ত্যাগ করা, অর্থীলগ্সা ত্যাগ করা প্রভৃতি । 'তাঁন এ কথাও 
বাঁলয়াছেন ষে, প্রকৃত জ্ঞানলাভ কারয়া অবশেষে নিধাণ-প্রাপ্তির জন্য গভীর ধ্যানেরও 
বাণ প্রয়োজন আছে । গভীর ধ্যানের ফলেই প্রজ্ঞা লাভ করা সম্ভব হয় 
প্রজ্ঞালাভের পর প্রকৃত জ্ঞান এবং সর্বশেষে নিবি. প্রাপ্তি ঘটে । 
যোদম্ধধর্মে ভগবান ও দেবদেবীর আস্তত্ব স্বীকার করা হয় না। বেদ ভগবানের বাণা 
এ কথাও বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাস করা হয় না। বোদ্ধধর্মে জৈনধমের 
ন্যায় জাতভেদ নাই। বদ্ধদেষ বৌদ্ধধর্মবিলম্বীদের লইয়া একটি 
সত্ব চ্ছাপন করেন । ক্রমে “সঞ্ঘ' যোগ্ধধর্মের অপাঁরহার্য অঙ্গে পাঁরণত হয়। 


বৃষ্ধদেব তাঁহার ধর্মনশীতগ্ীল 1লাপবদ্ধ করিয়া যান নাই। 'তাঁন তাঁহার শিষ্য- 
পাণকে মৌথক উপদেশ দিতেন। তখনফার কথ্য ভাষা ছিল পালি। তাঁহার উপদেশ- 


অধ্য-পল্থা 


'অন্টাঙ্গক মা 


বৌদ্ধ-সঞ্ঘ . 


৮৬ ভারতের হীতহাসকথা 


গল যাহাতে লোকে বিস্মত না হয়, সেজন্য তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার শিষ্যগণ রাজ- 
বৌদ্ধ ধর্মসাঁহত্য ৪ গৃহ নামক চ্ছানে সমবেত হইয়া বৌদ্ধধর্মের উপদেশাবলী 'লাপ- 
ঘাঁপটক বদ্ধ করেন। এই সভা প্রথম বৌদ্ধ লঙ্গীত (0০911) 'নামে 
পারিচিত। এই সভায় বোদ্ধ ধর্মনীতিগুলি তিনটি ণপটক' 
(89186 )-এ 'বিভন্ত করা হয়। এই িনাঁট 'পটক হইল £ (১) সতত্রপটক-্-ইহাতে 
বৃদ্ধের বাণ ও তাঁহার কাযাবিলীর ববরণ রহিয়াছে । (২) বিষয় 'িটক- ইহাতে 
বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণদের পালনীয় নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ আছে। (৩) আঁভধর্ম 
1পটক-_-ইহাতে বৌদ্ধধর্মের দাশশীনক তত্বাদর আলোষ্টনা রহিয়াছে । 
পরব কালে যুদ্ধের বাণ সম্পর্কে মতভেদ দেখা দিলে তাহা দূর কারবার জন্য 
পর পর আরও তিনটি বৌদ্ধ সঙ্গঈগীতি আহবান করা হয়। বম্ধের 
মৃত্যুর প্রায় একশত বংসর পরে বৈশালীতে 'ছ্িতীয় সঙ্গতি 
আহ্বান করা হয়। মৌর্য সম্রাট অশোকের আমলে পাটালিপন্র নগরীতে তৃতীয় এবং 
কুষাণরাজ কণিচ্কের কালে কাশ্মীরে (মতান্তরে জলম্ধরে )* চতুর্থ বোদ্ধ সঙ্গশীতি 
আহত হইয়াছিল । 
বৌদ্ধ) জৈন ও 'হন্দু ধর্মমতের পার্থক্য £ জৈন ও বৌদ্ধধর্ম উভয়-ই 'হন্দুধমের 
জৈন ও বৌদ্ধধর্মের প্রাতবাদী (72:০6636206) ধর্ম। উভয়ই ভগবানের আস্তি্বে 
সাদশ্য বিশ্বাসী নহে। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মমতে বেদের অপৌরুষেয়তা 
স্বীকৃত হয় না। 'কিম্তু উভয় ধর্মমতে কর্মফল ও জন্মাস্তরবাদ 
্বাকার করা হয়। উভয় ধর্মেরই চরম উদ্দেশ্য হইল নিবণি বা মোক্ষলাভ। আঁহংসা 
নাতি উভয় ধর্মেরই মূল 'ভাত্তি। 
উপার-উস্ত সাদ-শ্য থাকলেও জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মমতের পার্থক্য নেহাত কম নহে। 
জৈনধর্ম মতে তপশ্চর্য ও কৃচ্ছুসাধনের উপর অত্যধিক গুরুত্ আরোপ করা হয়। 
ফলে গৃহীর পক্ষে মূলে জৈনধর্ম পালন করা সম্ভব নহে। একমান্র গৃহত্যাগী 
সন্ন্যাসীর পক্ষেই প্রকৃত জৈন ধর্মমত পালন করা চলিতে পারে। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম 
অনেকটা বাস্তববাদী । গূহাীঁর পক্ষেও বুদ্ধদেব-প্রধার্তত অন্টাঙ্গক মার্গ অনুসরণ 
করা ও অপরাপর নশীত পালন করা দুঃসাধ্য নহে। ইহা ভিন্ন, জৈনগণ আহংসা 
নগতকে অত্যধিক সম্প্রসারিত কাঁরয়া ধাতু, পাথর প্রভাঁতিতে প্রাণ 
এ নিল আছে বালয়া [ি*বাস করেন। কিন্তু বোদ্ধগণ আঁহংসা-নশীততে 
| 1ি*বাসী হইলেও অচেতন পদাের প্রাণ আছে, ধি*বাস করেন না । 
বৌদ্ধগণ হিন্দুধর্মের সাহত বৌদ্ধধর্মের কোন যোগাযোগ স্বীকার করেন না বা 
মাঁনয়া চলেন না। হিন্দুদের দেব-দেবী বোদ্ধধর্মে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকৃত, কিন্তু 
জৈনধমধিলাম্বগণ লক্ষী, গণেশ প্রভীত হিন্দু দেব-দেবীর পূজা কাঁরয়া থাকেন। 
“সঞ্ঘ' বৌদ্ধধমের অপাঁরহার অঙ্গ, কিন্তু জৈনধমে সগ্ঘ বলিয়া কোন প্রাতষ্ঠান 
নাই। 


বৌদ্ধ সঙ্গখাত 
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বোদক যুগোত্তর ধর্ম ও রাজনধীতর 'ববর্তন ৮৭ 


জৈন ও বৌম্ধধর্মমতে 'হদ্দধমের জম্মান্তরধাদ ও কর্মফল 'বিবাস করা হয়। 

বলাকা ইহা 'ভিল্নঃ আহংসা-নীত কেবলমান্ত জৈন ও যৌদ্ধধর্মেরই বৌশম্ট্য 

হন্দধমের সদ্য. নহে। হস্দধর্মেও আহংসা-নীতর চ্থান আছে। হিন্দুগণ 

* গৌতম বদ্ধ ও মহাবীরকে অবতার ধলিয়া স্বীকার করেন। 

অবশ্য বৌদ্ধধর্ম অপেক্ষা জৈনধর্মের সাঁহত হিন্দুধর্মের আধকতর সাদশ্য বিদ্যমান । 

কারণ কোন কোন দেব-দেবী, যথা- লক্ষী, গণেশ প্রভাতি জৈন ও 'হম্দুধমবিলদ্বী 
উভয়েই পূজা করিয়া থাকেন। 


কিন্তু জৈন ও যোম্ধর্মের সাঁহত হিন্দুধর্মের যথেষ্ট বৈসাদশ্যও আছে। জৈন ও 
দি ৫ বৌদ্ধগণ ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব, বেদের অপোরুষেয়তা স্বীকার করেন 
ধর্মের বৈসাদশায € না, কিন্তু ইহা হিন্দুধর্মের একটি মূল নীতি বলা যাইতে পারে । 
| হম্দুগণ ভগবানের আস্তিত্বে বিশ্বাসী, কিন্তু জৈন বা বৌদ্ধগণ 
ভগবানের আঁস্তত্বে বাস করেন না। 'হন্দুগণ জাতিভেদ মানেন, কিন্তু জৈন বা 
বোদ্ধগণ জাতিভেদ মানেন না। 


টৈন ও বৌদ্ধধর্ম সংগঠন £ জৈনধর্মে বৌদ্ধধর্মের ন্যায় “সঙ্ঘ* একাঁটি অপাঁরহার্ষ 
অঙ্গ না হইলেও জৈনদেরও অসংখ্য মঠ, বহার প্রভৃতি ষে ছিল সে-বিষয়ে 'ম্বমত নাই । 
জৈনধম“ মূলত গৃহত্যাগী সম্ন্যাসীদের ধর্ম । গৃহার পক্ষে জৈনধর্মের কঠোর অনুশাসন 
মানিয়া চলা সম্ভব ছিল না। এই কারণে গৃহত্যাগ্ী জৈন সম্যাসীদের বসবাসের জন্য 
বি বহু মঠ, হার, সঙ্ঘারাম প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছল। এই সকল 
টা মঠ, বহার বা সঙ্ঘারামে বাস কাঁরয়া জৈন 'ভক্ষুগণ চতুযমি 
| অর্থাৎ চারি প্রকারের সংযম পালন কাঁরতেন । আঁহংসা, সত্যবাদিতা, 
চার না-করা ও অনাসীত্ত-_এই চাঁরাট ব্লতকেই চতুষ্মি বলা হয় । মহাবীর এই চাঁরিটির 
সহত ব্রঙ্ষচষ ব্রতাঁটি যোগ কাঁরয়াছিলেন । এই মোট পাঁচটি সংযমনীতি জৈন ভিক্ষু 
ও [ভিক্ষুণশরা তাঁহাদের চিন্তা, আলাপ-আলোচনা ও কার্ষে মানিয়া চাঁলতেন। 
বৌদ্ধধমে- “সঞ্ঘ" হইল একটি অপারহার্ধ অঙ্গ । সংসার-ত্যাগী বৌদ্ধ ভিক্ষু ও 
ভিক্ষুণীরা সম্মঘে বাস কারতেন। বোৌদ্ধ-সংখ্ঘভুন্ত হইবার কতকগুলি নিয়ম 'ছিল। 
প্রথমে মস্তক ম.ণ্ডন কাঁরয়া গুরুর ?িনকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইত এবং পাঁতবস্ত ও 
উত্তরীয় ধারণ করিয়া দণক্ষাপ্রাপ্ত ব্যন্তিকে তাঁহার ব্যবহার, আলাপ- 
আলোচনা ও কার্যকলাপ দ্বারা 'ভিক্ষ-শ্রেণসভুন্ত হইবার যোগ্যতা 
অর্জন কারতে হইত । এইভাবে যোগ্যতার প্রমাণ দিতে পারিলেই উধর্বতন 'ভক্ষুদের 
আচ্াভাজন হওয়া চাঁলত এবং স্ঘের সভ্যাশ্রেণীভুন্ত অথাৎ 'ভিক্ষ: বা ভক্ষণ বালিয়া 
আঁভহিত হওয়া যাইত । দ'ক্ষাপ্রাপ্ত বৌদ্ধগণ ও ভিক্ষু বা িক্ষুণীদের যোদ্ধ বিহার 
বা মঠে বাস করা বাধ্যতামূলক ছিল। দৈনাম্দন জীবনের প্রয়োজনীয় খাদ্য, পানীয়, 
পারচ্ছদ, ওষধ প্রভৃতি বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীরা তাঁহাদের গুহা 'শিষ্য-শিষ্যার 'নিকট 
হইতে গ্রহণ কাঁরতে পারতেন । রাজগণও ভিক্ষু ও. 'ভিক্ষুণীদের প্রয়োজনীয় খাদ্য, 
বস্ত্র প্রভাতি যোগাইতেন। 
বৌদ্ধ সঞ্জঘে অত্যাধক কঠোর নয়ম-শ-ঞ্খলা মানয়া চাঁলতে হইত । প্রাত পক্ষে 


বৌদ্ধ-সম্ব 


৮৮ ভারতের ইতিহাসকথা 


একবার অর্থাৎ মাসে দুইবার কাঁরয়া 'ভক্ষুগণ একত্রে সমবেত হইয়া কেহ কোন অন্যায় 
বা অপরাধ কাঁরয়া থাকিলে উহার বিচার কারতেন॥ অন্যায় আচরণ বা অপরাধের 
গুরুত্ব বুবিক্লা অপরাধীকে ক্ষমা করা হইত বা শান্ত দেওয়া হইত। যোম্ধ-স্ব 

টা পারচালনায় গণতাশ্বিক নীতি অন:সরণ করা বাধ্যতামূলক ছিল। 
রি নন্দন সমগ্র তক্ষসমাজের মতামত গ্রহণ কাঁরয়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত 
| হইতে হইত । এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে ষে, একেবারে 
প্রথমে যোঁক্ধ ভিক্ষুণীদের সত্যে প্রযেশ করা 'নাষদ্ধ ছিল, কিন্তু পরে তাহাদিগকে সেই 
অন:্ষতি দেওয়া হইয়াছিল । বৌদ্ধধর্মের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সর্বন্ত অসংখ্য 
বৌদ্ধ বিহার, মঠ ও চৈত্য 'নার্মত হইয়াছিল । 


দ্ৈন ও বৌদ্ধ 'শিল্প-কলা £ প্রাচীনকাল হইতে আরম্ভ কাঁরয়া মূসলমান আমলের 
প্রারম্ভ পর্যশ্ত ভারতের নানাস্থানে বোদ্ধধর্ম-প্রভাবত শিজ্প-কলা গাঁড়য়া উঠিয়াছিল। 
স্থাপত্য? ভাস্কষণ” 'িন্ত্রীশজ্পে বোদ্ধধর্মের প্রভাব পাঁরস্ফুট হইয়াছিল । বোধগয়া, সাঁচী, 
ইজারা ভারহৃত সারনাঞ্ অমরাবতী ও আরও ধহ্‌স্থানে বোদ্ধ স্থাপত্য- 
শপ, তোর, রোলং ' শিল্পের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে । বোদ্ধ স্থাপতাশিজ্পের উল্লেখ- 
যোগ্য বৈশিষ্ট্য হইল মঠ, স্তূপ, স্তূপের রোলং ধা আবেষ্টন, 

তোরণ প্রীতি | সাঁচীর স্তূপ উহার রোলং ও তোরণ যোদ্ধ স্থাপত্যের এক অপর নদর্শন 
হিসাবে অদ্যাঁপি টিকয়া আছে । বোদ্ধ-ভাস্কর্ষের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল এই ষে, রোলং, 
তোরণ, স্ভূপ ও মঠের প্রাচীরগান্রে খোদত চিন্ত্রগৃলি বুদ্ধদেবের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা 
বিশেষভাবে জাতকের কাঁহন অবলম্বনে আত্কত । গান্ধার, মথুরা, অমরাবতী প্রভাত 
অঞ্চলে বৃদ্ধদেবের 'নিখংত মূর্তি নার্মত হইয়াছিল । গ্রীক, রোমান ও যৌদ্ধ শজপ- 
রাঁতর সংামশ্রণ গাম্ধারের বোদ্ধ-ভাপ্কর্ষে পারলাক্ষত হইয়াছিল । বৌদ্ধ সত্রসাহিত্যে 
বহু নগরের বণনা হইতে সে-যুগে বোদ্ধ চ্ছাপত্য রীতি সেই সকল নগর-ানমাঁণে 
না অনুসৃত হইয়াছিল? সে-কথা অনেকে অনুমান করিয়া থাকেন। 
বৌদ্ধ স্থাপত্যাশিজ্পে ইট, কা, পাথর প্রভীতর ব্যবহারের 'নদর্শন 

পাওয়া বায় । “মলিম্দ পঞ্হো”, “মেগাস্থিনিসের বিবরণ” প্রভৃতিতে বোম্ধ শিজ্প- 
রীত প্রভাবিত স্থাপত্যের বর্ণনা রাহিয়াছে। কুষাণরাজ কাঁণচ্কের রাজধানণ 
পেশোয়ার বা পুরুষপুরে ৪০০ 'ফিট উচ্চ কাম্ঠ 'নার্মত চৈত্যাটর বর্ণনা চোনক 
নিনজা পারব্রাজকদের বিবরণে পাওয়া যায়। পাথরের পাহাড় কাটয়া 
গৃহানান্থর. গহা নমাণ বোদ্ধ 'শিজপ-কৌশলের এক উল্লেখযোগ্য যোশল্ট্য। 
বরাবর পাহাড় ও নাগাজুন পর্বতের বৌদ্ধ গৃহাগ্‌ি এ-বিষয়ে 

উল্লেখযোগ্য । বোদ্ধ-ভাস্কর্ষে স্তম্ভ নিমণি 'িজ্প-কোৌশলের এক আত সম্দর 
আভব্যান্ত। শত শত বৎসরের পর আজও সেই সকল স্তন্ত দর্শকের 'বিস্মষব উৎপাদন করে। 


চিন্্-শজ্গপেও বোদ্ধ শিষ্প-রীতির প্রকাশ পাইয়াছিল। রাজা প্রসেনাজতের প্রমোদ- 
রা কক্ষ নানাপ্রকার 'চত্রাঙ্কন দ্বারা সংসক্জত ছল, সে-কথা বোদ্ধ- 
ধর্ম-সাহিত্য বিনয়-পটকে উল্লীথত আছে । সে-বৃগে “লেপ্য- 

চির” 'লেখ্য-চিন্' ও 'ধলি-চন্র'--এই তিন প্রকার চিন্্-শিজ্ের উল্লেখ পাওয়া ষায়। 


বোদক যুগোত্বর ধর্ম ও রাজনীতির বিবর্তন ৮৯ 


জৈনধর্ম-প্রভাঁবত স্তূপ, মঠ, বহার প্রভীতি 'নার্মত হইয়াছল বটে, 'কিদ্তু 
কারার বৌদ্ধধর্মের ন্যায় রাজানগ্রহ লাভে সমর্থ হয় নাই বাঁলয়া জৈন- 
বহার_ঈহা-সাঁন্দর ধর্মের শিজ্প-কলা যৌদ্ধ শিজ্প-কলার ন্যায় ততটা উন্নত হইতে 
পারে নাই। তাপ ডীঁড়ষ্যার উদয়াগ্গার ও খণ্ডাঁগার পাহাড়ের 
জৈন গৃহাগন্ঠীল, ইলোরার জৈন মান্দর, জুনাগড়ের জৈন মাম্দরগুলি, আবু পর্বতের 
গান জৈন মীশ্দির, জৈন স্থাপত্য ও ভাস্কর্য-শিল্ের 'নদর্শন হিসাবে 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য ।.কাগজের উপর চিন্রাত্কনে জৈনগণ-ই ভারতে 
সর্বপ্রথম পারদর্শিতা অর্জন করিয়াছলেন। 
এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, প্রাচীনকালে আফগানিস্তান, মধ্য-এশিয়া, চন, 
ইন্দো-চশন, ষবদ্ৰীপঃ সুমাল্লা, মালয় প্রভাতি দ্বীপপুঞ্জের সাহত 
মধ্য-এশিয়া, চন, 
সুবর্ণভ-দি বদদেশ ভারতের যে বাঁণাজ্যক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ম্থাপত 
ও সংহলে বৌদ্ধ হইয়াছিল? সেই সূত্রে ভারতীয় শজ্প-রীতি-_বশেষত বৌদ্ধ 
শল্প-রণাতর বিস্তীত শিজ্প-রীতি সেই সকল অণুলে বিস্তারলাভ করিয়াছিল । মধ্য- 
এশিয়ার কাশগড়, খোটান, ইয়ারখম্দ, কুচি (বর্তমান কুচা), 
তুরফান প্রভাতি অণলে প্রত্বতাত্্ক খননকার্ষের ফলে বহু মান্দর, দেব-দেধীর মতি" 
প্রাচীর-চন্র প্রভাতি আঁবক্কৃত হইয়াছে । এগুলি যে যোদ্ধ শিজ্প-রশাতির অনুসরণে 
বনার্মত হইয়াছিল, সে-বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ নাই। এই সকল অণলের স্তূপ, বিহার 
প্রভৃতিও বৌদ্ধ শলপ-রীতির অনুকরণে 'নার্মত হইয়াছিল । খোটানের গোমাতি 
বিহার ছিল মধা-এঁশয়ার শ্রেন্ঠ বৌদ্ধ বিহার । চান, 'তিবহত, 'সিংহল, ইন্দো-চশীন, 
সংবর্ণভুঁম প্রভতি অণুলেও বৌদ্ধ বহার, স্তূপ, মঠ প্রভী'ত 'নার্মত হইয়াছিল। 
চীনদেশে বৌদ্ধধম প্রচারের জন্য বৌদ্ধধর্ম প্রচারক কাশ্যপ মাতঙ্গ ও ধর্মরত্ব চখনদেশে 
আমন্ত্রিত হইয়া গেলে তাঁহাদের জন্য “ম্বেত অ*ব বিহার নামক একটি বৌদ্ধ বহার 
ফোন নিমণি করা হইয়াছল। নানাকং-এর বোদ্ধমদ্দির ও বৃদ্ধমুত 
রা ভারতখয় বৌদ্ধ-শিঞ্পের অনুকরণে 'নার্মত হইয়াছল । টন:কিনে 
মোট কুঁড়াট বৌদ্ধ বিহার 'নার্মত হইয়াছিল, সেই প্রমাণ পাওয়া 
গিয়াছে । সংহলে বোদ্ধধম" প্রচারের উদ্দেশ্যে সম্রাট অশোকের পাত্র ( মতান্তরে ভ্রাতা ) 
মহেন্দ্র প্রেরিত হইয়াছিলেন। সেই সূত্রে ভারতীয় 1শল্প-রীতিও 'সিংহলে প্রবর্তিত 
হইয়াছিল। 'তথ্বত, ব্রঙ্ষদেশ, সূমান্রা, যবদ্ীপ, বোণি“ও অর্থ সুবর্ণ ভূমিতে বোৌদ্ধ- 
িঙ্গেপের অনুকরণে নামত মন্দির, মৃতি" প্রভীত অদ্যাঁপ দেখতে পাওয়া ষায়। 
ভারত-ইতহাসে জৈন ও বোৌদ্ধধমে'র গুরুতব £ সামাঁজক জীবনে প্রয়োজনীয় সহজ 
ও সরল জীবনাদর্শ জৈন ও বৌদ্ধধর্মে প্রচারিত হইয়াছে । নোতক চীরত্র-গ্ঠন, ক্ষমা? 
সহজ সরল জীবনাদর্শ মৈত্রী ও করুণার [ভাত্ততে পরস্পর ব্যবহার ও আচরণ নয়ম্ত্রণ 
| করাই হইল+ এই দুই ধর্মের মূল কথা। জাতিভেদ-প্রথার 
কঠোরতা, ধৌদক 'ক্রিয়া-কাশ্ডের জাঁটলতার স্থলে সহজবোধ্য ভাষায় জাতভেদশন্য 
সর্বজনীন ধর্মমত প্রচার কাঁরয়া মহাবীর জৈন ও গৌতম বদ্ধ ধর্মের ক্ষেত্রে মানুষ 
মান্রকেই সমআঁধকার দান কারয়াছিলেন। রাজা, মহারাজগণের পৃ্ঠপোষকতাপন্ট 
যোদ্ধধম” স্বভাবতই জৈনধর্ম অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্ব অর্জন কারয়াছল, 1কম্তু মূল 


৯০ ভারতের ইীতিহাসকথা 


সত্যের দিক "দিয়া 'বিচার কাঁরলে উভয় ধর্মই উদার জখবনাদর্শের প্রচার করিয়াছিল । 
পানিভল বৌদ্ধধর্ম শ্রেণশীবভেদ ভাঙ্গয়া 'দিয়া এবং সকল শ্রেণীর লোক 
লইয়া গঠিত বৌদ্ধসত্ঘ স্থাপন করিয়া সকলকে সমানভাবে বূকে 
টানিয়া লইতে চাহিয়াছিল। মগ্রধরাজ 'বাম্বসার, কোশলরাজ প্রসেনাঁজৎ, 'বাম্বসারের 
পুত্র অজাতশত্রু, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ভূন্ত বাঁণক সারিপুত্ত মোগঞ্গলান ও অনাথাঁপশ্ডদ- 
এবং আনন্দ ও উপালির ন্যায় বহু সাধারণ শ্রেণশর লোকও এই উদার ধর্ম গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । 
ইতিহাসের গাঁতপথ ধাঁরয়া চাঁলতে গিয়া, বহর উথান-পতনের মধ্য দিয়া অগ্রসর 
ক্ষমা, করুণা ও হইতে হইতে আজ যোম্ধধর্মের উংপাত্স্থল ভারতবর্ষের 
মৈরী-ভারতীর . বৌদ্ধধর্ম দীর্ঘকাল প্‌বেই প্রাধান্য হারাইয়াছে বটে, 'িম্তু 
জাবনাদর্শে পরিপত. গৌতম বুদ্ধের মূল বাশী-ক্ষমা, মৈত্রী ও করুণা ভারতীয় 
জশবনের 'চিরস্তন আদর্শ হইয়া আছে । 


টৈন ও বৌদ্ধধর্মের বিস্তৃতি ও বিল্াপ্ত £ গৌতম বদ্ধের ধর্মপ্রচারের পরবতাঁ 
কয়েক শতাব্দী ধাঁরয়া বৌদ্ধধম একটি স্থানীয় ধর্ম হিসাবেই প্রচলিত 'ছিল। মৌর্* 
সম্রাট অশোকের (গ্রীন্টপ্‌ব তৃতীয় শতক ) প্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ এবং 
ভারতের বাহিরে বুদ্ধদেশ, সিংহল, সুবর্ণ ভূমি, মিশর, ম্যাসিডনিয়া, সাঁরিয়া, কাহীরান, 
ইপাইরাস প্রভীতি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দেশগৃলতে বিস্তারলাভ করিয়াছিল। তাঁহারই 
টি এঁকা'ন্তিক আগ্রহ ও চেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম ভারতের একট ম্থানীয় ধম 
হইতে একটি জগৎ-ধর্মে পাঁরণত হইয়াছিল । পরবতাঁ কালে 
কুষাণরাজ কণিচ্কের (খ্রীষ্টীয় "দ্বিতীয় শতক ) প্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম চীন, তষ্বত 
প্রভৃতি দেশে বিস্তার লাভ করে। ইহা ভিন্ন, ভারতেও যৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রসার 
সাঁধত হয়। চোনক পরিব্রাজক ফা-হিয়েনের বিবরণ হইতে জানা যায় যে, গুগুযুগে 
ভারতীয় পমাজ ও ধর্ম-জীবন বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে প্রভাঁবত ছিল। শ্রীম্টয় সপ্তম 
শতকে সম্রাট হর্যবর্ধনের পঞ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্মের প্রভাব বিস্তার লাভ করিয়াছিল ৷ 
বাংলার পালবংশের শাসনাধীনে বৌদ্ধধর্ম রাজান:গ্রহ লাভ কাঁরয়াছিল। সেই যুগেই 
বাঙালী মনীষী অতীশ দীপত্কর বৌদ্ধধর্মের সংস্কার-সাধনের জন্য আমন্বিত হইয়া 
1তত্বতে গিয়াছিলেন । 


* পরবতর্গ কাল হইতে ব্লমে ভারতবষে“র অভ)ন্তরে বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য লোপ পাইতে 
ভারতে বৌদ্ধধর্ম থাকে। ইহার কতকগ্াল 'িশেষ কারণ 'ছিল। প্রথমতঃ বৌদ্ধ 
বলমাপ্তর কারণ £ ধর্মের [বিস্তৃতি রাজানগ্রহের উপর 'িভ'রশীল 'ছিল। পরবর্তাঁ 
রাজান।গরহ হইতে বাঁিত কালে বৌদ্ধধর্ম রাজানুগ্রহ হইতে বাণ্ত হইলে স্বভাবতই জন- 
সাধারণের উপর উহার প্রভাব হাস পাইতে থাকে । 


ছ্থিতয়ত, পরবর্তঁ কালে যোধ্ধধর্মে তাঁশ্বুকতা প্রবেশ কারলে এবং ৯৮4 

হন্দূধর্মের উপাসনা-পদ্ধাত অনুসরণে বুদ্ধের মঠাত পজা 

সির হারক প্রভতি শুর: কারলে 'হন্দুধর্মের পক্ষে বৌদ্ধধমবিলাদ্ঘগ্ণকে 
হন্দুধর্মের গণ্ডিতে 'ফিরাইয়া আনা সহজতর হইয়াছিল । 


বৌদক যুগোত্তর ধম ও রাজনীতির বিবর্তন ৯১, 


তৃতীয়ত, শঙকরাচার্ধ, কুমারল ভর প্রভীতির হন্দুধর্ম প্রচারের ফলে, ধহম্দুধর্মের 
ছন্দুধমের যে পুনরুজ্জশীবন ঘাঁটয়াছিল? উহা সহজেই হ্ষয়িফু বোদ্ধধর্মের 
পুনর্জীবন [বিলোপ সাধনে সমর্থ হইল। 
চতুর্থত, ক্ষায়িফণ বৌদ্ধধর্মের উপর চরম আঘাত আসল তুকর্ণ আক্ুমণকারাঁদের 
[নিকট হইতে । তুকর্ণ আক্রমণের ফলে বৌদ্ধধর্মের শেব চিহুটুকুও লোপ পাইল ॥ 
তু আরুমণ এইভাবে বৌদ্ধধর্মের আদি তীর্থ ভারত হইতে বৌদ্ধধম লোপ 
পাইলেও চীন, জাপান, কোরয়া, সংহল, ব্রহ্ধদেশ প্রভাত দেশে 
অদ্যাঁপ বৌদ্ধধর্ম দদ্যমান আছে। অন্যাঁপ পাঁথকীর জনসংখ্যার এক 'বিরাট অংশ 
গৌতম বুদ্ধের শরণাগত। 
জৈনধর্ম রাজান:গ্রহলাভে সমর্থ হয় নাই বাঁলয়াই কোন কালে ভারতে উহা প্রাধান্য 
বিস্তার করে নাই। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের যেমন ব্যাপক প্রসার সাঁধত হইয়াছল+ তেমাঁন 
উহার বল: ভারতের অভ্যন্তরে পর্ণমান্ত্ায় ঘটিয়াঁছল ৷ কিন্তু জৈনধর্ম অদ্যাঁপ 
বলার রর ভারতে 'বদ্যমান আছে। "হম্দুধমের সাঁহত সামঞ্জস্য বিধান 
রা কাঁরয়া চালধার এবং কোন কোন "হিন্দ দেব-দেধী জৈনগণ কত ক 
স্বীকৃত হইবার ফলে হিন্দু ও জৈনদের মধ্যে কোন বিদ্েষ বা 
[বিরোধের স-ষ্টি হয় নাই। হিন্দুধর্মের পাশাপাশি জৈনধর্ এখনও ভারতের নান? 
অংশে 'টিকিয়া থাকবার ইহাই হইল প্রধান কারণ। বর্তমান ভারতে জৈনদের সংখ্যা 
বৌদ্ধদের সংখ্যা অপেক্ষা লহত্্রগুণে যেশি। 


সততার 


গশহহ্ম অধ্যান্ 
সাম্রাজ্যের পথে মগধ 
(1২156 01125901191) [10199119119] ) 


যোড়খ মহাজনপদের যুগে (ধাঁঃ প্‌ঃ ষণ্ঠ শতক) ক্ষত্রে ক্ষদ্্র রাষ্ট্রগুলির মধ্যে 
যুদ্ধ-বিগ্রহ ষে হইত না, এমন নহে। কাশী-কোশলের দ্বন্ এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য । 
নি কিদ্তু একমান্র মগধ রাজ্য-ই সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে এক অখণ্ড 
উর সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রয়াস পায়। এই কথা প্রাচীন 'হন্দহ, জৈন ও 
বোপ্ধ গ্রন্থাঁদতে সমভাবে সমার্থত। পুরাণে মগধরাজ্য এবং 
'মগধের রাজ্বংশগুলি সম্পকে বিশদ বিবরণ রাহয়াছে। কন্তু পুরাণ অপেক্ষা 
সিংহলের বোম্ধগ্র্থ মহাবংশে প্রদত্ত মগধরাজগণের তালিকা আঁধকতর নিভ'রযোগ্য 
বাঁলয়া আধুঁনক এতিহাসক মাত্রেই মনে করেন। 


বাদ্বিসার (7177)15878 ) £ পুরাণে মগধরাজ 'বাম্বসারকে শৈশনাগ বংশের 
পণ্চম নৃপাতি বাঁলয়া বণনা করা হইয়াছে । পুরাণের মতে মগধে বাহর্দুথ বংশের পর 
প্রদ্যোৎ বংশ এবং উহার পর শৈশুনাগ বংশ রাজত্ব কাঁরয়াছলেন। 'কল্তু আধ্ীনক 
এঁতিহাসিকগণ প্রমাণ কাঁরয়াছেন ষে, প্রদ্যোৎ বংশ মগধের রাজবংশ নহে* এই বংশ 
ভারি অবস্তীরাজ্যে রাজত্ব করিতেন। ইহা ভিন্ন, তাঁহারা বলেন যে, 
বাম্বসার বাহদ্রথ বংশের শেষে ন:পাঁতরপুঞ্জয়ের পরই িংহাসনে 
আরোহণ কাঁরয়াছিলেন। সুতরাং শৈশুনাগ বংশ 'বম্বসারের পূব রাজত্ব শুরু 
কাঁরয়াছিলেন, অর্থাৎ বিম্বসার শৈশুনাগ বংশের পঞ্চম নৃপতি একথা গ্রহণযোগ্য নহে । 
হরযন্ক কুলসম্ভূত শিশুনাগ 'বিদ্বসারের পরবতাঁ রাজা 'ছিলেন। “বদ্ধ-চারত' 
রচয়িতা অ*্বঘোষ বিম্বিসারকে হর্যৎক-কুলসম্ভুত বলিয়া বর্ণনা 
করিয়াছেন । ড্র রায়চৌধুরী প্রমুখ আধুনিক এীতহাপকগণ পুরাণ অপেক্ষা 
বোদ্ধ-গ্রন্থের তথ্যাদি আঁধকতর 'নভ“রযোগ্য বাঁলয়া মনে করেন। হর্যগক-কুলের 
উত্বান সম্পর্কে কোন 'কছ; জানা যায় না। 


সংহলে বোদ্ধগ্রদ্থ মহাবংশ হইতে জানা যায় যে, 'বাঁম্বসার মান পনর বংসর বয়সে 
নিজ পতা কর্তৃক রাজপদে আঁভীষন্ত হন। বাম্বসারের পিতার 
নাম ছিল ভাট্রুয় বা মহাপদ্ম।* 'বাঁদ্বসারের 'ীপতা অঙ্গরাজ্যের 
আধপাঁত ব্র্দদত্ত কর্তৃক পরা?ঞ্জত হইয়াছিলেন। 'বাম্বসার তাঁহার পিতার পরাজয়ের 
গ্রানি দূর করিবার জন্য মগধের সেনাবাহিনগর সংগঠনে এক বিপ্পবাত্বক পরিবর্তন সাধন 


পিতু-পাঁরচয় 
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সাম্রাজ্যের পথে মগধ ১৩ 


করেন। পূর্বে বাভল্ন উপদল হইতে সোৌনক নিয়োগ করা হইত। স্বভাবতই 
রত রাজক্ষমতার উপর সেই সকল উপদলের প্রভাব-প্রাতপাত্ত নেহাত 
না কম ছিল না। নির্কুশ রাজক্ষমতার পক্ষে এই ধরনের সৌনিক 
নিয়োগে সীমাবদ্ধতা মোটেই সহায়ক ছিল না। এজন্য 'বাম্বিসার' 
রাজার প্রতি অখণ্ড আন:গত্যের 'ভীত্ততে সাধারণ লোক হইতে সৈন্য নিয়োগের ব্যবস্থা 
কারলেন। বংশান-ক্রমিক রাজতন্তের পক্ষে এই ব্যবস্থা অপাঁরহার্য ছিল । ইহা ভিন্ন, 
যুবরাজকে প্রধান সেনাপাঁতপদে নিয়োগের ব্যবস্থা করিয়া রাজতন্ত্র তথা রাজবংশের 
ক্ষমতা তিনি সুদঢ় করিয়াছলেন।* তারপর 'তাঁন অঙ্গরাজকে পরাজিত করিয়া 
অঙ্গরাঙজাজর ' অঙ্গরাজ্য নিজ অধিকারভুন্ত করেন। এই য:ম্ধে জয়লাভ এবং 
বৈবাহিক সূত্রে কাশী রাজ্যের একাংশ লাভের পর হইতেই 
মগধরাজ্য সাম্রাজ্য বিস্তারের পথে অগ্রসর হয় এবং পরবতর্ট কালে মৌর্যসম্রাট অশোক 
কাঁলঙ্গ-বিজয়ের পর যুদ্ধ-নতি ত্যাগ কাঁরলে মগধের সাম্রাজ্য-বস্ততির হীতহাসের 
পাঁরসমাপ্তি ঘটে । অঙ্গরাজ্যের রাজধানী এ সময়ে ভারতবধের শ্রেষ্ঠ ছয়াঁট নগরের 
অন্যতম ছিল। 'বাম্বসার তাঁহার পত্র কুণিক বা অজাতশন্রুকে নবাঁবাঁজত রাজ্োর 
শাসনকর্তা নিষুস্ত করেন। 


বিম্বসার একাঁধক বিবাহ করিয়াছিলেন ।ণ কাশীরাজ প্রসেনাজৎ-এর ভাগনী 
কোশলদেধী ছিলেন তাঁহার প্রথমা পত্বী। এই 'ধবাহের যৌতুকদ্বরূপ তান কাশী 
বৈবাহিক সমথক্ধের রাজ্যের বিরাট একাঁট গ্রাম লাভ কাঁরয়াছিলেন। এই গ্রামের মোট 
মাধামে রাজনোতক রাজস্ব ছল বাৎসারক এক লক্ষ মুদ্রা । তাঁহার দ্বিতীয় পত্র 
প্রাতপা্ বদি ছিলেন লিচ্ছাব দলপাঁত চেতকের কন]া চেল্লনা ; তৃতীয় পত্বা 
ছিলেন 'বদেহ রাজকন্যা বৈদেহণ বাসবী এবং তাঁহার চতুথা পত্রী 
[ছিলেন মধ্য-পাঞ্জাবের অন্তর্গত মদ্ররাজ্যের রাজকন্যা খেমা। 'বাম্বসারের বৈবাহক 
সম্ব্ধ যে তাঁহার রাজনোতিক প্রভাব-প্রাতপাত্ত বদ্ধ করিয়াছলঃ তাহা সহজেই 
অনুমেয় । মধ্য-পঞ্জাব, কাশন প্রভৃতি 'বাঁভন্ন অঞ্চলে তিনি আত্মীয়তাসূন্লে নিজ প্রভাব 
[বস্তার করিয়া মগধের শান্তবাদ্ধর প্রয়াস পাইয়াছিলেন। 
নিযে শু বৈবাহিক সম্পর্ক ভিন্ন তাঁহার রাজনোতিক দূরদন্টও মগধের 
অকল্তীরাজের সাঁহত সাম্রাজ্য 1বস্তীতিতে সাহায্য কাঁরয়াছিল। তিনি সদর গাম্ধার' 
মতা রাজ্যের রাজা পুক:সাতর নিকট প্রীত ও মৈত্রীর 'নিদর্শনস্বরূপ 
দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন অবস্তীরাজ প্রদ্যোতের সাঁহতও 
তাঁহার মিত্রতা ছিল। একবার 'বাদ্বসার অঙ্গস্থ হইলে তাঁহার চাকৎসার জন্য প্রদ্যোৎ 
নিজ 'চাঁকৎসক জাীবক-কে মগধে প্রেরণ কারয়াছিলেন। 
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8৪ ভারতের ইীতহাসকথা 


বা্ষসারের সাম্রাজ্য তিনশত যোজন ব্যাঁপয়া 'িস্তৃত 'ছিল। তাঁহার সাম্রাজ্যে 
ধবান্যসারের সারা). অসংখ্য সমধ্ধ গ্রাম ছিল। এই সকল গ্রামের মধ্যে সেনানীগ্রাম, 
একনালা, খানমাতা, নালকগ্রাম প্রভাতি 'বশেষ উল্লেখযোগ্য । 
নালকগ্রামে বৃদ্ধের অন্যতম প্রধান শিষ্য সারিপত্ত বৌদ্ধধর্ম প্রচার কারয়াছিলেন । 
বোধ্ধগ্রম্থাদিতে বিম্বসারের শাসনব্যবস্থার বর্ণনা পাওয়া যায় । গ্রামগুলি স্বায়ত- 
রামের শাসনবাবস্থা শাসন ভোগ কাঁরত। গ্রামের প্রধান ব্যান্তগণকে “গ্রামক' বলা 
হইত। গ্রামকগণ গ্রাম্য সভায় সমবেত হইয়া গ্রামের শাসনকার্য 
পরিচালনা করিতেন । কেন্দ্রীয় শাসনকাযা্দি তিন ভাগে বিভন্ত ছিল+ যথা £ 
(১) “সবর্থিক'_ অর্থাৎ কার্যনিবাহক বিভাগ, (২) “ভোহারিক'--অথাঁৎ বিচার 
বিভাগ, (৩) “সেনানায়ক'--অর্াৎ সামারক িভাগ । 'বাম্বসার 
উপার-উন্ত তিন বিভাগের উপরই ব্যক্তিগত দৃষ্টি রাখিতেন। 
তখনকার শাস্ত ছিল কারাদণ্ড, হস্তপদ-ছেদন প্রভতি। 
গবাম্যসার জৈন ও যৌদ্ধ উভয় ধর্মের গ্রাতই সমভাবে শ্রদ্ধাশশল গছলেন। জৈন 
উত্তরাধ্যয়ন সন্ধে বামবসার ও মহাকীরের সাক্ষাৎকারের বর্ণনা রাহয়াছে। ইহাতে 
টিনটিন বাম্বসারকে জৈনধর্মাবলম্ষধী বাঁলয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। 
বৌদ্ধ ধ্মপ্রণীতি বোদ্ধগ্রম্থে গৌতম বুদ্ধের ব্দ্ধত্বপ্রাপ্তর সাত বংসর পূর্ষে 
গিরিবজে বিদ্বসার ও গোতমের সাক্ষাৎকার এবং পরে বাষ্ধত্বপ্রাপ্তির 
পর দ্বিতীয়বারের সাক্ষাৎকার সম্পর্কে বর্ণনা রাহয়াছে। যোম্ধগ্রন্থে বাদ্বিসারের 
বৌম্ধধর্ম অবলম্বনের কথা ভীল্লাখত আছে । 'বাঁম্বসার 'চাকৎসক জঈবক-কে বৌদ্ধ- 
সঞ্ঘ এবং বৃদ্ধদেবের 'চাকৎসার ভার 'দিয়াছিলেন। 
বাম্বসারের মৃত্যু সম্পর্কেও জৈন এবং বোম্ধগ্রন্থে ভিন্ন 'ভিন্ন কাঁহন? রাহয়াছে। 
যোম্ধগ্রদ্থে বলা হইয়াছে যে, গৌতম বুদ্ধের সম্পকিত ভ্রাতা দেবদতের কুমন্ব্রণায় 
যা অজ্াতশন্রু নিজ 'পতা 'বাঁম্ষসারকে হত্যা করিয়াছিলেন । জৈনগ্রন্থে 
বার্ণত আছে যে, অজাতশব্রু পিতাকে বন্দী কাঁরয়া রাখয়াছিলেন 
এবং এঁ সময়ে রাণী চেল্পনার পরিচযয়ি 'বাঁম্বসারের অঙ্গলর ক্ষত 'নরাময় হইয়াছল । 
এই দস্টাম্ত দেখিয়া অজাতশন্্ তাকে শঙ্খলমূস্ত কাঁরতে স্বয়ং অগ্রসর হইলে 
শবাম্বসার মনে কারলেন যে, অজাতশন্রু তাঁহাকে হত্যা করিতে আিতেছেন, এই ভাবিয়া 
তানি আত্মহত্যা করেন । যাহা হউক, 'বাম্বসারের মৃত্যুর ব্যাপারে অজাতশন্র দায়ী 
গছলেন) এই কথা মনে করা অনুচিত হইবে না। 
অজাতশন্র (43256996 ) 8 অজাতশন্রু একজন ক্ষমতাশালী রাজা 'ছলেন। 
সংহাসন-লাভের পর তাঁন 'পতার পদাত্ক অনুসরণ কাঁরয়া মগধের সাম্রাজ্য 'বস্তারে 
মনোযোগী হইলেন । প্রথমেই তাঁহাকে কোশলরাজ প্রসেনাঁজতের সাত যুণ্ধে অবতাঁণ' 
হইতে হইল । 'বাঁম্বসার প্রসেনাঁজতের ভগিনী কোশলদেবীকে 'ববাহ কাঁরয়াছলেন । 
অজাতশন্রু 'বাদ্বসারকে হত্যা কাঁরয়া গসংহাসনে আরোহণ কারিলে 
লি কোশলদেবা স্বামীর শোকে মৃত্যুমুখে পাঁতিত হন। প্রসেনাঁজং 
নিজ ভগিনী ও ভগ্নীপতির এইরূপ মৃত্যুর জন্য অজাতশন্রুকে 
উপব্ন্ত শান্ত বিধান কারতে অগ্রসর হইলেন। প্রথমে অজাতশত্রু জয়ী হইলেও শেষ পর্যন্ত 


কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা 


গাণ্রাজ্যের পথে মগধ ১৫ 


প্রসেনজিৎ অজাতশব্রকে সৈন্সহ আত্মসমর্পণে বাধ্য কাঁরলেন। অবশ্য 

কোশলরাজের সাঁহত এক শান্ত্ঠীন্তর ফলে দুইপক্ষের মধ্যে সৌহার'য স্থাপিত হইল 

মিতা পনঃস্থাপন এবং অজাতশন্র, প্রসেনজিতের কন্যা ভজরা-কে বিবাহ 
| 

অতঃপর অজাতশন্র; পর্ব-ভারতের শন্তিশালী প্রজাতান্ক রাষ্ট্রসত্ঘ জয় করিবার 

জন্য অগ্রসর হইলেন। এই রাষ্ট্রসঙ্ঘ ৯টি মন্সক, ৯টি লিচ্ছধি 


টা এবং ১৮টি কাশী ও কোশলের গণরাজ্য লইয়া গঠিত ছিল। বোদ্ধ- 
সাঁহত বুধ গ্রম্থে এই রা্ট্রসঙ্ঘের বরহদ্ধে অজাতশন্রুর যুদ্ধের কারণ [হসাবে 


বলা হইয়াছে যে, গঙ্গা নদীর তারে একটি মূল্যবান পাথরের খাঁন 
আঁবক্কৃত হইয়াছিল। লিচ্ছবি প্রজাতন্ত্র ও মগধরাজ্যের মধ্যে এই খাঁন হইতে উৎপন্ন 
মূল্যবান পাথর সমভাবে বশ্টিত হইবে স্থির হয়। কিন্তু লিচ্ছবিগণ এই শর্ত ভঙ্গ 
করিলে যুদ্ধ শুরু হইয়াছিল । কিন্তু জৈনগ্নম্থে অন্যরূপ কাহিনী রহিয়াছে । ইহাতে 
নিন বলা হইয়াছে যে, বাঁম্যনার “সেথত্ক' নামে একাঁট হাত এবং একাঁট 
? আত মল্যবান মাঁণ-হার তাঁহার পৃন্রদ্বয় হজ্ল ও যেহল্লকে 
দয়াছিলেন। অজাতশন্ন; ভ্রাতৃদ্য়ের হাতা, মাঁণ-হার আত্মসাৎ করিতে চাঁহলে হজ্ল ও 
বেহল্প লিচ্ছবিরাজ চেতকের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। চেতক ছিলেন হল্ল ও বেহল্লের 
মাতামহ । অজাতশন্তু: চেতকের নিকট হল্ল ও বেহল্লের সমপণ দাবি করিয়া অকৃতকাধ" 
হইলেন এবং প্রাতিশোধ গ্রহণের জন্য বুদ্ধঘোষণা করিলেন । 'কিম্তু চেতক-কে পরাজিত 
করা সহজ হইল না। গণরাজ্যগাঁল তাঁহার পক্ষ অবলম্বন কাঁরল। এমতাবস্থায় 
অজাতশন্ত্র নিজ রাজ্যের নিরাপত্তা বৃদ্ধি কারতে এবং সঙ্গে সঙ্গে কউকোশলে 
গণরাজ্যগুলির একতা বিনষ্ট কারতে মনোযোগী হইলেন । তিনি 
রঞজগ(হের নিরাপতা নিজ রাজধানণ রাজগৃহের দূর্গ গ:লিকে দ্‌ঢ়তর করিলেন এবং গঙ্গা ও 
বৃদ্ধি ঃ পাটালপন্তর 
নগরপর প্রাতষ্ঠ শোন নদীর সঙ্গমস্থলে পাটলিপন্ত্র নগরীতে এক বিকজ্প রাজধানী 
স্থাপন কারলেন। গণরাজ্যগ্ীলর একতা 'িনস্ট কারবার উদ্দেশ্যে 
তান তাহার মন্ত্রী বর্ষকা বা ভস্মকার-কে প্রেরণ কাঁরলেন। ভস্মকার 'লিচ্ছাবদের মধ্যে 
বর্ষকা বা ভস্মকারের বিভেদের সৃষ্টি করিয়া গণরাজ্যগদলিকে দুল করিয়া দিলেন। 
কুট-কৌশল ইহার পর স্বভাবতই অজাতশন্রুর পক্ষে গণরাজ্যগৃলিকে পদানত 
মহাশীলাক্টক ও করা সম্ভব হইল। এই য.ম্ধ দীঘ" ষোল বৎসর ধাঁরয়া চলিয়াছিল 
রবালে বাবহার  বাঁলিয়া জৈনগ্রন্থে উল্লেখ রাঁহয়াছে। অজাতশত্র এই যুণ্ধ 
মহাশীলাকপ্টক' ও রথমুশল' নামক দুইটি নন মারণাস্রের ব্যবহার কারয়াছিলেন। 
অজাতশন্রু মগধের সাম্রাজ্য আরও দুই শত যোজন বিস্তৃত করিয়াছিলেন তাঁহার 
এ সামাজ্য ও প্রতিপাত্ত বৃদ্ধিতে অবন্তীরাজ চণ্ড প্রদ্যোং ঈষাঁন্যিত 
উল ৪ হইয়া রাজগৃহ আকুমণের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন, কিন্তু শেষ 
পযন্ত [তিনি নিজ পাঁরকন্পনা কার্ধ করা করিতে সমর্থ হইলেন না। 
অজাতশন্লু বৈশালী ও কাশাীরাজ্যের একাংশ দখল করিয়া এবং কোশলরাজের 
রা ঘাঁনষ্ঠতর সম্পক্ণ স্থাপন করিয়া এক বিশাল সাম্রাজ্যের ভীত্ত স্থাপন 
কারলেন। 


১৬ ভারতের হইীতহাসকথা 


জৈন ও বৌদ্ধগ্রদ্থে অজাতশত্রুকেও জৈন এবং বৌদ্ধ 'বাঁলিয়া বঞ্ণনা বরা হইয়াছে ॥ 
জৈনগ্রশ্থাঁদতে বলা হইয়াছে যে, অজাতশন্রু নিজে পাঁরযার-পাঁরজন সহ মহাবীরের 
সহিত্ত প্রায়ই সাক্ষাৎ করিতেন। বোদ্ধধমের প্রতি অজাতশন্রু প্রথমে শন্রুভাবাপন্ন 
1ছলেন বাঁলয়া কাঁথত আছে, কিন্তু ?পতা 'বাম্বসারকে হত্যা কারা 
তাঁহার অন্তরে যে অনুশোচনা দেখা দেয় তাহা হইতে শাম্তলাভের 
জন্য তান শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। বুদ্ধের সাহত অজাতশপুর 
সাক্ষাৎকারের একটি খোদাই করা চিন্র ভারহূত নামক স্থানে পাওয়া গিয়াছে । বৃদ্ধের 
সাহত সাক্ষাৎকারের ফলে তাহার ধর্মজীবনের: বিশেষ পারবর্তন দেখা দিয়াছিল। 
বৃদ্ধের মৃত্যুর সংবাদ পাইয়া তান কুশীনারা বা কুশশীনগরে দ্রুত উপাঁস্থত হইয়া বুদ্ধের 
দেহাবশেষের আঁধকাংশ উপযদুস্তভাবে সমাধিস্থ কারবার জন্য লইয়া 
জাতি আঁসয়াছিলেন। তিনি রাজগৃহের চতুঁদিঁকে বহুসংখ্যক ধাতু- 
নার্মত চৈত্য নিমাঁণ করাইয়াছলেন। ইহা 'ভিন্ন» তান রাজগৃহের 
১৮টি মহাবহারের সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন । বুদ্ধের মতত্যুর পর রাজগহে ফে 
প্রথম বৌম্ধ-সঙ্গীত আহৃত হইয়াছিল, উহাতে অজাতশত্ গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ 
কাঁরয়াছিলেন। মোট পাঁচ শত প্রধান ভক্ষু এই সঙ্গীততে যোগদান কারয়াছিলেন ॥ 
অজাতশন্রু তাঁহাদের জন্য খাদ, পানীয়, ওষধ, বম্ত্রাদর যাবতীয় ব্যবস্থা কাঁরয়াছলেন । 
বোদ্ধ ধর্মগ্রশ্থাদির মতে অজাতশন্রুর পর উদয়ভদ্র এবং তাঁহার পর অনুরুদ্ধঃ মুণ্ড 
অজাতশতর পরবর্তী ও নাগদাসক [সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন । উদয়ভদ্র পুরাণে 
রাজগল-_ উদয়ভ্,। . উী্লাখত উদায়ন ভিন্ন অপর কেহ নহেন বাঁলয়া-ই মনে করা হয় । 
অনরুচ্ধ, জস্ড, উদয়ভদ্রও অজাতশন্ত্ুকে হত্যা কাঁরয়া সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন 
নাগদাসক বালয়া বোম্ধ ধমরগ্রম্থে বারণত আছে। বোম্ধ ধর্মপ্রম্থমতে 
অজাতশত, হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক রাজাই 'পিতৃহন্তা 'ছিলেন। এই কারণে 
উদয়ভদ্রু হইতে নাগদাসক পর্যন্ত রাজগণের মোট &৬ বৎসর 
শিশ্বনাগের ।গংহাসন রাজত্বের পর জনগণ 'িতৃহন্তা রাজবংশের ?াবলোপ সাধন কাঁরতে 
৪ র 
বদ্ধপাঁরকর হইয়া মন্ত্রী শিশুনাগকে রাজপদে 'নবাচিত করেন । 
এই বর্ণনা সিংহলের বোদ্ধগ্রম্থ মহাবংশে পাওয়া ঘায়। 
শৈশুনাগবংশ (106 98188718885 ) 8 শিশুনাগ মগধের প্রাচীন রাজধানী 
ণ্ণারব্র্জ বা রাজগ্‌হের সম্ধ রক্ষা কারিয়া চলিয়াছলেন। অবন্তা, কাশী ও কোশল 
রাজ্যের আক্রমণ হইতে তান মগধ সাম্রাজ্যকে রক্ষা কাঁরিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার 
হস্তে অবন্তীর প্রদ্যোৎ বংশ সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইয়াছিল এবং 
অবন্তীরাজ্য মগধ সাম্রাজাভুন্ত হইয়াছিল । বংস ও কোশল রাজ্যও 
সম্ভবত তাঁহার আমলে মগধ সাম্রাজ্যভুন্ত হইয়াছিল। এইভাবে শিশনাগ মগধকে 
উত্তর-ভারতের শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রে পাঁরণত করিয়াছিলেন ।* 
ধিশুনাগের পর তাঁহার পুন কালাশোক বা কাকবর্ণ রাজা হইলেন। তাঁহার 
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অজাতশঘুর ধমমত 


সান্সাজ) বিস্তার 


সাম্রাজ্যের পথে মগধ ৯৭ 


গাজন্বকঞ্ল। তীয় বোম্ধ-সঙ্গীত আহত হইয়াছিল । বাণের হর্যচারত, গ্রণক লেখক 
কুইণ্টাম্‌ কার্টিয়াস: প্রভৃতির রচনায় কাকবর্ণকে ছুরিকাঘাতে 
িওজিএ নি হত্যা করা হইয়াছিল যালিয়া উজ্লেখ আছে। কার্ট'য়াসের মতে 
নন্দযংশনর প্রাঁতত্জা।.: কাকবর্ণের হত্যাকারী ছিল একজন ক্ষৌরকার। এই ক্ষৌরকার-ই 
নন্দবংশের চ্ছাপায়তা । নম্দবংশের স্থাপাঁয়তা ক্ষৌরকার 
কালাশোক-কাকবর্ণের দশ পুত্রকে হত্যা কাঁরয়া স্বয়ং ?সংহাসন আঁধকার করিয়াছিলেন । 
কালান্রপাক-কাকধণ্ণের রাণন এই ষড়যন্ত্রের সহায়তা কারয়াছিলেন। 
নন্দবশে। (785 ৭971089)$ জৈন পাঁরশিষ্টপাবণণ, পুরাণ ও যোদ্ধ গ্রন্থ 
মহাবংশর্টিকা হইতে জানা যায় যে, নম্দবংশের স্থাপাঁয়তা মহাপচ্মনন্দ ?িলেন নীচকুল- 
সম্ভূত। কিম্তু 'বিভল্ন গ্রম্থে নম্দবংশের স্থাপাঁয়তার 'বাঁভন্ন নাম 
মা উল্লেখ করা হইয়াছে । মহাপন্মনন্দ এবং মহাযোধিবংশে উগ্রসেনের 
উদ্মসেন? নাম এ-বষয়ে উল্লেখ করা আছে। গ্রীক লেখকগণ আলেকজা"ডারের 
ভারত আক্রমণকালে মগধের রাজার নাম এগ্রামস্‌ (885500598) 
বাঁলরা ভজ্জেখ কাঁরয়াছেন। উগ্রসেনের পত্র ওগ্রসেন্য হইতে হয়ত &879002099 
চিঠি করা হইয়াছে বালয়া আধুনক এ্ঁতহাসিকদের কেহ কেহ মনে 
করেন । নন্দবংশের মোট নয়জন রাজা* পর পর রাজস্ব কাঁরয়া- 
ছিলেন এবিষয়ে পাঁণ্ডিতদের মধ্যে কোন মতানৈক্য নাই। এই কারণে সর্বশেষ 
নম্দরাজ ধনদম্দকে নবম নম্দ বলা হয়। 


পূরাঞ্$ণ লম্দবংণের স্থাপয়িতা হিসাবে মহাপম্ম নন্দের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে 

এবখ ভ্হাকে “হৃতীয় পরশুরাম” বাঁলয়া আঁভাহত করা হইয়াছে । কারণ ভান বহু 

ক্ষান্রয় রাজবংশের উচ্ছেদ সাধন কারয়াছিলেন । ইক্ষৰাকু, পাণ্চাল, 

চপ কাশী, কলিঙ্গ, অন্মক, হৈহয়, কুর, মিথিলা, শুরসেন, 

| বীতিহোন্র প্রভৃতি 'ধাভন্ন ক্ষান্্যবংশকে পরাজিত কাঁরয়া মহাপদ্ম 

নন্দ এক 1বশাল সাম্রাজ্য গাঁড়য়া তুলিয়াছিলেন ॥। কথাসারৎসাগরে নম্দবংশকে 

অযোধ্যা রাজা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে । ইহা হইতে মনে হয় কোশল রাজ্যও 

মগ্গধ সাম্রাজ্যের অম্তর্ভুন্ত ছিল। খারবেলের হাঁতিগুম্ফা 'লাঁপতে নন্দরাজের কালিঙ্গ 

বিজজ্যের কথা ভাঁজ্লাখত আছে । গোদাবরী নদীর তীরে “নবনন্দ ডেরা' নামক স্থানের 

টির সী উল্লেখ কঁরয়া কোন কোন এীতিহাসিক নন্দরাজদ্ব নাঁক্ষণাত্যের 

কতক স্থান পরযস্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল, একথা মনে করেন। 

ইহা দিবে মহীশরে প্রাপ্ত কতকগ্াল প্রাচীন 'শলালাঁপ হইতে মহাশনরের কুস্তল 
নামক স্থান পর্য'ম্ত নন্দরাজস্ব বম্ভূত ছিল, এই প্রমাণ পাওয়া যায় । | 

মহাপল্স নন্দ এক বিশাল সাম্রাজ্যের আঁধকারী ছিলেন, বিস্তু উহা কেবল 
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৯৮ ভারতের ইতিহাসকথা 


আয়তনের 'দক (দিয়াই বিশাল 'ছিল না? উহার সংহাতি, অভ্যন্তরীণ দঢ়তাও ছিল 
বিশালতার সমপোষোগী। 'বাম্বিসার ও অজাতশন্রু স্থাপিত 
সাম্রাজ্যের 'ভীন্তর উপর নন্দরাজ মহাপদ্ম এক বিশাল, সুদ 
সাগ্রাজ্য গাঁড়য়া তুলিয়াছিলেন। মহাপদ্ম নন্দ ছিলেন উত্তর- 
ভারতের সর্বপ্রথম এঁতিহাসিক সম্াট অর্ধ ভারত-ইতিহাসের এ্ীতহাঁসক যগের 
প্রথমেই যান সাম্রাজ্য স্থাপন কাঁরয়াণছলেন। 
প্রীষ্টপ্ব ষণ্ঠ ও পণ্চম শতকে ভারতবর্ষের রাজনোতক ও ধর্মনোতিক হাতহাসে 
এক আঁভনবত্ব পারলাক্ষত হয় ? ক্ষন্রিয় রাজগণ ধমে'র প্রাত আকৃষ্ট 
ক্ষবিয রাজগণের ধম _ হইয়া পড়েন এবং ধর্ম-প্রবর্তকের ভযমকা গ্রহণ করেন। অপর 
প্রচারকের ভামকার শহর ২১. 
রাজগণের সন্তাজ্য বন্ধ দিকে শহদ্র রাজগণ, যেমন+ মহাপদ্ম নন্দ ক্ষত্রিয় রাজবংশগ্াঁলকে 
সহজে পরাঁজত কাঁরয়া রাজনীতক্ষেত্রে প্রাধান্য বিস্তারে 


1বশাল সাম্াজ্য-- 
লুসংহত ও গন্দ্ 


সমর্থ হন। 
মহাপদ্ম নন্দের পরবর্তী রাজগণের রাজত্ব বা ব্যান্তগত বৈশিম্টয সম্পকে বিশেষ 


কোন তথ্য পাওয়া যায় না। অবশ্য নবম নন্দরাজ ধননন্দ সম্পকে গ্রীক লেখকগণ, 
কথাসারৎসাগর প্রভাতি হইতে তথ্যাদি সংগ্রহ করা সম্ভব হইয়াছে । ধননন্দ 
আলেকজাশ্ডারের ভারত-আব্রমণকালে রাজত্ব কাঁরতোছলেন, এই কারণে গ্রীকদের 
বিবরণে তাঁহার সামারক শান্তি, ক্ষমতা, জনাপ্রিয়তা প্রভাতি সম্পর্কে কতক পাঁরমাণ 
তথ্য রাঁখয়া শগয়াছেন। শেষ অথাৎ নবম নন্দরাজ ধননন্দ 
গছলেন অত্যন্ত ধনাঁল*স:ঃ এজন্যই তান ধননম্দ নামে পারিচাতি 
লাভ করেন। গ্রীক লেখক জেনোফোন (9700000 ) তাঁহার “সাইরোপাঁডয়া" 
(05:০108901% ) গ্রন্থে ভারতবর্ষের রাজাকে ধনশালী ব্যান্ত বলিয়া বর্ণনা 
কারয়াছেন। জেনোফোন ধননন্দের সমসাময়ক 'ছিলেন। ইহা ভিন্ন” সংস্কৃত, 
তামিল, সিংহলী, এবং চীনা লেখকদের রচনা হইতেও ধননদ্দের অগাধ ধন-সম্পাত্বর 
কথা জানা যায়। তাঁহার সামাজ্য পাঞ্জাবের সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত 'ছিল। কুইণ্টাস 
কাঁটয়াস-এর বর্ণনায়, ধননন্দের (ওগ্রসেন্য 8 48781000099 ) মোট বিশ হাজার 
অম্বারোহন, দুই লক্ষ পদাঁতক, দুই হাজার রথ ও তন হাজার যুদ্ধ হাতী ছিল। 
অন্যান্য গ্রীক লেখকগণ তাঁহার যুদ্ধের হাতীর সংখ্যা চারি হাজার হইতে ছয় হাজার 
পর্যন্ত 'ছিল বাঁলয়াছেন। গ্রীক লেখকগ্ণ তাঁহাকে এক শান্তশালী জনসমাজের 
রাজা বাঁলয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাঁহার রাজধানী পাটালিপনত্র এই কথার উল্লেখ 
কারয়াছেন॥ শান্তশালী জনসমাজ,; 'বিশাল সাম্রাজ্য সেনাবাহন+, প্রচুর ধনসম্পদ থাকা 
সত্বেও ধননম্দ জনসাধারণের শ্রদ্ধা বা আনুগত্য লাভে সমর্থ হন নাই। এই জন- 
সমর্থনের অভাব হেতুই তান ছিলেন বাস্তব ক্ষেত্রে দুর্বল। 
তাঁহার বশাল সাম্রাজ্য ও 'বশাল সেনাবাহনী জনসাধারণের শ্রদ্ধা ধা 
আনুগতের অর্থহশীন হইয়া 'গয়াছিল। তাঁহার অত্যধিক 
১৮৪পনরী অর্থাল*সা, প্রজাবগ্গের উপর অত্যাধক করের চাপ এবং সোপার 
নীচ-বংশোদ্ভষ বাঁলয়া তান প্রজাবর্গের ঘংণার পানর 
ছিলেন। এ-বিধয়ে আলেকজাণ্ডারের অন:চরবর্গের নিকট মৌর্বংশের চ্ছাপায়তা 


ধননন্দ (481817)017069) 


পাশ্রাজ্যের পথে মগধ ৪১৯ 


চন্দ্রগঃপ্রের টীন্ত স্মরণ করা যাইতে পারে। চন্দ্ুগ্‌প্ত গ্রীকা্দগকে জানাইয়াছলেন 
যেঃ আলেকজাশ্ডারের পক্ষে নন্দরাজকে পরাঁজত করা খুবই 
সহজ হইবে, কারণ নন্দরাজ শাসক 1হসাবে ছিলেন অপদার্থ এবং 
নীচ-বংশসম্ভূত বাঁলয়া প্রজাবর্গের ঘৃণার পান্র॥ পুরুরাজও 
ধননন্দ সম্পকে অনুরূপ মন্তব্য করিয়াছলেন। ধননন্দ আলেকজান্ডারের আক্রমণ 
হইতে রক্ষা পাইয়াঁছলেন বটে, 'কন্তু চাণক্য নামক এক তঁক্ষবাদ্ধ ত্রাণ ও 
চন্দ্রগুপ্তের হস্তে তাঁহার পরাজয় ও পতন ঘাঁটয়াছিল। 
নন্দবংশের ধবংসেের পশ্চাতে নানাবিধ দ্ধলতা এবং অক্ষমতা ছিল, (১) তথাপি 
উত্তর"ভারতে সর্বপ্রথম সাম্রাজ্য স্থাপনের কৃতিত্ব 'বাম্বসার এবং তাঁহার পত্র 
উগ্রসেনের প্রাপ্য, ইহা অনস্বীকার্য। নন্দবংশ যে বশাল 
১ সাম্রাজ্য গঠন কাঁরয়াছিলেন তাহা এই বংশের পতনের পরও 
এঁকাবজ্ধ সাগ্াজোরা মৌর্য সম্রাটদের হস্তে কমে সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপণ বস্তার লাভ 
শভীন্তদ্বর-প কারয়াছিল। মৌর্ সাম্রাজ্য 'বাম্বসারায় সাম্রাজ্যেরই 1বস্তৃতি, 
বলা বাহুল্য । নন্দ সাম্রাজ্য অথাৎ 'বাদ্বসারীয় সাম্রাজ্য এবং 
মৌর্য সাম্রাজ্যের মধ্যবততাঁ স্থলে কোন শন্যতা ছিল না। মৌর্ধ সাম্রাজ্য অর্থাং 
বশ্বিসারীয় সাম্রাজ্যের পতনের পর প্রায় পাঁচ শতক পর সেই স্থলে অনুরূপ আরও 
একটি অর্থাৎ দ্বিতীয় সাম্াজ্যের (গুপ্ত সাম্রাজ্য ) অভ্যতান ঘটিয়াছিল। 
বাম্বসারের আমল হইতে মৌর্বংশের পতন অবধি দীর্ঘকাল ধাঁরয়া মগধ সাম্রাজ্য 
[কিয়া থাকবার কতকগ্ীল 'বিশেষ কারণ ছিল সন্দেহ নাই। 
নন্দবংশের গংরত্বঃ (২) মগধের ভৌগোলিক অব্থান এজন্য বহলাংশে সহায়ক 


চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক 
নন্দবংশের উচ্ছেদ 


ছাদের কারণত .. ছিল। গঙ্গা ও শোননদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত পাটালপন্ত 
(২) ভৌগোলিক নগরী উত্তরে গোগরা ও গণ্ডক নদ৭ সুরক্ষিত ছিল এবং দাক্ষিণে 
অবস্থান শোননদী উহার লীমা সংরক্ষার ব্যবস্থা কারয়াছিল। ইহা ভিন্ন, 


এই সকল নদ উত্তর-ভারত ও সমুদ্রের সহিত জলপথে 

যোগাযোগের পক্ষেও সুবিধাজনক 'ছিল। পুরাতন রাজধানী রাজগৃহও সাতাঁট 

পাহাড় দ্বারা পরিবোন্টত ছিল। এইরূপ ভোগো'লিক অবস্থান স্বভাবতই রাজধানণর 

ধনরাপত্তা যেমন বাঁদ্ধ কাঁরয়াছল সামারক দক দিয়া উহার অবস্থানের গুরুত্বও 
বহুগুণে বৃদ্ধি কারয়াছিল। 

(৩) মগধ নানা জাতি, ধর্ম ও সংস্কৃতির এক মিলনক্ষেত্র স্বরূপ 'ছিল। 

অপরাপর অণ্লের ন্যায় ধোঁদক কৃণ্টর প্রভা এইখানে ততখানি 

১০৯৫৮ বদ্ধমল হইতে পারে নাই। ব্রাঙ্ষণ্য, জৈন এবং যোদ্ধধর্মের 

উদারতা ধমলনক্ষেত্র মগধ গ্বভাবতই রাজনোতিক ও নাংস্কীতিক ক্ষেপে 

উদারতা সংস্টির উপয্ন্ত পারবেশের সূষ্টি কারয়াছিল। এই 

রাজনোতিক উদারতা সাম্রাজ্যের ধিশালতার যেমন কারণ হইয়াছিল তেমান সাম্রাজ্যের 


স্থাঁয়ত্রেও সহায়ক হইয়াছিল, ষলা বাহুল্য । 


অব তবহ্থ্যান্ড 
বৈদেশিক আক্রমণ 


(01686) 11052510175 ) 


পারাঁসক আক্রমণ ([0)6 7১578187) [89107 ) £ ইরানীয় আর্ধগণ ও ভারতীয় 
আধগণ আঁত প্রাচীনকালে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল বটে, তথাঁপ এই দ:ইয়ের পর্পর 
সম্পক' বহুকাল ধারয়া অক্ষ ছিল। ইরানীয় অর্থাৎ,পারস্যের আর্ধগণ আফগানিস্তান 
সম্পর্কে অজ্ঞাত ছিল না। এ সময়ে পারস্য ও ভারতবর্ষের 
আচ টা মধ্যে কোন সংষ্পম্ট সীমারেখা ছিল না। সুতরাং দুই দেশের 
পরপর সম্প্' সীমাম্তবতী অঞ্চলে ইরানীয় ও ভারতীয় বৈশিষ্ট্যের ও ভাষার 
আঁস্তত্ব পারলাক্ষত হয়। ষোড়শ মহাজনপদের যুগে কম্বোজ 
যোড়শ জনপদের অন্যতম 'ছিল। কম্ঘোজবাসীরা ইরানীয় আর্ধদের ন্যায় কথা 
বাঁলত । ইহা ভিন্ন, অক্ষু নদীর (11009 05০9) অববাহিকা অঞ্চল প্রাচীন সংস্কৃত 
সাহত্যে ভারতবর্ষের অংশ বলিয়া বা্ণত আছে; আবার প্রাচীন পারাঁসক সাহিত্যে এ 
অগ্লই পারস্যের অন্তভুন্ত বাঁলয়া বার্ণত হইয়াছে । সুতরাং পারস্য ও ভারতবর্ষের 
মধ্যে সুদূর অতীতে কোন 'নার্দন্ট সীমারেখা ছিল না। 
প্রীষ্টপূর্ব ষণ্ঠ শতকে ভারতের উত্তর-পশ্চিম (বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তভূর্ত ) 
অঞ্চল ক্ষদ্রে ক্ষদ্্র স্বাধীন রাজ্যে বিভন্ত ?ছিল। এগ্এলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য রাষ্ট্র ছিল 
গাম্ধার কম্ষোজ ও মদ্র। মগধ যখন একাট ক্ষদ্রু'রাজ্য হইতে 
লতি বাম্বসার ও তাঁহার অনুবতাঁ রাজগণের অধানে ক্রমশ এক 
রাজনোঁক বাচ্ছা শীন্তশালী সাম্রাজ্যে পাঁরণত হইতোছল তখনও উত্তর-পাঁশ্চম অঞ্চল 
- ( উত্তরাপথ ) রাজনোতক ক্ষেত্রে সম্পূণ“ 'যাচ্ছিম্ন 'ছিল। পারাঁসক 
(গ্রীক একেমোনয়ান £ 4০৪97062885 ) সম্রাটদের পক্ষে এই 'বাচ্ছন্ন ক্ষু্ন রাজ্যগ্যাল 
জয় করা সহজ ছিল সন্দেহ নাই । পারাঁসক মহাকাব্য জেন্দাভেম্তার নাক উল্লেখ 
চিনিনিনা আছে যে, ষন্ঠ শতকের (খ্রীঃ পঃ) বহু পূর্বেই উত্তর-ভারতের 
রর কোন কোন অগুলে পারাঁসক আঁধপত্য স্থাপিত হইয়াছিল । 'কল্তু 
2 কেবলমাত্র এই তথ্যের উপর নিভ/'র করিয়া উত্তর-ভারভে পারাঁসক 
আ'ধপত্যা-বিস্তারের কাঁহন? সত্য বাঁলয়া গ্রহণ করা অন:চিত হইবে বাঁলিয়া আধুনিক 
এঁতিহাসকগপ মনে করেন। 
যাহা হউক, গ্রীক এাতহাঁসক ও লেখক, যথা, হোরোডোটাস্‌, টৌসয়াস, 
জেনোফোন: প্রভীতর রচনা হইতে জানা যায় যে, পারসিক সম্রাটগণ পঁশ্চিম-এশিয়ায় 
সাইরাস হর্ষ গাল্যার একচ্ছত আধিপত্য স্থাপন ঝারয়া ভারতবর্ষের 'দিকে অগ্রসর হন ॥ 
আঁধকার 0) কুরুস্‌ সাইরাস (05:08)* গাম্ধাররাজয জয় করিয়া উহা পারসিক 
সাম্রাজ্যভুত্ত করেন। টৌঁসয়াসের মতে একজন ভারতীয় সৈন্য 
কর্তৃক সাইরাস যুদ্ধে আহত হুইর়াছিলেন এবং এই ক্ষতের ফলেই শেষ পযস্ত 


০৯ 
ক (োছেও: 558-530 ৪. € 


যৈদোশক আক্রমণ ১০১ 


তাঁহার মৃত্যু ঘাঁটয়াছল। জেনোফোন:-এর রচনায় উল্লেখ আছে যে, একজন ভারতীয় 
রাজা সাইরাসের সভায় এক দৃতের মারফত অথ" প্রেরণ কারয়াছিলেন। আলেকজাশ্ডারের 
নোৌসেনা-নায়ক নিয়ারকাসং ( ট98:91)৪ )-এর রচনায় উল্লেখ আছে যে, সাইরাসের 
ভারত-আরুমণ বিফল হইয়াছল। মেগাস্থনিস সাইরাস কর্তৃক ভারত-আক্রমণের 
উল্লেথ করেন নাই । কিন্তু রোমান লেখক প্লান সাইরাস কাঁপস 
(গাম্ধার ) জয় কাঁরয়াছলেন বাঁলয়া স্পম্টভাবে উল্লেখ 
করিয়াছেন। এইরূপ বিরুদ্ধ মন্তব্য হইতে ইহাই মনে হয় ষে, 
সম্ধ ও কাবুলের মধ্যবতা স্থলে সাইরাস নক আধিপত্য স্থাপন করির়াছিলেন। 
গ্রীকগণ সাধারণত .সিম্ধু নদকে ভারতের সীমা বাঁলয়া মনে করিত এবং এই 
কারণেই হয়ত 'নয়ারকাস: প্রভাতি সাইরাসের ভারত-আক্রমণের এরূপ ব্যাখ্যা 
কাঁরয়াছেন। 
যাহা হউক, সাইরাসের পোন্র ড্ারয়াসের ( দরায়াস ) সময়ে ( ৫২২-৪২৬ শ্রীঃ পঃ) 
পারসিক আক্রমণের সম্পৃণণ নিভবিষোগ্য উপাদান আমরা পাইয়া থাঁক। ড্যরিয়াসের 
বোহস্তান, পার্সেপোঁলিস ও নাকশই-রুস্তম শলালাঁপ হইতে উত্তর-পাঞ্জাব পর্যন্ত 
পারাঁসক সাম্রাজ্য বপ্তৃত ছিল, এই কথা বাঁলতে পারা যায়। ইহা হইতে মনেহয় 
চারা সাইরাস গাম্ধাররাজ্য দখল করিয়াছিলেন এবং ড্যরিয়াস পারাঁসক 
তা _ সাম্রাজোর সীমা উত্তর-পাঞ্জাব পষন্ত 'বিস্তার করিয়াছিলেন । 
গ্রীক এীতহাঁসক হেরোডোটাসের রচনা হইতে জানতে পারা যায় 
যে, ভারতবর্ধ ( অর্থাৎ ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম অংশ ) পারাঁসক সাম্রাজ্যের বিংশাতিতম 
প্রদেশ ছিল। এই প্রদেশ হইতে দশ লক্ষ পাউণ্ড স্টালং এর সমান 
এ পা মূলোোর স্বর্ণরেণু (0০16-258 ) বাৎসারক কর হিসাষে আদায় 
পাউন্ড স্টালং-এর হইত। সমগ্র পারাক সাম্রাজ্য হইতে পারাঁসক সম্রাট যে 
সমগুলোর প্বর্ণবরেণ রাজস্ব পাইতেন উহার এক-তৃতীয়াংশ ভারতবর্ষ হইতে আসত । 
হেরোডোটাসের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, ড্যরিয়াস 
সকাইলাম্ম নামে এক ব্যান্তকে 'সম্ধু নদের গাঁত সম্পকে ধারণা লাভের জন্য 'নিষয্ত 
কারয়াছলেন। 
ড্যারয়াসের পত্র জারোক্সস: (9759 )-এরক্* আমলেই পারসিক সাম্রাজ্য 
ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম অংশ পর্যম্ত বিস্তৃত ছিল। জারোক্সিস্‌ গ্রীসের বিরুদ্ধে 
আঁভযানের কালে ভারতবর্ষ হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। 
ক এপ ভারতয় সৈন্যাদগের গম্ধোর ও ভারতের সৈন্য” নামে আঁভাঁহত 
ভায়তপয় সৈনোয করা হইয়াছিল । ইহা হইতে মনে হয়ষে, পারাঁসক অধিকারভুন্ত 
আঁভধান গাম্ধার প্রদেশ ছাড়াও ভারতের অপরাংশ হইতেও বহু সৈন্য 
জারেক্সিসের সৈন্যবাহিনীতে যোগদান কারয়াছিল। ভারতীয় 
সৈন্যদের সমর়কুশলতার পাঁরচয় পাইয়া পরবতা” কালেও পারাসিক সম্রাট ভারতীয় 
সৈন্যের সাহাধ্য গ্রহণ কাঁরয়াছলেন। তৃতীয় ড্যারয়াস. আলেকজাস্ডারকে বাধাদান 


গ্রক লেখকদের মধ্যে 
মতানৈক্য 


32765: 468-465 8. 0০. 


১০২ ভারতের হীতহাসকথা 


কারবার জন্য ভারতাঁয় সৈন্য সংগ্রহ কাঁরয়াছিলেন। এ্যারিয়ানের বণনায় ভারতখয় 
সৈন্য গৌগমেলার যুদ্ধে পারস্য-সম্রাট তৃতাঁয় ড্যারয়াসের পক্ষে 


সম আলেকজাণ্ডারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কাঁরয়াঁছল ধাঁলয়া জানা যায়। 

যুদ্ধে ভারতণয়দের  আলেকজাণ্ডারের হস্তে ভ্যরিয়াসের পরাজয়ের সথ্গে সঙ্গে 

অংশগ্রহণ (৩৩০ থীঃ পুঃ) ভারতের উপর পারাসক আ'ধপত্য লোপ 
পাইয়াছল। 


আলেকজাগ্ডারের ভারত আক্রমণ 
(4৯195810618 [1)589101) 01 [11019 ) 


আলেকজাণ্ডারের আক্লমণকালে উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা 
(7১0110098] 00170161071) 01 1016 1২07108-৮986671 11019 07) 1116 6৮০ 01 
41658110675 [1)58810]। )£ আলেকজাণ্ডারের ভারত-অভিযানের অধ্যবাহত পূবে 
উত্তর-পশ্চিম ভারতে ( উত্তরাপথ ) এক রাজনোতিক অনৈক্যের চিত্র দোখতে পাওয়া 
যায়। কোন সার্বভৌম শান্তর উত্থান সেই অণ্চলে তখনও ঘটে নাই। 'িলাম ও 
বিপাশা নদীর মধ্যবত* অণুলে সাতাট ভিন্ন ভিন্ন জাতর বাস 'ছিল।* এ-অণ্চল তখন 
অসংখ্য ক্ষ;দ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভন্ত ছিল। এই সকল রাজের কতকগীলতে রাজতাম্ত্ুক 
আবার কতকগ.িতে প্রজাতান্ব্িক শাসন প্রচালত ছিল। গ্রীক লেখকদের বর্ণনায় 
এই সকল রাজতান্তিক ও গ্রজাতাঁশ্তিক রাজ্যগ্ীলর আধবাসীদের পরিচয় পাওয়া যায় 
যথা £ (১) কাবুল নদীর উত্তরস্থ পবতসংকুল দেশের অশ্বায়ন জাত (4970851879 )১৭* 
(২) কাবুল ও 'সিম্ধু নদের মধ্যবতাঁ অগচলস্থ িকিয়া বা 'িনকাইয়া (11018, ০ 
10898 )১ (৩) গৌরী বা পাঞ্জকোরা নদীর তখরধতর গৌরীয়গণ (005198779 )১ 
(8) সোয়াট বা বুনার অগুলের অশ্বকায়ন অশ্বক রাজ্য (889.9009 )১ 
বিচারক (৫) বর্তমান পেশওয়ার জেলার পুন্করাবতী (12501091909 ) 
(উত্তরাপথ) রাজ. (৬) বতমান রাওয়ালাপণ্ডি জেলার তক্ষশিলা (18511), 
নোতিক অনৈকোর (৭) হাজরা জেলার উরশা ( 4758769 )১ (৮) তক্ষশিলার 
চর - উত্তরস্থ পর্বতসংকূল রাজ্য আভসার ( /101)1987% )১ (৯) ঝিলাম, 
ও চাঁনাব নদীর মধ্যবত পৌর অর্থাৎ পুরুর রাজ্য € 70108002 
0 7১০০৪ )১ (১০) প্রাচীন গাম্ধার মহাজনপদের প[বাঁশ- গান্ধার (0%098115) 
(১১) কঠ ((.88১8101), (১২) ঝিলাম নদীর তারস্থ সৌভু'তির রাজ্য (11600 
0£ 9070175698 ) এবং ক্ষুদ্রক (055018%8%1 )১ মালব (1181101 )১ শাদ্রু (9০081) 
প্রভৃতি আরও বহু রাজ্য 'ছিল। 
নমন্দবংশীয় সগ্রাটগণ মগধকে কেন্দ্র কারয়া এক বিশাল সাম্রাজ্য গাঁড়য়া তুলিয়াছিলেন 


*. ৬15: 910101)+5 05/074 1715107)) 6/ 1816, 09. 91 (5৬196৫ 310 1801.) 
এ. গ্রীক বিবরণে প্রাপ্ত নামগাল বজ্ধনপর মধ্যে ইংরেজপতে দেওয়া হইয়াছে। 


বৈদেশিক আব্রমণ ১০৩ 


সত্য, 'বম্তু উত্তরাপথ অর্থাৎ উত্তর-পাশ্চম ভারতের রাজ্যগ্যালকে জয় কারবার চেষ্টা 
মান তাঁহারা কাঁরয়াছিলেন এইরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। 
এই সকল রাজতাম্ত্রক ও প্রজাতাম্ক রাজ্যগাাঁল জয় কারবার 
সযোগ আলেকজান্ডার গ্রহণ করিয়াছলেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, 
আলেকজাণ্ডারের বিজয় আভযান এযারিয়ান, কুইণ্টাস কাঁট'য়াস, ডাইওডোরাস, প্লুটাক" 
জাঁস্টন প্রভাতি লেখকের মতে একাঁট শক-যবন আঁভষান 'ছিল। কারণ আলেকজাশ্ডারের 
সেনাবাহনীতে গ্রকদের সাঁহত শকগণণও প্রচুর সংখ্যায় ছিল ।* 
রাজনোতিক 'বিভেদের অবশ্যম্ভাবী ফল হসাবে এই সকল রাজ্যের মধ্যে ?ববাদ- 
ণবসংবাদের বরাম ছিল না। স্যভাবতই ীবদেশশ শত্রুর আক্রমণ প্রাতহত কারবার 
জন্য সঞ্ঘবদ্ধ শান্ত লইয়া দাঁড়াইযার প্রয়োজন এই সকল 'বিধদমান রাজ্য উপলাধ্ 
কারল না। তক্ষাঁশলার রাজা আম্ভি, পুরু ও আঁভসার রাজ্য প্রভৃতির সাহত সধর্দা 
যুদ্ধে লিপ্ত থাঁকতেন। আঁম্ভ পাশ্ববতর্ঁ ক্ষুদ্রুক, মালষ প্রভৃতি প্রজাতাশ্িক 
গোম্ঠখগূলির সাঁহতও দ্বন্ছে প্রবৃত্ত 'ছলেন। এমতাবস্থায় 
গ্রঁকবীর আলেকজাণ্ডারের আক্রমণ প্রাতহত কারবার সামর্থ 
বা মনোবত্ত তাঁহার স্বভাবতই ছিল না। পৌরব রাজ্যের 
পুরদ (78199: 7১০:০9 ) ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র এবং গাম্ধার রাজ্যের পুর (28010: 
[১০7০৪ )-এর মধ্যেও কোন সদ্ভাব ছিল না। ইহা 'ভল্নঃ অপরাপর ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির 
মধ্যেও কোন একতা ছিল না। 
আলেকজাণ্ডারের ভারত-আঁভযান (17101917) (08017091719 01 45193811067") 2 
এাঁরয়ান, কার্টয়াস১ ডায়োডোরাস,, প্লুটাক জাস্টন: প্রভৃতি এ্রীতহাসিকদের রচনায় 
আলেকজাণ্ডারের ভারত-আক্লমণের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। ৩৩০ ঘ্রীঃ পবাষ্দে 
পারস্য-সম্রাটকে চূড়ান্তভাবে পরাঁজত করিয়া আলেকজাশ্ডার 
ভারবলাভালে। পারস্য সাম্রাজোর পর্ব ও উত্তর-পর্বব দিকের প্রদেশ জয় কারতে 
সুচনা অগ্রসর হইলেন। তন বংসরের মধ্যে তানি হিন্দুকুশ পর্বতের 
পাশ্চমস্থ পূব ইরানীয় অণুল জয় কাঁরলেন। ৩২৭ খ্রাম্টপযান্দ্ের 
প্রথম 'দিকে ব্যাকণ্রয়া, যোখারা ও 'শিরংদারয়া অগ্চল ও নিকাইয়া জয় করিয়া তিনি 
ভারতবষ" আভম-খে যাত্রা কীরলেন। তান নিকাইয়া নামক স্থান হইতে তক্ষশিলার 
রাজার নিকট দূত প্রেরণ করিয়া ভারত-আঁভযানের অভিপ্রায় জানাইলেন এবং 'বনা 
যুদ্ধে ভারতীয় রাজগণের আনুগত্য লাভ করা সম্ভব হইবে কিনা সে-াববয়ে 
আলোচনার জন্য তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন । কিন্তু এই দূত তক্ষশিলায় পেশছিবার 
পূকেই আঁম্ভ আলেকজ'ডারের নিকট সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন 
ষে, তক্ষাশলা রাজ্য আক্রমণ করা হইবে না, এই শর্তে 'তাঁন 
আলেকজাণ্ডারকে সাহায্যদানে প্রস্তুত আছেন। ইহা ভিন্ন 
আম্ভ আলেকজাণ্ডারকে ৬&ট হাতী, বহু সংখ্যক ভেড়া ও ৩,০০০ ষাঁড় উপঢোৌকনণ 
৭ £011110211715107) ০0744101671 1770/6) টি, 230, মুত 0. £২959০1080010011, 
ণঁণ [1015 13 005 1130 15501060 1709081)05 01 810 11101917 01776 0105108 ৪ 01880: ৫০ 


005 ০0000197; 91080 19 ৬0186, 1013 (15801069923 008058650 09 ৪ 0505 8911 91 
19081 1009011109 00 1005 005/51101 20618000017 201০9. 76 486 ০1777761751 0771), 2, এক, 


পরস্পর 1ববাদ- 
বসংবাদ 


তক্ষাণলারাজ অন্ভির 
দেশদ্রোঁছিতা 








১০৪ ভারতের ইাতহাসকথা 


হিসাবে পাঠাইয়াছলেন। এইভাবে আম্ভ ভারত-ইাতহাসে সর্বপ্রথম কাপুলুষ 
দেশদ্রোহীর ভূমিকা গ্রহণ করিলেন। পৃর্রাজের প্রাত ঈষবিশতই ্ভান এইরূপ 
নশচতার আশ্রয় গ্রহণ কাঁরয়াছিলেন সন্দেহ নাই। তান নিজে পুরুকে দমন করিতে 
অক্ষম ছিলেন, সুতরাং বিদেশ আক্রমণকারণীকে সাহাষা দান করিয়া তান পৃরুর 
প্রাধান্য ও প্রাতপাত্ত নাশে অগ্রসর হইয়াছলেন। কেধল আঁম্ভর নিকত হইতেই 
নহে” আলেকজান্ডার কোফউস (0০585091১ সঞ্জয় 
মগ ( 880685908 )১ অ*্বাজং ( &5586698 ), শশশগৃপ্ত € ঠ192:08899 ) 
প্রভুতির আন্ক্ষত্য প্রীত রাজগণের নিকট হইতেও সহায়তা লাভ ক্ষারম্থাছিলেন । 
এইভাবে আলেকজাশ্ডারের অগ্রগাতির পথে কোন বাধ্য না থাকায় 

তিনি তাঁহার ত্রিশ হাজার সৈন্যসহ অনায়াসে ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে প্রবেশ কাঁরজেন। 
কিম্তু আলেকজা-্ডার ঘাধা পাইলেন ক্ষ ক্ষ্র রাজ্যের রাজগণ ও প্রদ্থাতাস্মিক 
গোচ্ঠীগ্যন্নির জনসাধারণ হইতে । পৃচ্করাবতীর রাজা অস্টক (4855) তাঁহার 


বার ক্ষুদ্র শান্ত লইয়াই বিদেশী আক্রমণকারীর পথরোধ করিলেন । 
ঘর্ঘ 'ত্িশাদন গ্রীকবাহনী কর্তৃক অবরুদ্ধ অবস্থায় ঘুদ্ধ কাঁরয়া 
অবশেষে তাৰ ঘৃণ্ধে প্রাণদান কারলেন। 


অশ্বারন ও অধ্বকায়ন (8905510 804 85981092710 ) জাতি আ্ালেকজাশ্ডারের 
অগ্রগাত রোধ করিবার জন্য আপ্রাণ চেম্টা করিয়াছি । মশকাবতাী 
মশকারতীনজপ্তাল।  (1058958% ) ও অপ্ডক (4:01810 ) এই দুইটি জুরক্ষিত নগ্রর 
প্রভাতর প্রাতকেধ জয় কারতে আলেকজ্ান্ডারের ঘথেন্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল। 
শেষ পর্যন্ত পরাজয়ের পর একমান্ত্র অম্ষকায়ন প্রজাতদ্ব্ের মোট 
৭,০০০ সৈন্যকে আলেকজাশ্ডারের আদেশে হত্যা করা হইয়াছিল। এই ছত্যাকাশ্ড 
আলেককজ্জাপ্ডারের চারত্রকে কতকটা মসীলিপ্ত করিয়াছিল সন্দেহ নাই। 
অতঃপর নসা” ( ম্৪৬ ) নামক নগর-রাণ্ট্র, সিম্ধ ও পৃচ্কয়াবতীর মধ্যবতাঁ 
সা, সি ও যাবতাঁয় শহর এবং “বরণ' (4০০৩৪ ) নামক পার্ধত্য দন্র্ণ জয় 
পৃঙ্করাবতীর কাঁরয়া ৩২৩ থ্রীন্টপ্বান্দে আলেকজান্ডার লর্প্রথম প্রকৃত 
মধ্যবতাঁ শহর ও ভারতীয় রাজ্যে প্রবেশ কারিলেন।* তক্ষশিলারাজ-প্রুফতত পাঁচ 
বরণ দর্থ জয় হাজার সৈন্যসহ বিশাল গ্রীক সেনাবাহনী সম্ধ্ুনদ আঁতরুম 
আলেকভাস্ডারের কারলে তক্ষাঁশলায় আলেকজান্ডার এক দরবারের আযলোজন 
তক্ষাশিলায় আঙমন কাঁরলেন এবং পার্ববততঁ চ্ঘানীয় দলপাঁতিগণ সেই গগরবারে 
উপাচ্ছত হইয়া তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিলেন । 
কম্তু বিলাম ও চীীনাব নদীর মধ্যবর্তী” অঞ্চলের রাজা পুরু ছিজেন জি ধাতুতে 
গড়া । তান অপরাপর ভারতীয় রাজগণের দেশাত্মবোধ ও আত্মসম্মানবোধের অভাব 
দেখিয়া যুগপৎ ভীত ও আশ্চর্যাম্বিত হইলেন । অভিসারের রাজাও পুয়ুয় পক্ষ অবলম্যনে 
পরনাজ মিছ পর্ব-প্রীতপ্রাত বিস্মৃত হইয়া তক্ষাশলার আলেকন্া"্ডারের 
[নিকট নিজ ল্রাতাকে দত 'হসাবে প্রেরণ করিলেন। 'কিম্তু ছীনচেতা, 
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১০৬ ভারতের হীতহাসকথা 


দেশদ্রোহী রাজগণের সাহায্য-সহায়তার অপেক্ষা না রাখিয়া দেশপ্রোমক ধার রাজা 
পনর নিজ রাজ্য রক্ষার ভার গ্রহণ করিলেন । অগ্রে, পশ্চাতে, চতুর্দিকে দেশন্রোহী 
রাজগণের রাজ্য ছারা পারিবোষ্টত অবস্থায় পুরুর এই সনকনপ, দেশাতআবোধ ও প্রকৃত 
বীরত্বের এক উত্জল দণ্টাম্ত সন্দেহ নাই। পর নিজ সার্বভৌমত্ব এতটুকুও ক্ষু্ন 
টিচার হইতে দিলেন না। আলেকজাণ্ডার তাঁহার 'িনকউ দূত প্রেরণ 
লা কাঁরয়া তাঁহাকে তক্ষশিলার দরবারে উপাস্থত হইতে জানাইলে 
আমল্পণ প্রতাখ্যান পুরু সেই আমন্্রণ প্রত্যাখ্যান কাঁরয়া আঁসহস্তে 'নিজ রাজ্যের 
সীমায় আলেকজাশ্ডারের আক্রমণ প্রাতহত কাঁরবেন 
বালয়া জানাইলেন। 'ধনা যুদ্ধে পুরুরাজা দখল করা সম্ভব হইবে না দৌখয়া 
আলেকজাণ্ডার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। পুরু এ-বিষয়ে পশ্চাৎপদ 
রহিলেন না। 
পঃরুকে 'মিত্র সংগ্রহের সময় ও সুযোগ না দিবার উদ্দেশ্যে আলেকজাশণ্ডার ঝিলাম 
নদীর তীরে শাবির স্থাপন কারলেন (মে? ৩২৬ ধ্রীঃ পঃঃ )। নদণর অপর তীরে 
পুরু তাঁহার সৈন্য সমাবেশ কারলেন। প.রুর 'নভ“ক সৈন্যগণের বিরদ্ধে সম্মখ 
সমরে অবতাঈণ“ হইতে সাহস না পাইয়া আলেকজাণ্ডার রাঁত্রর অন্ধকারে ঝিলাম নদী 
আঁতিক্রম কাঁরতে মনস্থ কাঁরলেন। প্রতিপক্ষকে 'বন্রাস্ত কারবার উদ্দেশ্যে আলেকজাণ্ডার 
কূট-কৌশলের আশ্রয় লইলেন। তান ?নজ 'শাঁবরে আলো জবালাইয়া রা'খয়া গোপনে 
. রাঁন্রর অন্ধকারে সসৈন্যে ঝিলাম নদীর গাঁতপথ ধাঁরয়া সতর 
এ সি মাইল অগ্রসর হইলেন এবং প্রত্যষে একস্থানে গোপনে 'িলাম 
সমাবেশ নদী আতক্রম কাঁরয়া পুরুকে আক্লমণ কাঁরলেন। পর এইরূপ 
অতাঁকত আক্রমণের জন্য প্রস্তুত 'ছলেন না। আলেকজাণ্ডারকে 
বাধাদানের জন্য তিনি নিজ প্রকে দুই হাজার সৈন্য ও ১২০ট রথসহ প্রেরণ 
কারলেন। পুরুর পূত্র আলেকজাণ্ডারের সাঁহত যুদ্ধ করিয়া প্রাণ হারাইলেন। 
চিরারারার ইতিমধ্যে পুর পণ্চাশ হাজার পদাতিক; চার হাজার অণ্বারোহা, 
গোপনে িলাম নদ. তিনশত রথ এবং দুইশত হাতীসহ যদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন । 
আতিরুম সামীরক শান্তর 'দিক হইতে 'ববেচনা কাঁরলে পূরদর জয় 
অবশ্যম্ভাবী ছিল, কিন্তু দুভগ্যিবশত পূর্ব রান্ধর বাঁন্টপাতে 
ঝিলাম নদীতীরের যদ্ধক্ষেত্র পিচ্ছিল ও কর্দমান্ত হইয়া পাঁড়য়াছিল। এমতাবস্থায় 
পুরুর অম্বারোহ তীরন্দাজগণ তাহাদের সংদীঘ* ধনুকের অগ্রভাগ মাটিতে রাখয়া 
কদান্ত ও1পাচ্ছল. তাঁর সংযোজন কারতে পারিল না। রথের চাকাগণীলও কাদায় 
যষ্থক্ষেত্রের অসীবধা. আটকাইয়া গিয়া অচল হইয়া পাঁড়ল। সেই সুযোগে আলেক- 
জাপ্ডারের অধ্বারোহটী সৈন্যগণ দ্ুতবেগে পুরূর সৈন্যের উপর 
বাঁপাইয়া পাঁড়ল। এই প্রবল আক্রমণ প্রতিহত করতে না পারিয়া পূরুর সৈন্যগণ 
ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল। প্রুটাকেরি বিবরণ হইতে জানা যায় যে, পুরুর সৈন্যগণ এইরূপ 
অবস্থায়ও সুদীর্ঘ আট ঘণ্টা যাচ্ধ চালাইয়াছল। পুরু পারস্যসম্রাট ড্যরিয়াস-এর 
ন্যায় ঘুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করেন নাই, 'তাঁন নিজ সৈন্য ছন্রভঙ্গ হইয়া পাঁড়য়াছে 


বৈদেশিক আক্রমণ ১০৪ 


দোঁখয়াও নিজে বারাধক্রমে যুদ্ধ কাঁরয়া চাঁললেন। তাঁহার শরীরের নয়াঁট স্থান 
ূ হইতে শত্রুর অস্ত্রাঘাতে রন্তধারা বহিতেছেঃ এই অবস্থায় তাঁহাকে 
সাাকালেকজা তানের বন্দী করা সম্ভব হইয়াছল। পুরূকে আলেকজাণ্ডারের 
সম্মুখে উপাস্থত করা হইলে আলেকজাণ্ডার পুরুকে রূপ 
ব্যবহার প্রত্যাশা করেন জিজ্ঞাসা কারলে পুরু রাজোচিত সম্মান দাধী কারলেন।* 
আলেকজাণ্ডার ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া পূুরুকে তাঁহার রাজ্য 'ফরাইয়া 'দিলেন এবং 
.. তদুপাঁর পুবাদকে অবস্থিত আরও পনরটি প্রজাতাম্বিক রাজ্য 
5৮ রা পূরুকে দান কাঁরলেন। ইহার পর আলেকজাণ্ডার গ্লাচুকান্যক 
এবংঅপরাপর '  (0180892111 ) নামক প্রজাতান্ত্রক দেশটি জয় কাঁরয়া পুরুর 
বাঁজিত রাজা দান রাজ্যের সহিত যোগ কাঁরয়া 'দিলেন। অতঃপর 'তাঁন ঝিলাম ও 
চীনাব নদীর মধ্যবত অঞ্চলের পুরু (২য়) (বীর যোদ্ধা 
পুরুরাজের ভ্রাতুষ্পুত্ত্র ) রাজ্য 'বনা যুদ্ধেই দখল করিলে পুরু (২য় )1নজরাজ্য 
ত্যাগ করিয়া নন্দরাজের রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ কাঁরলেন। এই রাজ্যাঁটও আলেকজাশ্ডার 
পুরুকে দান কারিলেন। 

অতঃপর আলেকজান্ডার রাভী নদী পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া পার্্ববতাঁ প্রজাতাঁম্ুক 
টানার রাজ্যগদাল আক্রমণ কারলেন। সামারক ক্ষেত্রে দূর্যল ক 
পাঞ্ধবিত প্রজ্াত্ল,. (256:810 ) প্রভীত প্রজাতান্তিক রাজ্যগদীল আলেকজাণডারের 
গলির আনুগত্য লাভ আনুগত্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। ইহার পর আলেকজাণ্ডার 
সৌভূতি ও ভাগলা (90100756959 ৪20. 010989188 ) নামক 

রাজগ্রণের আনহগত্য লাভ কারলেন। 
পর পর যুদ্ধ জয় কাঁরয়া আলেকজাশ্ডারের যুদ্ধজয়ের স্পৃহা ব্যাদ্ধ পাইয়াই 
চাঁলল। তান সসৈন্যে বিপাশা নদীর তারে উপাস্থত হইলেন। কম্তু তাঁহার 
নাতির সৈন্গণ "যার আঁধক দর অগ্রসর হইতে স্বীকৃত হইল না। 
গালা নাও প্লুটাকের বিবরণ হইতে জানা যায় যে, পুর:র সাঁহত বঃগ্ধের 
প্ন্ত অগ্রগাঁত অভিজ্ঞতা আলেকজাণ্ডারের সেনাবাহনশীর উদ্যম-উদ্দীপনা নাশ 
করিয়াছিল। তাহারা ভারতবর্ষের অভ্যন্তর দেশে অগ্রসর 
হইতে রাজী হইল না। আলেকজাণ্ডারের অন্‌রোধ-উপরোধ কোন কিছুই 
তাহাঁদগকে আর অগ্রসর হইতে রাজণ করাইতে পারিল না। তাহারা বিদ্রোহী 
হইয়া উঠিল (জুলাই, ৩২৬ খ্রীঃ প:ঃ)% বাধ্য হইয়াই 
আলেকজাণ্ডার স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করা "স্থর কাঁরলেন। 


প: 11583 00900000150 (0 4১163581051 9100 881060 11177 110৬ 115 91000101176 (০ 06 
(55660. 75 (7201093) 0১806 1116 [91000316719 %/1)101) 1023 0600176 0189510 : 4৯০৫ ৪3 8,101719. 
৬1060 4519%80056 83160 00170 00 ০০ 10015. 0150156, 195 1501150 : “৬1950 [523৫ 83 &. 
11108”, ৩৬০111)108 /43 00106081060 11) (1090. ৬10৩, 276 486 ০1171727101 0711), ০০০ 49. 

পণ” “210621010 170017059 85 008 006 08601550101) 10105 060155564 (1) 9011109 ০01 00৩ 
[80600101919 200 00806 (11500 0৬/111176 10 8৫%81005 170101)51 1000 ]10019. ৮ 201717028 
£715107)7 ০7447076271 17216) 0. 231, £₹০99০108001)00. 
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প্রত্যাবত'ন 


৯০৮ ভারতের ইীতিহাসকথা 


৩২৩ খ্রান্টপূবা্দের নভেম্যর মাসে তিনি বিলাম নদী ধাঁরয়া জলপথে অগ্রসর হইতে 

লাগিলেন। চীনাব ও বলামের সঙ্গমস্থলে মালব 1(1/81101), ক্ষদ্রক 

( 00:80 )১ অজর্ুনায়ন (4851893৫ ) প্রভৃতি প্রজাতাশ্তিক গোষ্ঠী দলবদ্ধভাবে 

আলেকজাপ্ডারকে আরুমণ করিল। কিম্তু শেষ পর্যন্ত তাহারা আলেকন্ধাণ্ডায়ের 

আলব, অজ্নায়ন. বশ্যতা স্বীকার কাঁরতে বাধ্য হইল। 'শাঁব (91১5৩) প্রজাতন্ত 

প্রভাত প্রজ্াতচ্ছের অবশ্য ষুস্ধ না করিয়াই আলেকজাশ্ডারের বশ্যতা ছ্বকার 
করিয়াছিল। 


৩২৫ থ্াণ্টপুবারক্দের প্রথম দিকে আলেকজাণ্ডার 'সম্ধু নদ অঞ্চলের শন 

(9066 )১ মৃষক (80910%008 )১ পার্থ ( 05০৯৫09 ০1: 

মবক, পার্থ প্রভাত ৮০৪০9 ) প্রভীতি উপজাতি কর্তৃক আক্রান্ত হইলেন। 
প্রজাতল্মের প্রাতযোষ ৪ 

পুল রাজোর বশাতাঃ আলেকজাণ্ডারের সাঁহত যংদ্ধে অবশ্য সকলেই পরাজিত হইল । 


আলেকজান্ডার ইহার পর পট্টল নামক রাজ্যাটর বশ্যতা গ্রহণ কাঁরয়া আলেকজ্ঞাপ্ডার 


ভারত ত্যাগ ৩২৫ প্রান্টপ্যাত্দের সেপ্টেম্বর মাসে গেড্রোসিয়ার (বেলুচিন্তান) 
মধ্য দয়া ব্যাবলসনের পথে রওয়ানা হইলেন । ৩২৩ শ্রাস্ট- 
পূবা্দে বযাবিলনে তাঁহার মৃত্যু হয়। 


আলেকজাণ্ডারের ভারত-আঁভষানের বর্ণনায় বিশেষভাবে লক্ষণ+য় বিষয় ছইল 
শা্তশালণ রাজগ্গণেত্তা এই যে, একমাত্র পুরু ভিন্ন অপর কোন শান্তশালণ রাজা তাঁহার 
জ্বাধীন চেতনার অভাব 'বরোধিতা করেন নাই । পুরু ভিন্ন অপর ষাঁহারা আলেকজাশ্ডারের 
প্রররাজ ও [বরৃণ্ধে দাঁড়াইতে সাহসী হইয়াছলেন, তাহারা 'ছিলেন ক্ষদদ্র 
জলা শুর অন্মর কষ প্রজাতাঁম্ঘিক রাজ্যের জনসমাজ। মল্ল বা মালক, ক্ষদ্্ুক 
কঠ, অজ€নায়ন, মূষিক; পার্থ প্রভৃতি জনসমাজের নাম এ-বষয়ে 
উল্লেখযোগ্য । 

উত্তরাপথ অর্থাং উত্তর-পশ্চিম ভারতের নুপাঁতিগণ যখন 'নজ 'নিজ স্বাধীনতা 
উপঢোকন দিয়া, সামারক সাহায্য দান কাঁরয়া আলেকজাণ্ডারের অনুগ্রহ ভিক্ষা 'কাঁরতে 
ব্স্ত 'ছলেন তখন জঈবন-মরণ পণ কাঁরয়া স্বাধীনচেতা রাজা 
পুরু আলেকজ্রান্ডারকে বাধা দানে অগ্রসর হইয়াছলেন। যুদ্ধে 
পরাজয় বরণ হারতে হইবে, একথা 'তাঁনও হয়ত জানিতেন, 'কদ্তু জয়-পরাজয় 
অপেক্ষাও 'বদেশী আক্রমণকারীকে প্রাতহত কারবার এক অত্যুচ্চ মনোবত্তি পুরুর 
মধ্যে দোখতে পাওয়া যায়। তক্ষাশলার রাজা আঁম্ভর নগচ দেশদ্রোহতর পা্ষে 
গুরুর কাত পৃরুর দেশাত্বোধ তাঁহাকে বহৃগুণে সম্মানার্হ কারয়াছে। 
সম্মৃখে, পন্চাতে, চতুর্দকে আলেকজাপ্ডারের অনগগ্রহপ্রাথ 
দেশদ্রোহী নৃপাঁতর ঘারা পাঁরযোন্টত থাঁকয়াও পুরুর নভাঁকতা তাঁহাকে এক অত্যুচ্চ 
সম্মান ও শ্রদ্ধার আঁধকারণী কারয়াছে । দেশপ্রেমিক ন:পাঁত 'হসাধে পুরু ভারত- 

ইতিহাসে অমর হইয়া থাঁকিবেন সন্দেহ নাই। 
পুরু ভিন্ন উত্তরাপথের ক্ষ ক্ষত্র গ্রজাতম্মের জনগণও ভারতের গ্বাধীনতা রক্ষার 
জন্য যে আত্মত্যাগের দ-্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাও ভারত-ইীতহাসে কৃতজ্ঞতার 


পণর্র দেশপ্রেম 


|] 


ত্রা কো সিয়া গয়োয়েটা 





১১০ ভারতের ইতিহাসকথা 


সাহত স্মরণযোগ্য ॥ দেশ আক্রমণকারী শত্রুর বরুদ্ধে দেশরক্ষার জন্য দণ্ডায়মান 
টার হইবার কালে সামাঁরক শীল্ত বা সামর্থয অপেক্ষা দেশাতবযোধ ও 
কি আত্মম্দাবোধই যে আধকতর প্রয়োজনীয়, একথা এই সকল 
ক্ষুদ্র প্রজাতন্বের আলেকজাপ্ডারকে প্রাতরোধ কারবার চেষ্টায় 

প্রাতফাঁলত হইয়াছে । 
আলেকজাণ্ডারের ভারত-আক্নমণের ফলাফল (718958165 01 41658180678 
[18910]. ) £ আলেকজাণ্ডারের ভারত-অভিযান সম্পর্কে পাশ্চাত্য এরীতহাসকগণ 
অহেতুক উচ্চ ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন। নিরষ্পক্ষ বিচারে আলেকজাণ্ডারের 
ভারত-আক্লমণ ও ভারতের উত্তর-পশ্চমাংশ জয় সামারক কৃতিত্বের পরিচায়ক নহেঃ 
ইহা স্বীকার করিতে হইবে । স্মিথ প্রমুখ এতিহাসিকগণ 
887 আলেকজাশ্ডারের ভারত-বজয়ের মধ্যে এীশয়ার সামারক শান্তর 


ভারত-আঁভষান 
সম্পকে অহেতুক তুলনায় ইওরোপাঁয় সামরিক শান্তর শ্রেষ্ঠত্ব দৌখতে পান। কিন্তু 
উচ্চ ধারণা তাঁহারা একথা ভাবেন না যে, আলেকজাঞ্ডার ভারতবর্ষের কোন 


প্রথম পধযাঁয়ের নৃপাঁতর সাঁহত যুদ্ধে অবতীর্ণ হন নাই। 

সুতরাং ইওরোপায় সামারক শন্তির বিরুদ্ধে এশীয় তথা ভারতীয় সামারিক শান্তর কোন 
প্রকৃত পরীক্ষার সম্মুখীন হইবার সুযোগ আলেকজাণ্ডারের আক্লমণ-অভিষানে ঘটে 
নাই । চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এবং পুরু 'নিকট হইতে নন্দরাজের অকর্মণ্যতার সংবাদ পাওয়ার 
পরেও আলেকজাণ্ডারের সেনাবাহিনীর অগ্রসর হওয়ার আনচ্ছার অন্যতম কারণ 'ছল 
মগধের সামারক শান্ত সম্পর্কে তাহাদের ভীত। আলেকজাণ্ডারের সেনাবাহনী 
মগধরাজের সামারক শান্তর সংবাদ বপাশা পযন্ত অগ্রসর হইবার পূর্ষেই পাইয়াছিল।* 
ফলাফলের দিক 'দয়া বিচার করিলে উল্লেখ কাঁরতে হয় ষে, প্রথমত, 
আলেকজাণ্ডারের আভষানের কোন রাজনোতিক গুরুত্ব ছিল না। আলেকজাণ্ডার 
গ্বাজত রাজ্যগীলকে সাতাঁটিণ' প্রদেশে (9%৮:2199 ) ভাগ কারয়াছিলেন। এগার 
মধ্যে পাঁচাটকে প্রকৃত ভারতাঁয় বলা যাইতে পারে, এবং দুইটি 

৪ ছিল ভারতের বাহরে। পাঞ্জাঘ ও 'সম্ধূতে আলেকজাণ্ডার 
গ্লীক গবর্ণর নিষন্ত কাঁরয়াছলেন, আর অপর তনাঁটিতে ভারতীয় রাজগণকে স্থাপন 
কাঁরয়াছলেন, যথা, উত্তর-পাঞ্জাবের অম্ভিঃ ঝিলাম অঞ্চলে পুরু, 

মি আঁভসার ও পার্ববর্তী অগুলে অভসাররাজ। ইহা যে স্থায়ী 
৪ সাম্রাজ্য স্থাপনের পক্ষে উপযুন্ত ব্যবস্থা নহে, সেকথা 
আলেকজান্ডার গনশ্চয়ই অবাঁহত ছিলেন । আলেকজাণ্ডারের অনুপাস্থাততে ভারতীয় 


৮:5৬, 4, 90010 70010815006 0081 16 4১165812051 1880 1010)61 20৬ 815090 1)29 81100, 
1101800108৩ 0560 0৮০1/1)51075 ৮5 (106 11616 01017765101 1019 20৬61581159, 8700 11081 
7000109 0015 015৬50050 1135 810010011861010 01 0136 1১19060010181) 81179. 22211) £115101), 
01 17216, 0, 12. 

ণ” “75 ৫1160 1019 ০00005309 1060 56৬50. 88(181165., 71%6 486 ০/ 11717627161 
77819 5. 52. 

76 কা এ 1719107) ০/ 17717, 2006 00৩ 10601096186 5155. 40155120019 
785 89৬6706৫ 60 8818169 800010050 05 41681006110 01381860035 :917 16810109 
1200 0109, 1 9185 ৫01৬1060. 0. 1. 





বৈদোশিক আক্রমণ ১১১ 


প্রদেশপালগণ স্বাধীন হইয়া যাইবেন, ইহা অনুমান কাঁরতে আঁধক দ্‌রদ্ণ্টির প্রয়োজন 
ছিল না। ফলেও তাহাই হইয়াছিল। আলেকজাশ্ডারের মৃত্যুর (৩২৩ প্রাঃ পঃ) 
সংবাদ ভারতবর্ষে পেশছান মান্রই চন্দ্রগ:প্ত মৌর্য এদেশে গ্রীক আঁধপত্যের হু লোপ 
কারয়াছিলেন। 


[দঘ্বতীয়ত, আলেকজাণ্ডার যে পাঁরমাণ সামারক সাফল্য ভারতবষে" লাভ কাঁরতে 
সমর্থ হইয়াছলেন, তাহা প্রধানত তদানণম্তন উত্তর-পাশ্চম 


-পাঁ 
ই ভারতের রাজনোতক 'বাচ্ছন্নতা এবং বিশেষভাবে সেই অণুলের 
ওরাঞগণের ' অপেক্ষাকৃত শীন্তশালী স্থানীয় রাজগণের 'বঝ্বাসঘাতকতার 
ধবশ্বাসঘাতকতা ফলেই সম্ভব হইয়াছিল। এ সকল রাজগণ এবং প্রজাতাম্তক 


উপদলগ্লি সত্ঘবদ্ধভাবে দেশরক্ষার জন্য দণ্ডায়মান হইলে 
আলেকজাশ্ডারের অভিযান কতদূর সফল হইত বলা সম্ভব নহে। একমাত্র পুরু এবং 
প্রজাতাঁন্তক উপদলগুলি তাঁহার 'বরু;দ্ধে আপ্রাণ ঘদ্ধ কাঁরয়াছিল। মালব ও 
ক্ষুদ্রুকদের সঞ্ঘবদ্ধতার িলম্বহেতু উহা তেমন কাকরণ হয় নাই। 


তৃতীয়ত, আলেকজাণ্ডারের আঁভযান ভারতীয় সমাজ-জীবন, সাহিত্য বা 
রাজনীতকে স্পর্শ করে নাই। ভারতীয় সমাজ, সংস্কৃতি প্রীতির উপর 
আলেকজাশ্ডারের আঁভষানের কোন প্রভাবই 'ছিল না। আচার- 


রা ৯ ৮” ব্যবহার, সমাজ; ধর্ম বা পাহিত্য দূরের কথা, রক্ষণশীল» 
চি ৪ 

সামারক ক্ষেত্র মনোব্ত্তপম্পন্ন ভারতীয় সমাজ আলেকজাণ্ডারের সামারক 
প্রভাবহণনতা পদ্ধাত পর্যন্ত গ্রহণ করে নাই। আলেকজাণ্ডারের আভযানে 


উত্তরাপথের ভারতীয়দের উপর এক অবর্ণনীয় অত্যাচার, হত্যা 
ও লুণ্ঠন অনুষ্ঠিত হইয়াছন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রজাতান্দিক দেশগহীলর জনপমাজের 
উপর আলেকজাণ্ডারের সৈন্যবাহনীর 'নর্মম অত্যাচার অজ:নায়নদের শিশুগ্ণসহ 
স্ললোকদের আলেকজাণ্ডারের সেনাবাহিনীর অত্যাচার হইতে 
রক্ষা পাইবার জন্য আঁণ্নকুণ্ডে ঝাঁপ," মালবদেশের শহরগ্লির 
স্তলোক ও শিশুদের 'নর্মম হত্যা পরবতী কালের সুলতান 
মামূদ, তৈমুর ও নাঁদর শাহের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। 


চতুর্থত, আলেকজাণ্ডারের আভষানের মান্র তিনটি প্রত্যক্ষ ফল পাঁরলাঁক্ষত হয়, 
যথাঃ (১) উত্তরাপথে কয়েকাট যধন € পনিবেশ স্থাপন £ আলেকজান্ডার যে- 


(২) আলেকজাণ্ডারের 
নিম'ন অত্যাচার 


সু 0106 01 00611 (07109 (155 016015903 10010021105 2৮০৪ 20,000, 8116: & 618৬৩ 
25385181006, 5850 (11617756163 51000 (10617 91155 210 ০108101610 11000 0105 1910069+ 810010108- 
(108 006 191081008101097 01181611999, 7/6 486 ০1 17717761121 07711), 0. 5৫, 


প* «17 0108 60 8০৪1৩ 010৩ ৪11 06 810011)0: 50100810010) 41580615129 56/6151/ 
ড/000056, 7050 1 1611) 1015 106011850 80101619 10859808160 911 (06 10180119100, 
9081109 136180)61 00061) 1501 01311010. %61৫,:2, 5০, 


১১২ ভারতের হীতহাসকথা 


স্থানে লাম নদী আঁতক্রম কারয়াছিলেন সেথানে বৃকিফালা (8০519707১91) প্‌রুর 
(৯) কবল উপানবেশ ৪ সাহত যে প্রান্তরে যুদ্ধ হইয়াছিল সেখানে 'নিকিয়া বা নিকাইয়া 
ব্যাকফালা, ?নকাইয়া, (ব:1091% ), সিম্ধ, ও চীনাষ নদীর সঙ্গমস্থলে আলেবজান্দিয়া 
আলেকজগল্চুা, (41958100119) এবং পাঞ্জাবের নদীগৃলির সঙ্গমস্থলে সোগ্‌ভডিয়ান 
সোগ্িয়ান আলেকজান্দ্রয়া (9০318 41658700718) এই কয়টি ওপাঁনযোশক 
'আলেকজা/র শহর স্থাপন করিয়াছিলেন । কিন্তু এগুিও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় 
নাই। শ্রই সকল উপানিষেশকে আলেকজাণ্ডার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের 'মিলনক্ষেত্রস্বরূপ 
কাঁরতে চাঁহয়াছলেন। এই কারণে 'তাঁন গ্রীকগণফে এই সকল উপাঁনবেশে বসবাসের 

জন্য রাঁখয়া গিয়াছিলেন। দেশ হইতে বহুদরে অবাঁষ্থত 
লিগ স্থল” উপাঁনবেশগ্ীলতে স্বভাবতই গ্রকগণ বসবাস করিতে ইচ্ছুক ছিল 

না। ফলে; এগুঁল অন্পকালের মধ্যেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল । 
(২) আলেকজান্ডারের আভষানের, স্থায়ী ফল 'হসাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, 
দিলারা ইহার ফলে ভারতবর্ষ ও পাশ্চাত্য দেশের মধ্যে তিনটি স্থলপথ 
লি ও একাঁট জলপথ আবক্কৃত হইয়াছিল । এই সকল পথ ধাঁরয়া 
ও জরা জ্ঞান বাধ পরবতাঁ কালে যোগাযোগের সুযোগ হইয়াছিল। (৩) 

আলেকজাণ্ডারের অনচরবূন্দের বিবরণ হইতে ভারতবর্ধ তথা 
প্রাচ্য সম্পর্কে ভৌগোলিক ও অপরাপর জ্ঞান পাশ্চাত্য দেশে বস্তার লাভ 
করিয়াছিল। 


আলেকজান্ডারের আভযানের পরোক্ষ ফল প্রত্যক্ষ ফল অপেক্ষা আঁধকতর 
পুর্ত্বপূর্ণ। (১) আলেকজাশ্ডারের আঁভযানে ভারতীয়দের মনে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 
নিল একতার প্রয়োজন অনুভুত হইয়াছিল । রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা 
(১) রাজউনাঁতক একা বাঁহরাগত শবুর বিরুদ্ধে আত্ুরক্ষার পাঁরপম্থী, এই ধারণা 
ভারতীয়দের মধ্যে রাজনোতিক একের পথ প্রশস্ত করিয়াছিল । 

ইহা ভিন্ন পূর্‌, অম্ভি, অভিসার প্রভাতি রাজগণকে আলেকজান্ডার তাঁহার 'বাঁজিত 
রাজ্যের অপরাপরগৃলিও দান করায় উত্তরাপথের রাজনোতিক এঁক্য বহুদূর অগ্রসর 
হইয়াছিল। ইহার ফলে অজ্পকালের মধ্যেই মোর্যরাজ চন্দ্রগুপ্ত প্রায় সমগ্র 
ভারতব্যাপ) সাম্রাজ্য গাঁড়য়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। (২) আলেকজান্ডারের 
আঁভযানের ফলে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের যে যোগাযোগের স্‌ষ্টি হইয়াছিল সেই স.ত্র ধরিয়াই 
(২) শঙ্গন্ উপর . পরবতী কালে ভারতীয় শিল্পের উপর গ্রীক ও রোমান শিল্পের 
গ্রীক প্রভাব প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। গাম্ধার শিশ্প এ-বিষয়ে 
উল্লেখযোগ্য ॥ ইহা 'ভিন্ব, গ্রীক ও ভারতীয় কৃাণ্টির মধ্যেও পরস্পর 

প্রভাব 'িস্তারের পারচয় পাওয়া যায়। (৩) আলেকজাণ্ডারের আভষান প্রাচ্য ও 
(৩) শধর্গর উপর প্রতীচ্যের মধ্যে ব্যবধানের প্রাচীর ভাবিয়া 'দিয়া ব্যবসায়-বাণিজ্য 
বাধ প্রভাব ও কৃণ্টির আদান-প্রদানের পথ প্রশস্ত করিয়াছিল । 0009566 
বা তপশ্চষয়ি 'িম্যাসী শ্রীষ্টধর্ম পম্ধাতর উপর যোম্ধধর্মের 
সস্পেন্ট প্রভাব পাঁরলাক্ষত হয়। (8) আলেকজাশ্ডারের আঁভিযানের ফলে 


ধৈদোৌশক আক্লমণ ৯১৩ 


স্বাপিত যোগাযোগের মাধ্যমে পরবতাঁ কালে ভারতীয় 'শিষ্পকলা, বিজ্ঞান, মুন্্রানশীত 
টি এ প্রভতর উপর গ্রীক প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। ভারতীয় 
রি ঠা গাঁণতশাস্ত্, জ্যোতীর্ধদ্যা প্রভৃতির জ্ঞানও এ স্ক্রেই পাশ্চাত্য 
উপর গ্রণক প্রভাব দেশে বস্তার লাভ করিয়াছিল । সুতরাং প্রত্যক্ষ ফলাফলের 
দিক 'দিয়া 'িচার কারলে আলেকজা্ডারের আঁভষান গ্রুত্বপূণ 

না হইলেও উহার পরোক্ষ ফল নেহাত কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না।* 
িম্তু সর্বশেষে উচ্লেখ করা প্রয়োজন, উপারি-উত্ত ফলাফল ভাল-মন্দ যাহা কিছু 
সাকার বহুসংখ্যক ভারতবাসীর প্রাণনাশ, সম্পাত লৃষ্ঠন এবং অশেষ 
. ঘখ-দদরশার বিনিময়ে উদ্ভুত হইয়াছিল। আলেকজাস্ডার 
নিরসন রানার রর ানিিরারা রান 

৬৪ 
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ক. বব. (১ম খস্ড $ ১ম ভাগ )--৬ 


গ্ক্ম অন্যাস্ত্ 


মৌর্ধ সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন 
(13156 & 7911 01 00০ 1৬120158. 12100116 ) 


চন্দ্রগৃপ্ত মৌর্য ৩২৪-৩০০ প্রঃ পু (071801178507)65 150758 ) 
প্ৰীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে মৌর্য সাম্রাজ্যের উত্থান ভারত+ইতিহাসের এক যুগাম্তকারা 
ঘটনা । এই সাম্রাজ্যের হ্ছাপাঁয়তা 'ছিলেন চন্দ্রগ্প্ত মোর্য। আলেকজাণ্ডার যখন 
উত্তরাপথে রাজ্যের পর রাজ্য জয় কাঁরতেছিলেন, তখন মগধের 
মগ রাস ও চলন্ত সিংহাসনে ধননম্দ (গ্রীক 88:550555) আঁধাষ্িত ছিলেন। 
ধননন্দের প্রত প্রজাবর্গের ঘণা ও আনুগত্যহীনতার কথা চন্দ্ুগ্প্ত আলেকজাশ্ডারের 
কর্ণগোচর করিয়াছিলেন । ধননন্দকে [সংহাসনচযুত করা-ই 'ছিল চম্দ্রগৃপ্তের উদ্দেশ্য, 
কিম্তু সেই উদ্দেশ্য 'তাঁন গ্রীক সহায়তালাভে সমর্থ হন নাই। কিম্তু চাণকা নামে 
তক্ষাঁশলার এক তীক্ষ2বাম্ধসম্পন্ন ব্রাহ্মণের সহায়তায় এক সেনাবাহনী গঠন কাঁরয়া 
চন্দ্রগৃপ্ত নম্দবংশের উচ্ছেদ সাধন করেন। 
চম্দ্রগৃপ্তের বংশ-পরিচয় সম্পর্কে পাণ্ডিতগণের মধ্যে মতানৈক্য রাহয়াছে। গ্রীক 
এীতহাসিক জাস্টনের ব্ণনায় চন্দ্ুগুপ্তকে নীচবংশসম্ভুত বলা হইয়াছে । প্রাচীন 
হন্দু গ্রম্থাঁদতে সাল্াঝন্ট কাঁহনাী-কিংবদস্তাঁতে চন্দ্রগ্‌্প্তকে 
তর নম্দষংশের সম্তান বাঁলয়া বর্ণনা করা হইয়াছে । কিন্তু পুরাণে 
কোটিল্য (চাণক্য ) নন্দবংশের উচ্ছেদ সাধন কাঁরয়া চন্দুগ:প্তকে 
মগধের সিংহাসনে আভাষন্ত করিয়াছিলেন বাঁলয়া উল্লেখ আছে। চন্দুগুপ্তের বংশের 
নীচতা বা আভিজাত্য সম্পর্কে পুরাণে কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু 'বষুপুরাণের 
বর ভাষ্যকার চশ্দ্রগ্‌প্ত নীচবংশসম্ভুত এই তথ্য সংযোগ করিয়াছেন । 
পিন তান চন্দ্রগুপ্তের মাতা মূরা নম্দরাজের স্ত্রী 'ছিলেন বলিয়া উল্লেখ 
কাঁরয়াছেন। পরবতী হন্দু কাহনী-কংবদম্তাতে মুরা শাদ্রাণী 
ছিলেন এবং ?তান নন্দরাজের উপপত্বী 'ছলেন প্রভাত 'বাভন্ন পরিচয় যোগ করা 
হইয়াছে। 
মধ্যবৃগের কতকগুলি শিলালাঁপতে মোর্ধরাজগণকে সূর্যবংশীয় ক্ষান্রয় বলিয়া 
মধাযুধীর শলালাঁপ বর্ণনা করা হইয়াছে । জৈন পাঁরাশল্টপার্বণে চন্দ্রগৃপ্তকে ময়র- 
পোষকদের এক প্রজাতাঁম্মক গোষ্ঠীর দলপাঁতর সন্তান বলা 
হইক্লাছে। মহাবংশ+ [দষ্যাবদান প্রভাতি যোদ্ধ-গ্রদ্থাদিতেও তাঁহাকে ক্ষান্রয়বংশের 
বৌদ্খওজৈদ . সম্তান যাঁলয়া বর্ণনা করা হইয়াছে । ইহা ভিন্ন, মহাপারানবণি 
রন্যাদর সাক্ষ্য সন্ত নামক প্রাচীন যোগ্থগ্রদ্থে মৌদিগকে পিপ্পাঁলবনের ক্ষান্িয় 
শাসকগোষ্ঠণ বাঁলয়া পরিচয় দেওয়া হইয়াছে । 


মৌর্য লাগ্নাজোর উত্বান ও পতন ১১৫ 


পরবতাঁ' কালের 'বশাখ্দত-প্রণীত মন্দ্রারাক্ষস নাটকে চন্দ্রগুপ্তকে বৃশল ও কুলহীন 
বলা হইয়াছে । “বৃশল' কথার অথ" কেহ কেহ “শদ্র মনে করিয়া থাকেন, কিন্তু এই 
: ্‌ কথাটির অপর অর্থ হইল “রাজগণের মধ্যে প্রধান । চন্দ্রগৃপ্ত 
সা মৌ সাম্রাজ্যের সম্রাট হিসাবে “ঘশল' উপাধিলাভের যোগ্য 
| ছিলেন, বলা বাহুল্য । “কুলহান' বাঁলতে আঁভজাতাহশীনতা 
বৃঝাইলেও জন্মের কোন অগৌরব বুঝায় না। 
উপার-উন্ত তথ্যাঁদর পাঁরপ্রোক্ষতে আধুনিক এঁতহাসকগণ বোম্ধগ্রম্থাঁদর 
: বর্ণনা-ই আঁধকতর গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করেন এবং চন্দ্গণপ্ত 
০ ৮৫৯৪ মৌর্য তথা মৌর্যবংশকে ক্ষান্রয়-কুলোচ্ভূত বালয়া গ্রহণ কাঁরয়া 
থাকেন ।* 
বৌদ্ধ কাহিনী-কংবদন্তী হইতে জানা যায় যে, চন্দ্রগৃপ্তের পিতা পার্্ববতর্গ 
রাজ্যের সাঁহত দ্বন্দ্ব প্রাণ হারাইলে তাঁহার মাতা দুদরশাগ্রন্ত হইয়া অন্তঃসত্তবা 
চ্গ্তের বাল্যজধবন অবস্থায় মগধের রাজধানী পাটালপনুন্ত্র নগরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। 
সেখানে চন্দ্রগুষ্ের জন্ম হয়। প্রথমে এক রাখাল চন্দ্ুগৃ্প্তকে 
পোষ্যপুত্ত ছিসাবে গ্রহণ কাঁরয়া 'িকটবতঁ এক গ্রামে লইয়া যায়।+ বালক 
চন্দ্রগুপ্তের রাজসদ'শ 'চিহ্নাদি দেখিয়া চাণক্য বা কৌটিল্য নামে তক্ষশিলার এক ব্রাহ্মণ 
তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যান এবং তাঁহাকে রাজনোতিক, সামারিক প্রভৃতি সর্ধপ্রকার শিক্ষা 
দান কাঁরয়া ভাঁবষ্যতে রাজশান্ত লাভের উপয্ন্ত করিয়া তোলেন । কোটিল্য (চাণক্য 
বা বিষ্ুগুপ্ত ) বিদেশ অধিকার হইতে দেশের স্বাধীনতা অর্জন 
এবং উদ্ধত, অকর্মণ্য নন্দবংশের শাসন হইতে প্রজাবর্গের 
নিম্কীতর জন্য কৃতসংকল্প ছিলেন। নন্দরাজের বিরুদ্ধে 
কোটিল্যের ব্যান্তুগত আক্লোশও ছল; কারণ নন্দরাজ কোন এক সময়ে চাণক্যকে 
প্রকাশ্য সভায় অপমান করিয়াছজেন। 
1নজ উদ্দেশ্য 'সাদ্ধর জন্য চন্দ্রগুপ্ত প্রথমে পাঞ্জাবে আলেকজাণ্ডারের শরণাপন্ন 
পাঞ্জাবে হইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, গ্রীক সাহায্যে নম্দবংশের উচ্ছেদ 
আলেকজাণ্ডারের সাধন কাঁরয়া উপযুক্ত সুযোগে তিনি গ্রীকদের 'বিতাড়নের আশা 
সাঁহত চন্দ্গৃপ্তের পোষণ কাঁরতোঁছিলেন। 'কন্তু রণমদে মন্ত 'দীণ্বিজয়শ 
সিন আলেকজাণ্ডারের সম্মুখে চন্দ্রগপ্তের নিভাঁক আচরণ স্বভাখতই 


চাণক্য কতক 
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১১৬ ভারতের ইতিহাসকথা 


ওদ্ধতা বাঁলয়া বিবেচিত হইল। আলেকজাশ্ডার চন্দ্গপ্তকে হত্যা করিবার আদেশ 
দিলেন । চগ্দুগপ্ত দ্রুত পলায়ন কাঁরয়া প্রাণে বাঁচলেন। 
অতঃপর চন্দ্রগুপ্ত ও চাণক্য উভয়ে সৈন্যসংগ্রহে মনোযোগী হইলেন । ক্ষুদ্র, 
মালব, অশ্মক প্রভাতি প্রজাতাম্মক গোম্ঠীগ্যালর আলেকজাশ্ডারের বিরুদ্ধে বীরদর্পে 
বূম্ধ কারবার সাহস দোঁখয়া চদ্দুগপ্ত তাহাঁদগকে একই শঞ্খলাধীনে সংগঠিত 
কারয়াছলেন ৷ চন্দ্রগৃপ্তের সেনাবাহনণ প্রধানত এই সকল প্রজাতাম্মঘিক বার 
যোম্ধাদের লইয়াই গঠিত ছিল।* পাঞ্জাব ও তাহার পার্্ববতঁ প্রজাতাম্মিক 
গোগ্ঠীগূলি হইতেই চাণক্য ও চন্দ্রুগুপ্ত এক সেনাবাহিনী গঠন 
৯১ করিতে সমর্থ হইলেন। চন্দ্ুগই্প্ত হিমালয় অঞ্চলের জনৈক 
রাজা পর্বত-এর সাহত মিত্রতা স্থাপন কারয়া নিজ 'নিজ 
সেনাবাহনী গঠনে সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন । চন্দ্ুগুপ্রের সেনাবাহনী শক, 
যবন, কিরাত, বাহনক, কম্বোজ প্রভাত 'বাঁভল্ন জাতির সৈন্য লইয়া গঠিত 'ছল। 
কোঁটিলোর অর্থশাস্ত নামক গ্রম্থে চোর, ডাকাত, আটবিক, কিরাত প্রভৃতি জাতীয় 
লোক এবং শস্ব্রোপজীবী অথাৎ যাহারা ষৃণ্ধবৃত্তি দ্বারা জীবকা অর্জন করে__ 
এইরূপ 'বাভন্ন শ্রেণী হইতে সৌনক নিয়োগ কারবার নিশি আছে ।$ ইহা হইতে 
একথা মনে করা যাইতে পারে যে, চন্দ্রগ:প্ত তাঁহার সেনাবাহনীতে চোর, ডাকাত 
প্রভীত দূর্ধর্ষ ব্যান্তদেরও 'নযস্ত কারয়াছিলেন। 


সৈন্য সংগ্রহ কারয়া চগ্দ্গণপ্ত প্রথমে নম্দবংশের উচ্ছেদ সাধন কাঁরয়াছলেন অথবা 
গ্রাক আধিপত্যের অবসান ঘটাইয়াছিলেন, সে-বিষয়ে পাশ্ডতগণ একমত নহেন। গ্রঈক 
এীতহাসক জাস্টনের বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, আলেকজ্াশ্ডারের শিবির হইতে পলায়ন 
কারবার অল্পকালের মধ্যেই চন্দ্রগপ্ত নিজেকে সার্বভোম ক্ষমতার 
প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তারপর গ্রীক আধিপত্য নাশে অগ্রসর হন । 
[কম্তু আধৃটনক এঁতিহাসকগণ নম্দবংশের পতন প্রথমে সংঘটিত কারয়া পরে চন্দুগপ্ত 
গ্রীক প্রাধান্য নাশে প্রবৃত্ত হইয়াঁছলেন বাঁলয়া মনে করেন ।4৫ এ্রীতহাসিক রাধাকুমূদ 


নন্দবংশের উচ্ছেদ 
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মোর্ধ সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন ১১৭ 


মুখোপাধ্যায় অবশ্য বপরশত মত পোবণ করেন। তাঁহার মতে চম্দ্ুগুপ্ত প্রথমেই 

পাঞ্জাবের গ্রীক শাসকদের [বরুদ্ধে ুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং পরে 

১ ৩ মগধরাজ ধননন্দকে সংহাসনচ্যত কাঁরতে অগ্রসর হন।* কিন্তু 

ৃ এখানে উল্লেখ কাঁরলে অন্যায় হইবে না ধে, রাধাকুমন্দ 

মুখোপাধ্যায়ের যৃন্তি একাধক হ্থানে পরস্পর-ীবরোধী । যাহা হউক, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য 

প্রথমে নম্দরাজকে গসিংহাসনচ্যুত করেন এবং পরে গ্রীক শাসকদের উৎথাত করেন, এই 
মতই গ্রহণযোগ্য । 


নম্দরাজের সাহত চন্দ্ুগপ্তের সংঘর্ষের কাহনশ মুদ্রারাক্ষস, 'মালন্দ-পঞ্হো, 
পুরাণ, মহাবংশ টকা প্রভীতিতে পাওয়া যায় ; নম্দরাজের সেনাপাঁত তদ্রশাল চন্দরগপ্তের 
হস্তে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হন । নন্দবংশ ধৰংসের ব্যাপারে কোৌটিল্য 
যে গরুত্বপর্ণ অংশ গ্রহণ কাঁরয়াছিলেন, সে-ীবষয়ে সন্দেহ নাই। 


আলেকজান্ডার ভারতবর্ষ ত্যাগ করিধার অধ্যবাহত পর হইতেই গ্রীক-আঁধকৃত 
অণুলে বিদ্রোহ শুরু হইয়াছিল। কাম্দাহার জনৈক ভারতীয় নেতার নেতৃত্বে বিদ্রোহ 
ঘোষণা কারয়াছল। অ*্মক নামক স্থানের আধবাসিব্দ তাহাদের গ্রীক গবর্ণর 
নিকানোর ( ঃ০০2০:)-কে এষং 'সম্ধু উপত্যকার আঁধবাসীরা 
“হণ গ্রণক গবণ“র ফাঁলপ্পোস (5111102০)-কে হত্যা কাঁরল্লা স্বাধীনতা 
শ'সনের অবসান আন্দোলনের মূচনা কাঁরয়াছল। ৩২৩ শ্রীষ্টপ্‌বাক্দে আলেক- 
জান্ডারের ম্ত্যু ঘটলে এবং সেই সংবাদ ভারতবর্ষে পেশছিবার 
সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্ুগৃপ্ত মৌধ" অবাশষ্ট গ্রণক গবর্ণরদের পরাজিত ও 'নিহত করিয়া বিদেশী 
আধিকার হইতে ভারতাঁয়দের মুস্ত করেন। এই যুদ্ধ কয়েক বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল 
এবং ৩১৭ খ্রাম্টপুবা্্দে ইউাঁডমন (7009709৪ ) নামক গ্রীক সেনাপাঁতর সসৈন্যে 
ভারত ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে গ্রীক শাসনের অবসান ঘাঁটয়াছিল ।ণ* এইখানে উল্লেখ করা 
যাইতে পারে যে” ভারতে আলেকজাশ্ডার আঁধকৃত রাজ্যাংশের অর্থাৎ 
পাঞ্জাবের উপর আঁধকার সুদ্‌ঢ় ছিল না। ক্রমে সেই অঞ্চলে গ্রীক শাসন 'শাথল 
হইয়া পাঁড়তেছিল। ইহা স্মরণ করা যাইতে পারে ষে, আলেকজাণ্ডারের অনহচরগ্ণণ 
দূরবতাঁ দেশ ভারতবষে" সাম্রাজ্য 'বিস্তারে তাঁহার মত ততটা উৎসাহী ছিল না এবং 
[বিপাশা নদীর তীরে আঁসয়া তাহারা আর অগ্রসর হইতে চাহে নাই। এই মনোভাব 
পাঞ্জাবে ষে-সকল গ্রীক শাসক ছিলেন তাহাদের মধ্যেও ছিল। ফলে তাহাদের বিরুদ্ধে 
ভারতীয়দের 'বিদ্রোহাত্মক কার্যকলাপ সহজেই সাফল্য লাভ কারয়াছিল। ' চম্দ্রগৃপ্তের 
পক্ষে গ্রীকদের 'িতাড়ন একই কারণে অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়াছিল । 


নঙ্দবংশের উচ্ছেদ 
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১১৮ ভারতের ইীতিহাসকথা . 


সেলিউকসের জাক্রমণ (177588105। 01961688108 )৪ আলেকজাস্ডারের মত্যার 
পর তাঁহার 'বাঁজত সাম্রাজ্য তাঁহার সেনাপাতদের মধ্যে ভাগ হইয়া গেল। সোৌলউকস 
সীরিয়া প্রভাত সাগ্রাজযোর পরশ লাভ কারিলেন। ইতিমধ্যে ভারতীয় গ্রণক সাম্রাজ্যের 
কোন চিহুই অবশিষ্ট ছিল না । সেলিউকস স্বভাবতই পুনরার ভারতবর্ষে গ্রীক আধিপত) 
টিন স্থাপনে অগ্রসর হইলেন । আলেকজাশ্ডারের সহচর হিসাবে 
ও ভারত-আঁভযান  সেলিউকস ভারতের রাজনৈতিক অনৈক্যের বিষয় অবগত ছিলেন । 
ইতিমধ্যে যে এঁক্যবদ্ধ শান্তশালণ ভারত সাম্রাজ্যের সৃষ্টি হইয়াছিল 
সেই সংবাদ তাঁহার নিকট সম্ভবত পেশছায় নাই। ধাহা হউক, আনুমানিক ৩০৫ 
গ্রীষ্টপ্‌বান্দে সোলউকস ব্যাবিলন ও ব্যাকাট্রয়া জয় কাঁরয়া গিম্ধু অঞ্চলে আসিয়া 
উপাস্থত হইলেন। কিম্তু এইবার তাঁহাকে এক আত সকঠিন শাক্তির বিরদ্ধে যুঝতে 
হইল। এই শাস্তির শ্রপ্টা ছিলেন চন্দ্রগপ্ত মৌধ। সোঁলউকস ও চন্দ্রগপ্তের মধ্যে 
ডা যুদ্ধের কোন বিশদ যিষরণ গ্রীক এীতহাসিকগণ 'লাঁপবদ্ধ করেন 
নাই। এবিষয়ে গ্রীক লেখকদের নীরবতা সেঁলিউকসের শোচনীয় 
পরাজয়েরই ইঙ্গত করে। যাহা হউক, গ্রীক বীর সৌঁলউকস ও চন্দ্রগ:প্তের মধ্যে 
যুদ্ধের ফলাফলের ববরণ গ্রীক এীতহাসকদের রচনায় পাওয়া যায়। সেলিউকস 
চন্দ্রগ-প্তকে 'হিরাট' কাবুল? কাম্দাহার ও মক-রাণ-- এই চারটি প্রদেশ দান কাঁরয়া 
সম্ধি-স্থাপনে বাধ্য হইয়াছিলেন। চন্দরগৃপ্ত পাঁচশত হস্তী সেলিউকসকে দান করিয়া 
তাঁহার মযাদা রক্ষা কারয়াছিলেন । ইহা ছাড়া, সোলউকস ও চন্দ্রগুপ্তের মধ্যে এক 
[ববাহ-সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছল বাঁলয়া উল্লেখ আছে । সাধারণতঃ 
চিরনিলবিত্গা মনে করা বায় যে, চম্দ্রগুপ্ত সোলউকসের কন্যার পাঁণগ্রহণ 
করিয়াছিলেন, 'কিম্তু এ-বষয়ে কোথাও কোন সংস্পন্ট উল্লেখ 
নাই। এই যুদ্ধের পর হইতেই ভারতবর্ষ ও গ্রীক দেশগুলির মধ্যে এক 'মিন্রতা স্থাপিত 
হয়। সেঁলিউকস মেগাস্থনিস নামে একজন দূতকে চন্দ্রগুপ্তের সভায় প্রেরণ 
কারয়াছিলেন । মেগাস্থানস কিছুকাল চন্দ্রগুপ্তের সভায় অবস্থান কাঁরয়া তৎকালীন 
ভারতবষের রাজনোতিক, সামাজিক ও অর্থনোতিক অবস্থা সম্পর্কে এক বিশদ 'ববরণ 
'লিখিয়াছিলেন। কিম্তু এই 'ববরণের আধকাংশই উদ্ধার করা সম্ভবপর হয় নাই। 
চন্দ্রগন্প্ডের সাম্রাজ্যের বিস্তাঁতি (17056618601 01121701595 81001575 [0)0)186 ) ঃ 
চন্দ্রগৃপ্তের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি সম্পর্কে আমাদিগকে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ তথ্যাদির উপর 
নিভ€র কাঁরতে হইবে । (১) চন্দ্ুগ:প্ত নম্দবংশের উচ্ছেদ সাধন কাঁরয়া নম্দরাজ ধননন্দের 
হিতে সমগ্র রাজ্য আধকার কারয়াছিলেন ৷ (২) তিন গ্রতক শাসকগণকে 
৪ পরাজিত ও 'বিতাঁড়ত কাঁরয়া পাঞ্জাব অণুল দখল কাঁরয়াছিলেন। 
(৩) কাকু, কান্দাহার, (৩) সোঁলউকসের 'নকট হইতে তান কাবুল, কাম্দাহার, মকরাণ 
হিরাট ও মক-রাণ ও 'হরাট লাভ কাঁরয়াছিলেন । উত্তর-পশ্চিম 'দকে চন্দ্রগপ্তের 
রাজত্ব স্বভাবতই পারস্য দেশের সামা পর্যস্ত বিস্তার লাভ 
কাঁরয়াছিল ॥ (8) তাঁমল কাঁধ মাম:লার-এর রচনায় মৌর্য সাম্রাজ্য তিনেভোঁল জেলা 
ৰা 1তনেভোল জেলা পর্যস্ত বিস্তৃত 'ছিল বাঁলিয়া উল্লেখ আছে। “ভচ্ভ মোরয়ার' অর্থাৎ 
মৌর্য ভূ"ইফোঁড় (578976 ) শব্দটির উল্লেখ হইতে মনে হয় যে, 


কি শা ভি 


মোঁধ পাম্াজোর উত্থান ও পতন 


চদ্দ্গ:প্ত মৌর্ষের কথাই বলা হইয়াছে । কারণ চম্দ্রগপ্ত মৌষই আকাস্মকভাষে সাধারণ 
অবস্থা হইতে সম্রাট-পদ লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। মহাশরে প্রাপ্ত কয়েকটি শিলা- 
লাপতে চন্দ্রগৃপ্তের সাম্রাজ্য উত্তর-মহীশর পর্যস্ত বিস্তত ছিল বাঁলয়া উল্লেখ 
(৫) সরা রাহয়াছে। (৫) মহাক্ষন্রপ রদ্রদামন-এর জুনাগড় 'লাঁপ হইতে 
জানা যায় যে, সৌরাম্ট্র চন্দ্রগুপ্ত মৌর্ষের একটি প্রদেশ ছিল। 
পুষ্যগ্প্ত এই প্রদেশের প্রদেশপাল বা গবণ“র 1ছলেন। চন্দ্রগুপ্তের পন্ত্র বিদ্দুসারের 
আমলে মৌর্য সাম্রাজ্যে এক ব্যাপক 'বদ্রোহ দেখা 'দিয়াছল। এ সময়ে 
অশোক তক্ষশিলার 'বদ্রোহ দমন কারয়াছিলেন। কিন্তু 'বিদ্দসারের আমলে 
কোন নূতন রাজ্য মৌর্য সাগ্রাজ্যভুন্ত হইয়াছিল, এইরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় 
না। পরবর্তঁ সম্রাট অশোকের আমলে একমান্র কলিঙ্গ বাঁজত হইয়াছিল । 
সুতরাং অশোকের সাম্রাজ্য হইতে কেবলমাত্র কলিঙ্গ প্রদেশাটি বাদ 'দিলে চন্দ্রগপ্তের 
সাম্রাজ্যের সীমা কতদূর বিস্তৃত 'ছিল ব্যাঝতে পারা যাইবে । 
(৬) অশোকের 1শলা'লাঁপর একাঁট সংস্করণ সোপারা (বর্তমান 
থান জেলা ) নামক স্থানে পাওয়া 'গয়াছেঃ ইহা হইতে মনে হয় সোপারা চন্দ্ুগ্যপ্তের 
রাজত্বকালেও মৌর্য সাম্নাজ্যভুন্ত 'ছিল। (৭) অশোকের 
রে রাজত্বকালে উত্তরাপথ, অবম্তণ, দাক্ষণাপথ, কাঁলঙ্গ ও গ্রাচ্য-_এই 
প্রা ওকাঁলঙ্গ ' পাঁচ প্রদেশের আঁস্তত্বের পারচয় পাওয়া যায়। অশোক কলিঙ্গ 
রাজ্য জয় কাঁরয়াছলেন। কাঁলঙ্গ ভিন্ন অপর চারিটি প্রদেশ 
চন্দুগুপ্ত মৌর্ষের সাম্রাজ/ভুন্ত ছিল মনে করা ভুল হইবে না। 
গ্লুটার্ক ও জাঁস্টনের বর্ণনায় চন্দ্রগপ্ত এক 'বশাল সাম্রাজ্যের সম্রাট ছিলেন 
বলিয়া জানিতে পারা যায় । ধ্লুটাকের বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে চন্দ্ুগুপ্ত ৬০০১০০০ 
স্পটাক*ও জাস্টনের সৈন্যসহ সমগ্র ভারত জয় কাঁরয়া নিজ আঁধকারতভুন কাঁরয়াছলেন। 
রা জাস্টনের রচনায় বলা হইয়াছে যে, চন্দ্রুগুগ্ত “ভারতবর্ষ আঁধকার 
কাঁরয়াছিলেন'। এইর্‌প বর্ণনা হইতে ভারতবর্ষের প্রায় সকল 
অংশই অর্থাৎ পারস্য হইতে সদর দীক্ষণ-ভারত পর্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ড চন্দ্রগ্প্তের 
আঁধকৃত 1ছল, এই কথা অন:মান করা ভুল হইবে না।* সাম্রাজ্যের অস্তভুস্ত স্থান- 
সমূহের উপার-উত্ত তালিকার সাহত এই বর্ণনার সামঞ্জস্য রহিয়াছে । 


(&) সোপার! 


চল্দ্রগপ্তের তথা মৌর্য শাসনব্যবস্থা 1 0008710788006815 1.6, 9 
/8070100191718 007) £ মৌ শাসন সম্পকে এরাতহাপিক তথ্যের প্রাচুর্য মৌর্য শাসন- 
চ্্গুপ্তের শাসন. ব্যবস্থা ও উহার প্রকাতি সম্পকে সংস্পন্ট ধারণা লাভে সাহাষ্য 


ব্যব্ছা সম্পকে করে। এই সকল এতহাসক তথ্য তিন ভাগে ভাগ করা চলে £ 
এীতহাঁসক (১) মেগাস্থানসের রচনার উপর 'ভাত্ত কাযা গ্লীক ও রোমান 
তথ্যাঁদর উৎস লেখক যথা স্ট্রযাবো, এ্যাঁরয়ান; জাস্টিন; ডায়োডোরাস, 'স্লান 


প্রভীতর রচনা । (২) কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র এবং (৩) অশোকের শিলা ও স্তম্ভালাপ । 
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১২০ ভারতের ইঁতিহাসকথা 


অশোকের আমলে মৌ শাসনব্যবস্থায় কতক উত্নয়নমূলক পাঁরবর্তন করা হইয়াছিল, 
কিম্তু চম্ুগৃপ্ত মৌর্য কর্তৃক প্রবার্তত শাসনব্যবস্থার মূল কাঠামো অপারবার্তত 
ছিল । সৃতরাং অশোকের 'লাপ হইতেও চন্দুগৃপ্তের শাসন সম্পর্কে ধারণা লাভ 
করা বায়। 


চক্দ্ুগস্তের আমলে মৌর্য শাসনব্যবস্থা ফেস্দ্রী় ও 

এক প্রাদেশক_এই দূই ভাগে বিভন্ত ছিল। কেন্দ্র শাসনব্যবস্থায় 

প্রাক [তিনাটি অংশ ছিল; যথা, রাজ, অমাত্য ও সাঁচব এবং 
মান্পারষদ । 


রাজা ছলেন রান্ট্রের সবোচ্চ শাসক । রাজা ভগবান-প্রদত্ত শাসন-ক্ষমতায় বম্বাসী 
ছিলেন না। মৌর্য রাজগণ নিজেদের “দেবতাগণের প্রিয়” বাঁলিয়া আঁভাঁহত কারতেন। 
রাজা, রাজন্ষফতা ও প্রাচীনকালে ব্যাবলনের রাজগণও অনৃরূপ উপাধি গ্রহণ করিতেন 
ফার্বাদ ৪ বিচার- বাঁলয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। রাজা দেশের সবোচ্চ কার্ষ-ীনর্বাহক 
সংরাষ্ত সামারক (859০০1৮৪), প্রধান 'বিচারপাঁতি, প্রধান সেনাপাঁত ও প্রধান আইন- 
রা প্রণেতার কাজ কাঁরতেন। মেগাস্থানসের বিবরণ হইতেও শাসন- 
ব্যাপারে মোর্ধরাজের ব্যান্তগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণের কথা 

জানা যায় । 'বিচারকার্ষ গ্রবং অন্যান্য শাসন-সংক্রাম্ত কাষ" সম্পাদনে চন্দু্গৃপ্ত অক্লান্ত 
পারশ্রম করিতেন, এমন কি দিবা-নিদ্রা বা ব্যান্তগত সুখ-সবধার জন্য তান সময় নণ্ট 
করিতেন না ।* যুষ্ধ, শিকার, পজ্ঞা-পার্বণে বালদান ও বিচার এই চারপ্রকার কাষের 
রা কালে মোর্ধরাজ্জ জনসাধারণের সম্মুখে বাহর হইতেন। প্রাসাদের 
অভ্যন্তরে মৌষরাজ সাধারণ স্ব্রীরক্ষীদের প্রহারাধীন থাকিতেন।** 

এশ্ববরে চম্গৃপ্ত কোৌঁটিল্যের নীতি পালন করিয়া চালতেন। অর্থশাস্ত্ে কোঁটল্য 
আইন-প্রথরন বলিয়াছেন ষে, বিচারপ্রাথীকে রাজা কখনও অপেক্ষমান রাখিবেন 
না। রাজা জনসাধারণ হইতে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক কায়া 

রাখলে এবং কেবলমান রাজকর্মচারী দ্বারা সকল কার্য সম্পন্য করাইলে দেশের শাসন- 


৮০25 1206 ৫0065 00৫6 81650 8 4085 (1006 ৮৩৫ 151008103 120 00৩ ০০২৫৫ ভা০৩ ৫089 101 
ট017০65 91 0008106 ০80965 80 ০0005. 00110 00810635 10101 08 10% 12020700650 ৩৮৩০ 
060 006 1806001 8111550 (02 10898286108 1018 ০০9৫5. 77৬০০ 51561 (105 1176 15859 1089 10911 
50700050 800 ৫155860 195 10858 120 1650166 €1010 2000110 005810693. 4১ 0080 01006 10৩ 
255 80010০৩ (0 1219 81020009582 006.5 1১769831156763, ৬106: 76 41866 6৮117706761 
£/%89. 0. 63. 
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000088716 63005৫40020, 1২850080000, £291111021 £15/077 ৮৮ 480165 £74/2. 


মোর সাম্রাজ্যের উত্বান ও পতন ১২১ 


ব্যবস্থার বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে।* আইন-প্রণয়নে তিনি পপরাপ-প্রক়াতি' অর্থাৎ 
পহরাতন রাঁতি-নীতি মানিয়া চলিতেন। তিনি রাজ-অনশাসন (1০551 19962065 ) 
টি প্রবর্তন কাঁরয়া আইন-প্রণয়নের কার্য করিতেন। কৌটিল্যের 
অর্থশাস্তে রাজাকে ধর্মপ্রবর্তক"' বালয়া আখ্যাপ্িত করা 
হইয়াছে । আইন-প্রবর্তন করিয়া রাজধর্ম অথথ রাজার কর্তব্য পালন করা ছিল 
ধর্ম প্রবর্তক 'হিসাবে রাজার দায়িত্ব । রাজার আদেশও আইনের ন্যার বলবং হইত। 
প্রধান সামারক নেতা হিসাবে তিনি সেনাপাঁতর ঘুষ্ধ পাঁরকষ্পনা প্রভৃতি চার কাঁয়া 
দেখিতেন। যৃণ্ধের সময় তিনি যুষ্ধক্ষেত্রেও উপাস্থত থাঁকতেন। শাসক হিসাবে 
কারনিযাহক তিনি হিসাষ-পরাক্ষক, মন্ত্র, পুরোহিত, পরিদর্শক এবং প্রহরণ 
প্রভৃতি 'নিষুস্ত করিতেন এবং মশ্তিপারষদের সাঁহত যোগাযোগ 
রক্ষা কারতেন। মৌযরাজ চন্দ্ুগপ্ত বহু সংখ্যক গুপ্তচর 'নয্্ত কারয়াছিলেন। 
রর এই সকল কর্মচারীর একমান্ন কাজ ছিল গোপনে সেনাবাহনী ও 
রাজধানশী সম্পর্কে যাবতীয় গুরুজ্থপৃণ“ সংবাদ রাজার কর্ণাগোচর 
করা। বিশ্বস্ত ও বিচক্ষণ ব্াল্তদের মধ্য হইতে গৃপ্তচর নিয়োগ করা হইত । 
সাঁচব ধা অমাত্যগণের মধ্যে সবপেক্ষা উচ্চপদস্থ ছিলেন মহামাম্ম্গণ (7160 14101- 
9669 )। অশোকের শিলা লিপিতে উীল্লখিত মহামান্রগণই সম্ভবত 
চন্দ্রগুগ্তের আমলে '“মাম্্রন বা মহামল্জ্রী নামে আঁভাঁহত হইতেন। 
মহামন্নিগণের অধীনে 'বাভন্ন দায়ত্বপ্রা্ত বহসংখ্যক রাজকর্মচারী 'ছিল। 
গ্রীক লেখক স্ট্রাবো ইহাঁদগকে “ম্যাজিস্ট্রেট নামে আঁভাহত কারয়াছেন। ইহারা 
জল সরবরাহ, রাস্তার দূরত্ব 'নদেশক হু-স্থাপন, রাস্তা 
টি রক্ষণাবেক্ষণ, কাষ, অরণা, খানি, ধাতুশজ্প-প্রাতষ্ঠান প্রভীতি 
'বাভন্ন 'বভাগের ভারপ্রাপ্ত ছিল। নগর ও শহরের দাঁয়স্বপ্রা্ত 
ম্যাজশ্টেটগণকে “নগরাধ্যক্ষ' এবং সেনাবিভাগের ভারপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেটগণকে বলাধ্যক্ষ” 
নামে কোঁটিল্যের অথশশাস্মে বর্ণনা করা হইয়াছে । সবপেক্ষা বিশ্বস্ত ও সং 
কর্মচারীদের মধ্য হইতে বিচারক 'নিষন্ত করা হইত। 
মাশ্মপারষদ নামে একটি মম্ত্রণাসভার পরামর্শ জর:রা পারাস্থাত ও শাসন-সংকান্ত 
সাঁটল কাধাঁদর ক্ষেত্রে রাজা গ্রহণ কারতেন। মাম্তরপারষদের মতামত গ্রহণ করা 
রাত রাজার পক্ষে বাধ্যতামূলক ছিল না। 'কিম্তু কৌটলোর ন্যায় 
তা ক্ষমতাশালী মন্ত্র উপাক্থাতিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত রাঙ্জা অবহেলা 
কাঁরতে পারিতেন বাঁলয়া মনে হয় না। মাম্মপারষদের সদস্যগণ 
ম্বী নামে পাঁরচিত ছিলেন বটে, 'িম্তু মহামশ্মিগণ অপেক্ষা তাঁহারা 'নিয্পযাঁয়ের 
গছলেন। মশ্বিপারষদের অধিবেশনে মহামাম্্রগণও উপস্থিত থাকতেন । ডায়োডোরাস, 
স্্যাবো গ্যারিয়ান্‌ প্রভৃতি প্রীতহাসিকগণের রচনা এবং মেগাস্থানসের বর্ণনায় 
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অহামচ্হনন 


১২২ ভারতের ইতিহাসকথা 


মাশ্মসভাগ্ন গুরুত্বের বিষয় উল্লিখিত আছে । এই সভা বা পার্পষদ, শাসনকাধে' 
রাজাকে সাহায্য দান কারত। গবর্ণর বা প্রদেশপাল, উপরাজ্াযপাল, কোষাধ্যক্ষ, 
সেনাপতি, নোৌ-সেনাপাঁতি, বিচারক, প্রধান 'বিচারপাঁতি প্রভৃতি 'নয়োগে মণ্রিপারষদ 
গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিত। 


মেগাস্থিনিসের বর্ণনা হইতে চন্দ্রগুণ্তের সামরিক বাহনীর সংগঠন সম্পর্কে জ্ঞাত 
হওয়া ষায়। চন্দ্রগুপ্ত মোর্য এক বিশাল সামারক বাহিনী গঠন করিয়াছিলেন । নব 
প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য রক্ষার পক্ষে সামরিক শান্তর একান্ত : প্রয়োজন ছিল । চন্দ্রগৃপ্তের 
পদাতিক বাঁহনীতে ৬০০,০০০ সৈন্য ছিল। পদাতিক ভিন্ন অশ্বারোহী, রথারোহণ, 
চারা হস্তী-আরোহা সৈনাও চন্দ্ুগুণ্তের সেনাবাহনীতে ছিল। ইহা 
রাত রোড গভন্ন, নোৌ-বাহিনীও মৌর্য সামরিক সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ 
ছিল৷ মেগাস্থধানসের বিবরণ হইতে জানা যায় যে, 'ন্িশজন সভ্য 
লইয়া গঠিত একি পাঁরষদের উপর সামারক বিভাগের পাঁরচালনার ভার ছিল । এই 
পাঁরষদ আবার পাঁচজন সদস্য লইয়া গাঠত ছয়টি যোডে“ বিভন্ত 'ছিল। এক-একটি 
বোর্ড এক-একটি বিশেষ [বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল | যথা £ (১) পদাতিক, (২) অণ্বা- 
রোহাী, (৩) যুদ্ধ-রথ, (8) হস্তীবাহিন৭, (৫) খাদ্যাসরবরাহ ও পাঁরবহন, (৬) নৌ- 
বাঁহনী। সৈনিকদের বেতন তাহাদের সথে-স্বচ্ছন্দে থাকবার পক্ষে যথেস্ট 
ছল । 


রাজধান? পাটালিপুত্রের শাসনব্যবস্থা পরিচালনার জন্য সামারক পাঁরিষদের ন্যায় 
ন্রশজন সদস্য লইয়া গঠিত একি নগর-পারষদ ছিল । এই সকল সদসে;র প্রাতি পাঁচজন 
লইয়া মোট ছয়াঁট বোর্ড গঠিত হইয়াছিল। এই বোর্ডগদুলির' 
পা প্রতটি এক-একাঁট বিশেষ বিভাগের দায়ত্বপ্রা্ত ছিল। প্রথম 
বোর্ড বা সামাত ছিল শিল্পোৎপাদন-সংক্রান্ত যাবতীয় কার্ষের 
দায়ত্বপ্রা্ত। উৎপারদনকারিগণ সামগ্রণ উৎপাদনে প্রথম পধায়ের কাঁচামাল ব্যবহার 
কাঁরতেছে কিনা, উৎপন্ন সামগ্রীর মূল্য দি হওয়া উচিত এবং "বক্ুয়ের উপযস্ত বলিয়া 
সামগ্রীর উপর সরকারী ছাপ দেওয়া প্রভাতি এই বোর্ডের কাজ 
নগর খারক ঝ পৌর ছিল। 'ছ্িতীয় বোড: িদেশপয়দের অভ্যর্থনা, তত্বাবধান, অসংস্থ 
সভার বাড সামাত 
বাবোঞ্জের বান হইলে তাঁহাদের যথাষথ চিকিৎসার ব্যবস্থা, কাহারো মত্যু ঘটিলে 
দার তাঁহার সম্পাত্ত উত্তরাধকারীকে পেশছাইয়া দেওয়া প্রভৃতির 
দাঁয়ত্বপ্রাপ্ত ছিল। তৃতীয় বোর্ডের কাজ ছল পাটালপৃন্তর 
নগরীতে জন্ম-মতত্যুর হিসাব রাখা । চতুর্থ বোর্ড বিক্রয়ার্থ সামগ্রীর ওজন, মাপ প্রভাতি, 
ঠিক আছে কিনা এবং 'নাঁদর্ট সময়ের মধ্যে অর্থাৎ সামগ্রীর দ্রব্যগুণ হাস পাইবার পর্বে 
যাহাতে উহা বিক্রয় করা হয়, সে-বিষয়ে নজর রাখিত। পণ্চম বোর্ড শিজ্পোতৎপন্নে সামগ্রী 
1বক্লয়ের তদারক কাঁরত । পুরাতন সামগ্রীর সাঁহত নূতন সামগ্রী কেহ যাহাতে িশাইতে 
না পারে, মে-বিষয়ে এই বোর্ড লক্ষ্য রাখত । ষণ্ঠ বোর্ড ?ছল বিক্লীত জাঁনসের মূল্যের, 
দশমাংশ কর হিসাষে আদায়ের ভারপ্রাপ্ত ।  করদানে কোনপ্রকার প্রতারণা-প্রব্নার 


মৌর্য সাম্রাজ্যের উত্ান ও পতন ১২৩ 


আশ্রয় লইলে বিচারে প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল । চন্দ্রগৃপ্তের রাজত্বকালে মৈগাম্থানস 
রা পাটালপুত্র নগরীর শাসনব্যবস্থা-সম্পকে' বর্ণনা রাখিয়া 

[গয়াছেন বটে, কিন্তু ইহা কেবল পাটালপত্র নগরণীর ক্ষেন্রে 
প্রযোজ্য ছিল, এমন নহে । তক্ষশলা, উদ্জয়িনগ, কৌশাম্বখ, প.্ড্নগর প্রভাতি 
চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজেোর প্রধান প্রধান নগর ছিল। এগ-লিতেও পাটালপনত্র নগরীর; 
অনুরূপ পৌরসভা 'ছিল বাঁলয়া মনে করা-ভুল হইযে না'। 


রাজস্ব প্রধানত “বাল” ও “ভাগ” এই দুই পর্যায়ে বিভন্ত ছিল। জাঁমর ফসলের 

রাজচ্ব £ বাল, ভাগ, এক-ষম্ঠাংশ রাজার অংশ (ভাগ ) 'হসাযে দিতে হইত। ধষলি” 

সপ চা উৎপন্ন দ্রব্যের এক-চতুর্থাংশ হইতে এক-অম্টমাংশ পর্যন্ত গ্রহণ 

১ করা হইত। ইহা ভিন্ন, 'ির্লীত দ্রষ্যের মূল্যের এক-দশমাংশ কর, 

| জন্ম ও মত্যু কর, জরিমানা এবং ধন, খাঁন প্রভৃতি হইলে সরকারী 

আয় হইত। মোর্ধ শাসনব্যবস্থায় বন, খাঁন, লবণ, উৎপাদন ও বণ্টন প্রভৃতি 
রাষ্ট্রায়ত্ত 'ছিল। 


অপরাধীর শাস্তি ছিল অত্যন্ত কঠোর । শিরশ্ছেদ, অঙ্গচ্ছেদ, জরিমানা প্রভাতি 
চারার 'যাঁভন্ন প্রকারের শান্ত দেওয়ার প্রথা ছিল। অপরাধীর নিকট 
হইতে স্বীকারোনন্ত গ্রহণের জন্য নানাপ্রকার অমানীষফক অত্যাচার 

করা হইত । 


চদ্দ্রগুপ্তের আমলে উত্তরাপথ, দাঁক্ষিণাপথ, প্রাচ্য ও অবন্তী-_এই চারটি প্রদেশ' 
প্রাদোশক শাসনব্যবস্থা, 'ছিল বলিয়া মনে করা হয়। এই সকল প্রদেশ ভিন্ন এ্যারয়ান্‌ 
একক আঁধনায়কত্ব ও ও কোৌটিল্যের গ্রন্থাদতে স্থায়ত্শাসিত নগর ও গোষ্ঠী চন্দ্রগপ্তের 
স্যার শাসনের সাম্রাজ্যের অস্তভূন্ত ছিল বাঁলয়া উল্লেখ রাঁহয়াছে। সুতরাং 
সংনিগ মৌর্য শাসনব্যবগ্থায় একক আঁধনায়কত্ব ও স্বায়তুশাসনের এক 
অপূর্ব সংমশ্রণ পারলাক্ষত হয় । 


প্রাদোশক শাসনব্যবস্থার সর্োচ্চ কর্মচারী ছিলেন গবর্ণর বা প্রদেশপাল। 

প্রদেশপালগণ সাধারণত রাজপাঁরবারভুন্ত ব্যান্তবর্গ হইতে নিয়োগ করা হইত ॥ 

প্রদেশসমূহ কতকগুীল জনপদে বিভন্ত 'ছিল। জনপদের শাসনভার 

রর প্রদেশাণ্ট্ি” নামক বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মচারশর সহায়তায় 

গোপ গ্রামক '  “সমাহরান' কর্তৃক পারচালিত হইত। জনপদের এক-চতুরাধশের 

শাসনভার ছিল প্থাঁনক” নামক কমণচারীর উপর। প্রতি পাঁচ 

হইতে দশটি গ্রামের শাসনভার ণগোপ' নামক কর্মচারীর উপর ন্যন্ত 'ছিল। প্রাত 

গ্রামের আধবাসাদের দ্বারা নিবাঁচিত একজন গগ্রামক' নামক কমচারী গ্রামের শাসন 
পাঁরচালনা' কারতেন,। মৌর্যযূগে গ্রামের শান 'অত্যন্ত উন্নত ধরনের ছিল । 


যার়নাসত অঞ্চল প্রদেশ ভিন্ন, মোর্য সাম্রাজ্যে কতকগুলি স্বায়ত্ুশাসত 

অণলণ্ড 'ছিল। এই সকল অণল শাসন-ব্যাপারে কতক পাঁরমাণ 
গ্যাধীনতা ভোগ করিত । কম্যোজ, সৌরাণ্টা--এই দুইটি নাম উদাহরণস্ধরপে বলা 
যাইতে পারে। 


৯২৪ ভারতের হাতহানকথা 


জৈন ফিংবদষ্তী অন.সারে চন্দ্ুগ্প্ত শেষ জীবনে জৈনধর্ম অবলচ্বন করেন। 
তাঁহার রাজ্জত্বকালের শেষ দিকে এক ভীষণ দার দেখা দিলে তিনি নিজ পত্রের 
কগপ্ডের কাত অনংক্‌লে সিংহাসন ত্যাগ কাঁরয়া মহাীশ্‌রে গমন করেন। 
| আনুমানিক ৩০০ প্রাঃ প্বান্দে জৈন শাস্তানসরণে তান অনশনে 
ম-ত্যুবরণ কারয়াছলেন বালয়া কাঁথত আছে। [ অশোক কতৃক শাসনব্যবচ্ছার 
“পারষর্তন “অশোকের রাজ্যশাসন' শীর্ষে দ্রষ্টব্য । ] 


মেগ্াস্ঘানসের বিবরণ (1168950167069, 406081%) £ সোলিউকস কর্তৃক 
'মেগাঁল্থানসের বির প্রোরত গ্রীক রাষ্ট্রদূত মেগাচ্ছিনিস চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় অবচ্ছান 
ডেইমেকদ্‌ ও ডায়ো কালে ভারতবর্ষ, মৌধশাসন, ভারতীয় ভ্ৈন-সমাজ্স প্রভাত 
শনসাদ: কতৃক সমার্ঘত নানাকছ: সম্পকে" এক বিশদ 1ববরণ 'লাপবম্ধ করিয়াছিলেন। 
তাঁহার বর্ণনা ডেইমেকস: ও ডায়োনসাস: নামে অপর দুইজন গ্রীক দূত কর্তৃক 
. সমার্থত হইয়াছিল। কিম্তু মেগাঁস্থমিসের সম্পূর্ণ 'বিবরণ 
৭ ৮ 1" রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। 'ষাভন্ন গ্রীক এ্রীতহাঁসিক, যথা, 
এীতহাসিকদের রুনা ডায়োডোরাস, স্্রযাবো, গ্যারিয়ান মেগাম্ছিনিসের বিবরণের 
হুইতে মেগাদ্ঘানসের '্বাভন্ন অংশ তাঁহাদের প্.স্তকে সাল্নীবন্ট কাঁরয়াছিলেন। এই 
বিবরণ সংগহোত সকল বিভিন্ন পুস্তক হইতে মেগাচক্ছানসের বর্ণনার কতকাংশ 
উদ্ধার করা হইয়াছে । 'কিম্তু সম্পূর্ণ বিবরণ উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই। 


ােরিক মেগাচ্ছানসের বিবরণ হইতে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক অবস্থা, 
উৎপন্ব শস্যও ' উৎপন্ন শস্য ও সামগ্রী, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রাতঘ্ঠান, 
সামগ্রী, সামাঁজক,।  পাটালিপূত্র নগর প্রভৃতি সম্বম্ধে বহু কিছ; তথ্য জানা যায়। 
রাজনোতক প্রাতষ্ঠান চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের আমলে ভারতবর্ষের হীঁতহাস রচনায় 
প্রভাতর বিবরণ -স্বপ-ণ উ 

মেগাস্থনসের বিবরণ অতিশয় গ:রুত্বপযণ“ উপাদান সন্দেহ নাই । 


শাসনব্যবন্থার বর্ণনা কাঁরতে গিয়া মেগাস্থাঁনস বাঁলয়াছেন যে, রাজা 'বিচারকাষ” 

,  সমর-পাঁরচালনা, শিকার ও পূজা-__ এই চাঁরপ্রকার কার্ষের জন্য 

রা সম্পকে প্রাসাদের বাহিরে যাইতেন । রাজপ্রাসাদে স্বরী-রক্ষী থাকিত। 

অমাত্য ও সাঁচব (00010011108 200 488988907৪ ) নামক 

পলাজকর্মচাঁরগণের সহায়তা ও পরামর্শক্রমে রাজা শাসনকার্ষ পারচালনা 

কাঁরতেন। 

মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সমর-পাঁরষদ 'ন্রশজন সভ্য লইয়া গাঁঠিত ছিল, ই'হাদের 

প্রাত পাঁচজন এক-একটি বিভাগের দায়ত্বপ্রাপ্ত ছিলেন । পাটলিপুত নগরের পারচালনার 

সমর-পারষদ ও ভার শ্লিশজন সদস্য লইয়া গঠিত এক পৌরসভার উপর নাস্ত 

গোরসজ ছিল। প্রাত পাঁচজন সদস্য লইয়া ছয়াট বোর্ড গঠন করা 
হুই্য়াছিল। এক-একাঁট বোর্ডের উপর এক-এক প্রকার কার্ষের ভার ছিল । 

পাালপূত্র নগর ও রাজপ্রাসাদের স্ম্দর বর্ণনা মেগাচ্ছিনিসের বিবরণে 

পাওয়া যায়। পপ্যালমবোথতা' (9811200067% অর্থাৎ পাটলিপৃত্ত নগরকে 


মোর সাম্রাদ্যের উত্থান ও পতন ১২৬ 


মেগাস্থিনিস ভারতের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ নগর ধালয়া বর্ণনা কারয়াছেন। ইহা দৈর্ঘে) 
পাটালপ্য নঙ্গরও ৯২ মাইল (60 96918 ) ও প্রস্থে ১২ মাইল (15 ৪৪৪৭৪) ছিল । 
রাজপ্রাসাদের বণনা পাটালিপূত্র নগরের চততুর্দকে প্রশস্ত ও ৪ ফিট গভশর একটি 
পারখা ছিল। ইহা ভিন্ন, নগরাট প্রাচণর দ্বারা যোণ্টত ছিল। এই প্রাচীরের স্থানে 
টিনিনূজা রা স্থানে মোট ৬৪ট তোরণ ও ৫৭০টি গম্যূজ ছিল। সমুদ্রের 
৭ অথবা নদীর তীরবতাঁ গৃহাঁদি কাচ্ঠানার্মতছিল। "্লাবন হইতে 


রক্ষার জন্যই এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল । দেশের 
অভাম্তরে ইট ও সরাকি ছারা গৃহাঁদ নিমাণ করা হইত। বি 


চন্দ্রগ্প্তের প্রাসাদ সম্পর্কে বর্ণনা কাঁরতে গিয়া মেগাস্থানস বলিয়াছেন যে, 

দেশের সর্ব শ্রেন্ঠ রাজ্া এই প্রাসাদে বাস কাঁরতেন। পারস্য সম্রাটদের রাজধানী সুসা 

বা ইক্বাটানা ও চন্দ্রগ্্তের প্রাসাদের সাহত তুলনার যোগ্য ছিল না। রাজপ্রাসাদের 

রাজপ্রাদাদের সৌনবঘ*. সম্মখে সংসাঙ্জত উদ্যান এবং উহাতে ময়ুর প্রভীত নানাপ্রকারের 

পোষা পাখা ছিল। উদ্যানের নানাস্থানে ক্রম পদ্কাঁরণশ' 

প্রস্তুত কারয়া তাহাতে নানাপ্রকারের মাছ পোষণ করা হইত। পাটনা জেলার বর্তমান: 
কুমব্রাহার গ্রামের নিকটে মোর্ রাজপ্রাসাদ অবাস্থত ছিল বলিয়া মনে হয় । 


মেগাস্থিনিস কেবলমান্ন পাটালপনুপ্র নগরার বিশদ বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু, 
কৌশাহ্বী, উদ্জয়িনী, তক্ষাশিলা, পুস্দ্রনগর প্রভাতি তৎকালীন প্রসিদ্ধ নগরগ্যলির 
নমাণ-কৌশল ও সোম্ঠব এবং পরিচালনার কাজ মোটামুটিভাবে পাটালপুল্ন নগরের: 
অনুরূপ ছিল একথা মনে করা অন:চিত হইবে না। 


মোর্যরাজ চদ্দ্গুপ্ত বহুসংখ্যক গুস্তচর নিয়োগ করিয়াছিলেন । এই সকল কমণচার+, 
টি নগর, গ্রামান্চল ও সেনাবাহনী সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ 
গোপনে রাজার কর্ণগোচর করিত। 
মেগাস্থিনিসের বিবরণ হইতে মৌর্য সম্রাট চন্দ্ুগুস্তের আমলে জনসাধারণ এক, 
সমৃদ্ধ ও শাম্তিপণ জীবন যাপন করিত বালিয়া জানা যায় । খাদ্য্রব্যের প্রাচর্যহেতু 
জনসাধারণ বালম্ঠ ও সুস্থ দেহবিশিন্ট ছিল। স্বাস্থ্যপ্রদ আবহাওয়ায় বসবাসের, 
ফলে তাহারা কেবল সুস্থ ও সবল ছিল এমন নহে, নানাপ্রকার শিজ্পকাে পার- 
দরর্শিতা দেখাইয়া তাহারা সুস্থ মনেরও পরিচয় 'দিত। কীঁষ, 
রা খাঁনজ সম্পদ সব দিক দিয়াই ভারতবর্ষ তখন সমন্ধ ছিল। 
নদীমাতৃক দেশ বালয়া জ্মর উর্বরতা ছিল অত্যাধক.। বৎসরে 
ভারতবাসী দুইবার ফসল তুলিত ৷ খাদ্যদ্রব্োর প্রাচ্য দেখিয়া মেগাস্থিনিস ভারতবর্ষে 
দুভক্ষ কখনও ঘটে নাই, এই উীন্ত কাঁরয়াছেন। য্দ্ধবিগ্রহের কালেও কীষকার্য বা 
কৃষকের বাঁত্তর কোনপ্রকার ব্যাঘাত করার রীতি ছিল না। অবশ্য দাভক্ষ সম্পকে 
মেগাঁস্থীনসের মম্তধ্য সম্পূর্ণভাবে সত্য নহে কারণ ভারতবে প্রাচীনকালেও 
দূভিক্ষ দেখা দিত বালয়া প্রাচীন স্বাহত্যে উল্লেখ পাওয়া যায়। চন্দ্রগূপ্ত মোষের 
রাজত্বকালের শেষভাগেও এক দারুণ দুভিক্ষ দেখা 'দিয়াছল। 


৯২৬ ., ভারতের ইতিহাসকথা :' 


মোর্য আমলে কাঁষশিজ্প অত্য্ত উন্নত থাকায় জনসাধারণের মধ্যে কৃষিজীবীর 
প্রামা্জ ও শহর সংখ্যাই ছিল সবাধিক। স্ধভাবতই তাহারা গ্রামাঞ্চলে বসবাস 
এলাকার লোকবসাত করিত। কিন্তু শহর এলাকায়ও যে বহসংখ্াক লোক বাস করিত) 
'তাহা অসংখ্য শহর-নগরের উল্লেখ হইতেই অনুমান করা যায়।* 


জনসাধারণের জাঁবনযান্ত্রা ছিল সহজ ও স্বচ্ছন্দ। চুরি-ডাকাতি সাধারণত ঘাঁটিত 

না। 'মিতব্যয়ী জীবন যাপন কারলেও জনসাধারণ অলঙ্কার 

নিন প্রভীতির জন্য খরচ কারিতে কাঁণ্ঠিত 'ছিল না। বাঁণক ও সওদাগরদের 

সংখ্যাও [ছল যথেষ্ট। ইহা হইতে তখনকার অর্থনৈতিক অবস্থা 
উন্নত ছিল, বুঝতে পারা যায়। 


মেগাঁস্থানস ভারতীয়দের সাতটি জাতিতে (99৮60. 08899 ) ভাগ করিয়াছেন । 
বস্তুত, তিনি ভারতীয় সমাজের ব্রাহ্মণ, ক্ষন্রিয়, বৈশ্য ও শদ্র-_ 

৯ এই চার বিভাগের প্রাত মনোযোগ না দিয়া বাত্ত 'হসাবে 
(০5০ 085) জনসাধারণকে সাতাঁট জাতিতে বিভন্ত করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। 
যথা, দার্শানক, কৃষক, পশুপালক, শিল্পকার, সোনক, 


“পাঁরদর্শক ও সভাপদ-।** 


ভারতবর্ষে তখন দাস-প্রথার প্রচলন 'ছিল না--মেগাস্থিনিসের এই উীন্তুর কোন 

এীতহাসিক সত্যতা নাই, কিন্তু ইহা হইতে অন্তত এইট:কু 

৯ বুঝতে পারা যায় যে, ভারতষষে দাসদের প্রাতি যথেষ্ট উদার 

ব্যবহার করা হইত । এইরূপ উদারতা সমসাময়িক গ্রীসে দাসদের 

প্রতি প্রদর্শন করা হইত না বাঁলয়াই হয়ত মেগাস্থিনিস ভারতবর্ষে দাস-প্রথার আস্তত 
উপলাম্ধ করিতে পারেন নাই। 


কোৌটিল্যের অ্থ-শাস্ত্র ( 10800611585 4১701899888 ) 8 মৌর্য যুগের এীতহাসিক 


অর্ধশাস্য মৌর্য. উপাদান গ্রীক ও রোমান লেখক, বিশেষত মেগাস্থিনিসের বিবরণ 
ইতিহাসের অন্যতম ও অশোকের শিলালাপ হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে। এগ্দীল 
উপাদান [ভন্ন শাসন-সংক্রাম্ত বিষয়াদি সম্পর্কে কোটিল্যের অর্থশাস্ত 


(90190 ০1 720110% ) হইতেও নানাবিধ তথ্য পাওয়া গিয়াছে । 


অর্থশাস্ত নামক গ্রন্থথানির আগ্তিত্বের উল্লেখ প্রাচীনকালের রচনায় 'পাওয়া গেলেও 
[বংশ শতান্দীর প্রথম ভাগে এ গ্রন্থথানি সর্বপ্রথম আবিক্কৃত হইয়াছে। গ্রন্থথানির 
রচাঁয়তা ও রচনাকাল সম্পকে পাঁশ্ডিতগণ একমত নহেন। এই সম্পর্কে জামনি পাণ্ডতগণ 
গবেষণা কাঁরয়া গ্র্থথাঁন মৌর্য যুগের নিভ'রযোগ্য রচনা, এই সিদ্ধান্তে উপনীত 


*: [55 0000051 01 ০10168 9128 8০ 869 0108116 ০82101001 05 902050: 91019 02650151010, 
3168959056053 00০965৫) ৬105: 776 486 ০) £77751761 0711, 0, 63. 


পণ ৬1৫৩: 776 486 ০/ 1717797121 0711)। 0, 549, 


মৌ" সাম্াজোর. উত্থান.ও পতন ১২৫ 


হুইয়াছেন।. অধ্যাপক কীথ্‌ (€ 9৮ ) অবশ্য কোটিল্য এই গ্রম্থের রচাঁয়তা না 
অধ'শাস্ের রচারতা সে-সম্পকে" সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন । ডঙ্র স্মিথ অর্থশাস্যকে 
ও ঘুচনাকাল সম্পকে প্রাকৃ-মোর্য যুগের রাষ্ট্রনৈতিক বণনা যলিয়া অভিমত প্রকাশ 
মতানৈক্য ঃ জামনি করিয়াছেন। যাহা হউক, এই গ্রন্থে মৌর্য যুগ অপেক্ষাও 
পাঁডতগণের আভিমত প্রাচখনতম সময়ের রাজনশীতি সম্পর্কে বর্ণনা রহিয়াছে ইহা 
যে আমাদের 'নিকট পেশীছয়াছেঃ তাহাতে পরব” আকারে কালের ঘটনাও ষে প্রক্ষি্ত 
হইয়াছে মনে করা ভুল হইবে না। 


অর্থশাস্ে প্রধানত রাজতান্তিক শাসন-নীতি সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। 
অবশ্য ম্থানে স্থানে স্বায়তুশাসিত উপজাতি যথা, 'লিচ্ছা প্রভৃতির উল্লেখ রাহয়াছে। 
অর্থশাস্নে মেকয়াভেলির (11715৪111 ) রাষ্ট্রনাঁতর সমন রাহয়াছে। শান্তশালণ 
রাষ্ট্রের পক্ষে পার্্ববত দুর্বল রাণ্ট্রগুলি জয় করা য্যুক্তিযুস্ত, কারণ পার্ববতর্ঁ 
চিরাক রাষ্ট্রমাতই প্রচ্ছন্ন শত্রু । এইজনা/ই শান্তশাল রাস্ট্রের পক্ষে 
আন্তজাতিক চুন্তি ভঙ্গ করা দূষণীয় নহে । রাষ্ট্রের ব্যধহারে সাম, 
দান, ভেদ, দণ্ড এই চাঁরাঁট 'ভিন্ন ভিন্ন নীতি অন.সরণ প্রয়োজনীয় বাঁলয়া অর্থশাস্দে 
নির্দেশ রাঁহয়াছে। রাষ্ট্রনীততে কোনপ্রকার নৌতিকতার স্থান নাই, এই কথাই 
অর্থশাস্্ের মূল নীতি। 


অর্থশাস্তে উল্লীথখত আছে যে? শাসন-ব্যাপারে রাজা কাহাকেও বি*বাস কারবেন না 
করন নীতি এবং সকল বষয়ে অবগত থাকিবার জন্য গুপ্তচর নিয়োগ করিবেন। 
| [কম্তু রাজা শাসনকার্ষে অবহেলা প্রদর্শন করিবেন না বা ধিচার- 
প্রার্থীদের অপেক্ষমান রাখবেন না। রাষ্ট্রের প্রয়োজন অন:সারে রাজা অজ্প অথবা 
মান্মিপারঘ অধিক সংখ্যক সদস্যের মান্তিপারষদ (72৮5 0০50০11 ) গঠন 
কাঁরষেন। প্রত্যেকাঁট ভাগের কাজ যাহাতে সমন্টুভাবে পরিচালিত 

হয়, সেজন্য কৌটিল্য নানাপ্রকার অধ্যক্ষের নামকরণ কাঁরয়াছেন। নগরের পরিচালনার 
রাকা নারিল দায়িত্ব “নগরাধ্যক্ষ' এবং সৈন্যবিভাগের পরিচালনার ভার 
“বলাধ্ক্ষ'-এর উপর ন্যস্ত থাকবে, একথা বলা হইয়াছে । আর্ক 

সচ্ছলতাই রাশ্টের প্রকৃত শীন্ত। এইজন্য রাজকোষের উপর তীক্ষ- দূম্টি রাখা 
প্রয়োজন । রাজস্ব, জলকর, স্বেচ্ছাকৃত দান, উপাঁধ-ববিক্লয়লষ্খ অর্থ, বিব্লয়-কর 
প্রভীত সরকারী আয়ের পম্থা হিসাবে বর্ণনা" করা হইয়াছে। অপরাধীর শাস্তির 
কঠোরতা; অপরাধীর নকট হইতে অপরাধের স্বীকীতিলাভের জন্য অত্যাচার প্রভৃতি 
অবলগ্বনের নিদেশও রহিয়াছে । রাম্ট্রশাসনের জন্য 'নানা 

শা তচরতা .. পর্যায়ের কর্মচারীর নাম, যথা, রাজন, চ্থানিক, সমাহরতি, 
সা্ধাত প্রভৃতি কয়েকটি নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। 

রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে স্বী-রক্ষী, নিয়োগের উল্লেখ কোৌটিল্যের অর্থশাস্ে 


রাহয়াছে। 


১২৮ ভারতের হইত্হাসকথা 


কৌটল্যের অর্থশান্ত্রে বর্ণত শাসনব্যবন্থার বহু কিছুই মেগাম্থানসের 
অর্থশান্য-বা্ণত িষরণে সমর্থিত হইয়াছে । জনসাধারণের অবশ্থাঃ সামাজিক 
শাসনবাবন্থা রি রশীত-নীত, ক্রীড়া-কোতুক প্রভাত নানা বিষয় সম্পর্কে অর্থশাস্ত্র 
রা ্ নর ম্মাৃত . হইতে জানা বার । 


চন্দরগুপ্তের কাতিত্ব (25077866 01 0718170785001965 1190058) ৪ প্রজাহিতৈষা, 
দেশপ্রোমক রাজা হিসাবে চন্দুগুপ্ত মৌর্য ভারত-ইতিহাসে স্মরণীয় । কেবল অত্যাচার? 
নম্দরাজবংশের অত্যাচার হইতে তান দেশবাসাঁকে রক্ষা করিয়াছিলেন এমন নহেঃ তান 
আলেকজাশ্ডারের গ্রীক প্রদেশপালদের অধানতা হইঙ্ডেও পাঞ্জাবের স্বাধীনতা ফিরাইয়া 
আনিয়াছিলেন । আলেবজ্ঞাপ্ডারের সেনাপাঁতিদের অন্যতম সেোলিউ- 
ভি কসের আক্রমণ হইতেও তান দেশরক্ষা করিয়াছলেন। 
নট আলেকজ্রাপ্ডার কর্তৃক একদা বিজিত ভারতীয় প্রদেশগ্ীল 
পৃনরুদ্ধারকল্পে ষৃষ্ধ করিতে আসিয়া সেলিউকস চন্দ্রগপ্তকে কাবূল, কান্দাহার, 
ণহরাট ও মকরাণ দান কাঁরতে বাধ্য হইয়াছিলেন। -এইর্‌পে আলেকজাণ্ডারের 
ভারত-ব্জয়ের উপযাক্ত প্রত্যুত্তর চন্দ্রগ্প্ত মোর্ষের হাতে সৌলউকস পাইয়াছলেন ॥ 
চন্দ্ুগৃপ্তের এই বারত্ব গ্রীকদের 'নিকট তথা বাঁহজগতে তাহার মযাদা বহু পরিমাণে 
বৃদ্ধি করিয়াছিল । সেলিউকস কর্তৃক চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় মেগাস্থিনিসের রাষ্ট্রদূত 
ণহসাবে প্রেরণ হইতে ইহার সত্যতা প্রমাণিত হয় । 


শুধু দেশরক্ষক হিসাবে-ই নহে, সংগঠক হিসাবেও চন্দ্গুপ্ত নিজ ক্ষমতার পরিচয় 
দান কাঁরয়াছলেন। তাঁহার শাসনব্যবস্থার ভুয়সব প্রশংসা গ্রীকদূত কারয়া গিয়াছেন। 
জনসাধারণের কল্যাণ ছিল তাঁহার শাসনব্যবস্থার মূলনীতি । দ্রুত 1বচারকার্ধ সম্পাদন, 
শাসনকাষে'র প্রত্যেক বিষয়ে ব্যান্তগত দৃষ্ট-রাখা, আইন-প্রণয়ন প্রভাতি 'বাবিধ কার্ষে 
গতাঁন নিজ ক্ষমতার পরিচয় দান কারয়াছিলেন। তাঁহার আমলের সামরিক সংগঠন, 
নগর পরিচালনা প্রভীতি আজও আমাদের প্রশংসা অর্জন কারয়া 
লন পা থাকে। বিজেতা হিসাবে তানি প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ নিজ 
স্থাপাঁরত। সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন । সাধারণ অবস্থা হইতে 'নিজ প্রাতভাবলে 
চন্দ্রগপ্ত এক বিশাল সাম্রাজ্য গঠন কাঁরয়া উহার পাঁরচালনার জন্য 
এক সুসংহত ও প্রজাহতৈষী শাসনব্যবস্থা স্থাপন কারয়াছিলেন। ভারত-ইীতহাসের 
শ্রেষ্ঠ রাজবংশের স্থাপাঁয়তা ছিলেন চন্দ্রগপ্ত মৌ্। 


[বিন্দুসার, ৩০০*--২৭৩ গ্রাঁস্ট পবান্দ (73171099878 ) £ চন্দ্ুগুপ্তের পুত 
ণবন্দুলার আমন্রঘাত ( 0:96]2 41116001)9099 )-এর রাজত্বকাল সম্পর্কে আঁধক 'কিছু 
িদুসার কর্তৃক জানা যায় না। হেমচন্দ্র ও তারনাথের বর্ণনা হইতে জানা যান 
1বদ্রোহ দমন যে, চাণক্য কছুকাল বিন্দুসারের মন্ত্রী 'ছিলেন। বন্দুসারের 

রাজত্বকালে এক বিদ্রোহ দেখা 'দিয়াছল। চাণক্যের সাহায্যে 
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মৌষ" সাম্রাজ্যের উান ও পতন ১২৯ 


বিদ্দুসার এই বিদ্রোহ দমনে সমর্থ হইয়াছিলেন । যুবরাজ অশোক তক্ষাশলার 'বিদ্রোহ 
দমন কাঁরয়াছিলেন। 

রাজা হিসাবে 'বদ্দুসার পিতার ন্যায় পরাক্রমশালী না হইলেও 'তাঁন মোর্ষ 

ও সাম্রাজ্যের সীমা রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। উত্তরাধিকারস্যত্্রে 

তে উসুল; ্ প্রাপ্ত মৌর্য সাম্রাজ্য তাঁহার আমলে এতটুকুও হাসপ্রাপ্ত হয় নাই। 

গ্রীকরাজগণের সাঁহত তাঁহার সৌহার্দয অটুট ছিল । মেগাস্থিনিসের 

পর সীররার রাজসভা হইতে ডেইমেকস: (799107901;09 )-কে বন্দুসারের রাজসভায় 

ডেইদেফসের কমা প্রেরণ করা হইয়াছিল। তাঁহার বর্ণনায় মেগাস্থানসের বিবরণের 

বহুকিছুর সমর্থন পাওয়া গিয়াছে । 'পপ্লীনর বর্ণনা হইতে জানা 

যার হে, মিশরের রাজা টোলোমি 1ফলাডেলফসং (08০16705 [10110817709 ) 

লাজ না ডায়োনিসাস- (7010105909) নামে এক রাণ্ট্রূতকে মোর্ধ 

[িলাতেলফস- ও রাজসভায় প্রেরণ করিয়াছিলেন । ডায়োনসাস্‌ বিদ্দুসার ধা 


সায়ার রাজ। অশোকের রাজসভায় উপাস্থত হইয়াছলেন, সেবষয়ে কোন 
চর সাঁহত উল্লেখ নাই । গ্রণক এ্রীতহাসক হেগেসেন্ডার 08.989867.89£ )-এর 
বণনা হইতে জানা যায় যে, সাঁরিয়ার রাজা প্রথম এাশ্টয়োকাস্‌ 


(8:081০)009 ৯ 8066: ) ও 'ষম্দুসারের মধ্যে মিন্রতাপূর্ণ পন্তালাপ হইয়াছিল । 
[বশ্দুসার এ্টিয়োকাস--এর নিকট মিষ্ট মদ, শুষ্ক ডুমুর ও একজন অধ্যাপক প্রেরণ 
কারতে অনুরোধ ভ্রানাইয়া পন্ত 'লিখিয়াছিলেন। এশ্টিয়োকাস মদ ও ভূমুর প্রেরণ 
কারয়াছিলেন বটে, কিন্তু গ্রীক আইন অনুসারে কোন অধ্যাপককে দেশ হইতে 'বিদেশে 
প্রেরণ করা 'নাষম্ধ, এই কারণে অধ্যাপক প্রেরণে অক্ষমতা জানাইয়াছিলেন। 


কন্দুসারের পৃতাঁষ $ বন্দুসার তাঁহার পুত্র অশোককে অবন্তীর শাসক নিষ্্ত 
অশোক, সুসম ও করিয়াছিলেন। তক্ষশিলার বিদ্রোহ দমনের জন্য তাঁহাকে প্রেরণ 
বঙ্গতাশোক করা হইয়াছিল । 'দব্যাবদান হইতে জানা যায় যে, বিদ্দুসারের 


সৃসীম ও বিগতাশোক নামে আরও দুইটি পুত্র ছিল। 
মহানাজ অশোক, ২৭৩---২৩৬ প্রশৃন্টপ,বব্দি (19707096707 /89018 ) ৪ বিদ্দুসারের 
মতত্যুর পর তাঁহার পন্ত্র অশোকের সিংহাসন লাভ ভারত তথা 
জগং-ইতিহাসের এক আঁষস্মরণগয় ঘটনা । প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের 
এঁতিহাঁসিকগশ মৌ" সম্রাট অশোককে পাঁথবার শ্রেষ্ঠ রাজা বলিয়া ।একযাক্যে স্বীকার 
কারয়াছেন। 
যৌম্ধ িংবদন্তশতে উল্লেখ আছে যে, বিদ্দুসারের মৃত্যুর পর অশোক ও তাঁহার 
ল্রাতৃগণের মধ্যে এক তীব্র উত্তরাধিকার-সংক্রাস্ত ঘন্দের স্াঁন্ট হইয়াছল' এবং সেই 
্রাাবরোষ ?) হন্ছে অশোক তাঁহার ভ্রাতাদের প্রাণনাশ করিয়া [সিংহাসন 'নচ্কপ্টক 
ও কাঁরয়াছিলেন । অশোকের সংহাসনলাভ (২৭৩ শ্রান্টপূবন্দি ) ও 
তাঁহার আঁভষেক-ক্রিয়ার ( ২৬৯ প্রাণ্টপবন্দি ) মধ্যে চার বৎসরের ব্যযধান হ্রাতৃবরোধে 
আঁতযাহিত হইয়াছিল বাঁলয়া অনেকে মনে করেন । 'কিম্তু এই 'বিলম্ধের কারণ সম্পর্কে 
এতিহাসিকগণ একমত নহেন॥ যোদ্ধ গ্রজ্থে উল্লিখিত ভ্রাতৃবিরোধের বাঁভখসতা 


ক. বি. (১ম খণ্ড £ ১ম ভাগ )-৯, 


সংহাসন লাভ 


১৩০ ভারতের হীতহাসকথা 


. ঈম্পূর্ণভাবে ধি'যাসযোগ্য না হইলেও 'বদ্দুসারের মৃতর পর সিংহাসন লইয়া 
দৃশ্ছের সৃষ্টি হইয়াছল, একথা সত্য বািয়া গ্রহণ করা অচুচিত হইবে না। 


অশোকের রাজত্বকাল সম্পকে তাঁহারই আদেশে খোঁদিত 'লাঁপ হইতে যাবতীয় তথ্য 
সংগ্রহ করা হইয়াছে । পরবতাঁ“ কালে এই মকল 'লাঁপতে কোনপ্রকার ঘটনা প্রক্ষেপের 
সুযোগ 'ছিল না। সুতরাং অশোকের রাজত্ব সম্পকে সমসামায়ক নিভ রযোগ্য 
টিভি রা এঁতিহাসক তথ্যাদ পাগুয়া সম্ভব হইয়াছে। অশোকের 
শলালাপ, কু [িলালীপগ্লিকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হইয়া থাকে, 
শিলালাপ, স্তন্ভালাপ যথা; (১) পর্ধতগাত্রে খোদিত শিলালাপি (73০০1. 7801065 )_ 
ও অপরাপর লা এগুলির চোদ্দটি সংস্করণ বিভিন্ন স্থানে পাওয়া গিয়াছে । 
(২) পর্বতগান্রে খোদিত ক্ষু্র শিলালাপি (1700. 28০০৮ 701686) 
_আগুলর দুইটি সংস্করণ আছেঃ একটি সংস্করণের লাপ দশাটি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে 
পাওয়া ?গয়াছে। (৩) ভ্তম্ভালাপ (1119£ 77109 )- এগুলি সাতাঁট স্তম্ভগাত্রে 
খোঁদত হইয়াছল। ইহা 'ভন্ন, গৃহার দেওয়ালগান্রে, সাধারণ স্তদ্ভগান্তরে খোঁদিত 
আরুও বহু 'লাঁপ পাওয়া গিয়াছে । 
অশোকের 'লাঁপ হইতেও তাঁহার জীবন? ও শাসনব্যবস্থা সম্পকে" আত মূল্যবান 
তথ্য পাওয়া যায়। 'কন্তু এগ্রালতে অশোকের বাল্যজীবন 
৪৫৪4 সম্পর্কে কোন উল্লেখ নাই । এ-সকল 'লাঁপতে অশোক নিজেকে 
তধোর অভাব “দেবানাম্‌ পিয় পয়দসী” অর্থাৎ “দেবতাগণের প্রি প্রিয়দশ3” 
নামে আভাঁহত করিয়াছেন । কেবলমান্র একটি লাপি (ধূ7* 
24৯৪0 ড9:8100 ) ভিন্ন অন্যান্য সকল 'লাপতে অশোক “দেবানাম: 1পয় পিয়দস?" 
এই আখ্যা কোন বিশেষ অর্থে ব্যবহার করিতেন বলিয়া মনে হয় 
তাজ রে পন: লা । তাঁহার পোল্ন দশরথও “পয়দসন' (প্রি্লর্শন ) আখ্যা 
| ফ্যবহার কারতেন ॥ ইহা হইতে মনে হয় মৌর্য রাজবংশ “দেবানাম- 
পিয় পিরদস?' প্রভৃতি আখ্যা বা উপাধি পহজং ম্যাজেস্টি (1719 21%1995 ) প্রভাতির 
ন্যায় মযাদা-নদেশক উপাধি হসাবেই ব্যবহার ক'রিতেন। 
বন্দুসারের রাজত্বকালে যুবরাজ অশোক উজ্জীয়নর শাসনকর্তা 1নয্ন্ত 
উজ্জ্া়নী ও তক্ষ-  হইয়াঁছলেন। পরে তক্ষাশলায় বিদ্রোহ দেখা 'দিলে তাঁহাকে 
শলার শাসক হসাবে তখনকার শাসনকতাঁ হিসাধে প্রেরণ করা হয়। অশোক অনায়াসে 
যুবরাজ অশোক সেই বিদ্রোহ দমন কাঁরতে সক্ষম হইয়াছিলেন। 
সম্রাট চন্দ্ুগৃপ্ত মৌর্ষের পোল্র এবং 'বিন্দুসারের পত্র অশোক প্রাসাদের আবহাওয়ায় 
মানুষ হইয়াছিলেন। যুবরাজ-সুলভ আমোদ-প্রমোদ, ম:গয়া, দযতক্রীড়া ুগ্ধাবগ্রহাঁদ 
সমাটসৃলত মনোবাত 1তাঁন স্বভাবতই ভালবাসতেন । সুতরাং সিংহাসনে আরোহণের 
পর মৌর্য সম্াট-সুলভ সাম্রাজ্যজয়ের মনোবৃত্তি ষে তাঁহাকে 
পাইয়া বাঁসবে, ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। যোম্ধগ্রদ্থ 'দিব্যাবদানে উল্লেখ 


ক. 7. 2২০০ 12110%, 2817 7 101001 2২০০৪ 101০0, 287 11181 241০. 


মৌর্য সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন ১৩১ 


বাছে ষে। অশোক স্বশ (95৪৪) নামক দেশ জয় করিয়াছিলেন। “কিন্তু অশোকের 
শিলালাঁপতে এই যুদ্ধের কোন উল্লেখ নাই। তাঁহার শিলালাপতে একমাত্র 
কলিঙ্গ ষুণ্ধেরই উল্লেখ পাওয়া ষায়। 


ত্রয়োদশ 'লাপতে (2 সা) কালঙ্গ যুদ্ধের ফলাফলের সংস্পষ্ট দিন পাওয়া 
যায়। কিন্তু বুদ্ধের কারণ সম্পর্কে ইহাতে গকছুই উল্লেখ নাই। নম্দ-রাজত্বকালে 
কাঁলঙ্গের কতকাংশ মগধ সাম্রাজ্যের অধীন 'ছিল বটে, 'কিম্তু প্লানির 
কপ বর্ণনা হইতে জানতে পারা যায় ষে, চন্দ্ুগুপ্তের শাসনকালে কালঙ্গ 
রাজ্য স্বাধীন ছিল। এই রাজ্যের সৈন্যসংখ্যা ছল অত্যাধক। 
ষাট হাজার পদাতিক, এক হাজার অম্বারোহী, সাত শত হাতা লইয়া গাঠত কাঁিঙ্গ 
রাজ্যের সেনাবাহিনী মৌর্য সাম্রাজ্যের পক্ষে উপেক্ষার বস্তু ছিল না। তদুপাঁর 
কাঁলঙ্গযুণ্ধে হতাহত ও বন্দীর সংখ্যা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, অশোকের আমলে 
কালঙ্গ রাজ্যের সেনাবাহনী বহুগুণ বাঁষ্ধ পাইয়াছিল। সুতরাং অশোক কাঁলঙ্গ 
রি রাজ্যের গব খর্ব কাঁরতে অগ্রসর হইলেন। এই বদ্ধ অশোকের 
আভিষেকের নয় বংসর পরে সংঘাঁটত হইয়াছিল। যুদ্ধে কালঙ্গ 
রাজ্য সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইল এবং উহা মৌর্য সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে পাঁরণত 
হইল ॥ এই যুদ্ধে দেড় লক্ষ লোক অশোকের সেনাবাহিনীর হস্তে বন্দী হইয়াছিল, 
এক লক্ষ সৈন্য যুদ্ধে প্রাণ হারাইয়াছল এবং কয়েক লক্ষ লোক যুদ্ধের আন.যাঙ্গক 
ল.ট-তরাজ, আঁণ্নকাণ্ড প্রভাতর ফলে মারা গিয়াছিল।* 


কাঁলঙ্গ দ্ধের এই মর্মাম্তকতা ও বাঁভংসতা অশোকের মনে এক বরাট পারবর্তন 
'ঘটাইল ॥ অশোকের মধ্যে যে মহামানব সংপ্ত ছিলেন 'তাঁন যেন জাগয়া উাঠলেন। 
অশোক সাম্য, মৈত্রী ও অহিংসার মৃত প্রতীক ভগবান বৃদ্ধের ধমে দ্ীক্ষত হইলেন । 
বৌদধ্ধগ্রম্থ মতে অশোক উপগপ্ত নামক এক যোদ্ধ ভিক্ষুর নিকট 
দীক্ষা গ্রহণ কারয়াছিলেন। কাঁলঙ্গ ুদ্ধে অশোকের প্রাণে যে 
আঘাত লাঁগয়াছিল তাহা ভ্রয়োদশ িলালাপতে € চা] সু] ) পারজ্কারভাবে লেখা 
আছে। দারুণ অনুশোচনায় তাঁহার মনপ্রাণ যে ভীরয়া উঠিয়া ছল? তাহা এই শিলালিপি- 
পাঠে আজও অনুভব করা যায়। কাঁলঙ্গ যুদ্ধে মানুষের যে প্রাণহান ও দুঃখকষ্ট 
ঘঁটয়াছিল ভাঁবষ্যতে তাহার শতাংশও “দেবানাম- পিয়' অশোকের 


শোকের অন,শোচনা 


উর 1নকট আতশয় দুঃখের কারণ বাঁলয়া বিবেচিত হইবে । অশোকের 
পারবত'ন মনের এই পাঁরবর্তন তাঁহার ধর্মমতের পাঁরবত্তনেই পারলাক্ষত 


হইল না, মৌষ" সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরণণ ও পররাশ্ট্র-নীতিতেও ইহার 
ভাব স.স্পন্টভাবে প্রাতফাঁলত হইল। 


অশোক তাঁহার সীমান্তবত দেশগূ'লকে এই বলিয়া আম্বাস 'দলেন যে, তাহারা 


ক ০১০০০০০55৩০ 2) 90018 8 810811 [01০৬1305 83 1911089, ৪3 171809 23 100,000 951৩ 
10116 00 005 ৮৪/159510, 108109 [10369 89 10815 0150 83 (5 768018 01 6821808 
* 0 88010106,) 800 90813 10016, 009 1699 (121) 150,000 ৩15 86125 89 81868, 41501 : 
49112712711 0, 23. 


১৩২ ভারতের ইীতহাসকথা 


যেন মৌ সাম্রাজ্যের সামরিক শান্তকে ভয় না করে ; কারণ অশোক হইতে তাহাদের 
টিটি আর কোন অনিষ্ট ঘাঁটবে না, এখন হইতে অশোক তাহাদের 
পাঁরর্তন $ ধর্মী দন্ঃখের কারণ না হইয়া সুখের কারণ হইযেন। কাঁলঙ্গ বজয়ের 

রন্তপাতের কথা স্মরণ কারয়া অশোক ঘোষণা করিলেন যে, 
ধর্মীবজ্জয় অথাৎ সৌহাদ, মানবতা ও ভ্রাতৃত্বের মধ্য দিয়া অপরের প্রণীত অজ'ন করাই 
শ্রেম্ঠ বিজয় । 'ছবাপ্বজয় পাঁরত্যাগ করিয়া 'তাঁন ধর্মীবজয় জীবনের আদশ* হিসাবে 
গ্রহণ কারলেন। সামারক 'বিজয়কেই 'তান প্রকৃত বিজয় বাঁলয়া আর মনে না কাঁরিয়া, 
ধর্মবজয়কেই প্রকৃত 'বজ্্য় বাঁলয়া মনেপ্রাণে গ্রহণ করিলেন ।* স্বভাবতই তান মোর্ 
সম্রাটের চিরঅনুস-ত 1দাণ্যজয়-নশীত পাঁরত্যা্গ করিলেন । শুধু তাহাই নহে, তাঁহার 
পত্র, পোঁ্ত বা প্রপোন্র কেহ যাহাতে 'দাঁপ্বজয়ের পথে আর অগ্রসর না হয় সেজন্য তান 
ঘোষণা কাঁরলেন, 'অস পন্তর প্রপৌন্ত মে নবম ধিজয়ম্‌ মা বিজেতব্যম--এখন হইতে 

আমার পনর, প্রপোষ্ন কেহই নূতন কোন সামারক বিজয়ে অগ্রসর 
পপ হইবে না (আদ) তান যুদ্ধের ভেরী-ঘোষ'কে 

ধর্ম-ঘোষ' বা ধর্মের 'নিনাদে পাঁরণত কাঁরলেন এবং সকল শ্রেণণর 
লোকের প্রাত মিন্রতাপূর্ণ ব্যযহারের নশীত গ্রহণ কারলেন । 


প্রথমেই নিজ দেশের প্রজাবর্গ ও বিদেশীয়দের [নিকটে 'তনি তাঁহার ধর্মনশীতি 
প্রচারের সংকজ্প গ্রহণ করলেন । আঁহুংসা, সংযম, সাম্য, বিনয় 
পরের পাত  প্রভীত গুণ যাহাতে সকলের মধ্যেই বদ্ধ পায়, সকলেই যাহাতে 
মৈরনপীত গর. এই সকল গুণ-প্রসূত মানাঁসক আনম্দ ভোগ কারতে পারে, 
সেইজন্য 'তাঁন ধর্মপ্রচারে প্রবত্ত হইলেন। 'তাঁন তাঁহার মৈত্রী- 
নশীতি ম্যারা কেরল, চোল, পাণ্ডা, সত্যপনত্ত্র, কেরলপনত্র প্রভাত তামিল রাজাগলির 
সৌহার্'যলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন এমন নহে, সঈরিয়ার রাজা এ্টিয়োকাস্‌ 
[মশরের রাজা টোলোম, কাইরানির রাজা ম্যাগাস, ম্যাসিডোনিয়ার রাজা 
এান্টগোনাস এধং ইপাইরাসের রাজা আলেকজাশ্ডারের প্রাঁতি এবং শ্রম্ধা অর্জন 
কারয়াছলেন। 
অশোকের আমলে চন্দ্ুগুপ্ত মৌর্য যে শাসনব্যবন্ার প্রচলন কাঁরয়াছিলেন তাহা 
মোটামুটিভাবে অপারযার্তত ছিল । তান অবশ্য কতকগ্দুলি উন্নয়নমূলক পারধর্তন 
কচিত পবর্তন কাঁরয়াছিলেন ৷ মাম্পারিষদ, মহামন্ত্রী ও মন্ত্রী প্রভৃতি 
উচ্চ রাজকর্মচারী-পদ তখনও 'ছিল। শাসনব্যবম্থা কেন্দ্রীয় ও 
প্রাদেশিক এই দূই ভাগে আগেকার মতই 'বিভন্ত ছিল। প্রাদোশক শাসনভার “কুমার” 
এবং “আর্যপন্ত্র নামে আভাঁহত রাজ-পাঁরবারের সাহত সম্পৃন্ত ব্যান্তদের উপর নান্ত 
ছিল বাঁলয়া অশোকের 'লাঁপ হইতে জানা যায়। 
রাজা হিসাবে অশোক 'নিজ কর্তব্য সম্পর্কে এক নূতন আদর্শ অনুসরণ করিলেন। 
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রাজ-কর্তব্য সম্পর্কে তাঁহার এই আদর্শ রাজতন্ত্রের ইতিহাসে এক ষুগাম্তর আনিয়াছল। 
[তাঁন ঘোষণা কাঁরলেন “সকল মানুষই আমার সম্তান ; আম যাহা ীকছু কারতোছ 
উহার একমাত্র উদ্দেশ্য হইল তাহাঁদগ্নকে ইহজগং ও পরজগতে সুখী করা । এই কর্তব্য 
সম্পাদন করিয়া আম জীবের প্রীত আমার ধাণ শোধ কারতে চাই ।”* সুতরাং অশোক 
কেবল 'নিজ প্রজাদের প্রাত কর্তব্য সম্পন্ন করিয়াই ক্ষাম্ত 'ছিলেন 
লি না, মানুষ মান্রেরই উন্নাতাবধান ছিল তাঁহার আদর্শ । এই 
(181 911008- উন্নীত শুধু ইহজগতের উন্নাততেই সীমাষষ্ধ ছিল না, পরলোকেরও 
৪11১ ) উন্নাতসাধন তাঁহার কর্তব্যর অশন্তভৃন্ত ছিল। ইহা 'ভন্ন, রাজা 
হসাবে তান 'নজেকে জীবজগতের নিকট খণধ বাঁলয়া মনে 
কারতেন। অপরাপর সমসামায়ক রাজগণ রাজপদকে নিজ ম্যার্থসাম্ধ ও চরম.ভোগের 
সুযোগ বলিয়া মনে কারতেন, 'কম্তু অশোকের রাজ-কর্তব্যের আদর্শ রাজতম্ব্ের 
আদর্শের ইতিহাসে এক 'বপ্রব আনয়াছল বলা যাইতে পারে। তাঁহার আমলে 
মৌর্য কেন্দ্রীয় শাসন পিতৃ-সহলভ দায়িত্ববোধসম্পন্ন শাসনে রূপাম্তাঁরত হইয়াছিল । 
অশোক 'নজ কর্তব্য সম্পর্কে কেবলমান্র উচ্চ আদর্শ পোষণ কাঁরয়াই ক্ষান্ত 
আদর্শ ও বাস্তব [ছিলেন না, নিজের জীবনে তান সেই আদর্শকে কার্ধকরাী করিয়া 
জাঁবনের কার্ষের মধ্যে তৃলিয়াছিলেন। আদর্শ ও বান্তব জীবনের কাষবিলীর মধ্যে 
সামঙজদ] বিধান সামঞ্জস্য বিধানের উদ্দেশ্যে অশোক নানাষধ পম্ধা অনুসরণ 
কাঁরয়া ছলেন। 
প্রজাবর্গের ইহলোৌকিক মঙ্গলের জন্য তান শাসনব্যবস্থার কতকগৃল সংস্কার সাধন 
করেন। তিনি প্রাতি তিন এবং পচ বংসর অন্তর 'বাজূক' বা 
রর কিক মঙ্গজম. রক্জৃক, “যত” প্রভাতি রাজকর্মচারশীদগকে রাজ্য-পারক্রমায় 
পাঠাইতেন। দেশে শাঞ্তি, শৃঙ্খলা, স্বাবচার প্রভাীতর কোন 
ব্যাতক্রম হইতেছে 'কিনা সৌঁদকে দ.।ণট রাখবার এবং প্রয়োজনীয় ব্যবচ্ছা অবলম্ধনের 
প্ৈবাঁধ'ক ও দাঁয়ত্ব তাহাদের উপর 'ছিল। অশোক “রাজ্ক' নামক রাজ্কর্ম- 
পণ্বাঁধক পারুম চারীদগকে নিজ 'বিচার-ববেচনা অনুযায়ী উপাচ্থত সমস্যা 
সমাধানের স্বাধীনতা দান কাঁরয়াছিলেন। উপারস্থ কর্মচারীদের হস্তক্ষেপের ভয় 
হইতে মুস্তভাবে কর্তব্য সম্পাদনের সৃযোগলাভ করিবার ফলে 
শাসনকাষে অবথা [বিলম্ব হওয়ার পথ দূর হইয়াছিল। মৃত্যুদণ্ড- 
প্রাপ্ত ব্যান্তমান্রেই ধাহাতে তিন দিনের অবকাশ পায় সেই ব্যবস্থা অশোক কারিয়াছিলেন। 
মৃতদণ্তপ্রাপ্ত বান্ত-.: পর্বে এবিষয়ে বাভন্ন নয়ম ছিল। কোন কোন প্রদেশে 
1দগকে প্রাণাঁতক্ষার  মত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যান্তকে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর ?নকট প্রাণাভক্ষার 
জন্য তন নে সময় দেওয়া হইত, কোন প্রদেশে আবার এই সুযোগও দেওয়া 
অবকাশ দাদ : হইত না। কিন্তু অশোক এজন্য সবন্তই এক নিয়ম প্রবর্তন 
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কারয়াছলেন। আইনের চক্ষে সকলে-ই সমান এবং সম-অপরাধের জন্য সম- 
দণ্ড.সমতা ও পারমাণ শাস্তদান_ এই দুইটি নীত প্রবর্তন করিয়া অশোক 
ব্যবহার-সমতা “্যবহার-সমতা” ও “দণ্ড-সমতা” স্থাপন কাঁরয়াছিলেন। 
জব মান্রেরই ইহলোৌকিক ও পারলো'কিক উন্নাতাবধান করা ছিল অশোকের রাজ- 
কর্তব্যের আদর্শ । এইজন্য তান শুধু মানুষের নহে? পশুর জন্য 'চাকৎসালয় স্থাপন 
কারয়াছিলেন “দেবানাং 'প্রয়ম: প্রয়দার্শন রাজ্জঞো দ্বে চিকিৎসাকতা 
রা মানুষ 'চাকসা চ পশহ চাকসা চ" ( ঘ। [)। মানুষ ও পশুর 
স্থাপন, কপখননও স্দীবধার জন্য "তান রাস্তার পাশে কূপ-খনন ও বক্ষরোপণ 
বক্ষরোপণ করাইয়াছিলেন । “পংথেস? ক্‌পা চ খানাঁপিতা ব্লছা চ রোপাপিতা 
পাঁরভোগায় পসমনুশানাম (99 7) সীমাম্তবতঁ দেশগুলিতেও 
1তাঁন দাতব্য প্রাতষ্ঠান স্থাপন কাঁরয়াছলেন। মানুষ ও পশুর উপকারে আসতে 
পারে এরূপ ওষাঁধ রোপণের ব্যবস্থাও তান কারয়াছিলেন। 
রাজকর্মচারিবর্গ তাহাদের কর্তব্য সম্পাদনে যাহাতে অবহেলা না দেখায় সেইজন্য 
[তাঁন তাহাদিগকে সতর্ক কাঁরয়া 'দিতেন। তাঁহার 'লাঁপিতে 
এ প্রা তিনি ন্যায়-বচার, ব্যবহারিক শালীনতা বজায় রাখা, ক্রোধ, 
নদেশ দান আলস্য, অধৈষ প্রভাত ত্যাগ করা প্রভাতি প্রাত রাজকর্মচারীদের 
দঘ্ট আকর্ষণ কাঁরয়াছিলেন । প্রাতিবেদক* নামক রাজকাঁয় 
বাতবিহগণকে রাজ্যের যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় সম্পর্কে তথ্যাদি জানাইবার জন্য যে- 
কোন স্থানে, যে-কোন সময়ে তাঁহার সাহত সাক্ষাতের অনুমাত তান দান করিয়াছিলেন । 
উদ্যানে ভ্রমণরত অবচ্থায়। আহারকালে, আরাধনারত অবদ্ছায় 
এমন ক অন্তঃপুরেও প্রাতবেদকগণ তাঁহার সাঁহত সাক্ষাৎ কাঁরতে 
পারিত। প্রন্নাবর্গের প্রতি রাজ-কতব্য সম্পর্কে অশোকের 
এইরূপ দায়ত্ববোধ ছিল ।* 
প্রজাবর্গের ইহলোৌকিক উন্নাতি বিধান কাঁরয়াই অশোক সম্তুষ্ট ছিলেন না। তাঁহার 
আদর্শ ছিল মানুষ মান্রেরই ইহ-জাগাতক এবং পর-জাগ্াাতক 
উন্নাতাষধান। পরজগতের মানুষ যাহাতে সখা হইতে পারে 
সেজন্য তাহাদের ধর্মভাব ও ধরমনিশীলন বুদ্ধর জন্য 'তাঁন 
ধরর্মমহামান্ত্র' নামে এক শ্রেণধর কর্মচারী নয়োগ কারয়াছিলেন। সমাজের প্রাতস্তরের 
লোকের মধ্যে ধমমিহামান্' নিয়োগ করা হইয়াছল। স্ভ্রীজাতির 
আধ্যাত্মিক উন্নাতর জন্যও 'ম্তী-মহামান্ত” নিযুক্ত করা হইয়াঁছল। 
সাধারণ লোকের মধ্যে ধর্মভাব জাগাইবার উদ্দেশ্যে অশোক স্বয়ং নানাপ্রকার অলৌকিক 
ধমযাতা, ধম'মঙগল,  দ'শ্যাদি দেখাইতেন। ধর্মযানা, ধর্মমঙ্গল, ধর্মসমাজ প্রীতি যাহা 
ধম'সমাজ বাঁদ্ধর সহায়ক যাঁলয়া তন মনে করতেন, সেই সকল, প্রাতিষ্ঠান 


++ 4৯6 8]] 00018, 91150706171 210 581108, 01 10 00610816100, 0£ 10 0106 1121061 80860061863 
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প্রাতবেদকদের রাজ- 
সাক্ষাতের স্বাধীনতা 


প্রঙ্জাদের পারলো কক 
উন্াতসাধনের আদর 


ধম“মহামাত নিয়োগ 


১৩৬ ভারতের ইতিহাসকথা 


ও প্রথাকে তান উৎসাহত করিতেন । 'দিখ্বিজয়, 'যিহার-যান্রা, আমোদ-প্রমোদের জন্য 
“সমাজ প্রভৃতি যাহা কিছু আঁহংস-নগাতি বা নৈতিকতার পাঁরপম্থী তআহাই 'তাঁন 
চিলি । যাহাতে রাজ্যে জীবহত্যা না ছইতে 
উঠ পারে সেজন্য তান নানাপ্রকার নিয়ম-কানুনের প্রবর্তন 
কাঁরয়াছিলেন” এমন কি নিজেও, মাংসাদি আহার ত্যাগ 
করিয়াছিলেন । শুধু দেশের প্রজাবগের ধর্মভাব বৃদ্ধি করিয়া-ই তিনি ক্ষান্ত 'ছিলেন 
নিদিগারত না, বিদেশে দূত পাঠাইয়া ধর্ম প্রচার করিয়াছলেন। জনসাধারণের 
ধমক্ষেযরে সমবায় ও: মনে ধর্মভাব জাগাইবার জন্য তান রাজ্যের লামায় শিলা'লাঁপ, 
সাহঙ্চৃতা বাম স্তভাঁলাঁপ প্রীতি উৎকীর্ণ করাইয়াছলেন। 'বাঁভন্ে ধর্মবিলম্বাদের 
মধ্যে ভ্রাতৃভাব, সমবায় ও সাঁহফ্ুতা বুদ্ধির জন্য তাঁন চেষ্টা 
কাঁরতেন। নিজে বৌগ্ধ-ধমবিলম্ষী হইয়াও তান ভ্রাক্ষণ, শ্রমণ, দ্ৈন-নির্থ্থ ও 
আজাীবক সম্প্রদায়কে নানাপ্রকার দানে সম্মানিত কাঁরতেন।. 


সম্্ীট অশোক মানষের সেবার জন্য গ্ৰর্ণাসংহাসন ত্যাগ কাঁরয়া পথের ধূলিতে 
নামিয়া আসিয়াছিলেন। রাজা হুইয়াও তিনি ছিলেন ধাঁষ। পাঁথবীর রাজতম্ঘের 
রাজা অশোক ইীতহাসে রাজ-কর্তব্যের এত বড় মহান্‌ আদর্শ আবু কেহ স্থাপন 
করেন নাই, অথবা আদর্শ ও বাস্তব জণবনের মধ্যে এত লম্পূর্ণ- 

ভাবে দামগ্রস্য বিধান করিয়া চাঁলতে পারেন নাই। 


অশোকের সাম্রাজ্যের [বস্তাঁতি ( [606 01 89010915 [70176 ) 8 অশোক 
সিংহাসনে আরোহণের পরু স্বশ (9৮৪৪৪) নামক দেশ ও কাঁলঙ্গ রাজ্য জর কাঁরয়াছলেন । 
সা্রাজোর ন্ভাঁত . উত্তরাধিকারসত্তে প্রাপ্ত সামাজ্যের সাহত নবাধাঁজত রাজ্য লংযদৃন্তর 
সম্পকে" জানবার পর তাঁহার সাম্রাজ্য প্রায় সর্বভারত ব্যাঁপয়া বিস্তারলাভ 
দ-ইঁট উপায় ঃ করিয়াছিল। অশোকের আমলে মৌর্য সাম্রাজোর 'বিস্তীত লম্পকে 
পরোক্ষ ও প্রতাক্ষ জ্ঞানিবার আমাদের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ ঘৃইটি উপার আছে। 
(১) পরোক্ষ উপায়ঃ অশোকের শিলালাঁপর প্রাপ্থিষ্থান; (২) প্রত্যক্ষ তথা 
অশোকের 'লাঁপ, দেশীয় ও 'বিদেশীয় লেখকদের রচনায় সাম্নাত্যের বিভিন্ন অংশের 
উল্লেখ । 


(১) শিলালাপির প্রাপ্তিস্থান £ অশোকের চোদ্দট শিলালাপর বাত লংস্করণ 

তাহার রাজ্যের সীমার 'যাঁভল স্থানে পাওয়া 'গ্রিরাছে। নিজ 

রা প্রজাবর্গ যাহাতে তাঁহার “র্মীলাঁপ” পাঠ করিয়া সেই নির্দেশ 

অনুসারে জীবন বাপন কাঁরতে পারে, সেইজন্য তান শিলা লাঁপ 

উতকণীর্ণ কারিক্লাছিলেন। স্বভাবতই এগুলি তান নিজ রাজ্যোর অভ্যন্তরে স্থাপন 

করিয়াছিলেন। পররাস্টে (তিনি শিলালাপ হ্থাপন কাঁরয়াছিলেন, এরূপ মনে কারবার 

কোন বুক্তিযৃন্ত কারণ নাই। সুতরাং শিলালাঁপর প্রাপ্িষ্থান ছইতে অশোকের 
সান্ত্রাঙ্ছযের 'বিস্তীতি নিরূপণ করিলে ভুল হইবে না। 


এই নকল শিলালাঁপর একটি সংস্করণ প্‌বীদকে বর্তমান পুরী জেলায় ভূবনেম্ঘর 


মৌর্ধ সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন ১৩৭ 


নামক স্থান হইতে কয়েক মাইল দরে পাওয়া গিয়াছে । দাঁক্ষণ-পৃব দিকে তর্তমান 
উীঁড়ষ্যার গঞ্জাম জেলার জৌগড়, দাক্ষণে মাদ্রাজের কারনূল জেলার জেরাগদি এবং 
টিন রন মহাঁশরের চিতলদূর্গ জেলার মাস্ক, দক্ষিণ-পশ্চিমে যোচ্বাই 
দক্ষিণ, দাক্ষপ-প্চিম, রাজ্যের থান জেলার সোপারা ও সৌরাম্ট্রের গ্রির্নার, উত্তর- 
উত্তর-পাঁণ্চম ও উত্তরে পাঁণ্মে বর্তমান পাঁকস্তানের অন্তর্গত মানসেরা ও শাবাজগড়া 
প্রা্ত শিলালাপ এবং উত্তরে দেরাদুন জেলার কালসী নামক প্বানে অশোকের 

শিলা লাঁপর 'বাভম্ন সংস্করণ আঁবন্কৃত হইয়াছে । শলালাঁপর 
এই সকল প্রাপ্তিষ্থান অশোকের সাম্রাজ্যভুস্ত ছিল মনে করাই সমীচীন হইবে । মুতরাং 
ইহা হইতে স্পন্টই ব্যাঝতে পারা যায় যে, পূর্ব দিকে কামরূপ বা আসাম এষং দাক্ষিণে 
তামল রাজ্যগুণল ব্যতীত সমগ্র ভারতবর্ষ অশোকের সাম্রাজাভুন্ত ছিল। 


(২) অশোকের শিলালিপি ও অপরাপর লেখকদের রচনায় উদ্চিখিত স্ধানসমহ ঃ 
শিলালাপর প্রাপ্তিস্থান হইতে অশোকের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি সম্পর্কে আমরা ধারণা 
পাইয়া থাকি, অশোকের শলালাঁপ? দেশশয় ও বিদেশীয় লেখকের রচনায় উহার সমর্থন 
নার পাওয়া গিয়াছে । অশোক তাহার শিলালাপতে (এ [1 & 017) 
সধমান্তবতণ দেশ. তাঁহার সাম্রাজ্যের সীমান্তবতাঁ দেশগুলির উল্লেখ কাঁরতে গিয়া 
সশীরয়া, চোল,.পাণ্ডা, সারয়ার রাজা এাণ্টয়োকাস-এর* রাজ্য, এবং দাক্ষিণ-ভারতের 
সত্যপন্র, কেরলপন্ধ চোল, পাশ্ড্য, সত্যপনত্তঃ কেরলপান্ত্র প্রভাতি তামিল রাজ্য ও তাম- 
ও তারগণাঁ পণ উল্লেখ করিয়াছেন। পূর্বে উল্লীখত হইয়াছে যে সেলিউকস 
চন্দ্রগৃপ্তকে কাব্‌ল, কান্দাহার, মক্রাণ ও হিরাট প্রদেশ দান করিয়াছিলেন । অশোকের 
আমলেও এই সকল প্রদেশ মৌর্য সাম্রাজ্যভুত্ত ছিল, ভাহা সীমাম্তব্তঁ রাজ্জা 'হসাবে 
এশ্টিয়োকাসের উল্লেখ হইতে বুঝা যায়। 


ইহা ভিন্ন, অশোক তাঁহার 1 'লালাঁপতে মগ্ধধ, খলাঁটিক পর্বত, কৌশাম্বী, লুহ্বিনী 
সান্রাজযভ-স্ত গ্রামঃ কলিঙ্গ, অটাব, সবর্ণগার, ইসল, উজ্জয়িনী ও তক্ষাশলা 
স্থান গলির উল্লেখ তাঁহার রাজ্যের অংশ বাঁলয়া উল্লেখ কাঁরয়াছেন । 

গ্রক লেখকগণ “গঙ্গারদে' অথাৎ বাংলাদেশ অশোকের সাম্রাজ্যভুন্ত বাঁলয়া বর্ণনা 
করিয়াছেন। কলহণের রাজতরাঙ্গণ ও 'হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণ 
হইতে কাম্মীর রাজ্য যে মৌর্ধ সাম্রাজভুন্ত ছিল, তাহা 
জানতে পারা যায়। 


উপারি-উত্ত স্থানগৃলির উল্লেখ হইতে অজ" 'ম বা কামরূপ ও তামিল রাজ্াগ্যাল ভিন 

সমগ্র ভারতবর্ষের উপর অশোকের আঁধপত্য বিস্তৃত 'ছিল, তাহা 

রি সহজেই অনুমান করা যায় । পরোক্ষ উপাদান অর্থাৎ শিলালাঁপর 

সংস্পন্ট ধারণা প্রাপ্তিস্থান ও প্রত্যক্ষ বর্ণনা অথাৎ স্থানগাঁলর উল্লেখ--এই 

দইয়ের সামঞ্জস্য হইতে অশোকের সাম্রাজোর 'বিষ্তাত ঈম্পর্কে 
সস্পন্ট ধারণা লাভ করা সহজ হইয়াছে বলা বাহূল্য। 


বাংলাদেশ ও কাণ্মণর 


+:801002)05 (1) 710603 (261-264 83. 0.) 808 01 5506. 


১৩৮ ভারতের ইতিহাসকথা 


জশোকের ধর্ম ও ধর্মনগীতি (48015:9,9 781881070 [1071817708] 8118 261851085 
7১771010169 ) £ কালঙ্গ ঘণ্ধে যে রন্ত-গঙ্গা বাহয়া গিয়াছিল তাহা অশোকের অন্তরে 
তির গভীর অনৃশোচনার সৃষ্টি কারয়াছিল। তাঁহার অন্তরে সপ্ত 

য.চ্ধের কল ৫ 
অনলোচনা 3 বৌন্ধ:. মহামানব যম্ধের মর্মাশ্তকতার রড়ে স্পর্শে যেন জাগিয়া 
ধমে" শক্ষাগ্রহণ উঠিয়াছলেন। এক গভীর মনন্তাপ তাঁহার অম্তরকে যখন সম্পূর্ণ 

ধিহহল করিয়া তু'লিয়াছে, যখন কৃতকর্মের অন:শোচনায় তান 
মৃহ্যমানঃ তখন শান্তি ও মৈত্রীর প্রতীক গৌতমবুদ্ধের ধর্মে তান দীক্ষা গ্রহণ 
করিলেন। | 


অশোক বৌম্ধধম গ্রহণ কাঁরলেও তাঁহার ধম“নশীতি বোম্ধ ও অপরাপর ধর্মের শ্রেষ্ঠ 
নশীতগ্ীলির এক অভূতপূর্ব সমন্বয় ছিল । এই কারণে উইলসন প্রমুখ এীতহাসিকগণ 
অশোকের ধর্ম বৌদ্ধধর্ম 'ছিল কিনা, সে-বিষর়ে সন্দেহ প্রকাশ 
কারয়াছেন। ড্র ফ্রীটং (7) 1991) অশোকের ধর্মকে ধমণীনষ্ঠ 
রাজগণের কতষ্যকর্মের নতি বাঁলয়া মনে করিয়াছেন। কিন্তু 
ভাশ্ডারকর, বি. এম. বড়ুয়া প্রমূখ এীতিহাঁসকগণ অশোকের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ সম্পকে 
কোন সন্দেহ পোষণ করেন নাই। অশোকের শিলালাঁপতে (14709 7 ) উল্লেখ আছে 
হারান যে, “ণতাঁন দূই বৎসরের অধিককাল ঘাবৎ উপাসক হইয়াছেন? কিম্তু 
এক বংসর তিনি ধর্মব্যাপারে যেমন উদ্যম প্রদর্শন করেন নাই, 
কম্তু সংঘের সাঁহত জাঁড়ত হওয়ার পর হইতে প্রায় দেড় বংসর যাবৎ তান যথেষ্ট উদ্যমের 
সহিত ধম'পালন কাঁরতেছেন।” সংঘ অবশ্যই বৌদ্ধসংঘ এ-বষয়ে সন্দেহ নাই।* এই 
শিলালাঁপ (14) 7) অশোকের আভিষেক-ক্রিয়ার ঘ্বাদশ বৎসরে 
উৎকীণ" করা হইয়াছিল। সতরাং ইহার দুই বৎসরের পুঝেই 
অর্থাৎ নবম-দশম বংসরে অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ কারয়াছলেন । 
রোঁমলা থাপর তাঁহার 45076 7 0৪ 17106015706 0 6106 1179 নামক গ্রন্থে. 
অশোকের ধন্ম' ()1:9578)-কে তাঁহার নিজস্ব উদ্ভাবন বালিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । 
তাঁহার ধম্ম বৌদ্ধধর্মের নামান্তর বলিয়া মনে করেন না। তান 
চিরানালা অবশ্য একথা স্বীকার করেন ষে, অশোকের ধর্মের উপর যোদ্ধধ 
ও পৃহন্ুধর্মের প্রভাব ছিল+ কম্তু অশোক তাঁহার ধন্মকে এমন 


অশোকের ধম 
বৌজ্ধধম" ? 


আজ ভিষেক-এরর নবম 
বর্ষে বৌদ্ধধম* গ্রহণ 


ক 41015 10016 11181) ৬1০ 581৩ 2110 & 10811 0081 1 217) 2185 ড/0151)1096, 010 44৫ 1701 
57510 1793] 001 0106 9581. 901, 10060 €017 10016 (10810 906 ৩৪1 008 ঢু 08৬৩ 08 
115108 ৬110 006 3810818112৬ 6%6715011795611 50610000515.” (110২5 1) 106: 
13081802121, 4450/6, 2. 81. 


“15 26 01 0010100 0180 1011800109 923 /১5010813 0৬77 106100100 [60989 108৬৩ 
০৪০ 00170%/6৫ 17010 90001715810 17170001100, 9০85 10 68561002 ৪0. 8(051001 
01) (196 7816 01 005 10106 (0 508563 & %/2/ 01116 1101) 23 001) 919০01০81 ৪190 
00206177201, ৪3 9611 ৪3 66108 1016719 100181, 0: 119081, 415912. ৫70. 1116. 20601776 ০/ 
176 749%7)125, 0. 149, 


মোষ সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন ১৩১ 


একাট নোতক ও কার্যকরী জীবনাদর্শে রূপাম্তরিত কাঁরয়াছলেনঃ যাহা অনুসরণ 
করা তদানীম্তন সমাজের পক্ষে সহজ ছল । 


যাহা হউক, সার্বজনীনত্ব-ই হইল অশোকের ধর্মের মূলনীতি । তাঁহার ধর্ম 
আনুষ্ঠানিক বোধ্ধধর্ম অপেক্ষা আঁধকতর উদার ও মানবধন্মীছিল। সংসারত্যাগা 
অশোকের ধর্মনপাতির  গৃহীর ধর্ম হইতে ইহার মুূলগত পার্থক্য ছিল। "তান গৃহার 
সার্বজনশনত্ব ও জন্যই ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন, সুতরাং পারার ও পারিবারিক 
উদারতা জীবনই ছিল তাঁহার ধর্মের মূল 'ভীত্বি। স্বভাবতই অশোকের 
ধর্মনীততে ?পতামাতা, আত্মীয়-স্বজন ও বঝয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার 
প্রথা, নর, দয়া. নিশি রাহয়াছে। দাস-দাসীর প্রতি দয়াবান, আত্মীয়-স্বজনের 
সতাবাঁদতা, হীন. প্রাত বিনয়ী, ব্রাহ্মণ, জৈন ও শ্রমণদের প্রাত ভীন্তবান হইতে তাঁন 
রা সত নিদেশ 'দিয়াছেন। সত্যকথন, পধিন্রুতা, হীম্দ্রয়-দমন, কৃতজ্ঞতা” 

অচলাভান্ত প্রভৃতি সদগুণের উপর অশোক গুরুত্ব আরোপ 
করিয়াছেন । 'ছ্িতীয় স্তভ্ভালাপতে (৪ [া ) অশোক তাঁহার ধর্মনপীত ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 
ধথাসন্ভব কম পাপ- বালয়াছেন যে, পাপ যতই কম করা যায়, ততই ভাল। কিন্তু 
কার'করণ, সংকাজ, সংসারধমর্শকে আনচ্ছাসত্ও হয়ত অনেক সময় অধর কাজ 
দান প্রভাত কাঁরতে হয়। এজন্য সঙ্গে সঙ্গে সংকাজ, দয়া, দান, সত্যবাঁদতা ও 
সদগবণের অন্ঠান. পাঁবিন্ুতা প্রভৃতি সদগৃণের অনুশীলন করা প্রয়োজন (অপাসুনভে” 
বহ-কয়ানে, দয়া দানে, সাচে, শোচয়ে )। 


আত্মপরীক্ষা, মিতষ্/ রিতা, সামান্য সয়, অক্তদর্যপ্টি প্রভাঁতর প্রয়োজন আছে? একথা 
অশোক বাঁয়াছেন। আঁহংসা ছিল অশোকের ধর্মের মূলনীতি । পরধর্মের প্রাত 
উর শ্রদ্ধা প্রদর্শন, বিভিন্ন ধর্মবিলদ্বীদের মধ্যে সমবায় ও সহযোগ 
প্রীতির বৃ.খর তান পক্ষপাতী ছিলেন। অপরের ধর্মের উপর 
আঘাত হানলে নিজধর্মের উন্নাতর স্থলে অবনাতি ঘঁিবে, একথা তিনি বালিয়াছেন। 
তান সর্বধর্মের সার অর্থাৎ সকল ধর্মের শ্রেষ্ঠ নীতগুীলর বহুল প্রচার ও বাম্ধর 
( ধম্মানুসাতি, ধন্মবৃদ্ধি) জন্য সচেষ্ট ছিলেন। এজন্য তান পরধর্ম সম্পকে 
সমালোচনা না-করা, অপরাপর ধর্ম সম্পকে" জ্ঞানলাভ করা প্রভাীতর নিদেশ 
দয়াছিলেন। এইভাবে তিন সমসামারক বহ্‌ ধর্ম-সমস্যার সমাধান করিয়াছিলেন ॥ 
[তান নিজেও 'বাঁভল্ন ধমবিলম্বীদগকে নানাপ্রকার দানে তুণ্ট কারতেন। বরাবর 
পর্বতের গৃহাগীল তিনি আজাীবিক সম্প্রদায়, দান করিয়াছিলেন । 


অশোকের ধম্রচার (11155107875 80115160169 01 4801:8 ) 8 সম্রাটের পক্ষে 
ধর্মপ্রচারক হওয়া সহজসাধ্য নহে । রাজক্ষমতার সহিত ধর্মপ্রচারকদের দায়ত্ব 'মালিত 
বররন হইলে স্বভাবতই তরবারির প্রাধান্য ঘটে। রোমান সম্রাট 
ধ্প্রচার | কনস্টানটাইন, পাঁবন্ন রোমান সম্রাট( 7015 70208 707079:01 ) 
শার্লেম্যান-এর দস্টাম্ত এ-বিষয়ে উল্লেখ করা যাইতে পারে । কিন্তু 

মৌধ সম্রাট অশোক ছিলেন রাজ । তাঁহার ধম্্রচারে সামরিক শাল্তর প্রয়োগ ব 


১৪০ ভারতের ইতিহাসকথা 


প্রয়োজন ছিল না। পশুশান্তকে দমন করিয়া মানবতার প্রাধান্য হ্থাপনই ছিল এই 
ধর্মপ্রচারের মূল উদ্দেশ্য । 


অশোক ধর্মপ্রচারের জন্য নানাবিধ পম্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন । সাধারণ 
মানুষের মনে ধমনি-রাগ নৃন্টি কারবার উদ্দেশ্যে অশোক জ্বয়ং 

অোককদত্ঘাদ. নানাপ্রকার অলৌকক দৃশ্য (হস্তী দশনা, বিমান দশনা, 
৬ অগিথস্ডানি ) দেখাইতেন । যে-সকল সমাজ অর্থাৎ সংঘের উদ্দেশ্য 
ছিল পশুশিকার ও অন্যর্‌প 'হংসাত্মক কাষাঁদি, সেগৃলি তিনি 

নিষিদ্ধ করিয়া তৎস্থলে ধর্ম-সমাজ চ্থাপন করিয়াছিলেন । স্ব্রীলোকেরা অর্থহীন যে- 
ৃ সকল মঙ্গলান্‌ষ্ঠান করিতেন, সেগুলির পাঁরবর্তে ধর্মমঙ্গলের 
খর সমাজ, ধন বারা, প্রবর্তন করা হইয়াছিল । পর্বে রাজপত্রুষগণ 'বিহার-বাত্রা অর্থাৎ 
আমোদ-প্রমোদের জন্য (70015 01 101988979 ) নানাস্থানে গমন 

কারতেন। অশোক বিহার-যাত্রার পাঁরবতে ধর্মযাত্রার প্রবর্তন করিলেন। ধর্মম্থান 
অশোকের ধ্যাত. পাঁরভমণ, ধর্ম প্রচার প্রভীতি ধর্মযাত্রার উদ্দেশ্য 'ছিল। অশোক 
স্বয়ং বুদ্ধের জম্মস্থানে এবং তাঁহার জীবনের সাহত জাঁড়ত 'বাঁভন্ব 

স্থানে ধর্মযান্রায় 'গিয়াছিলেন এবং সে-সকল স্থানে নানাপ্রকার দান-দাক্ষণার ব্যবস্থা 
ৃ কারয়াছিলেন। বৃণ্ধের জম্মস্থানে 'তিনি একাঁট স্ম2তিন্তন্ত স্থাপন 
এরপর করিয়াছলেন । ধর্মপ্রচার ও ধর্মের অনশখলনের প্রবৃত্তি জম্মাইবার 
| জন্য অশোক সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে ধির্মমহামান্্ নামক 

এ্রক শ্রেণীর কর্মচারী 'নিষন্ত কারয়াছলেন । ধর্মপ্রচারের জন্য তান ধর্মীলাঁপ উৎকীণ- 
করাইয়াছলেন, ধমস্তষ্ত স্থাপন কাঁরয়াছিলেন এবং ধর্মশ্রবণের 

টিপি ব্যবস্থা কারয়াছিলেন। পথের পা্বে তান বটবৃক্ষ রোপণ, 
টাঁকংসালর স্খপন কপ-থনন, সরাইখানা ও দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন কাযা মানুষ 
ও পশুর সাষধা কাঁরয়া 'দিয়াছলেন। তৃতীয় 'শিলালিপিতে 

অশোক বাঁলয়াছলেন যে, 'তান রাজৃক, ঘৃত ধা যুস্ত ও প্রাদেশিকদের তিন এবং পাঁচ 
(নাকি এল বাতির ভাত দেশ-পারকমায় বাহির হইয়া তাহাদের রাজকীয় 
রাজা পাড়ের কর্তব্য ভিন্ন ধমেপিদেশও গান করিবার আদেশ দিয়াছেন । বৌদ্ধ- 
সংঘ যাহাতে 'বনষ্ট না হইতে পারে, সে-বিষয়ে অশোক অত্যন্ত 

মনোযোগী ছিলেন। যৌম্ধমতাবলদ্বীদের মধ্যে 'পরস্পর-বিরোধা দলের সৃষ্টি হইলে 
অশোক পাটলিপূত্র নগরে তৃতীয় বোম্ধসঙ্গীতি আহবান 

হুতার যোন্বসীত,  কাঁরয়াছিলেন। এই সভার সভাপাঁত ছিলেন মেগর্গোলপনত। 
প্রেরণ এই সভার সম্ধাম্ত সারনাথ স্তভাঁলাঁপতে উৎকীণ“ করা হইয়াছিল। 
এই সভা বিভিন্ন দেশে ধর্মপ্রচারক প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়াছিল । 
কাশ্মীর ও গাম্ধারে মজ্জরশ্তিক নামক ধর্মপ্রচারককে প্রেরণ করা হইয়াছিল । ইহা 
ভন্ন, মহারাক্ষত নামে একজন ধর্মপ্রচারক সখীরয়া, মিশর, কাইরাঁন, ম্যাসিডনিয়া, 
ইপাইরাস্‌ প্রভৃতি গ্রীকদেশে প্রোরত হইয়্াছিলেন। হিমালয়ের পার্বত্য দেশগ্ালতে-_ 
নেপাল প্রভতিতে গিয়াছিলেন মাঁজ্জম। ধর্মরাক্ষত নামে একজন ধবন (গ্রীক) 


মোর্ধ সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন ব 


ধর্ম প্রচারককে প্রত্যন্ত নৃপাঁতদের রাজ্যে প্রেরণ করা হইয়াছিল। মহাধর্মরাক্ষতকে 
মহারাণ্টে মহাদেবকে মাঁহষমণ্ডলে অথাৎ মহাঁশরে, উত্তর-কানাড়ায় রক্ষিতকে, সংবর্ণ- 
মহারাক্ষত, ধর্মরাক্ষত, ভুমি অথাৎ রদ্ষদেশ ও উহার দক্ষিণ-পূর্ব অগ্চলে সোণ ও উত্তর 
মহাধ্মরাক্ষত, মহাদেব, নামে দুইজন ধর্মপ্রচারককে এবং মহেন্দ্র ও সম্ঘমতাকে সিংহলে 
রাক্ষত, সোপ, উত্ত্*  ধর্মপ্রচারের জন্য প্রেরণ করা হইয়াছিল। দিংহলের রাজা [তসা 
মহেল্ত ও সক্ঘামা সম্রাট অশোকের 'মন্ত্র ছিলেন এবং তাঁহারই ইচ্ছাক্রমে মহেশ্দ্র ও 
সঞ্ঘামশ্লার নেতৃত্বে একদল ধর্ম-প্রচারক ীসংহলে গমন করিয়াছিলেন । জে. কে. স্যাণ্ডার্স 

(এ. দু 98800909) নামে একজন খ্যাতনামা ইংরেজ এীতিহাসিকের 
রদ মতে অশোকের ধমপ্রচারকগণ পৃথিবীর হাতহাসে সবাপেক্ষা 
হি আঁধক কৃণ্টিমূলক প্রভাব-বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহারা 
ধর্মপ্রচারের 'সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতা ও কীণ্ট ভারতের বাহিরে বস্তার কাঁরয়াছলেন। 
অশোকের আমলে মৌর্য ভাস্কষ" ও চ্ছাপত্য-রাঁত 'সিংহলে অশোকের ধর্মদ্‌ত মহেশ 
কর্তৃক প্রবার্তত হইয়া?ছল। 


অশোক তাঁহার নিজের জীবনের কার্যকলাপ, উল্লত ধরনের ধর্মনীতি পালন ও 
প্রবর্তন বিদেশে কর্মদৃত প্রেরণ প্রভৃতির ছারা একাট চ্ছানীর় ধর্মকে জগদ-ধর্মে 
, পাঁরণত কারিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টার ফলেই বোদ্ধ- 

রা জশদধমে ধর্ম ভারতের সীমা আঁতক্রম করিয়া অপরাপর দেশে বিস্তারলাভ 
কারয়াছিল। বোদ্ধধমের উৎপাতিচ্থান ভারতবর্ষে আজ বোদ্ধ- 

ধর্মের প্রাধান্য না থাকিলেও জগতের এক বিশাল লোকসংখ্যা বুদ্ধের শরণাগত ॥. 
ইহাতে রাজ্জার্ধ অশোকের দান অপারমেয । 


জশোকের র্রাঙ্গযশাসন (১00017718686807) ০1 49018 ) $ নম্র অশোকের 
আমলে মৌর্য-শাসনব্যবস্থা স্বৈ নাম্তক ছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু অশোকের 
ভাবী দান রাজ-কর্তব্যের আদর্শ, প্রজাসাধারণের প্রাত তাঁহার 'পিতৃসুলভ 
দায়ত্ববোধ এবং সবোপার মাম্ত্রপারষদের সংখ্যাগারষ্ঠের 
মতের প্রাত তাঁহার শ্রদ্ধাশঈলতা তাহার শাসনকে সর্ব তোভাবে প্রজাহিতৈষা কারয় 
তুঁলয়াছিল। 


শাসনব্যবস্থার মূল কাঠামো চন্দ্রগৃপ্ত মৌর্ষের আমলে যেরূপ ছিল (চন্দ্রগপ্রের 
প্রদেশগনাঁল £ উত্তরা-. শাসনব্যবস্থা দুষস্টব্য ) উহার কোন বিশেষ পাঁরষর্তন অশোকের; 


পধ, দাক্ষণাপথ, আমলে সংঘাঁটত হয় নাই . উত্তরাপথ, দাক্ষণাপথ, অবস্তী, প্রাচ্য 
অবল্তণ, প্রাচ্য ও ও কাঁলঙ্গ এই কয়াট প্রদেশ তাহার সাম্রাজাভুন্ত ছিল। প্রদেশগুলির 
সানি শাসনকতাঁদের প্রাদোশক' বলা হইত। যবন তুষাস্ক অশোকের 


কালে সোরান্ট্রের প্রাদেশিক ছিলেন। “উপরাজ' নামে এক শ্রেণীর সহকারা রাজা 
প্রাদোশক, উপরাজ, অশোকের আমলে ছিলেন বাঁলয়া মূনে করা হয়। উপরাজ ভিন্ন 
যুবরাজ; মাঁ্পপারদ যুবরাজ অগ্রামাত্য বা প্রধানমন্ত্রীর সহায়তাও তিনি গ্রহণ করিতেন 
বাঁলয়া মনে হয়। মাম্্পারষদের সংখ্যাগীরষ্ঠদের মতামতের উপযনন্ত মুল্য অশোক, 


১৪২ ভারতের ইতিহাসকথা 


শর্দতেন এবং এজন্য তান প্রাতিবেদকগণকে মাম্নপরিষদের সংখ্যাগারিষ্ঠের মতামত 
'তাঁহাকে অনতিবিলম্বে জানাইবার আদেশ দয়া ছলেন। 


অশোকের অন:শাসনসঘ্‌হে তিনশ্রেণীর রাজবমণচারার উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা £ 

রাজ:ক, ধৃত ও মহামান্ন । রাজ.কগণকে অশোক কয়েক লক্ষাধক (40925 1)700790 

61058900+ ) প্রজাবগের শাসনভার 'দিয়াছিলেন। প্রজাবর্গের 

রাকা যুত মহ+, সাংসারিক ও নোতক উন্নাতসাধনই 'ছিল রাজ.কদের দাঁয়স্ব। 

মহামার় এ এ 

আধুনিক কালের জেলা ম্যাঁজস্ট্রেটের দায়িত্বের সাহত রাজ;কদের 

পায়িত্ব তুলনা করা যাইতে পারে । যৃতগণ রাজকীয় সম্পান্ত রক্ষণাবেক্ষণ, রাজস্ব-আদায় 

ও ব্যয় এবং 'হিসাবরক্ষার দায়ত্বপ্রাপ্ত ছিলেন । মহামান্রগণ 'বাঁভন্ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 

কর্মচারী ?ছলেন। রাজযাভিষেকের চতুর্দশ বৎসরে অশোক 'ধম“মহামান্র” নামে এক 

সি লোাতরর শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ করিয়াছিলেন । ইহাদের কাজ ছিল 

ধর্মনুশীলন ও ধর্মবাদ্ধর সহায়তা করা। সর্বজাতি ও সব্বশ্রেণীর 

'লোকের মধ্যে অশোক ধর্মমহামান্ত নিয়োগ কারয়াছিলেন। স্বজাতির তত্বাবধানের 

জন্য স্ত্রী-অধ্যক্ষ-মহামান্র নামে কমণচারীর উল্লেখ পাওয়া যায় । 

59558 [বিচার ব্যাপারে 'তাঁন দণ্ড-সমতা ও ব্যবহার-সমতা প্রবত'ন করিয়া- 
ব্যবছারস্লমত। 

র [ছিলেন এবং মত্তযুদণ্ডাদেশ-প্রাপ্ত ব্যন্তদিগকে প্রাণভিক্ষার জন্য 


তন দিনের অবকাশ দানের ব্যবস্থা কারয়াছিলেন। 


পৌরশাসনের ভার ছিল “নগর-ব্যবহারিক' নামক কর্মচারীর উপর । পদমধাদার 

চর দিক 'দয়া তান মন্ত্রী বা মহামান্রদের পরাঁয়ভুন্ত ছিলেন। 

অশোক প্রাতবেদক নামে বাতধিহদের উপর অত্যাধক নিভর 

'কারতেন। . প্রজাবর্গের অবস্থা সম্পর্কে জানাইবার জন্য তাঁহারা যে-কোন সময়ে, 

রি যে-কোন হ্ছানে এমন কি অম্তঃপূরেও অশোকের সাঁহত সাক্ষাৎ 

কারতে পারতেন ॥। অশোক তাঁহাঁদগকে এই স্বাধীনতা দান 

করিয়াছিলেন, কারণ প্রজার কাজে 'তানি স্থান-কালের বিচার করিতেন না।* 'ব্রজভূমিক' 

চার নামে একজন রাজকর্মচারীর উল্লেখ অশোকের ।শলালাপতে 

(এ 217) পাওয়া যায় । কৃপ-খনন, বৃক্ষরোপণ, ওযাঁধ-রোপণ 
প্রভীত জ্রলকল্যাণকর কার্ষের ভার ব্রজভুমকের উপর দেওয়া ছিল। 


আঁবাঁজত-অস্ত অথাৎ সীমান্তবতাঁ রাজ্যের যেগ্ীল মৌধ সম্রাট কর্তৃক বিজিত 
হয় নাই, সেগুলির উপজাতিদের প্রাতও অশোক উদার নীঁত 


অবলম্ধন কারয়াছিলেন। 


অশোক প্রাতি তিন বৎসর ও পাঁচ বৎসর অস্তর প্রাদেশিক, রাজ্‌ক, ষূত, মহামান্র 


প্বাক ও প্রীতি রাজকর্মচারীদের দেশের 'বাঁভন অংশ পারক্রমণে 
পঞ্চবা্ধক পাররমণ  (অনুসংযান) প্রেরণ কারতেন। এ সময়ে তাঁহারা নিজ 'নজ 


'আঁবাঁজত-অন্ত 
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কর্তব্যকর্ম ভিন্ন ধর্মপ্রচারের কাজ কাঁরতেন। বিচারের নামে কোনপ্রকার অন্যায় বা 
অত্যাচার সংঘাঁটত হইতেছে কিনা, এবিষয়ে লক্ষ্য রাখাও মহামাত্রদের দায়িত্ব ছিল। 


প্রাদোশক শাসন প্রাদোশক শাসনব্যবস্থা কেন্দ্রীয় শাসনব্যবদ্ছার অনুরূপ 
কেন্রীয় শাসনের ছিল। প্রাদেশিক কর্মচারিবর্গকেও রাজ্য-পারক্রমণে বাহির হইতে 
অনংরপ হইত। 

অশোকের শাসনব্যবস্থার মূল উদ্দেশ 'ছিল প্রজাবর্গের ইহ-জাগাতিক ও নোতক 
উন্নাত সাধন করা । বলা বাহুলাঃ রাজকতঁব্যের এইরূপ ব্যাপকতা প্রাচীনকালে কেন 
আধুনিক কালেও পাঁরিলাক্ষিত হয় না। 


ইাঁতহাসে অশোকের স্থান (71906 01 490108 111 ছ119107 ) £ মানৃষ ও শাসক 
গহসাবে অশোক প:1থবীর সর্বকালের রাজগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন আঁধকার করিয়া 
রাহয়াছেন। 'বাভন্ন দেশ ও জাতির রাজগণের সাঁহত তুলনায় সকলেই একবাক্যে 
চির রি অশোকের তত স্বীকার করিয়াছেন। এইচ, জ ওয়েলস: বলেন, 
সহস্র সহস্র ন:পাঁত যাঁহারা ইতিহাসের প্ঠায় 'ভিড় কাররয়া আছেন 
'তাঁহাদের মধ্যে একমান্র সম্রাট অশোকের নামই তারকার ন্যায় গোরবোন্জবল ।”* 
অশোকের চারঘ্রে নানা বৌশন্ট্ের এক অভূতপূর্ব সংমশ্রণ অনেকেই লক্ষ্য 
কাঁরয়াছেন। 'তাঁন ছিলেন এক 'দ্বিজয়ী 'যাঁন বিজয়ের কালে ভাষাতে 'বিজয়ের পথ 
ত্যাগ কাঁরয়াছিলেন। তান ছিলেন একজন খাঁষ এবং রাজার সংমশ্রণ, এক 
রাজনোতিক অনন্য প্রাতভাশালী ব্যান্ত 'যাঁন তাঁহার মানবতার মাধামে মান:ষকে 
দোঁখয়াছিলেন। 
ভ্রনহিতকর কার্যের মোট পাঁরমাপের দ্বারা যাঁদ রাজা বা সম্লাটের শ্রেস্ঠত্ব নির্ণয় 
করা হয়, তাহা হইলে অশোকের কাষাঁদি অপরাপর রাজগণের 
আদর্শ ও কারের তুলনায় যে সহস্র গুণ আধক 'ছিল, তাহা দ্যাঁকার কারতেই হইবে । 
কেবলমান্ন ম.. ধর কথায়-ই নহেঃ বাস্তব ক্ষেত্রেও অশোক রাজ- 
কর্তবোর শ্রেণ্ঠ আদশ" অনুসরণ কারয়াছিলেন। স্বীয় নীতি ও আদর্শকে তিনি নিজ 
জশবনে বণে" বণে কার্করা করিয়া তুলিয়াছিলেন। 
সমাট অশোক নিজেই ছিলেন মূর্ত বিপ্লব । কাঁলঙ্গ-য-খ্ধের মমম্তিকতা তাহার 
অন্তরে যে 'িস্লব আঁনয়াছিল তাহার প্রভাব অশোকের অভ্যন্তরীণ ও পররাম্ট্র- 
নগাঁতিতে প্রাতফলিত হইয়াছিল। তাঁহার অস্তরের বিপ্লব রাজ- 
তা কত“ব্যের এক নূতন আদর্শের সুষ্টি করিয়া রাজতন্ত্রের ই'তহাসে 
লগত পাঁরবর্তন এক বিপ্লবের সূচনা কাতিষাছিল। তান মোর্ধ সম্সাট-সুলভ 
মনোবৃত্তি লইয়া ?সংহাসনে আরোহণ কাঁরয়াছিলেন। আমোদ- 
প্রমোঘ, শিকার, যণ্ধাবগ্রহ, রাজকীয় আড়ম্বর তান স্বভাবতই ভালবাসিতেন 
ক ০4৯01505% 006 (608 01 01300381005 01109877063 01 17001081019 (1080 07050. (105 ০০10310105 
01 1018019) 01161: 108159169 ৪114 28010050658 820 56162101065 80৫ 10591 1018100655965 8100 
005 11006, 055 108175 01 /8088. $11069 8210. 9171069, 81171096 81006 83 ৪ 9087. 0101 
৬0188 (0 78081) 1318 108106 19 80111 10010018160, (০0109) 11060 2100 ০৮৩ 115018, (10081 
81088 160 1১13 ৫000106, 01696155605 08010101001 1013 £16200698, 1101৩ 11106 1060 


0110158) 1189 10600015 (0083 1108) 108৬৩ 13৩80. 013৩. 1080069 91 (30090800106 
4217805108870, 13. 0. ড/6115: 776 0%11182 ০1 215107)7 0, 402. 


১৪৪ ভারতের ইতিহাসকথা 


এইরূপ সাম্রাজ্যবাদী সম্রাটের পক্ষে অহিংসা-নাঁতি অবলম্বন করিয়া জনহিতকর 

কার্ষে সমগ্র জাীঁধন উৎসর্গ করা রাজতম্বের ইতিহাসে যেমন 
৪৫৯০ অভূতপূর্ব তেমানি বিস্ময়কর । কাঁলঙ্গ যুদ্ধের রন্তপাত মন্রের 
পারিনা ন্যার অশোকের অন্তরকে সম্পূর্ণভাবে পাঁরবাঁতত কারিয়। 

দয়াছিল। 'দাঁঞ্বজয়ী, সাম্রাজ্লোলপ অশোকের যেন মৃত্যু 
বাটরা রাজজার্য অশোকের জম্ম হইয়াছিল । কাঁলক্গ বৃদ্ধ মৌর্য সম্রাট অশোকের পর্ব 

পরিচয়ের উপর যবাঁনকা টানয়া দয়া নব পাঁরচয়ে অশোককে 
০০৮৮ প্রকাশ কাঁরয়াছিল। অশোকের জীবনের এই পাঁরবর্তন শুধু 
ব্যান্তগত জীবনের পারিবর্তন নয়ঃ ইহা ভারতের জাতীয় জীবনের 
ও ইতিহাসের এক বিরাট পাব্রবর্তন | 


সাম্রাজ্যের অভ্যম্তরীণ ক্ষেত্রে এই পাঁরবর্তন শাসনতন্তের সংস্কার, প্রজাবর্গের 
সুখ-সূবিধা বৃদ্ধিতে পরিলক্ষিত হয়। প্রজ্জাদের পার্থিব উন্নতিবিধানের জন্য 
অঞ্ডতরণদ কাধ'বলাপ অশোক নানাবিধ পম্থা অবলম্বন. কারলেন। রাস্তার পাশে 
কুপখনন, বক্ষরোপণ, সরাইখানা স্থাপন প্রভীত পশু ও মানুষের 
উভয়েরই উপকারার্ধে করা হইল । মানুষ ও পশুর চাকৎসার জন্য অশোক দুই 
প্রকারের দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিলেন । প্রাতবেদকগণকে রাজ্যের সকল স্থান 
হইতে সংবাদ সংগ্রহ কারয়া সকল সময় সকল অবস্থায় সম্রাট অশোককে জানাইবার 
আদেশ দেওয়া হইয়াছল। 
অশোক রাজপদকে এব উপভোগ ও নিজ ম্যার্থসাদ্ধর উপায় বাঁলয়া মনে 
করিতেন না। 'তাঁন ইহাকে জনসেবার বিরাট সুযোগ বাঁলয়া বিবেচনা করিতেন। 
প্রজ্জাবর্গের গিতসাধনে- এমন কি মানুষ মান্রেরই হিতসাধনে 'তাঁন রাজক্ষমতা প্রয়োগ 
জাত কোন কারতেন। তান ঘোষণা করিয়াছিলেন, “সব মানসে পজা মমা” 
| -সকল মানুষই আমার সন্তান । মানুষ মান্রেরইঃ এমন ক, জীব 
মান্রেরইে কল্যাণসাধন 'ছিল তাঁহার জীবনের ব্রত। তান গনজেকে প্রজাবর্গের 'ানকট 
খণন মনে কারতেন এবং 'দবারান্ত তাহাদের উল্নাতিসাধনের কথা 'চিন্তা কারা এবং 
তাহাদের জন্য শ্রম কাঁরয়া এই ধাণের ভার লাঘব কারবার চেষ্টা কারতেন। ইহজগতে 
প্রজাবর্গের সৃখ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য তিনি শাসনব্যস্থার কতক পরিবর্তন সাধন 
কাঁরয়াছলেন। 
পারলোৌকিক উন্নাতাবধানের জন্য অশোক 'নজ প্রজাবর্+ এমন কি, 'বদেশীয়দেরও 
ধর্মভাবাপন্ন করতে চাঁহয়াছিলেন। এজন্য তিনি রাজ্যের সীমান্তে তাঁহার ধর্মীলাঁপ 
উত্বধর্ণ করাইয়া রাঁখন্নাছিলেন। ধর্মনমাজ, ধর্মযান্রা, ধর্ম মঙ্গল, ধর্মবিজয় প্রভৃতি 
[তাঁন উৎস্মাহত করিতেন, অপর পক্ষে 'বিহার-যান্রা, 'দিপ্বজয় প্রভাতি 'নাষ্ধ 
টিনা িতি। কারয়া 'দিয়াছিলেন ৷ জনসাধারণের আধ্যাঁত্বক উন্নাতর জন্য তানি 
লগ - ধর্মমহামান্র নামে এক শ্রেণশর কর্মচারণী নিয়োগ করিয়াছিলেন । 
আঁহংসা গছল তাঁহার মূলমন্ত্র এবং জীবমান্রই যে পাব, একথা 
গতাঁন ঘোষণা কারয়াছিলেন | জ্ঞাতীয় জীবনের প্রাত স্তরে অশোকের পরধর্মসাহফ-তা। 


মোঁষ" সান্তাহ্োর উত্থান ও পতন ১৪৬ 


আঁহংসা ও মৈরীর বাণ”র প্রভাব বিস্তারলাভ কাঁরয়াছিল । [বাভিত্ ধর্মের লোকদের 
নয ও ভ্রাতৃভাব প্রভাত মানবতার মূলনপাতর উপর 
রা রি প্রভা অশোক খরুত্ধ আরোপ 
পররাণ্ট্র ক্ষেত্রে অশোকের মহান নীতি ও মানবতার আঘশ* সম্পূর্ণছাষে প্রকাশ 
পাইস্াছল। ঘাঁপ্বন্রয় ত্যাগ কারিয়া অশোক ধর্মীবজয়ের পন্থা অবজদ্যন ফারয্লাছিলেন 
ধরব এবং সাম্য, মৈত্রী ও শ্রাতৃভাবের মাধ্যমে গ্রীক ও তাল রাজ্যগ্যাল 
ও 1সংহলের সাহত প্রাঁতিপূর্ণ' সম্বন্ধ চ্ছাপনে লমথ' হইম্লাছিলেন । 
শাম্তি, মৈত্রী ও আহংসার বাণশ তান পররাস্দেও প্রচাব্র কারয়াছিলেন। 

“সব মুনিসে পজা মমা'_ সকল মানুষই আমার সম্তান, অশোকের এই টীন্ত 
রাজ.কর্তব্যের এক নূতন এবং মহান আদর্শ চ্ছাপন কারয়াছল লম্ফেছ নাই। 
পৃথিবীর অপর কোন রাজা এইব্‌প আদর” পালন কাঁরয়া চলা ঘরের কথা, অইরুপ 
ভিিিযি আদর্শের কষ্পনাও করেন নাই ॥। অন্টাঘশ শতাম্ণীর ইওরোপায় 
নিদশর ইতিহাসে প্রচ্ছাহিতৈযা স্ষৈরতন্ম্রের (79098019708 70980982900 ) 

উদ্ভব দেখা যায় । 'কিম্তু আন্গ হইতে প্রায় আড়াই ছাজাস্র বৎসর 
পূর্ষে ভারত-সনতরট অশোক প্রজাহতৈষণার শ্রেষ্ঠ দস্টাস্ত স্াথয়া 'গয়াছেন ॥ মৌর্ষ 
সম্্রট-সুলভ জীবনযাপন ত্যাগ কারিয়া 'তাঁন পথের ধৃলিতে নাময়া আসিয়া জনসেবান 
আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন । কাহারো কাহারো মতে জশোক লমসাময়িক ধ্যান- 
ধারণার উধের্ উঠিয়া গিয়াছিলেন॥ কিম্তু রামলা থাপারের মতে এই ধারখা সম্পূর্ণ 
ভুল। বস্তুত অশোকের মহত্বের এবখ প্রাতভার সর্ধপ্রধান প্রমাণই ছিল ছাঁহার 
সমসামায়ক কালের মানুষকে বৃবিবারু অনন্যসাধারণ ক্ষমতা । | 
পৃথযার হীতহাসে বৃহৎ বহেখ সাম্রাজ্যের উত্ধান-পতনের ঘ-্টাম্তের অন্ডাৰ নাই। 
বহু বিশাল সাম্রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া ধূলিতে বিলীন হইয়া গিয়াছে, বহু গ্বর্ণ- 
রসি 1সংহাসন কালের 'ির্মম আঘাতে 'নিশ্চিহু হইয়াছে । বহু ষ্পার্ধত 
স্বৈরাচারুশর রাজদস্ভ ধুলায় লুশ্ঠিত হইয়াছে ॥ 1কিম্তু ব্ভারত- 
সম্রাট অশোক জ্ঞানের রত্বরাজ্িতে ষে ভান্ডার পূর্ণ কারয়া ির়াছিলেন, ভাহা পরচ্পর- 
অসাহফ, বৃদ্ধ-বিক্ষুত্ধ, [হংসাপরায়ণ পৃথিবীকে তিনি আঁহংসা, মৈ্? সোই্বাতৃত্ব 
নিউিহ বারা রতি সর সাহফৃতার পম্থা প্রদর্শন কাঁরয়া 'িয়াছেন। তাহার প্রদর্শিত 
৭*. পন্থাই আধুনিক ভারতে গাম্ধীজাীর রাজনৈতিক, ধর্মনোতিক এবং 
মানাবক জীবনাদশে চরম আভব্যন্তি লাভ কাঁরয়াছিল। ধর্মের ক্ষেত্রে চরম সাঁহফ্‌তা, 
পররাণ্টর ক্ষেত্রে ভ্রাতৃত্ববোধ ও পারস্পারক শ্রদ্ধাবোধ, মানুষের প্রাত রাজনোতিক এবং 
সামাঁজক ক্ষেত্রে সাম্যের নাতি অনুসরথ জ্যাধীন ভারতের আদর্শরূপে অনুসৃত 
হইতেছে । তান বে পথের ইঙ্গিত রাখয়া গিয়াছেন, একমান্ত উহার অনুসরণেই 
বন্তষান অজগতের শাম্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা সম্ভব । ্ 
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২৪৬ ভারতের হীতহাসকথা 


সাহত তুলনা করা হইয়া থাকে। সাম্রাজ্যের কতৃতির 'দিক দিয়া কনস্টানটাইনং ও 
অশোক তুলনীয় হইলেও ধর্মপ্রচারক 'হিসাষে এই দুইয়ের মধ্যে যথেন্ট পার্থক্য 
রাহয়াছে। রোমান সাম্রাজ্যে যখন প্রীন্টধর্ম-প্রচার রোধ করা অসম্ভব হইয়াছিল, তখনই 
কনস্টান্টাইন্‌ এই ধর্মের পৃণ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন। অপর 
৯৬ পক্ষে অশোক নিজ্ব চেষ্টায় সামান্য একটি স্থানীয় ধর্মকে জগৃধমে 
পাঁরণত করিয়াছিলেন। কনঞ্টানটাইনের শ্রীন্টধর্ম-প্রীতর পশ্চাতে 
রাজনোতক উদ্দেশ্য নাহত ছিল। এঁ সময় প্ৰীষ্টধর্মের 'বিরোধতা কারয়া রোমান 
সামরাঙ্কে টিকাইয়া রাখা সম্ভব ছিল না। কম্তু অশোক রাজনোতিক বা অপর কোন 
উদ্দেশ্য সিম্ধির জন্য বৌদ্ধধর্মের পণ্ঠপোষকতা করেন নাই। জনকল্যাণই 'ছিল 
তাঁহার একমার উদ্দেশ্য । শ্রীষ্টধ্মের পৃষ্ঠপোষকতা (করিতে গিয়া অপরাপর 
ধমাবিলম্যীদের বিরুদ্ধে কনস্টানটাইন্‌ অস্ত্র ধারণ কাঁরয়াছিলেন, 'কম্তু অশোকের 
ক্ষেপ্লে সাহফ্‌তা ও সৌহার্দ্যর মাধমে ঝোম্ধধর্ম প্রচারলাভ ক'রিয়াছিল। সুতরাং 
নিরপেক্ষ (বিচারে সম্রাট অশোকের সাহত সম্রাট কনংশ্টানটাইন:কে তুজনা করা চলেনা । 
ভাঁহার ধর্ম প্রচারের জন্য প্রেরিত দৃতগণ 'বাভন্র দেশে এক গভীর সাংস্কীতিক 
প্রভাবও 'ব্তার কাঁরতে সমথ" হইয়াছিলেন। জনৈক ইওরোপণয় লেখক মন্তব্য 
কারয়াছেন যে, অশোক ধরমদৌত্যের মাধ্যমে সাংক্কীতক 'দক দিয়া পৃথিবশর 
ইীতহাসে এক শান্তশালণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন ।* 
পাঁধপ রোমান সম্াট শালেম্যানের সাম্রাজ্যের বিশালতা সম্াট অশোকের সাম্রাজ্যের 
[বশালতার সাঁহত তুলনা করা যাইতে পারে বটে 'কিদ্তু শার্লে- 
শৃপ ম্যানের অপর ধমে-রর প্রাত সাহফুতা, অ-্রীন্টানদেক প্রাত দনর্মম 
অত্যাচার, বলপূর্বক প্রীন্টউরর্মে দীক্ষিত বরা প্রভৃতি অশোকের 
নিকট নীতাঁবরুষ্থ ছিল। | 
ভারত-ইীতহাসের রাজগণের মধ্যে অশোক ও আকবরের নাম সর্ধপ্রথম উল্লেখষোগ্য 
সন্দেহ নাই, কিম্তু এই দুইয়ের মধ্যে সাঘশ্য অপেক্ষা বৈসাদশ্যই আঁধিক। একটি যুদ্ধের 
মমিশ্তিকতা অশোকের মনের সম্পূর্ণ পাঁরবর্তন সাধন করিয়াছল, কিদ্তু আকবর 
ভথবা শার্লেম্যান বহু যুদ্ধ জয় কারয়া অসংখ্য লোকের মৃত্যুর কারণ হইয়াছিলেন। 
আকধর পাঁবন্ত রোমান লম্মাট শার্লেম্যানের ন্যায় যুষ্ধের দ্বারা 
উপপি্কী রাজ্য জয় কাঁরয়াছিলেন। 'কিশ্তু সম্রাট অশোক ধরমীবজয়ের মাধ্যমে 
ও 1বদেশশয় রাজগণের মনোরাজ্য জয় কাঁরয়াছলেন। উভয়েই 
সৃশাসক ও পরধর্মসাহফ; ছিলেন বটে, কিন্তু অশোক বৌদ্ধধর্ম প্রচারে সম্পূর্ণ সাফল্য- 
লাভ কাঁরতে পারিয়াঁছলেন, কিন্তু আকবর “দীন-ইলাহণ' নামে নূতন ধর্ম প্রধর্তন কারতে 
[গিয়া অকৃতকার্' হইয়াছিলেন। উভয়েই ভারত-ইতিহাসে অমর হইয়া রাহিয়াছেন 
বটে তথাপি জনকল্যাণের আদর্শ ও মোট কাধাঁদির দিক হইতে বিচার কাঁরলে 
অশোককেই ভারতের, এমন কি পাঁথবীীর শ্রেম্ঠ সম্মাট বাঁলয়া স্বীকার কারক হইযে। 
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মৌর্য সাম্রাজ্যের উত্যান ও পতন ১৪৭ 


_.. মৌর্য শাসনের প্রকৃতি (৪6576 01 076 1890 40007701868605 ) ই 
ভারতীয় শাসনতম্মের ইতিহাসে মৌয শাসনব্যবস্থা এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা 
চি টিতে , করিয়াছল। শাসনের নিপৃণতা, আমলা শ্রেণীর কর্মকূশলতা, 
নিপৃণতা, আমলা রাম্ট্রকর্তব্যের স:ষ্ঠু বণ্টন-ব্যবস্থা প্রভাতির ।দক দিয়া বিচার 
শ্রেণীর কর্মকংশলতা, কাঁরলে মৌর্য শাসনপদ্ধাতকে যে-কোন আধানক শাসনব্যবচ্থার 
ক বোর সন্ঠ, সাঁহত তুলনায় এক শ্রেম্ঠ স্থান দান কাঁরতে হইফে, বলা বাহূল্য। 
ডন্তর স্মথ্‌-এর মতে মৌর্য শাসনব্যবচ্থা আবুল ফজল বার্ণত 
মুঘল সম্রাট আকবরের শাসনব্যবস্থাকেও' হার মানাইয়াছে। শ্রণ্টের জগ্মের পূর্ষে 
চতুর্থ ও তৃতাঁয় শতকে এত উন্নত ধরনের শাসনব্যবস্থার দঙ্টাম্ত আমাদের বিস্ময়ের 
সৃষ্টি করে। এই' 'বস্ময়-উৎপাদনকারী শাসনব্যবস্থার স্ধরূপ কি 'ছিল-_এরই প্রশ্ন 
স্বভাবতই মনে জাগিবে । 
ভন্বর স্মথ্‌ ও তাঁহার অনুগামী এীতহাসকদের মতে মৌর্য শাসনব্যবস্থা ছিল 
“স্বেরাচারী" ॥ এই স্বৈরাচার একমান্র ব্রাঙ্গণ শ্রেণীর প্রভাবে যতাকাণৎ 1নয়াম্ত ছল । 
এই মতবাদের সমর্থনে ডন্তর স্মিথ বলেন যে, মোর্ রাজগণ 
চাঁরপ্রকার ক্ষমতার আঁধকারী 'ছিলেন। যথা ঃ প্রধান 'বচারক, 
উ্বরাচারণ প্রধান সেনাপাঁত, প্রধান পুরোহত ও প্রধান আইনপ্রণেতা | 
শাসনকাধষে'র প্রাতি স্তরে মৌর্য সম্রাটের ব্যস্তিত্ব প্রাতফাঁলত 
হইত । গপ্তচরের সাহায্যে মৌর্য সম্রাটগণ সাম্রাজ্যের সবশীবধ সংবাদ গ্রহণ করিতেন 
এবং নজ ক্ষমতা যাহাতে ব্যাহত না হয় সেই ব্যবস্থা অবলম্বন কাঁরতেন। মৌর্য 
আমলে দণ্ডাবাধ ছিল অত্যন্ত কঠোর । অপরাধীকে অমান:ষক দৈহিক অত্যাচার 
ভার [সখের যতি. সহ্য কাঁরতে হইত। স্বীকারোন্তি আদায়ের জন্য অপরাধাঁকে 
[নষতিন করা হইত । গ্রীক এতিহাপসিকগণের বর্ণনায় মৌর্য 
দণ্ডাঁষধির কঠোরতার উল্লেখ রাহয়াছে। তাঁহাদের মতে মৌর্য 'সম্রাটগণ কঠোর 
দশ্ডাঁবাধর সাহায্যে রাজস্ব আশায় ও রাজ-আদেশ কাকর করিতেন। এই সকল 
ভথ্যের উপর 1নভ'র করিয়া ডস্তর স্মিথ মোর্য শাসনকে “সীমাহীন স্ৈরাচার 
( 011201680 9০5০৫:৪০স ) বাঁলয়া আঁভাহত করিয়াছেন । একমান্ন ব্রাহ্মণ শ্রেণী এই 
ঈ্বরাচারের অধীন ছিলেন না। মাম্বপারষদ ও মন্ত্রিগণের পরামর্শ লইয়া মৌর্য 
সম্াটগণ শাসন পাঁরচালনা কাঁরতেন বটে, 'কিন্তু সম্রাটের কাধকলাপ 'নিয়ম্ণের ক্ষমতা 
তাঁহাদের ছল না। 
মৌর্য শাসনব্যক্থার সব দিক যাঁদ আমরা 'নিরপেক্ষভাষে বিচার কাঁরয়া দোঁখ, 
তাহা হইলে মৌষ"-শাসন মম্পকে ডঙ্র স্মিথের মতযাদ আমাদের 
এ পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হইবে না। প্রকৃতপক্ষে মৌয" সম্রাটদের 
কার্যকলাপ ও ক্ষমতা “পুরাণ প্রকীতি' অথাৎ প্রাচীন রীত-নগতি, 
মাণ্মিপারষদ, মহামান্ত্রগণ ও সম্রাটদের প্রজাহতৈষণার দ্বারা বহৃল পাঁরমাণে নিয়াম্মিত 
হইত। 
মৌর্য সম্াটগণ ছিলেন ধরর্ম-প্রধর্তক" সৃতরাং আইন-্প্রণয়ন ব্যাপারেও যাহাতে 
অধম" না হইতে পারে, সেশধষয়ে মৌর্য সম্াটগণ যে সতর্ক থাঁকতেন তাহা অনুমান 


ভর স্মিথের মতে 


১৪৮ ভারতের হীতহাসকথা 


করা যায়। রাজার অনুশাসন ধা আদেশ-ই ছিল আইন। ধর্ম-প্রবর্ক হিসাবে 
আইন-প্রণয়ন করিতে 'গয়া মৌষ' সম্রাটগণ «পুরাণ প্রকৃতি' 


হতিনাতির,. অর্থাৎ প্রাচীন রাঁভ-নীতির বিরদ্ধে অবশ্যই যাইতে পারতেন 


নন না। সৃতরাং আইন-প্রণয়ন-ব্যাপারে তাঁহাদের 'নিরঙ্কুশ ক্ষমতা 
থাকলেও কার্ধক্ষেত্রে তাঁহারা প্রচলিত রীতি-নপাঁতি এবং নৌতকতা 
উপেক্ষা কাঁরয়া চলিতে পারিতেন না। 


আইনত মৌর্ সম্রাটগণ যুদ্ধ, সাম্ধ ও সৈন্য-পাঁরচালনার ব্যাপারে চড়াষ্ত ক্ষমতার 
আঁধকারী ছিলেন, কিম্তু মৌর্য শাসনব্যবস্থায় “সেনাপাতি' 

৮০ নামে সেনাধিভাগের সযেচ্চি করম্মচারশর সাহভ আলোচনাকরমে 
রদ সকল বিষয়ে তাঁহারা অগ্রসর হইতেন, এইরূপ প্রমাণ আছে। 


বলা বাহ্‌ল্যঃ চ্‌ড়াশ্ত মতামত দেওয়ার ক্ষমতা একমান্ 
রাজারই 'ছিল। 


পুরোহিত, 'বাঁভল বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, মন্ত্রী প্রভাতি সম্রাট কর্তৃক নিষাস্ত 
হইতেন, কম্তু দায়ত্বপালনে তাঁহারা জনস্যার্থের দ্যারা 
১৪০৪৪ পাঁরচাঁলত হইবেন, এইরূপ নির্দেশ স্বয়ং সম্রাট তাহাদিগকে 
প্রধান দার দিতেন। অশোকের কলিঙ্গ শিলালাঁপ এবিষয়ে উল্লেখ করা 
যাইতে পারে। সম্রাট মাম্্পারষদের সহিত যোগাযোগ রাথিতেন 
এবং সম্রাট অশোক এই পাঁরষদের আঁধকাংশ সদস্যের মতামত জানবার জন্য উদগ্রীব 
থাকিতেন। এইজন্য তানি প্রাতিবেদকদিগকে সংখ্যার্গারষ্ঠের মন্ত অনাতধিলম্ষে 
তাঁহাকে জানাইযার আদেশ 'দিয়াছিলেন। আইনগত কোন বাধ্য- 
সকপ বাধকতা না থাঁকিলেও সাধারণত মাম্্রপরিষদের সংখ্যার্গারষ্ঠের 
র্যশীলতা মতামত সম্রাট মানয়া চলিতেন। কো'টিল্যের ন্যায় ক্ষমতাশালশ 
মন্ত্রীর মতামত অথবা তাঁহার উপাচ্ছাততে গৃহীত মান্্র- 
পাঁরবদের সংখ্যাগ্গারচ্ঠের মতামত চন্দ্রগ্প্তড অবহেলা কাঁরতে পারিভেন বালয়া মনে 
হর না। 
1বিচার-ীবভাগেও সততা, ন্যায়পরায়ণতা, কর্মদক্ষতা ও 'বচারবৃদ্ধিসম্পন্ন 
কর্মচারীদিগকে নিষন্ত করা হইত। গ্রীক দূত মেগাস্থিনিসের বর্ণনা হইতে আমরা 
জানতে পারি যে, চন্দ্ুগৃস্ত ব্যন্তগত সুখ-পুীবধা উপেক্ষা করিয়াও 'বিচারপ্রার্থাদের 
বিচার সম্প্ষ করিতেন । অশোকের আমলে বিচারকার্ষে কোন- 
রি প্রকার অবহেলা যাহাতে না হইতে পারে, সে-ষিষয়ে সর দৃষ্টি 
রাখবার ভার ধর্মমহামান্রদের উপর দেওয়া হইয়াছিল । রাজা ও 
প্রজার মধ্যে কোন মামলা-মোকদ্দমায় রাজার স্বপক্ষে অন্যায়ভাষে 'বিচার-নিষ্পাত্তির 
কোন দণ্টান্ত মৌর্যযূগে পাওয়া যায় না। ইংলণ্ডের রাজার ন্যায় মৌর্য সম্ভাটগণও 
ছিলেন 'বচার-ক্ষমতার উৎসস্বরূপ  ( ঘ98109910-0)980 ০0 0086109 )। কিচ্তু 
ইংলশ্ডের টিউডর ও স্টুয়ার্ট রাজগণের ন্যায় রাজার নিজ স্যাথসাম্ধর জন্য বিচারালর 
স্থাপন ও ব্যবহারের দ-্টাম্ত মৌর্য আমলে পাওয়া যায় না। 


মৌর্য সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন ১৪৪ 


কোঁটিল্যা ও এ্যাঁরিয়ানের মতে মৌর্য সাম্নাজোযের অধীনে স্বায়তখাসিত উপজাতি 

বাস কারত। ইহা ভি, অর্থনোতিক, রাজনৌতক ও সামারক 

পক ্বায়তশাসিত প্রাতন্ঠানও ছিল। এই সকল তথ্য হইতে আমরা 

অভুতপ:ব' সানশ্রণ  প্পন্টই বুবিতে পারি ষে, মৌর্য সাম্রাজ্য একক আঁধনায়কত্ধ ও 
চবায়ত্ুশাসনের এক অভূতপূর্ব সধামশ্রণ ছিল । 


মৌর্য শাসনব্যবঙ্থার মূলনপাত ছিল জনকল্যাণসাধন। মেগাস্থানসের বর্ণনা 
হইতেও ইহা আমরা বাঁঝতে পার । মৌর্য শাসনব্যবস্থা একক আঁধনায়কত্ব হইলেও 
চিট নর 'উহা অপ্রতিহত বা সীমাহীন স্বৈরাচার ছল, তাহা বলা চলে না। 
মাম্লপারষদ, মহামাম্ভ্রগণ, প্রাচীন রাীতি-নধীত, সেনাপাঁতিঃ ভান- 
কল্যাণের ইচ্ছা মৌর্য-শাসন নিয়াম্রত কারয়াছিল। সম্রাট অশোকের আমলে এই 
প্রজাহিতৈষণা বহুগৃণে ঘাদ্ধ পাইয়াছিল। 
মৌর্য সম্সাটগ্ণ গ্রণতাম্তিক পদ্ধাততে জনসাধারণের প্রাতানাধগণকে শাননকাষে 
অংশ দান করেন নাই বটে, 'কিম্তু গ্রামের স্বায়ত্ুশাসনব্যবস্থা, প্রজাতাশ্ত্িক উপজাতিদের 
নিজস্ব শাসনব্যবস্থাধীনে থাকিবার অনমাত প্রভাতি মৌ শাসনকে জনমতগ্রাহ্য 
কারয়া তুলিয়াছিল, বলা বাহূল্য। মোর্য শাসনের 'পতসুলভ 
নিনারিকরিতা দাঁয়ত্ববোধ জনসাধারণকে মৌর্য শাসনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল 
কারয়াছিল। উনাবংশ শতাধ্দীর ইওরোপণয় “প্রজাহিতৈষা স্বৈরাচার (39006৮০1978 
19982০08909. ) অপেক্ষা মৌ শাসন বহন্গন্ণে বেশী প্রজ্জাহতৈষাঁ ছিল, বলা বাহ্‌ল্য। 
সম্রাট অশোকের আমলে এই প্রজাহিতৈষণার আদর্শ চরমে পেশীছয়াছিল। 
মোর্য শিল্পকলা ও দ্থাপত্য (190758 4১:% ৪120 /9701016566519 ) & মৌর্য 
আমলে শিল্পকলা ও স্থাপত্যের উতকর্ষ সাঁধত হইয়াঁছল; সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই । 
মেগাস্থানস, স্ট্যাবো ও এ্যারয়ানের বিবরণ হইতে রাজপ্রাসাদের যে বর্ণনা পাওয়া 
যায় এবং কয়েকশত বৎসর পরে ফা-হিয়েন মৌর্য সম্রাটদের প্রাসাদ দোখয়া যে বিস্ময় 
প্রকাশ কাঁরয়াছিলেন তাহা হইতে মৌষ" স্থাপত্য-গশঙ্প যে যথেন্ট উন্নত ধরনের ছিল, 
ইহা আমরা নিঃসন্দেহে মনে কাঁরতে পারি । মেগাঁস্থানসের বর্ণনা হইতে জানা যায়, 
নদশ এবং সমদ্রতীরের শহর-নগরের ঘর-বাড়শ কাঠ 'দিয়া 'নমাঁণ করা হইত। দেশের 
সা রি অভ্যন্তরে ইটের ব্যবহার প্রচলিত ছিল । ওয়াডেল ও স্পীনার-এর 
প্রত্বতাত্বক খননকার্ষেরর ফলে প্রাচীন পাটালপনন্্ নগরের ধৰংসা- 
বশেষ হইতে মৌর্য বাজপ্রাসাদের কতকাংশ আবদ্কৃত হইয়াছে । এই ধ্বংসাবশেষ 
দচ্টে মনে হয় যে, চদ্দ্রগুপ্তের আমলের মূল প্রাসাদের কছু কিছ পাঁরবর্তন ও 
পারব্ধন ধিস্দুসার ও অশোকের আমলে সাধিত হইয়াছল । প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ 
হইতে যে স্তম্ভযুত্ত কক্ষাট আবিদ্কৃত হইয়াছে, উহার নিমাণ-কৌশল দেখিয়া অনেকে 
মনে করেন ষে, উহা অশোকের আমলেই 'নার্মত হইয়াছিল। স্থাপত্য-শিজ্গের 
অপরাপর নিদর্শন অশোক এবং দশরথ কর্তৃক আজীবিক সম্প্রদায়ের জন্য 'নাঙ্গত 
গৃহাগ্বালতে দোখতে পাওয়া যায় । পাথরের পাহাড় কাটিয়া এই সকল গহা নিমাণ 
-করা হইয়াছল, কষ্তু সেগ্যালর দেওয়ালগান্ত কাচের ন্যায় মসংণ ছিল। 


১৫০ ভারতের ইতিহাসকথা 


ভাক্কর্যশীশজ্পের মধ্যে স্তম্ভ ও স্তন্ভশশর্ষের সিংহ; যাঁড় প্রভাতি পশহমযার্ত ও 
ভাক্কর্য-শিজ্প অপরাপর আলম্কারক কারুকার্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ধোৌলির 
: খোঁদত হাতীর বিশাল মূততও এ-বষয়ে উল্লেখযোগ্য | 
স্তম্ভ ও স্তম্ভশীর্য নিমাঁণে ভাস্কর্য-শিজ্পের উন্নাতির পারচয় পাওয়া যায়। 
স্তম্ভশীর্ষের পশমূর্তির নিখত গড়ন এবং সেগুলির মসৃণতা 
৬ স্ত্ভশার্ধের ভাস্ক্-শিল্পের চমৎকার নিদর্শন সন্দেহ নাই। বারাখসণর 
নিকটবতাঁ সারনাথের স্তম্ভ অশোকের আমলের ভাস্কর্য-শিজ্পের 
শ্রেষ্ঠত্ব গ্রমাণ করে। সারনাথের জ্তম্ভশীর্ষের সিংহমূর্তিগ্াল এ বুশের শিজ্পীদের 
অনুপাতজ্ঞান ও 'শি্প-কৌশলের সাক্ষ্য বহন করিতেছে ।* একখস্ড পাথর হইতে 
৪০-&০ ফিট উচ্চ স্তম্ভ নীচ হইতে উপর 'দকে ক্রমশ সর; করিয়া অবশেষে পশ্‌ূম্যার্ততে 
সমাপ্ত করা শি্প-কৌশলের অপূর্ব নিদর্শন সন্দেহ নাই । স্তম্ভগাপ্রের মসখতাও 
আমাদের 1বস্মর উৎপাদন করে। সম্ভবত চুনারের পাথর-খাঁন হইতে এই সকল স্তম্ভ 
প্রস্তুত কাঁরয়া 'বাভল্ন স্থানে প্রেরত হইয়াছিল। এইরূপ িশালাকাতি স্তন্ভগ্লিকে 
একস্থান হইতে অপর স্থানে প্রেরণের প্রয়োজনীয় যাশ্তিক (17081661778 ) কৌশলও 
ধনশ্চযয়ই সে-কালে জানা 'ছিল। 
কাহনী-কিংবদম্তী হইতে জানা যায় যে, সম্রাট অশোক মোট ৮৪ হাজার স্তুপ 


সাঁচী স্তপে ণনমাণ করাইয়াছিলেন। এগুলির মধ্যে সাঁচী-স্তূপ অন্যতম 


শ্রেষ্ঠ হসাবে আজও 'টাকয়া আছে । 
পার্টালিপূত্রুনগর ও অপরাপর স্থানে প্রাপ্ত ধ্বংসাবশেষ হইতে কতকগ্যাল বার 
প্রস্তরমাতি' আকারের পাথরের মার্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে । এগুলি মোর্ষ 


যুগে 'নার্মত হইয়াছিল বাঁলয়া মাশাল, চন্দ; ক্রামরিশং 

( (87801 ) প্রভৃতি পণ্ডিত মনে করেন ।*' 
উপার-উন্ত আলোচনা হইতে মৌর্য যৃগে ভাস্কর্য ও স্থাপতা- 
স্নান কৌশল যে যথেষ্ট উন্নাতিলাভ কাঁরয়াছল, তাহা নিঃসন্দেহে বলা 

যাইতে পারে । 

মৌর্য যুগ অপেক্ষা পূর্বেকার শিজ্প নিদর্শন পার্খাম-এ প্রাপ্ত পাথরের মনর্তির 
সাহত মোর্য যুগের ভাস্কর্ষের তুলনা কারলে এবিষয়ে মোর্ষ 
সিন যুগে কতদূর উন্নতি ঘটিয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা 
যায়। মৌর্য যুগে এই উত্নাতির মূলে পারাঁসক ও গ্রীক প্রভাব 
পারলাঁক্ষত হয়।&% সারনাথের জ্তম্ভ নিমাঁণে পরিকজ্পনা সম্পূণ' ভারতীয় হইলেও 
উহার মসণতা পারাঁসক শিল্পীদের শিষ্প-কৌশলের পাঁরচায়ক । অশোকের শিল্পিগণ 
ক “নু 001] ০১601000010 1০ 0100 11 805 00010115 21) 63810001601 2001610% 81017098 
80921796016 50106110101 6৮60 60081 €0 0088 ০68001001] 1070 01 810, 0101) 98০০5851011 
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মোর্ধ সাম্রাজ্যের উখান ও পতন ১৫৯ 


পারাসক শিষ্পীদের নিকট হইতে এ-বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন । সায়নাথেক 
স্তম্ভশীর্ষে প্রাক ভাপ্কর্ষের প্রভাব রহিয়াছে ঘালরা মনে করা হয়।* 
অশোকের পয্রঘতর মোর্ঘ রাজগণথ ( 95666899078 0? £90185 )হ অশোকের 
মৃত্যুর পর ভারতীয় ইতিহাসের এক অস্ধকারময় যুগের সডনা হইয়াছিল ॥ ব্যতিত 
ও কর্মক্ষমতা দিক 'দিয়া অশোকের উত্তরাধকারিগণ মৌধ' সাম্রাজ্য রক্ষান্র অযোগ্য 
টিয়ার ছিলেন । অশোকের. পুত্রদের সংখ্যা ও নাম সম্পর্কে বাভিে 
টি সুত্রে বাব বর্ণনা পাওয়া যায় । অশোকের শিলালাঁপ ছইছে 
আঁনশ্চভা ' একমান্, তিবর-এর নাম পাওয়া যায়। বায়পৃরাণ, মাহস্যপহল্লাণ, 
বিষুপুরাণে ভীল্লা্খত অশোকের উত্তর্রাধকারীদের নাছ একন্সে 
যাগ কারলে নিম্নাঁলাখত তালিকা প্রস্তুত হইবে £ দশরথ, সম্প্রাতি, কাজ ঘূহদুখ, 
শ্ভধন্, শালীশ্‌ক | বোদ্ধগ্রপ্থ 'দিব্যাদানে পুষ্যমিত্ত নামে অপর একজন উত্তরা" 
1ধিকারীর উল্লেখ পাওয়া ধায় । কজহণ জলৌক নামক অপর একজনের উল্লেখ 
কঁরয়াছেন। এ্রমতাবগ্থায় অশোকের পরত" রাজ্জগণের রাজত্বকালের দমমানুকর 
স্থির করা সম্ভব নহে। প্রাচীন সাহিতো সান্নষ্ট কাহিনী-কিংবদন্তীন্তে মহেক্দ্ 
কৃণাল ও জলৌক-_এই তিনজনকে অশোকের পূত্রদের মধ্যে প্রধান বাঁলিয়া উল্লেখ করা 
হইয়াছে । 
শোকের পোষ্ট দশরথ যে মোর সিংহাসনে আহোরণ কারয়াছিলেন দে-িবয়ে 
রানে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই, কারণ তাঁহার রাজন্যকালের 
দশরথ [তনাট 'লাপ নাগাজ্ন পর্যতগ্হার দেওয়ালগাপ্তরে আবক্কত 
হইয়াছে । 
ৃ পুরাণ ও বাণভট্ট-রচিত হর্যচাঁরত হইতে জানিতে পাল্লা যার 
রন যে বৃহদ্রথ ছিলেন মোর্যবংশের সর্বশেষ সম্রাট । হীন নিজ 
| সেনাপতি পৃষ্যমি্ন কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন । আনুদ্বানিক 
১৮৭ শ্রীম্টপূর্বাণ্দে বৃহদ্রথের মতত্যু হইয়াছিল। 
মৌষ শাসনের অবসান আকস্মিকভাবে ঘটে নাই । কল হণের 'রাজতয়মহ্ির্শী” হইতে 
জানা যার যে, অশোকের পূত্র জলৌক কাঙ্মীরে স্বাধীন রাজা হিসাবে রাজত্ব কাঁরিতেন 
এবং 'তাঁন কনৌজ পর্যশ্ত নিজ রাজ্য বস্তার করিল্লাছিলেন। 


পগয়াছিজ। এইভাঘে বিশাল মৌর্য সাম্লাজা যখন ছিম্বভিন্ন হইয়া পাঁড়তোঁছল, খন 
?বদেশীয় আক্রমণ পতনোম্মুখ সাম্রাজ্যের উপর শেষ আঘাত হানিয়া উহাকে ধংস 
করিয়াছিল। 

মৌর্য জাজলে সঙ্গা্, অথ-নশীতি, শিল্প ও সংস্কৃতি (9০৩1665 1০007 ৪ 
870 0016076 81506 116 7890789 ) ৪ মেগাস্থানস তথা গ্রণকফ লেখক, 
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১৫২ ভারতের ইতিহাসকথা 


৪কাটিল্যের অর্থশাশ্ম এবং অশোকের শিলালাঁপি ছইতে মৌর্যযুগ সম্পর্কে এক সম্পূর্ণ 
মো হুখের মাজ, ইতিহাস জানা সম্ভব ছুইয়াছে। জনসাধারণের জবনযান্রাঃ 
অর্থনীতি প্রভাত, তাহাদের আচার-আচরণ, শ্রেণীবিভাগ অথ“নোতক জীবন, শিজ্প 
সম্পর্কে ভথের উত্ম নব কিছুরই বিবরণ আমরা পাইয়াছি। 


নেশ্াম্থানিস বাঁলয়াছেন যে, ভারতবাসী প্রচুয় পারমাণ ভোগ্য সামগ্রী ব্যবহার কানু 
উসচ্ছিন াধনবন্তা& বলিয়া তাহাদের দেহের কাঠামো অপরাপর দেশের লোক অপেক্ষা 
সাবলানতা ও খাও সাধারণত দ্র ছিল । দেশে জষি হইতে যাহা কিছু সাধারণত 
অপরাপর বাছা. উৎপাদন করা যায়, তাহা সবই মৌষ' যুগে উৎপন্ন ছইভ। থাদ্য- 
পয শস্য ভিন্ন নানাপ্রকার কজলও খন উৎপন্ন হইত । জাঁমর উবন্সা 
পাত অভ্যাধক থাকার উৎপন্ন খাদ্যের প্রাচ্য ছিল । ফলে ভারতবাসী ঘুভক্ষ কাহাফ 
বঙ্গে জানিত না। কম্তু অপরাপর এীতহাঁসিক তথ্য হইতে সে-যুগে দুভ'ক্ষ সম্পূর্ণ 
টতনাজত অজানা ছিল? একথা ভূল প্রমাণিত হয় । মেগাস্থিনিসের ভারত 
বান ত্যাগের কয়েক বৎসরের মধ্য এক ছ্বারণ দভক্ষ দেখা 'ঘিয়াছিল। 
প্রান্ত বারখা যাহা হউক, সে-বৃগে লোকের খাদ্যের অভাব 'ছিল না বলা যাইতে 
পারে॥। যুদ্ধের কালেও কৃষিকার্য ব্যাহত হইত না। কৃষকগণকে 
গাঁধত এবং সেহেতু অবধ্য বাঁলয়া মনে করা হইত। কীষর উন্লাতর অবশ্যম্ভাবী ফল 
হিসাষে সমাজেত্র সর্যাঁধক সংখাক লোকই কৃষিজীবী ছিল । 


মোর্ধ বে শহরেরও অভাব ছিল না। অনেকেই শহরের জীবনযান্রার সৃহোগ 
গ্রহখ করিবার উদ্দেশ্যে সেখানে বসবাস করিত ॥। মৌর্য যুগে মোট কভ সংখ্যক শহর 
ছিল, সে-ববয়ে অবশ্য ঠিক কিছু বলা যার না। এ্যারিয়ান উল্লেখ কারয়াছেন ষে, 
মোর্য ষৃগে শহর-নগরের সংখ্যা এত বেশি ছিল যে, ভাহার সংখ্যা 'নিণয় ঘরা সম্ভব 
নহে। মেগাস্থানস অবশ্য এ-বিষয়ে কিছ উল্লেখ করেন নাই । ভবে দাগয় ঘা 
নদীতীরের শহরগ্যলি কাণ্ঠ ঘারা তৈয়ার করা হইত, কিশ্তু যেখানে প্লাবনের আশম্কা 
শহরের প্রার্ম . থাকিত না, সেখানের শহয়-নগ্রযপে কাদা বা ইট ব্যবহার করা হুইত। 
তক্ষার্শলা, উজ্জ্বায়নী, পাটালপন, কোশাম্বা, পধ্স্ভ্রনগর প্রীত 
ছিল তখনকার প্রাসদ্থ নগর ॥। জশীবনের নিরাপতা হইল, অথনৈতিক উন্নয়নের প্রধান 
শর্ত ॥ মৌর্য যুগে জনসাধারণের জীষনের নিয়াপতা পূর্ণমান্্ায় বজায় ছিল। ফলে 
সম্তোহদূরখ জীব জনসাধারণের আর্থক অবস্থা অত্যন্ত সম-ম্ধ ছিল । অর্থনোতক 
সম্তুষ্টি থাকার ফলে চুরি, ডাকাতি গ্রকপ্রকার অজ্ঞানাই ছিল। 
সেই সম বহু জাতি ও অস্তর্ধ তর জাতির পায়চয় পাওয়া যায়। উচ্চবর্ণের লোকেদের 
চতুরাশ্রমেন্ন বাবতীর বর্তবা পালন কাঁরতে হইত বাঁলয়া কৌটঙ্যের অর্থশাচ্ছে 
ভাল্লাথত আছে। 
মেগান্ছিনিস ভীল্লাখত সাতাঁট জাতির কথা সে-বৃগের ভারতাঁয়দের “জাতি' সম্প্ে 
মেগাচ্ঘানসের সাতাঁট তাঁহার ভ্রাণ্ত ধারণার ফল ছিল, ধলা বাহুল্য । তাঁহার বার্ণত 
জাতির উদ্লেখ সাতাঁট শ্রেণণ ছিল সমাহ্ধের লোকেদের পেশাগত বিভাগ ॥ সেই 
্রন্তিছে ক সময়কার 'বাভিব পেশা বা বৃতির মধ্যে সরকারণী কর্মচারী পদ, 


মোর্য সাম্রাজ্য উত্থান ও পতন ১৪৩ 


₹সনাবাহনী, নোবাহিন"র 'বাঁভল্ন পদ, নোষাণিজ্য, পরিবহনের কাজ, যুম্ধাস্ত ?নমার্ণ, 
বান বাত বা পেশ; অলৎকার নিমাণ, বয়নাশল্প এবং আরও নানাপ্রকার শিজ্প ছিল 
উল্লেখযোগ্য । কীঁষকার্য ছিল সর্বাঁধক ব্যাপক বাত্তি। পশুপালন, 
পশয-পক্ষী শিকান্স প্রভাতও বৃত্ত হিসাষে চালু 'ছিল। শহর-নগরের সন্তু 
পাঁরচালনার জন্য এক-একটি পর্যদ 'ছিল। সামীরক কাৰষ' 
৮৩০ পাঁরচালনার জনা একটি পর্যদ ছিল।॥ দেশের লোকের অবস্থা, 
মুল লক্ষ সৃবিধা-অসৃবিধা সম্পকে সর্ধদা সংবাদ সংগ্রহের জন্য অশোক 
' ধ্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন। অশোকের আমলে প্রজাবগের 
এঁহিক মহলের সঙ্গে সঙ্গে পারলোকিক মঙ্গলসাধনের উদ্দেশ্যে ধর্মমহামান্র নামে এক 
শ্রেণীর কর্মছ্রারী নিয়োগ করা হইয়াছিল । 
খনিশিজ্পের মধ্যে সোনা, রূপা, তামা, লোহা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । সৈম্ধৰ 
লবণের খাঁন তখন দেশের লবণের চাহিদা বহুলাংশে 1মটাইত। খাঁন মাত্রেই 
বাড শিল্প সরকারের মালিকানাধীন ছিল । 'নিয়ারকাসের (9৪25১০9 
1ববরণ হইতে জানা যায় যে, সে-ষুগে স্তীলোকেরা 'বদ্যার্জন 
করিতেন এবং দর্শনশাদ্নের আলোচনা কারতেন। একাধক ববাহ প্রথা তখন চাল 
1ছিল। গ্রণক লেখকদের রচনা হইতে জানা যায় যে, স্বামীর মত্যুর পর গ্তী সহমৃতা 
হইতেন। মৃতদেহ দাহ করা হইত। কোন কোন ক্ষেত্রে শকুন ছারা খাওয়ানো হইত ।* 
মৌর্য ষৃগে প্থাপত্যাশল্পের যথেন্ট উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। কাচ্ঠানার্ত 
পাটলিপনত্র শহর দোঁথয়া গ্রীক লেখক হীলয়ান (49185 ) লিঁখয়াছেন যে, পারাঁসক 
সাম্রাজ্যের রাজধানণ সৃসা (9০৪৯) বা একবাটানা (78০১৪০০৪) সেই তুলনায় কিছুই 
রি? নহে। স্বাভাঁধকভাবেই বলা যাইতে পারে যেঃ মৌর্য বৃগে 
দ্থাপত্যশিজ্প যথেন্ট উন্নত হইয়াছিল । অশোক স্থাপত্যশিজ্পে 
পাথরের ব্যবহার চাল্‌ করেন। তাঁহার স্তম্ভ ও সিংহের প্রাতকাত-শীর্যক স্তম্ভ 
আজও আমাদের বস্ময় উৎপাদন করে; মৌর্য শিজ্প ও স্থাপত্য সম্পর্কে বিশ্দ 
আলোচনা পৃযেই করা হইয়াছে । 


ধম" | ধর্মের দিক দিয়া সেই যুগে ব্রাস্ছণ্য ধর্ম ভিন্ন জৈনধর্ন ও 
বৌদ্ধধর্মের প্রচলন ছিল ॥ সম্রাট অশোকের আমলে বৌদ্ধধর্মের 
ব্যাপক বিস্তৃত ঘাঁটয়াছিল। 
মোর্য সাম্রাছ্যের পতনের কারণ ( 080865 ০1 06 700জ121) 01 0১৩ 15০2 
10175) £ উতান ও পতন প্রকাতির নিয়ম । কোঁটিলয ও চন্দ্ুগুপ্তের চেল্টায় ছে 
বিশাল মৌব' সাম্রাজ্য গাঁড়য়া উঠিয়াছিল এবং সম্পাট অশোকের মানবতা, নৌতিকতা ও 
বি প্রজাহতৈষণার বাহা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন কারয়াছিল, সেই মোর্ধ 
টি সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রেও এই প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিল না। 
অশোকের মৃত্যুর মান্র পন্ডাশ বৎসরের মধ্যেই মৌর্য সাম্রাজ্য 
খাঁলসাধ হইয়া গেল। 


» এ 17190) 67 12012, 24100861 £৫৬8:055, 0, 57. 


১৪৪ ভারতের ইতিহাসকথা 


মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের কারণ খ'জতে গিয়াকোন কোন পন্ডিত- যেমন পাশ্ডত 
হরপ্রসাদ শাস্লী_ ত্রাক্ষণশ্রেণীর অসম্তান্ট-প্রস্ত-প্রাতীক্রয়ার মতবাদ উদ্ভাবন 
করিয়াছেন । তাঁহাদের মতে ক্ষান্রয় রাজা অশোকের পক্ষে পশবলি প্রন্ভাত ভ্রাহ্ছণ্য 
ধর্মান্্ঠান নিষিদ্ঘকরণ রাক্ষণঘ্রেণীর অসম্ত্যাত্টর কারণ হইয়াছিল । অশোকের 
বাবহার-সমতা ও দণ্ড-সমতা প্রবর্তনের ঘলে ব্রাঙ্মণশ্রেণণর প্রাত যে 'বশেধ ব্যবহারের 
রীত প্রচলিত ছিল, তাহা পারত্যন্ত হইয়াছিল । তদপরি অশোকের বৌম্ধধর্মানূরাগ 
এবং তাঁহার উত্তরাধিকারীদের জৈনধমনিরাগ মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিরক্ষা শান্ত হাস 
করিয়াছিল । এই নব কারণে ব্রাহ্মণ পুষ্যমন্রের নেতৃত্বে মৌর্য বংশের পতন লংঘাঁটত 
হইয়াছিল । কম্তু ভষ্টর রায়চৌধুরী প্রমুখ আধীনক 
রান এীতহাঁসকগণ ব্রাক্গণশ্রেণীর প্রতীক্রয়ার মতবাদ অস্বীকার 
মতবাদ পস্বশকত ফারিয়াছেন, কারণ অশোক ব্রাঙ্থণদের প্রাত নিজে যেমন শ্রদ্ধাশীল 
ছিলেন, তেমান প্রজাবর্গকে ব্রাহ্মণদের প্রাত শ্রদ্ধাশীল হইতে 
উপদেশ দ্রিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন, পৃষ্যামত্র ত্রাঙ্গণ ছিলেন বটে, কিম্তু ভ্রাস্ছণ্য ধর্মের 
নেতা হিসাবে তিনি বৃহদ্রথকে হত্যা করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন বলিয়া ঘনে হয় না। 
পুষ্যমিন্র মৌর্য সম্রাটের সেনাপপাত ছিলেন । সামারক বাহিনাই ছিল তাহাপ্প শান্তর 
উৎস, ব্রাহ্মণশ্রেণীর সাহাব্য নহে। 
অশোকের ধর্মীবজয়-নখাত মৌষ সাম্রাঙ্জের সামারক শান্ত ক্ষণ কারা উহার পতন 
ঘটাইয়াছিল বাঁলন্না অনেকে মনে করেন ॥। অত্যাধক ধর্মপরায়ণতা, “ভেরী-ঘোষে'র 
রর হা ধর্ম-ঘোষে'র প্রবর্তন, পন্তর-প্রপৌন্রদের নুতন বিজয় না 
9 সঙ্গারক কারবার উপদেশ দান প্রভৃতির সমণ্টিগত ফল 1ৃহসাবে মৌর্ষ 
_.. সাম্রাজোর ষে সামরিক দুর্বলতা ঘাটয়াছিল, সেই কান্বখেই উহার 
পতন আঁনবাষ" হইয়া উঠিয়াছিল। এই মতে আপাতদৃষ্টিতে যান্তযুত্ত বালয়া মনে 
হওয়া স্বাভাবিক । কিম্তু ইহাই মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের একমান্র কারণ বলা যার 
চির না। কেবলমাত্র সামারক শান্ত বজায় রাখলেই যাঁদ সাম্রাজ্যের 
পতন রোধ করা সম্ভব হইত, তাহা হইলে শাঁভশালী যহু 
সাম্রাজ্যের পতন ঘাঁটত না। প্রকৃতপক্ষে কতকগৃণীল অভ্যন্তরীণ কারণে যখন 
সাম্াজোর (ভাত দূুর্যল হইয়া যায়, তখন উহার পতন অবশ্যভাবী হইয়া উঠে 
মোর সাম্রাজোর পতনের অভ্যন্তরীণ কারণসমূহের মধ্যে অশোকের ঘৃত্যন্র পর 
সাম্রাজ্যের ব্যবচ্ছেদ অনেকাংশে দায়ণ ছিল। এঁক্যবম্ধ এক-কোঁচ্জুক শ্বাসনের 
পর যখন সাম্রাজ্যের পৃবরশ দশরথের অধীনে এবং 
পশ্চমাংশ কুণালের অধানে চলিয়া গেল তখন স্বভাবতই মোর্ধ 
সান্রাজ্যের পূর্বেকার এক্যবণ্ধ সুসংহত শান্ত আর রাহল না। সাম্রাজ্যের এই 
ব্যবচ্ছেদ প্রশাসনের সংগঠনকেও ধা গবভন্ত কারয়া দিল । রাজকর্মচারিবম্দ দুই 
অংশে 'বিভন্ত হইয়া গেল। চন্দ্রগৃপ্ত, 'শ্দূসার ও অশোফেরর আমলে কেন্দ্রীয় 
সরকারের পরিদর্শনের অধীনে থাঁকয়া সমগ্র প্রশাসানক ব্যবস্থায় যে খঁক্য এবং 
সামঞ্জস্য বজায় ছিল তাহা বিনষ্ট হইল। সাম্রাজ্য ব্যবচ্ছেদের ফলে পবাংশে 
পাটলিপূত্র নগরণী সংযনন্ত ছিল বাঁলরা শাসন ব্যাপারে পযাঁধশের অনেকটা সৃবিধা 


গ্রে )৪ বারঘস্ছেদ 


মৌর্য সাম্রাজ্যের উখান ও পতন ১৫ 


হইয়াছিল। পক্ষান্তরে পশ্চিমাংশের রাজধানী তক্ষশীলাকে সাম্রাজ্য উপযোগণ 
৫ প্রশাসনিক কেন্দ্রে পাঁরণত কাঁরয়া তুলতে গিয়া সেই সমক্চে 
কারবার অক্ষমতা. উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে যে গ্রীক আক্রমণ শর হইয়াছিল উহার 
1বরৃদ্ধে প্রয়োজনায় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গাঁড়য়া তোলা সম্ভব হইজ 
না। গ্রীকদের আক্রমণ সেই হেতু মৌর্য সাম্রাজ্য ধ্বংসের অন্যতম গূরুত্বপণ" কারণ 
হইয়া দাঁড়াইল ।* 
মৌ সান্ত্রাজোর অভান্তরীণ দুর্বলতার মধ্যে প্রাদেশিক শাসকবগ্ের স্বার্থপরতা 
না ' ও দুরবতাঁ প্রদেশগৃলির, যথা-বিশ্দুসারের আমলে তক্ষশিলার-_ 
তত ল্যায়ত্বশাসনের ইচ্ছা সর্বপ্রথমে উদ্দেেখ করা যাইন্ে পারে ; 
গ্বাধীনতান্পৃহা অশোকের ফাঁলঙ্গ অনুশাসন ইহার সাক্ষ্য বহন করে। ধবশাল 
লাম্রাজ্যের দ্রবর্তাঁ অংশগহলর উপর এ যুগে কেন্দ্রীয় সরকারের 
'নরত্কুশ প্রাধান্য বজার রাখবার একমানত উপায় ছিল রাজা বা সম্রাটের ব্যক্তিত্ব । 
অশোকের পরধতাঁ রাজগণের সেই ব্যস্তিত্ব ছিল না, বলা 
বাহৃল্য । বিশাল সাম্রাজ্যের শাসনভার বহন করিবার মত শান্তও 
তাঁহাদের ছিল না। উপরশ্তু রাজপরিধারভত্ত যৃযরাজ মাত্রেই সিংহাসন অধিকার: 
করিবার জ্বন্য, অথবা প্রারদ্দোশিক শাসনকার্ষে নিবুন্ত থাকিলে স্বাধীন হইয়া যাইতে 
আগ্রহী ছিলেন। 
রাজসভায় উচ্চপদগ্থ কর্মচারীদের অর্থাৎ আমলা শ্রেণীর (7১07985৫2৬গডর ) মধ্যে 
স্বাথের সংঘাতও সাম্রাজ্যের ঘূর্ধযলতার কারণ ছিল । এমতাবস্থায় 
আমলার. সেনাপাঁত পুব্যমঘ ভিন্ন অন্যান্য মশ্মিগণ যে 'ি্গ নিজ 
্যার্থশ্বেষণে ব্যস্ত ছিলেন, তাহা বিদিশা ও 'িদভ' নামক স্থানে 
দুইজন মন্ত্রীর দুই পত্রের র'জ্গ্যপাল (গভখর ) নিষযন্ত হওয়ার মধ্যেই দেখা যার । 
ডর হেমচন্দ্র রায়চোধূরীর মতে অশোকের অত্যধিক শাম্তাঁপ্রয় আহিংস নীতি এবং 
উহার কঠোর প্রয়োগ্ন মৌ সাম্রাজ্যকে সামরিক দিক: দিয়া, ধুর্বল 
৩৯ এ এবং অকর্মণ্য করিয়া ফেলিয়াছিল। ইহার ফলে গ্রীকগাণ যখন 
নখাঁত মৌষ' সাম্রাজ্য মৌর্য সামাজ্য আক্রমণ করে তখন মৌর্য সম্রাটদের সাম্রাজ্য ব্ক্ষা' 
পতনের জনা ঘা করিবার সামথ) আর ছিল না। ডন্রর রায়চৌধুরী অশোকের 
আহংস নীতিকে অশোকের পরবতাঁ কালে মৌর্য সাম্রাজ্যের দূত 
ধংস ও পতনের জন্য সরাসরিভাষে দায়ী করিয়াছেন । 
ধকম্তু রোমিলা থাপারের মতে অশোক যার্দ আহংসা নীতির পূ্ণমান্রায় সমর্থক 
হইতেন তাহা হইলে তান পশূহত্যার সংখ্যা হাস করিলেও তাহা সম্পূর্ণরূপে 
নাষম্ধ করেন নাই কেন? ইহা ভিন্ন, আহংসা নীতির চরম সমর্থক হইলে মততযুদণ্ড 
দেওয়াও (তান নিশ্চয়ই নিষিদ্ধ কারতেন। আহংসা নীতি অশোক একেবারে 
আক্ষরিক অর্থে অনুসরণ কারিতেন এইরপ ভাববার কোন কারণ নাই? তাঁহার 
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অকর্মণয বংশ্যরগণ 


১৫৬ ভারতের ইীতহাসকথা 


শ্লাপতেও এই ধরনের কোন হাঙ্গত পাওয়া যায় না॥ অশোকের শান্ত নীতি, 
নিনিরিগ রোমিলা থাপারের মতে নিশ্চয়ই সমসামায়ক কালে তাঁহার 
উজ সীমাস্তবতাঁ রাজ্যগ্াল হইতে কোন প্রকার আরুমণের ভীত না 
থাঁকযারই ফলশ্রাত। একমান্ত দেশ যাহা হইতে আক্রমণের, 
সম্ভাবনা ছিল উহা 'ছিল কলিঙ্গ রাজ্য । অশোক কলিঙ্গ জয় কাঁরয়া সেই সম্ভাবনা 
গ্‌র কারয়াছলেন । অশোক য্ধ-বিজয়ের স্থলে ধর্ম-বিজয়ে মনোযোগী হইয়াছিলেন 
এবং গ্রীক রাজাগ্ি এবং সামান্তবতাঁ রাজাগুজিচে ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করিয়া 
সেগুলির উপর মোর্ধ সাম্রাজ্যের সাংস্কাতিক প্রভাব ধিস্তার কাঁরয়াছিলেন। সুতরাং 
তান সম্পূর্ণ সাম্রাজা প্রসার যিরোধী নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন বলা চলে না। 
মোর্ধদের পতনের অপর একট কারণ হিসাবে বলা হয় যে, মৌ" সাম্রাজ্যের অধীন 
প্রজাবর্গকে উচ্চ হারে জামর খাজনা 'দিতে হইত। গ্রীক লেখকগণের সল্লে জান 
যার যে, মৌর্য আমলে উৎপন্নের এক-চতুর্থধশ ভুমি রাজস্ব .হিসাষে দিতে হইত। 
কেহ কেহ মনে কয়েন যে, এজন্য প্রজাবগ্গ' বিদ্রোহী হইয়া উীঠিয়াছিল এবং মৌ 
ফারখ॥ সাম্রাজ্যের পতনের মূলে এই উচ্চ রাজস্ব হার অন্যতম কারণ 
এই বললে হিসাষে বিবেচ্য । কিন্তু এ্রখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, 
অর্থশাস্ত্রে বলা আছে ষে কোন বিশেষ পাঁরাচ্ছাততে সরকার 
ভাঁম-রাজচ্ব এঁক-ষন্ঠাংশের চ্ছলে এক-চতুর্থাংশ বা এক-তৃতীয়াংশ ধা" কারিতে 
পারিতেন ॥ ইহা ভিন্ন, মৌর্য আমলে ভুমি-রাজস্ব জাঁমর উর্ধরতা, অবাচ্ছিতি 
প্রভ়ীতর (ভাতিতে বিভিন্ন হারে নির্ধারিত হইত। মেগাস্থানস পারটালপনন্তর নগরার 
উপকণ্ঠের অত্যাঁধক উর্বর প্রাস্তরের সাঁহত পারি 'ছিলেন। এই অঞ্চলের উৎপন্নের 
প্রাচ্ষ' হেতু হয়ত ব্বাজস্ব এক-চতুর্থাংশে নিধধারত হইয়াছিল । সতরাং ভুম-রাজস্বের 
উচ5 হার মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের খুব গৃরংত্বপুর্ণ কারণ হিসাবে বিবেচ্য নহে। 
মৌর্ধ সাম্রাজোর পতনের অর্থনৈতিক কারণ হিসাবে আরও দুই'ট বিষয়ের উল্লেখ 
করা হইয়া থাকে। (১) পরব মৌ সম্রাটদের আমলে 
50 গাঁণকা ও আঁভনেতারদ্দের উপর কর চ্ছাপন করা হইয়াছল। কিন্তু 
অর্থশাস্তে দেখা বার ষে, মৌর্য আমলে এই দই প্রকার কর চ্ছাপন করা হইত। 
স্বভাবতই এইগুলি অবৈধ বা নূতন কর বলা ঠিক নহে। (২) অধ্যাপক কোশাধ্বার 
রঃ মতে পরবতণ মৌর্য! সম্রাটদের আমলের ছাপ দেওয়া রুপার 
গোর মনা ঃুপার মুদ্রায় রূপার পাঁরমাণ হাস করা হইয়াঁছল। ইহা হইতে সেই 
হি সময়কার দেশের অর্থনীতির দুর্বলতা সহজেই অন:মান করা 
যায়। 1ফল্তু প্রশার্সানক দ্ধলতার ফলে পাঁরদর্শন ও নিয়ম্্ণের অভাব হেতু এইরুপ 
পটিয়া থাঁকতে পারে । রোমলা থাপার-এর মতে রূপার মুদ্রার অত্যধিক চাহিদা 
[িটাইবার জন্যও এরূপ ঘাঁটয়া থাকতে পারে। যাহা হউক, কেধল মন্দার রপার 
পরিমাণ হাস পাওয়াই সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ বলা চলে না। সেই সময়ের 
অর্থাৎ অশোকের পরব মৌধ" শাসনকালে অর্থনীতির দূর্বলতা বা অর্থন তির উপর 
চাপের কোন প্রমাণ ছল না তাহা সেই সময়কার মৎপান্ মৌর্য যুগের প্রথম দিকের 
'সংংপান্রের তুলনার বহুগবণে উন্নতমানের ছিল ইহা হইতে অনুমিত হয়। 


মৌর্য সান্নাছ্যোর উত্থান ও পতন ১৫৭ 


অভ্যন্তরাঁণ কারণ 'ভিন্ন বাঁহরাগত কারণ মৌষ' সাম্রাজ্যের পতনের জন্য দায়ণ 
টির ছিল। মোর্ধ সাম্রাজ্য খন অভ্যম্তরাণ দুব'লতা হেতু বিদেশ 
বাক-্রীয় আম ও  আরুমণ প্রাতহত কাঁরতে অক্ষম, তখন ব্যাকর্্রীয় গ্রাফগণের 
পৃব্যাত্রের বিদ্রোহী. আক্রমণ মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের আস কারণ 'হসাধে দেখা 


দিল। বিদেশী আরুমণের সুযোগ লইয়াই পৃষ্যামল্ শেষ মৌর্ষ 
সম্্রাটকে হত্যা কাঁরয়া শাসনক্ষমতা নিজ্জ হস্তে গ্রহণ কারলেন। ৃ 


মৌর্য সম্রাট অশোক ধাঁদ দিপ্বিজয়শ নীতি অনুসরণ করিয়া চলিতেন, তাহা হইলে 
সামায়িক কালের জন্য বিদেশীয় আক্রমণ হইতে মৌর্য সাম্রাজ্য হয়ত রক্ষা পাইত।* 
1কম্তু প্রকৃতির নিয়মেই শেষ পর্যন্ত মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন অবশ্যম্ভাবী ছিল। 


রা অশোক ধর্মবিজয়, শা্তি-মৈল্লী ও ভ্রাতৃভাষের তারা পৃথিবীর এক 
সারস্াঁতিক তাধান্য : বিশাল অংশের উপর ভারতবর্ষের ষে নৈতিক ও সাংগ্কাঁতক 

প্রাধান্য স্থাপন করিয়া 'গিয়াছিলেন, তাহা আজও সম্পূর্ণভাবে 
বিনষ্ট হয় নাই । আজ বিংশ শতান্দীর শেষ ভাগে অশোকের নখাঁতির উপর নির্ভর 
কারয়াই স্বাধীন ভারতের পররাণ্ট্রীয় নীতি নিয়শ্রিত হইতেছে । অশোকের ধর্মচক্র” 
স্বাধীন ভারতের জাতায় পতাকার শোভা বর্ধন কারতেছে। 
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এ ধমণক্র $ সারনাথের অশোক স্তচ্ডের শীররদেশে চাঁরাঁট সিংহের উপরে অশোকের ধমণচক 'নার্গত 
হইয়াছিল । এই ধর্মচকাট স্তচ্ভশীর্য হইতে ভায়া পাঁড়য়া গিয়াছে। উহার ভগ্নাবশেষ ব্রাণসণর 
মারনাথ ?নউজিয়ামে রাখ। হইয়াছে । খই ধর্মচক্রের ব্যাখ্যা সম্পকে বিশেষ কোন ভথ্য পাওয়া যায় না। 
খকল্তু উহার নিমণি-ভাঁঙ্গমা হইতে উহার সংকেত সম্পকে ধারণা করা যাইতে পারে। প্রথমত, চারা 
গাসংহের উপর ধর্মচক্রির গনমাণ হইতে অনুমান করা বায় যে, পশুশান্ত হইতে ধম* বা নোতিকতার শা 
জাঁষকতর। দ্বিতীয়ত পশুশান্তকে ধের বা নৌতিকতার দ্বারা দমন কাঁরয়া রাখিতে হইবে। পশুশান্তকে 
সম্প-প'রুপে ত্যাগ করা ব্যান্ত বা রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব না হইতে পারে, কিম উহাকে নোতিকতার দ্বারা 
নয়ান্ঘিত কাঁরতে হুইবে, নতুবা পশংশান্তরই প্রাধান্য ঘাঁটবে। সারনাথের নিকটে মুগদাবে গৌতঙ্গ বৃদ্ধ 
তাঁহার বাণ সর্বপ্রথম প্রচার করেন। ইহার বিষয়বস্তু ছিল অন্টা্গক মাগ বা মধ্যপল্থা। বৌদ্তগ্রন্ধে 
ধর্মচক্ত -প্রবত'ন সংন্রে অন্টা্গফ মার্গের ব্যাখ্যা সাম্বাবন্ট করা হইয়াছে । সারনাথ শ্তজ্ভের ধর্মচক্রাট 
'ধর্মচক্র-প্রবত'ন-এর প্রতীক হিসাবে নির্মিত হইয়াছিল । অন্টাঙ্গক মার প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল 
যীক্ধর্মকে বাম্তববাদশ করা। অত্যাঁধক কচ্ছেসাপন বা অত্যাধক দেহ-তুঁন্টির কোনটাই বৃজ্ধদেৰ পছন্দ 
কাঁরতেন না সুতরাং দেহ ও ধম" দুইয়ের মধে) পামঞ্রস্য বিধান করা ছিল তাঁহার মধাপল্থার উদ্দেশ্য ৷ 
অশোকও হহার উপর জোর 'দিয়াছলেন। চক্র প্রবর্তন-এর প্রতীক বাস্তব-্জীবন ও আধ্যাত্বক জীবন 
অথাৎ পশৃশান্ত ও ধর্মের মধে) সাম্সোর ইঙ্গিত করিয়াছে। 

ভৃতীয়ত, পশুশান্ত চ্থাণ । অগ্রঙ্গাতর পথে পশুশান্ত অর্থাং কেবল দৌঁহক বল কা কর হয় না। 
জগ্রগাঁতর প্রতীক "ক্র হইতে চ্হাই প্রাঁতপন্ন হয় যে, ধর্মের সাত দৌহক শান্তর সামঞ্জস] বিধান কাঁরভে 
পারলেই অগ্রগাঁঞ্ড সম্ভব হইবে। চতুর্থত, গীতার বনাশার ৮: দুৎ্কৃতাম্‌"-এর জন) পুদশ'ন চকের 
প্রয়োজন ছিল। ধমণচক্রের গূনীাত, পশশান্ত প্রভাত বিনাশ কারয়া ধর্মের প্রাধান্য হ্ছাপন ঝাঁরবারই হীত- 
গ্বরুগ মনে করা ভুল হইবে না। 


নভম অধপ্যান্্র 


গুল, কাথ, ঘবন, শক, পহুলব শাসন 
€ 6 501059-121)5%2- 2৬2109-92109-121)192, [২119 ) 


শুজবংশ, ১৮৭-৭৬ গ্রীষ্উপাবান্দ (১6 981189) £ পৃষ্যামিন্তর ( 7১091)57071178 ) 
সর্ব্শষ মৌর্য সম্রাট বৃহদ্ুথকে হত্যা কারয়া তাঁহারই সেনাপতি পষ্যামন্্র মগধের 

নি 1সংহাসন আঁধকার করেন। বাণভট্রের হর্'চারতে এই ঘটনার 
প্যান কতা. বিস্তারিত বর্ণনা রাহয়াছে। সামারক পাঁরদর্শনের অজুহাতে 
ডে সমবেত সেনাবাহিনীর সম্মুখে সমাটকে লইয়া 'গয়া পৃষ্যমিত্র 
ক্াঁহাকে হত্যা কারয়াছলেন। সেনাবাহনীর সম্মূখে এই হত্যাকান্ড হইতে সহজেই 
অন্মান করা যাইতে পারে যে, পুষ্যমিত্র পূর্ব হইতেই 'সেনাবাহনীকে সপক্ষে 
আনতে সক্ষম হইয়াছলেন। 


পুষ্যামত্রের ঘংশ-পাঁরচয় সম্পর্কে মতদ্েধ আছে। পুরাণে পযষ্যামন্রকে শঙ্গে 
বংশসম্ভূত বাঁলয়া বর্ণনা করা হইয়াছে । শুঙ্গবংশ ভরদ্বাজ 
সপ গোত্রীয় ব্রা্ণ ছিলেন বাঁলয়া পাঁণান উল্লেখ কাঁরয়াছেন। 
রয় ভিজ কালিদাসের মালাবকাখ্নিমন্ত্ম নাটকে পষ্যমিন্রকে বৈকবংশ- 
সম্ভুত কাশ্যপ গোত্রীয় ব্রাঙ্ষণ বলা হইয়াছে । যাহা হউক, 

মআাঁধকাংশ পাণ্ডতই পষ্যমিন্রকে শুঙ্গবংশীয় ব্রাহ্মণ বালয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। 


পূষ্যামন্রের রাজ্য দক্ষিণে নর্মদা নদী এবং উত্তর-পশ্চিম জলম্ধর ও 'শিয়ালকোট 
পর্যন্ত 'স্তৃত 'ছিল বালিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁহার রাজধানী পাটালপন্ত 
নগরেই অবাস্থত 'ছিল। পুষ্যামন্রের পূল্র যুবরাজ আ্নামন্র 

০ গাদশার (বর্তমান যেসনগর ) শাসক 'ছিলেন। আশ্নামন্্ 
শবদ্' ( বেরার ) র্লাজ্যের সাহত যুদ্ধে জয়ী হইয়া 'বদভ'রাজ বজ্ঞসেনকে শংঙ্গবংশের 
আনুগত্য স্বীকার কাঁরিতে বাধ্য কারয়াছিলেন॥। পবষ্যমন্রের জীবদ্দশায় সাঁরয়ার 
রাজা এ্টয়োকাস (দি গ্রেট) কাবুল উপত্যকা পর্যন্ত সসৈন্ে অগ্রসর হইয়া 
সুভাগসেন নামক ভারতীয় রাজার 'নিকট হইতে কতকগ্লি হস্তাঁ আদায় করিয়াছিলেন । 
এাশ্টয়োকাসের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া তাঁহারই জামাতা ব্যাকাট্রয়ার রাজা ডেমৌট্রয়স 
(7092096109 ) পাঞ্জাব ও 'সিম্ধু উপত্যকার কতকাংশ জয় 

টি কাঁরয়াছলেন। ইহার পর মিনাশ্ডার নামক গ্রীকরাজা সাকেত 
চেমোইয়স ও সনাশ্তার ( অযোধ্যা ) এবং চিতোরের 'নকটবতাঁ মধ্যামকা নামক শহরাট 
জয় কারয়াছলেন। এমন ক, পার্টালপন্ত্র নগরও গ্রীক বা 

যবনগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইতে চাঁলয়াছল। কেহ কেহ মনে করেন যে, প.ষ্যামত 
শুঙ্গের সিংহাসন-লাভের পূর্যেই এই যবন আক্রমণ ঘাঁটয়াছিল। কিন্তু তাঁহার 


চাদ? কাণব যন, শক? পহ্লব শাসন ১৫৯ 


নিংহাসনারোহণের পরও যে যষন অথাৎ গ্রীকদের সাঁহত তাঁহার সংঘর্ষ ঘাঁটয়ামাছল, 
তাহার প্রমাণ কাঁলদাসের “মালাবকাশ্নামন্রম”+ নাটকে পাওয়া যায়। 
পৃষ্যামত্র ছিলেন বশ্ষাসঘাতক, রাজ-হস্তা। কোন কোন এতিহাসক তাহার 
টিজার এই বিশ্বাসঘাতকতা ও হত্যাকাণ্ডের সমর্থনে একথা বাঁলয়া 
8 থাকেন যে, দেশরক্ষার প্রয়োজনে তাঁহাকে এই কাজ কাঁরতে 
সীমা প্রসার হইয়াছিল। "তানি 'নজের রাজাকে হত্যা কারয়া যে পাপ 
কাঁরয়াছিলেন, রাজ্যের শান্তি ও শখখলা 'ফিরাইয়া আনিয়া এবং 
মগধ সামাজ্যের সীমা সম্ধূনদের তাঁর অবাধ প্রসারত করিয়া সেই পাপের অনেকাংশ 
স্খালন কাঁরতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 


পূষ্যামত্রের পোল বস্যামন্র ( আঁন্নাঁমঘতরের পূন্ব) যবন আক্রমণ হইন্তে আযাব 
রক্ষা কাঁরয়াছলেন। সম্ধূনদের দাক্ষণ তগরে তান যবনদের সম্পূর্ণভাবে পরাজিত 
পাপের আণ্বমেধ. করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কাঁলদাসের বর্ণনা হইতে জানা 
যঞর £ বসসতের হন্তে যায় যে, পষামিত্রের অশ্যমেধ যজ্দের ঘোড়া 'সিম্ধুনদের দাক্ষণ 
যবন (গ্রীক)দের  তারস্থ গ্রীকগণ কর্তৃক ধৃত হইলে বস্ত্র ভাহাঁদিগকে পরাঁজত 
গরাজয় কারয়া যজ্ঞের ঘোড়া মুত্ত করিয়াঁছলেন। পষ্যমিত শহঙ্গ দুহীটি 
আ*্বমেধ বছর অনুষ্ঠান কাঁরয়াছিলেন। একটি যজ্দের ছারা শুঙ্গবংশের 
সিংহাসনাধিকার এবং অপরাটর দ্বারা পোপ বসমিন্ত্ কর্তৃক বন ধিজয় আনমষ্ঠানক- 
ভাবে ভঙ্মযাপিত হইয়াছল। কোন কোন এীতহাসিকের মনে পুষ্যমিত্রের রাজভ্বকালেই 
কাঁলঙ্গরাজ খারবেল মগধ ও উত্তর-ভারতের কতকাংশ জয় কারয়াছিলেন ।* 


দিব্যাবঙদান ও 'তিষ্বতীয় এীতহাসিক তারনাথের রচনায় পহষ্যমিন্রকে বৌদ্ধধর্মের 
এক দৃডপ্রাতজ্ঞ শ্রু বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে । তিনি পাটালিপুত্র, সাকল 
গার ( 'শিয়ালকোট ) প্রভাত স্থানে বহু সংখ্যক বোগ্ধ মঠ ভস্মীভূত 
বৌ দো করিয়াছিলেন। তিনি যে পাঁরমাণে বৌদ্ধ ধর্ম বছেষী ছিলেন, 
_ সমালোচনা ঠিক সেই পাঁরমাণে 'হশ্দু ধর্মের সমর্থক 'ছিলেন। 'কিদ্তু 
আমরা জান যে, সুঙ্গ আমলে সাঁচী, ভারহুভ ও অন্যান্য 
বাব স্থানে যোদ্ধ মঠ 'নার্মত হইয়াছিল এবং বৌদ্ধ সঞ্বগুলিতে বাঁণক সম্প্রদায়, 
বাণিজ্য প্রা্্ঠান প্রভাতি প্রভূত পাঁরমাণ অর্থ দান করিয়াছিল। বোদ্খ ধর্মের 
খারোধিতা "যদি পর্যামত্র শুঙ্গ নীত হিসাবে গ্রহণ করিয়া থাকিতেন তাহা 
হইলে শক্গ আমলে যোদ্ধ ধম্বীধষ্ঠানের এই প্রকার উন্নাভ সম্ভব হইত বালয়া মনে 
হয় না। . 
লীঘ' ছত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিয়া পষ্যমিও মৃত্যুমূখে পতিত হইলে ভাঁহার পন্তর 
আশ্নামত্র সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনিই কাঁলিদাস-রচিত 
আদ্লামত সজান্ত।. মালাবকাধ্নিমন্রম্‌ নাটকের নায়ক আঁদ্নীমন। আঁশ্নামন্রের পর 
হইতে শুঙ্গবংশের রাজস্বের হীতহাস সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা 
যায় না। পরবতাঁ' রাজগণ যে ক্রমেই দূর্ধল হইতে দূর্ধলতর হইয়া পাঁড়যাছলেন সে- 
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১৬০ ভারতের ইতিহাসকথা 


বিষয়ে সন্দেহ নাই । শুঙ্গবংশীয় মোট দশজন রাজ্জা রাজত্ব করিয়াছিলেন । আমিত্রের 
পার্কের বশধরথণ$ পর সুজ্যোষ্ঠ এবং তারপর বসুমিত রাজত্ব করিয়াছিলেন । পিতামহ 
বন্তুট বসুদেব কর্তৃক পয্যমিঘরের রাজত্বকালে বসুমিত্রই ববনদের পরাছিত করিয়াছিলেন। 
জবির হত্যা-. এই বংশের দশম রাজা দেবভূতি বা দেবভুমিকে তাঁহারই শ্রাঙ্ছণ 
শঙ্গবংণের পতন মন্ত্রী বসদেব একজন ক্রীতদাসশ বালিকার সাহায্যে হত্যা কাঁরয়া 
সিংহাসন আধকার করিয়াছিলেন ।* 
শুক্ষবংশের শাসনকালে অম্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইতে হম্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনের 
সত্রপাত হয় এবং গুপ্তষুগে ইহার চরম আভব্যান্ত পাঁরলাক্ষত হয় । এ ধুগেই ভাগবত 
ধর্মের প্রাধান্যের সূত্রপাত হয়। বহু গ্রীকও এই ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। কাঁলিঙ্ 
যুদ্ধের পর হইতে যে সামারক 'নিক্কিয়তা দগধরাজগণকে পাইয়া বাঁসয়াছিলঃ তাহা 
শব শাসনের গর্ব পু্ব্যমিত্রের আমলে কতক পাঁরমাণে দ.রাভুত হইয়াছিল । ষবনদের 
বিরুদ্ধে বসৃমিত্রের সামারক সাফল্যেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় । 
সম্ধুনদের দাক্ষণ তীরে যবনদের পরাজিত করিয়া বসুমিন্্র আযা্র্তের গ্বাধীনতা রক্ষা 
ঝারয়াছিলেন। বিখ্যাত বৈয়াকরণ পতঞ্রাল পষ্যমিন্নের সমসামায়ক 'ছলেন বাঁলয়া 
অনেকে মনে করেন । ভারহ-ত স্তূপ এবং সাঁচ দ্তূপের তোরণ ও রোপং শুঙ্গ বৃগের 
স্থাপত্য-শিজ্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন । 


কাঁলঙ-রাজা (105117168 ) £ প্রাচীনকালে কালঙ্গ রাজ্য বর্তমান উীঁড়ষ্যার পুরী 

এবং গঞ্জাম জেলা এবং কটক জেলার একাংশ লইয়া গঠিত ছিল। কোন কোন সময়ে 

দাঁক্ষণ-ভারতের তেলেগু ভাষাভাষী অঞণ্চলও কাঁলঙ্গ রাজ্যাভুস্ত 

“সপ হুইয়াছল। মগধের নন্দ বংশ কাঁলঙ্গ নন্দ সাল্লাজ্যভুন্ 

কাঁরয়াছিলেন বটে. কিম্তু মৌর্য বংশের অভ্যুত্থানের প্‌যেই কাঁলঙ্গ 

নশ্দ সাম্রাজ্য হইতে স্বাধীন হইয়া যায় । সম্রাট অশোক কাঁলঙ্গ জয় কারয়া উহাকে 

দুই ভাগে ভাগ করেন। এক অংশের রাজধানী করা হয় তোশাল?ী, অপরাংশের 
সমাপা ।- 


চেঁদ রাজবংশের মহামেঘবাহন 'ছিলেন প্রপন্টপূর্ধ প্রথম শতকের সাধক শান্তশাল? 
রাজা। মৌর্য শাসনের পরধর্তা কালে কলিঙ্গের ইতিহাস সম্পর্কে বিশেষ জানা যায় 
না। ডীড়ষ্যার উদয়গ্িরি পাহাড়ের হাতিগৃম্ফা লিপিতে চোদ 

রা বংশবয় রাজা থারবেল-এর কৃতিত্বের 'ববরণ পাওয়া যায়। এই 
প্রশস্তিভে খারবেলকে চোঁদ রাজবংশসম্ভুভ বাঁলয়া বর্ণনা করা 
হইয়াছে । এই বংশের রাজগণ “আর্ষ? “মহামেঘবাহন” প্রভাত উপাধ গ্রহণ 
কারুতেন। ইহা হইতে অনেকে অনুমান করেন যে, মহামেঘবাহন হয়ত এই বংশের 
স্থাপাঁয়তা ছিলেন । হাতিগৃহ্ফা প্রশাস্তর পারপ্রেক্ষিতে খারবেলকে মহামেঘবাহনের 
টিচার ৪ পৌন্ন বলা অনুচিত হইবে না? একথা পাঁণ্ডতগণ মনে করেন। 
ইহা 'ভিন্ন, উদয়াগার পাহাড়ের মণ্পুরী গুহার ঘ-ইটি ভ্তর আছে। 

নিচের ম্তরাঁটর নিম্তা ছিলেন মহামেঘবাহন বংশীয় রাজা বন্রদেষ এবং উপরের, 


* পারাশষ্টে শুজ-বংশাবলা দ্ষ্টব)। 


শুঙ্গ, কাশ্য, ষবন? শক, পহলব শাসন ২১৬১ 


স্তরাটর নিমতা 'ছিলেন খারবেলের প্রধান রাজমাহষী ॥ ইহা হইতে বক্রদেষ মহামেঘ- 
কাহনের দ্বিতীয় পূরুষ বাঁলয়া অনেকে অনুমান করেন। স্যভাষতই 'তানই খ.ব 
সম্ভবত খারযেলের পিতা ছিলেন। 


নিনজা নি ন্নির ররর রাত 
জ্টন কনো, কে. পি. জয়সোয়াল, প্রভৃতি খারযেলকে শ্রীন্টপূর্ব 'দিতণর শতকে 
রাজন্বকা্জ স্থাপন করেন । পক্ষান্তরে আর. পি. চন্দ, এইচ..সি. রায়চৌধুরী, 
বি বি. এম. বড়ুয়া প্রমুখ এঁতিহাসিকগণ তাঁহাকে ২৫ প্রাষ্টপূবে 
স্থাপন করেন অথাৎ প্রাণ্টপূ্ব প্রথম শতকের শেষ দিকে । 'কস্তু হাতগৃম্ফা 
প্রশশস্ততে কোন তারিখের উল্লেখ নাই ॥ যাহা হউক, সমসামায়ক ঘটনা এবং হাতিগৃষ্ফা 
প্রশান্তর লিপি-বিশারদদের গবেষণা হইতে এই কথা মনে করা হয় ষে, এই 'লাপ 
রতি বারী বেসনগর 'লিপির পরব কালে খোদিত হইয়াছে । বেসনগর 
খশেঃ পৃও ইয় শতকের 'লাঁপ থ্রীঃ পঃ দ্বিতীয় শতকের শেষ দিকে খোঁদত। সুতরাং 
প্রথম ভাগ হইতে হাতিগুম্ফা লিপি উহার পরবর্তাঁ কালের হইলে ধ্রীঃ পঃ প্রথম 
খনীঃ পুঃ ১ম শতকের শ্রতকে খোদিত হইয়াছিল । ইহা ভিন্ন, খারবেল প্রথম সাতকর্ণর 
০৯ রাজ্য আক্রমণ কারয়াছলেন। প্রথম সাতকণী খ্রীঃ পঃ প্রথন 
শতকের শেষ দিকে রাজত্ব করেন। ইহা হইতেও খারবেল 
প্রীঃ পৃও প্রথম শতকের শেষ 'দিকে রাজত্ব করিয়াছিলেন বালয়া পশ্ডিতগণ মলে 
করেন । সুতরাং খারবেলের রাজত্বকাল খ্রীঃ পঃ 'ছতাঁয় শতকের প্রথম ভাগ হইতে 
শ্রীষ্ঠ পৃঃ প্রথম শতকের শেষ ভাগের মধ্যে কোন সময়ে 'ছিল বলিয়া মনে করা হয়। 
কাঁলস্ব-রাজ খারবেলের কর্মজীবন ও কাতিত্ব ( 097667 800 $01)165 87567)69 ০৫ 
চ09৮5৪18 0?1 109187168)£ কলিঙ্গের (উড়ষ্যার ) রাজা খারযেল 'ছলেন 
মৌযেতির ষুণের প্রাতপাত্তশালী রাজগণের অন্যতম । হাঁতগুক্ফা 
টি ৩০ প্রশাস্ততে তাঁহার জশবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাসমহের বিষরণ 
প্রথম জশবনে পাওয়া যায়। মহামেঘবাহন বংশের তৃতীয় রাজা 'ছিলেন 
বৃবয়াজ-সৃলত খারবেল। চোদ বংশের তিনি ছিলেন সবশশ্রেম্ঠ নৃপাতি, সমর 
আমোদ-প্রমোদের স্ষে [জেতা এবং সুদক্ষ শাসক। তাঁহাকে প্রাচীন ভারত-ইতিহাসের 
আরা হরি উল্লেখযোগ্য ব্যান্ত 'হসাবে পাশ্ডিতগণ মনে করেন। 
খারবেলের হাতিগৃন্ফা প্রশস্তি হইতে জানা যায় যে, প্রথম পনর 
বংসর তান যৃবরাজ-সুলভ আমোদ-প্রমোঙ্, শিকার প্রভতিতে আঁতবাহিত্‌ কাঁরয়া- 
হলেন, কিম্তু সঙ্গে সঙ্গে 'বিদ্যার্জন শাসন সংক্রাম্ত যাবতীয় 'শিক্ষা বথা আইন-কানুন, 
রাষ্ট্রের অর্থনীতি, 'হিসাবরক্ষম, মুদ্রা ব্যবস্থার প্রশাসন, রাজকীয় পন্রালাপ প্রভাত 
সব কছ? সম্পকে তান প্রাশক্ষণ গ্রহণ করিয়া নিজেকে ভাবষ্যৎ রাজপদ লাভের যোগ্য 
কাঁরয়া তুঁলিয়াছলেন । পনর অথবা ষোল বৎসর বয়সে 'তাঁন যৌবরাজ্যে আভাঁষন্ত ছন 
এবং চ্বিশ বংসর বয়সে কিঙ্গের সিংহাসনে “মহারাজা” উপাধি ধারণ কারিয়া আঁধশ্ঠিত 
হন। তান কাঁলঙ্গাধিপাত, কািঙ্গ-চক্রবর্তী উপাধিও গ্রহণ করেন। জৈন ধমাঘলদ্বী 
মহারাজ খারবেল সম্ভাট অশোকের ন্যায়ই সব'জনশ্রদ্ধেয় ছিলেন। 
ক. বি. (১ম খণ্ড ১ম ভাগ )--১১ 


৯৬২ ভারতের ইাত্হাসকথা 


শসংহাসন আরোহণ কারবার অব্যবাহত পরেই খারবেল 'দিপ্বজয়ে অগ্রসর হইলেন। 
1কন্তু সাতকণশী, বা কৃষা নদীর তারবতাঁ খাঁষক নগরের রাজাকে 'তাঁনি পরাজিত 
উর্দূ কাঁরয়াছিলেন, এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই দুই 
রাজ্যের সাহত 'তান মিন্রতাষম্ধ হইয়াছলেন একথাই 
এীতহাসিকগণ মনে করেন। বেরার অঞ্চলের রাষ্ট্রক ও ভোজক নামক জনসমাণ্টকে 
তান পরাজিত করেন এবং গোরথাগিরি নামক এক রদ বধবস্ত করিয়া বিহারের 
রাজগ্‌হ শহর আক্রমণ করেন। রাজগহের যবনরাজা ডেমৌট্রয়াস 
বহসাঁতামিত ও এই আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পলায়ন করেন এবং 
মথুরায় 'আশ্রয় গ্রহণ করেন। মাদ্রাজের 'প্রিথুর নামক হ্ছান দখল 
কারয়া তান মগধের 'দিকে অগ্রসর হন ।॥ হাতিগুম্ফা প্রশাস্ততে 
খারবেল মগধরাজ বহসাঁতামত অর্থাৎ বৃহম্বাতামন্ল অর্থাৎ পুষ্যামত্র শুঙ্গকে পরাজিত 
করিয়াছিলেন, উল্লেখ আছে । কিন্তু খারযেল পৃষ্যমিন্র শুঙ্গকে পরাজিত করিয়াছিলেন, 
এই মতধাদ অনেক এীতিহাসিকই গ্রহণ করেন না। বহুসম্তিমত বা বৃহম্বাতীমত্রকে 
পৃষ্যমিত্র শৃঙ্গ বালয়া গ্রহণ করা অনেকেই ঘ্যস্তিযুস্ত মনে করেন না। 
৪৯ পিপল নন্দবংশের রাজত্বকালে একবার এবং অশোকের রাজত্বকালে 
পারিলাররহন 1ঘ্বতীয়বার কাঁলিঙ্গ মগধের হস্তে পরাজিত হইয়াছল। সেই 
পরাজয়ের প্রাতশোধ গ্রহণ কারবার উদ্দেশ্যে খারবেল মগধ ও অঙ্গ 
রাজ্য হইতে বহ্‌ সম্পদ লইয়া িয়াছিলেন এবং যে কয়েকটি জৈন মাত" নম্দরাজ কলিঙ্গ 
হইতে লইয়া 'গিয়াছিলেন তাহা পুনরুদ্ধার করেন। এ বৎসরই তান পাণ্ড্যরাজ্য 
আক্রমণ কাঁরয়া উহা কালঙ্গরাজ্যভুস্ত করেন। 
কাঁলঙ্গরাজ খারবেল কেধলমান্র একজন 'বিজেতাই ছিলেন না। তিনি একজন 
সুদক্ষ প্রজাহতৈষী শাসকও ছিলেন। তাঁহার রাজ্য ঠিক কতদ;র বিস্তৃত ছিল সেই 
সম্পর্কে অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। হাতিগুম্ফা প্রশস্তিতে 
৯০ কক তাঁহার রাজ্যবিস্তারের কাহিনী কতক পরিমাণে আতিরঞ্জিত 
থাকাও অসম্ভব নহে। তথাপি, একথা সত্য যে, তান একজন 
দূধর্ষ সৌনক এবং সমরশীবজয়ী সুদক্ষ সেনানায়ক 'ছলেন। "তান কাঁলঙ্গ রাজ্যকে 
যথেন্ট বিস্তৃত কারয়াছিলেন। 
প্রজার মঙ্গলার্থে তিনি তিন শতক পূর্বে নম্দরাজ যে বিশাল জলাধার খনন 
কারয়াছলেন তাহার সংস্কার সাধন করেন । ইহার ফলে কৃষির সেচ ব্যবস্থার উন্নতি 
ঘাঁটলে কৃষির উন্নয়ন ঘটে। 'তাঁন তানাশুলি নামক চ্ছান হইতে 
সপ একটি খাল খনন করাইয়া নিজ রাজধানগ পর্যস্ত জল আনাইবার 
ব্যবন্থা করিয়াছিলেন। 'নিজ প্রজার মঙ্গলের জন্য তিনি 
অকাতরে অর্থ ব্যয় কাঁরতে কুঁশ্ঠিত ছিলেন না। নিজে তান একজন নঙ্গীতজ্ঞ 'ছিলেন। 
জনসাধারণকে আনম্দদানের উদ্দেশ্যে নানা প্রকার সঙ্গীতানুষ্ঠান, নৃত্য-গীত প্রভৃতির 
আয়োজন তান করাইতেন। 
খারষেল স্থাপত্য গশঞ্গেরও প্ঠপোষক ছিলেন। তিনি “মহাবিজয় প্রাসাদ" 
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নামে এক বিশাল প্রাসাদ নিমাণ করাইয়া উত্তর-ভারতে তাঁহার সামরিক বিজয়ের স্মৃতি 
স্থাপতোয অন্রাগগ রক্ষার ব্যবস্থা কারয়াছিলেন। তিনি সিংহাসন আরোহণ করিবার 

অধ্যবাহত পরই কাঁলঙ্গ নগরের প্রাচখর, দালান, তোরণ সব 
কিছু যাহা এক দারুণ ঘুর্ণা ঝড়ে ক্ষাতিগ্রস্ত হইয়া গিয়াছিল, সেগঁলর সংস্কার সাধন 
করিয়া নগরীর সৌন্দর্য ফিরাইয়া আ'নয়াছিলেন। 


খারযেল জৈনধমবিলম্ধী 'ছিলেন। কিন্তু অপরাপর ধমে'র প্রাত তিনি চরম 

সহিষুতার নীতি অনুসরণ কাঁরতেন। খারবেলের রাণধ জৈনদের ভরণ-পোষণ ও 

বসবাসের জন্য ব্যবস্থা করিয়া 'দিয়াছলেন। খারযেল অশোকের 

রা তে দষ্টান্ত অনুসরণ কাঁরয়া সকল ধমে'র প্রাত সমব্যবহার এবং নকল 

দেবদেবীর মন্দির মণি কারবার জন্য অথের ব্যবস্থা করিয়া 

ধদয়াছলেন। হাঁতগম্ফা প্রশাস্ততে উদয়ার পর্যতে জৈনদের জন্য বসবাসের 

ব্যবস্থা এবং তাহাদের ধর্মসভার জন্য এক বশাল সভাগৃহ বা হল যে নম্ণ করাইয়া 

দিয়াছিলেন তাহার বিবরণ 'লাঁপবদ্ধ আছে। এই সভাগৃহ, বহু স্তম্ভ এবং মোট 
৬৪টি ভাস্কর্যের প্যানেল দ্বারা শোঁভত। 


এতিহাসক জয়সোয়ালের মতে হাঁতিগুম্ফা 'িলীপর শেষ লাইন হইতে খারবেল 

জৈনদের একাঁট ধর্মসভা আহ্বান কাঁরয়াছিলেন ঝাঁলয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। এই 

রকি ধর্মসভা জৈন ধম-নশীতগুলির সগকলন কারয়াছল। ড্র 

দীনেশ সরকারের মতে জৈন ধমবিলম্বী খারবেল “কুমারী পবণত" 

অর্থাৎ খণ্ডাঁগার পবতে বহু জৈন গুহা নিমাণ করাইয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন, উদয়াগার 
পর্বতের সা্নকটে পবহর নামে একটি জৈন মঠ 'নিমণি করাইয়া 'দিয়াছলেন। 


থারষেলের উত্থান যেমন ছিল চমকপ্রদ, তাঁহার কার্ধকলাপও 'ছিল তেমাঁন 
বগ্ময়কর। কিন্তু তাঁহার মৃত্যু পর সব কিছুই 'নমেষেই ধৰংসপ্রাপ্ত হইয়া 
শগ্রয়াছিল।* 


কাণ্ববংশ, ৭৫-_-৩০ গ্রাস্টপদ্বন্দি (1176 10871588 ) £ শংঙ্গবংশের দশম রাজা 
দেবভতকে হত্যা কাঁরয়া মম্ত্ী বসংদেব 'ীসংহাসন অধিকার কাঁরয়াছিলেন। শহ্গ- 
বংশধরগণ অবশ্য আরও 'কিছকাল ক্ষমতাহীনভাবে 'নিজ রাজের 
সাতবাহনেরছন্তে একাংশে রাজা নাম ধারণ কায়া টিকিয়াছলেন। প্রকৃত রাজক্ষমতা 
কার বংশের পতন কাশ্ববংশের হস্তেই চলিয়া গিয়াছিল। কাণ্ববংশের চারিজন রাজার 
পাঁচ আমরা পাইয়া থাঁক ; ইহারা হইঙ্লেন--বসহদেষ, ভ্যামামন্ত্র, নায়ায়ণ এবং 
সশমণ। খ্রান্টপূর্ব ৪০ হইতে ৩০ অন্দের মধ্যে শুঞ্গ-কাণ্য উভয় বংশই দাক্ষিণাত্যের 
মাতবাহন বংশ কর্তৃক ক্ষমতাচ্যুত হইয়াছিল। (দাঁক্ষণাত্যের 'বাঁভন্ন বাজযংশের 
ইতহাস আল্েচনাকালে সাতবাহনদের বিশেষ 'ববরণ দুষ্টব্য । ) 





সং: 44107815515 621501 2096819 (0: 18 06615 12156601109, 2219 801215%67161719 08221৩ 
19 1106 & 089. 01 11810001108) ড110101) 8000 01996819, 0০97177728675156 15101 ০0 
4110716) ৬০1, 15 0, 115, 


, হবন শালন ( ₹258178 016) $ প্রাচীনকালে 'ঘবন' বালিতে কেবলমান্ গ্রকদের 
বৃঝবাইত। “ষখন' শন্দটি পারসিক “যোন" ( ৪0 ) শব্দের অপভ্রশ । অশোকের 
| শিলালাঁপতে “অংতিয়োকে যোনরাজ' গ্রীঝরাজ এ্টয়োকাস:কে 
জর বুঝাইত। পরবতর্ণ কালে অবশ্য 'ঘবন' এবং “ন্লেচ্ছ* এই দুইটি 

* শব্দের একটি অপরাটর 'বিকজ্প হসাষে ব্যবহৃত হইত এবং অশ-হিম্দু 
ধবদেশীয়দের বৃবাইত। 
পার্থিয়া (28:61১1% ) অর্থাং খোরাসান ও ইহার সংলপ্ন অঞ্চল এবং ব্যাকাট্রয়া ব্য 
বাহিলক দেশ 0০ অর্থাৎ আফগানিস্তানের উত্তরূণ্চল সেঁলিউকসের বংশধরগণের 
নে ছিল। কিন্তু এশ্টিয়োকাস: থিওসের রাজত্বকালে (২৬১- 
০৮৬৯ ৪৬ প্রীঃ পৃঃ) এই উভয় অণুলই স্বাধীন হইয়া পড়ে। তৃতাঁর 
এস্টিয়োকাসং (দি গ্রেট, ২২৩-১৮৭ শ্রীঃ পঃ) এই দুই দেশকে 
আনৃগত্যাধানে আনার চেস্টা করিয়াও অকৃতকার্য হুইয়াছিলেন এবং অবশেষে এই দুই 
দেশের স্বাধীনতা স্বীকার কাঁরয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 
বাহছিনক* গ্রঁক রাজগণ (79800121) 07661 10716 ) £ 
প্রথম ডায়োডোটাস্‌ (7)1900£5৪ ]) £ ব্যাকীষ্টয়ার স্বাধীন গ্রণক-রাজ্যের চ্ছাপাঁয়তা 
ছিলেন ডায়োডোটাসং (101০2109599 )। তাঁহার রাজ্য ব্যাকাট্রয়া ভিন্ন সোগ্াডয়ান্ব 
(908৫1907% ) পর্যন্ত বিস্তৃত 'ছিল। প্রথম জীবনে তান 
সোঁলউকসের বংশধরদের অধান ব্যাকা্রয়ার গ্রীক গভণর ছিলেন, 
িম্তু পরে ?তনি নিজেকে স্বাধীন রাজা বাঁলয়া ঘোষণা কারয়াছিলেন । ডায়োডোটাস 
পার্থয়ার প্রথম স্বাধীন রাজা অর্পসেস:+ (4155099)-এর প্রাতি 'মিন্রভাবাপন্ন ছিলেন 
না। অর্সসেস সেজন্য ডায়োডোটাসের সম্ভাব্য আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন 
সৈন্যবাহনী রাখতে বাধ্য হইয়াছলেন। 
ছ্বিতশস্থ ভায়োভোটাস ()1909099 হা) ঃ পরবতণ' রাজা ছ্িতায় ডায়োডোটাসের 
আমলে ব্যাকা্রয়া ও পাঁথ"য়ার মধ্যে সম্ভাব স্থাপিত হইয়াছিল । 
ইডাথিতেমাসং কক কিন্তু অক্পকালের মধ্যেই ডায়োডোটাস্‌ ইউাথিডেমাস্‌ (788%:৮- 
রি 89209 ) নামে তাঁহারই একজন আত্মীয় কর্তৃক 'সিংহাসনচ্যুত 
হইয়াছিলেন। 
ইউথিভেসাস (8010)50677588) £ ইউাঁথডেমাসের রাজত্বকালে তৃতীয় এ্টিয়োকাস- 
ব্যাকাট্রয়া পৃনর্দ'খল কাঁরতে অগ্রসর হইয়া অকৃতকাষ" হইয়াছিলেন। 
সপ ইউাঁথডেমাস্‌ নিজ পত্র ডেমৌট্যয়াসকে এন্টিয়োকাসের শাবরে 
্বাধীনতা ক্ধকৃত দত হিসাবে প্রেরণ কারয়াছিলেন। ডেমোট্রিয়াসের মযাদাপর্ণ 
ব্যবহার ও রাজসদশ চেহারা দোখরা অত্যন্ত প্রণত হইয়া 
এশ্টয়োকাস তাঁহার সাহত এক 'মন্তরতা-চুন্তি স্বাক্ষর কাঁরলেন। ডেমেট্রয়াসকে তান 
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রাজা" উপাধি গ্রহণের আঁধকার দান করিলেন এবং তাঁহার সাহত 'নিজ কন্যার 'ববাহু 
দিয়া ব্যাকট্রিয়ার স্বাধীনতা ও সার্বভৌম মধা্দা স্বীকার করিয়া লইলেন। 
ডেমেদ্রিয়াস্‌ (7)97190শ85 ), ইউক্রেটাইীডিস- (720৩7861098 ) £ ইউথিডেমাসের 
পত্র ডেমোট্রয়াসং আফগানিস্তানের এক বিশাল অংশ, পাঞ্জাব ও সম্ধ্‌ অঞ্চলে 
আধিপত্য 'বিস্তার করিয়াছলেন। সাহাত্যিক এবং প্রত্বতাত্বক 
উপাদান হইতে ডেমৌর্দরয়াসের ভারত অধিকার সম্পকে অবগত 
_ হওয়া যায় । ডেমোট্রয়াস্‌ ভারতবষের অভ্যন্তরে যখন রাজ্যজয়ে 
ব্যস্ত ছিলেন, তখন চ্যভাবতই ধ্যাকা্রয়া প্রভৃতি অঞ্চলে তাঁহার প্রাত আনুগত্য 
হাসপ্রাপ্ত হয়। এই ইউক্রেটাইডিস্‌ (0658169) ব্যাকাটরয়ার সিংহাসন দখল 
বানি রিয়া লইয়াছলেন (১৭১ শ্রীঃ পুঃ)। জাস্টিনের রচনায় 
রঃ লগ ইউক্েটাইডিস্‌ “ভারতবষ” দখল করিয়াছিলেন ঝালয়া বার্ণত 
আঁধকার আছে। সম্ভবত ১৬৫ থ্ৰান্ট প্বাঁদ্দে ডেমোদ্রয়াসের মত্যুর পর 
তাঁহার রাজ্য ইউক্রেটাইীডস্‌ কর্তৃক আধকৃত হইয়াছিল। ইহার 
অঞ্পকাল পরেই ব্যাকাট্রয়ার একাংশ পহ্‌লব ধা পার্থয়ানগণ কর্তৃক এবং অপরাংশ 
চিাযী উত্তাল হইতে আগত কতকগ্দাল যাযাবর উপজাতি কর্তৃক 
বাকনেরার সন. আঁধিকৃত হইয়াছিল। ফলে কেবলমান্ত উত্তর-পশ্চিম ভারতের 
কতকাংশ ব্যাকর্ররীয় বা ঘাঁহনক গ্রাকদের আঁধকারে রাহল। 


1মনাণ্ডার (1897855£ ) £ হ্যাকটিয়ার উপর আঁধকার হারাইয়া বাহিমক 
গ্রঁকরাজগণ সম্পূর্ণ ভারতাঁয় রাজগণে পারণত হইয়াছিলেন। এই ভারতীয় গ্রীক- 
রাজগণের মধ্যে মিনাপ্ডার ছিলেন 'বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

'মনাশ্ডার ডেমোট্রয়াসের পরিযারসম্ভুত ছিলেন। পাঞ্জাবের সাকল (বতমান 
[শিয়ালকোট ) নামক গ্থানে তাঁহার রাজধানগ 'ছিল। উত্তর-পণ্চিম ভারতে বাজাউর 
অগুলে মনাণ্ডারের একটি 'লাঁপ (20802105907) পাওয়া 
গিয়াছে । ইহা হইতে বাজাউর অগ্চল প্নম্ত তাহার রাজ্য বস্তৃত 
ছিল বাঁলয়া মনে হয়। 'তাঁন বিপাশা নদী আঁতব্রম কাঁরয়া নিজ রাজ্যসীমা বিস্তার 
কাঁরয়াছিলেন বাঁলয়া কাঁথত আছে । তাঁহার আমলের মদদ্রা কাবুলঃ সিম্ধু-উপত্যকা 
এবং বর্তমান উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমাংশে পাওয়া 'গিয়াছে। 
গ্রঘকরাজগণের মধ্যে িনাশ্ডার ভারতীয় কাহনী-শকংবদস্তীতে 
সর্ধাধক প্রার্সাধ্ধ লাভ করিয়াছেন। নাগপেপের শমলিম্দ-পঞ্হো' (031708- 
৮৪11০ ) বা পমাঁলন্দের প্র“্ন” নামক গ্রশ্থের মিজিম্দ, মনাপ্ডার ভিন্ন অপর 'কেহ 

নহেন বাঁলয়া পশ্ডিতগণ মনে করেন। িলিম্দ অর্থাৎ মিনাশ্ডার 
ঘাহার ন্যায়পরারণত, ধর্মসম্পকে নানাপ্রকার জল প্রশ্ন 'জিজ্ঞাসা কারিয়া বৌদ্ধ 
2 ভিক্ষদের ব্যাতব্যস্ত কারতেন। নাগসেন 'মাঁলন্দের নকল 
প্রশ্নেরই যথাযোগ্য সমাধান কারতে পারিয়াছলেন। প্লন্টাকের বর্ণনা ছইতে 


কি প05 18581, 006 [9831901, 010৩ 19010801 80৫. 005 98০812917৬1: 276 486 6 
£0176761 07881) ০, 111. 


গডনোঁট্রয়াসের রাজা- 


দমনাষ্ডারের রাজ্যাবস্তার 


বমালচ্ছ-পঞহো 


১৬৬ ভারতের ইীতহাসকথা 


জানিতে পারা যায় যে, মিনাপ্ডার একজন পরাক্রমশালী, ন্যায়পরায়ণ সুশাসক 
ছিলেন। মৃত্যুর পর তাঁহার দেহভঙ্ম স্ম:তাহসাবে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার 
রাজ্যের 'বাভন্ন শহরের মধ্যে রীতিমত প্রাতযোগিতা শুর: হইয়াছিল । 

. খ্যাপ্টালকিডাস- (47115191088 ) £ বেসনগরের প্রাপ্ত লাপতে (105000600 ) 
1মনাস্ডার 'ভিত্ন ্যাপ্টালাকডাস নামে অপর একজন রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়। 
তক্ষাঁশলার হেলিওডোরাসং নামে একজন গ্রীক ভাগবত ধম (ধৈফব ) গ্রহণ কাঁরয়া 

বেসনগরের গরড়ধৰজ অর্থাৎ গর.ড়ের মর্তিসংবলিত একাঁট স্তম্ভ 
বেসনগর লাপ উট 
গরড়ধ্জপ্তম্ভ . বাসুদেবের (বিঞু) সম্মানার্থে স্থাপন কারয়াছিলেন। 
গ্ঠ 
হেলিওডোরাস- মহারাজ অংতাঁলকিতের অথাৎ এ্যাশ্টালকিডাসের 
দূত হিসাবে বাদশার রাজা ভাগভদ্রের রাজসভায় আসিয়াছিলেন । বেস-নগর 'লাপিতে 
এই কথা তান উৎকণ“ করাইয়াছিলেন। 

ভারতীয় ব্যাকপ্রীয় রাজগণের মন্দ্রা হইতে মোট ন্রিশজনেরও অধিক রাজার পরিচয় 
চি পাওয়া যায়। ই'হাদের অনেকেই একই সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন অংশে 
শাসনের অবসান রাজত্ব কাঁরতেন বলিয়া মনে হয়। শক, পহ্‌লষ, ইউ-াচ প্রীত 

বাভল্ন জাতির আক্রমণে ব্যাকত্রীয় গ্রীক শাসনের অবসান 
ঘাঁটয়াছিল। 


শক শাসন (1119 9810 016 ) $ শকগণ ছিল মূলত মধ্য-এশয়ার এক যাষাবর 
জাতি। ইউ-চি নামে অপর এক জাতি শকদিগকে মধ্য-এশিয়া হইতে িতাঁড়ত করে । 
মধ্য-এীশয়া হইতে বিতাঁড়ত হইয়া শকগণ দাক্ষিণাঁদকে অগ্রসর হইয়া িপিন, অথ 
কাবুল নদীর উপত্যকায় বসাতি হ্থাপন করে । শক-আধকৃত স্থান শকন্তান (বর্তমান 
সন্তান ) নামে পারাঁচত ছিল । কেহ কেহ মনে করেন যে, শকগণ 


রর কাবুলের গ্রীক রাজ্যগু'লির ?নকট বাধাপ্রাপ্ত হইয়া পশ্চিম দিকে 
আগমন হরাট হইয়া তারপর দক্ষিণে সিস্তান ( ইরান ) অঞ্চলে উপস্থিত 


হইয়াছিল। গ্রীকগণ শকাঁদগকে সাই'দয়ান (9৫560718709 ) এবং 
শকদের বাসভামকে সাইদিয়া (9651) নামে আঁভাহত কাঁরত। ক্রমে 'সিস্তানের 
শকগণ 1সম্ধ উপত্যকায় এবং পশ্চিম-ভারতে বসাঁত বস্তার করে। ধ্রান্টীয় প্রথম 
শতাষ্দীতে শক-অধিকৃত অণ্চলের একাংশ পার্থিয়ান বা পহলবগণের আঁধকারভুস্ত 
 হইয়াছল। 
উত্তর, উত্তর-পশ্চিম ভারতের শকগণ (7116 9897099 01 1071167শ। & 1০7৮8 
ভ্/০৪০শ। [71018 ) 2 ময়েস বা মোগ (718898, 7109 07" 11088 ) £ শকরাজগণের 
মধ্যে প্রথমেই মোগ-এর উল্লেখ পাওয়া যায় । তক্ষাশলার 'নিকউবতাঁ চুক্ষ (0100158))8) 
নামক স্থানের শাসকগণ মোগ-এর আনহ্গত্য স্বীকার কাঁরতেন 
কিন্ত হিসি বাঁলয়া জানা যায়। মোগ পশ্চিম-ভারতের এক বিশাল অংশ 
আঁধকার কাঁরতে সক্ষম হইয়াছিলেন। মোগ গ্রামার আধকার 
কাঁরয়া কাবূল উপত্যকার গ্রকরাজ্য এবং পূব-পাঞ্জাবের গ্রগক-আধকৃত স্থানসমহের 
সংযোগ-পথ রুদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি মহারাজ, রাজাধিরাজ প্রভৃতি উপাধি ধারণ 
কারয়াছলেন। 


শুঙ্গ) কাশ্য, বন, শক; পহলব শাসন ১৬ 


জাজেন বা প্রথম ভয় (4265 ০৮ ঞডগ 2)5 মোগ-এর পর রাজা হইয়াছলেন 
অয়। তিনি সম্ভবত মোগের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া উত্তরাধিকারসত্রে শক সিংহাসন 
লাভ করিয়াছিলেন। প্রথম অয় সম্ভবত পর্ব-পাঞ্জায অধিকার কাঁরতে সক্ষম 
হইয়াছিলেন। গ্রীক-মুদ্রার অনুকরণে 'তাঁন 'নজ মুদ্রা তৈয়ার 
০ করাইয়াছিলেন। শক শাসন-পম্ধাতির একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই 
মনা প্রস্ুতকরণ যে? একই সঙ্গে দুইজন রাজা রাজত্ব কারতেন। এই দুইয়ের 
একজন উপরাজ 'হিসাষে কাজ কাঁরতেন এবং প্রধান রাজার মতত্যুর 
পর অপরজন 'সংহাসনে আরোহণ করিতেন । আঁজালস বা আঁয়লিসং (4.5111595 ০: 
£51118179 ) অয়-এর উপরাজ ছিলেন । উত্তর-পাঁশ্চম ভারতের শক শাসন-পদ্ধাতিতে 
পারাঁসক এবং গ্রীক শাসনব্যবস্থার প্রভাব পারলাক্ষিত হয়। 
সিডার আঁজাঁলসং ও ছিতীয় জয় (85101865 '& 45৪ ঢু) $ প্রথম 
নিস কর্তৃক উত্তর-.: অয়-এর পর আঁজালিস্‌ এবং তাঁহার পর 'ছিতীয় অয় শক 
পাম ভারতের শক সিংহাসন লাভ করেন। "দ্বিতীয় অয়-এর রাজত্বকালেই ভারত- 
০8 সীমান্তবতাঁ শক-আঁধকৃত স্থানসমূহের আধকাংশ পহলবরাজ 
গণ্ডোফান“সের আঁধকারে চলিয়া যায়। 


পশ্চিম ও দাক্ষণ-ভারতে শক শাসন (1176 98109 7816 17) ভা ০৪৫০) & 
90801)86]7শ। 11019) £ ক্ষহরত শাখা £ শক-জাতির শক শাখা খহরত" 46817978750 
নামে পাঁরীচত 'ছিল। ক্ষহরতগণ পশ্চিম এবং দাক্ষণ-ভারত পধস্ত রাজ্য 'বিস্তার 
কাঁরয়াছিলেন। শক শাসকগণ “ক্ষত্রুপ” “মহাক্ষপন্্র” প্রভীতি উপাধি 
গ্রহণ কাঁরতেন। সৌরাম্ট্র বা কাথয়াবাড়ের শকক্ষত্রপ 'ছলেন. 
ভূমক । কন্তু ক্ষহরত বংশের শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রপ 'ছিলেন নহপান ॥ তানি 
সাতধাহনদের নিকট হইতে মহাধাম্ট্রের আঁধকাংশ জয় করিয়াছিলেন । মহারাষ্ট্র এবং 
কোহ্কণের উত্তরাংশ, কাঁথয়াবাড়, মালব, আজমীর পর্যস্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল। 
নহপান ১১৯ ১২৪ প্রীম্টাষ্দ পর্যন্ত রাজত্ব কারয়াছিলেন বালয়া অনেকে মনে করেন। 
নহপানের রাজনোতক প্রাধান্য অবশ্য দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। 
সাতবাহনদের সাহত সাতবাহনরাজ গৌতমীপনত্র সাতকণণ নহপানকে পরাজিত করিয়া 
সংঘব _ 
সাহবাহন শান্ত পুনরংন্জীবিত কারয়াছিলেন । মহারাষ্ট্র ও উহার 
পাণ্ববতরঁ অণ্চল 'তাঁন নহপানের আধকার হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন । 
উজ্জয়িনখর শকক্ষত্রপগণ ঃ শক জাতির কার্দমক শাখার ক্ষন্রপগ্ণ উদত্জীয়নণতে 
রাজত্ব কাঁরতেন। এই পাঁরবারের সর্বপ্রথম ক্ষত্রপের নাম ছিল চস্টন: । চস্টন 
প্রীণ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজত্ব কারতেন বাঁলয়া জানা 
ূ যায়। সম্ভবত তান কুষাণ রাজগণের প্রাতীনাধস্বরূপ রাজত 
কাঁরতেন। চস্টন- এবং তাঁহার পোন্র রদদ্রদামন য্‌প্মভাষে রাজস্ব কারতেন, একথা অন্ধো 
[লাঁপ (109206107 ) হইতে জানতে পারা বায়।* চস্টন্‌ ও রূদ্রদামন ছিলেন 
উজ্জীয়নগর ক্ষন্রপগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ । রদ্রদামনের জুনাগড় 'শিলালাঁপ হইতে 


ক্ষহরত' £ ভমক, 
নহুপান 


চগ্টন- ও রুদ্রুদামন 


“506: 285০090010017,8 7০01167661 1215107) 6) 4701671 172/45 20. 486-8৪, 


১৬৮ ভারতের ইাঁতিহাসকথা . 


তাঁহার শাসন সম্পর্কে অনেক তথ্য জ্বান্া বায়। এই শিলালাপতে উল্লেখ আছে ঘষে, 
রুদ্ুদামন নিজ ক্ষমতাবলে “মহাক্ষত্রপ” উপাধি গ্রহণ কারয়াছিলেন। এই উীন্ত হইতে 
অনুমান করা হইয়া থাকে যে, সাতবাহনরাজ গৌতমীপুন্ত সাতকর্ণর হস্তে উজ্জঞয়িনর 
ক্ষপ্রপদের প্রাধান্য কততকটা 'বিনন্ট হইলেও রূদ্রুদামন তাহা পুনরুষ্থার করিয়া নিজেকে 
'মহাক্ষত্রপ' উপাধিতে ভূষিত কাঁরতে সক্ষম হুইয়াছলেন। রদ্রুদামন মালব, কাথয়াবাড়, 
উত্তর-গুজরাট, কচ্ছ, মাড়বার, 'সম্ধু উপত্যকার 'নিম্নাংশ এবং কোছ্কণের উত্তরাংশ 
প্রভৃতি বিস্তীর্ণ ভূখশ্ডের উপর নিজ প্রাধান্য বিস্তার কাঁরতে সমথ' হইয়াছিলেন, সে- 
নদ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । ককিম্তু এই সকল অঞ্চলের কোন কোন 
মি ভা ্থানও সাতবাহনদের আধিকারভুন্ত ছিল । গৌতমশপনত্ত সাতকণর্শ ফ্য 
তাঁহারই পরবতাঁ রাজার নিকট হইতে রূদ্রুদামন সেগ্লি অয় 
করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। 'সিম্ধু উপত্যকার নিম্নাংশ কুষাণরাজ্ কণিচ্কের দূর্বল 
বংশধরগণের নিকট হইতে 'তাঁন আঁধকার কারিয়াছিলেন। শতদ্রু নদীর অববাহিকা অন্চল 
এবং রাজস্থানের ভরতপুর অঞ্চলের যৌধেয়গণকেও তান পরাজিত করিয়াছলেন। 
রুদ্রুদামন একাধারে সমরকুশলী সেনাপাঁত, প্রজাহতৈষী সুশাসক এবং 'বাষধ 
ভাহার চাঁরর শাস্তে পারদশাী পাণ্ডত ছিলেন । ন্যায়শাস্ত, রাজনপীত, ব্যাকরণ, 
সঙ্গীত প্রভাতি নানা বিষয়ে তান যথেম্ট ব্যৎপাত্ত লা 
করিয়াছিলেন । প্রজাগণের মঙ্গলার্থে সবিশাখ নামে তাঁহারই একজন পহজব বংশণয় 
(28:50180) অমাত্য সম্পূর্ণ সরকারী খরচে সংদর্শন হুদের পার্থ 
টির একটি নূতন বাঁধ তৈয়ারি করিয়াছলেন। সৃবিশাখ আনর্ত ও 
সুরাষ্ট্র--এই দুইটি প্রদেশের শাসক নিষুন্ত হইয়াছলেন। 
সুদর্শন ছুদের পার্মে বাঁধ-প্রস্তুতের বায়-সং্কুলানের জন্য প্রজাবর্গের 'নিকট হইতে 
কোনপ্রকার কর, শ্রম, সাহায্য বা স্বেচ্ছামূলক দান আদায় করা হয় নাই । 
রদ্রদামন ধর্মভীরু র্রাজা ছিলেন। অবথা প্রাণনাশ 'তাঁনি পছন্দ করতেন না 
অর্থাৎ একমান্র যৃষ্ধক্ষেত্র ভিন্ন গ্রন্য কোথাও ফাহারও প্রাণথনাশ 
হার ধরমাঁঘতা হউক, তিনি ইহ ঢাহিতেন না। 
রূদ্রদামনের বংশধরগণ সম্পর্কে কোন সঠিক বিষরণ পাওয়া যায় না। 'লাঁপ এবং 
মুদ্রায় 'বাভল্ন নামের উল্লেখ হইতে রূদ্রদামনের্র পরবতন+ কালে উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত 
ন্দের আভাস পাওয়া যায়। এইরূপ অভ্যস্তরীণ বিবাদ-বিসংবা এবং বিদ্রোহের 
ফলে উদ্জয়িনীর ক্ষতরপ বংশের দুব্লতা বাঁম্ধ পাইলে সাতবাহন 
বংশ রুদ্রদামনের একদা-বিস্তীর্ণ রাজ্যের বিভিন্ন অংশ আধকার 
করিয়া লইয়াছিল। চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে উজ্জাঁয়নীর ক্ষম্রপগ্ণণ মহাক্ষত্রপ' উপাধি 
ধারণের যোগ্যতা হারাইয়া কেবলমান্ত ক্ষত্তরুপ' উপাঁধ গ্রহণ কারয়াই লম্তুষ্ট হইতেন। 
পারস্যের স্যাসানীয় সম্রাটদের আমলে উত্তর-পাঁশ্চম ভারতে পারাঁসিক প্রাধান্য স্থাপিত 
হইয়াছিল। স্যাসানীয় আক্রমণের ফলে উত্তর-পাশ্চম ভারতের শক আঁধকার ছাসপ্রাপ্ঠ 
হইয়াছিল। কিন্তু স্যাসানশয় বংশের দূর্ধলতার সুযোগে তৃতাঁয় রুদ্রসেন আন্মমানিক 
চতুর্থ শতকের শেষভাগে পাশ্চিম-ভারতের শক আধিপত্য পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিলেন, 
1কশ্তু গৃপ্তবংশের উত্থানের অঙ্গকালের মধ্যেই 'ছিতায় চন্দুগহপ্ত 'বিরমাদিত্যের ছল্তে 


শক শাসনের 


শন? কান, ববন শক, পহজেব শাসন উঠ্িউ 


পাঁশ্চম-ভারতের শক শাসনের অবসান ঘটে । ইহার-ফলে কাথিয়াবাড় ও মালব গৃপ্ত 
পাঞ্রাজাভুতত হয়। 
মথদরা অঞ্চলেও শকক্ষত্রপগণ কিছুকাল রাজত্ব কারয়াছলেন। এই বংশের 


মধ্রার ষরপব্ প্রধান ক্ষত্রপদের নাম ছিল রাজুল বা রাজুতুল, যোড়ণ ও 
খরাতৃষ্ট। 


পহৃজবঞ্ াজগণ (7116 7১91119580৮ 1006 2৯910198 101765 ) ৪ কাস্পিয়ান 
সাগরের দক্ষিণ-পর্ব তীরে পহজব জাতির বাসভাম ছিল । পহজবগণ পারস্য-সম্াট 
ড্যরিয়াস বা গরায়াসের আমলে পারাসিক সাম্রাজ্যের ষোড়শ প্রদেশের (168, 9৪5০0) 
অন্ত ছিল। আলেকজাশ্ডারের 'দিপ্বিজয়ের পর তাহারা পারাঁসক সাম্রাজ্যের 
গহলবদের পার: অপরাপর অংশের ন্যায় আলেকজা-ডারের সাম্রাজ্যভুন্ত ছয় 
আলেকজাশ্ডারের মৃত্যুর পর সৌঁলউকসের ভাগে ম্যাঁসডনায় 
সাম্রাজ্যের যে অংশ পাঁড়য়াছিল পহজবগণ উহার অন্তভ্ন্ত হয়। কম্তু সৌলউকসের 
বংশধরদের আমলে অর্সসেস বা অসকেস-এর নেতৃত্দে পহলবগণ স্বাধীন হইয়া পড়ে। 
শ্রীন্টপূরব তৃতীয় শতকের মধ্যভাগ হইতে শ্রীন্টীয় 'ছিতীয় শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত 
পহ্‌লবগণ অসেসেস্‌ বংশের অধীন থাকে । এই বংশের সুযোগ্য রাজা প্রথম 
মাথভেটিস (8৫18১হ105$69 2)-এর আমলে ( ১৭১--১৩১ প্রঃ পু) পহ্জব আধকার 
[সম্ধৃ-উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। 'প্লনির বর্ণনা হইতে 
রা জানতে পারা যায় যে, শ্রীণ্টপুব প্রথম শতকের শেষ দিকে 
স্তাত 
পহূলব রাজা হিরাট, হামুন ও হেলমন্দ নদীর মধ্যবতী অঞ্চল 
এবং কান্দাহায় পর্যন্ত 'বস্তৃত ছিল। কাবুল বা 'সিম্ধউপতভ্/কা পহ্‌লব রাজ্যাতুনত 
ছিল এইরূপ ফোন উল্লেখ অবশ্য গ্লিনির রচনায় পাওয়া যায় না। 
যাহা হউক, খ্রীষ্টণয় প্রথম শতকে গাম্ধারের একাংশ শক আধিপত্য হইতে 
পহৃলবদের অধীনে চলিয়া 'গিয়াছিল। এ সময়ে পহ্‌লবরাজ 
দিন কাওটিস: (650869) ভক্ষশিলায় রাজধান? স্থাপন করিয়া 
| রাজত্ব করিতোঁছলেন বাঁলয়া জানা যায়। কাও'টস ব্যাবিলন ও 
পার্থয়া (কাস্পিয়ান সাগরের দাক্ষণ-পূর্ব তীর )-এর মূল পহৃলব রাজা ভাভাঁনেস 
€ 58:097098 ) হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীন 1ছলেন। 


গণ্ডোফানিদ ( 0070007)1767869 ) £ যে-সকল পহ্‌লব রাজা ভারতবর্ষের 
উত্তর-পশ্চিমাংশে রাজত্ব কারয়াছিলেন তাঁহাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 'ছিলেন গশ্ডোফার্নিস্‌ । 
কাওাটসের সাহত তাঁহার কি সম্পক" ছিল, তাহা সাঁঠিক জানা যায় না। গণ্ডোফার্নিস 


ক ১8101858 ০1 28101)161)- পহলব ( পজ-হব নহে)। 
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1106 01810106 ৪৪ 0০500150 09 70180169, 6৮160119  98111)8810.৮ চু, 0৩ 29501083001, 
£৯01811661 218/0৮) ০) 47067812010, 0, 45. . 


১৭০ ' ভারতের ইীতিহাসকথা 


প্রথমে আরাকোসিয়া (41০5০95) অগ্তলের পহ্জব প্রাদেশিক শাসনকর্তা ছিলেন। 
কমে তান নিজ আধিকার চতুর্দিকে বিস্তৃত কাঁরয়া সম্মাট উপাধি 
রা রে ডি. গ্রহণ করেন। তান পহলে সাম়াজোর কিং জয় ফারয়াছিলেন 
এবং উত্তরাদকে তাঁহার রাজ্য কাবুূল উপত্যকা পর্যস্ত 'বিস্তারলাভ 
কারয়াছল। তান এ অণ্চলের ব্যাকষ্রীয় গ্রীকরাজ হার্মেউস: (787078008 )-কে 
পরাজিত করিয়া গ্রীক শাসনের অবসান ঘটাইয়াছিলেন। বিদ্তু অঃপকালের মধ্যেই 
কুষাণ-রাজ কুজুল কদঁফসস্‌-এর 'নিকট কাবুল অগ্চল তাঁহাকে হারাইতে হইয়াছল। 
গন্ডোফার্নিস- পেশোয়ার জেলা, তক্ষশিলা এবং 'সিম্ধ: উপত্যকার নিম্বাংশে অবস্থিত 
শক রাজধানী মিন্নগর জয় কাঁরয়াছিলেন। 
গন্ডোফার্নসের রাজত্বকালে (প্রাচ্টীয় প্রথম শতকের মধ্যভাগে ) সেপ্ট: টমাস নামে 
গণ্ডোফানসের জনৈক প্রীন্টধর্মযাজক তাঁহার রাজ্যে আসিয়াছিলেন এবং গন্ডো- 
খনে্টধর্স গ্রথঘ£.. ফার্নস:ও তাঁহার ভ্রাতা গাড: বা গুনকে ধ্রীন্টধর্মে দীক্ষত 


সেন্ট টমাস করিয়াছিলেন বাঁলয়া কাথত আছে। 

কুষাণ বংশের ছচ্ে গণ্ডোফার্নিসের মৃত্যুর পর তাহার রাজ্য ক্ষ ক্ষ অংশে 
পহলব শাসনের.  বিভন্ত হইয়া পড়ে। লিপ এবং মন্রার সাক্ষ্য হইতে জানিতে 
অবসান পারা যায় ষে, আফগানিস্তান, সিম্ধ ও পাঞ্জাব অ্লের পহলব 


প্রাধান্য কুষাণ বংশ কর্তৃক বিনষ্ট হইয়াছিল । 


সন্স্ম অধ্যাস্ত্র 
চেদ্ধি বা চেত, সাতবাহন শাসন 
(088608 01 028608) 98685819976 ঢু 2৩ ) 


কালের চোঁদ বা চেতবংশ (৭6 0156015 ০07" 0759695 ০01 7081185 ) $ মৌষ 
সম্রাট অশোক কাঁলঙ্গ জয় করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মত্যুর পর কলিঙ্গ রাক্জ্যের 
ইতিহাস সম্পর্কে কিছ; জানা যায় না। সম্ভবত অশোকের মৃত্যুর পর কাঁলঙ্গ স্বাধীন: 
হাতীপুক্ষা লাঁপতে হইয়া গিয়াছিল। যাহা হউক, শ্রীষ্টপ্ব প্রথম শতাব্দীতে চেতবংশের 
খারবেল-এর উল্লেখ খারবেল নামক একজন শান্তশালী কাঁলঙ্গরাজের পরিচয় পাওয়া 
যায়। হাতীগ্‌ম্ফা লিপতে উল্লেখ আছে যে, সাতবাহনরাজ' 
সাতকণ+র রাজত্বকালে (ধ্ৰীঃ প্‌ঃ প্রথম শতকে ) কালিঙ্গরাজ খারবেল নিজ বাহবলে 
খারবেল-এর নানা. উত্তর-ভারতের কতকাংশ জয় করিয়াছিলেন এবং রাজগূহের (মগধ) 
শাচ্দে ব্ৎপান্ত লাভ রাজাকে পরাজিত কাঁরতে সক্ষম হইয়াছিলেন। হাতীগম্ফা 
[লাপতে খারবেলকে চেতবংশের তৃতাঁয় নরপাঁতি বলিয়া বর্ণনা করা 
হইয়াছে, 'কন্তু প্রথম দুইজন নরপাঁতর নামের কোন উল্লেখ তাহাতে নাই। খারবেল্ন 
সিংহাসনে আরোহণের পূর্বে গাঁণত, আইন, অর্থশাস্র প্রভৃতি 'বাভন্ন বিষয়ে থেন্ট 
বযুংপাত্ত লাভ করিয়াছিলেন। 


খারবেল সাতবাহনরাজ সাতকণ+কে পরাজিত করিয়াছিলেন । ইহার পর তান রাথক” 
ভোজক নামে উপজাতিগলিকে তাঁহার আনুগত্য স্বীকার কাঁরতে বাধ্য কারয়াছিলেন। 
দাঁক্ষণাত্য জয়লাভে উৎসাহিত হইয়া তানি উত্তর-ভারতের দিকে সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া 
গয়ার নিকটবতাঁ” বরাবর পাবত্য অঞ্চল জয় কাঁরয়াছিলেন এবং রাজগৃহের রাজাকে 
তাঁহার সামারক পরাজিত কাঁরয়াছল। অতঃপর তান অঙ্গরাজ্য আকুমণ করিয়া 
গ্রাভযান ঃ উত্তর-ভারত বিধ্বস্ত কাঁরয়াছিলেন। উত্তর-ভারতে আভষান শেষ করিয়া তিনি 
ও দক্ষিণ-ভারত দ্বতীয়বার দাঁক্ষণ-ভারতের দিকে অগ্রসর হন এবং পিষুড় নামক 
নগরাঁট সম্প্‌ণ“ভাবে ধংস করেন । ইহার পর 'তাঁন পাণ্ড্য রাজ্যের 
রাজাকে তাঁহার আন:গত্য স্বীকার কাঁরতে বাধ্য করিয়াছিলেন । তাঁহার রাজত্বের ত্রয়োদশ 
বর্ষে তান কুমারী পাহাড় (উঁড়ষ্যার উদয়াগরি) অণ্চলে কতকগ্যাঁল স্তম্ভ ম্থাপন করিয়া- 
ছিলেন । সম্ভবত এগুলি 'ছিল তাঁহার সামরিক আঁভযানের সাফল্যসচক স্তম্ভ । 
খারবেল-এর পূর্ববতাঁ রাজগণ সম্পর্কে যেমন কোন কিছ জানা যায় না, সেরূপ 
তাঁহার পরবতাঁ কালের চেতবংশের ইত্হাস সম্পকেও আমরা কিছুই অবগত, 
নাহ। | 


সাতবাহন বংশ (16 9869৮ 8188785 ) £ মহারাষ্ট্রের সাতবাহন বংশ দশঘ চারি 
শতা্দী ধরিয়া রাজস্ব করিয়াছিল । সাঁতবাহন বংশ ঠিক কোন সময়ে শাসন শুর; 


১৭২ ভারতের ইাতিহাসকথা 


কারয়াছল, সে-বষয়ে পাশ্ডতগণ একমত নহেন। দাতবাহনগণ অঙ্ধ বা অন্ধ-ভত্য 
ল্মতবাহন শাসনকাল নামেও অভিহিত হইতেন। আধুনিক এীতহা সিকগণ সাতবাহনগণকে 
লম্পকে' মতানৈকা অন্ধ-বংশসম্ভ্ত বাঁলয়া মনে করেন না। তাঁহাদের মতে গরব্তঁ 
কালে সাতবাহনগণের প্রাধান্য যখন অন্গ্র অনল অথাৎ কৃষফা নদীর 
€মাহনায় সীমাবদ্ধ হইয়া পাঁড়য়াছিল, তখন হইতে সম্ভবত সাতবাহনগণ “অন্প্ নাগে 
পাঁরাঁচীত লাভ করেন ।* সাতযাহনগণ ছিলেন জাতিতে ব্রাহ্মণ । 


[সিমক ও সাতকর্ণী'£ সমুক শূঙ্গ-কাশ্ব শাসনের অবসান ঘটাইয়া সাতযাহন 
বংশের প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিলেন । সিমূকের পরবতর রাজা ছিলেন কৃফ বা কণহ। 
সতবাহন বাশের এই বংশের তৃতীয় রাজা সাতকর্ণা রাজ্য বিস্তার করিয়া সাতবাহন 
স্থাপারতা সমক বংশের প্রতিপাত্ত ও সম্মান বৃদ্ধি কারয়াছিলেন। সাতকর্ণ 

মালবের পৃবাঁংশও জয় করিয়াছিলেন । নিজ সামারক সাফল্োর 
স্মতিরক্ষার্থে তান অন্বমেধ যজ্ঞ কারয়াছলেন। অবশ্য :কলিঙ্গরাজ খারবেল-এর 
হন্তে সাতকণণ পরাজয় চ্বকার কারতে বাধ্য হইয়াছিজেন । কোন কোন এ্রাতহাসিক 
হাতীগ্হ্ফা প্রশস্তির দ্াব ঠিক নহে বাঁলয়া মনে করেন এবং খারবেল সাতকর্ণার 
সাঁহত 'মন্রতাবম্থ হইয়াছিলেন বাঁলয়া থাকেন। তাঁহার রাজধানী ছিল প্রাতস্থান, 
বর্তমান পৈথান। 

সাতকণাঁর মৃত্যুর পর সাতবাহন বংশের ইতিহাস সম্পর্কে বিশেষ কিছ; জানা 

হল্তে যায় না। থ্ীন্টায় প্রথম শতকের শেষভাগে সাতবাহন শান্ত দূর্ধল 
ক উঠ হইয়া পাঁড়লে পশ্চিম-ভারতের ক্ষহরত নামক শকজাতির এক শাখা 
গাজর সাতবাহনদের নিকট হইতে মহারান্ট্রের উত্তরাংশ জয় করিয়া 
জইয়াছিল। ফলে, সাতবাহনগণ স্বভাবতই মহারা্ট্রের দাক্ষণাংশে 

আশ্রয়গ্রহণে বাধ্য হইয়াছিলেন। 

গোঁতমাঁপূত্র সাতকর্ণাঁ ঃ শ্রীষ্টীয় 'হ্বিতীর শতান্দীর প্রথমভাগে গৌতমণপা্ত 
স্বাতকর্ণা' সাতবাহন শান্ত পুনরুজ্জীবিত কারয়া নিজ ক্ষমতার পরিচয় 'দয়াছলেন। 
টি বর শক-যবন-পহ্লবদের পরাজিত কারতেও তানি সক্ষম হইয়া ছিলেন। 
কাতারে সাত £ ক্ষহরত বংশের শ্রেষ্ঠ শকরাজ নহপানকে পরাজিত কাযা [তান 

নহরত বংশের উচ্ছে সাধন কারয়াছলেন। গৌতমীপন্ত 
সাতকরণঁর রাজ্য মহারাণ্ট্র, পৈথান বা প্রতিস্থানের চতুষ্পাশ্বে'র রাজ)সমূহঃ কোঙ্কণের 
উত্তরাংশ, সৌরাণ্ট, যেরারঃ মালব প্রভাতি বাভলন দেশ লইয়া গঠিত ছিল । সাতকর্ণার 
কাঁতত্বের কাহিনী তাঁহার মাতা রাণশ গৌতম বলশ্রীর 'লাঁপ হইতে জানা যায় যে, 
গাতমীপুত্ত সাতকর্ণ” ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ । 'তাঁন ক্ষহরত যংশকে সমূলে 
উৎপা'টিত কারয্লাছলেন । শক, বন (গ্রীক ) পহ্‌জব, প্রভতি শাসনকে সম্পূর্ণভাবে 
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801051008,৮  25595804100115 00, 41213. 


চোঁদ বা চেত, সাতবাহন শাসন ১০৩ 


উচ্ছেদ করিয়াছিলেন । তাঁহার রাজ্য উত্তর কোছঙ্কণ, কাথিয়াবাড়। পূ ও পশ্চি 
মাবলব, এবং সেগৃলির নিকটবতাঁ” অনল অনুপ, কুকুর প্রভৃতি এক 'বশাল অঞ্চলের 
উপর বিস্তারলাভ করিয়াছিল । মহারাস্্র তান পুনরহজ্ধার কাঁরয়া সাতবাহন রাজোর 
হৃতরাজ্যাংশে নিজ আঁধকার স্থাপন কাঁরয়াছলেন। সেই অগ্চলে পৃনরায় নিজ 
নামাঁঞ্কত সাতবাহন মনদ্রা চালু কাঁরয়াছিলেন। দাঁক্ষণাত্ে গতাঁন তাঁহার 
পূর্বপুরুষের রাজা পুনরদগ্ধারই করিয়াছিলেন এমন নহে। তান গুজরাট এবং 
রাজপুতানার এক বরাট অংশ জয় কারিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহাকে যিদ্ধা- 
অধিপতি বালরা বর্ণনা করা হইয়া থাকে। কেহ কেহ মনে করেন যে, অঞ্ধর-দেশ 
ভাঁহার পাম্রাজ্ভুন্ত 'ছিল। “কিন্তু বয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে, কারণ কোন 
সুস্পষ্ট প্রমাণ এযাবৎ পাওয়া যায় নাই । তবে তাঁহার নাম্রাজ্য কাঁলঙ্গ রাজোর সঈমা 
পর্যন্ত বিস্তৃত 'ছল বাঁলয়া মনে করা হইয়া থাকে।* কোন কোন এঁতহাসকের 
মতে গৌতমীপন্ত্র সাতকর্ণাঁ ১০৩ প্রীষ্টাথ্দঘ হইতে ১৩০ শ্রাস্টাম্দ পর্যম্ত রাজদ্ধ 
কারয়াছিলেন। 

গৌতমীপন্র সাতকণ ছিলেন নিভীঁক, সুদর্শন, জনসাধারণের মঙ্গলকাম" রাজা । 
1তাঁন তাঁহার মাতার প্রতি ছিলেন পরম শ্রদ্ধাশীল । পরম শন্রুকেও তান মাতৃ-আদেশে 

নর মুন্ত দিতে 'ছিধা করতেন না। দেশের ন্যায়পরায়ণ সং লোক 
রাত াকখ' ও মাত্রেই তাঁহার সাহাষ্য-সহায়তা লাভ কারিত। পার্র্ধ'বতণ রাজগণের 
প্রজার মল সাধন সকলেই তাঁহার আদেশ মান্য করিয়া চালিতেন। প্রজার মঙ্গলসাধন, 

তাহাদের দহঃখ-দুদ'শায় সমবেদনা প্রদর্শন, ন্যায়াধচার করা এবং 

কর আদায়ে কোনপ্রকার অন্যায় যাহাতে না হয় সোঁদকে নজর রাখা তিনি নিজ কর্তব্য 
বাঁলয়া মনে করিতেন । 

সাতবাহনগণ জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন বালয়া গৌতমাপূল্ন সাতকর্ণাঁ ব্রাঙ্ছণদের 
প্রাধান্য বজার় রাখিবার উদ্দেশ্যে ক্ষান্রযদের সম্পূর্ণভাষে দমন করিয়াছিলেন । 
সরি ইরা সমাজের ব্রাঙ্ষণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শদ্রদের পরুপরের মধ্যে কোনপ্রকার 
শ্থাপন বৈধাঁহক সম্বম্ধ যাহাতে স্থাঁপত না হয়, সেই ব্যবস্থা করিয়ন 

1তাঁন জাতিগত বৈষম্য বজ্জায় রাখয়াছলেন । নিজে ব্রাহ্মণ ছিলেন, 

বাঁলয়া ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য 'তাঁন সর্ব তোভাবে রক্ষা কাঁরয়া চলিতেন। কিম্তু তান 
সমাজ-সংস্কারক ছিলেন এইরূপ মনে কারবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। 


বাঁশষ্টগপূত্র পৃলমায়ী £হ গোতমীপতত .সাতকণাঁর পর বাঁশম্তীপূত্ত পুলমারণ 
?সংহাসনে আরোহণ কারয়া শাতবাহন প্রাধান্য অন্ধ, মধ্যপ্রদেশের 
পপ কতকাংশ এবং করমণ্ডল উপকুল পর্যন্ত বিদ্তার করেন। , ক্ষররপ 
হস্তে পরার. র্রদামনের হস্তে তান পর পর দুইযার পরাজয় স্বীকার কারিতে, 
বাধ্য হইয়াছিলেন। ফলে উত্তর-কো্কণ পুলমায়ীর আঁধকার 

হইতে রদ্রদামনের প্রাধান্যাধীনে চলিয়া যায়। 


ক াখ06 15 90 5%106005 ০1 1718 101৩ 1 21001790598, (00008) 16 00180 009০ 
6955056 17811088.৮ 47727622515197 ০ 17415, 0, 146, 588011 & 92101888009, 


১৭৪ ভারতের ইতিহাসকথা 


ঘজপ্রণ লাতকণীঃ বশিষ্ঠীপ পুলমায়ীর পর যজগ্রী সাতকগাঁ রাজা 
হী সাওকণা' হইয়াছিলেন। ইনি দাতবাহন বংশের সর্বশেষ শাকতিশালা নরপাঁত। 
সাতবাহদ বংশের _ তাঁহার রাজ্য মহারাষ্ট্র ও অন্ধ এবং উত্তর-কোচ্কণ পর্যন্ত বিস্তৃত 
সধগেষ ক্ষমতাশালী ছিল। মহারাশ্টর একাংশ এযং উত্তরকোঙ্কষণ তিনি রন্্রদামনের 
নরপা পরবতী শকক্ষত্রপদের নিকট হইতে পুনরুদ্ধার করিয়াছলেন। 
তাঁহার আমলে সাতযাহনগ্ণণ যে নৌ-বাঁণিজ্যে অংশ গ্রহণ কারিত, একথা তাহার মনৰ 
হইতে প্রমাণিত হয়। 
যজ্ঞন্রী সাতকণণ'র পর হইতে পাতবাহন বংশের পতন শর, 
সাতবাহন বংশের পতন হয়। শেষ পর্যন্ত আভির জাতি, ইক্ষনকুষংশ এবং পল্পবদের 
আব্রমণে সাতযাহন রাজত্বের অবসান ঘটে। 


চস্শহ্ম অশ্যাক্স 


কুষাণ সাত্রাজয 
€ 70৩ 6 081880 [00008৩ ) 


ইউ-চি জাতির দেশত্যাগ £ কুঘাণদের পাঁরচয় € ০6-01)1 70187510001) 8 ভাা)০ 
ঘ৮০:০ (16 70081)87)8 ? ) £ যে-সকল বদেশীয় জাতি ভারতবর্ষে 
বদেশীয় জাতির মধ্যে এ ৫ 
কুষাগগরণ কর্তৃক রাজ্য স্থাপন কাঁরতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কুষাণ 
গুরুত্বপুণ' অংশ গ্রহণ বংশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক 
ইতিহাসে কুষাণ বংশ এক আতশয় গূরুত্বপণ" অংশ গ্রহণ 
কারয়াছিল। 


চীনদেশীয় এীতিহাসিকদের রচনায় কুষাণ জাতির পারচয় জানতে পারা যায়। 
হীরার চীনের উত্তর-পশ্চিম অংশে ইউ-চি (ড্র৪৪-0%) নামে এক যাষাযর 
কতক ইউ-চি জাত জাতির বাস ছল। শ্রীন্টপর্্ব দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগে ঠহউং-ন 
বতাড়িত (815008-05) নামে এক তুকাঁ যাষাবর জাতি ইউ-াচাদগরকে 
উত্তর-পশ্চিম চন হইতে বতাড়ত কাঁরয়া এ অণুল দখল করিয়া 
লইয়াছিল। বিতাড়িত ইউ-চি জাতি নূতন চারণভুর সন্ধানে পশ্চিম দিকে অগ্রসর 
হইয়া টাকলামাকান মরুভূমির উত্তরের পথ ধারয়া চলতে লাগিল। শেষ পম্ত 
সা তাহারা ইল নদীর উপত্যকায় উপাস্থত হইয়া তথাকার উ-সুন: 
উ.সুলদের পরাজয় ( -9০ ) নামক অপর এক যাযাবর জাতিকে পরাজিত কাঁরয়া 
পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। উ-পসুন জাতির নেতা 
ইউ-চদের সাহত সংঘর্ষে প্রাণ হারাইয়াছলেন । উ-সুন: জাতিকে পরাঁজত কাঁরয়া 
ক্র ও বৃহৎ ইউ.চি পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইবার কালে ইউ-চিদের ক্ষুদ্র একদল [তথ্বতের 
শ্রাদ& দকে চলিয়া গিয়াছিল। তিদ্যতের সীমাম্ত অণুলে এই দল 
ক্ষুদ্র ইউ-চি শাখা (799 7,৮51 $59-0৮8) নাম পাঁরাঁচিত। 
“বৃহৎ ইউ-চি শাখা” (059 02986 ড9৪-01) উপয্যন্ত চারণভুমির অন্যেষণে ক্রমে 
সিরদ্ররিয়া নদীর অববাহিকা অঞ্চলের শকজাতির সাহত ঘুণ্ধে 
অবতীণ” হইল । শকগণ পরাজিত হইয়া ভারতযষে" প্রবেশ 
কারল। ইউ-চিগণ কিছুকাল 'সরদরিয়া (0855%795 ) অণলে 
শাশ্তিতে বাস কাঁরল বটে, কিন্তু উ-সুন জাতির ষে দলপাঁতকে তাহারা হত্যা করিয়া'ছল 
তাহারই এক পানর হিউং-ন; জাতির নাহাব্য লইয়া ইউ-চি জাতিকে আক্রমণ কারয়া 
উ-সুন-দল্পপাঁতর পুর পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রং+ কাঁরল। ইউ-চি জাতি সিরদদঁরয়া 
কতক ইউ-চ জাঁত অঞ্চল ত্যাগ কাঁরয়া আমুদারয়া অঞ্চলে (0599 €৪11০ড ) আশ্রয় 
বিতাড়িত £ আমুদাররা লইল। আমুদারয়া অগলে বসবাসকালেই ইউ-চি জাত তাহাদের 
অগ্চলে বসত, " যাযাবর ব্যৃত্ত ত্যাগ কাঁরয়া কীধকার্ষ গ্রহণ করিয়াছল। ক্রমে 
টি রেল তাহারা পাঁচাট ভিন্ন ভিন্ন অংশে 'বভন্ত হইয়া পাঁচাঁটি পৃথক অগলে 
বসবাস কারতে লাগল । এই পাঁচটি শাখার মধ্যে কুষাণ শাখা-ই 

ক্রমে সর্বাপেক্ষা আঁধক ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিল । 


1সর্দারিয়া অগলে 


১৭৪ ভারতের ইতিহাসকথা 


প্রথম কদৃক্ষসিস: চীনা এীতহাসক ফান্‌-ই (787-79 )-এর' বিধরণ ছইভে 
জানিতে পারা যায় যে, কুজুল যা কুসলক কদফাঁসস (59701599 7) অপর 
দিনার ৮ সি 4৪৪৬ ২৯ কাঁরয়া এর়াং 
নই অথাৎ রাজা উপাঁধ ধারণ কারয়াছিলেন। ন 'পহজব রাজ্য 
কাাকানন-এর জন আরজণ কাযা কাবুলে, ফাব:লের অনাঁতুরে অবাচ্থিত গোটা 
(৮০৮৯) কাঁপন (কাফাীরস্তান ও পার্্ষবরতী অগ্চলসমূহ ) দখল কারিয়াছিলেন। 
ভন্র স্মিথ কিপিন: নামক স্থানটিকে গাম্ধার অগ্ুল বাঁলয়া মনে করেন । তাঁহার মতে 
প্রথম কাফানস-এর প্রথম কদফাঁসস-এর রাজ্য পব্রস্য দেশের সীমা হইতে আরম্ভ 
রাজোর বস্তা কাঁরয়া সিম্ধু উপত্যকা পর্যশ্ত বিস্তৃত ছিল। কিম্তু আধনক 
এীতহাসিকগণ 'কাঁপনশ্এর প্রকৃত সীমা কি ছিল, তাহা ?নর্াপত 
হয় নাই বলিয়া প্রথম কদফাসিসৃ-এর রাজ্য সিম্ধৃ উপত্যকা পর্যস্ত বিদ্তৃত 'ছিল কিনা 
্স-বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ কারয়া থাকেন। প্রথম কদ:ফিসিসং বোম্ধধর্ম গ্রহণ 
কাঁরয়াছলেন বালয়া কেহ কেহ মনে কারয়া থাকেন। 


ছ্বিতীয় কদৃফিসস্‌ £ প্রথম কদ:ফাসস্এএর পত্র বীম কদএফাসস্‌ (হর) 
রূমবর্ধমান কুষাণ জাতির বাসম্ছানের ব্যবস্থা করিতে গিয়া ভারতবষের অভ্যম্তরদেশ 
্যতণর কাফাঁসদ- পর্যস্ত রাজা বস্তার করেন। তান লিম্ধৃনদ-বিধৌত পাঞ্জাব 
এর রাজ্য বস্তার. অণ্চল পর্যন্ত তাঁহার রাজা বস্তার করেন। সম্ভবত তিনি তাঁহার 
রাজা গঙ্গা-উপত্যকায় বারাণসী পর্যন্ত বিস্তৃত কারতে সক্ষম 
হইয্াছলেন। 'সিম্ধু-উপত্যকায় যে-সকল ক্র ক্ষুদ্র পহ্‌লব রাজা তখনও টিকিয়াছল 
ভসগাঁলকে তান সম্পূর্ণভাবে জয় করিয়া পহুলব শাসনের অবসান ঘটাইয়া- 
ছিলেন। 
শ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের শেষভাগে চীনা সেনাপাঁত প্যান-চাও (2৮০-0)১৪০ ) 
খাটান প্রভীতি অঞ্চল জয় করিয়া রোমান সান্মাজ্যের পূর্ব সীমা পর্যস্ত চশন-সামাজা 
বন্তার কারয়াছিলেন। চীনা সেনাপাতির সামারক বিজয়ে সম্মস্ত হইয়া 'ছিতীয 
কদফাঁসস চীনের সম্রাটের সাহত 'মন্রতা-স্থাপনে প্রয়াসী হইলেন। আনুমানিক 
সঃ ৯০ প্রীষ্টাত্দে 'তাঁন প্যান-চাও-এর নিকট চীন-সম্রাটের কন্যাকে 
বা -এর ছক ববাহ কারবার প্রস্তাব প্রেরণ কাঁরলেন। চীনা সেনাপাঁত 
্ কদফাসস্‌-এর প্রস্তাবকে গদ্ধত্য বাঁলয়া মনে কারলেন এবং 
ভাহার দৃতকে বন্দী করিয়া চীনদেশে প্রেরণ কারলেন। 'ছিতীয় কদ:ফাঁসস এই 
অপমানের প্রাতশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে সেনাপাঁত 'সি (91)-এর অধীনে এক বিশাল 
অম্বারোহী সৈন্যবাহনী প্যান-চাও-এর 'বরুষ্ধে প্রেরণ কারলেন। কাসগড় বা 
ইয়ারকন্দ-এর প্রাশ্তরে দুই পক্ষে যৃষ্ধ হইল । এই যুদ্ধে 'হিতীয 
০০ কদফাসিস'এর শোচনীয় পরাজয় ঘাঁটল এবং তাঁহাকে চীন- 
সম্রাটের নিকট বাংসাঁরক কর প্রেরণের শর্ত মানিয়া লইতে হইল । 


+ 81501 081 0-019 01 005 (010586 01810121808, 
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ছিতীয় কদ্টাফাঁসস্‌ রোমান সম্ভাট ট্রাজান (15150 )-এর সভায় দত প্রেরণ 

টিসি কারয়াছিলেন। রোমান সাম্রাজ্যের সাহত কুষাণ সাম্রাজ্যের 

এর সভায় দূত প্রেরণ যোগাযোগ প্রথম কদঁফসিস-এর আমল হইতেই শুরু হইয়্াছিল। 

প্রথম কদ্ফাসিস্‌-এর মুদ্রায় রোমান মুদ্রার অনুকরণ স্পন্টভাবে 

লক্ষ্য করা যায়। 'দিতীয় কদফাসিস্‌ কতকগ্াল সুবর্ণ মুদ্রা গ্রীক মুদ্রার অনৃকরণে 
প্রস্তুত করিয়াছিলেন । 


দ্বিতীয় কদ:ফাঁসসং স্যীয় মুদ্রায় নিজেকে মহীশর যা মাহাীম্বর বাঁলয়া অভিহিত 
দিক কারয়াছেন। মহেশ অর্থাৎ 'শষের উপাসক হিসাবে তান নিজেকে 
শৈবধমাবলক্ষী (7) “মাহীম্যর' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন বাঁলয়া অনেকে মনে 


করেন। এইজন্য দ্বিতীয় কদ-ফাঁসস- শৈবধমধিলম্বী ছিলেন, 
একথা বলা যাইতে পারে । 


কৃষাণশ্রেষ্ঠ কণিন্ক (12901579) 06 07686956  70081)91 ) £ পৃদ্ধতীয় 
কদ-ফাঁসসৃ-এর মৃত্যুর পর কাঁণম্ক কুষাণ সিংহাসনে আরোহণ করেন। 'ছ্বিতীয় 
কদংফাঁসস:-এর সাত কাঁণচ্কের 'কি সম্পর্ক 'ছল সে-বিষয়ে কোন 'কিছ; জানা যায় 
না। কাঁণচ্কের সিংহাসন আরোহণের কাল সম্পকেও সঠিক কছু জানিতে পারা 
যায়না । কণিচ্কের রাজত্বকাল সম্পকে এীতহাসিকদের মধ্যে ঘোরতর মতানৈক্য 
রহিয়াছে। কানিংহাম সবপ্রথম এক মতবাদ প্রচলন করেন যে, কাঁণম্ক ৫৮ শ্রীন্ট 
প্‌বা্দে রাজত্ব শুরু কাঁরয়াছিলেন এবং এ বৎসর হইতেই 'বিক্রম সম্ঘৎ নামে একটি 
অন্দের প্রচলন হয়। পরবর্তাঁ কালে অবশ্য কানিংহাম অপরাপর 
চা একী তথ্যাদর পারপ্রোক্ষতে এই মতবাদ পাঁরত্যাগ করেন, কিন্তু 
ডন্তর ফমীট ও কেনোডি কাঁনংহামের মত অত্যন্ত দঢুতার সাহত 
ধাঁরয়া রাখেন এবং কিচ্ক কদফাঁসসদের পূষেই রাজত্ব করিয়াছিলেন বাঁলয়া 'সিম্ধাস্তে 
উপনশত হন। 'কিম্তু প্রত্ৃতাত্বক এবং মূদ্রার সাক্ষ্য হইতে পাশ্ডিতগণ ফনীট ও 
কানংহামের মত ভ্রান্ত যালয়া মনে করিয়া থাকেন। কারণ 
হিসাবে তাঁহারা বলিয়াছেন যে, শক-পহলব আমল হইতে শুরু 
বাঁলরা পান্ডতগণ কাঁরয়া ছিতীয় কদফাঁসসের রাজত্বকাল পর্য্ত মুদ্রা একই ধরনের 
মনে করেন [ছিল এবং সেইগীলতে গ্রইকদের অনুকরণে 'দি-ভাষায় সেই সকল 
মুদ্রায় রাজার নাম ইত্যাণ্দর ছাপ দেওয়া থাঁকত। কিন্তু 
কণম্কের আমল হইতে এই রীতির পাঁরবর্তন দেখা যায় এবং পরবর্তী কালে ও 
কাঁণচ্কের কালে প্রচালত শুধু এক ভাষায় ছাপ দেওয়া মন্দ্রা প্রচলনের রীতি অব্যাহত 
থাকে। এই" সকল যান্ত হইতে ফনীট ও কানিংহামের মত যে ভ্রাস্ত সে কথা 
প্রমাঁণত হইয়াছে । এই দুইটি রাতর ধারাবাহিকতা, বিচার কাঁরলে কঁণ্ক ও 
হুষস্ক, বাঁশিচ্ক প্রভৃতিকে কদ্ফাসসদের পরে ভ্থাপন করা হীতহাস-সম্মত 
হইবে। 
ক.ব. (১ম খণ্ড £ ১ম ভাগ )--১২ 
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সার জন মাশাঁলঃ স্টেন কনো, ভিন: সেন্ট: স্মিথ: ভ্যান: উইজ.ক: এবং অন্যান্য 
মাশলি, স্টেনকনো, পাঁডতগণ মনে করেন যে, কঁিক্ক শ্রীষ্টীয় িতীয় 
জপ শতকের ১২৫ হইতে ১২৮ শ্রীষ্টাত্দেরে মধ্যে কোন এক 
কাঁণছ্কের রাজদ্ব খিক্টীয সময়ে রাজত্ব শুর: করেন। কিন্তু এঁতিহাসিক ফারগুসন 
টা । বহু পূর্বেই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, কণিদ্ক ৭৮ 
শব (১২৫-১২৮ প্রষ্টাথ্দে তাঁহার শাসন শুরু করেন। এই বংসর হইতেই 
শকান্দ শুরু হইয়াছিল। ওল্ডেনবা্গ, টমাস, র্যাপসন আর. ডি. ব্যানাজীঁ 
 ভন্তর রায়চৌধুরী এবং আরও অনেক পণ্ডিত ফার্গুসনের 
3৮ ০ রী মতই যান্তয্ত বাঁলয়া মনে করেন । বতমানে ড&0 1,07)015970- 
প্রভার মতে ৭. ৫9 1499এদ্দ নামক পঁশ্ডিতও কাণিন্কের শাসনকাল ৭৮ খ্রীষ্টাব্দে 
খু৭জ্টান্ শুরু হইয়াছিল এবং এ বংসর হইতেই একাট অন্দের গণনা 
করা হইয়া থাকে বাঁলয়া আঁভমত প্রকাশ কারয়াছেন। 
কুষাণ বংশের শ্রেষ্ঠত্ব এবং ভারত-হীতিহাসে কুষাণ বংশের গুরুত্ব একমান্র কাণক্কের 
কার্যকলাপের দ্বারাই আঁজত হইয়াছিল। চীনা, তষ্বতণয় 
এবং মোঙ্গলীয় কাঁহনী-কিংযদক্তীতেও কাঁণচ্কের নাম শ্রদ্ধার 
আসন লাভ কাঁরয়াছল। 
1সংহাসন আরোহণ কালে কাঁণচ্কের সাম্রাজ্য আফগানিস্তান, 'সিম্ধ দেশের 
আধকাংশ, পার্য়ার কতকাংশ এবং পাঞ্জাব লইয়া গঠিত 'ছিল। তারপর তাঁহার 
সাম্রাজ্য িস্তারের জন্য যুদ্ধের ফলে আরও বহু স্থান তাহার সাম্রাজ)ভন্ত হয়। 
মধ্যদেশ, উত্তরাপথ এবং অপরান্ত দেশ তাঁহার সামাজ্যতুস্ত হয়। তাঁহার সাম্রাজ্য 
পশ্চিমে খোরাসান অণ্চল হইতে পূর্বে বিহার পর্যস্ত, উত্তরে থোটান হইতে দাঁক্ষিণে 
কোঙ্কণ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলিয়া আধূনিক এীতহািকগণ মনে করিয়া থাকেন। 
কাঁণচ্কের আমলের 'লাঁপ (18001061008 ) হইতেও জানিতে পারা যায় যে, তাঁহার 
সাম্রাজ্য বর্তমান উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ এবং ভাওয়ালপূর রাজ্য 
লইয়া গাঠত ছিল। মথুরা ও ভাওয়ালপ:রে প্রাপ্ত কণিচ্কের 'লাঁপ এবং মধ্য- 
ভারতে বাদশার অনাঁতদ্‌রে সাঁচীতে প্রাপ্ত কাঁণচ্কের অব্যবহিত পরধতাঁ কুষাণরাজের 
ধলাঁপ হইতে রাজপতানা, মালধ, কাঁতয়াবাড় প্রভাতি স্থানও কঁিম্কের আনুগত্যাধীন 
ছিল বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে । কোন কোন পাণ্ডিতের মতে 
৮৯ সান্রাজোর কাঁণিন্ক চণ্টনকে পরাঁজত করিয়া মালবের একাংশ নিজ সাম্রাজ্যের 
সাঁহত সংযন্ত কারয়াছিংঙন । আলাঁবরূণীর বর্ণনা এবং 
কণিষ্কের জনৈক উত্তরাধকারীর 'লাঁপ হইতে কাবুল কাঁণিচ্কের সাম্রাজ্যভুন্ত ছিল বলিয়া 
জানা যায়। চখনা এীতহাঁসিক গ্রন্থে কাঁণদ্ক সাকেত ( অযোধ্যা ) এবং পাটালপূন্ত 
( মগধ ) পর্যন্ত সামারক আভষানে সাফল্য লাভ কাঁরয়া'ছিলেন যাঁলয়া বার্ণত আছে। 
কল্‌হণের রাজতরাঁঙ্গণী এবং বৌদ্ধ কাহিনী-কিংবদস্তী হইতে জানতে পারা যায় যে, 
কাম্মণর কাঁণিচ্কের সাম্রাজ্যভুন্ত 'ছিল। 'হউয়েন-সাঙ-এর 'বিবরণ হইতে আমরা জানিতে 
পাণর যে, গাম্ধার কাঁণচ্কের সাম্রাজ্যতুন্ত ছিল এবং তাঁহার রাজধানী ছিল পুরূষপূর 
ধা পেশওয়ার। কাঁণচ্কের সামারক সাফলে)র অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা 'ছিল তাঁহার 


কুষাণশ্রেন্ট কাঁণৎক 


১/০ ভারতের ইতিহাসকথা 


, কাসগড়, ইয়ারকম্দ ও খোটান অগ্চল জয়। কাঁণিচ্কের আমলে এই সকল অঞ্চল চশনা 
সাম্রাজ্যের অধীন ছিল। ছিতীয় কদফিলিস: প্যান--চাও-এর হস্তে পরাজিত হইয়া 
চীন-সম্াটকে কর 'দিধার যে অপমানজনক শর্ত স্বীকার কাঁরতে বাধ্য হইয়াছিলেন, 
কাঁণন্ক সেই অপমানের প্রাতশোধ গ্রহণ কাঁরয়াছিলেন। চীশনাসাম্রাজাভুন্ত কাসগড় 
অঞ্চলে অধস্থত করদ রাজ্যের জনৈক চৈনিক রাজার এক পন্তরকে কাঁণিত্ক প্রাতভস্ষরূপ 
গনজ রাজসভায় লইয়া আ'সয়াছিলেন। হউয়েন সাঙ--এর বিবরণেও এই চোৌনিক 
প্রাতিভূর উল্লেখ রাহয়াছে। কাঁণম্ক উদ্জায়নীর ক্ষত্রপদের র বিরদ্ধে যুদ্ধ কারয়াছিলেন 
যালয়া অনুমান করা হইয়া থাকে। 


কাঁণচ্কের সাম্রাজা ধিস্তারনীততর ফলে কুষাণ সাম্রাজ্য আফগানিস্তান, খোটান, 
ইয়ারখন্দ, কাসগড় প্রভৃতি মধ্য-এশীয় অণ্চল হইতে বারাণসা, এবং সম্ভবত বাংলাদেশের 
একাংশ অবাঁধ "বস্তার লাভ কাঁরয়াছিল। কাঁণছ্ক কর্তৃক পেশওয়ার বা প্রুষপুর 
রাজধানী হিসাবে নিবচিন হইতে তাঁহার সাম্রাজ্য পশ্চিম ও উত্তরে 
শকাব্দ ঃ কাণচ্ক 
বহুদূর বিস্তৃত হইয়াছিল, একথা অনুমান করা যায়। ৭৮ 
ধরীম্টাঞ্দ হইতে যে শকাব্দ গণনা করা হইয়া থাকে কাঁণম্কই উহার 
চ্ছাপঁয়িতা ছিলেন মনে করা ভুল হইবে না। কাঁণক শ্রাণষ্টয় প্রথম শতাধ্দীর 
শৈষভাগে সিংহাসন লাভ কাঁরয়াছিলেন, তান 'িনজে একটি অন্দের প্রচলন কাঁরয়াছিলেন 
এবং শ্রান্টীয় প্রথম শতাব্দীর ৭৮ বংসর হইতে শকাব্দ নামে একাঁট অন্দের গণনা করা 
হয়__-এই তিনটি তথ্য একব্রে ফিচার কাঁরলে কণিম্ক শকাম্দের প্রবর্তক এই সম্ধান্তে 
উপনীত হওয়া অধৌ্তক বাঁলয়া মনে হইবে না। 


এীতহাসিকদের কেহ কেহ কাঁণচ্ককে প্রীন্টীয় দ্বিতীয় শতকের প্রথমভাগে 
কোল ফোম (১১৯ প্রীঃ) হ্থাপন কারবার পক্ষপাতাঁ। কিম্তু শকান্দ হইতে 
এাতহািক কতক হিসাব করিলে এ বংসর কঁণিচ্ক নামক কুষাণরাজের পনন্ত্ কাঁণিচ্ক 
কাঁণচ্ষকে খহাজ্টীয় 'সংহাসনে আরোহণ করিয়াছলেন বাঁলয়া জানিতে পারা যায়। 
দ্বিতীয় শতকে চ্ছাপন যাহা হউক, কাঁণছ্কের সিংহাসন আরোহণের কাল সম্পকে কোন 
স্থির 'সম্ধান্তে উপনগত হওয়া সম্ভব নহে । 


কাঁণ্ক একজন দহধর্য এবং সদক্ষ সমর-াবজয়শী রাজা ছিলেন, 'কিম্তু শাসক 
[হিসাবে এবং প্রজার মঙ্গল সাধন ও শান্ত নীতি অনুসরণে তান আঁধকতর দক্ষ 
1ছিলেন। শাসনকার্ষের সুবিধার জন্য তান ক্ষত্রপ, মহাক্ষত্রপ নামে পদস্থ কমণচারী 
সমরণীবজয়ী নেতা এবং সাম্রাজ্যর বাভল্লাংশে 'নযুন্ত করিয়াছিলেন। সাম্রাজ্যের উত্তরাংশ 
সংক্ষ শাসক হিসাবে মহাক্ষত্রপ লাল এবং ক্ষত্রপ বাসপাঁস ও লাইকার শাসনাধীন 
সমপারছাণে সফল স্থাপন কাঁরয়াছিলেন । কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মস্থল 'ছিল 
পেশওয়ার বা পুরুষপুর । ক্ষত্রপ ও মহাক্ষত্রপদের মাধ্যমে 
প্রাদেশিক শাসন পাঁরচালনার পদ্ধাত ছিল শক ও পহ্‌লবদের শাসনপদ্ধাতর 
অনুকরণ। কণিচ্ক শাহনসশাহ: উপাঁধ গ্রহণ কাঁরয়াছিলেনঃ একথা তাঁহার মুদ্রা 
হইতে প্রমাণিত হয়। 


কুষাণ পাগ্রাজ্য ১৮১ 


ভারতের অভ্যন্তর এবং বাঁহর্দেশে অশোক বোদ্ধ ধর্ম প্রচারের যে পদ্ধাত 
অনুসরণ কারয়াঁছিলেন কাণৎ্ক তাহা অনুকরণ কাঁরয়া চন; 'তথ্বত, মধ্য-এশিয়া, 
এবং রোমের সাহত ধমাঁয়, সাংস্কীতক এবং 'যাণিজ্যক যোগাযোগ স্থাপন 
বাঁহজ'গতের সাঁহতী করিয়াছিলেন। এই সংঘ্লে বিশেষভাবে চীন এবং রোম হইতে 
ধমণ'র, সাংস্কাঁতক ও সেই সময়ে ভারতবর্ষে প্রচুর পাঁরমাণে সোনার আমদাঁন 
বাঁণাজযক যোগাযোগ হইয়াছল। পৌরপ্লাস হইতে আমরা জানিতে পার যে, 
ভূগুকচ্ছে প্রচুর পাঁরমাণে সোনা ও রূপা সেই সময়ে আমদানি করা 
হইত। প্রথম পাঁচজন রোমান সম্রাটের স্ব্ণমদ্রা মাদ্রাজের নানা স্থানে আঁবক্কৃত 
হইয়াছে । 
কাঁণন্ক রাজ্য-বজেতা 'হসাবে নিজ পারচয় রাখিয়া 'গয়াছেন সত্য, 'কম্তু বোদ্ধ- 
ধর্মের প্ঠপোষকতা এবং সাংস্কৃতিক কার্ধকলাপের পন্ঠপোষকতার জন্য তান 
সমাধক প্রাসম্ধি অর্জন কাঁরয়াছেন। তাঁহার আমলের 'লাঁপ ( 10900805) হইতে 
জানতে পারা যায় ষে, তিনি বোদ্ধধমিলম্বী 'ছিলেন। বোদ্ধধর্ম গ্রহণের পর্বে 
কাঁণজ্ক পারাঁসক, গ্রীক, 'হন্দ; প্রভাতি নানা ধর্ম ও দেব-দেবীতে 
[বধ্বাম করিতেন । যোদ্ধ শাঙ্ত্জ্ঞ অন্যঘোষের সাহত তাঁহার 
ঘানষ্ঠতা জাণ্মবার পর তান যোদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হন। আলএবরুণী এবং হউয়েন- 
সাও: উভয়ের বর্ণনা হইতেই জানা যায় যে, কাঁণচ্ক'পুরুষপুর বা পেশওয়ারে একাঁট 
আত সংন্দর এবং াবশাল বৌদ্ধ মঠ বা চৈত্য নিমাণ করাইয়াছিলেন। এই মঠ সম- 
সামায়ক ভারতের সবশ্রেন্ঠ বোদ্ধ-সংস্কাতির কেন্দ্ুস্বরূপ ছিল। কাঁণচ্কের সময়ে যোদ্ধ 
ধর্মমত “মহাযান' এবং “হশীনযান'_ এই দুই মতে 'বিভন্ত হইয়া 
৬ পাঁড়য়াছল। পর্বে বুদ্ধের কোন মতি“ বা প্রাতকীত প্রস্তৃত 
করা 'নাষম্ধ ছিল। বৃদ্ধের নিরাকার উপাসনাকে “হীনযান, 
(799891 ড9171019 ) অথাৎ “সংক্গ॥ ধর্মপথ” নামে আঁভহিত করা হইত। আধ্যাত্ক 
উন্নাতর মাধ্যমেই এই পন্থা অনুসরণ করিয়া মোক্ষলাভের চেষ্টা করা চলিত। কিন্তু 
মোষ সাম্রাজ্যের পতনের পর বিদেশীয় আক্রমণের ফলে গ্রীক-পারসিক-্্রান্টান প্রভাতি 
পবাভন্ন ধর্মের যে প্রভাব বৌদ্ধধর্মের উপর প্রাতফালিত হইয়াছিল, উহার ফল “মহাষান' 
| ( 4996 91919 ) উপাসনা-পদ্ধাততে পাঁরলাক্ষিত হয়। এই 
রা রী উপাসনা-পদ্ধাততে বুদ্ধের মত" মণি কাযা বুম্ধকে দেবতার 
পায়ে স্থাপন করা হইয়াছিল ॥। বোদ্ধ ধর্মমতের এই 'ববর্তন 
গিদেশখয়দের বৌদ্ধধমে দশীক্ষত কারবার পক্ষে লহায়ক ছিল । পক্ষ হীনযান-পদ্ধাত 
1বদেশশয়দের পক্ষে অনুসরণ করা স্বভাবতই নহজসাধ্য ছিল না। কণিজ্ক সম্রাট 
অশোকের পদা্ক অনুসরণ কারিয়া বিশেষত পার্থ নামে জনৈক বোম্ধ ধমবিলম্ধাঁর 
পরামশ* অন্যায় কাশ্মণীরে এক যোম্ধ সঙ্গীত আহবান করিয়াছিলেন। কোন কোন 
যৌদ্ধসঙগশাঁত কাহনণ-কিংষদদ্তী অনুসারে এই বোৌদ্ধসঙ্গীতি গাম্ধার বা 
জলম্থরে আহত হইয়াছিল। এই সঙ্গীত প্রধানত বোজ্ধধম- 
সংক্রান্ত বাবতাঁয় পাশ্ডালাপ সংগ্রহ কারয়া সেগুলির যথাযথ ব্যাখ্যা ও টাকা প্রস্তুত 
কারধার কাজেরই দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল। বসনীমন্ত এই সঙ্গগীতর সভাপাঁত এবং অন্যঘো 


কাঁণত্কের ধধমত 


১২ ৃ ভারতের ইীতহাসকথা 


উহার সহ-সভাপাত নিষুত্ত হইয়াছিলেন। এই সঙ্গীতির যাবতীয় সিদ্ধান্ত একটি 
তান্ত্রশাসনে 'লাঁপবদ্ধ কাঁরয়া কাশ্মীরের একট স্ত্‌পে রাক্ষত হইয়াছিল । 
কাঁণ্ক বোদ্ধধমধিলম্ঘণ ছিলেন বটে, কিদ্তু তিনি যে গ্রীক, পার়াঁসক ভারতায়- 
সুমারীয় দেবতাদের প্রাত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন তাহা তাঁহার মুদ্রার অদ্কিত দেব-দেধীর 
টিজিরাতা রা মূর্তি হইতেই অনুমিত হয় । কিচ্ক অবশ্য যোদ্ধধর্মের পৃষ্ঠ- 
তে পোষক হিসাবেই সবধিক খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। বোম্ধ- 
সঙ্গীত আহবান করা ভিন্ন তান বুদ্ধের বহ; প্রস্তরমর্ত নিমাণ 
করাইয়াছিলেন । ইহা হইতে মনে হয় ষে, তান নিজে 'মহাযান'যোদ্ধ উপাসনা-পদ্ধাত 
অনুসরণ করিতেন এবং তাঁহার আমলে এই ধর্মমতই ভারতবষে" প্রাধান্য লাভ 
কারয়াছল। 
শিল্প, সাহিতা, ভাস্কর্য প্রভীতির পন্ঠেপোষক হিসাবেও কণিম্ক ভারত-ইতিহাসে 
ডি প্রাপাম্ধ অঞ্জন কারয়াছিলেন। বস্বামন্্, নাগাজুন, অম্বঘোষ 
ওভাঃকর্ষের পন. প্রভৃতি বৌদ্ধগ্রষ্থ রচাঁয়তাগণ কাঁণচ্কের রাজসভা অলপ্কৃত 
পোষক কাঁণত্ষ কারতেন। অগ্বঘোষ কেবলমান্ত্ বৌদ্ধশাস্বীবিশারদই ছিলেন না, 
তান একজন প্রথম পযাঁয়ের কাব, সঙ্গীতজ্ঞ, বিদ্যান এবং তাঁকিক 
1ছলেন। তাঁন “বুম্ধচাঁরত' ও “সপ্ালগ্কার' নামক দুইখানি প্রাপম্ধ গ্রন্থ প্রণয়ন 
কাঁরয়াছলেন। নাগাজ£ন মহাযান ধর্মপন্ধাতর ব্যাখ্যামলক 
দাশশনক রচনার জন্য প্রনসিম্ধ ছিলেন । বসমন্ত্র মহাবিভাষা' 
নামক দাশ'নক গ্রন্থ রচনা কারয়াছলেন। আয়ুর্বেদ-শাস্ত- 
বিশারদ চরক কণিচ্কের চিকিৎসক ছিলেন । 
মৌর্য আমল হইতে গ্রীক তথা পাশ্চাত্য দেশসমূহের সাহত যে যোগাযোগ হ্থাপিত 
হইয়াছিল, উহার পরোক্ষ ফল 'হ্সাবে গাম্ধার অঞ্চলে গ্রীক-রোমান-বোদ্ধ শিজ্পের এক 
অপূর্ব সংমশ্রণ ঘটিয়াছিল | ইহাই “গাম্ধার-শিজ্প” নামে আভহিত। বোদ্ধ 
নিত তি ভাস্ক-শিজ্পের উপর গ্রঁক ও রোমান শিল্পের প্রভাব প্রাতফাঁলত 
হওয়ায় আত সুদর্শন যৌম্ধমার্ত নামত হইয়াছিল। গাম্ধার- 
শ্িজ্প কাঁণচ্কের যগে যথেষ্ট উন্নাতি লাভ করিয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার চরম 
আভিষ্যন্তি কণিচ্কের পরবতাঁ কালেই পাঁরলাক্ষিত হয় । গাম্ধার শিজ্পগণ গ্রীকদেবতা 
এ্যাপলো ( &1০11০ )১ জিউস (2989) প্রভৃতির প্রাতকাঁতির অন:করণে বৃদ্ধমযার্ত 
[নমার্ণ করিয়াছিলেন । 
গাম্ধার-শিল্প এ সময়ে শিষ্পক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ হ্ছান আঁধকার কাঁরয়াছিল সন্দেহ নাই, 
[িন্তু আধূীনক এীতহাসিকগণ মনে করেন যে, গাম্ধার-শিজ্পের উৎকষ সম্পর্কে ষে 
ধারণার সষ্ট হইয়াছে, তাহা বহুল পাঁরমাণে আতরাঞ্জত। গ্রীক ও রোমান শিল্পের 
প্রভাব গাম্ধার-শিজ্পে পাঁরলাক্ষিত হয়, ইহা অনপ্বীকার্য। কিন্তু 
পানর পলপেরত. এই শিক্ষেের মূল নধাতি ছিল সম্পূর্ণ ভারতায়। জনৈক এ্ীতহাসিক 
বাঁলয়াছেন--“গান্ধারের শাজপগণ গ্রীক শিষ্পীদের ন্যায়ই দক্ষতা 
অর্জন করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই, 'িম্তু তাঁহাদের মন ছিল সম্পূর্ণ ভারতীয় ।” 
গাম্ধার-শিষ্ের সযপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দান হইল বষ্ধমর্তি গঠন-ভাঁঙ্গমার নতনন্ব । 


বসান, নাগ।জ$ন, 
অ*্বথঘোব, চরক 


হুষাখ সাস্তাজ্য মিল 


পূর্ষেকার বৃজ্ধমৃর্তিগৃলিতে শিজ্প-ফোশলের তেমন ফোন পরিচয় পাওয়া ঘায় না। 
িস্তু গাম্ধায় শিষ্পীদের হস্তে বৃদ্ধমাতগুলি সংম্দয ও প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছিল। 
গাম্খার-শিজ্পেন্স সৌন্দর্য সম্পূর্ণ ভারতীয় শিষ্পের সোন্দর্যকে ম্লান ফাঁরতে সক্ষম 
চারার হয়নাই। ভারতধর্ষের 'নিজদ্ব ভাস্কষ' শিজ্প গাম্ধাক্স ঘারা 
১০ ৩৫ মোটেই প্রভাবিত হয় নাই। দাঁক্ষণ-ভারতের অময়াবতণ, ঘৃফা 
প্রা প্স্তর-পদক প্রভাতি নর্দীর উপত্যকা-অঞ্চলে যে শিল্প ও ভাদ্কর্ষে সম- 
সামায়ক নিদর্শন পাওয়া যায়ঃ তাহা ভারতীয় শিষ্পকলার 
টির অন্যতম শ্রেঠ আঁভব্যন্ত সন্দেহ নাই। অমরাবতণতে প্রাপ্ত 
মগ ভাপ? প্রস্তরে খোদাই করা বৃহৎ পদক এ সময়কার সম্পূর্ণ ভারতাঁয় 
ভাম্কর্য শিজ্গেরর় চমৎকার 'নিদর্শন। মথুরা অন্চলেও ভাঙ্কর্য 
শিল্পের চা ছিল । এখানে কাঁণম্কের একটি মন্তকহাীন প্রস্তর প্রাতকাতি আবক্কৃত 
হইয়াছে। 
নির্মাতা হিসাবেও কাঁণত্কের উল্লেখযোগ্য দান রাঁহয়াছে। ভাঁহার পত্ঠপোষকতান্র 
স্থাপত্য-শিজ্পের ভন্রতি সাধিত হইয়াছিল । 'তনি যমুনা নদীর তীরে ঘহু সংখ্যক 
স্তূপ নিমাণ করাইয়াছিলেন | তাঁহার রাজত্বকালে মথুরা এক বিশাল নগরীতে পারণত 
৫ হইয়াছিল । গ্রণক পূর্ত-শিজ্পীদের সাহায্যে তিনি মথুরা নগরী 
সি নমাণ কয়াইয়াছলেন বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন । পূক্্ষপুরে 
বা পেশওয়ারে (তান গোৌতমবুদ্ধের দেহাংশের উপর যে বিশাল, 
চৈত্য নিমার্ করাইর়াছলেন তাহা পরধতরঁ কালেও দর্শকদের বিস্ময় উৎপাদন 
করিয়াছিল। সমগ্র এশিয়ার এই চৈত্যের সোন্দর্য ও 'বিশালতার প্রশংসা বিস্তারলাভ 
কাঁরয়াছল। চৈনিক পরিব্রাজকদের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, এরই চৈত্যের ভীতি 
পর পর পাঁচট স্তরে মোট ১৫" ফিট উচ্চ ছিল । উহার উপর তেরতল-বাঁশস্ট ৪০০ 
গিট উচ্চ কাণ্ঠাঁনার্িত চৈত্য নির্সিত 'ছিল। সযেপির একটি লোহার স্তম্ভ ছিল এ্রবং 
উহাতে অনেকগাঁলি সোনার পাতে মোড়া তামার ।ছাতা ছিল। চৈত্যের মোট উচ্চতা 
ছিল ৬৩৮ 1িউ ।* চোনিক পরিব্রাজক হউয়েন-সা্ড বখন পুরুষপনে যান ভখন 
চৈত্যাট ভগ্রম্তূপে পাঁরণত হইয়া গিয়াছে 
কাঁণক্ফের রাজত্বকাল ভারত ইতিহাসের এক গোরবময় অধ্যায় । যে সকল বিদেশশ 
1বজেতাগণ সাগ্নাজ্য জয় করিবার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন শ্রবং নামারক 
শান্তর সাহায্যে সাম্রাজ্য জয় কাঁরতে সমর্থ হইয়াছিলেন 'কিম্তু ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কাঁত 
যাহাদিগরকে জয় করিয়া ভারতীয় সম্্াটে এ.পাস্তরিত করিয়াছিল, কাঁণম্ক ছিলেন 
তাহাদের অন্যতম । কণিত্ক একাধারে বিজয়ী বীর, যোম্ধধর্মের পৃচ্ঠপোষক, শিপ, 
সাহিত্য, ভাস্কর্ষ প্রভৃতি উৎসাহদাতা ছিলেন । তাঁহার রাজসভা নাগাজ+ন, সাম, 
ডি অম্যঘোষ প্রভৃতি যৌদ্ধ দ্ার্শনিকগণ ছারা অলগ্কৃত 'ছিল। চরক 
[ছিলেন তখনকার শ্রেন্ঠ আয়ূর্ষেদশাস্ত্াবদং। যোম্ধধর্মের পচ্ঠ- 
পোধক হিসাবে কাঁণ্ক মৌর্য সম্াট অশোকের পদাষ্ফ অনুসরণে প্রয়াস ছিলেন। 
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১৮৪ ভারতের হাতহাসকথা 


তাঁহার আমলে বৌদ্ধ ধর্মমতে হাঁনযান ও মহাধান এই দুই পরষ্পর*বরোধী মত দেখা 
দিলে তান পুরুষপূর অর্থং পেশওয়ারে চতুর বৌদ্ধ সঙ্গীত আহবান করিয়া এই 
ধর্ম বিরোধের মণমাংসার ব্যবস্থা করেন । এই সঙ্গীতিতে মহাধান ধর্মমত সমর্থিত হয়। 
তান কেবলমার কুষাণ বংশেরই সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন না, ভারত-হীতহাসের শ্রেষ্ঠ 
রাজগণের পন্যতম হসাবেও তান সম্মাঁনত 'ছিলেন। মোর্য বংশের পতনের পর 
ভারতের রাজনৈোতিক ইতিহাসে যে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিম্লাছল কাঁণম্ক উহা দূর 
কায়া ভারত-ইীতিহাসের এক উদ্জব্ল অধ্যায় রচনা কাঁরয়াছলেন। প্রাচীন ভারতের 
ইীতহাসের রাজগণের মধ্যে কাঁণম্ক অন্যতম শ্রেষ্ঠ, ইহা অনস্বীকার্ধ। 
কাণিঞ্কের পরবত+ রাজগণ (156 1,866: 71088188715 )£ কাঁণচ্কের উত্তরা- 
ধিকারগণ সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। সমসামীয়ক 'লাঁপ হইতে জানা 
বাঁশক্ক যায় যে, কাঁণচ্কের পর বাঁশম্ক কুষাণ সিংহাসনে আরোহণ 
কারয়াছিলেন। তাঁহার রাজধানী 'ছিল মথুরা নগরী । আরা 
[শলালাঁপতে বাঁজম্ক নামে একজন কুষাণ রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়। ইনি ছ্বতাঁয 
বাজক্ষ, বাঁশ, জুক্ষ কণিচ্কের ?পতা বাঁলয়া বাত হইয়াছেন। কলহণের রাজ- 
একই ব্যান্ত (7) তরাঁঙ্ণশতে জুদ্ক নামে অপর একজন সমসামাঁয়ক রাজার উল্লেখ 
পাওয়া যায়। অনেকে মনে করেন যে, বাশিচ্ক, বাঁজন্ক এবং 
জুজ্ক এই তিনজন একই ব্যান্ত।* বাশি্ক এবং তাঁহার ভাতা 
হাঁক বৃদ্মভাবে কিছুকাল রাজত্ব কাঁরয়াছিলেন বাঁলয়া অনুমিত হয়। বাঁশক্কের 
পর হাঁবি্ক সমগ্র কুষাণ সামাজ্যের আধপাঁত হইয়াছিলেন। 
কাবুলের অনাঁতদরে প্রাপ্ত শিলালাপ হইতে আফগানিস্তান হযবচ্কের সাম্রাজ্য" 
ভুন্ত ছিল বাঁলয়া জানতে পারা যায় । হযষিণ্ক মহারাজ রাজাধিরাজ দেবপুত' উপাধি 
ধারণ কাঁরয়াছিলেন। কাঁণচ্কের ন্যায় 'তাঁনও বৌদ্ধধর্মের পঞ্ঠপোষক ছিলেন। 
হাব মথররায় প্রাপ্ত শিলালাঁপ হইতে জানিতে পারা যায় যে, তান 
এক যোদ্ধাধহার নির্মাণ করাইয়াছিলেন। হনবিচ্কের মদ্দ্রার 
উপরও পারাঁসিক, ভারতীয় প্রভাতি বিভিন্ন দেশীয় দেবমর্তির ছাপ ছিল। এশীবষরে 
[তানি কাঁণচ্কের অনুসরণ কাঁরয়াছিলেন দদ্দেহ নাই। "তানি নিজে 'বুর উপাসক 
ছিলেন, কিন্তু অপরাপর দেবতার প্রাতও যে 'তাঁন শ্রদ্ধাশীল ছিলেন; এ কথা তাঁহার 
মুদ্রী হইতে প্রমাণিত হয়। 
চিজ পরবতর্ণ রাজা ছিতীয় কণিম্ক ছিলেন বাশিদ্কের পনর । 
চিএ অজ্পকালের জন্য তিনি হূবিচ্কের সাঁহত যূদ্মভাষে রাজত্ব 
কারয়াছিলেন। হিতীয় কাঁণম্ক “কাইজার' ( 88198 7:৪১ 
08985: ) উপাধি গ্রহণ কারয়াছিলেন॥। ইহাতে রোমান প্রভাব পারলাক্ষিত হয়। 
পরবত কুষাণ রাজা ছিলেন বাসুদেব । কদাঁফাসস্‌ হইতে শনুর কাঁরয়া বাসনদেব 
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য.স্ম-শাসন 


কৃবাণ পাগ্রাজ্য ১৮৬ 


পর্যস্ত কুষাণরাজগণের নামকরণের 'বিবত'ন লক্ষ্য কারিলে দেখা যায় যে, ক্রমেই তাঁহারা 
যাস:দেব ভারতাঁয় হইয়া পাঁড়তোঁছলেন। বাসহদেব নামাঁট সম্পর্ণ 

ভারতীয়, সন্দেহ নাই । কম্তুনাম “বাসুদেষ' হইলেও তান 
বৈফধষধমাধলম্বী ছিলেন না? 'তাঁন ছিলেন শিবের উপাসক। 


বাসুদেবের পরবতর্ কালে কুষাণ প্রাধান্য লোপ পাইয়াছিল। ভারতবর্ষের 
অভ্যন্তরচ্ছ কুষাণ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ হ্ছানীয় শাসকগণের অধীনে চলিয়া 
গগয়াছল। পশ্চিম-ভারতের শকক্ষন্রপগণও স্বাধীন হইয়া গিয়াছিলেন। মথুরায় 
কুষাণ-প্রাধান্য নাগবংশ কর্তৃক 'বধবস্ত হইয়াছিল, কিন্তু উত্তর-পাশ্চম ভারতে কুষাণ 
রাজত্ব আরও 'কিছ-কাল টি'কিয়াছিল। সামায়কভাবে উত্তর-পশ্চিম ভারতণয় অর্থাৎ 
উত্তরাপথের কুষাণ রাজগণ পারস্যের স্যাসানীয় বংশের প্রভাবাধীন হইয়া 
পাঁড়য়াছলেন। গৃপ্ত আমলে (৪থ” শতক ) উত্তরাপথে “দৈবপৃন্ত 
শাহী শাহানশাহীী”' উপাধধারী একজন কুষাণ রাজার পারচন়্ 
পাওয়া যায়। ইহা হইতে মনে হয় উত্তরাপথে তখনও কৃষাণগণ 
প্রাতপাত্তশালী ছিলেন । থ্রীস্টীয় পণ্টম শতকে উত্তরাপথের ক-ষাণাঁদগকে হণ 
আক্রমণের বিরুদ্ধে যুঝিতে হইয়াছিল। সপ্তম শতাব্দীতে আরব আক্রমণ পধস্ত 
কূষাণ বংশের কোন কোন শাখা উত্তরাপথের 'বাভন্ন অণ্চলে রাজত্ব কাঁরয়াছিল। 


কৃষাণ জামলের গুরত্ব ও বৈদেশিক সম্পকর্ণ (06 171190797109 01 800 1019167 
191810778 821067, €16 1591181)8 ) 2 কষাণ যুগ ভারতীয় ইতিহাসের এক 
গুরত্বপ্‌ণ অধ্যায় রচনা কাঁরয়াছে। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারত-ইাতহাসে 
যে অন্ধকারময় ফুগের সচনা হইয়াছিল এবং যে রাজনৈতিক অব্যবস্থা ভারতবর্ষের 
টিক রহিত সবর দেখা 'দিয়াছিলঃ তাহা দূর কারয়া কৃষাণ রাজবংশ উত্তর- 

ভারতের আঁধিকাংশ শাসনাধীনে আনিয়াছলেন। শুধু তাহাই 
নহে? মধ্য-এশিয়া পষস্ত তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তার কারয়াছিলেন। চনদেশের উত্তর- 
পশ্চিম অংশ হইতে আগত কুষাণগণ স্বভাবতই চীনদেশের এবং মধ্য-এশিয়ার কাসগড়, 

খোটান, ইয়ারকন্দ প্রভাতি অগ্ুলের সাহত পারাচত ছিল। 
মলি [সরংদারয়া ও আম:দারয়া নদণর উপত্যকায় বসবাসকালে তাহারা 
গাম্ধারণশল্প গ্রীক, পহজব প্রভাত জাতির সংস্পশে আ'সিয়াছিল। এই সকল 

যোগাযোগের ফল কুূষাণ যুগে গাম্ধার-শিজ্গে প্রাতফাঁলত 
হইয়াছিল । অনরাবতাঁ ও কৃষ্ণানদীর উপত্যকয় সম্পণ“ ভারতীয় ভাস্কষ" শিল্পের 
বহু চমৎকার নিদর্শন পাওয়া যায়। শাসনব্যবদ্ছায় 'ক্ষত্রপ” স্ট্রাটিগোস', “মোরডাক" 
প্রভৃতি নাম প্রাদোশক গবর্ণর, সামারক গবর্ণর, জেলা শাসকদের ক্ষেত্রে ব্যবহার 
এবং সেই সঙ্গে মহাসেনাপাতি, অমাত্য প্রভূঁতি ভারতীয় কর্মচারীপদের নামের 
ব্যবহার কূষাণ শাসনব্যবস্থায় দেশীয় এবং 'বিদেশীয় শাসনব)বস্থার সংামশ্রণ 
পারলাক্ষত হয়। 


কৃষাণ আমলে সমাজ পূর্যেকার মতই' ব্রাঙ্মণ, ক্ষান্রুয়, বৈশ্য ও শাদ্র--এই চার" 
ভাগে বিভন্ত ছিল, 'কন্তু জাঁতভেদের কঠোরতা সেই সময়ে তেমন ছিল না। 


কুষাণ সামাজ্যের 
পতন 


১৮৬ ভারতের হীতহাসকথা 
কারণ, কূষাণদের মত বিদেশীয় জাতিকে হিষ্দু সমাজ সম্পূর্ণভাষে গ্রহণ কাঁরিয়া 


জীন হিন্দু ধর্ম ও সংস্কাঁতির প্রভাবে আনিতে সমর্থ হইয়াছিল । 
ইহা হইতে সেই সময়কার 'হম্দু ধর্ম ও সমাজের পরকে আপন 
কারধার শান্তর পারচয় পাওয়া যায়। 


কৃষাণ বুগ সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন প্রভাতির উন্লাতর জন্যও প্রাসাম্ধ লাভ কারয়াছিল। 
নাগাজন, অ*্বঘোষ, বসু প্রভীতির রচনা সাহত্যক্ষেত্রে এক যুগাম্তয় আনিয়াছিল। 
সাহিত্যের উৎকর্ষ. কুষাণরাজ কাঁণচ্কের পৃচ্ঠপোধ্কতায় সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধিত 
হইয়াছিল। রাজশেখরের “কাব্য-মীমাংসা* নামক গ্রদ্থে কৃষাণয়াজ 
বাসুদেষকে কাব ও সাহাত্যিকদের প্ঠপোষক বাঁলয়া বর্ণনা করা হইয়াছে । 
ধর্মের ক্ষেপ্পে এ সময়ে 'হীনযান' বোদ্ধমত “মহাযান' মতে রূপান্তরিত হইয়াছিল । 
ইহা ভিন্ন, শিব, বাসুদেব, কৃষ্ণ প্রভৃতির উপাসনাও এঁ যুগে প্রসারলাভ কাঁরিয়াছিল। 
কুযাণ বুগে বৌদ্ধধর্ম ভারতের বাহিরে নানা দেশে প্রচারত হইয়াছিল। কষাণগণ 
মধ্য-এশিয়ার কাসগড়, খোটান প্রত অণ্চলের উপর আ'ধপত্য 'িস্তার করিয়াছিলেন । 
চাহ হা চীনদেশের সাঁহতও তাঁহাদের 'নিকট-সম্বম্ধ ছিল। কুষাণ 
মধা-এীশয়া ও চন. আমলেই মহাযান বৌদ্ধধর্মমত মধ্য-এঁশিয়ায় 'বস্তায়লাভ করে । 
এই অণ্চলে সেই সময়ে ভারতীয় উপাঁনবেশ স্থাপিত হইয়ামাছল। 
সার অরেল স্টাইন: কর্তৃক প্রত্বতাত্বক খনন-কার্ধের ফলে এখানে ভারতণয় সংস্কাঁতির 
চহ্নাদ আবত্কৃত হইয়াছে । সম্ভবত এই পথেই বৌদ্ধধর্ম চীনে 'বস্তারলাভ 
কারয়াছিল। চানদেশের সাঁহত ভারতের যোগাযোগ সুদূর অতাঁত হইতেই বিদ্যমান 
ছিল, কিন্তু ঠিক কোন: সময়ে বৌদ্ধধর্ম চীনে প্রচারত হইয়াছিল, সে-বিষয়ে 
মতানৈক্য আছে। শ্রাস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কাশ্যপ মাতঙ্গ ও ধমরছু নামে দুইজন 
ভারতশয় বোদ্ধধর্ম প্রচারক চঁনদেশে বোঘ্ধধর্ম প্রচারের জন্য গিয়াছিলেন। 
বি বসমিত্র অ*্বঘোষ ও নাগাজুন তাঁহাদের রচনায় ঘোৌদ্ধ- 
দর্শনের মনোজ্ঞ ব্যাখ্যা কাঁরয়া 'গিয়াছেন। 


কূষাণ আমলে ভারতবর্ষের সাঁহত বাহজগতের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত 
হইয়াছিল । কুষাণদের মূল শাখা ইউ-চিগণ যখন অক্ষু নদী বা আমুদারয়া অগ্চলে বাস 
কারতেছিল তখন হইতেই চশনদেশের সাঁহত তাহাদের আদান-প্রদান চলত । শ্রীন্টপূ্ব 
১২৫-১১৫ অন্দর পর্যন্ত চাংশকয়েন নামক জনৈক চোনিক দূত ইউ-চঘের রাজো 
অবস্থান কারয়াছিলেন। ইহার পর হইতে এক শতাম্দী পরযশ্ত অবশ্য চশনদেশের 
সহিত “ক্ুধাণ' বা ইউ-চি জাতির কোন যোগাযোগ বা সৌহার্দ্য বজায় ছিল না। 
চরনাি এমন কি, চীনা সেনাপতি প্যান-চাও দ্বিতীয় কদফদিস্‌কে 
৪ যুদ্ধে পরাজিত কাঁরর়া সামায়কভাবে তাঁহাকে করদানে 
যাধ্য কাঁরয়াছিলেন। কাঁণন্ক এই অপমানের প্রাতশোধ গ্রহণ 
কারয়াছিলেন এবং চণনা সেনাপাঁতিকে পরাজিত কাঁরয়া খোটান, ইয়ারকম্দ প্রভাতি 
অণ্চল নিজ রাজ্যভুন্ত কারয়াছিলেন। [তান এ অণ্চলের চীনা রাজার এক পন্তরকে 
প্রাতিভুস্বরপ লইয়া আঁসয়াছিলেন। 


কৃষাণ পান্রাজ্য ৯৮ 


৯৯ গ্রান্টান্দে কুষাণ রলাজসভা ছইতে রোমান সম্াট ট্রাজানের নিকট একছন দৃভ 
প্রেরণ করা হইয়াছিল। রোমান সম্রাট 'দিাপ্যিজর ছইতে রোম নগরীতে ফিরিয়া 
আমিলে নানা দেশ হইতে ঘৃতগণ আসিয়া তাঁহাকে প্রীত ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন 
করিয়াছিলেন। ই*হাদের মধ্যে কুষাণ র্লাজ্জসভা (ঘিতীয় কদফিসিস্‌ 2) হইতে 
আগত একজন দৃতও 'ছলেন।* ট্রীজান কর্তৃক মেসোপটামিয়া জয়ের ফঙ্লে রোমান, 
সাম্রাজ্যের পৃবসীম়া কুষাণ সাম্রাজ্যের সীমা পর্যষ্ত বিজ্তার- 
লাভ কাঁরয়াছিল। ফলে, রোম ও ভারতবর্ষের মধ্যে জল 
। এবং ম্থলপথে বাণাঁজ্যক ও সাংস্কাতক যোগাযোগ স্থাঁপত 
ইইয়াছিল। এই ঘৃগে ভারতীয় পাজগণ রোমান সম্রাট হাদ্রয়ান এন্টোনিয়াস পায়াস, 
কনস্টানটাইন প্রভাতির রাজসভায় দত প্রেরণ কারয়াছলেন । প্‌বে 'ছতীয় কদফাঁসিসং 
ভামা ও ব্রোঞ্জ নার্মত ঘদ্দ্রার প্রচলন কাঁরয়াছিলেন, 'কিদ্তু রোমান সাম্রাজ্যের সাত 
মারের আদান-প্রদানের ফলে তিন রোমান সম্রাটদের অনুকরণে দ্বর্ণমুদ্রা 
সউ উল্শি প্রচ্তুত রাইতে আরম্ভ করেন । ভারতবর্ষ হইতে এ যুগে রেশম» 
যোগাযোগ মসলা, মণিমূত্তা, রং প্রভৃতি 'বান্ন সামগ্রী রোমে রপ্তানি কল্পা হইত 

এবং তাহার 'ধাঁনময়ে রোম হইতে প্রচুর পাঁরমাণে সোনা ভারতবষে 
আদিত। শোঁখীন সামগ্রী ভ্রয় করিধার ফলে রোম হইতে ভারতবর্ষ, আরব ও চীনে, 
প্রচুর সোনা চলিয়া যাইতেছে বাঁলয়া রোমের লেখক 'প্রান দ্‌ঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। 
রোমের সাহত বাণিজ্যিক ও রাজনোৌতিক যোগাযোগের সূত্র ধরিয়া ভারতীয় বাঁশকদের; 
অনেকে আলেকজাশ্দ্য়া নামক স্থানে বসাত হ্ছাপন করিয়াছলেন। 

আঁত প্রাচীনকাল হইতেই মিশর এবং পশ্চিম-এশিয়াচ্ছ দেশগুলির সাহিত ভারতবধে র' 
বাঁণাজ্যক সম্পর্ক ছিল। ্রীষ্টপর্ব প্রথম শতকে মাইয়স হোরমস্‌ নামক মিশরায় 
বন্দর হইতে কয়েকমাপের মধ: ১২০ খাঁন বাঁণিজ্যাপোত ভারত আঁভমুখে যাল্লা 
করিয়াছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। এইভাবে প্রাত বংসরই যে বহু বাঁণজ্যপোত, 
হারার _ ভারতবর্ষে বাণিজ্যের জন্য আসা-যাওয়া কারত, সে-বিষয়ে সন্দেহ 
ত জ রঃ ৬ নাই। ভারতয় বাঁণকগরণও 'মশরের বন্দরগ্াীলতে বাণিজাপোত 

প্রেরণ করিতেন। একবার একজন ভারতীয় নাধিক পথ হারাইয়া 
জামমীনতে উপাস্থত হইয়াছলেন। অপর একজন এইভাবে পথ হারাইয়়া আরব 
উপসাগরে চাঁলয়া 'গিয়াছলেন। 

কুষাণ আমলে যে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাক্ত ছিল তাহার ফলে ব্যবমার-বাঁণজ্য 
স্বভাবতই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। প্রাচা ও পাশ্চ।৩) দেশসমূহ হইতে 'বিশেষভাবে চীন 
ও রোম হইতে প্রচুর পাঁরমাণে সোনা ভারতষে বাণিজ্য ব্পদেশে আসবার ফলে দেশ 
অত্যন্ত সমম্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। রোমান এীতহাসিক প্লান রোম হইতে প্রভূত, 
টি পরিমাণ সোনা ভারতবর্ষের রেশম, মশলা, মাঁণমন্তা গ্রভীতর মূল্য 
1হসাবে রপ্তানি হইতেছে দোখয়া . দুঃখ প্রকাশ কারয়া'ছিলেন । 


রোমান লাম্মাজোর 
সাঁহত যোগ্জাযোগ 
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১৮৮ ভারতের ইতিহানসকথা 


প্রখ্যাত এ্রীতহাঁসক মোমসেন ( 21075890, )-ও সেই ধূগে এক বিশাল পাঁরমাণ সোনা 
ভারতীয় দু্যাদ আমদানির মূল্য হিসাবে রোম হইতে ভারতবষে" রপ্তানি হইত, একথার 
উল্লেখ কারয়াছেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য রোমান সরকার ভারতে সোনা রপ্তানি বম্ধ 
কারবার উপায় হিসাবে ভারতীয় দুধ্যাদি আমদানি 'নাষম্ধ করিয়া 'দিয়াছিলেন। 
সামরিক বাণিজ্য ভারতের পশ্চিম এবং দাক্ষণ উপকূলের বন্দরগীলর মাধ্যমেই চাঁলত, 
বিশেষভাবে ভূগ্‌কচ্ছ বন্দরের মধ্য দিয়া । প্রচুর পারমাণ সোনা ভারতে আমদানি 
হইবার ফলে কুষাণ ধুগে মুদ্রা প্রধানত সোনার এবং সাম্ন্য পাঁরমাণে তামার 'ছিল। 
মুদ্রায় বিদেশী প্রভাব সংস্পন্ট ছিল । 

কুষাণগণ ্যাকষ্রীয় গ্রীক, শক, পহজধ প্রভাতি 'বাভন্ন জাতর সংস্পর্শেও 
আিয়াছিলেন। কুষাণ যুগের শাসনব্যবস্থা, শিল্প, ভাস্কর্য 
প্রভৃতিতে শক ও গ্রীক প্রভাব কতক পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। 
কুষাণ বৃগ সাংস্কৃতিক 'দিক: দিয়া এক জাগৃতি বা রেনেসাঁসের সূচনা করিয়াছিল । 
এই রেনেসাঁস গুপ্তঘুগে পারপূর্ণতা লাভ করে। 

কষাণ সাম্রাজ্যের পতন (20051711811 0? 1119 10008179718 [:70109175 ) ৪ কুষাণ 
সাম্রাজ্য অপরাপর সাম্রাজ্যের ন্যায়-ই প্রকৃতির অমোঘ বিধানে 'বস্মীতির তলে তলাইয়া 
গেল। কণিচ্কের শাসনকালে কুষাণ সাম্রাজ্যের গোৌরয রাঁব মধ্যাহ্ন গগনে পেশ ছিয়াছিল, 
1কম্তু তাহার উত্তরাধিকারীদের হস্তে সেই গৌরষ রাব অস্তমিত হইতে 'বিলম্ষ হইল 
না। হুবিচ্কের শাসন কাল পযন্ত কুষাণ সাম্রাজ্য অটুট ছিল, 
ধিম্তু বাসুদেবের আমল হইতে সাম্রাজ্য পতনের 'দকে ধাঁবত 
হইতে লাগল । কেছ্দ্ুয় শাসনের দূর্বলতার সুযোগে প্রাদেশক শাসনকতগিণ 
স্বাধীনতা ঘোষণা কারতে লাগলেন। সাম্রাজ্য 'ছন্নাভন্ব হইয়া যাইতে লাগিল । 
1বদেশী আক্রমণকারগণ স্বাভাবিক কারণেই এই অভ্য্তরীণ অব্/বস্থার সুযোগ 
গ্রহণ কারতে লাগিল। পারাস্থাঁত যখন এইরূপ ভখন ব্যাবিলনে প্লেগ রোগ 
মহামারীরূপে দেখা দেয় এবং ক্রমে রোমান সাম্রাজ্য, পার৫থয়া হইয়া ভারতবর্ষে 
[বস্তৃত হয়।* 

বাসুদেষের পরবতাঁ দুর্বলতর রাজগণের আমলে কুষাণ সাম্রাজ্য সম্পণ'রূপে 
বিধ্বস্ত হইয়া যায়। কুষাণগণ যাঁদও হন্দু ধর্ম ও সংস্কাত পূর্ণমান্রায় গ্রহণ কাঁরয়া 

হন্দ্‌তে পাঁরণত হইয়াছিলেন তথাপি ভারতের তদানীন্তন রাজ- 
এ পএস পারবারগুলি তাঁহাদের শাসন সহজ মনে গ্রহণ করতে পারে নাই। 
যখনই কুশান শাসনে দূর্বলতা দেখা দিল তখনই তাহারা কুশানদের 

আনুগত্য অস্বীকার কাঁরয়া বিদ্রোহ হইয়া উঠিল। দাঁক্ষিণ পূব পাঞ্জাবে যৌধেয়, 
শতদ্রু উপত্যকার কুঁনিম্দ, রাভ ও 'চিনাবের মধ্যবতাঁ অণলে মন্রক, বিষ্ধ্য মালভুমিতে 
মালব, অজর্নায়ন ; মথুরায় নাগ, গোয়ালিয়র, পদ্মাবতী, অহিচ্ছন্ত, কাশ্তিপুরী, এবং 
কৌশাম্বীতে মাঘ প্রভীত স্থানীয় রাজবংশ যেগ্যাল কুষাণ সাম্রাজ্যাধীন ছিল তাহারা 
সেই সান্রাজ্যকে 'ছন্নভি্ কাঁরয়া স্ব স্য প্রধান হইয়া উঠিল। 


* 1৫65 12271 21869) ০/ 17216) 22, 288-89, ৬, 4৯, 5100800, 


রেনেসাঁসের সুচনা 


পতলের কারণ 


কুষাণ পান্রাজ্য ১৮৯ 


কুষান বংশের দূবল রাজগণ অবশ্য তখনও উত্তর-পচ্চিম ভারত এবং আফ- 
গানিস্তানের একাংশের উপর রাজত্ব বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। "কিন্তু 
যা নানি ইরাণের সাসানণয় বংশের সম্রাট প্রথম আদেশশর খোরাসানের 'দিকে 
আথাতে তৃষা [বিজয় আভযানে অগ্রসর হইলে কুষাণরাজ তাঁহার আনাগত্য স্বীকার 
সানাজোর গঞ্ভন কারয়া দূত প্রেরণ করেন কিন্তু পরবর্ত1 কালে আর্দোশির উত্তর- 
পাঁশিম ভারত এমন কি, মধ্য-ভারত পর্যশ্ত তাঁহার অধিকার 
বস্তার করেন। সমগ্র উত্তর-পাশম ভারত সাসানীয় সাম্রাজ্যের [প্রদেশে পরিণত 
হয়। এইভাবে কুষাণ নাগ্রাজ্য 'বধপ্ত হইয়া গেল। অবশ্য পাঞ্জাব কাণ্মীর ও 
উত্তর-পাচম ভারতের কোন কোন আঁত ক্ষুদ্র অণুলে কুষাণ বংশের কেহ কেহ কোনব্রমে 
টিকিয়াছিল। 


একা» আধ্্যান্ত 
গুপ্ত সাম্রাজ্য 
€006 00190, 15210010116 ) 


কৃষাণ জামলের পরবতর? কালে 'বিচ্ছিত্ব ভারত (701917116£781601) 01 [71068 
২166৮ 8189 (091187)88 ) 8 ভ্ুধাণ ও অম্প্রদের পতনের পর প্রায় এক শতাম্দী ধরিয়া 
ভারতে এক রাজনৌতিক অনৈক্যের চিত্ত দেখা যায়। শ্রষ্টীয় তৃতীয় শতক এবং চতুর্থ 

শতকের কয়েক বংসর একমান্র পাঞ্জাধে যে কয়েকটি স্থানীয় 
পি রাজবংশ রাজত্ব করিতোছল সেগুলি ভিন্ন উত্তর-ভারতের অপর 
বংদর অন্ধকার বুথ কোন রাজা বা শাসন সম্পকে বিশেষ কিছ জানা যায় না। 

পাটালপুত্র নগর অবশ্য সেই সময়েও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ নগর 
শৃহসাবে পাঁরাঁচিত 'ছিল। যাঁদও কোন রাজবংশ সেখানে রাজত্ব কারিত সেই সম্পর্কে 
আমাদের সুষ্পষ্ট ধারণা নাই। ভয় স্মিথ-এর মতে কুষাণ ও অম্প্র বংশের পতনকাল 
২২০ বা ২৩০ শ্রান্টাম্দ হইতে প্রায় এক শতাব্দীর পর গুপ্ত বংশের অভ্যুত্থানের 
অন্তবতী" কালকে ভারত-ইতিহাসের অন্ধকার যুগের অন্যতম বাঁলয়া বিবেচ্য।* 
শবাতাে চ্ছানণর রাজ- পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, নাগ, যৌধেয় মালব, 
ফংশ কতক কুষাণ কুশন প্রভৃতি 'বাঁভব্ন হ্ছানীয় রাজবংশ কুষাণ সাম্রাজ্যকে 'বধনন্ত 
সান্াজয বধবস্ত কারয়া এক রাজনোৌতক অনৈক্যের যুগের সচনা কাঁরয়াছিল। 
এই অনৈক্যের অবসান ঘটাইয়া গুপ্ত সাম্রাজ্যের অভ্যুতান ভারত-ইতিহাসের অপর 
এক বৃগান্তকারণ ঘটনা । 

গুপবংশের প্রাতিত্তা (00077096107 01 108 0079 705718965) $ গৃণপ্ত 
বংশেয় ইীতহাস রচনার উপাদান যেমন নানাবিধ, তেমান প্রচুর পরিমাণ ॥ 'লাপ 

ভিন্ন, মুদ্রা, দেশীয় সাহিত্য, চীন দেশীয় পারপ্রাজকদের [বিবরণ 
বারা প্রভৃতি নানা ধরনের এঁতিহাঁসক উপাদান হইতে গৃপ্ত বংশের 
স্তন্ভালাপ বা শাসনকালের ইতিহাস রচনা করা সম্ভব হইয়াছে । 'লাঁপর মধ্যে 
এলাহাবদ প্রশান্ত হরিষেণের এলাহাবাদ স্তম্ভালাঁপ গযপ্ত সম্রাট সমদ্রগপ্ডের 

রাজ্য জয় সম্পকে বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। এরাণ ও 
1ভটার 'লাপ হইতে সমদদ্র্গুপ্ত কর্তৃক 'ছতীয় চন্দ্ুগুপ্তকে তাঁহার উত্তরাধিকারী 
মনোনয়নের ঘটনার বিবরণ পাওয়া গিয়াছে । ড্র ফ্লীটের 0০072%3 77507528507/7 
ঈর ক্লাটেরলাপ  1725601% নামক গ্রন্থে গুপ্ত যুগের ৩৬০ প্রাঃ হইতে ৪৬৬ খ্রীঃ 


সংকলন এবং 8৮৪ শ্রীঃ হইতে ৫১০ শ্রীন্টাব্দের মধ্যে গুপ্ত রাজগণের 
1লাঁপ একান্ত কারয়া প্রকাশ কারবার ফলে গুপ্ত যুগ সম্পর্কে 
আমরা অনেক কিছ জানিতে পারয়াছি। 


ক *। [185 0511090 ০৩(5/৩৩0 056 55060000091 006 20319810820 4/১00129 1957836158 
8০0৫ /৯ 10. 220 ০৪ 230, 800 006 1185 01 0১6 11015118) (50068, 1091083155 1059119 &, ০5001 
18057 13 005 01 10105 ৫2100655110 006 ভ 11015 81085 01 11001981) 12180015,৮, 12211) 2785077 
40 724. [৪19৭ 294-92) চি £৪ 9102100, 


গণ সাম্রাজ্য ১৯৬ 


সমন্দরগ্প্তের রাজত্বকালে খোদিত এরাণ প্রস্তরালীপ (২নং) তাঁহার ক্ষমতা ও 
কাঁতত্বের এক সুন্দর বিবরণ । 'ভিটারি লাঁপতে স্কন্দগপ্তের হণ এবং পুষ্যমিত্রদের 

সাহত বৃদ্ধের বর্ণনা পাওয়া যায়। উদয়গির গুহা লিপি, 
টা কু উদর সাঁচী, মথুরা, এবং গাম্ধার প্রস্তরালাঁপ হ্বিতীয় চম্দ্রগ্প্তের আমলে 
রে ৮ উৎকীর্ণ করা হইয়াছিল । এগুলি হইতে তাঁহার এবং অপরাপর 
ও1শলালাপ এবং. গ্বপ্তরাজগণের ধর্ম নাত সম্পকে সংস্পন্ট ধারণা লাভ করা যায়। 
ইচ্ছোর ভান্রালাগ  জুনাগড় শিলালাঁপ, ইন্দোর তাম্রীলাপ, গ্কদ্দগুপ্তের রাজস্বকাল 

সম্পর্কে নানা এীতহাসিক তথ্যে পণ । এতগ্ভিন্ন। আরও যহ 
কুদ্র কষ প্রস্তর লীপ কোন না কোন গপ্ত রাজা সম্পকে" তথ্য সরবরাহ করিয়া 
থাকে। 


এলানের 0০80109%9 ০) 87৫ 00858 ০7 8786 04140 70009 গুপ্ত সম্রাটদের 
মৃদ্রাগুলির সময়ানক্রম, 'বিভিন্ন গ্প্তসম্মাট বা দেব-দেধার প্রাতকৃতি প্রভীতির আলোচনা 
চি রিছার কারয়া বিভিন্ন সম্মাটের ধর্মমত, তাহাদের চারিন্িক বৈশিষ্ট) 
সি সম্পর্কে গরুত্বপনর্ণ 'সক্ধান্তে' উপনণত হইয়াছেন। সমদ্্রগৃপ্তের 
ধনূর্ধর 'সংহ-হস্তা, বাঁণা-বাদক প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিকৃতি তাঁহার 
ব্যান্তগাত বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক বলা বাহুল্য । বিভিন্ন পদস্থ রাজকমণচারণ) রাগ 
প্রভীতর সীলমোহর বা পাঞ্জা আঁবক্কৃত হইয়াছে। এই সকল পাঞ্জা দন্টে 
প্লাজকর্মচারীবর্গের কাহার কিরূপ পদমধাদা ছিল তাহা বুঝিতে পারা যায়। 


গুপ্ত যুগের সৌধ, দালান, প্রাসাদ মঠ, বিহার প্রভৃতির নিদর্শন হইতে সেই 
সময়ের শিল্প, হ্থাপত্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতির উৎকর্ষ ১১০ করা যায়। 
মথুরা, বারাণসাঁ ও নালন্দা শিপ, শিক্ষা ও সং 
এ গরাত্বপূর্ণ কেএ ছিল। গদগ্িষুগের "উদ 
ধর্মমত এবং সেই সঙ্গে হ্থাপত্য শিজ্গের উৎকর্ষ সম্পকে আমাদের 
খারণা দিয়া থাকে । 'বিষু শব, দরগা বুদ্ধ, জীন, বোধিসত্ত্ প্রভৃতির ম্যার্ত হইতে 
শবাঁভন্ন ধর্মমত যে অবাধে সেই সময়ে প্রচালত 'ছিল সেই প্রমাণ পাওয়া যায় । 


সাহত্য হইতেও গপ্তষুগের এীতহা'সিক উপাদান পাওয়া যায়। আঠারাট 
পুরাণের মধ্যে বায়ু পুরাণ, মাৎস্য পুরাণ। ভাগবত পুরাণ, 'বিফুপুরাণ ও 
টি ব্রহয়াশ্ড পুরাণ, এই পাঁচ প্রুরাণে গুপ্ত রাজগণের বংশতাঁলিকা 
পাওয়া যায়। কারফেল (1১:51) পারএজটার (5876169: ) 
জয়সোয়াল গুপ্ত রাজবংশাধলীর ক্ষেত্রে পঃরাণের সত্যতা সম্পর্কে ষ্ান্ত দেখাইয়াছেন। 
পুরাণ ভিন্ন, ধর্মশাস্ত, স্মাত প্রত্ীত হইতেও গ:প্তষগের এতহাসিক তথ্য সংগ্রহ 
করা যায়। কামন্দক নখাত শাম্ত্ও এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য ৷ সেতুকাব্য, দেবাচন্দ্- 
গুপ্তম, ম.দ্রারাক্ষস। কোমুদী মহোৎসব প্রভীত গ্রন্থাদি হইতেও এতহাসিক তথয 
পাওয়া যায়। 

'টৈনিক পর্যটক ফাশহয়েন তীয় ' চন্দুগ্প্ডের রাজস্বকালে ভারতবর্ষে 


১৯২ ভারতের ইতিহাসকথা 


আনিয়াছিলেন। 'তান যে বিষরণ 'লাপবদ্থ করিয়াছিলেন উহার নাগ 'দিয়াছিলেন 
চিরতরে: “ফো-্কুও-কি'' (7০-2০-৫016, 286602 0 :2822788% 
70020%3 ) | ইহা হইতে সেই সময়কার রাজনোতিক, সামাজিক 

ও অথনোতিক পারাচ্ছাত সম্পকে ধারণা পাওয়া যায়। ইশীসং নামে অপর একজন 
চোনক পাঁরন্রাজকও ভারতবর্ষে আ'সয়াছিলেন। তাঁহার বিবরণ হইতে শ্রপগুপ্ত নামে 
এক গপ্ত সম্রাটের কথা জানতে পারা যায়। পাণ্ডিতগণ শ্রীগ:প্তকে গ্‌প্ত বংশের, 
স্থাপাঁয়তা বাঁলয়া মনে করেন । 

গুপ্তবংশের প্রাধান্যলাভ (17186 01 619 001)68% 60 7১০৮৪: ) 8 গাুপ্তবংশের 
আদ পাঁরচয় জানা সম্ভব হয় নাই। শক-বজয়ী সাতবাহন রাজগণের কর্মচারীদের 
মধ্যে গুপ্ত নামধারী বহু ব্যান্তর উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু 
ইহাদের সাঁহত গপ্ত রাজবংশের কোন সম্পর্ক 'ছিল কিনা সে- 
গবষয়ে কোন কছু জানা যায় না। প্রীম্টীয় সপ্তম শতাম্দীতে চৌনক পারব্রাজক 
ইশসং€ [-5108 ) ভারতবষে আ'সয়াছিলেন। তাঁহার 'বিবরণে মহারাজ শ্রীগ-প্ 
নামে জনৈক রাজা মংগাঁশখাবনের নকট একট মন্দির নিমণি 
করিয়াছিলেন যাঁলয়া উল্লেখ আছে । ই-সিং-এর 'ধিবরণ অনসারে 
মহারাজ শ্রীগপ্ত ১৭৫ প্রাচ্টাব্দের নিকটবরতাঁ কোন লময়ে রাজত্ব কাঁরতেন । কিন্তু 
শ্রীগযুপ্তের রাজন্বকাল সম্পর্কে পশ্ডিতগরণের মধ্যে মতানৈক্য রাঁহয়াছে। 

সমসামায়ক লাঁপ ( £0800610,) হইতে জানিতে পারা যায় যে, মগধে 
রন মহারাজগপ্ত নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন। সম্ভবত তান 
ঘটোৎক্চগ- মগধের কোন অংশের এক ক্ষতূ্র রাজ্যের রাজা ছিলেন। মহারাজ- 

গুপ্তের পর ঘটোতকচগন্প রাজা হন। ঘটোতকচগৃপ্ত পর্ত 

গৃপ্তরাজগণ সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন 'িনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে, সম্ভবত তাঁহারা, 
সামন্ত রাজা ছিলেন । 


প্রথম চন্দুগ্ত (07187075681) 1) $ প্রথম চন্দ্রগপ্ত ছিলেন সম্ভবত ঘটোৎকচের 
পূন্ন। 'তাঁন ৩২০ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। গপ্তবংশের 
রাজগণের মধ্যে প্রথম চন্দ্রগৃপ্ত ছিলেন সর্বপ্রথম স্বাধীন রাজা । 

অনা রান হণ তানি “মহারাজাধিরাজ+ উপাধি গ্রহণ কারয়াছিলেন। এ্রতহাসিক 
ডক্টর রায়চৌধুরী, ডঙ্টর 'স্মথ প্রভৃতি চম্দ্রগুপ্তের সাহত লচ্ছাঁষ 
রাজকন্যা কুমারদেবীর বিবাহের উপর অত্যধক রাজনৈতিক গুরুত্ব আরোপ 
কাঁরয়াছেন। ডন্র রায়চোৌধূরীর মতে মগধের রাজা 'বিম্ষিসার 

সদ যেমন ধৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে নিজের রাজনৈতিক ক্ষমতা ও 
প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, অনুরূপ প্রথম চন্দ্রগৃপ্ত বিবাহ 
সম্বম্ধ-সত্রে নিজ শান্ত ও মা বৃদ্ধি করিতে সচেম্ট ছিলেন । বৈশালার 'লিচ্ছবি 
রাজকন্যা কুমারদেধীকে 'ববাহ করিয়া প্রথম চন্দ্ুগপ্ত সম্মান ও প্রতিপাত্ত উভস্ই অর্জন 
কারয়াছিলেন ৷ 'লচ্ছবিগণ এ সময়ে সম্ভবত পাটলিপরে কুষাণদের সামন্তরাজ হিসাবে 
রাজত্ব কারতোছিলেন। যাহা হউক, 'লিচ্ছাঁব রাজকন্যা 'বিষাহের ফলে প্রথম চন্দ্ুগপ্তের যে 


পাপ্তবংশের পারচয় 


মহারাজ শ্রীগপ্ত 


গণ পান্রাজ্য ৯৯৩ 


ভাগ্যোদয় হইয়াছিল তাহা তাঁহার মুদ্রায় লক্ষ্মীর ছাপযুস্ত মূর্তির নীচে পলচ্ছবায় 
কথাটি হইতে অনুমান করা যাইতে পারে। ইহা ভিন্ন, সমদ্রুগৃপ্তও লিস্ছষি বংশীয়া 
রাজকন্যার সম্তান বলিয়া 'নিজের পাঁরচয় 'দিতে গৌরব বোধ কাঁরতেন। ড্র আর. 'ড. 
ব্যানাজাঁ ডন্টর রায়চৌধুরশী এবং ডন্র 'স্মথের মতবাদ মোটামুটি সমর্থন করেন। 
কিন্তু এলান ও ডন্তর মজুমদার এই মতযাদদ অর্থাৎ 'লচ্ছবি রাজকন্যা বিবাহের 
রাজনৈতিক পফলের কথা সমর্থন করেন না। তাঁহাদের মতে 'লিচ্ছবি রাজবংশ ছিল আত 
প্রাচীন রাজবংশ । সামাজিক মযাদা ভিন্ন অন্য কোন সুবিধা এই 
ভি [বিবাহের ফলে পাওয়া বায় নাই। প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য তাঁহার 
' মৃত্যুকালে তিরহুত, এলাহাবাদ, অযোধ্যা, দক্ষিণ-বহার*্ এবং 
উত্তর বঙ্গ পর্যন্ত 'বিস্তারলাভ কাঁরয়াছিল বাঁলয়া অনেকে মনে করেন। প্রথম চচ্দুগপ্ত 
গুপ্ত সম্রাট বংশের স্থাপাঁয়তা 'ছিলেন। তান ৩১৯ প্রাঃ, মতান্তরে ৩২৫ শ্রশঃ হুইতে 
একাঁট অদ্দের (০:% ) প্রচলন কাঁরয়াছিলেন, বাঁলয়া মনে করা হয়। মৃত্যুর পর্ষে 
চন্দ্রগৃপ্ত এক আতিশয় গুরত্বপৃণ“ কর্তব্য সম্পাদন কাঁরয়া 'গিয়াছিলেন ॥ তান রাজ- 
পাঁরবারের সদস্য এবং সভাসদগণের এক যুগ্ম আঁধবেশন আহ্বান কাঁরয়া সকলের 
সাহত এঁক্যমত হইয়া তাঁহার পত্রদের মধ্যে সবাঁপেক্ষা ক্ষমতাবান ও শ্রেষ্ঠ সমদূ্রগুপ্তকে 
নিজ উত্তরাধকারী মনোনীত কাঁরয়া গুপ্ত সাম্রাজ্যকে সুদ 'ভাত্তর উপর স্থাপন 
কারয়াছিলেন। 
সমহদ্রগুপ্ধ (9900007859199 ) £ প্রথম চন্দ্রগৃপ্ত 'লিচ্ছাব রাজকন্যার সাহত 
বিবাহ-জাত পত্র সমযদ্রগুপ্তকে তাঁহার দিংহাসনের উত্তরাধকারী মনোনধত কারয়া 
গিয়াছিলেন। সমদ্রগ্প্ত পিতার এই মনোনয়নের মযর্দী সম্পূর্ণভাবে রক্ষা 
কারয়াছিলেন। কোন কোন পণ্ডিতের মতে সমদদ্ুগুঞ্ণ প্রথম চন্দুগ্দপ্তের জ্যেষ্ঠ পন্ত 
ছিলেন না। এই কারণেই চন্দ্ুগুপ্ত সভাসদগণ ও রাজপাঁরবারের সদস্যদের সংযযস্ত 
সভায় সমদ্দ্রগ্প্তরকে মনোনশত ক+রয়াছিলেন। জ্যেম্ঠপান্্র এবং 'সংহাসনের প্রকৃত 
উত্তরাধিকারী "ছিলেন কাচ। অপরাপর পাঁণ্ডিত মনে করেন কাচ ও সমনদ্রগুপ্ত এক 
এবং আভন্ন। 


মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের প্রায় পাঁচ শতাম্দী পর ভারতবর্ষে পুনরায় এক এঁক্যবম্ধ 
ভারত-সাম্রাজের সূচনা গ[প্তবংশের স্থাপাঁয়তা প্রথম চন্দ্ুগুপ্তের 
প্রথম চল্্রগ্প্তের আমলে সংহাসন আরোহণের সময় (৩২০ খ্রীঃ) হইতে ধরা হইয়া থাকে । 
গবগ সামরাজের,নচেনা * তাঁহার সৃযোগ্য পনৃত্র সমদ্রুগ্প্ত সিংহাসন আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে 
সমদ্রগংপ্ত কতক এ ৃ 
এঁক্যবঙ্ধ ভারতে বৃহত্তর পাঁরকজ্পনা লইয়া পিতা চন্দুগপ্ত কর্তৃক সচীত স্বাম্রাজ্যকে 
রঃপাল্তরের চেষ্টা এক এক্যষম্ধ ভারত সাম্রাজ্যে (ধরণা-বদ্ধ ) পাঁরণত কাঁরতে 
চাহিলেন । আর তান *্বয়ং এই এঁক্যবম্ধ বা ধরণণবদ্ধ সাম্রাজ্যের 
ধএকরাট+ অথথ একচ্ছত্র আঁধপাঁত হইতে চাহিলেন। এজন্য প্রয়োজন ছিল অক্লান্ত 
যুদ্ধ প্রচেষ্টার । 
" ''অনুগঙ্গা প্রয়াগং চ সাকেতং মগধংস্তথা, 
এতান- জনপদান- সবনি- ভোক্ষয়ল্তে গ-স্তবংশজ] ॥”- পরাণ । 
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ক'ব. (১ম খণ্ড $ উম ভাগ )--১৩ 


১৯৪ ভারতের ইাতহাসকথা 


সেই সময়ে আধবির্ত বহ খণ্ড রাজ্যে বিভন্ত ছিল ॥ এই সকল রাজ্যের রাজগণের 
ধাহারা প্রধান এবং শাল্তশালশী ছিলেন তাহাদের সকলকে উচ্ছেদ না করিতে পারলে 
আবাধত নিজ আয়তাধান আনা সম্ভব ছিল না। এই কারণে আযবিরের রাজগণের 
জারা ক্ষেত্রে 'তাঁন “সর্বরাজোচ্ছেতা' অর্থাৎ সকল র্লাজার উচ্ছেদকারীর 
ভুমিকায় অবতীর্ণ হইলেন। আধার্ধর্তের উপর প্রাধান্য বিস্তার 
ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য হ্ছাপনের জন্য সব" প্রধান এবং প্রাথামক কর্তব্য 'ছল। 'সম্ধু- 
পাঙ্গান্রহ্থপূত্র বিধৌত বিশাল সমভুঁম যাহা 'সম্ধ্‌ এবং রাজপূতানা হইতে গঙ্গা-যমুনার 
উর্যর সমতলভুম পধণ্ত 'ষস্তৃত এবং যাহা প্রাচীনকালে যেমন আর্যদের আকৃষ্ট 
কাঁরয়াঁছল এবং ভারত-ইাতিহাসের 'বাভ্ব পায়ে 'বাঁভল্ন বাহরাগত জাতকে এবং 
ভারতীয় রাজগণকে এই অগুলে সাম্রাজ্য গঠনে উদ্বুম্ধ কাঁরয়াছিল সেই আধাঁবতের 
সামারক, অর্থনোৌতক এবং রাজনোতিক গুরুত্ব চিরকালই ছল অত্যাধক। 
স্বভাবতই সমূদ্রগু্প্ত আবার্তের রাজগণকে উচ্ছেদ কাঁরয়া তাহাদের সাম্রাজ্য নিজ 
সমূকরগ্তের দাণ্ষিজর সাম্তাজ্যভুন্ত করা তাহার সামারক আঁভষান এষং সাম্রাজ্য প্রসার 
নশীতর প্রথম পদক্ষেপ 1হসাষে গ্রহণ কারলেন। 'তাঁন আধার্তের 
রুদ্রদেব, মাতিল, চন্দ্রুবর্মন, নাগসেন, নাগদত্তঃ গগপাঁত নাগ, বলবমন, অচ্যুতঃ নম্দধ, 
এবং আরও বহু রাজগণকে উৎখাত কারয়া তান এই 
রা রাতের অঞ্চলে “সর্ধরাজোচ্ছেতা”্র ভুমিকা পালন কাঁরলেন। এই 
নজ সাম্তজাভ্ত রাজ্যগুঁল তান নিজ শাসনাধীনে হ্থাপন করেন। এই সকল 
রাজার রাজ্য কোথায় 'ছিল তাহা সর্বক্ষেত্রে সঠিকভাবে 'প্থিরিকৃত 
এধাবং সম্ভব হয় নাই। কন্তু সমূদ্রগৃপ্তের সীমান্তে অবাস্থত রাজ্য এবং উপদলাীয 
রাজ্/গুলির পাঁরিচয় হইতে উপাঁরউত্ত রাজগণের রাজ্যের সারীগ্রক পরাধি সম্পকে 
ধারণা করা যায়। যেমন সমতট, কামরূপ ও নেপাল, দাভক, 
ররর কান্রপূর, প্রভাতি। সমতট তখন দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা, কামরূপ, 
উত্তর-আসাম এবং নেপাল 'হিমালয়ের পাদদেশের পার্ধত্য রাজ্য, কান্্রপুর জলম্দর 
ৃ জেলা এবং কোন কোন পাঁশ্ডিতের মতে কুমায়ূন, গাঢওয়াল ও 
৪/০ রাহলখণ্ড বুঝাইত। এই সকল সীমান্ত রাজ্য সমদ্রগপ্তের 
করদ রাজ্য 'ছিল। এই সকল রাজ্যের রাজগণ 'নয়ামত করদান, 
সমূন্গৃপ্তের আদেশ পালন এবং ব্যান্তগতভাষে সমদ্রগ্যপ্তের রাজসভায় উপাচ্ত হইয়া 
তাঁহার আদেশ কার্ধকর করিতে প্রচ্তুত থাকতেন । 
উপারিউন্ত রাজ্য ভব নয়টি উপদলীয় রাজ্য সমদ্রগুপ্তের সামাজ্যের সীমান্তে 
হরানিরাা অধাঁস্থত ছিল । এইগৃি হইল মালব, অজর্নায়নঃ যৌধেয়, মদ্ুক, 
সারার সনকাঁনিক, আভরঃ প্রান কাক, খরঘারিক প্রভাত । এই 
সকল উপদলায় রাজ্যের কতকগ্দালর অবস্থান ছিল বর্তমান মেবার, 
টত্ক, কোটা, শতদ্ু নদীর তারবতাঁ অগ্চলঃ রাঁভ ও চানাব নদীর মধ্যবতাঁ” অগ্তল 
শিয়ালকোটসহ, জয়পুর প্রভৃতি । অন্যান্যগুলির ছিল ভিলসা আহিরবারা। কাক, 
প্রানে, খরপারিক রাজ্য কোন অণ্লে ছিল সঠিক বলা সম্ভব হয় নাই। এই সকল 
উপদলায় রাজ্যও 'ছিল সমদ্রগপ্তের সামন্ত রাজাম্বরূপ। লম্ুগ্প্ত অটধি-রাজ্য 
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অথধি অরণ্য রাজ্য জয় কারয়াছিলেন বালয়া উল্লেখ আছে । জধ্ষলপুর হইতে পূর্য- 
দিকে পার্ধত্য অগ্চলই এই অটাধক রাজ্য যাঁলয়া পাণ্ডিতগণ মনে করেন। 
দাক্ষণ ভারতে সমদ্রগৃপ্ত সম্পূর্ণ পৃথক নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। দাক্ষিণ 
ভারতে ন্যনপক্ষে তান বারজন রাজাকে পরাজিত কাঁরয়াছিলেন। সম্যদ্রগ্‌প্ত ছিলেন 
দুরদশর রাজনীতিক । দাক্ষণাত্য জয় করা তাঁহার রাজনোতক আদর্শ অর্থাৎ এক্যবন্ধ 
ভারত-সাম্রাজ্য গঠন, পূরণের পক্ষে প্রয়োজন 'ছল, কিম্তু দূরবতা দক্ষিণ ভারতের 
রর রাজগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিতে পারলেও তাহাদিগকে 
উনি সম্পূর্ণভাবে আঁধকারচ্যুত করিলে সেই অণ্ুলে আঁধকার বা 
ধমণবজয়ীয় সপ 'আধিপত্য বজায় রাখা সম্ভব হইবে না ববেচনা কারিয়া সম্গণপ্ত 
ধরমমশীবজয়ঈ'র ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তান যে সকল 
রাজাকে পরাজত করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন কোশলের মহেন্দ্র 
মহাকাদ্তারের ব্যাঘ্ররাজঃ 'পষ্ঠপ:রের মহেন্দ্র ভেঙ্গীর হস্তীবর্মন, পালকের উগ্রসেন, 
কাণ্চির 'বিষুগোপ, এরস্ডপল্লের দমন, দেবরাষ্ট্রের কৃষের, কুস্তলপুরের ধনঞ্জয়, কোরালের 
মন্ত্রাজ, অযমুক্তের নশলরাজ, এষং কটুবের স্যামখদত্ত । এই সকল রাজাকে পরাজিত 
কাঁরয়া তাঁহাদের আনুগত্যের অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াই সম্্রগুপ্ত ক্ষান্ত 'ছিলেন। 
ইহা তাঁহার দুরদর্শিতার পাঁরচায়ক বাঁলয়া মনে করা হয়। 
উপারউন্ত রাজ্য 'ভিন্ন সমদদ্রগ্প্ত আরও রাজ্য জয় করিয়াছিলেন বাঁলিয়া মনে করা 
হইয়া থাকে | অবশ্য এই সম্পর্কে কোন সন্দেহ নাই ষে, সমদ্রগুপ্ত ভারতবর্ষের পশ্চিম 
এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের শন্তিশালনী রাজগণের আনুগত্য আদায় করিয়াছিলেন । 
যেমন, পশ্চিম মালবের শক শাসকগণ, পশ্চিম পাঞ্জাষের কুষাণ রাজগণ, দৈবপূন্ত্র শাহি. 
শাহানুশাহাঁ গ্রভীতি। এই সকল রাজার সাঁহত সমূদ্রগুপ্তের কিরূপ সম্পক ছিল 
তাহা 'লীপতে উৎকার্ণ বন্তধ্য হইতে স:স্পম্ট হয় নাই। তবে সেই সকল রাজা 
সমদ্রগপ্তের হনস্তুষ্টির জন্য সচেম্ট ছিলেন, তাঁহারা রাজসভায় 
০৫ করতে উপাশ্থিত হইতেন এবং তাঁহাদের কন্যাদের সমদ্রগ্বপ্তের পারবারে 
রাজগণের সাহত'.: বিবাহ দিতে সচেস্ট থাকতেন, সমন্দুগ-প্তের মুদ্রা তাঁহাদের রাজ্যে 
সম্পর্ক চালু রাখবার এবং নিজ 'নজ রাজ্য ভোগদখলের জন্য সমদ্্রগ-প্রের 
সম্মাতস্চক সনন্দ লইযার জন্য সচেষ্ট থাকিতেন। বু্ধে 
পরাজয়ের ফলে তাঁহারা এইরূপ কাঁরতেন 'িংধা সমদ্রগ্প্তের আভষান হইতে 
আত্মরক্ষার উপায় ?হসাবে কাঁরতেন তাহা সাঠিক বলা সম্ভব হয় নাই। সমন্্রগুষ্ঠের 
নামাঁগ্কত কিছ; মুদ্রা উত্তর-পাশ্চিম ভারতের কুষাণ ও শকরাজ্যে আঁবক্কৃত হইবার ফলে 
একথা মনে করা হয় যে, শক ও কুষাণ রাজগণ লমদ্দ্রগুপ্তের অনুগত রাজা ছিলেন। 
সমদ্রগ:প্তের সাম্রাজ্য ও শান্তবৃদ্ধিতে মালব, সংরাম্ট্র 'সংহল প্রভাত 'দেশের 
রাজগণের পক্ষেও উদাসীন থাকা সম্ভব হইল না। মালব ও সুরাষ্টের রাজগণ 
(শকমুরুন্দগণ ) সময় ও সযোগমত সমহদুগণ্ডের নিকট নানা" 
রয়ে প্রকার উপঢৌকন প্রেরণ করিয়া নিজ নিজ রাজ্যের নিরাপত্তার 
ব্বচ্ছা কারলেন। উত্তর-পাশ্চম সীমান্ত দেশের কূষাণ বংশের 
ধদবপন্র শাহী শাহানুশাহীও সমন্দুগুষ্টের সাহত কউনোতিক লম্পক ভ্ছাপন 
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কাঁরয়াছলেন। দাঁক্ষণের 'সিংহলরাজ মেঘযর্ণ বা মেঘবর্মন- সমদদ্রগ:প্ের নিকট নানা- 
সংহলের রাজা মেঘবণ' দ্রব্যাদি উপঢোকন প্রেরণ কাঁরয়াছিলেন এবং তাঁহার অন:মাতিক্রমে 
বোদ্ধগয়ায় 'সিংহলের তাঁ্যানত্রীদের সাধধার জন্য একাঁট 
যোগ্ধমঠ 'নিমণি করিয়াছিলেন । বোঁধবক্ষের উত্তর দিকে এই মঠাঁট 'নাম“ত হইয়াছিল । 
ইহার উচ্চতা 'ছিল ৩০ হুইতে ৪০ ফিট ইহাতে একাঁট 'বিরাট হলঘর এবং ?তনাঁট উচ্চ 
গম্বুজ 'ছিল। সোনা ও রূপার দ্বারা নামত এষং বহু মণি- 
মূস্তারখাচত একাঁট আঁতি অপূর্ব বৃদ্ধমূর্ত এই মঠে স্থাপন করা 
হইয়াছিল । শ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চৈনিক পারিব্লাজক হিউয়েন-সাঙ্‌ এই মঠাট 
যখন পাঁরদর্শনে 'গয়াছিলেন তখন সেখানে এক হাজার মহাযান যোদ্ধাভক্ষু বাস 
কাঁরতেন। 
দাক্ষিণাত্য 'বিজয় সম্পন্ন করিয়া লমদ্রগুপ্ত এক অম্মমেধ যজ্জের অনুষ্ঠান 
কারয়াছলেন। পহষ্যামন্র শুঙ্গের পর অম্যমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানের ব্যবস্থা সমূদ্রগুপ্তই 
কারয়াছলেন বাঁলয়া মনে হয়। এই যজ্ঞের স্মতরক্ষার্থে তিনি 
0 “অ*্বমেধ পরির্রমা* মদ্রা প্রস্তুত কারয়াছিলেন। সমদদ্রগপ্তের 
নিজ আঁধকৃত রাজ্যের সীমা উত্তরে হিমালয়, দাঁক্ষিণে নর্মদা, পূর্ষে 
রক্ষপত্র এবং পাশ্চমে বমুনা ও চদ্বল নদী পর্যস্ত বিস্তৃত ছিল। 
দাঁপ্বজয় সম্পন্ন কাঁরয়া সমদদ্রগপ্ত তাঁহার সভাকাঁব হ'রিষেণকে একটি প্রশান্ত রচনা 
করিতে আদেশ দেন। হরিষেণ সেই যুগের অন্যতম শ্রেন্ঠ সংস্কৃতজ্ঞ পাঁণ্ডিত এবং কাব 
ছিলেন। 'তাঁন সমদ্রগুপ্তের যে প্রশস্তি রচনা কাঁরয়াছিলেন তাহা মৌর্য সম্রাট 
বীরিটিনি অশোকের একাট স্তম্ভগান্লে উৎকীর্ণ কাঁরয়া দেওয়া হইয়াছল। 
৪৪৯৪, প্রশস্ত: এই প্রশান্তাট (এলাহাবাদ প্রশাস্তি) এখনও প্রায় নিখ/তভাবেই 
রাহয়াছে। হরিষেণের প্রশাস্ত হইতে সমদ্রগপ্তের ব্যান্তগত 
যোশষ্ট্য সম্পর্কে জানিতে পারা যায় । সমদদ্রগ্প্ত কেবলমান্ন একজন 'দাশ্ষিজয়ী বীর-ই 
[ছিলেন না, 'তানি একজন তাক্ষবূদ্ধি, সুদক্ষ রাণ্ট্রশাসক এবং একজন দরদ কূট- 
নীঁতিকও 'ছিলেন। রাজধানী হইতে দূরবতাঁ” দক্ষিণ-ভারতের 'যাঁজত রাজ্যগাল 
সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত করা হইলে সেগুলির উপর 'নিয়ম্মণ লম্ভষ হইবে না বিবেচনা 
কাঁরয়া 'তাঁন দক্ষিণ-ভারতের বিজিত রাজ্যগহলির ক্ষেত্রে ধর্মীবজয়শীর নীতি অনুসরণ 
কাঁরয়াছিলেন। তিনি সেই ঘকল রাজার আন-্গত্য লাভ কাঁরয়াই সন্তুষ্ট রহিলেন। 
ইহা তাঁহার রাজনোতিক ধণ্ধমত্তার পারচায়ক সন্দেহ নাই । তিনি ছিলেন সঙ্গীতজ্ঞ, 
টিনা ও কাব-প্রাতিভাসম্পন্ন ব্যান্ত। তিনি কাব্যগ্শ্থ রচনা করিয়া 
রা “কবিরাজ” ( 8128 ০: 8১9 70968) উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
এই সকল গ্রশ্থ অবশ্য 'বনন্ট হইয়া 'গয়াছে। সমদ্রগপ্তের যীণাবাদনরত মন্দ্রা 
চিট রাজন হইতে তাঁহার সঙ্গীতাপ্রয়তা সম্পর্কে হরিষেণের উন্তি সমার্থত 
হইয়াছে। 'িজেতা 'হসাষে তাঁহাকে “ভারতীয় নেপোলিয়ন' 
আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে, কিন্তু 'বদ্বজ্জন সমাজে সমদদ্রগৃপ্ত তাঁহার সাহত্যসেবা 
দ্বারা যে খ্যাতি অর্জন কারয়াছলেন ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্টও সে 
খ্যাতি অর্জন কারতে সমর্থ হন নাই। ধর্মের দিক 'দিয়াও লমদ্রগুপ্তের উদারতা 


বোধগয়ায় মঠ নিমাণ 


গণ পানাজ্য ৃ ১৯৪ 


ণবশেষ উল্লেখযোগ্য । 'তীন ব্রাহ্মণ্ধমধিলম্ধী ছিলেন বটে, 'কিম্তু পরধর্মসাহফণুতা 
ছিল তাঁহার ধর্মনীতর মূল 'ভাত্ত। মেঘবর্ণকে বোধগয়া যা বৃষ্ধগয়ায় মঠ 'নমা্ণ 
কারধার জন্য উপযযন্ত পাঁরমাণ ভুমি ব্যবহারের অনমাত দান কাঁরয়া সমদ্রেগ্যপ্ত ধর্ম- 
ক্ষেত্রে নিজ উদারতার পারিচয় 'দিয়াছিলেন লম্দেহ নাই। যোদ্ধ 
তাঁহার পরধম- গ্রদ্থকার বসুবম্ধৃকে তানি নানাভাবে সাহায্য ও উৎসাহ দান 
সাহফুতা ক 
কারয়াছিলেন। সৃতরাং কেবলমান্ত্র 'িজেতা বা সুশাসক হিসাবেই 
নহে+ বিদ্যোসাহী এবং মানযাহতৈষী 'হসাবেও সম্দ্রগস্ত ভারতই তিহাসে শ্রদ্ধার 
আসন লাভ কাঁরয়াছেন। 
সমদদ্রগুপ্ত সম্ভবত ৩৭৫-৩৮০ শ্রীন্টাব্দের মধ্যে কোন সময় মত্যুমুখে পাঁতিত 
হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকাল সম্পর্কে এীতহাসিকদের মধ্যে 
মতানৈক্য রাঁহয়াছে।* যাহা হউক, মতত্যুর পূর্ধে পতা প্রথম 
চন্দ্রগুগ্তের নীতি অনুসরণ কাঁরয়া 'তান 'ছিতণয় চন্দুগুস্তকে নিজ 
উত্তরাধিকারী মনোন?ত কাঁরয়া 'গিয়াছিলেন। 
সমূদ্রগৃপ্তের পররাত্্ী সম্পকণ (7079187 26191801005 01 98770788108) £ 
সমদ্দ্রগুপ্ত ছিলেন দরূর্ধর্য সৌনিক, সুদক্ষ সেনাপাতি এবং দিশ্ষিজয়ী বীর । সামরিক 
দক্ষতা, রাজনোতিক দরদার্শতা এবং অনন্যসাধারণ ব্যান্তত্বের বলে 'তাঁন এক বিশাল 
সাম্রাজ্য গাঁড়য়া তুলিয়াছিলেন এবং সীমাস্তবতাঁ রাজগ্রণের মনে 
কপ ভীতির সণ্চার করিয়াছিলেন। আফগানিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম 
- ভারতের কূষাণ রাজগণ সংমদ্রুগৃঞ্তের প্রাতি আন:গত্য প্রদর্শনই 
করেন নাই, তাঁহার রাজসভায় ব্যান্তগতভাবে উপাঁঞ্থত হইতেও কণ্ঠাবোধ কাঁরতেন 
না। তাঁহারা সম্দ্রগুত্তের সহত বৈবাহিক সম্পক" স্থাপনে 
পা আগ্রহী ছিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে 'নিজ 'নিজ রাজ্য ভোগ- 
আলগতা দখল কারবার জন্য প্রয়োজনীয় সনন্দ গ্রহণ করিতেন। উত্তর- 
পাশ্চম ভারতের শক দলপাতগণ সমদ্রগ্ষ্তের অনুগত রাজ্যে 
পাঁরণত হইয়াছিল । ইরাণের সাসানীয় সম্রাটের আক্রমণের বিরদ্ধে আত্মরক্ষার উপায় 
1হসাবেই এরূপ তাহারা করিয়াছল বাঁলয়া অনুীমত হয়। 
1সংহলের এীতহাসিক উপাদান হইতে জানা যায় যে সংহলের রাজা শ্রীমেঘধণ 
সমদ্্রগুপ্তের লমসামায়ক 'ছিলেন। তান দুই জন বৌদ্ধ 'ভিক্ষুকে বোধগয়ায় 
দিনা পাঠাইয়াছিলেন। ই'হাদের একজন ছিলেন তাঁহার ভ্রাতা । কিন্তু 
মেঘবর্ণের সাহতা.. এই দুই ভিক্ষু ভারতবর্ষে ঠথা বোধগয়ায় কোন প্রকার সৌজন্য- 
সম্পর্ক-_বোধগরায মূলক ব্যবহার পাওয়া দুরের কথা, তাঁহারা কয়েক দিন থাঁকিষার 
সিংহলের বৌদ্ধ- মত ভাল কোন জায়গাও পান নাই। মেঘবর্ণ এই সংবাদ পাইয়া 
এ জনয সমদ্রগুষ্তের নিকট এক দত প্রেরণ করেন। নানা প্রকার 
মূল্যবান মাঁণমূন্তা ও অপরাপর 'জানসপন্র লইয়া সেই দূত 


-___ ক্দন্ভতত65দ৪ 3865 05: 5. 330--375) 107 88000015009, 1৪ ০০03৩০৮0৫81, 
£৪ (005 6801168% 100সাে 088 01 006 1570 80৬৩151গ0 3 4৯ 0. 330-81, 16 18120 
1009:098016 08 1009 18000 800 01505065507 0150 80106010059 896 4৯, 2), 375 
£612, ঢৈঠৈ 55152, 


উত্তরাধকার" 
মনোনয়ন 


৯৯৮ ভারতের ইতিহাসকথা 


সমদ্ুগ্ণ্তের নিকট 'সিংহলের যোম্ধ পরটক ও তণর্থযাপ্শরা থাকবার জন্য একটি 
মঠ নিমাণের অনুমতি চাহিয়া মেঘবর্ণের আবেদন উপচ্থাপন করেন। সমদ্ুগ্‌প্ত 
মেঘবর্ণ প্রোরত মাণমূস্তা ও অপরাপর সামগ্রী উপটঢোৌকন মনে কাঁরয়া তাঁহার আবেদন 
মঞ্জযর করেন। মেঘবর্ণ যোধগয়ায় যোধবক্ষের উত্তরে এক মনোরম মঠ 'সিংহলের 
বৌদ্ধ তীর্থযান্রীদের জন্য নিমা্ণ করেন। 


দক্ষিণ-পূর্ব ভারত মালয়-এ প্রাপ্ত 'লাপি হইতে জানা যায় যে, দক্ষিণ-পূর্ব 
উপানিবেশগর্ালর সাহত ভারতে হিন্দ উপানযষেশ যৃথা চদ্পা, কদ্বোজ, যবছীপ, 
সমধ্রগবষ্তের সৌহার্'] প্রভাতি সমদ্রগৃপ্তের সাহত সোহীদ" বজায় রাখিয়া চালত। 


সমুদ্রগৃপ্ডের কাতিত্ব বিচার (10867086601 9801007888168 ) সমদ্রগ্তের 
সভাকাব হরিষেণ এলাহাবাদ প্রশীস্ততে সমদ্রগ্প্তের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। 
সভাকাঁব হিসাবে প্রশংসার সম্ভাব্য আতিশয্যের প্রশ্ন বাদ দিলেও হারষেণের প্রশস্ত 
সমদ্রগুপ্তের ব্যন্তিত্ব ও কৃতিত্বের এক বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা বাঁলয়া 
পাঁণ্ডতগণ মনে করেন । সমদ্রুগুপ্ত সমসামায়ক কালের শ্রেষ্ঠ 
সমরকুশল সেনাপাঁত, বীর যোদ্ধা-ই কেবল ছিলেন না, তান একজন দঃরদর্শাঁ 
রাজনগাতিক এবং অনন্যসাধারণ কউনীতক 'ছিলেন। তান 


সামারক দক্ষত। 


৮৬৪৬ টি সাম্রাজ্য বৃষ্ধিকজ্পে রাজ্য-জয়ই জীবনের একমান্ত উদ্দেশ্য হিসাবে 
পহ্ঠেপোষকতা গ্রহণ করেন নাই, তাঁহার চাঁরত্রের অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ দিক 


ছিল সাহত্য, শিল্প, সংস্কতির প্রাতি গভীর অনুরাগ । তান 
ছিলেন 'বিদ্যা ও 'বদ্ধানের পৃঞ্পোষক, এবং স্বয়ং একজন সূকাঁব ও সঙ্গীতজ্ঞ। এই 
সকল হারষেণের প্রশান্ততে আঁতশয়োন্ত নহে, সম.দ্রগৃপ্তের মহদ্রা হইতেও এই সবের 
প্রমাণ আমরা পাইয়া থাঁক। তাঁহার কাঁব-গ্রঠতিভার জন্য তাঁহাকে “কাঁধরাজ' উপাধিতে 
ভাঁষত করা হইয়াছিল । 
সমাদ্রগপ্ত গোঁড়া হিন্দু ছিলেন, কিন্তু অন্যান্য ধর্মের প্রাতি তাহার সাহফুতার 
অভাব ছিল না। 'তাঁন 'সংহলের মেঘবণণকে যোধগয়ায় 'সিংহল যোম্ধ তগরথ-যান্তরীদের 
পরধম'সাহফতা জন্য এক মণ নিমাঁণের অনুমাত 'দয়াছলেন। তিনি যোদ্ধ- 
ধর্মবিলম্ষধী বসবম্ধূকে তাঁহার মাম্পদে নিয়োগ করিয়াছিলেন। 
ডক্বর 'স্মিথ তাঁহাকে ভারতের নেপোঁলয়ন আখ্যা 'দয়াছেন। নেপোলিয়ন যেমন 
ভারতের নেপোঁলিরন একাধারে সাম্রাজয-বিজয়ী সমরক্‌শলাী বার, পন্দক্ষ শাসক, এক 
দরদ রাজনীতিক, এবং 'শজ্প-সাহিত্যের পঞ্ভপোষক ছিলেন, 
ডন্র স্মিথও সমূদ্রগ্প্তের মধ্যে সেই সকল গণের সমাধেশ লক্ষ্য কাঁরয়া তাঁহাকে 
নেপোলিয়নের সমপধঁয়ে চ্ছাপন করিয়া ছিলেন। 
সমূদ্রুগ্প্ত ছিলেন অসাধারণ ব্যন্তিত্বসম্পন্ন সম্মাট । তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল পাটালপত্র 
নগরকে রাজধানণ কয়া সমগ্র ভারত উপ-মহাদেশকে এঁক্যবম্ধ করা ॥। এ বিষয়ে তিনি 
চির নি: কতকটা মৌষ সম্ত্রাটগণের সাম্রাজ্য 'বস্তার। নীতি ছারা প্রভাবিত 
হইয়াছিলেন বাঁলয়া মনে করা হয়। সমুদুগ্প্ত ছিলেন দরদশ+ 
কূটনীতিক । দরবত দক্ষিণ-ভারত জয় করা তাঁহার পক্ষে সহজ হইলেও সেই অগ্গলে 


গুদ সাম্রাজ্য ১৪১৪ 


শাসন টিকাইয়া রাখা সম্ভব হইযে না বিবেচনা করিয়া তিনি দক্ষিণ-ভারতে 'বাঁজত 
ীতিরলাত রাজ্যগযালর ক্ষেত্রে “ধমীবিজয়শীর” ভাঁমকা গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
ইউনিস [তানি তাঁহাদের আন-্রাত্য গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে নিজ নিজ রাজ্য 
ধমণবজর়ণর নণাত শাসন কারবার আঁধকার 'দয়াছিলেন। ইহার ফলে দাক্ষিণ-ভারতের 
বাজত রাজ্যগাঁল তাহার প্রভূত্ব অস্বীকার করিবার সুযোগ 
পায় নাই যা ইহা পোষণ করে নাই । সমূদ্রুগপ্ত উত্তর-পশ্চিম ভারতের শক দলপাত 
ও ক্ষুদ্র কৃযষাণ রাজ্যগৃলকে সম্পূর্ণভাবে 'নজ রাজ্যভুন্ত কারয়া পরবর্তী গুপ্ত 
বিনা সম্রাটদের আমলে যখন উত্তর-পশ্চিম ভারতের পথে হখ আক্রমণ- 
4552 কারশরা ভারতে প্রবেশ করে তখন তাহাঁদগকে সেখানেই বাধা 
বাশের চাট দিবার সুযোগ 'বিনাশ কাঁরয়াছলেন। গাঙ্গের উপত্যকার 
রাজ্যাংশকে রক্ষা কারবার জন্য উত্তর-পশ্চিম লীমাস্ত অন্চলে এই 
সকল উপদলায রাজ্যকে মধ্যবতণ" রাজ্য প্রাতিরক্ষী রাজ্য (9929: 968$০ ) ধহসাবে 
আক্রমণ প্রতিহত করিধার সুযোগ ইহাতে আর ছিল না। 
সমদ্রগুপ্ত ছিলেন সাহত্য, শিল্প ও সংস্কীতর পম্ঠেপোষক। 'তনি নিজে 
যেমন কি ছিলেন, তেমাঁন কাব্য-সাহত্যের প্রাত তাঁহার অত্যাধক অনুরাগ 'ছিল। 
এলাধাহ প্রশস্ত হইতে আমরা জানিতে পার যে, তান কাঁবতার প্রাচুর্য অপেক্ষা 
কাঁবতার গুণগত উৎকর্ষের প্রাত অধিকতর মনোযোগী ছিলেন । 
৩০ তাঁহার মুদ্রা সেই সময়কার ধাতু-শিজ্পের উন্লাতির পরিচয় বহন 
পঠ্ঠপোষকতা করে। তাঁহার রাজত্বকাল প্রাচীন ভারতীয় ইীতহাসের রেনেসাসের 
সূচনা করিয়াছল। তাঁহার উত্তরাধিকারী 'ছিতীয় চন্দুগুষ্তের 
শাসনকালে সেই রেনেসাঁস পারিপার্ণতা লাভ করে । ভারতবধের হীতহাসে প্রায় পাঁচ 
রেনেসাঁসের সচনা.. শতকের অধ্যবচ্ছার পর আবার ভারতবষ সমদদ্রগুপ্তের শাসনকালে 
এক নোতিক, রাজনোতিক, ধমণয়, শিজ্প-সাহিত্য এবং সাংসগ্কীতিক 
উতকর্ষের উচ্চ শিখরে আরোহণ কাঁরতে প্রয়াসী হয় । ছিতাঁয় চন্দুগুষ্ঠের আমলে 
ভারত প্রকৃতই শিখরে পেশীছতে সমর্থ হয় । 
ছ্িতীয় চন্দ্রগৃপ্ত £ বিক্রমাদিত্য (010870788068 ]] : ড110877801658 ) £ 
সমূদ্রগৃপ্তের ইচ্ছাক্রমে তাঁহার পূভ্রদের মধ্যে রাণী দতদেষীর সম্ভান ছিতায় চচ্দুগ্প্ত 
ডি সিংহাসনে আরোহণ করেন। কোন কোন পাণ্ডিতের মতে 
৫০7৭১ স্কদ্দগৃপ্তের একটি 'লাপিতে এইরূপ একটি উল্লেখ আছে যে, 
ধকারণ মনোনগত () সমদ্রগুপ্ত 'ছ্িতীয় চ্পগং্তকে তাঁহার উত্তরাধিকারী মনোনশত 
কাঁরয়া 'গিয়াছিলেন। কিন্তু এই আঁভমত সম্পর্কে অন্যান্য বহু 
পশ্ডিত সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। ভত্নর ভিসেন্ট: স্মিথ মনে করেন যে যুবরাজ 
1হসাবে চদ্দ্রগৃপ্ত শাসনকার্ষে আঁভজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন এবং 
সমদদ্রগৃপ্ত মৃত্যুর পূর্ষে তাঁহার উত্তরাধিকার যাহাতে শাম্তিপূর্ণভাবে হইতে পারে, 
সেজন্য তাঁহাকে পরবতণ সম্রাট মনোনীত করিয়া 'গিয়াছিলেন। চন্দ্ুগৃপ্ত (হয়) 
ণবক্রমাদিত্য* উপাঁধ গ্রহণ কাঁরয়াছিল্লেন। 'তাঁহার রাজত্বকালের বহু 'লাঁপ (12৪. 


২০০ ভারতের ইতিহাসকথা 


০751029 ) পাওয়া গিয়াছে। এগ্যলি হইতে তাঁহার আমলের ঘটনা ও তারিখ প্রভাত 
জানা সম্ভব হইয়াছে । 

আমরা যদ উপরিউন্ত মত গ্রহণ কার তাহা হইলে সমূদ্রগুপ্তের পরবতাঁ গৃপ্ত 

সম্রাট ছিলেন 'ছিতীয় চন্দ্গুপ্ত। কিম্তু আধুনক এঁতিহাসিকদের কেহ কেহ নবম ও 

দশম শতকের কতকগ্যাল 'লাঁপর উপর নিভ'র করিয়া এই 'সিম্ধাম্তে উপনধত হইয়াছেন 

রা যে? সমদ্রগ্গ্তের পর রামগুস্ত নামে তাহার এক পনৃন্ত সিংহাসনে 

আরোহণ কারয়াছিলেন। তাহার দুরধলতার সযোগ লইয়া 

জনৈক শক রাজা রাণী খ্রবাদেবীকে (রামগৃপ্তের রাখী) বিধাহ কারতে চাহলে 

রামগপ্তের ভ্রাতা চন্দ্রগুপ্ত শকরাজকে হত্যা করেন এবং অকর্মণ্য রামগৃণ্তের গলে 

নিজে সিংহাসনে আরোহণ করেন। িম্তু এই 1সম্ধাম্তের সত্যতা সম্পর্কেও কোন 
1নভ'রযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। 


বিবাহ-সম্বন্ধ-সব্রে রাজনোতক সুযোগ-সহীষধা ও প্রাতিপাত্ব-বম্ধর নাত গৃপ্তবংশের 
প্রাতচ্ঠাতা প্রথম চদ্দ্ুগুষ্তের সময় হইতেই অনুসৃত হইয়াছিল। “দ্বিতীয় চন্দ্ুগ্প্তও 
নাগ, ফদন্য ও 'কুষের নাগা” নামে এক নাগ রাজকন্যাকে 'বিধাহ করিয়া নাগষংশের 
বাকাটক বংশের সোহার্দয লাভ করিয়াছিলেন । অনেকের মতে তান দাক্ষিণাত্যের 
সাঁহত ধৈবাহক কৃষ্তলদেশের কদম্ব বংশের সাহতও বৈবাহকসত্রে আবদ্ধ হইয়া- 
সম্বক্য ৪ রাজনোতক ছিলেন। রাণস কুষের নাগার কন্যা প্রভাবতীর সাঁহত বেরার এবং 
চি উহার পাণ্ববতাঁ অঞ্চলের রাজা বাকাটক বংশীয় ছ্বিতয় রূদ্রসেনের 
[বধাহ দিয়া গুজরাট ও সংরাষ্ট্রের শক-ক্ষত্রপদের 'বিরচ্ধে আক্রমণমূলক নীত গ্রহণের 
পথ সৃগম কাররাছিলেন। শক-ক্ষত্রপদের আক্রমণ হইতে গ:প্ত সাম্রাজ্য রক্ষার ব্যাপারেও 
বাকাটক বশের সাহায্য ও সৌহাদের যথেষ্ট রাজনোতিক গুরুত্ব ছিল । ত্র স্মিথের 
মতে বাকাটক রাজ্য এমন সামারক গুরুত্বপ্‌ণ” স্থানে অধান্থত ছিল যে বাকাটকরাজ 
শত্রু হিসাষে গুপ্ত সাম্রাজ্যের যেমন সমূহ ক্ষতির কারণ হইতে পারত মন্ত্র হিসাবে 
তেমনি গণ্প্ত সাম্রাজোর প্রতিরক্ষার ব্যাপারে অত্যন্ত সহায়ক হইতে পাঁরিত। বাকাটক 
বংশের সাঁহত যৈবাহক সম্পর্ক গুপ্ত সাম্রাজ্যের শন্তি বৃদ্ধি করিয়াছিল বলা বাহুল্য । 
বাকাটকরাজ রূদ্রসেন অপ্রাপ্তবয়সে মৃত্যুমুখে পাঁতিত হইলে প্রভাষতণ রূদ্রসেনের দুই 
নাবালক পত্র 'দবাকরসেন ও প্রভাকরসেন-এর আঁভিভাবকা 'হিসাষে রাজ্য পাঁরচালনা 
কার্তে লাগিলে দ্বিতীয় চম্দ্গৃপ্তের ব্যান্তগত প্রভাব বাকাটক রাজ্যের উপর বহগ্ণে 
বাম্ধ পাইল। 
বরসেন সাব-এর উদয়াগার গহালাপি হইতে চন্দ্ুগুপ্তের মালব ও সংরাষ্টর জয়ের 
উল্লেখ পাওয়া যায় । 'ছতীয় চন্দ্রগৃপ্ত তাঁহার সমরমণ্ত্রী বাঁরসেন সাব সহ মালব, 
গুজরাট ও সংরাষ্ট্রের শক-ক্ষত্পদের 'বরুণ্ধে বিজয়-আঁভিযানে 
শনি অগ্রসর হইলেন । এই আঁভযানে চণ্্গপ্ত সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ 
জর $ ইহার সুফল করিয়াছিলেন । মালব, গুজরাট ও সংরাষ্ট্ের গুপ্তসাম্রাজ্যভুন্তি 
তীয় চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রা হইতে প্রমাণিত হয় । ড্র স্মিথের মতে 
সৌরাম্টী ও মালব জয়ের ফলে গৃৃপ্ত সাম্রাজ্যের বিস্তৃতিই যে কেবল ঘটিয়াছিল এমন 
নহে, এই দই দেশ ছিল অত্যন্ত নমঞ্ধশালণী ধনযান ও উর্বর অন্চল। এই দুই দেশ 


গুপ্ত পান্রাজয ২০১ 


গৃপ্ত সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক শান্ত ও সমাদ্ধ বৃদ্ধির কারণ হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন, 
এই দুই দেশ অধিকার কারবার ফলে পশ্চিম উপকূলের বম্দরসমূহের মাধ্যমে গণপ্ত 
সাম্রাজ্যের সাম্হাদ্রুক বাণিজ্য বৃদ্ধির সুযোগ ঘাটয়াছিল। এই পাত্রে মিশরের মধ্য দিয়া 
ইওরোপের সাঁহত বাণাজ্যক ও সাংস্কতিক যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছিল ।* বাণভটেের 
রচনা হইতেও জানা যায় ষে, পাশ্চিম-ভারত জয়ের পর ছিতীয় চন্দ্ুগ:প্ত প্রথমে বাদশা 
এবং পরে উজ্জায়নী নগরে একটি গবকন্প রাজধানধ স্থাপন করিয়াছিলেন । 


পাটালিপুন্র নগর গৃপ্ত আমলেও রাজধানীর মযাদা লাভ কাঁরয়াছিল। সমযদ্রগপ্রের 
দাশ্যজয়ের পর অযোধ্যা নগরী হইতেই যাবতায় সরকারন.কাবাদি সম্পাদন করা 
হইত। 'ছিতীয় চন্দ্রগ্প্তের আমলে অযোধ্যা ছিল সাম্রাজ্যের কেন্দুস্থল, কিন্তু 


ঠা পাটালপূন্তর নগর রাজধানী বাঁলয়া আঁভাহত হইত। চোনক 
; পর্যটক ফা-হিয়েন পাটিপনন্র নগরের ও প্রাচীন মৌর্ সামাজ্যের 
প্রাসাদের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন । 


ছিতাঁয় চন্দ্রগুপ্ত একজন বিজয়ী বীর, সুদক্ষ শাসক এবং সাহত্য-সংস্কাতর উৎসাহ- 
দাতা ছিলেন। ফা-হয়েন তাঁহার শাসনব্যবন্থার উচ্ছ্বাপত প্রশংসা কাঁরয়া 'গিয়াছেন। 
কাঁহনী-কিংবদস্তীর 'বক্রমাদিত্য ষে দ্বিতীয় চন্দ্ুগ/প্ত ভিন্ন অপর কেহই নহেন, এই মত 
চার স্বীকার করিয়া লইলে 'ছিতীয় চদ্দুগুপ্তের রাজসভা যে একাঁট 
সাংস্কীতক কেন্দ্ুস্বরূপ 'ছিল, সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে 
না। দ্বিতীয় চম্দ্গৃপ্ত উচ্চ সম্মান ও প্রাতিপাত্ত-সচক উপাধি ধারণের পক্ষপাতাঁ 
গছলেন। 
কাহিনী-কিংবদস্তীর শকার 1বক্রমাদিত্য ও 'দ্বিতণয় চন্দ্রুগণপ্ত £ ছিতায় চ্দ্রগৃপ্ত 
ও কাহিনী-কংবদম্তীর 'বক্রমাদিত্য একই ব্যন্তি, সাধারণত এইরূপ মনে করা হইয়া 
থাকে । কাঁহনী-কিংবদন্তীর ক্রম "দত্য শকার ছিলেন অর্থাৎ শকদিগকে 'তাঁন উচ্ছেদ 
কাঁরয়াছিলেন এবং তাঁহার সভায় কাঁব কাঁলদাস গ্রভৃতি নবরত্ব থাকিতেন। দ্বিতীয় 
চন্দ্গুপ্ত যে পাশ্চম-ভারতে শক-ক্ষত্রপদের শাসনের অবসান ঘটাইয়াছলেন তাহার 
এীতহাসক প্রমাণ আছে । 'ছিতীয় চন্দ্রগ:প্তও সাহত্য-সংস্কাঁতির 


টপ পচ্ঠপোষক 'ছিলেন এবং সম্ভবত কাঁব কালিদাস তাঁহার পচ্ঠে- 
বক্রমাঁদতযাক পোষকতা লাভ কারয়াছলেন। 'কিম্তু নবরত্বের সকলেই 'ছিতীয় 
একই ব্যাস্ত? চম্দুগ-প্তের সমসামাঁয়ক ছিলেন, এইরূপ মনে করিবার কোন কারণ 


নাই। 'বিক্রমাদিত্য পাটালপুত্ন এবং উজ্জায়নী নগরাঁতে রাজত্ব 
কারতেন ধালিয়া সংস্কৃত সাহত্যে উল্লীখত আছে। 'ছিতীয় চন্দ্রগ:প্ত পাশ্চম-ভারত 
জয়ের পর উজ্জাঁয়নণ নগরে তাঁহার 1ঘতাঁয় রাজধানী স্থাপন কাঁরয়াছলেন । এই. সকল 
সামঞ্জস্য লক্ষ্য করিয়া আধাঁনক এীতহাসিকগণ চন্দ্রগুপ্ত বিরুমাঁদত্য ও কংবদম্তীর 
কারি বিক্রমাদিত্য' এক এবং আভন্ন এই 'সম্ধাস্তে উপনীত ছইয়াছেন। কংযদক্তীর 
ধিরুমাদত্য ধযক্রমসম্বং নামে একটি অন্দের প্রচলন করিয়াছলেন যাঁলয়া কথিত আছে, 
1কিম্তু 'তায় চন্দ্রগ্প্ত কোন: “অন্দের প্রবর্তক 'ছিলেন, এইরূপ কোন প্রমাণ নাই। 
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গদগ্ত পান্রাজ্য ২০৩ 


শবক্রমসম্ধৎ' কাহিনশী-কংবদস্তীর বির্ুমাদিতাই যে প্রবর্তন কাঁরয়াছিলেন সেশবিষয়েও 
নিশ্চয়তা নাই। কোন কোন পাঁশ্ডিত মনে করেন যে, &৮ শ্রাম্টপ্যন্দি হইতে প্রচলিত 
সম্বংশএর সাহত বিবক্রমাদিত্যের নাম বোধ হয় পরবতর" কালে যোগ করা হইয়াছে । 
যাহা হউক, দ্বিতীয় চম্দ্রগুপ্তই যে কার বিব্রমাদিত্য* এই সিম্ধাস্ত যাম্তসিদ্ধ 
হইলেও এ-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই, একথা বলা চলে না। 
ফা-হয়েনের বিবরণ ( 779-17167715 56০০087% )$ চৈনিক পরিব্রাজক ফাশহিয়েন 
বোদ্ধ-তার্থ ভারতবর্ষ পাঁরভ্রমণ এবং বোম্ধ-ধর্মপূস্তক ণবনয় 'িটক'এর মূল রচনা 
ফাণাহরেনের ভারত -. সংগ্রহের জন্য ভারতবর্ষে আঁসয়াছলেন। 'তান গোবি মরুভূমির 
ভার দাঁক্ষণ দিক 'দিয়া প্রথমে খোটানে উপপাস্থত হন। সেখান হইতে 
পামীর পর্বতমালা আঁতব্রম করিয়া 'তাঁন ভারতবর্ষে পেশীছেন ॥ 
[তাঁন ৪০১ হইতে ৪১০ প্রাস্টাম্দ পর্যন্ত প্রায় দশ বৎসর ভারতবর্ষে অবস্থান কাঁরয়া- 
হারা ছিলেন । 'দ্িতীয় চন্দ্রগুপ্ডের রাজ্যে তান দীর্ঘ ছয় বৎসর বাস 
বংসর, তানালাপততে. করেন, এই ছয় বৎসরের তিন বৎসর তিনি পাটালপনত্র নগরে এবং 
দুই বংসর অবস্থান দুই বৎসর তাম্রালাপ্ততে অতিবাহিত করিয়াছিলেন । স্বদেশে 
প্রত্যাবর্তনের প্‌বে তিনি তাম্রালাপ্ত হইতে জলপথে সংহল, 
যবদ্বাঁপ প্রভাতি দেশ পারভ্রমণ কাঁরয়াছিলেন। 
দ্বিতীয় চন্দ্রগপ্তের শাসন সম্পর্কে ফা-হিয়েন উচ্ছ্বাসত প্রশংসা কারয়া গিয়াছেন ॥ 
শাসনাবাধর উদারতা দেোঁখয়া 'তাঁন খুব সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। দণ্ডবাধর কোন 
তির কঠোরতা ছিল না, সাধারণত অপরাধের শাস্তি ছিল অর্থদণ্ড ॥ 
টস কোন অপরাধের অন্যই প্রাণদশ্ড দেওয়া হইত না। বারংবার 
রাজদ্রোহতার অপরাধে অভিযুস্ত ব্যন্তির দণ্ড ছিল দক্ষিণ হস্ত- 
ছেদন। দেশের একস্থান হইতে অপর ম্ছানে যাইবার জন্য কোন অনুমাত গ্রহণের 
প্রয়োজন হইত না, এ-বিষয়ে প্রজাবর্গের সম্পূর্ণ গ্যাধীনতা ছিল। রাজার দেহরক্ষা 
ও অনুচরবর্গকে যেতন দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। জামির উৎপন্লের 
3০ স্দক্ষ শাসস- একাংশ রাজস্য হিসাবে দিতে হইত। ফা-হিয়েনের বণননাক়্ 
দ্বিতীয় চন্দুগৃপ্তের শাসন-সম্পর্কে যে-সকল মন্তব্য রহিয়াছে 
তাহা হইতে তৎকালীন শাসনব্যবস্থা যে সূষ্ঠু ও সুদক্ষ ছিল তাহা স্পন্ট বুঝিতে পারা 
যায়। প্রজাবর্গের সাধারণ জীবন 'ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীন । 
শহর-নগরের বর্ণনা দিতে 'গয়া ফা-হিয়েন বলিয়াছেন যে, দক্ষিণ-বিহারের শহর- 
নগর মারই অত্যন্ত ঈবশাল ছিল। পাটালপননতর তখন একি 
পাটালগন্র নগরলাদ আঁত সমন্ধে নগর ছিল। ফাশহয়েন সম্ভাট অশোক 'নার্মত মোর 
ই প্রাসাদ দেখিয়া বিস্ময়াভভুত হইয্লাছিলেন। এই প্রাসাদাটর 
কারুকার্ধ মানুষের শিল্পকৌশলের বহু উধের্ন বাঁলয়া তিনি মনে কাঁরয়াছিলেন। 
[সম্ধু-উপত্যকা হইতে মথুরা পর্যপ্ত ভ্রমণকালে ফা-হয়েন বহন 
ম১$ মধ্রায় ছুঁড়টি সংখ্যক যৌদম্ধ মঠ দোঁখতে পাইয়াছিলেন। একমানত মথুরা 
পঠে প্রায় তিন ছাজার নগরণীতে কৃড়ীট বোদ্ধ মঠ ছিল, এবং সে-সকল মঠে প্রার তিন 
ভিক্ষর বাদ হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষৃ-তখন বাস করিতেন। . | 


২০৪ ভারতের হীতহাসকথা 


দেখে জনলাধারণের মধে) যৌদ্ধধর্মেরই প্রাধান্য 'তান লক্ষা করিয়াছিলেন, 
[বাশিষত বমুনা নদীর অবযাহকা অঞ্চলে বৌম্ধধম" বিশেষভাবে প্রাধান্য লাভ 
সি করিয়াছিল। জনসাধারণ বোৌদ্ধনাঁতি অনযায়শ জান যাপন 
্রম,প্রভাবত কারত। দেশের কোন অংশেই প্রার্াহংসা 1 
সমাজ-জশবন হংসা ছল না এবং ?পয়াজ 
বা রসুন কেহ খাইত না। শূকর, মোরগ প্রভৃতি কেহ পালন 
কারিত না। শহরে মদ বা মাংসের কোন দোকান ছিল না। ইহা হইতে এঁ সময়কার 
সমাজ-জীষন যে বৌদ্ধধর্ম দ্বারা প্রভাবিত ছিল তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। িদ্তু 
জস্পশ্যতা জাতভেদ প্রথা ও অস্পৃশ্যতা য়ে তখন কঠোর আকার ধারণ 
কারয়াছিল, সেই প্রমাণ ফাশীহয়েনের বিবরণে পাওয়া যায়। 
চ"্ডালদিগকে সমাজবাহভূত বাঁলয়া বিবেচনা করা হইত । বাজারে, নগরে তাহাদের 
প্রবেশ করা সহজ 'ছিল না। 
গুপ্তরাজগণ ত্রাঙ্মণ্যধমবিলঘ্বী ছিলেন বটে, কম্তু অপর ধর্মের প্রাতি তাঁহাদের 
সাঁহফ্ুতার কথাও ফা-1হয়েনের বিধরণ হইতে জানা যায়। যোদ্ধ 
মঠগবালতে গৃপ্তরাজগণ পধণ্ঠি সাহায্য দানে ন্রাট করেন নাই। 
বোম্ধ ভিক্ষুগণ যাহাতে দেশের সর্বন্ত অযাচিতভাবে ভিক্ষা পাইতে পারেন সেই ব্যযস্থা 
তখন 'ছল। 
ফা-হিয়েনের যিবরণ হইতে জানা যায় যে, চন্দ্রগপ্ত ধিক্রমাঁদতেঃর রাজত্বকালে 
জনসাধারণকে 'বিচারের জন্য কোন আদালতে যাইতে হইত না। তাহাদের 'জানসপন্ত্ 
বা সম্পাতত রেজেস্ট্রী কারবার কোন প্রয়োজন হইত না । রান্নে দরজা খালয়া রাখলেও 
কোন 'জানস চুরি যাইত না। রাস্তার কোন স্ছানে সোনা ফেলিয়া 
ক রি রাখলেও দশর্ঘকাল পরে সেই ম্থানেই তাহা আবার পাওয়া 
যাইত। এই সকল বর্ণনা হইতে জনসাধারণের সন্তোষ ও শান্ত- 
পূর্ণ জীবনধান্রার পারচয় যেমন পাওয়া যায়, গুপ্তরাজগণের শাসনদক্ষতা সম্পকে ও 
তেমনি উচ্চ ধারণা লাভ করা যায়। 
জনসাধারণের অর্থনোতক অবস্থা সম্পকে ফাশাহয়েন বলিয়াছেন যে, তাহারা 
জনসাধারণের উন্নত. সকলেই ধনী এবং সমহঞ্ধশালী ছিল এবং তাহাদের মধ্যে 
অর্থনৈতিক অবস্থা সৎকর্ম সম্পাদনের জন্য রীতিমত প্রতিযোগিতা চাঁলত। 
দেশের সর্ধন্ত বাতায়াতের জন্য রাজপথ ছিল। পাঁথকদের সীবধার্থে রাজপথের 
- হ্ছানে স্থানে সরাইখানা স্থাপন করা হইয়াছিল । দেশে বহু- 
রাস্তা ঘাট সরাইখানা সংখ্যক দাতব্য প্রাতষ্ঠান ছিল । পাটিপন্ত নগরে একটি বিরাট 
দাতব্য চাঁকংসার 
স্মব্যবনথা দাতব্য 'চাকৎসালয় 'ছিল। শিক্ষিত ও দয়াপ্রবণ নাগারকদের 
দানেই এই প্রাতষ্ঠানাট চাঁলত। দাঁরদ্র ও অসহায় রোগীদের 
চাকংসা এখানে আত যত্ব সহকারে করা হইত। ওষধ ও পথ্যাদির কোন খরচ 
রোগণাীদগকে 'দিতে হইত না।* 


+'০130600060 007225 211 00০9: 01 1361191635 80161108 1000 811 11008 ০1 10. 
11010158, 11969 81৩ ৩1] 91010 ০৪1৩ 01 8008. ৫০০০1 860009 (3610, 1০০0৫ 220 
106019106 66106 8800116৫ ৪০০০:0808 6০ 00510 98008. 07008 0069 815 10806 00106 
9017000118086 270, 060 1055 815 ভ৩11, 0069 20289 890 8৬/8১.৮ 

(00০66 699 52010, 22115 21907) ০7 1746, ০. 31, 


পরধম“সাহফ্‌ৃতা 


গুপ্ত পাম্রাজ্য ২০৬ 
মালব অগ্চলের প্রাকৃতিক সোম্দ ও সুযোগ-সাীবধার কথাও ফা-হিয়েন 


মালব অণ্চলের উল্লেখ কাঁরয়াছেন। এখানকার স্মাস্থ্প্রদ আবহাওয়ায় এষং 
প্াকাতকসোন্দ্ও জনসাধারণের ব্যবহারে ফা-হিয়েন অত্যন্ত সম্তোষ প্রকাশ 
স্যোগ-স্থাবধা কাঁরয়াছেন। 


পরবতাঁ” গৃপ্তরাজগণ (1176 1,966. 08085 ) £ ছিতাঁয় চম্দ্রগপ্তের পর প্রথম 
কুমারগ্দপ্ত-মহেন্দ্রাদিত্য সিংহাসনে আরোহণ করেন । 'তাঁহার আমলের মূদ্রা এবং লিপি 
হইতে জানিতে পারা যায় যে, 'তাঁন ৪১৫-৪৫৫ প্রণস্টাম্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন । 
প্রথম কাধ ইহা ভিন্ন, তাঁহার আমলে তাঁহার পিতার সাম্রাজযসীমা অক্ষু্ 
ছিল ইহাও জানিতে পারা যায়। অবশ্য তাঁহার রাজত্বকালের 
রাজনোতক হীতহাস সম্পকে ঠবশেষ কিছ? জানা যায় না। এ সময়ে পাস্দ্রব্ধনভান্তর 
( বর্তমান উত্তরবঙ্গ ) প্রদেশপাল 'ছিলেন চিত্দত্ত। ইহা ভিন্ন, যুবরাজ ঘটোতকচগ্-প্ত, 
বন্ধ্বর্মন: প্রভতিও তাঁহার অপর দুইজন প্রদেশপাল 'ছিলেন, এই কথাও জানা বায় । 
প:থবীসেন 'ছিলেন কুমারগুপ্তের “মহাবলাধকৃত' অর্থাৎ প্রধান সেনাপাঁত। 


প্রথম কমারগ্প্ত তাঁহার 'পতামহ সমদ্রগপ্তের ন্যায় অম্ষমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান 


অন্যমেধ বের কাঁরয়াছিলেন। 'নিজে ব্রাঙ্মণ্যধমবিলম্বী হইলেও তাঁন নিজ পিতার 
অনুষ্ঠান $ পরধর্মম ন্যায় পরধর্মসাহফু 'ছিলেন। এ সময়ে বুদ্ধ শিব, বিফ 
সাহফৃতা প্রভীতর উপাসনা পাশাপাশি বিনা বাধায় চালত। 

নর প্রথম কমারগপ্তের রাজত্বকালে পষ্যামন্র নামে এক উপ” 
পা তর জাতির আরুমণে সামায়কভাবে গুপ্ত প্রাধান্য বিনাশগ্রাপ্ত 


হইয়াছিল । এই পযষ্যামন্্র উপজাতি লম্ভবত নম্দা উপত্যকা 
হইতে আসিয়াছিল। 


পরধতর্শ রাজা স্কন্দগণপ্ত 'ছি'লন গৃপ্তবংশের সবশেষ শান্তশালী রাজা । 'তাঁন 
সম্ভবত ৪৫৫ হইতে ৪৬৭ প্রীষ্টাম্দ পর্যস্ত রাজত্ব কাঁরয়াছিলেন। স্কন্দগৃপ্তের 
সব্রধান উল্লেখযোগ্য কীঁতত্ব 'ছিল প.ষ্যমিন্র জাতির আক্রমণে 

কও সশেষ . বিধন্ত গ্প্ত সাম্রাজ্যের পুনগ'ঠন এবং যে-সকল ভান সাম্রাজ্য 
ক্ষমতাবান রাজা হইয়া গিয়াছিল সেগ্লির পুনরুদ্ধার । দ্কদ্দগপ্ত পৃষ্যমিন্ 
উপজাতির আক্রমণ-ই যে কেবল প্রাতহত কারয়াছিলেন এমন নহে 

হণ ও বাকাটকদের আক্রমণ হইতেও 'তাঁন সাম্রাজ্য রক্ষা কারয়াছিলেন। কে. এম. 
পানষ্ধারের মতে স্কন্দগ্ূপ্ত কর্তক হণ আরুমণ প্রাতিহত কারবার ফল পাঁথবার 
ইতিহাসের যে একটি আত গুরুত্বপূণ“ ঘটনা একথা এীতহাসিকগণ উপলাঁষ্ধ করেন 
নাই। স্কদ্দগপ্তের হাতে হূণদের পরাজয় তাহাদিগকে পূব 

৮ সপ ইওরোপের 'দিকে অগ্রসর হইতে বাধ্য কারয়াছল। শুধু তাহাই 
জা 2 নহে? স্কদ্দগুপ্ত কর্তৃক হণ আক্রমণ প্রাতহত কারবার ফল 
গহসাধেই তাহারা পূর্ব-ইওরোপের ধদকে চাপ লুষ্টি কাঁরয়া প্রায় 

এক শতাধ্দণ পর খন ভারতের দিকে পুনরায় অগ্রসর হয় এবং পাঞ্জাবে প্রবেশ কারএত 
সমর্থ হয় তখন হণ শান্তি দূর্বল হইয়া পাঁড়য়াছে। ক্কদ্দগপ্তের আমলে হণ শান্ত 


২০৬ ভারতের ইতিহাসকথা 


শছল আত দূ্ধর্য। এজন্য স্কন্দগপ্তের এই কী" ইতিহাসে উদ্জবল হইয়া থাকবে ।* 

1কন্তু তাহার সামরিক সাফল্যে তাঁহার আমলে গৃষ্ত সামাজ্যের 
প্যামিজাত হুশ ও বিস্তৃতি অক্ষ থাকলেও পরবতাঁঁ কালের জন্য সাম্রাজ্যের 
প্নাগুতের সাফল্য. নিরাপতা বিধান তিনি করিয়া যাইতে পারেন নাই। বালাঘাট 

ধলাপতে উল্লিখত আছে ষে, বাকাটক-রাজ নরেম্দ্রসেন স্থানীয় 
সামভ্তদের সমর্থন লাভ কাঁরয়া কোশল-মেকল.মালব প্রীত অণ্লে প্রভাব "বস্তার 
কারতে পাঁরয়াছিলেন। এই সকল অণ্ুল স্কন্দগুস্তের সাম্রাজ্যভুন্ত থাকিলেও 
বাকাটকরাজের প্রভাব বিস্তার তাঁহার এক কাঁঠন সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, ইহা 
জুনাগড় 'লাঁপ হইতে জানতে পারা যায়। স্কম্দগৃপ্তের রাজত্বকালের পর সুরাষ্ট্রঃ 
মালব, গুজরাট প্রীত অঞ্চল গুপ্ত সাম্রাজের অন্তুন্ত ছিল--এইরপ প্রমাণ 
পাওয়া যায় না। 


গকদ্দগৃপ্তের রাজত্বকালের শেষভাগে কোন যদ্ধাবগ্রহের প্রয়োজন হয় নাই। 
তাঁহার আমলেও গ্তে শাসনব্যবস্থা দক্ষতা অক্ষ: 'ছিল। 
শাসনব্যাপারে তিনি পর্ণদত্ত, ভীমবমা প্রভৃতি সুদক্ষ শাসকদের 
সহায়তা লাভ কারয়াছিলেন। পর্ণদত্ের পৃন্ত্র চক্রপাঁলিত সংদর্শন হুদের পার্্ববতাঁ 
বাঁধ পুনার্নমাণ করাইয়াছিলেন। আব্-মঞ্জশ্রীমূলকজ্পে উল্লেখ আছে যে, স্কন্দগুপ্ত 
একজন শ্রেষ্ঠ ন্যায়-নীতিসম্পন্ন নিরপেক্ষ বিচারক 'ছিলেন। 
স্কন্দগ্গ্ত নিজে বৈফবধমবিলম্বী ছিলেন, কিন্তু তিনিও তাঁহার প্‌ব্পুরূষদের 
পরধর্মসাহফুতার নীতি অনুসরণ কাঁরয়া চাঁলতেন। বহার স্তম্ভালীপ হইতে 
পাতা পারা যায় যে, স্কন্দগুপ্ত কতকগুলি মান্দর বতের 
আকারে পর পর সাঞজ্জাইয়া 'নমা্ণ কাঁরয়াছলেন। এইগুলি 
ছল স্কম্দ্ চণ্ডী, চামুপ্ডা, মহেম্বরী, যৈষবাঁ, কৌমারী প্রভাত দেব-দেবীর মান্দর। 
তাঁহার রাজত্বকালে দুইজন বণিক সূর্য দেবতার দুইটি মান্দর গনমা্ণ করিয়াছিলেন। 
তাঁহার মৃত্যুর পর গুপ্ত বংশের পতন শুর? হয় । 


গকম্দগুপ্তের পরবতাঁ রাজগণ ছিলেন পুরুগপ্ত, নরসিংহগুস্ত বালাদিত্য, 
'পরবতর গৃষ্ত রাজগণ ছিতাঁয় কদ্মারগুপ্ত, বিফ.ুগুপ্ত বুধ বা বৃদ্ধগদপ্ত+ তথাগ্ত- 
(ইয়। জশাবতগৃপ্ত গুপ্ত, বলাদত্য, ভানুগুপ্ত প্রভীত। ইহাদের রাজত্বকালে 
'গস্তবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ গৃপ্ত সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হইয়া ক্ষুদ্র স্থানীয় রাজ্যে পাঁরণত 
না হইয়াছল। অষ্টম শতাম্দীর মধ্যভাগ পর্যস্ত গ্প্ত বংশধরগণের 
আঁন্তত্বের পারচয় পাওয়া ঘায়। গৃস্তষংশের সবশ্রে্ঠ রাজা 'ছিলেন 'দ্বতায় 
জাীঁবিতগৃপ্ত। 
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সংদক্ষ শাসনব্যবদ্থা 


গৃপ্ত সাম্রাজ্য ২০৭ 


গুপঘংগের শাসনব্যবস্থা (17106 40710177119186565 95৪52) 20067. (16 
হরি 001)655 ) 8 গুপ্ত সম্াটগণের অধীনে ভারত সাম্রাজ্যের 
িরলোদন তান পুনর্গঠন ভারতীয় ইতিহাসের এক গোরবোজ্জবল স্মরণীর 
লাপর সাক্ষা অধ্যায়। চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হয়েনের বরণ এবং সমসামায়ক 

অনুশাসন ও শলা'লাঁপ হইতে গুপ্ত শাসনব্যযন্থা সম্পর্কে স্পন্ট 
ধারণা লাভ করা যায়। 

গশ্তশাসনকালে ভারতবর্ষে যে-সকল গণরাজ্য ছিল সেগুলি গুপ্ত সাম্রাজভুস্ত 
হওয়ার ফলে এ সময়ে রাজতশ্মের প্রাধান্য পাঁরলাক্ষত হয়। প্রজাতা্তিক শাসন- 
চির ব্যবস্থার আস্তত্ব তখন ছল না বাঁললেই চলে। গপ্তরাজগণ 
ডিও এগ্বাঁরক শান্তর মতবাদে ব্বাসণ 'ছিলেন। হারষেণের এলাহাবাদ 

প্রশান্ততে সম্রাট সমূদ্ুগ্‌*্তকে ক্‌বের, ইন্দ্র বরুণ প্রভাতি দেবগণের 
সমতুল্য বালয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এমন কি, তাঁহাকে অঠিস্ত্যপুরূষ, সৃষ্ট 
লয়ের কতাঁ বলিয়া আভাহিত করা হুইয়াছে। “মর্ত/রাজ্যের ঈশ্বর" বাঁলয়াও তাঁহাকে 
সম্যোধন করা হইয়াছে। 


গুপ্ত শাসনব্যবহ্থা কেন্দ্রীয় ও প্রার্দোশিক-_ এই দুই ভাগে 'বিভন্ত 'ছিল। সমগ্র 
দেশের এবং শাসনধ্যবস্থার সযোঁপাঁর ছিলেন সম্রাট । মৌোর্ধযগের 
চা সার. ন্যার গুপ্ত আমলেও সম্রাট-পদ বংশান্রমক ছিল। কোন কোন 
জপবন্দশায় পরবতী ক্ষেত্রে সম্রাট জীবদ্দশায়-ই নিজ পনের মধ্যে সবাপেক্ষা 
উত্তরাধকারণ মনোনরন উপয্যন্ত বাঁলয়া যাঁহাকে 'বষেচনা কাঁরতেন, তাঁহাকে পরবর্তী 
উত্তরাধকারণ বিয়া ঘোষণা করিয়া যাইতেন। প্রথম চন্দ্রগৃপ্ত 
সমদদ্রগুপ্তকে এবং সমব্রগ্‌প্ত 'ছিতীয় চন্দ্গুস্তকে উত্তরাধকারী মনোনাঁত কাঁরয়া 
গয়াছিলেন। 


শাসনষন্্ের “চাঁব-কাঠি (95978 800. 178100198” ) রাজার হাতে থাকত । 
আইন-কানুন বলবৎ রাখিয়া এবং কার্যকরী কারয়া রাজা দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা 
রাজক্ষমতা বজ্জায় রাখতেন । 'বদেশশ আক্রমণ হইতে দেশ ও প্রজাবর্গকে 
রক্ষা করা রাজার অন্যতম প্রধান কর্তব্য ছিল। সরকারী নীতি 

নধারণ, বিচারব্যবস্থা ও যুষ্ধ পাঁরচালনা প্রভাতি রাজগণের অন্যতম প্রধান দারিত্ব 
ছিল। বিশাল সামাজ্যের শাসনকার্ষের দায়িত্ব একাকী বহন করা রাজার পক্ষে সম্ভব 
ছল না, এই কারণে রাজ্বা বাভন্ন পর্যায়ের রাজকর্মচারী 'নিষুস্ত করিতেন রাজা 
অথাঁৎ সম্রাটের পরই শাসনব্যবন্থায় স্থান ছিল যুবরাজের। তারপর ছিলেন 'বাঁভন 
পবাঁয়ের মম্ঘিগণ । রাজমাম্রপদ কোন কোন ক্ষেত্রে বংশান:ক্রামক হহয়া 'গিয়াছিল। 
রাজা স্বয়ং অথবা কোন উচ্চপদস্থ কর্মচার রাজধানীতে বচারকার্ধ সম্পাদন 
কারতেন। গৃপ্ত সম্রাট নরৎকুশ ক্ষমতার আঁধকারী ছিলেন, সন্দেহ নাই। 
আইনত তাঁহার ক্ষমতা 'ছিল সীমাহীন এবং প্র*নাতীত। কিন্তু স্বৈরাচার ক্ষমতার 
আঁধকারী হইলেও তিনি সেচ্ছাচারণ ছিলেন লা। তাঁহার ক্ষমতা চিরাচারত প্রথা দ্বারা 


২০৬ ভারতের হীতহাসকথা 


যেমন 'নয়ীম্মত হইত, তেমনি মাম্তনসভার মতামত ছারা প্রভাবিত হইত। এই সভার 
বির সিদ্ধান্ত সম্রাট মানিয়া চলিতে আইনত বাধ্য ছিলেন না বটে, কিল্তু 
ইহার পিম্ধান্ত তান উপেক্ষা করিয়া চলিতেন এইরূপ মনে 
কারবার কোন যান্ত নাই। কণ্ীক ( 00870092181 ) নামক কর্মচারী মণ্ন্িসভা ও 
সম্রাটের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিতেন। অনুরূপ অমাত্যগণ সম্াটকে 
মম্ভ্রিসভার সম্ধাম্ত সম্পর্কে অবাহত রাখতেন ।* এই রাজসভার মতামত লইয়াই 
প্রথম চন্দুগ্‌প্ত সমদদ্রুগুপ্তকে তাহার উত্তরাধকারী মনোনীত করিয়া 'গয়াছিলেন। 
বসবা লীলমোহর-এ হ্ছানীয় পারষদের উল্লেখ পাওয়ম যায়। 
কেন্দ্রীয় প্রশাসনের পদচ্ছ কর্মচারীদের মধ্যে “মন্ত্র” ছিলেন শাসনব্যবস্থার সবেচ্চি 
রাজকর্মচারী অথাৎ প্রধানমন্ত্রী । অপরাপর উচ্চপদস্থ কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের মধ্যে 
হিট রাও ছিলেন “মহাবলাধকৃত' যা সেনাধ্যক্ষ, মহাদপ্ডনায়ক ; সেনাপাঁতি, 
“মহাপ্রাতহার' বা প্রাসাদরক্ষীদের প্রধান । মহাবলাধিকৃত বা 
সেনাধ্যক্ষের অধশনে “মহাশ্যপাঁত” অর্থাৎ অশ্ববাহনীর প্রধান, 'মহাপিলুপাঁত' অর্থাৎ 
হস্তবাহিনপর প্রধান, সেনাপাত, বলাধকৃত প্রভাতি সামারক 'বিভাগের কর্ম চারগণ 
[ছিলেন। সাম্ধীবগ্রাহক ছিলেন যুদ্ধ ও শান্তর ভারপ্রাপ্ত মন্ত্র অথাৎ কতকটা 
পররাষ্ট্র-মম্মীর মত। উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারিবন্দ সম্রাটের বিশ্বাসভাজন ব্যান্তদের 
মধ্য হইতে নিয়োগ করা হইত। কাঁলিদাসের রচনা হইতে গুপ্ত সম্রাটের তিনজন 
মন্ত্র কথা জানিতে পারা যায়__ যথা, প্রধানমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী এবং আইন ও বিচার 
বিভাগীয় মন্ত্রী। 
উপার-উত্ত উচ্চপদচ্ছ কর্মচারী 'ভন্ন গযপ্ত সম্্াটগণ আরও বহু নিয় পায়ের 
কর্মচারী 'িয়োগ করিতেন । কুমারামাত্য এবং আযুুন্ত কেন্দ্র ও প্রদেশের শাসনের 
মধ্যে যোগসূত্র 'ছিলেন। কুমারামাত্যগণ কেন্দ্রীয় সরকারের 
উচ্চপদস্থ কর্মচারণ ছিলেন এবং যুবরাজদের মধ্য হইতে 'নিয্্ত 
হইতেন। মৌর্যশাসনকালে অমাত্য নামে একশ্রেণীর পদস্থ 
কর্মচারীর পাঁরচয় আমরা পাইয়াছি, কুমারামাত্য-পদ গুপ্ত সম্রাটদের আমলে স-ষ্ট 
হইয়াছিল। অনুরূপ আধুন্ত। অশোকের আমলের ঘুত নামক কর্মচারণদেরই নূতন 
সংস্করণ বলা যাইতে পারে। অপরাপর গনরাত্বপূর্ণ কর্মচারী ছিলেন রাজপুরুষ+ 
রাজন্যক, কণ্ক, রাজামাত্য, রাজামাত্য মহাসামন্ত। 
রাজস্বাঁবভাগ পালিশ 'বভাগ হইতে পৃথক ছিল না। এই উভয় 'বভাগের 
কর্মচারীদের মধ্যে উপাসিক চোরধরাঁণক, দশপরাধিক, দশ্ডিক, দণ্ডপানিক, 
কোথপাল, অঙ্গরক্ষ প্রভীতি উল্লেখযোগ্য । মহাফেজখানার 
টির রাত ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর নাম ছিল মহাক্ষপটালক। কুমারামাত্য, 
উপাঁসক, দণ্ডপাঁনক, প্রভৃতির পথক পৃথক আঁধকরণ অথাঁং আঁফস 'ছিল। 
কালিদাস উীল্লখিত ধর্মস্থান ও ধমধিকরণ সম্ভবত তখনকার 'বচারালয় 'ছিল। 
গৃপ্ত সাম্রাজ্য কয়েকটি প্রদেশে 'বিভন্ত ছিল। প্রদেশগ্যাল দেশ ও ভুন্তি উভয় নামেই 
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পরিচিত ছিল। এগ্যাল আবার জেলা বা পীবষয়'-এ ধিভন্ত ছিল। দেশগ্ীলর মধ্যে 
প্রদেশ ও তি সুকুলিদেশ, স:রাষ্ট্র, ধাবল প্রভাতির উল্লেখ আছে। ভুত্তিগৃজির 
মধ্যে পদস্ড্রবধনিভুত্তি, নগরভুক্তি তারভুত্তি, প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া 
যায়। দেশ'-এর প্রধান শাসক 'ছিলেন “গোপা” এবং ভান্তর প্রধান শাসক ছিলেন 
জজ উপারক-মহারাজ' বা মহারাজ পত্র দেষভট্টারক । এই সকল 
দি কর্মচারী প্রদেশের পুঁলশবাহনণীঃ 'বচারাধিভাগ প্রভৃতি শাসন- 
কার্ষের প্রয়োজনীয় যাবতীয় কার্ষের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন । বহুসংখ্যক 
গনম্ন পায়ের কর্মচারা প্রাদোশক শাসনকার্ষে সাহায্য কারতেন। যেমন প্রাদোশক 
সেনাবাহিনীর নবেপিরি ছিলেন বলাধিকৃত, পুীলশ বিভাগের সযোঁচ্চে ছিলেন দণ্ড- 
অপরাপর প্লাদোৌশক  পাঁসক। অনুর,প উদ্রা্গক ছিলেন কর আদায়ের ভারপ্রাপ্ত, আইন- 
কর্দচারণ শঙখলা বজায় রাখবার দাঁয়ত্ব ছিল 'বিনয়-স্ছাত-স্থাপক, পন্টপাল 
ছিলেন দলিল-দস্তাবেজ সংরক্ষক এবং তদ্যযুন্ত ছিলেন খাজান্ী । 
জেলার কর্মচারীদের মধ্যে বিষয়পাঁতকে সাহাধষ্য কারবার জন্য 'ছিলেন শোৌলাঁকক 
বা শুজ্ক-আদায়কারী ও গোঁল্মিক অথাৎ দর্গ ও অরণ্য রক্ষার 
করচারহাল্দর.. ভারপ্রাপ্ত কর্মচারাঁ, প্রবাঁধকরাণিক রাজদ্বের দায়িত্বপ্রাপ্ত কমচারা, 
লেখক, অক্ষপটালক অর্থাৎ জেলার দাঁলল-দস্তাবেজের সংরক্ষক, 
করাঁণক, বলভতক 'হিসাবলেখক, গ্রাঁমক, মহাত্তরগণ অর্থ গ্রাম-বুদ্ধগণ প্রভাতি। 
ই'হাদের মধ্যে কেহ কেহ কেন্দ্রীয় এবং কেহ কেহ প্রাদোশিক শাসনকতরি অধীন 'ছিলেন। 
প্রাদৌশক শাসনকত প্রদেশের 'বচারকার্য সম্পাদন কারতেন । প্রশাসাঁনক বকেদ্দিকরণ. 
ছিল গুপ্ত শাসনব্যবচ্ছার এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । উত্তরবঙ্গে প্রাপ্ত গুপ্ত বৃগের 
ণলাঁপ হইতে আমরা জানতে পারি যে প্রাদেশিক শাসনকতগিণ কুমারামাত্য, অন্ত 
1বষয়পাঁত প্রভাতি জেলার পদজ্ছ কর্মচারিগণকে 'নিষুস্ত কারতেন। জাম বিক্রয়ের 
ফ্যাপারে পৌরসভা এবং গ্রামসভ্র সহায়তাও গ্রহণ করা হইত। 
গুপ্ত যগে পোরশাসন কতকটা মৌর্য আমলের পোর শাসনের ন্যায় 'ছল। 
তা পৌরসভায় প্রধানত চারিজন সদস্য থাঁকতেন--নগর শ্রেচ্ঠী 
( 0010-7981067$) সার্থবাহ বা প্রধান বাঁণক (00191 
1167017806 ), প্রথম কু'লিক বা প্রধান কারিগর (০219£ 46189 ) এবং প্রথম কায়ন্ছ 
যা প্রধান লেখক (07719: 9৫96) । গ্রামণ্লেও গ্রাম-সভা 'ছিল। 
স্থানীয় শাসন গুপ্তষুগে এইভাবে জনসাধারণকে অংশদানের 
এক আত বাঁলষ্ঠ পরীক্ষা 'হসাবে প্রচালত হইয়াছিল বাঁলয়া অনেকে মনে করেন ।* 
রাজনোতিক দ্‌রদার্শতা ও কুটকৌশল যাৎং সম্রাটের পক্ষে অনুসরণ করা একান্ত 
প্রয়োজন বাঁলয়া অথশশাস্ত ও অপরাপর প্রাচীন গ্রম্থে উাল্লাখত 
৯ চিক আছে, গুপ্ত সম্রাটগণ তাহা অনুসরণ কাঁরয়াছিলেন। সমদদুগপ্ত 
| রাজতাম্মিক ও প্রজাতাম্নক দেশগ্াল জয় কারয়াও সেগুলি 
কেধলমান্র করদানের প্রাতশ্রাততেই নিজ 'নজ রাজা বা শাসকধর্গকে ফিরাইয়া 
1দয়াছলেন। 


* 1৫5, 276 00455162 4856, 8008780898 ৬1058 13188521001, 111, 09. 350-5. 
ক. 'বি. (১ম খণ্ড £ ১ম ভাগ )--১৪ 


গ্রানগভা 


২১০ ভারতের ইতিহাসকথা 


ফাশ্হয়েন গৃ্ত আমলের শাসন-দক্ষতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া 'গিয়াছেন। 
তাঁহার বর্ণনা হইতে জনসাধারণ সুখে-স্বচ্ছন্দে কালাতপাত কাঁরত, তাহারা 
ধিচারালয়ে বিচারপ্রার্থী হইত না, রাশিতে দরজা বষ্ধ না 
রর কাঁরয়াই ঘুমাইত, প্রভৃতি বহ? কিছু জানতে পারা বায়। 
প্রজাহতৈষী শাসনাধীনে জনগণ কতদূর সম্তুষ্টচত্তে জীবন 
যাপন কাঁরত তাহা দণ্ডাঁবাঁধর উদারতা হইতেই বুঝা ঘায়। রাস্তায় সোনা ফোলয়া 
রাখলেও কেহ তাহা গ্রহণ কারত না। অপরাধগণকে প্রাণদণ্ড বা কোন দৌহক 
শাস্তি না 'দয়াই গৃপ্ত সম্মাটগণ শাসনব্যবস্থা চালু রাখতে সমথ" 
দণডাবাধর কঠোরতা িলেন। অপরাধিগণের কেষলমান্র-অর্থদণ্ড দিয়াই ছাঁড়য়া দেওয়া 
চান হইত। রাজার 'ধরদ্ধে পুনঃপুনঃ বিদ্রোহে লিপ্ত থাঁকধার 
একমাত্র শাস্ত ছিল দাক্ষণ-হস্ত ছেদন। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, গুপ্ত 
সম্মাটগণ মৃত্যুদশ্ড না 'দয়াই শাসনকার্য চালাইতেন এই কথা সাহাত্যক তথ্যাদ হইতে 
ভুল প্রমাঁণত হইয়াছে । 'বশাখদত্ের মদ্রারাক্ষস গ্রশ্থে বসম্তসেনাকে হত্যা করার 
অপরাধে চারুদত্তকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইয়াছিল এবং ভার্থপালকে চুরির অপরাধে 
নৃশংসভাবে হত্যা করা হইয়াছিল, অপরাধীর চক্ষু উৎপাটন করা হইয়াছিল প্রভৃতি নির্মম 
শাস্তির কথা উল্লিখিত আছে । যাহা হউক, ধৈদেশিক পর্যটকের 'ববরণে এই সকল 
কথা পাঠ কাঁরলে গৃপ্ত রাজগণের শাসন-দক্ষতার কথা সহজেই অনুমান করা যায়। 
রাজস্যের প্রধান উৎস 'ছিল “ভাগ' অর্থাৎ রাজার প্রাপ্য জমির উৎপন্নের একাংশ । 
সাধারণত উৎপন্ন ফসলের এক-যম্ঠাংশ “ভাগ' হিসাবে দিতে হইত । ইহা ভিন্ন, খেয়া, 
টির শুক, সুরাক্ষত দুর্গের অভ্যন্তরে বসবাসকারীদের উপর 
[নিরাপত্তা কর প্রভাত হইতেও যথেন্ট অর্থাগ্রম হইত। সরকারী 
কাজের জন্য 'িনা পারশ্রীমকে শ্রমদানের প্রথাও একেবারে অপ্রচাঁলত ছল না। 
গৃপ্ত শ্বাসন সাম্প্রদায়িকতা দোষে দুম্ট ছিল না। গ্ুপ্তরাজগণ ব্রাঙ্ষণ্যধর্মে গভীর 
টার [িম্যাসী হইয়াও অপরাপর ধর্মের প্রাত পরধর্মসাহফুতা প্রদর্শন 
কাঁরতেন। 
কদ্দগৃপ্তের গিরনার শিলালাঁপ হইতে জানা যায় যে, চন্দ্ুগ্প্ত মৌর্য গুদর্শন 
হদ নামে এক বৃহৎ জলাধার খনন করাইয়াছলেন। অশোক 
পপ উহার সংস্কার করেন। কদ্তু ৪৫৫ শ্রীন্টাব্দে উহার বাঁধ ভাঙ্গিয়া 
পৃপোষকতা গেলে সোরাগ্টরের প্রদেশপাল চক্ষপাঁলিত উহা পুনন্নিম্ণ করেন। 
গৃপ্ত সম্মাটদের জনকল্যাণকর কাষাঁদির মধ্যে শিক্ষার প্ঠপোষকতাও 
[বশেষ উল্লেখ্য । নালন্দা বিম্বধিদ্যালয়ে তাহারা মুস্ত হচ্তে দান কয়া শিক্ষা ও 
ধর্মের উন্লাতর সাহায্য করিয়াছিলেন । বহু মঠ গৃপ্ত সম্রাটগণ নালম্দায় নিমা্ণ 
করাইয়া 'দিয়াছিলেন। 
গুপ্ত শাসনের দক্ষতা ও জনহিতৈষী আদর্শ সামাজ্যের জনসাধারণের শান্তি, 
পরনের সমাপ্ধা সুখ ও সমৃদ্ধির কারণ হইয়াছিল। মগধ ও শংকাশ্য নামক স্থান 
_.. দুইটি অত্যাধক সমৃষ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। গুপ্ত সম্রাটদের 
1লাঁপতে তাঁহারা জনকল্যাণ ও দরিদ্রদের অবস্থার উন্নয়নে সচেন্ট ছিলেন এযং 


গাদ্ত পান্রাজ্য ২১৯ 


প্রজাসাধারণের নোতিক ও দৈহিক মান উন্নয়ন কাঁরতে সম হইয়াছিলেন বাঁলয়া 
দাষ করিয়াছেন। 


ধরার কা শিজ্প ও সাহত্যের পৃঞ্ঠপোষকতাও গুপ্তরাজগণের দায়িত্ব- 
প:ঠপোষকতা দ্বরূপ 'ছিল। তাঁহাদের উৎসাহ ও পম্ঠে্পোষকতার ফলেই 
শিপ ও সাহত্যের ক্ষেত্রে এ সময়ে এক অভুতপন্ব* উৎকর্ষ 
সাধিত হইয়াছিল । 
গপ্তষৃগের সভ্যতা ও সংস্কৃতি (09160768710. 01511158007, ০1 016 00708 
489 )$ দীর্ঘ প্রায় দুই শত বংসরের গৃপ্তবংশের রাজনোতিক প্রাধান্য, সাহিত্য, 
সুবর্ণ হু 'শিজ্প? জ্ঞান, বিজ্ঞান সর্ধক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব উৎকর্ষ 
গুপ্ত যূগকে ভারত-হীতহাসের এক গৌরবময় অধ্যাযরূপে 
চাহ্ুত কাঁরয়াছে। সভ্যতা ও সংস্কৃতির 'দক দিয়া গুপ্ত শাসনকাল ভারত- 
ইতিহাসের এক সবণ যুগ রচনা কারয়াছে। বশালতায় শ্রেন্ঠতর না হইলেও 
সাহিত্য ও শিল্পের উৎকর্ষের "দক 'দিয়া গুপ্ত সাম্রাজ্য মৌর্য সাম্রাজ্যকেও আতক্রম 
করিয়াছিল । 


রাজনৈতিক উৎকর্ষ ঃ গঃপ্তষুগে ভারতবর্ষের 'ছ্িতীয় বিশাল "হিন্দ; সাম্রাজ্য গঠিত 

হইয়াছিল । মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতবর্ষের রাজনোতক ইতিহাসে যে 

যুগের সচনা হইয়াছিল, শুঙ্গ ও কুষাণ রাজত্বকালে উহা আংঁশকভাবে অপসৃত হইয়া 

গুপ্ত আমলে রাজনোৌতিক জীবনের মধ্যাহ্ুকাল উপচ্ছিত হইয়াছিল। বাচ্ছন্ন ও 

[বিলুপ্তপ্রায় 'হম্দু সাম্রাজ্য গুস্তযুগে পুনরুজ্জীবিত হইয়াছিল । 

০৪৩ £ প্রায় দুই শতাম্দণী ধাঁরয়া গুপ্তরাজগণ ভারতবষে'র রাজনোতক 

এঁক্য বজায় রাখতে সমর্থ হইয়াছিলেন। উত্তর-পাঁশচমে ও 

সুদূর দক্ষিণে গপ্তশাসন ধিস্তার লাভ না করলেও ভারতবর্ষের এক 'বিশাল অংশ 
তাঁহাদের শাসনাধাীনে এঁক্যবদ্ধ হুইয়াছিল। 


কেবলমান্র সুবহৎ সাম্রাজ্য গঠন কাঁরয়াই গুপ্ত সম্রাটগণ ক্ষান্ত ছিলেন না, সেই 
সাম্রাজ্যে সুচ্ঠ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন কাঁরয়া এবং প্রজাহতৈষণার আদর্শ অনুসরণ 
কারয়া তাঁহারা প্রজাবর্গের সন্তোষ ও সম্ম্ধি কামনা করিয়াছলেন । চৈনিক পারব্রাজক 
ফা-াহয়েনের বর্ণনায় গুপ্ত শাসনব্যবপ্থার ভূয়সী প্রশংসা 
রহিয়াছে । সাধারণ লোকের অবস্থা খুবই উন্নত 'ছিল। 
কোনপ্রকার কঠোরতা অবলদ্বন না করিয়া গুপ্তরাজগণ শাসনকাধ পারচালনা করিতে 
সমর্থ ছিলেন। রাজনোতিক ক্ষেত্রে শাশ্তি ও শ..খলা বজায় থাঁকষার ফলে স্বভাবতই 
বাণিজ্য, সাছত্য, শিল্প ও "বিজ্ঞান সকল 'দিক 'দিয়া উন্নাত ঘাঁটয়াছিল। গপ্তযগের 
শিক্প, সাহিত্য, জ্ঞান প্রাত ক্ষেত্রেই ভারতীয় মনীষার এক চরম আঁভয্যন্তি 
পারলাক্ষত হয় । 


সাহিত্য ঃ রাজনোতক শাম্তি ও শখ্খলা এষং অর্থনোতিক সমৃদ্ধি স্বভাবতই 
সাহত্যচ্চরি সুযোগ ষ্যাম্থ কাঁরয়াছিল। গ্স্তরাজগণের পৃন্ঠপোষকতায় সংস্কৃত 
ভাষার যথেষ্ট উন্বাত সাধিত হইয়াছিল । বহু সংখ্যক খ্যাতনামা সাছাত্যক তাঁহাদের 


শাসনব্যবন্থার দক্ষতা 


২১২ ভারতের ইীতহাসকথা 


সাহিত্য-সাধনার ছারা গুপ্তষ্গকে সম্ধ করিয়াছিলেন। শকুষ্তলা, মেঘদতে, 
ধতুসংহার প্রভীতি অমর গ্রন্থ-প্রণেতা মহাকাঁবধ কাঁলদাস, 


বিশাখা বসকধ-  মচ্ছেকটিকম প্রণেতা শব্দ্রক, মন্দ্রারাক্ষস-প্রণেতা 'বিশাখদত্ত, বৌদ্ধ 
হারষে ' " " দাশীনক ও গ্রম্থকার বসবজ্ধ্ কিরাতাজনীয়মং ও শশ- 


পালবধ গ্রন্থ-প্রণেতা ভারবাঁ, এলাহাবাদ প্রশস্তির রচায়তা 
হাঁরষেণ প্রভৃতি সাহিত্যসৌবগণ গপ্তষুগের জ্ঞান-ভাপ্ডারকে সমংদ্ধ কারয়াছলেন । 
এই সকল খ্যাতনামা পাঁণ্ডত-রচিত গ্রম্থাঁদ ভারতের জ্ঞানভাগ্ডারকে সমহ্ধ 
করিয়াছিল । ড্র স্মিথের মতে সম্ভবত গ্তপ্ত ষগের, প্রারভেই মন:র ধর্মশাস্ম রচিত 
হইয়াছল। এই সকল খ্যাতনামা পাঁণ্ডিত-রাঁচত গ্রম্থাদি ভারতের জ্ঞানভাণ্ডারের 
অক্ষয় রত্ব-স্বরূপ। ইংলণ্ডের ইতিহাসে রাণী এাঁলজাবেথের যুগ যেমন ইংরেজি 
সাহত্যে এক চরম সমৃদ্ধির যুগ, তেমনি ভারতীয় সাহত্যের ইীতহাসে গ্্‌প্তষুগও এক 
চরম উতকর্ষের যুগ । এাঁলজাবেথের ষৃগে এডমাণ্ড স্পেম্সার, শ্রীস্টোফার মালে? 
গুস্তযুগ পলজাবেখের 'ফাঁলপ সিডনি প্রভাতি সাহত্যসেবিগ্ণণ যাঁদ জন্মগ্রহণ নাও 
যুগের সাহত তুলনীয় কাঁরতেন তবুও একমান্র শেক্সপায়রের রচনাই এীলজাবেথের যুগকে 

সাহিত্যক্ষেন্রে অমরত্ব দান কাঁরত সন্দেহ নাই। ঠিক সেইরূপ 
গৃপ্তবগে একমার কালিদাস জন্মগ্রহণ করিলেও গযপ্তযৃগ সাহিত্যক্ষেত্রে অমরত্ব লাভ 
কাঁরতে সমথ" হইত । 'কম্তু অভ্যন্তরীণ সমহাদ্ধি এবং বাঁহর্জগতের সহিত যোগাযোগের 
ফলেই এাঁলজাবেথের ষূগের ন্যায় গুপ্তযগেও এক ব্যাপক সাহিত্যসুষ্ট সম্ভব 
হইয়াছল। 


গুপ্তঘগে পরাণগ্লি বর্তমান আকারে 'লাপবম্ধ 


প্রাণ, রামায়ণ, 
মহাভারতের বর্তমান হইয়াছল। ইহা ভিন্ন, রামায়ণ, মহাভারত-_এই দুইথান 
রুপ গ্রহণ মহাকাব্যও সম্ভবত গ্ুপ্তযঃগেই বতমান আকার লাভ করে। কোন 


কোন ধর্মশাস্ গৃপ্তযূগে রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে করা হয়। 
স্সাতশাস্বের ভাষ্য গুপ্তধুগের শেষ দিকে শুরু হইয়াছিল। 
উপকথা যা নাঁতগঞ্প গৃপ্তষগে উৎকর্ষের চরমে পেশছাইয়াছিল। 'বিষুশর্মার 
বাছা পণ্চতন্ঘ কেষলমান্র ভারতবর্ষের সব্পই লমাদত এমন নহে, 
পাঁথযণর 'বাঁভন্ন দেশে ইহা সমাদর লাভ করিয়াছে । পণ্টাশাটিরও 
আঁধক ভাষায় পণতন্ম অনাদত হইয়াছে । পণতদ্বের উপর নভ'র কাঁরয়া বৃহং 
কথামঞ্জরী, কথাসারৎসাগর, তন্বাখ্যায়কা, 'হিতোপদেশ রাঁচত হইয়াছে । 
সমাজ £ স্মাতশাস্মে চাতুর্বর্ণ অর্থাৎ চারি বর্ণে বা জাতিতে যে সমাজকে 
ভাগ কারবার অনুশাসন 'ছিল গৃপ্তষুগেও তাহা মোটামুটিভাবে চালু ছিল। 'হউয়েন 
সাঙ.এর বিবরণ এবং বরাহমাহরের বহৎ-সংহতায় ইহার 
পপ সমর্থন পাওয়া ঘায়। কোঁটিলোর অর্থশাল্মে যেরূপ নির্দেশ 
সেগবাল না মানা আছে, বরাহামাহরও অনুরূপ নির্দেশ নগরের 'বাঁভন্ন শ্রেণীর 
চাঁজবার প্রবগতা বাসস্থান নমাঁণের ব্যাপারে 'দিয়াছেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য 
এষং শন্দ্র প্রত্যেক জাতির জন্যই শহর, নগরের 'নার্দি্ট অংশে 
বসবাসের 'নিদেশ বরাহুমাহরও "দিয়াছেন । এই সকল অনুশাসন, নির্দেশ সত্বেও গুঞপ্ত-. 


দান সাম্রাজ্য ২১৩ 
বাগে সেগুলি যে খুব যোঁশ মানিয়া চলা হইত এমন নহে । স্মাতশাদ্দে ভন বর্ণের 
'নাঁদ্ট বত্তির কথা বলা থাকলেও এই সকল অনুশাসন লঙ্ঘন করা হইত এই প্রমাণ 
পাওয়া ঘায়। বস্তুত গুপ্তবুগে পূর্ধেকার সমাজধ্যবস্থার দ্রুত এবং ব্যাপক পারবর্তন 
ঘটয়াছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে রাজন্যবর্গ পূর্ষেকার জাতাঁবভাগ 
অন:সারে প্রত্যেক জাতিকে নজগ্ব কার্ধষকলাপে নিষুস্ত থাকিতে 
বাধ্য করিবার চেস্টা করিলেও গ:গ্তযগে পূরবেকার জাঁতগতভাবে 
পেশা গ্রহণের নশাঁত পারত্যন্ত হইয়াছিল বলা যাইতে পারে। যেমন, বহু; ব্রাহ্মণ ও 

বিডি বৈশ্যকে ক্ষান্রিয়ের কাজ অর্থাৎ সামারক বাত গ্রহণ করিতে দেখা 
বৈবাহিক সম্পক' যায়। অনুরূপ বৈশ্য ও শদ্রু জাতির লোককেও কোন কোন 
অঞ্চলে স্থানীয় রাজা হিসাবে শাসনকাষধ কাঁরতে দেখা যায়। 
শষদেশী বিভিন্ন জাতির ভারত-প্রবেশের ফলে প্রাচীন জাত-প্রথা অনেকটা 'শাথল 
হইয়া পাঁড়য়াছিল। মোটামুটিভাবে স্মাতিশাস্তে জাঁতভেদ সংক্রান্ত কাঠামো ঠিক 
থাকিলেও সেই সংক্রান্ত অন:শাসন বদেশী 'বিজেতা রাজগণ ভারতে স্থায়িভাবে বসবাস 
শুরু করিয়া ব্রাহ্মণ সমাজভু্ত হইয়া পড়লে তাহাদিগকে সেই যুগের সমাজ ক্ষত্রিয় 
জাতি বা বর্ণে স্থাপন করিয়া একাঁদকে যেমন উদারতার পরিচয় 'দিয়াছিল অপরাদকে 
জাতিগত সমস্যার সমাধান করিয়াছিল । 'বাঁভল্ন জাতির মধ্যে পারস্পাঁরক 'বিবাহের 
ঘটনাও যথেন্ট ছিল। পণ্চম শতকের এক 'লাপতে দুইজন ক্ষান্রয় বাঁণকের কথা; 
ও অপর এক 'লাঁপতে গুজরাটের কয়েকজন বৈশ্য ততিশিন্পীর 
করান নে. অপরাপর বর্ণের বাত্তি গ্রহণের উল্লেখ আহে। এইভাবে 
| গৃপ্তযূগে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষতিয়গণ তাহাদের নিম্নবর্ণের বৃত্তি গ্রহণের 
পক্ষান্তরে বৈশ্য ও শত্রদের ব্রাহ্মণ ও ক্ষান্রয়দের যতি গ্রহণের দ-্টান্ত পাওয়া যায়। 
গুপ্ত যুগে অসবণ বিবাহের *.স্টাম্তেরও অভাব নাই ॥। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ 
করা যাইতে পারে যে, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কন্যা প্রভাবতীর স্াহত যাকাটক বংশের 
ব্রাহ্মণ রাজা রূদ্রসেনের বিবাহ হইয়াছিল । অনঃরূপ সোম নামে 
অসবগ' বিবাহ জনৈক ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় স্্ বিবাহ কাঁরয়াছিলেন। বলভার ক্ষত্রিয় 
রাজা, বৈশ্য হর্যবধনের কন্যা বিষাহ কাঁরয়াছিলেন। গুপ্ত আমলে আচারত অসবণ' 
ধববাহ পরবতাঁ কালেও সমানভাবেই প্রচালত 'ছিল। 
সেই যুগে বাঁভন্ন মিশ্রজাতরও উদ্ভব ঘাঁটয়াছল ॥ ইহাদের মধ্যে চণ্ডালগণই 
ছিল সমাঞ্জের নিয়তম শ্রেণী এবং তাহাদের বাস্পণান ছিল গ্রামের বাহিরে এবং শহরের 
বাহরে। তাহারা রাল্রতে চলাফেরা করিতে পাঁরিত এবং রাজা 
সমাজের নিন ্রেপী কর্তৃক প্রদত্ত চিহ্ন তাহাদিগকে শরীরে আঁটয়া চাঁলতে 'হইত 
যাহাতে তাহাঁদগকে সহজে 'চানতে পারা যায়। চণ্ডাল হইতেও আরও নিয়ে ছিল 
শবর, পাঁলম্দ, কিরাত প্রভৃতি জাত। 
সমাজে দাসত্ব প্রথাও প্রচালত ছিল। ত্রাণ জাতিকে দানে 
রর পাঁরণত করা যাইত না। কোন কোন ক্ষেত্রে দাসস্থ হইতে মান্তর 
রীঁতও চাল: 'ছিল। 


জাঁতগত পেশ 
পারত্যন্ত 


২১৪ ভারতের ইীতহাসকথা 


সমাজের উচ্চশ্রেণণীর স্মীলোকের প্রশাসনিক কাষে' অংশগ্রহণের প্রমাণ পাওয়া যায়। 

রাণী বা রাজরমাহষী গুপ্তযুগে শাসনকার্যের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার 

রিকিরারনীর করিতে দেখা যায়। স্বীজাতির বিদ্যাশিক্ষা এবং ন:ত্যগীতা্ি 

সাংস্কৃতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণের প্রমাণও পাওয়া যায়। 

স্বয়ংবর-প্রথা সে-ষৃগে প্রচলিত 'ছিল। পুরুষদের বহুবিবাহ করা দূষণণয় ছিল না, 

কিন্তু বিধবার দ্বিতীয়বার বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল । গ্বামীর মৃত্যু হইলে স্ব্রীর সহমৃতা 
হইবার অথাৎ “সতা" হইবার রাঁতি ক্রমেই ব্যাপকতা ল্যাভ কারতোঁছল। 


অর্থনীতি £ অর্থনৈতিক দিক দিয়া গ:প্তযূগ কেবল অত্যধিক সমহ্ধই 'ছিল না, 
অথনৈতিক কাঠামোও গৃপ্তষগে পবেকার যথা মৌর্যবূগ অপেক্ষা ভিন্ন ধরনের ছিল । 
হা কাঁষ অর্থনোতিক জীবনের মূল 'ভাত্ত ছিল বলা বাহুল্য, 'কিম্তু 
রন পূবে যেমন কেবল শদ্রেদের উপরই কীষিকার্ষের দায়ত্ব ন্যস্ত ছিল 
গৃপ্তবূগে সেরূপ 'ছিল না। সমাজের সকল শ্রেণীই গৃপ্তয£গৈ কীষিকার্ষে অঙ্পবিস্তর 
আকৃষ্ট ছিল। সরকারের আয়ের আঁধকাংশই কাঁষ-উৎপন্নের উপর কর হইতে আসত । 
বপপদ নামীপ . নুতন নুতন গ্রাম স্থাপন কাঁরয়া, সেচের ব্যবস্থা করিয়া “দিয়া, 
অর্থনশাতি গণ. ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্পর্কে কতকগুলি নশীত প্রধর্তন কাঁরয়া এবং 
সবেপিারি নিরাপত্বার ব্যবস্থা করিয়া 'দিয়া গুপ্ত সম্রাটগণ এক 

শন্তিশালী অর্থনোতক 'ভাঁত্তি গাঁড়য়া তুঁলিয়াছিলেন। গুপ্তরাজ স্কদ্দগৃপ্তের আমলে 
সন্দর্শন হৃদের সংস্কার গুপ্ত সম্রাটদের কাষর উন্নয়নের প্রাত আগ্রহের পাঁরচায়ক । 
জুনাগড় পর্ব তাঁলাপতে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়।* করভার অবশ্য মৌর্য আমলের 
তুলনায় অনেক কম 'ছিল। কৃষির উপর কর ভিন্ন করদ রাজ্য হইতে প্রাপ্ত বাৎসরিক 
টয়া কর ছিল গুপ্ত রাজগণের রাজস্ব আয়ের উৎস। গনপ্তযুগের অপর 

ই রঃ ৪৬ চারার অথনোৌতক যোশষ্টা ছল স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ অর্থনীত। গ্রাম 
মান্রেই স্বয়ংসম্পূণ" হইয়া পড়ায় অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য কতকাংশে 
হাস পাইয়াছিল।৭ কৃঁষ উৎপন্বের মধ্যে চালঃ ডাল? তৈলধাঁজ, গম, বাল? 
গোলমরিচ ও অন্যানা মসলা, নানাপ্রকার সম্জণ, ওষধের গাছ- 
গাছড়াঃ আখ, ফল প্রভৃতি ছিল 'বশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ 'শিজ্পের 
মধ্যে বয়ন শিজ্প--সতশ এবং রেশম, পশম+ ব্রোকেড্‌ঃ চামড়ার যোতল, চামড়ার 
পাখা, হাতার দাতের নানাধিধ শিল্প-কার্য, নানাপ্রকার মাণম্স্তাখাঁচত অলংকার, 
মূল্যবান মাণিমূক্তা, সোনা, রূপা প্রভাতি নানাপ্রকার শিজ্প সেই যুগে উন্নত হইয়া 
উঠিয়াছিল। অভ্যন্তরণণ এবং বৈদেশিক বাণিজ্য তখন চালু ছিল। স্থলপথ এবং 
জলপথে ভারতীয় বাঁণকগণ চীন, ইন্দোনোশয়া, 'সিংহল প্রভাতি 

বাবসার-বাণিয দেশের সাঁহত বাণিজ্য কারত। পারস্য, আফ্রিকা, ব্যাক্টিংয়া, 
মধ্য-এশশয় দেশসমূহঃ এবং অন্যান্য অণুল হইতে বাঁণকগণ ভারতে বাঁণজ্য-ব্পদেশে 
যাতায়াত করিত । আরব, পারস্য, আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশ হইতে ভারত ঘোড়া, 


কশবজাত দ্রব্যাদি 
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আকিকা হইতে হাতশর দাঁত আমদানি করিতঃ আর রপ্তানি সামগ্রপর মধ্যে মসলা, 
গম্ধদুষ্যাদ। চন্দনকাঠ, সতী এবং রেশমী বল্মাদি 'ছিল প্রধান। 


ফা-হিয়েনের বিবরণ হইতে জনসাধারণের 'বিশাল সংখ্যা ও তাহাদের সম্তোষপর্ণ 
জীবনের কথা জানতে পারা যায় । পাশ্চাত্য জগতের ন্যায় ভুমিদাসত্ব-প্রথা ভারতবর্ষে 
আঁহংস জীবনবাযা_. ছিল না। আঁহংসা ছিল জীষনযান্রার অন্যতম মূল নাঁতি। দয়া, 
আঁতাঁথপরারণতা দাক্ষিণ্য, আতাথপরায়ণতা প্রভাত 'ছিল তখনকার সমাজ-জীষনের 
ও দানশশলতা এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । দাতব্য চাকৎসালয়, দানছন্ন গ্রভীতির 
'_ উল্লেখ ফাশহয়েনের বর্ণনায় পাওয়া যায়। উত্তর-শীষহার অঞ্চলের 
আঁধবাসীদের অর্থনৌতক সম্াম্ধ এষং তাহাদের দানশীলতা ছিল বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । 


শিল্পকলা ও ভাস্কর্য £ শি্পকলা, স্থাপত্য ও ভাগ্কর্ষের এক আত সন্দর 
অভিব্যন্তি আমরা গৃপ্তষগে দেখিতে পাই। ধর্মসম্বম্ধীয় ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া 
গুপ্তযুগের 'শীজ্পিগণ যেন প্রল্তরে প্রাণ প্রাতচ্ঠা কাঁরতে সমর্থ হইয়াছলেন। হিন্দু ও 
বৌদ্ধ ধর্মের আদর্শ ও নশীতকে ভাত কাঁরয়া গহপ্তযূগের শাজ্পিগণ তাঁহাদের শিজ্প- 
কুশলতার পরিচয় দান করিয়াছিলেন । এ যুগের সক্ষম শিজ্পকার্য ভারতণয় 'শিঙ্ের 
গোরযের যঙ্তু ৷ সারনাথে গ:প্তযুগের শিল্পকলা ও ভাচ্ক্ষের যে 
ভাক্ক ও ছ্ছাপত/-শল্প দুনদর্শন পাওয়া গিয়াছে, এগীল হইতে & যুগের শি্পকলার 
উৎকর্ষ সম্পর্কে ধারণা করা যায় । স্থাপত্য-শিজ্পেও গপ্তযৃগ বথেষ্ট উন্নাত লাভ 
কারয়াছিল। মুসলমান আক্রমণের কালে গুপ্তযুগের স্থাপত্যশীনদর্শনের প্রায় সবই 
ধংস হইয়া গিয়াছে । সুতরাং এশীবষয়ে সম্পূর্ণ ধারণা লাভ করা আমাদের পক্ষে 
সম্ভব নহে। সমসামায়ক 'লীপ হইতে সেই সময়ে বহ? মাঁন্দর, দালান প্রভাতি নিমাঁণের 
কথা জানতে পারা যায়। এই সকল দালানের ছাদ ছিল 
নিন বর্তমান কালের দালানের মত সমতল, এবং মন্দিরের উপরিভাগে 
পশখর" নামে চূড়া থাকিত। লাঁচী মান্দির পার্তী মন্দির, মেগদাতি মন্দির প্রভাতি 
দস্টা্তস্যরপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। দেওগড়ের দশাবতার শিখর মন্দির, ' 
কানপুরের 'ভিটার গাও-এর মাম্দর ইট 'দয়া নিমাঁণ করা হইয়াছিল। এগদাল হইতে 
এ যুগের স্থাপত্য-শিঙ্পোৎকর্ষের মোটামুটি পারচয় লাভ করা যায়। ভজস্তা, 
ইলোরা, আওরঙ্গাধাদ এবং যাঘ গুহার গৃহাশমান্দিরগ্ঁলিও 
শসঠালা৯সট গুপ্তযূগের স্থাপত্য, ভাস্কর্য এবং চিন্নশিল্পের অপূর্ব নিদর্শন । 
নর পাহাড় কাটিয়া এই গৃহা-মান্দরগ্লর নিমা্ণ স্ানপুণ 'শিল্প- 
কৌশলের পারচায়ক ॥। এই নকল গহা-মান্দরের দেওয়ালগান্রে আঁ্কত 'চন্ত্াদ এ 
যুগের চিন্লাশজ্পের বিস্ময়কর উন্লাতর সাক্ষ্য বহন কারতেছে। এই সকল গৃহা-মান্দির 
ছিল যৌম্ধধমশ্রিয়ণ ॥ অজন্তাচিন্রগ্লির মধ্যে মাতা ও পত্র (যশোধরা ও রাহুল ) 
রাজকুমারীর মৃত্যু, চীনা ভিক্ষ সর্মাভব্যাহারে বৌদ্ধ সভা প্রভৃতি করেকটি বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । * ৃ 


২১৬ ভারতের ইতিহাসকথা 
হিন্দ: ও জৈন গৃহা-মশ্দিরের নিদ্শনও গুপ্তফগে পাওয়া যায়। অধশ্য এগৃলির 


হল্দ্‌ ও জৈন সংখ্যা ছিল খুবই কম। ভুূপালের ভিল্‌সা নামক হ্ছানের 
গৃহা-মান্দর সা্নকটে উদয়াার গৃহা-মাম্দরগহীল ছিল সম্পূর্ণ হিন্দ ধর্ম- 


মান্দর। অনুরূপ বিজাপঃরের বাদামী অগুলেও 'হন্দু 

গহা-মন্দির সেইযগে 'নার্মত হইয়াছিল। এঁহোল এবং বাদামীতে জৈন 
গুহা-মান্দরেরও নিদর্শন পাওয়া যায় । 

ধাতুশিল্পও গ্পপ্তষুগে যথেন্ট উন্নাতি লাভ কাঁরুয়াছল। 'দল্লশর নিকটে 
ধাতুশিল্পের উন্নাত ॥. (165175011 1:00. 01115: ) চন্দ্রাজের লৌহস্তম্ভ ও উহার 
চ্দ্ররাজের লৌহস্তগ্ভ, কারুকা আজও দর্শকদের বিস্ময় উৎপাদন করে। নালন্দায় 
বুদ্ধের তান্মার্তও প্রাপ্ত বুদ্ধদেবের একাঁট তাম্ম্ার্ত এবং 'বাভল্ন স্থানে আবিক্কৃত 
বিরান গৃপ্তযূগের অসংখ্য মুদ্রা এ যুগের ধাতুশিঙ্গেপের উন্নাতর সাক্ষ্য 
বহন কাঁরতেছে । 

বিজ্ঞান £ জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিক দিয়াও গুপ্তষগে যথেস্ট উল্লাত হইয়াছিল। 
গাঁণতশাস্ম, জ্যোতিষ ও গাঁণতশাস্ত্র, জ্যোতিষ, জ্যোতীবিদ্যা প্রভাতি বাভন্ন বিজ্ঞান-শান্তে 
জ্যোতার্ব্যার উন্নাত $ ভারতবর্ষ তখন যথেম্ট উন্নত ছিল। আধভট্র ছিলেন এঁ যুগের 
আ'ভটু ও বরাহামাহর শ্রেষ্ঠ গাঁণতশাস্ত্রীধদ: বরাহামাহর ছিলেন শ্রেম্ঠ জ্যোতার্বদ:। 


বরাহামীহর একজন সুদক্ষ কাব 'ছিলেন। 'তাঁন তাঁহার য:হৎ-কথা ও বূহৎ- 
জাতক নামক গ্রম্থে সংস্কৃত ছন্দ ব্যবহার কাঁরয়াছেন। তাঁহার পণ্াসম্ধাস্তকা নামক 
গ্রদ্থে সমসামীয়ক কালের পাঁচটি জ্যোতাঁ্দ্যা সংক্রা্ত গ্রন্থের সার একন্রে পাম্াবিষ্ট 
করিয়াছিলেন । গ্রীক ও রোমান জ্যোতীব্‌্যা সম্পকে জ্ঞানের পারিচয়ও এই গ্রদ্থে 
পাওয়া বায় । পণ্চসিদ্ধান্তিকা গ্রন্থে যে পাঁচটি জ্যোতাণদ্যার গ্রম্থের সার সংগৃহীত 
আছে সেইগাঁল-হইল রোমক 'সি্ধান্ত, পৌঁলশ সিদ্ধান্ত, যৌশম্ঠ সম্ধান্ত, পৌতিমহ 
লিম্ধাস্ত এবং সর্ধ 'সিদ্ধান্ত। বরাহাঁমাছিরের রচনা হইতে সমসামায়ক আরও অনেক 
জ্যোতির্দ: সম্পর্কে জানা ঘায়। যেমন, আধ'ভট্ু, ব্রঙ্গগ্প্ত, সিংহ, লাট, প্রদয়, 
বিজয় নান্দন প্রভাতি। আধভ্ট জ্যোতাবদ ভিন্ন বাঁজগাঁণত ও গাঁণতশাস্ত্রে অসাধারণ 
পারদর্শিতা অর্জন করিয়াছিলেন । 'তাঁন পাঁথবণ গোলাকার এবং সর্ষের চতুর্দিকে 
প্রদদাক্ষুণ করিতেছে এই সত্য উদ্ঘাটন করয়াছিলেন। সের ছায়া চচ্দ্রের উপর এবং 
চন্দ্রের ছায়া সূর্যের উপর পাঁড়লে চন্দরগ্রণ এবং সূর্যগ্রহণ হইয়া থাকে এই সত্যও 
[তান আবন্কার কারয়াছিলেন। দশামক (1096%,5] ) গণনার পদ্ধাত তাঁহারই 
অবদান । 

চিকৎসাশাস্ম & সময়ে যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল শল্য চিকিৎসাও তখন 
আঁষদিতত ছিল না। গপ্তষুগের আয়ে? তথা 'চাকৎসাশাস্পে পারদশণ" এবং 
[চকিৎসাশাস্ম্র নধ্পকে গ্রশ্থ-রচঁয়িতা ছিলেন ভাগভট ॥ 'চাকৎসাশাস্ের গ্রদ্থকার 
হিসাষে চরক এবং সহশ্রুতের পরই তাছার ম্থান। 

“ ধর$ গষ্তবৃগ্গকে ভ্রাক্মণ্যধর্মের পুনরুজ্জীবনের ধৃগ বালয়া আখ্যারিত করা 
ারাজাটা. গৃপ্তরাজগণ ত্রাহ্মণ্য ধর্মে ব্যাসী ছিলেন, কিল্তু তাঁহারা অপরাপর, 
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ধর্মের প্রাত যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল 'ছিলেন। এই সময়ে বৈফব, শৈব ও যোম্ধধমই. 
বৈধ শৈব ও বৌম্ব- প্রাধান্য লাভ কারয়াছিল। 'ছিতাঁয় চন্দুগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের 
ভিলা আমলে ফা-হয়েন যৌদ্ধধর্মের 'বিস্তাতর* কথা উল্লেখ কারিয়া 
ধমক্ষেত্ে সাহফতা  'গিয়াছেন। গ্প্তরাজত্বকালে 'হম্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন ঘাঁটয়াছিল 

বটে, কন্তু এই ধর্মানুরাগ ধমশ্ধিতায় পর্যবাঁসত হয় নাই। 
ধর্মপালনের স্বাধীনতা সকলেই ভোগ কারত। প্রাচীনকাল হইতেই পরধর্মসাহফ্ণতা 
হিন্দুধর্মের মূলনীতর অন্যতম 'হসাবে চলিয়া আসিতেছে । গ্গ্তবংশের রাজারা 
হম্দরাজগণের এীতহ্য বজায় রাখিয়াছলেন। 'বাঁভন্ন ধর্মের প্রাতন্ঠানগ্যালর 
সাহাষ্যার্থে গুপ্ত সম্রাটগণ সমভাবে ব্যয় করিতেন ।*' 


গুপ্তযূগকে সাধারণত গ্রীক ইতিহাসের পোঁরারুসের যুগের সাহত তুলনা করা 
হইয়া থাকে । পোরাক্সের যুগে আথেদ্স সাম্রাজ্য [বদ্তীত, সাহিত্য ও সংস্কাতির 
9 দিক 'দিয়া এক চরম উন্নাত লাভ কাঁরয়াছল। ইস্কাইলাস, 
৬ ক সফোকরুস, এ্যারিদ্টোফেনিস, ইউরাপাডসং প্রভাতি ছিলেন এ 
সময়ের নাট্যকার এবং 'ফিঁডয়াস 'ছিলেন এ যুগের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর । 
ইন্টিনাস 'ছিলেন শ্রেষ্ঠ স্থপাঁত। দর্শন, সাহত্য, স্থাপত্য, ভাস্কষ" প্রীতি সকল 
ক্ষেত্রেই এ যুগে এক অভূতপূর উৎকর্ষ সাধত হইয়াছল। গ:প্তরাজত্বকালেও 
সাগ্রাজ্যের বস্তাত এবং সাহিত্য, 'বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, ভাম্কষণ 'চন্রাশজ্প প্রভাতর 
চরম উন্নাত গপ্তবূগকে ঠিক অনরূপভাবেই পৌরাক্রিসের যৃগের ন্যায় অমরত্ব দান 
করিয়াছে। এদক 'দিয়া 'বিচার কারয়া ইওরোপণয় এীতহাসক বাণেট গ:প্তযুগকে 
গ্রীসের পৌঁরক্লিসের যুগের সাহত তুলনা করিয়াছেন ।% 


[কিছুকাল প্‌বধিধি ম্যাক্সমূলার প্রমুখ কাঁতপয় পণ্ডিত মনে করিতেন যে, গ.প্ত- 
যুগে সংস্কৃত ভাষা ও সাঁহত্যের এক রেনেসাঁস বা পুনরুজ্জীবন ঘাঁটয়াছিল। কিন্তু 
আধুনিক গবেষণায় এই মতবাদ পারত্যন্ত হইয়াছে । কারণ সংস্কৃত ভাষা ও পাঁহতে)র 

চচা গুপ্ত যুগের পূযেও কোন সময়ে সম্পূর্ণভাবে পারত্যন্ত হয় 
8৯ নাই। মৌর্য যুগে যদিও প্রাকৃতেরই প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয় 
পুনরুজ্জীবন (7) তথাপি সংস্কৃত ভাষা ও সাহত্যের প্রভাব তখনও বিদ্যমান ছিল । 
কুষাণ আমলেও অন্বঘোষ সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার গ্রশ্থাঁদ রচনা 
কারয়াছিলেন। অনুরূপ ভাস তাঁহার প্রঙ্জিমা নাটকে সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার 
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২১৮ ভারতের ইতিহাসকথা 


কারয়াছিলেন। এলাহাবাদ প্রশাস্ত এবং মান্দাসোর 'লাপ আত উন্নতমানের সংস্কৃত 
কাব্যিক ভাষায় রাচিত। এই ধরনের উৎকষ" নিরবাচ্ছন্ন অনুশীলন ভিন্ন সম্ভব নহে। 
সুতরাং গুপ্ত যুগে সংস্কৃত ভাষা ও সাঁহত্যের পৃনরুজ্জীবন ঘাঁটয়াছিল এই কথা 
এীতহাসক 'বিচারে সমর্থ নযোগ্য নহে । 
গৃপ্তধৃগে বাহকজগতের সাঁহত যোগাযোগ (007068015 10) 06 0069809 
1০1 )£ আত প্রাচীনকাল হইতেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাহত ভারতবর্ষের 
বাঁণাঁজ্যক ও সাংস্কীঁতক যোগাযোগ 'বিদামান 'ছিল। :আলেকজাণ্ডার ও সৌলউকসের 
আঁভধষানের পর পাশ্চাত্য জগতের সাহত যোগাযোগ বহ্‌গুণে বাদ্ধ পাইয়াছিল। 
মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর ব্যাকদ্ট্রীয় যা বাহক গ্রীকগণ ভারতবর্ষের উত্তর- 
পশ্চিমাংশে রাজ্য চ্ছাপন করিয়াছিল। এইসব পাত্রে এবং বিশেষ- 
ভাবে মধ্য ও পশ্চম-এশয়ায় ভারতবর্ষ, চীন, রোম, গ্রীস প্রভাতি 
পবালোচনা বাভন্ন দেশের এক 'মিলনক্ষেব্রস্যরূপ ছিল । ক্‌ষাণ যুগেও এই 
সাংস্কীতক যোগাযোগের ফলে গাম্ধার অণ্ুলে এক 'মাশ্রত 'শিজ্প- 
রাঁতর উদ্ভষ ঘাটয়াছিল। পরত কালেও এই পরস্পর আদান-প্রদান ও যোগাযোগ 
অব্যাহত ছিল। এঁলজাবেথের যুগে বাঁহর্জগতের সাহত ইংলন্ডের যোগাযোগের 
ফলে যেমন এক আতি উন্নত ধরনের সাহত্য ও সংস্কৃতি গাঁড়য়া উঠিয়াছিল, ঠিক 
সেইরূপ দীর্ঘকাল ধাররা বাহর্জগতের সাহত যোগাযোগের ফলে ভারতবাসীর মনের 
যে প্রসার ঘাঁটয়াছিল, তাহারই প্রকাশ গুপ্তযুগের সাহিত্য, সংস্কাত ও জ্ঞান-ীবজ্ঞানে 
দেখিতে পাওয়া যায়। ডন্ঈর স্মিথ যথার্থই বালয়াছেন যে; 'বাভল্ন সভ্যতার সাঁহত 
নানা ধরনের সংযোগ ও সংঘর্ষ শিল্প, সংস্কাতি ও জ্ঞানব্যান্ধর অন্যতম শান্তশালী 
উপায়।* 
পাশ্চাত্যের হত সাংস্কাতক যোগাযোগের ফল ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত ও 
জ্যোতাবিদ্যায় পারলক্ষিত হয় । ভারতায় জ্যোতারবদগণ রোমান জ্যো'তার্ধদ্যার 
সাঁহত পারচিত ছিলেন, ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়॥। সপ্তাহের 
স০/-৯০৯প দনগৃঁলির ভারতীয় নাম ও পাশ্চাত্য নামের সাঁহত সামঞ্জস্য এ- 
[বিষয়ে লক্ষণীয় । গ্রীক জ্যোতিধিদ্যার গ্রভাবও ভারতীয় 
জ্যোতির্বি্যায় প্রাতফাঁলত হইয়াছিল। আর্ধভট্রের উপর আলেকজান্দ্রীয় জ্যোতি- 
ধর্বদ্যার প্রভাব এযং বরাহামাহরের ল্য সিম্ধান্তে গ্রীক ও রোমান জ্যোতিিদ্যার 
প্রভাব পারলাক্ষিত হয়। 
রোমান মুদ্রার অনুকরণে কুষাণ রাজগণ তাঁহাদের মুদ্রা প্রস্তুত কারতেন, সেকথা 
পুষে উল্লেখ করা হইয়াছে । গুপ্ত আমলেও এই রাত চালু ছিল। এমন কি, গৃপ্ত- 
রাজগণ রোমান মুদ্রা দেনারিয়াস:” (109709059 )-এর অনুকরণে 
আআ শক জার তাঁহাদের মাদ্রার নাম দিয়াছিলেন 'দীনার'। ওজনের দিক দিয়াও 
গুপ্ত আমলের মদ্রা ও রোমান মহদ্রার সম্পৃণ" সামঞ্জস্য ছিল। 
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গদ্ঠষদগের শেষভাগে অবশ্য এই ওজনের পাঁরবর্তন করা হইয়াছিল। গৃপ্তষৃগের 
রোপ্যমুদ্রার ওজন শকদের মুদ্রার ওজনের সমান ছিল। 


শিজ্প ও সাহিত্যে ?বদেশী প্রভাব কতদ:র বিস্তার লাভ কারয়াছিল তাহা সুষ্পন্ট- 
ভাবে নর্ণয় করা সহজ না হইলেও দেওগড়ের শায়িত 'বধুমূর্তি ্টকহল্মৃ-এর 
এশ্ডাময়নের মাত গ্রীক-রোমান 'মাশ্রত ভাস্ক্ষের ছাপ সংস্পন্টভাষে বহন করে ॥ 
নিত ডন্তর 'স্মথের এই মতবাদ অধ্যাপক বাসামও সমর্থন করেন। 
অধ্যাপক বাসামের মতে গ্ৃপ্তষূগের ভাস্কর্য গ্রীক ভাস্ক্ষের 

ভারতীয় রূপ, বলা যাইতে পারে । মিঃ কীথ (916০ )-এর মতে ভারতাঁয় গাঁণত- 
শাস্ত্র এযং গ্রীক গণতশাস্তের ঘানম্ঠ সংযোগ বা পারস্পারিক প্রভাব পারলাক্ষিত 


হয়। কোন কোন পশ্ডিতের মতে অজন্তা গৃহাঁচন্ত্রে চীনা চিন্র-শিজ্পের প্রভাব 
রাহয়াছে। 


কোন দেশের সভ্যতা ও সংস্কতর যখন পাঁরপূর্ণতা ঘটে, তখনই উহা নিজ দেশের 
সীমা আতন্রম কাঁরয়া অপরাপর দেশকেও প্রভাবিত কারবার শান্ত সগ্চয় করে। 
গ্দপ্তযগে ভারতাঁয় সভ্যতা ও সংস্কীঁত পাঁরপর্ণতা লাভ কাঁরয়াছল, বলা বাহ:ল্য । 
ভারতাঁয় উপানিবেশ £ তাই সেই যুগে মালয় ঘপপুজ, কম্বোজ, আনাম, সঃমান্তা, 
মালয় দ্বীপপুজ, যবছীপ, বলী, বোঁণও প্রভাত দেশে ভারতাঁয় উপানবেশ গাঁড়য়া 
কম্বোজ, আনাম, উঠিতে দেখা যায়। এই সকল দেশ “সুবণণভুমি' নামে পারচিত 
৪ যবদ্বাঁপ, বলা, ছিল। অবশ্য গ:প্তযুগের পর্ব হইতেই এই সকল অনল, 
বোঁপও প্রভাত বাণিজ্যের সন্ত ধারয়া ভারতীয় সংস্কাত ধারে ধারে বিস্তার লাভ. 
করিতোছল । গপ্তঘূগে এই সকল অণুলে ভারতীয় নামধারশ রাজগণের পাঁরচয় পাওয়া 
যায়। এই সকল অণ্লে ভারতীয় ধম” সামাজিক রশীত-নপীতি, ভাষা, 'লাঁপ প্রভাতি 
সবকিছু সম্পূণ“ভাবে বিস্তার লাভ কাঁরয়াছিল। তৎকালে এতদ অঞ্চলে শৈবধর্মেরই 
প্রাধান্য পরিলাক্ষত হয় । 


প্রীন্টায় ছিতাঁয় হইতে পণ্চম শতাব্দীর মধ্যবতর কালে ভারতীয় উপাঁনবেশগুলি 
গাঁড়য়া উঠিয়াছিল। এগীলর কয়েকটি দঘ“ এক হাজার বৎসর পর্যন্ত টিকিয়াছিল ॥ 
চম্পা (বর্তমান আনাম ) ও কম্বোজ ছিল এই ওপনিবোশিক 
রাজ্যগুলির মধ্যে সবাঁপেক্ষা শান্তশালী। কালক্রমে কদ্যোজ 
রাজ্যাট চম্পা অপেক্ষাও শান্তশালী হইয়া উঠিয়াছল। বর্তমান 
কোঁচিন চীন, লাওস, শ্যাম মালয় ছ্বীপপহঞ্জ, ব্রদ্মদেশের একাংশ কালক্রমে কম্যোজ 
রাজ্যভুন্ত হইয়াছল। কম্বোজের আংকোর-ভাট ও আধকোর- 
আন থোম মাশ্দির দুইটি ভারতাঁয় উপাঁনযেশে ভারতীয় সং্কাতির 
অপর নিদর্শন হিসাষে আজও 'বদ্মান। আংকোর-ভাট-এর 

মাঁন্দরাট একাট 'বিষুমান্দর । ' 


মালয় ঘাঁপপদঞ্জ, সংমান্ত্রা, যবহ্ধীপ, বল্ল, বোর্ণিও প্রভাতি লইয়া শৈলেন্দ্র বংশ নামে 
এক প্রতাপশালী রাজবংশের সাম্রাজ্য গাঁড়য়া উঠিয়াছিল। শৈলেম্দ্ু বংশের রাজগণ 
ছিলেন মহাযান বোদ্ধ-ধর্মমতে বিশ্বাসী । টদনদেশ ও ভারতব্ষের সাত তাঁহাদের 


চম্পা ও কম্বোজের 
প্রাধান্য 





গদ গানরাজ ই২৬ 


দত আদান-প্রদান চাঁলত। বাংলার পালবংশের রাজা দেবপালের নিকট রাজা 
শৈলেগ বশে_জারত বালপান্রদেব নালন্দায় একটি যোগ্ধমঠ স্থাপনের জন্য পাঁচখানি 
ও চীনের সাঁহত গ্রাম প্রার্থনা কাঁরয়া দত প্রেরণ করিয়াছিলেন । দেবপাল 
যোগাযোগ তাঁহার এই অনুরোধ রক্ষা কারয়াছিলেন। যষহ্বীপে রামায়ণ ও 
ৰ মহাভারতের কাঁহনীকে ভাত করিয়া বহ; মাম্দর নামত 
পা রামায়ণ ও মহাভারতের কাহনীকে 'ভীত্ত কারয়া পৃতুলনাচও দেখান 
হহত। 


ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কীতর এইরূপ ব্যাপক বস্তার সেই যুগের হিন্দু সভ্যতা 
৫৪: ও সংস্কাঁতির উৎকর্ষ এবং ধৈদোশক সভ্যতা-সংস্কৃতিকে গ্রা্ 
সংক্কাতির শা্ধপালশ কারবার শান্তর পারচায়ক। সমগ্র স্বর্ণ ভাঁমতে এবং পশ্চিম, 
পার মধ্য ও পূব-এাশয়ায় ভারতাঁয় সংস্কাঁতির প্রভাব-ীবস্তাঁতর কথা 
স্মরণ কাঁরলে সেই ধূগের ভারতষাসা যে এক শান্তশালী সংস্কাতি, 

গাঁড়য়া তৃলিয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান কাঁরতে পারা যায়। 


প্রীষ্টীয় প্রথম, ছিতাঁয় ও তৃতীয় শতকে বোদ্ধধম ও ভারতাঁয় সংস্কৃতি মধ্য- 
এঁশয়া ও চীনদেশে প্রসার লাভ কারয়াছিল। পরষতণ* কয়েক শতাদ্দণীতৈে অর্থাৎ 
গুপ্তযুগে মধ্য-এশিয়া ও চীনে বৌদ্ধধর্ম ও ভারতীয় সংস্কাঁতর প্রভাব বহুগুণে বৃম্ধি 
চনদেশ ও ভারতবর্ধ পাইয়াছিল। মধ্য-এঁশিয়া, কাশ্মীর, মধ্য-ভারত, বাণারস, 
গাম্ধার প্রভাতি স্থানের বৌদ্ধ প্রচারকগণ সেই যুগে চাঁনদেশে 
বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে কুমারজণীব, সত্ঘভূতি, বুদ্ধজশব, 
ধর্মীমন্্, ধর্মযশ, বৃদ্ধযশ প্রভাতি ধর্মপ্রচারকদের নাম বিশেষভাষে উল্লেখযোগ্য । 
কাশ্মীরের বোদ্ধধর্ম-প্রচারক গৃণবর্মন যবদ্ীপে যোদ্ধধর্ম প্রচার কাঁরয়াছিলেন। 
চীন সম্মাটের আমন্ঘ্রণে চীনদেশে ধর্মপ্রচার ও সংস্কৃত ধমগ্রন্থাদি চীনা ভাষায় 
অনূবাদ কারবার উদ্দেশ্যে গুণবর্মন ৪৩১ প্রাণ্টাথ্দে নানাকং পেশীছিয়াছিলেন ৷ ইহা 
ভন্ব, বাণারসের প্রজ্ঞার, মধ্য-ভারতের গুণভদ্রু, গাম্ধারের 'জিনভদ্র, 'জিনযশ চীন- 
দেশে ধম“প্রচারের জন্য 'গিয়াছিলেন। 


প্রীষ্টয় চতুর্থ, পণ্চম ও ষণ্ঠ শতকে ভারতবর্ধ হইতে বহুসংখ্যক ধর্মদত চীনদেশে' 
ধর্মপ্রচারের জন্য যাওয়ার অবশ্যম্ভাবী ফল 'হিসাবে ভারতীয় সংস্কৃতিও চাঁনদেশে 
[স্তারলাভ কারয়াছল। ইহা 'ভন্ন, বৃদ্থদেবের জম্মস্থানে আসিয়া বৌদ্ধধর্ম ও 
ভারতীয় সংস্কাঁতি সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞানাজনের এক প্রবল 
রর আগ্রহ চীনাদের মধ্যে জাম্ময়াছিল। ইহার ফলেই, ফা-হয়েন 
পাঁচজন অন:চরসহ ভারতবর্ষে আসবার জন্য যাল্লা কাঁরয়াছিলেন। 
পাথমধ্যে আরও পাঁচজন চৌনক পারব্রাজক তাঁহার সহত যোগ 'দিয়াছিলেন। 
ইহাদের সকলেই অবশ্য ভারতবর্ষ পর্যস্ত পেছিতে পারেন নাই। চে-মং নামে 
অপর একজন চৌনিক পাঁরব্রাজকের সাঁহত পাঁচজন চীনাধাসী ভারতবষে আসিয়াছিলেন 
(৪২৪ প্রান্টাঞ্ঘ )। এইভাবে পরত কালেও চীনদেশ হইতে বহুসংখ্যক বৌদ্ধ 
পারব্রাজক ও শিক্ষা ভারতবর্ষে আঁনিয়াছলেন। 


ইহ ভারতের ইতি্হাসকথা 


এই যুগে যৌগ্ধধর্ম তুকাঁদের মধ্যেও যে. প্রচালত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণও 
বহর পাওয়া যায়। জনৈক চীনা পারব্রাজক পশ্চিম-তুকাঁস্তানে 
বৌদ্বধমে'র বিস্তার উপস্থিত হইয়া তুকাঁ দলপাতি টো-ফো-কঘানকে বোদ্ধধমে" 
দীক্ষিত করিয়াছিলেন । 
গ্ৃপ্ত সাম্রাজ্যের পতন (2706 1)০দ1019]] ০1 £)6 01079. 107010176 ) 8 
পাশ্চাত্য জগতে শ্রীণ্টীয় চতুর্থ শতকে খন সুবিশাল রোমান সাম্রাজ্য পতনের 'দিকে 
ধাবিত হইতোঁছল, সেই সময়ে ভারতবর্ষে গুপ্ত সাম্রাজ্য 'বস্তাঁতি ও সভ্যতা-সংস্কাঁতির 
ধদিক- দিয়া উন্নাতর চরম শিখরে আরোহণ কাঁরতেছিল । মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর 
হইতে গুপ্ত সাম্াজে/র অভ্যুত্থানের প্‌বধাঁধ ভারতবর্ধ কোন এঁক্যবদ্ধ রাজনৈতিক শান্তর 
আধকারে ছিল না। 'কিম্তু সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত ও 'ছিতীয় চগ্দ্গহপ্তের অক্লান্ত চেস্টা ও 
অনন্যসাধারণ প্রাতভাবলে যে বিশাল গুপ্ত সাম্রাজ্য গাঁড়য়া উঠিয়াছিল ঘ্রীষ্টীয় পণ্চম 
শতকের শেষভাগ হইতে উহা পতনের 'দিকে দ্রুত ধাঁবত হইতেছিল। পণ্পম শতকের 
শেষ দিকে সরাম্্র গুপ্ত সাম্রাজ্য হইতে বাচ্ছা হইয়া পাঁড়িয়াছল। চন্দ্রগ্প্তের 
পর গৃপ্তবংশের আর কোন রাজা গঙ্গা ও নর্মদা নদীর মধ্যবতাঁ” সমতলথণ্ডে আধপত্য 
বজায় রাখতে সমথ“হন নাই। এ সময়ে মালবদেশের পবধিশ 
ইল এবং উত্তরবঙ্গ নামেমান্রই গ্প্ত রাজগণের আধিপত্যাধীন 'ছিল। 
বলত আববির্ত তখন মৌখাঁর ও পধ্যভতি বংশের আঁধকারে চাঁলয়া 
গয়াছিল। এমতাবস্থায় গঃপ্তরাজগণ 'নজেদের আঁস্তত্ব বজায় 
রাখতেই আপ্রাণ চেন্টা কাঁরতেছিলেন। চতুর্দক হইতে আক্রান্ত হুইয়া এবং 
প্রীতবেশধ রাজ্যগ্ালর সাঁহত বাঝয়া গ:প্তরাজগণ সাম্রাজ্যের হতগোরব পুনরুষ্ধার 
করা দরের কথা, নিজেরাই এমন হাীনবল হইয়া পাঁড়য়াছিলেন ষে, বণ্ঠ শতকের 
মধ্যভাগে (66৬ প্রীঃ) গুপ্ত সাম্রাজ্যের আন্তত্ই লোপ পাইয়াছল। 
সমসামায়ক-এীতহাসিক তথ্যাদি হইতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের কারণগ্যাল জানিতে 
পারা যায়। "বাঁভন্ন সাম্রাজ্যের পতনের কারণ আলোচনা কারলে অন্তত কতকগুলি 
কারণ সকল ক্ষেত্রেই সমভাষে বিদ্যমান 'ছিল দোঁখতে পাওয়া 
১০০ যায়। মৌর্য দাম্নাজ্য অথবা মুসলমান আমলের সুলতান 
সাদশ্যা ও মুঘল সাম্রাজ্য পতনের পশ্চাতে এই একই ধরনের কতকগ;লি 
কারণ পাঁরলাক্ষিত হয়। গ্প্ত সাম্রাজ্যের পতনের পশ্চাতেও 
“ঠিক এঁ ধরনের কতকগ্যাল কারণ বদ্যমান ছিল বলা বাহুল্য । 
(১) অভ্যন্তরীণ 'ষিদ্রোহের ফলে গণ্প্ত সাম্রাজ্য দূর্ধল হইয়া পাঁড়য়াছিল। কুমার- 
গুপ্তের রাজত্বকালে পু্যামন্র জাতি 'বিদ্রোহণ হইয়া উঠিয়াছিল। 
লি »০প যুবরাজ স্কম্দগ্প্ত পুষ্যামঘ্ন জাঁতকে দমন কিয়া সামায়িকভাবে 
গুপ্ত সামাজ্যের পুনরহঙ্জীবন সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন 
বটে, কিন্তু গনপ্ত সাম্রাজ্যকে চ্থাঁয়ত্ব দান কারিতে পারেন নাই । পহষ্যামঘ জাতির 
আক্লমণ রোধ করা সম্ভব হইলেও উহা গুপ্ত সাম্রাজ্যকে এমন আঘাত হানয়া গিয়াছিল 
যে, গুপ্ত লামাজ্যের সংহাতি ও দঢ়তা ছাস পাইয়াছিল। ভন্প সময়ের মধ্যেই অপর 
ধ্দক হইতেও গুপ্ত সামাজ্যের বিপদ উপস্থিত হইল । 


গুদ পান্রাজ্য ৩ 


(২) এই বিপদ আদিল বাহর হইতে) পষ্যামব্রদের ঘিদ্রোহ দমন করিতে না 
কারতেই হণজাতির আর্ুমণে গুপ্ত সামাজ্যের উত্র-পশ্চিমাংশের 
মালব এবং পাঞ্জাব পাম্রাজ্যচ্যুত হইল। স্কন্দগণ্তের মত্যুর পর 
গুপ্ত সাম্রাজ্য রক্ষা করিধার মত শান্ত-সামর্থ পরবতাঁ সম্রাটদের 
ছল না। ফলে, হ্‌ণজাত মধ্য-ভারতের এরান জেলা পর্যশ্ত একপ্রকার ধিনা বাধায় 
অগ্রসর হইল। হণজাতির পুনঃপুনঃ আক্রমণ গনপ্ত সাম্রাজোর ভাত কাঁপাইয়া 
| 
(৩) বাঁহরাগত শল্রুর আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা করিতে গিয়া স্কম্দগপ্তের আমলে 
এ যে বিশাল পাঁরমাণ অর্থ: ধ্যয় হইয়াছিল তাহাতে সাম্রাজ্যের 
বপরর অর্থনৈতিক ভাত দুর্বল হইয়া পাঁড়য়াছিল। সেই সময়ে 
যে-সব স্বণমূদ্রা চালু করা হইয়াছিল সেগুলির সোনার 
বিশুদ্ধতা পূর্যেকার স্ধর্ণমদ্রা অপেক্ষা কম 'ছিল। সংখ্যায়ও স্যর্ণমদদ্রা কম চালং- 
করা সম্ভব হইয়াছিল । আর্ক অনটন এজন্য দায়ী 'ছিল বাঁলয়া মনে করা হয়। 
(8) বালাঘাট 'লাঁপ হইতে জ্রানিতে পারা যায় ষে, বাকাটকরাজ নরেম্দ্রসেন 
কোশল-মেকল-মালব অঞ্চলের উপয় 'নিজ প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হইয়াছলেন। 
জ্থানীয় সামম্ত অর্থাৎ আভজাতগণও তাঁহাকে সাহাব্যদান 
কারয়াছিলেন। 'কিষ্তু ড্র রায়চৌধরীর মতে এই সকল অগল 
গ্কন্দগপ্তের সাম্রাজ্যচ্যুত হয় নাই। যাহা হউক, বাকাটকদের পূর্যেকার মৈন্লী-নীত 
এখন আর ছিল না এবং বাকাটকগণ গৃপ্তসামাজ্যের প্রাত শন্লুভাবাপন্ন হইয়া উঠায় 
স্কদ্দগুপ্তের দুশ্চশ্তার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, বিশেষভাবে স্থানীয় সামম্তদের 
বাকাটকরাজের পক্ষে চাঁলয়া বাইধার ফলে । এইসব তথ্য জুনাগড় 'লাপ হইতে 
জানা যায়। 
(৫) এইভাবে সম্াটদের অকম“এ/তাহেতু বিদেশী আব্রমণকারিগণ যখন সাম্রাজে)র 
অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতোছল এবং অথ-নৈতিক দক 'দিয়া যখন 
শঞক্জঞ্াটী রাষ্ট্র অনেকটা দূ্ধযল, তখন সহযোগ বুঝিয়া সামারক ও বে- 
বঙ্গের জ্বার্থপরভা সামারক কর্মচারিবন্দ নিজ নিজ স্বার্থ ও ক্ষমতা বৃদ্ধিতে 
মনোযোগণ হওয়ায় গুপ্ত লাম্রাজ্যের 'ভিতি আধকতর দুর্বল 
হইয়া পাড়য়াছল। 
(৬) কেন্দ্রীয় শাসনের দূর্বলতা 'বিশেষভাষে বুধগপ্রের সময় হইতে বুদ্ধি পাইতে 
থাঁকলে সাম্রাজ্যের 'বাভল্ন অংশের শাসকগণণু দ্যাধীন হইয়া উঠিতে লাগলেন। 
বলভগ রাজ্য এবং মৈন্রক জাত গ্বাধীন হইয়া 'গয়াছিল। ইহা 
(৬) অধান নঃপাঁতগণ ভিন্ন, বাংলাদেশের শাসকগণ ও মধ্য-ভারতের মোখারগণ গুপ্ত 
০ নত .. সাম্রাজ্যের আনহগ্তত্য অস্বীকার করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা 
কারয়াছিলেন। যশোধর্মন: গুপ্ত সাম্রাজ্যের আনগত্যাধীন 
সামভ্তরাজ ছিলেন। হণগণ যখন. অগ্রতিহতভাবে মধ্য-ভারতের 'দকে অগ্রসর 
হইতেছিল, তখন যশোধর্মন হূণদের পরাজিত কারয়া দেশ রক্ষা করিয়াছিলেন । 


(২) হুপজাতির 
আরমণ 


(৪) বাকাটক 'বিয়োধতা 


২২৪ ভারতের ইত্হাসকথা 


ফলে, তাহার গ্রাতপাত্ত ও সম্মান যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইলে 'তিনও গুপ্ত লাম্াজের 
আনুগত্য অস্বীকার কারয়া স্যাধীন হইয়া গেলেন এবং উত্তর-্ভারতে গপ্ত সাম্রাজ্যের 
আরও কতকাংশ জয় কাঁরয়া এক বহৎ রাজ্য গঠন কাঁরলেন। 
(৭) পতনোম্মথ সাম্রাজ্যের অংশ আত্মসাৎ কারবার জন্য গুষ্ত রাজপরিবারের 
যুবরাজগণের মধ্যে স্ষার্থের দ্যন্দ দেখা দিল। নিজ নিজ 
ও পরপর প্যার্থীসাম্ধির উদ্দেশ্যে তাঁহারা ষড়যণ্যে লিপ্ত ছইলেন, এমন কি, 
্্ স্থানীয় শাসকদের পরম্পর স্বার্থের দ্বম্ছে অংশগ্রহণ কাঁরতে 
লাঁগলেন। ফলে, সাম্রাজ্যের মধাদাহান ও শান্তহশনতা 
বদ্ধ পাইয়া চলিল। | 
(৮) সমূদ্রগুপ্ত, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত প্রভীতি ছিলেন সংগ্রামশীল 'হন্দু। অম্বমেধ 
যজ্ঞের অনষ্ঠান তাঁহাদের এই 'হম্দুধর্মের সংগ্রামী 'দিকটারই সাক্ষ্য বহন করে। 
অবশ্য তাঁহারা পরশ্ধর্মঅসাহফ ছিলেন না। কিন্তু গুপ্ত লাগ্রাজ্যের উান ও 
ক্ষমতা-ীবস্তারে হিন্দধমবিলম্যী সমদ্রগপ্ত, ছিতীয় চন্দুগুপ্ত প্রভৃতি যে সামারক 
দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন পরবতাঁ কালের যৌদ্ধধমধিলম্ষী গৃষ্ত লম্রাটগণের 
সীডুর স্যমভাবতই সেই ক্ষমতা বা পারদাশতা ছল না। বুধগৃপ্ত, 
(৮) বোনমাবলা্া তথাগতগপ্ত প্রভাত বৌদ্ধ-নামধারী সম্াটগণের সামারক দক্ষতা 
অকমপাতা বজায় রাখিবার ক্ষমতা বা মনোবাত্ত কিছুই 'ছিল না। হিউয়েন- 
সাঙ্‌-এর 'যববরণ হইতে জানা যায় যে, বলাদত্য গুপ্ত হণ 
নেতা 'মাহরকুল ('মাহরগুল )-কে পরাজিত করিয়া যখন বন্দী কারয়াছিলেন তখন 
মাতৃ-আদেশে তান তাঁহাকে ম্যান্ত 'দয়াঁছলেন। মানবতার 'দিক্‌ হইতে এইরপ 
ব্যবহার অনাভপ্রেত না হইলেও রাজনশীতর এবং সাম্রাজ্য রক্ষার দাঁয়ত্ের দিক্‌ 
হইতে 'বচারে সমর্থনযোগ্য ছিল না। সংকটকালে সাম্রাজ্য রক্ষা করা স্বভাবতই 
৪ হইয়া পাঁড়য়াছিল। এই কল কারণে গুপ্ত লাম্রাজেঃর পতন 
| 


ঘ্বাদস্ণ আঞ্যাল্ত 
হুণ আক্রমণ $ ভারতের রাজনৈতিক অনৈক্য 
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হংণ* আক্রমণ (301) [78910] )£ গাুপ্তসম্রাট স্কন্দগৃপ্ত হণ আক্রমণ 
টির সাময়িকভাবে প্রাতহত কাঁরতে সক্ষম হইয়াছিলেন বটে, 'কিদ্তু 
টি ৪৬ প্রাতহত পরবতা কালে হণ আক্রমণ হইতে গ+প্ত সাম্রাজ্য রক্ষা পাইল না। 
বুধগহপ্ত বা বুদ্ধগুপ্তের মৃত্যুর পর মালবের পুবাংশ এবং সাকল 
(বর্তমান 'শয়ালকোট ) হূণদের আঁধকারে চলিয়া গয়াণছল। 
প্রীষ্টপূব" 'ছ্বতীয় শতকের মধ্যভাগে হশজাত (হউং-ন:) উত্তর-পশ্চিম চন 
হইতে ইউ-চি জাতিকে বিতাড়িত কাঁরয়াছিল। কিছুকাল পর হ্‌ণজাতও পশ্চিম 
আভমহথে অগ্রসর হইতে থাকে । হ্‌ণজাতির এক শাখা ইওরোপে এবং অপর শাখা 
ইরা আমুদরিয়া বা অক্ষ; নদীর (055৪) উপত্যকা-ভুমতে বাস 
কাঁরতে থাকে | ইহারা শ্বেত হণ (10169 70108 ০0: 1701768- 
1699) নামে আঁভাহত হইত। পণ্ম শতকের শেষ এবং ষণ্ঠ শতকের প্রথমভাগে 
হ্‌ণদের প্রাধান্য ও প্রাতপাত্ত চতুণদকে বিস্তৃত হইতে থাকে। পঞ্চম শতকের শেষ 
দিকে (8৮৪ ধ্রীঃ) হণ জাত অত্যন্ত শক্তিশালী হইয়া উঠে এবং তাহাদের নেতা 
আকৃস্কু নওয়ার-এর নেতৃত্বে পারস্যের সাসানীয় সম্রাট ফিরুজকে হত্যা করিয়া পারস্য 
আঁধকার করে । তাহারা “বখ নামক চ্ছানে তাহাদের রাজধানী চ্ছাপন কারয়া এক 
1বস্তীর্ণ সাম্রাজ্য গাঁড়য়া তোলে। 
ভারতের দিকে তআহাদের একদল অগ্রসর হইয়া গান্ধার দখল করে কিন্তু তাহাদের 
অগ্রগাত গপ্তরাজ স্কন্দগযপ্তের ছ।রা বাধাপ্রাপ্ত হয় (8৬৪ ধ্রীঃ )। পণ্চম শতকের শেষ 
ভাগ বা ষণ্ঠ শতকের প্রথমে হণ দলপাঁত তোরমাণ পশ্চিম-ভারতের এক 'যিরাট অংশ 
জয় কাঁরয়া মধ্য প্রদেশের সৌবার জেলার এরান পযস্ত অগ্রসর হন। এই ঘটনা বুধ" 
গুষ্তের রাজত্বকালের শেষ 'দিকে অথবা তাঁহার রাজত্বকালের শেষে ঘাঁটয়াছল যাঁলয়া 
টিনার অনুমান করা হয়। কিন্তু গ্‌প্তসমাট ভানুগপ্রের হস্তে পরাজিত 
হওয়ায় তাঁহার অগ্রগাঁত প্রতিহত হইয়াছিল । জৈন গ্রদ্থ হইতে 
জানা যায় যে, তোরমাণ জৈনধর্ম গ্রহণ করিয়া চীনাব নদী তীরে বসবাস 
কাঁরয়াছিলেন। | 
তোরমাণ-এর পুত্র (মাহরগল বা মাহরকুল ছিলেন যেমন অত্যাচারী তেমান 
রস্তাপপাসু । তাঁহার আমলে হণ আঁধকার গোয়াঁলওর পধন্ত 'বস্তারলাভ কাররাছিল। 
[িউয়েন-সাঞ্ের মতে 'মাঁহরগ্ুলের রাজধানী ছিল সাকল অর্থাৎ 'শয়ালকোট। 
ধমাহরগুল কাশ্মীর ও গাম্ধারের এক আঁত দূর্ধর্ষ রাজা ছিলেন এবং 'তান দক্ষিণ- 
ভারত ও 'সংহল জয় কাঁরয়াছলেন বাঁলয়া কলহণের রাজতরাঙ্গনদতে টীল্লখিত আছে । 


* হণ বাছান। 
ক. বি. (১ম খণ্ড ঃ ১ম ভাগ )--১৫ 


২২৬ ভারতের ইতিহাসকথা 


কলহণ 'মাহরগুলের অমানমষিক নৃশংসতার কথা উল্লেখ কাঁরয়াছেন। 'মাহরগুলের 
রাজসভায় প্রোরত চৌনক দূত সহং-উন (895:08-ড9 ) তাঁহার ন:শংসতা ও বর্ধরতার 
বিবরণ 'দিয়াছেন। তিনি মাহরগুলকে দৈত্য-উপাসক এবং বৌদ্ধ ধর্মনশীত বিরোধী 
বালয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন । 'মাহরগুলের ৭০০ যুদ্ধ হস্তী ?ছল এবং তান সর্বদাই 
যুদ্ধে মত্ত থাকিতেন। কোসমাস: (0০92088 ) নামে জনৈক গ্রীক তাঁহার (0701567 
মাহরকুল বামাহরগল :০0০82200) নামক গ্রদ্থে বাঁলয়াছেন ষে “গোল্লা” অথ মাহর- 
গুল যুদ্ধে দই হাজার যুদ্ধ-হস্তী এবং এক বিশাল অধ্বযাহিনী 
লইয়া দেশ জয় করিতেন এবং মানুষের 'নকট হইতে কর আদায় কারতেন। কোনমাস 
মিহিরগুলকে 1,০79 ০£ [7019 বাঁলয়া বণ“না কাঁরয়াছেন । [হউয়েন সাও কোসমাস, 
সুং-উন প্রভৃতির বিবরণ হইতে ইহা সস্পন্ট হয় যে, 'মাহরগুল 
একজন শান্তশালী, দুধ, নশংস রাজা ছিলেন এবং তাঁহার রাজ্য 
উত্তর-ভারতের এক বিরাট অংশ লইয়া 'বস্তৃত ছিল। কিন্তু 
তাঁহার অগ্রগ্থাত যশোধর্মনের হস্তে তাঁহার পরাজয়ের ফলে বায়াপ্রাপ্ত হয় । যশোধর্মনের 
হস্তে তাঁহার পরাজয় অবশ্য সামায়কভাবে তাঁহাকে প্রাতহত কাঁরতে সমথ হইয়াছিল । 
যশোধর্মনের মৃত্যুর পর 'মাহরগুল পুনরায় তাঁহার ধিজয় আঁভযান শুর কাঁরলে 
নরসিংহগুপ্ত বলাদিত্য তাঁহাকে শোচনশয়ভাবে পরাজিত করেন। 
1হউয়েন-সাঙ্‌-এর বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায় যে, 
গৃপ্তসম্রাট যালাদত্য গুপ্ত মাহরগুলকে যুদ্ধে পরাঁজত ও বন্দী 
কারয়াছিলেন। 'কিম্তু মাতার আদেশে তান 'মিহরগুলকে মযান্তদান কারয়াছলেন। 
মহিরগুল [মাহরগুলকে পরাজিত করিয়া বালাদিত্য মধ্য-ভারত হণ 
আঁধকার-মুস্ত করিয়াছিলেন যাঁলয়া অনেকে মনে করেন। 
সম্ভবত ষ্ঠ শতকের মধ্যভাগ পযন্ত 'মাহরগুল রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাহার 
মৃত্যুর পরও ক্ষুদ্র হণ দলপাঁতগ্রণ উত্তর-পশ্চিম ভারত ও মালব- 
দেশের স্থানে স্থানে ভারতীয় ন:পাতদের সাঁহত সংগ্রাম কাঁরয়া 
কোনপ্রকারে টিকিয়াছিলেন। 
মাহরগুল ছিলেন শিষের উপাসক। গোয়ালওরে প্রাপ্ত একাঁট 'লাঁপ হইতে 
জানা যায় যে, তানি একাঁট স্‌য" মান্দর 'নমণি করাইয়াছিলেন। 
নাহরগ্ল শিব ও ইহা হইতে শিব উপাসনার সঙ্গে সঙ্গে সূযে'রও উপাসনা তান 
সর্ষের উপাসক 
করিতেন বালয়া পণ্ডিতগ্রণ মনে করেন। 'তাঁন অবশ্য কোন 
বৌদ্ধ ধমবিলম্বীর উপর অত্যাচার করেন নাই। 
হণ আক্রমণের তাৎপর্য নেহাত কম ছিল না। হূণগণ ক্রমে ভারতবষেরি স্থায়ী 
আঁধবাসী হইয়া 'হিন্দু সমাজের সাঁহত 'মাঁশয়া গ্িয়াছিল এবং 
হ?শ আরুমণের তাখগধ তাহাদের মধ্য হইতেই রাজপুত জাতির উদ্ভব ঘটিয়াছিল বাঁলয়া 
পশ্ডিতগ্রণ মনে করেন।* 
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যশোধম'নের হস্তে 
পরাজয় 


বালাদত্যের হচ্তে 
পরাজয় 


হণ শাসনের অবসান 


হণ আক্রমণ £ ভারতের রাজনোতিক অনৈক্য ২২৭ 


শোধন (%8900179771811) £ মধ্য-ভারতের রাজা যশোধর্মন: এরীতহাসকদের 
ঘশোধম'নের হপ্তে . নিকট তাঁহার কীতত্বের উপয্যন্ত মদ লাভ করেন নাই। 
হপশাস্তর পরাজয়  বস্তুতপক্ষে দুধর্য হণ নেতা 'মাহরগ্‌লকে পরাজিত কাঁিয়া তান 
মধ্য-ভারত ও অপরাপর স্থানে হণ প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা 

প্রাতহত কাঁরয়া ভারত-ইাতহাসে স্মরণনয় হইয়াছেন । 


যশোধর্মন: প্রথমে গুপ্ত পাম্রাজ্যাধীন স্থানীয় শাসক 'ছিলেন। তাঁহার কর্মকেন্দ্ 
ছিল দশপহর (71088909528 ০৮ 01500980:)। দুর্বল গ্প্ত রাজগণের আমলে 
যশোধর্মন: নিজেকে স্বাধীন রাজা বাঁলয়া ঘোষণা করেন এবং গুপ্ত সাম্রাজ্যের কতকাংশ 
জয় করিয়া নিজ রাজ্যের সীমা বিস্তার করেন । তান হণ আক্রমণ 
প্রতিহত কাঁরয়া নিজ মা ও প্রাতপাত্ত বদ্ধ কাঁরয়াছিলেন। 
৫৩৩ প্রীষ্টাব্দের একাঁট ?শলা'লাঁপতে 'তাঁন নিজেকে 'সম্রাট' উপাঁধতে ভূষিত করিয়া- 
1ছলেন বাঁলয়া উল্লেখ আছে । পূব ব্রদ্ষপত্র নদ হইতে পূর্ধঘাট এবং হিমালয় হইতে 
“পা্চম মহাসাগর (ড9৪$9], 0৫987) অথ আরব সাগর পর্ধম্ত যাবতীয় অণুলের 
রাজগণ তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিতেন । কোন কোন পাঁণ্ডতের মতে বশোধর্মন 
গুপ্ত লগ্রাটগণ বা হণ নেতা তোরমাণ বা 'মাহরগুল যে-সকল রাজ্য জয় কারতে সমথ" 
হন নাই, সেই সকল রাজ্যও জয় কারতে সমথ" হইয়াছিলেন। মাম্দাসোর 'লাপি হইতে 
জানা যায় ষে, মিহরগল যশোধর্মনের 'নিকট শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছিলেন। আধুনিক 
এীতহাসকগণ যশোধর্মনের প্রশীস্তিকারদের আতিশয় ডীস্ত বাদ 'দিয়াও একথা বলা চলে 
না যে যশোধর্মন উত্তর-ভারতের আবসংবাদিত আঁধপাঁত 'ছিলেন। 'তাঁন একজন 
সমর-ীধজয়ণী সুদক্ষ রাজা ছিলেন এবং হণ নেতা 'মাহরগুলকে পরাজত কাঁরয়া তাঁহার 
আগ্রাসী আভযান প্রাতিহত করিয়াছিলেন সেই সম্পর্কে অবশ্য কোন সন্দেহের অবকাশ 
নাই। 


কোন কোন এতিহাসক যশোধর্মনকে কার 'বরুমাদিত্য' "ভিন্ন অপর কেহ 
একার 1ক্রমাঁদত্:.: নহেন বাঁলয়া মনে করেন। কিন্তু আধুনিক এীতহাসিকগণ এই 
ও যশোধম'ন: কি মতবাদ অস্বীকার কঁরয়াছেন। কারণ উহার সমর্থনে কোন 
একই ব্যাস্ত? এীতিহাসিক তথ্য এযাবৎ পাওয়া যায় নাই। 


কনোৌজের মৌখাঁর বংশ (7176 118101)9118 01 1081783) £ প্রাচীনকাল হইতেই 

মগধের সামন্ত রাজবংশ মুখপ বা মৌখাঁর বংশের পরিচয় পাওয়া 

সারি যায়। গঃপ্ত সাম্রাজ্য পতনোম্ম:খ হইলে মৌখাঁর রাজগণ উত্তর- 

ভারতে প্রাধান্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে গুপতরাজগণের সাঁহত সংগ্রামে 

অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। মৌখাঁর বংশ কয়েকটি শাখায় 'বিভন্ত ছিল। বর্তমান উত্তর- 

প্রদেশের জৌনপর ও বারাবাঁকী জেলা, বিহার প্রদেশের গয়া জেলা 

বাড শাখা এবং রাজপুতানার কোটারাজ্যে মৌখারদের 'তিনাঁট ভিন্ন ভিন্ন 
শাখার অস্তিত্বের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে । 


ঘশোধর্মনের সাম্রাজ্য 


২২৮ ভারতের ইতহাসকথা 


হারবর্মন 'ছলেন মোৌখাঁর বংশের স্থাপায়িতা। এই বংশের রাজা ঈম্বরধর্মনের 
নিয়া আমলে মৌখরি বংশ প্রতিপাত্বশালী হইয়া উঠে। ঈশ্বরবম'ন 
ক্থাপাঁর়তা ছাঁরব্মন-$ অন্প্ররাজকে পরাজিত কারয়া ক্রমে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে মালবদেশের 
ঈশ্বরবর্মনের রাজ্য-. ধারা (10118:8) এবং রৈবত পরত (গিরনার) পরত রাজ্য বিস্তার 
বিস্তাত কারয়াছিলেন। মৌখাঁর বংশের রাজধানগ ছিল কনৌজ । 
ঈশবরবর্মনের পত্র ঈশানবর্মনং মগধের গৃপ্তরাজ তৃতশয় কুমারগুপ্তকে পরাজিত 
কারয়াছিলেন। তান পূর্ব দিকে গোড় জয় কাঁরয়াছিলেন এবং নিজরাজ্য বঙ্গোপসাগর 
পর্যস্ত বিস্তার করিয়াছিলেন । 'তাঁন উত্তর-উঁড়িষ্যার গুলক রাজ্য এবং দাক্ষণাত্যের 
নর তেলেগু রাজ্য অন্ধ্র জয় করিয়াছিলেন। পূ্ধে ঈ*বরবর্মন ও 
| মৌখার রাজ্যের সীমান্তবত" অন্ধরাজকে পরাজিত কারয়াছলেন । 
ঈশানবর্মন: পাঞ্জাবের হণ দলপাঁতিদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত যুধ কাঁরয়াছিলেন এবং 
“মহারাজাধিরাজ' উপাঁধ গ্রহণ কারয়া তাঁহার মযাদদা ও প্রাতপাত্তর পারচয় দান 
করিয়াছলেন। 
ঈশানবর্মনের পর তাঁহার পত্র লর্ববর্মন: রাজা যানি । তান মগধরাজ 
দামোদরগ-গ্তকে পরাজিত ও নিহত করেন । পাঁশ্চম হণদেরও তান 
পরাজিত করিয়া নিজ রাজ্যের নিরাপত্তা গবধান করিয়াছিলেন । 
সর্ববর্মনের পরবতাঁ রাজগণের মধ্যে অবন্তীবর্মন: ও গ্রহবর্মনের নামের উল্লেখ 
আছে। নর্ববর্মন ও অবন্তীবর্মনের মধ্যে 'কি সম্পর্ক ছিল তাহা জানা যায় না, তবে 
গ্রহবর্মন্‌ ছিলেন অবন্তীবর্মনের পূত্র। গ্রহবর্মন থানে*বরের 
তা ্ পষ্ভত বংশের রাজা প্রভাকরবর্ধনের কন্যা (রাজ্যবর্ধন ও 
| হ্বর্ধনের ভগিনী ) রাজ্যন্রীকে 'ববাহ কাঁরয়াছলেন। 
গৌঁড়াধপাতি শশাহ্কের হস্তে রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর পর মৌখাঁর বংশের অবসান ঘাঁটলে 
কনৌজও থানেম্বর রাজ্যের সাঁহত সংযাস্ত হইয়া গিয়াছিল। 
বাকাটক বংশ (711০ ঘ্ব৪1:9698089) £ মধ্য-ভারত ও দাঁক্ষণাত্যের উত্তরাণল লইয়া 
গঠিত বাকাটক রাজ্য গুপ্ত সাম্রাজ্যের সমসামায়ক কালে যথেস্ট প্রাতপাতিশালণ হইয়া 
বিদ্ধাশানত প্রথম উঠিয়াছিল। বাকাটক বংশ দীর্ঘকাল পরাক্রমের সাহত রাজত 
প্রবরসেন কারয়াছিল। এই বংশের স্থাপাঁয়তা 'ছিলেন 'বিষ্ধ্যশান্ত নামে জনৈক 
প্রথম রদ্রসেন, প্রথম সাধারণ ব্যান্ত। িষ্ধাশান্তর পুত্র (প্রথম ) প্রবরসেন এই বংশের 
পাধ্বাসেন, দ্বিতীর সর্বপ্রথম শল্তশালী রাজা। তান অশ্বমেধ যজ্ঞের অনমষ্ঠান 
ই কারয়াছলেন ; ইহা হইতে মনে হয় যে, তাঁহার আমলে বাকাটক 
রাজ্য বিস্তারলাভ করিয়াছিল । প্রবরসেনের পর তাঁহার পোন্র (প্রথম ) রূদ্রসেন রাজা 
হন। র:দ্রেসেনের পনর (প্রথম ) পাৃথবাীঁসেন কুম্তলদেশের (বর্তমান ধারওয়ার ও 
উত্তর-কানাড়া ) রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত কাঁরয়াছলেন। তাঁহার-ই পত্র 'ছিতীয় 
রূদ্রসেনের সাহত গ[প্তসম্রাট ?ঘতাঁয় চন্দ্রগ:প্ত নিজ কন্যা প্রভাবত'র 
এপ ১০ বিবাহ দিয়াছিলেন । এই বৈধাহক সম্যন্ধের ফলে গুপ্ত সামাজ্যের 
শীন্ত বৃম্ধি হইয়াছিল, কারণ বাকাটকগণকে 'মিন্ত্রতা পাশে আবদ্ধ 
কারয়া ছিতীয় চন্দ্গপ্ত মালের 'দকে অগ্রসর হইতে লাহসা হুইয়াছিলেন। 


সর্থবমণন 


হূণ আক্রমণ £$ ভারতের রাজনোতিক অনৈক্য ২২৯ 


রদ্দ্রসেনের মৃত্যুর পর রাণণ প্রভাত নিজ নাবালকপনুন্ত্র যুবরাজ 'দিবাকর সেনের 
পক্ষে শাসনকাষ পরিচালনা করিয়াছিলেন । রদ্রসেন ও রাণী প্রভাবতীর বংশধরগণ 
আরও দীর্ঘকাল দাক্ষিণাত্যে রাজত্ব কারয়াছিলেন। ধ্রীষ্টয় 
ষ্ঠ শতকের মধ্যভাগে বর্তমান নাসক ও ওরঙ্গাবাদ জেলার 
কলচুরি বা কলস নামে এক দাঁক্ষণ-ভারতীয় গোষ্ঠীর হস্তে 
বাকাটক শাসনের অবসান ঘাঁটয়াছিল। 


বলভশর মৈত্রক বংশ (179 11916080589 91 ড9181071)$ পণ্চম শতকের 
শৈষভাগে গুপ্ত সম্রাটদের জনৈক সেনাপাঁত ভট্টারক কাথিয়াধাড়ে এক স্বাধীন রাজ্য 
স্থাপন কারয়াছলেন। অস্টম শতকের শেষ পযন্ত এই বংশের 
শাসন 'টাঁকয়াছিল। ভট্টারক স্বাধীন রাজ্য স্থাপন কারলেও 
ণনজে এবং তাঁহার পণ ধরাসেন “সেনাপাঁত' উপাধ গ্রহণ কাঁরয়াই 
সন্তুষ্ট 'ছলেন। কিন্তু ধরাসেনের পরবতর্ঁ রাজগণ “মহারাজা” উপাঁধ গ্রহণ 
কারয়াছলেন। 


মৈন্রক বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন ধুবসেন বা ঞ্রুবভট্ট। তান গুজররাজ 
ধবসেন বাধ্রুবভট্রের প্রশান্তরাগ-এর সাহাধ্য লইয়া থানেশবর রাজ্যের বরহদ্ধে ছন্দের 
সাঁহত হর্ধবধ*নের অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। 'িম্তু এই ছ্ধদ্দে তানি পরাজিত 
কন্যার বিবাহ হইয়াছলেন। থানেশ্বর-রাজ হষ'বর্ধন প্রুবভট্রের শান্তর পরিচয় 
পাইয়া তাঁহার সাহত নজ কন্যার ধিবাহ 'দিয়াছিলেন। হর্ধবধধনের পরবত" কালে 
বলভীর মৈন্রক শান্ত দূর্বল হইয়া পাঁড়য়াছিল, 'কিম্তু তখনও 
মৈত্রক রাজবংশের আঁস্তত্ব একেবারে লোপ পায় নাই। অন্টাদশ 
শতাত্দীর শেষভাগে সিন্ধু অঞ্চলে আরবদের আক্রমণে বলভগ 
রাজ্যের অবসান ঘটে । 


গোঁড় রাজ্য (01716007) ০1 0809 ) £ গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতবর্ষে 
যে-সকল স্থানীয় রাজ্য গাঁড়য়া উঠিয়াছিল, সেগুলির মধ্যে গোড় রাজ্য ছিল অন্যতম 
প্রধান। গোড় এ সময়ে বর্তমান মুশিদাবাদ জেলা ও বর্ধমান বিভাগের উত্তরাংশ 
লইয়া গঠিত ছিল। বঙ্গাধপাঁত শশাগ্ক ছিলেন গোঁড়ের অন্যতম 
গোড়াধপাত শশাক্কের শ্রেষ্ঠ রাজা । তান গৌড় রাজ্যকে একটি সাম্রাজ্যে পারণত 
রাঞ্বস্তার 
কারতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার আমলে গোঁড় রাজ্য পাঁশ্চিমে 
কনোৌজের সীমা এবং দাঁক্ষণে গঞ্জাম জেলা পর্ধ*ত 'িস্তারলাভ কারয়াছিল। 'কদ্তু 
গোড় রাজ্যের পশ্চিম অভিমুখে বিস্তৃতি মৌখরিরাজগণ কর্তৃক প্রাতহত হইয়াছল। 
থানেশবরের পূষ্যভাতি বংশের রাজা গ্রভাকরবধ'ন নিজ কন্যা রাজ্শ্রীকে মৌখারিরাজ 
গ্রহবর্মনের সাঁহত 'ববাহ দিয়াছলেন। এ সময়ে মালযে গুস্ত সম্মাটদের জনৈক 
বংশধর দেবগপ্ত রাজত্ব করিতেন। প্লভাকরবর্ধনের মতত্যুর সঙ্গে 
সি সাহত সঙ্গে তান কনৌজ আক্রমণের আঁভপ্রায়ে গৌড়াধপাঁত শশান্কের 
ূ মন্ততা প্রার্থনা করেন। শশাঙ্ক মৌখাররাজ কর্তক পাবে 
প্রাতহত হইয়াছিলেন, সুতরাং 'তাঁন সাগ্রহে দেষগপ্তের মৈশ্নলীর প্রস্তাব গ্রহণ 


বন্ঠ শতকে বাকাটক 
শান্তর অবসান 


মৈন্ুক বংশের 
গ্থাপাঁরতা $ ভট্টারক 


আরবদের হ্তে নৈপ্নক 
শ।সনের অবসান 


২৩০ ভারতের হীতহাসকথা 


কারলেন। দেবগুপ্তের সাহত শশাওকও গ্রহযর্মনের রাজ্য আক্রমণ করিয়া গ্রহবর্মনকে 
রাজজাব্ধনের হত্যা: নিহত করেন এবং গ্রহবর্মনের রাণী রাজ্যশ্রীকে কনৌজে বদ্দিনী 
করিয়া রাখিলেন। ইহার পর শশাঙ্ক থানেশ্যররাজ 
রাজ্যবধ'নকে কুটকৌশলে হত্যা কারলেন। 
এইভাবে শশাঙ্ক নিজ প্রাতপাত্ত ব্াম্ধ কাঁরয়া চললে কামরপের রাজা 
ভাস্করবম“নের ভীতির সণ্চার হইল। তিনি থানেশ্যররাজ হযবর্ধনের সহিত 'মগ্রতা- 
সুরে আবদ্ধ হইয়া তাঁহার সাহত যুগ্মভাবে গৌড় রূজ্য আক্রমণ করেন। পর্য ও 
পশ্চিম দিক হইতে আক্লাম্ত হইয়া শশা্ক বাংলাদেশ ও বিহার ত্যাগ কাঁরিয়া উীঁড়ষ্যায় 
আশ্রয় গ্রহণ কারলেন।* শোন নদ হইতে দাঁক্ষণ-উীঁড়ষ্যা পর্যম্ত 
শশাচ্কের বাংলা ও ৫ রঃ £ 
বিজিত তখনও তাঁহার শাসন অটুট 'ছিল। রাজ্যবর্ধনের মত্যুর দীঘ 
ব্রয়োদশ বংসর পরেও (৬১৯) শশান্ক বাংলাদেশ, বিহার ও 
উীঁড়ষ্যায় রাজত্ব কাঁরয়াছলেন এবং বঙ্গোদ রাজ্যের (গঞ্জাম ) দ্বিতীয় মাধববর্মন- 
ছিলেন তাঁহার আনহগত্যাধীন । ইহা হইতে প্রমাণত হয় যে, শশাৎক বাংলা ও 'ষহার 
শশাঙ্ক দুধ'মনীর . পুনরদদ্ধার করিয়াছিলেন" হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে শশাঙ্ক 
থানে*বর রাজ্যের সবপেক্ষা প্রধল শত্রু হিসাবে 'গববেচিত হইতেন। 
িম্তু হর্ধবর্ধন শশাগ্ককে সম্পূর্ণভাবে দমন কাঁরতে পারেন নাই। হর্ষবর্ধনের 
িজেতা চাল.ক্যরাজ 'ছ্তীয় পুলকেশনর সাঁহত 'ন্রতা স্থাপন কাঁরয়া শশাঙ্ক 'নিজ- 
শান্ত বদ্ধ করিয়াছিলেন । 
(বাংলাদেশের হীতহাস সম্পরকে বিশদ আলোচনা পঞ্চদশ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য |) 
কামর,প গ্াজ্য ৪ ভাদ্করবর্মন (10710000701 10971751102 5 13119910875 8111091) $ 
কামর্‌প রাজ্যের সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় হারষেণ রাঁচত এলাহাবাদ প্রশস্তিতে । 
কামরূপ রাজ্য সমূদ্রগুত্তের সীমাম্তবত রাজ্য 'ছিল এবং গু্তসম্রাটকে বাৎসাঁরক কর 
দান কারত। গোড়াধিপাতি শশাঙ্ক ও পহ্ষ্ভতি বংশের সম্রাট হর বর্ধনের 
সমসামায়ক কামরপরাজ ভাস্করবর্মন- সম্পকে নিধনপূুর অনশাসনের উল্লেখ আছে । 
ভাস্করবর্মনের অনুশাসনে পুষ্যবর্মন: হইতে আরম্ভ কাঁরয়া মোট 
এগার জন রাজার উল্লেখ রহিয়াছে । এই সকল রাজার মধ্যে 
ভাস্করব্মনের তা, পিতামহ ও প্রাপতামহের উল্লেখ 
বাণভটের হর্ষচাঁরতে পাওয়া যায় । ভাস্করবমনের পিতার নাম ছল স্বীক্িতবর্মন:। 
গৌড়াধপাঁত শশাঞ্কের প্রাতপাত্ত বৃদ্ধিতে ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া ভাস্করবর্মন হংসবেগ 
নামে এক দ্‌তকে হর্ষবর্ধনের সভায় মৈত্রীর প্রস্তাব এষং 'বাবিধ উপটোকনসহ প্রেরণ 
কাঁরয়াছলেন। শশাগ্ককে দমন কারবার হর্ধব্ধনের একান্ত ইচ্ছা ছিল, সতরাং 
ভাস্করবর্মনের সহিত তান মন্্রতা স্থাপন কাঁরলেন। ইহার 
হযব্ধনের সাহত এ ফলে ভাস্করবর্মন- হর্যবর্ধনের কতকটা আনুগত্যাধীন হইয়া 
আনুগত্যম-লক মৈল্তী ঃ 
পাঁড়লেন বলা যায়। ইহার পর শশাত্কের রাজ্য আক্রমণে তানও 
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ভাস্করবমণনের 
বংশ-পারচয় 


হণ আক্রমণ £ ভারতের রাজনোতক অনৈক্য ২৩১ 


হয্র্ধনের সহিত যোগ 'দিয়াছিলেন। সাময়িক কালের জন্য হয়ত ভাগ্করযর্মন- 
কর্ণসুবর্ণ ( পশ্চিমবঙ্গ ) আঁধকার করিয়াছিলেন । 
ভাস্করবর্মন: ছিলেন জাতিতে ব্রাঙ্মণ। কিন্তু অপরাপর ধমের প্রাত তাঁহার 
পরধর্মসাফুতা . যথেষ্ট সাহঙুতা 'ছিল। হর্ষবর্ধনের বৌদ্ধধমনিহ্ঠানে তিনি 
গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
এই মৈত্রীর ফলাফল কি হইয়াছিল সে-সম্পর্কে শেষ কিছ; জানা যায় না। 
শশাঞ্কের 'বিরুদ্ধে হর্যবর্ধনের সামারক আঁভযানে 'ভা্করবর্মন- কোন সাহায্য দান 
কারয়াছিলেন কনা সে-ষষয়ে সম্দেহে আছে । শশাহ্কের মৃত্যুর পর বাংলার 
কতকাংশ ভাঙ্করবর্মন: দখল করিয়া লইয়াছিলেন, ইহা হর্ষবর্ধনের সাহত মৈন্নীর 
পরোক্ষ ফল 'হসাবে পাঁণ্ডতগণ মনে করেন। ভাস্করবর্মন কর্তৃক বাংলার একাংশ 
ডি সাময়িকভাবে আঁধকার হিউয়েন-সাঙ্‌এর বিবরণেও সমার্থত 
সি পাত হয়। হিউয়েন-সাঙ যখন নালম্দায় অধ্যয়নরত ছিলেন সেই 
সময় ভস্করধর্মন: নালম্দা মহাঁবহারের অধ্যক্ষ শীলভদ্রের 'নকট 
চীন হইতে আগত যোদ্ধ-পরিব্রাজককে ( হিউয়েন-সাঙ্‌কে ) কামরূপ পাঠাইবার জন্য 
অনুরোধ জানাইয়াঁছলেন । শখলভদ্রু পরপর দুইবার এই অন:রোধ প্রত্যাখ্যান কাঁরলে 
ভাস্করবর্মন নালম্দা মহাঁষহার আক্রমণ কাঁরয়া হস্তী দ্বারা ধাঁলসাৎ করিষেন 
বার জানাইলে হউয়েন-সাঙ্‌ একমাসের জন্য কামরূপ গিয়াছিলেন। 
জারি এঁদকে 'হিউয়েন-সাঙ্কে 'ফিরাইয়া 'দিবার জন্য হযর্র্ধন 
] ভাস্করধর্মন-কে জানাইলে 'তাঁন তাঁহার নিজের মস্তক 'দিতে রাজা 
আছেন কিন্তু হিউয়েন-সাঙ্‌কে 'ফিরাইয়া দিবেন না, এই উত্তর দিলেন। হর্ধবর্ধন 
ভাস্করবর্মনের মস্তক চাহিয়া পাঠাইলে পাঁরাচ্ছীতি বিবেচনায় ভাস্করবর্মন: কজঙগল 
নামক স্থানে আগিয়া হযবধনের ক্ষমাপ্রার্থী হইলে উভয়ের মধ্যে পুনরায় মিল্লতা 
স্থাপিত হয় । ইহার পর ভাস্করধর্মনকে হর্যবর্ধন কনৌজ ও প্রয়াগের যোদ্ধ ধর্ম- 
সভায় আমম্্রণ করিয়া লইয়া যান। হর্যবর্ধনের মুত্যুর পর তাঁহার মন্ত্রী অজ্ন 
1সংহাসন দখল কাঁরয়া লন। হউয়েন-সাশড চীনে ফিরিয়া গেলে চীনের সম্রাট 
ওয়াং-হয়েন-সি'কে দূত 'হসাবে হর্ষবর্ধনের লভায় প্রেরণ করেন। সেই দূত 
যেনা হর্ধবর্ধনের মতত্যুর পর ভারতবর্ষে আসিলে অজ+ন তাঁহাকে বাধা 
দেন এবং যুদ্ধে পরাজিত করেন। ওয়াংশহয়েন-সি 'তদ্ষতের 
রাজা স্ট্রং-সান-গাম্পো এবং নেপালের রাজার নিকট হইতে সৈন্য সাহায্য লইয়া 
, আসিয়া অজএনকে পরা।খত করেন। সেই সময় ভাস্করবর্মন্‌ 
কামরএপের পদষ্যবম ন ওয়াং-হিয়েন-[স'কে প্রচুর পাঁরমাণ রসদ ও যুদ্ধের সরঞ্জাম সংগ্রহ 
বংশের অবসান রি 
কাঁরয়া 'দিয়াছিলেন। ভাস্করবর্মনের মৃত্যুর পর পবষ্যবর্মন 
স্াপত কামর্‌পের রাজবংশের অবসান ঘটে । ইহার পর শিলস্তম্ভ জনৈক চ্লেচ্ছ 
কামরূপ আঁধকার করেন। 


তন্পোদশ অধ্যায় 
থানেশ্বর $ হর্যবর্ধনের সাত্রাজ্য 


(12109955121: 180009116 01 17215179৬2101721) ) 


প-য্যভতি বংশ (76 7১181159101) 220096 )৪ ধাষ্টয় ষণ্ঠ শতাদ্দণর 
শেষভাগে কুরঃক্ষেত্রের অনাতদরে থানে*বরের প.ষ্যভাঁত বংশ ক্রমেই গ্রতিপাত্ত অর্জন 
কাঁরতে থাকে | রাজা প্রভাকরবর্ধনের অধীনে থানে*বর রাজ্য সাম্রাজ্যের মযদা লাভের 
পথে অগ্রসর হয়। প্রভাকরবর্ধন মালব দেশ, পাঞ্জাবের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের হ্‌ণ- 
আঁধকৃত স্থানগুলি এবং রাজপুতানার গুর্জর জাতিকে জয় করিরা 
রাজ্যসীমা ও প্রাতিপাত্ত উভয়ই বাম্ধ করেন। মাতার দিক দয়া 
প্রভাকরধর্ধন গুপ্তবংশের সাঁহত সম্পার্কত 'ছলেন॥ গুপ্ত সম্রাটদের রন্ত যাহার 
ধমনীতে প্রবাহত, সাম্রাজ্য-স্থাপনের আকাত্ক্ষা যে তাঁহার থাকবেই, ইহাতে আশ্চর্য 
হইবার কিছুই নাই। ৬০৪ প্রাণ্টাব্দে তাঁহার রাজ্য হূণদের দ্বারা আক্রান্ত হইলে তিনি 
যুবরাজ রাজ্যবর্ধনকে হ্‌ণদের বিরুদ্ধে সসৈন্যে প্রেরণ কারিয়াছিলেন। রাজ্যবর্ধন 
হণ আক্রমণ প্রাতিহত কাঁরয়া নিজ সমরকুশলতার পাঁরচয় 'দিয়াছিলেন। প্রভাকরবর্ধন 
নিজ কন্যা রাজ্াগ্রীকে কনৌজের মৌখাঁর বংশের রাজা গ্রহবমরি সাঁহত 'ববাহ 
'দয়াছিলেন। ৬০৫ প্রীষ্টাব্দে আকাঁস্মকভাবে প্রভাকরবর্ধ নের মৃত্যু হয়। 


রাজ্যবর্ধন, ৬০৫--৬০৬ (7883$ ৪৮ ৪7'01)81) ) £ প্রভাকরবর্ধনের আকাস্মক মতত্যু 
ঘটলে রাজ্যবর্ধন সিংহাসনে আরোহণ করেন। মৌখার ও পু্ষ/ভূতি বংশের শতু 
মালরাজ দেবগস্ত এই সময়ে কনৌজ আক্রমণ কাঁরয়া রাজ্যব্ধন 

২১০ ও হর্বর্ধনের ভাঁগ্রপাঁত কনৌজরাজ গ্রহবর্মনকে পরাজত ও নিহত 

হাসনলাভ 

করেন এবং রাজ্যক্্রীকে বাঁন্দনী কাঁরয়া রাখেন । এই সংবাদ পাইয়া 

রাজ্যবর্ধন মালবরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবংমালবরাজ দেবগৎগ্তকে অনায়াসে 
সম্পূর্ণভাবে পরাশীজত করেন । কিন্তু দেবগ-প্তের মিত্র গোঁড়াধপাঁতি শশাঞক রাজ্য- 
বর্ধনকে মল্লবুদ্ধে হত্যা করেন । শশাতক শান্ত-স্থাপনের উদ্দেশ্যে 

অধ রাজ্যবর্ধনকে নিজ 'শাঁষরে আহনান করিয়া আনিয়া গোপনে তাঁহাকে 
কর্তৃক নিহত হত্যা কাঁররাছিলেনঃ এই বাঁলয়া কোন কোন এীতহাসিক বর্ণনা 
কাঁরয়া থাকেন ।* কিন্তু হর্ধবর্ধনের দুইটি অনুশাসনে এই ঘটনার 

প্রকৃত বিবরণ রাঁহয়াছে। এই বিবরণ দুইটি হইতে জানা যায় যে, প্রভাকরবর্ধন ও 


প্রভাকরবধন 
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শশাঞ্কের মধ্যে শশাঙ্কের শাবরে এক মল্লযুষ্ধ হইয়াছল এবং উহাতে রাজ্যবর্ধন 
নিহত হইয়াছিলেন । যাহা হউক, এ-ীবষয়েও মতানৈক্য রাঁহয়াছে।* 


হর্যবর্ধন, ৬০৬-৬৪৭ ( ন0819119%8107198) ) 8 ৬০৬ প্রণস্টাব্দে শশাত্কের হস্তে 
ভাঁন্ডর প্রস্তাবে রাজ্যবর্ধনের মৃত্যু ঘাঁটলে হর্ষবর্ধনের সম্পাকত ভ্রাতা রাজসভার 
সভাসদংগণ কক সভাসদ- ভাপ্ডর প্রস্তাবক্রমে রাজসভা হর্ষবর্ধনকে সিংহাসনে স্থাপন 
ররর 'সংহাসন করেন। হর্ষবর্ধন আনচ্ছাসত্বেও তখনকার রাজনোতক পাঁরীশ্থিতি 
বিবেচনায় রাজপদের দাঁয়ত্ব গ্রহণ কাঁরয়াছলেন। বাণভট্র ও 
[হউয়েন-সাঙ.-এর বর্ণনায় এই কথা সমাঁথ“ত হইয়াছে। গ্রহবর্মনের মতত্যুতে কনোজের 
সংহাসনও শুন্য হইয়া পাঁড়য়াছিল। সুতরাং কনৌজের রাজ্যও হর্যবধনের রাজ্যভুন্ত 
হইল । 


হর্ষবর্ধনের রাজত্বকাল সম্পর্কে প্রচুর এতিহাঁসক উপাদান আছে। এ যুগের 
1শলালাপ, অনুশাসন, মুদ্রা প্রভীত ছাড়া বাণভটের হর্ষচারত এবং চৌনক পাঁরব্রাজক 
হয'বর্ধনের রাজত্বকাল 'হিউয়েন-সাঙ--এর 'ববরণ, এই দুইটি উপাদানে হর্ধবর্ধনের 
সম্পর্কে এরীতহাঁসক রাজত্বকাল সম্পকে সম্পূর্ণ নিভ'রযোগ্য তথ্যাদি সান্াবষ্ট 
০০ আছে। এতাঁচ্ভিন্ন, হিউয়েন-সাও-এর বন্ধূ হুই-ীল (লু্০৫-]1) 
ধহউয়েন-সাঙ--এর একখান জীবন? রচনা কাঁরয়াছেন। এই গ্রম্থেও ভারতবর্ষ সম্পর্কে 
বহ্‌ মূল্যবান তথ্যাদ সালাবস্ট আছে। 


1সংহাসন লাভের পর হর্ষ বর্ধন প্রথম ছয় বংসর (৬০৬-৬১২) “যুবরাজ 'শলাদত্য” 
নামেই রাজত্ব কাঁরয়াছিলেন। ৬১২ শ্রীষ্টাম্দে তান সর্বপ্রথম রাজোচিত উপাধি 
গ্রহণ করেন। রাজোচিত উপাঁধ ধারণে এই 'বিলম্ব সম্পর্কে 
পাণ্ডতদের মস্ধ্য মতানৈক্য রহিয়াছে । 'হিউয়েন-সাঙ্‌ অবশ্য 
তাঁহার বিবরণে 'লাখয়া 'গয়াছেন যে, অবলো'কিতে*্বর বোধিসত্বের 
আদেশ অনুসারে হর্যবধধন “মহারাজা” উপাঁধ গ্রহণ করে নাই, তিনি 'রাজপতত ও 
“শলা'দিত্য* নামেই 'নজেকে আঁভাহিত কাঁরয়াছিলেন ।«* 

1সংহাসনে আরোহণ কাঁরয়াই হর্ষ বর্ধন রাজ্যনত্রীর উদ্ধার ও ভ্রাতৃহস্তা গোড়াধিপাঁতি 


শশাৎ্ককে শান্তিদান কারতে দংপ্রাতিজ্ঞ হইলেন ।% বাণভট্রের হর্চরিত অনুসারে 
হর্যবর্ধন শশাহ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধযান্রা কাঁরয়া পাঁথমধ্যে রাজান্রীর কনৌজ হইতে 


রাজোঁচত উপ]াঁধ 
ধারণে বিজম্ব 
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২৩৪ ভারতের ইতিহাসকথা 


বদ্ধযপবণতে আশ্রয় গ্রহণের সংবাদ পাইয়া 'বন্ধ্যপর্যতের 'দকে অগ্রসর হন। সেখানে 
ডি যখন রাজান্রী আপ্নকুণ্ডে ঝাঁপ 'দিয়া প্রাণ বিসজনের জন্য প্রস্তুত 
ঠক সেই সময়ে পার্ধত্য জাতির কয়েকজন নেতার সাহায্যে 
হর্বর্ধন তাঁহার সম্ধান পান । বহু চেষ্টায় তান রাজাশ্রীকে থানেশ্বরে 'ফিরাইয়া 
লইয়া আসেন। “ফাং-চি* ( দ০8-11 ) নামক চোনিক গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, 
হর্যবর্ধন রাজশ্রীর সহযোগে শাসনকার্য পারচালনা করিতেন । অন্তত ৬০৬ হইতে 
৬১২ প্রান্টাঙ্দ পর্যন্ত হর্ষবর্ধন ভগিনীর সহযোগে য্মভাষে রাজ্যশাসন কাঁরয়াছিলেন, 
ইহা মনে করা ভুল হইবে না। 
হর্যবধনের সমর অভিযান (1701115০5 0210010916778 01 1797"5116 8701)81) ) 2. 
বাণভট্রের হর্ষচারতে উল্লেখ আছে যে, হর্যবর্ধন সংহাসনে আরোহণ করিয়াই 
দাণ্যিজয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ভারতাঁয় নৃপাতিদিগকে তিনি তাঁহার আনুগত্য 
দানব স্বীকার কাঁরতে, অন্যথায় যুদ্ধ করিতে আহবান জানাইয়া 
অল্পকাল পরেই বিশাল সেনাধাহিনীসহ 'দাপ্বজয়ে বাহর 
হইলেন । পাঁচ হাজার হস্ত, কাঁড় হাজার অশ্বারোহী এবং পঞ্চাশ হাজার পদাতিক 
সৈন্যের এক বশাল বাহন? লইয়া 'তান 'দিশ্বিজয়ে অবতাঁণ" হইয়াছলেন। 'তাঁন 
প্রাচীন ভারতের চিরাচরিত যৃম্ধরথের ব্যবহার পাঁরত্যাগ কারয়াছলেন। 


প্রথমেই হষর্বর্ধন তাঁহার ল্রাতৃহস্তা গোড়াঁধপতি শশাগ্ককে সমূচিত শাস্তি দানের 
জন্য অগ্রসর হইলেন ; কিম্তু গঙ্গাতীরে উপাস্থিত হইয়া রাজ্যশ্রীর 'বদ্ধ্যপর্বতে আশ্রয় 
গ্রহণের সংবাদ পাওয়ামান্র তান ভাণ্ডির হস্তে গৌড়-এর দিকে সসৈন্যে অগ্রসর হওয়ার 
ভার ন্যপ্ত কাঁরয়া ভাঁগনণীকে উদ্ধার কাঁরতে চাঁললেন। 'বিদ্ধ্যপর্বত হইতে ভাগন?কে 
উদ্ধার কারবার পর সম্ভবত তান পুনরায় তাঁহার সেনাবাহনীর 
গোৌড়াধিপাত হাশাঙ্কের পু কা ই রি পা 
কি জানান সাঁহত যোগদান কারিয়াছিলেন। হীতিমধ্যে কামরূপের রাজ 
ভাস্করবর্মন শশাত্কের প্রাতপাত্ততে ভীত ও সন্তস্ত হইয়া 
হর্যবর্ধনের সাঁহত 'মন্তরতাবদ্ধ হইয়াছলেন। শশাত্কের বিরুদ্ধে হর্বর্ধনের সামারক 
আঁভযানের ফলাফল সম্পর্কে কোন তথ্যাঁদ জানা যায় না। তবে ৬১৯ খ্রাষ্টাখ্দ পযন্ত 
শশাৎক যে বাংলা, দাক্ষণ-বহার ও ডীঁড়ষ্যায় রাজত্ব কাঁরয়াছিলেন সেই প্রমাণ পাওয়া 
গিয়াছে । ইহা হইতে মনে হয় যে? হর্ধবর্ধন সামাঁয়কভাবে সাফল্য- 
লাভ কাঁরলেও শেষ পর্যন্ত শশাঙ্ক 'নজ প্রাধান্য ও রাজত্ব পুন- 
র্দ্ধার কাঁরতে সম" হইয়াছিলেন। শশাত্কের মৃত্যুর পরে 
হর্যবর্ধন মগধ জয় কাঁরতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং কঙ্গোদ (গঞ্জাম) পর্যন্ত সকল স্থান 
1নজ সাম্রাজ্যভুন্ত কারয়াছিলেন । ভাস্করবর্মনের নিধনপর গলাঁপ হইতে জানা যায় যে, 
বাংলাদেশের একাংশ তাঁহার অধীনে ছিল। আধুঁনক এীতহাসিকগণ মনে করেন ষে, 
হর্যবর্ধনকে যুদ্ধে সহায়তাদানের পুরস্কারস্ধর্প অথবা হর্ষের মৃত্যুর পর 
বাংলাদেশের কতকাংশের উপর ভাস্করবমনের আধিপত্য স্থাপিত হইয়াছিল । 


1হউয়েন-সাঙ.-এর বিবরণ হইতে জানা যায় যে, হর্যবর্ধন ছয় বৎসর ক্রমাগত 
পণ্ভারত' (9 17955 )-এর সাঁহত যুদ্ধে লিপ্ত. ছিলেন । এই ছয় বৎসরের মধ্যে 


শশাচ্কের জাবদ্দশায় 
অকৃতকাধতা 


থানেশ্বর £ হর্ষবর্ধনের সাম্মাজ্য ৩ 


কিছ;কালের জন্যও তাঁহার হুস্তিবাহনণ ও পদাতিকবাহনণী সমর-সঙ্জা ত্যাগ করে নাই। 
ইহার পর হর্বর্ধন নিজ সৈন্যসংখ্যা আরও বৃদ্ধি করিয়া শাম্তিপূর্ণভাবে রাজত 
হযবর্ধনের দাত্বিজযর করিয়াছিলেন। এ সময়কার রাজনৈতিক অবস্থা এবং 'বাঁভন্ন সরে 
ও সান্াজোর বিশালতা প্রাপ্ত এ্রীতহাসিক তথ্যাদদর আলোচনা করিয়া আধানক 
সম্পর্কে অহেতুক এীতহাসিকগণ 'হিউয়েন-সাঙ--এর উন্তি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য 
20 বলিয়া মনে করেন না। কিছুকাল পুববিধি হবর্ধনের 'দাণ্বিজয় 
ও সাম্রাজ্যের বিশালতা সম্পকে যে অহেতুক উচ্চ ধারণা িদ্যমান ছিল আধুঁনক 
এীতহাসিকদের গবেষণার ফলে উহা আংাঁশকভাবে পারবাঁত'ত হইয়াছে। 


যাহা হউক, শশাধ্কের বিরুদ্ধে আভিযানের পর হর্বর্ধন সূরাষ্ট্রের বলভনী রাজ্যের 
বিরদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন । তানি সামায়কভাবে বলভী রাজ্য আধকার কারলেন বটে, 
কিন্তু শেষ পধন্ত বলভশরাজ ধ্ুবসেন, গুজররাজ দ্বিতীয় দদ্দ (79948 [যা )-এর 
সহায়তায় নিজ রাজ্য পুনর্দ্ধার কারতে এবং স্বাধীনতা রক্ষা কারয়া চলিতে সক্ষম 
হইয়াঁছলেন। তদুপার হর্ষবর্ধন ধুবসেনের সাঁহত নিজ কন্যার িবাহও 'দিয়াছলেন। 
টনিক 1হউয়েন-সাঙ-এর বরণে এই সকল ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। 
বসেনের বিরদ্ধে. অনেকে মনে করেন যে, বলভী রাজ্যের ধিরুদ্ধে যুদ্ধে হর্যবর্ধন 
জঁতযানা তেমন সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই বািয়াই খ্ুবসেনের সহিত 
বৈধাহক সম্বন্ধ হ্থাপন কারতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ধ্ুবসেনের 
[লাপি (10507206102) এষং হিউয়েন-সাঙ--এর বিবরণ হইতে জানা যায় যে, হর্যবর্ধনের 
আমলে বলভীর মেন্রকগণ স্যাধীনভাষে রাজত্ব কাঁরয়াছিলেন এবং মালব ও উত্তর- 
গুজরাটের উপর প্রাধান্য বজায় রাখিয়া চলিতে সম হইয়াছিলেন। 


দাঁক্ষণ-ভারতের চালক্যরাজ্জ '্বতীয় পুলকেশীর সাঁহত যুদ্ধে হর্যবর্ধন পরাজত 
হইয়াছিলেন। ফলে তাঁহাকে দাক্ষিণ-ভারত জয়ের পারকঞ্পনা 
এডি রি ত্যাগ কাঁরতে হইয়াছল ; ভর্টর স্মিথ প্রমূখ এ্রীতহাসিকগণ 
হ্ষবর্ধনের পরাজয়  হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্য নর্মদা নদী পযন্ত বিস্তৃত ছিল বাঁজয়া মনে 
করেন, 'কিম্তু এহোল (41০1০) 'লাঁপতে উল্লেখ আছে যে, চাল,ক্য- 
রাজ দ্বিতীয় পৃলকেশীর আধপত্য লাট, মালব ও গুজরগণের উপর 'বস্তৃত ছিল। 
ইহা হইতে হর্যবর্ধনের সাম্রাজ্য যে নমর্দা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল না তাহাই প্রমাণিত 
হয়।* ূ 
[সম্ধৃদেশের বিরুদ্ধে হর্ষবর্ধন যুদ্ধে জয়া পুন টু খন উল্লেখ 
আছে। কিন্তু 'হিউয়েন-সাঙ--এর বিবরণ হইতে জ পারা 
৮ রর যায় ষে, তান যখন 'সম্ধূদেশ পর্যটনে 'গিয়াছলেন, তখন উহা 
সাফল্য একটি স্বাধীন রাজ্য ছিল । যাহা হউক, হবর্ধন 'পিম্ধৃদেশের 
[বরদ্ধেও হয়ত সামাঁয়ক সাফল্যলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। 


সমসামারক গ্রদ্থাদিতে উল্লেখ আছে যে, হর্বরধন “তুষার শৈল" দেশের বিরুদ্ধে 
* 06: 22 0145) 04/.486, 0. 10677, 
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আভিষান প্রেরণ করিয়া সেখান হইতে কর আদায় করিয়াছিলেন । ইহা ভিন্ন, কাণ্মশর 
রাজ্য আক্রমণ করিয়া তিনি সেখান হইতে গৌতম বৃদ্ধের 


১০০ এপ দেহাবশেষ (দি ) লইয়া আঁসিয়াছিলেন। এই দুইটি আভষান 
আভষান : কান সময়ে ঘাটয়াছিল সে-ধিষয়ে কোন ম্পম্ট উল্লেখ কোথাও 
পাওয়া যায় না। 


হর্ধবধনের সাম্রাজ্যের বিন্তৃতি (যা)6 19671 01 78181895 8101797199 [9111]0176) £ 
হর্ষবর্ধনের সামাজ্যের বিস্তীত সম্পকে ধীতহাঁসকগণের মধ্যে মতানৈক্য আছে । কোন 
রা কোন এীতহাসিকের মতে থানে*্ষর, কনৌজ, আঁইচ্ছন্ন, শ্রাবস্তা; 
হব বধ নের সাম্রাজোের ৫ 
ণবস্তাত স্পর্কে: প্রয়াগ প্রভাতি অণ্চল হর্ষবর্ধনের সাম্রাজাভুন্ত ছিল। ইহা 'ভন্ন, 
মতানৈকা মগধ এবং উঁড়ষ্যাও তাঁহার সাম্রাজ্যভুস্ত ছিল একথা 'হিউয়েন-সাঙ-- 
এর বর্ণনা হইতে জানিতে পারা যায়। জলম্ধরের রাজা উীঁদত 
এবং পুব-মালবের রাজা মাধবগপ্ত হর্ষবর্ধনের অধীন ছিলেন। “সম্রাটের 
( হর্ষবর্ধনের ) সেনাবাঁহনণ প্রায় সমগ্ন উত্তর-ভারত জয় করিয়াছিল । উত্তরে তুষারা- 
বত পর্বত হইতে দক্ষিণে নর্মদা নদী, পূর্ধে গঞ্জাম হইতে পশ্চিমে 
শেঠ বলভা পর্যন্ত হর্ধবধ'নের সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল ।৮* 
ববস্তাত র সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল ।৮* কামরূপের 
রাজা ভাস্করযর্মন্‌ হষবর্ধনের অনুগত 'ছলেন। হর্ষবর্ধনের 
প্রধান শত্রু দ্বিতীয় পুলকেশীও তাঁহাকে উত্তরাপথের সার্বভৌম সম্রাট বালয়া বর্ণনা 
কারয়াছিলেন। সিন্ধু, বলভী, কাণ্মীর প্রভাতি দূরবতরঁ রাজ্যগীলও হর্ষবর্ধনের শ্তি 
ও প্রাতপত্তির প্রাত শ্রদ্ধাশখল ছিল। কে. এম. পানিক্কার-এর মতে হববর্ধন বিশ্ধ্য- 
পর্বতের উত্তরস্ছ সকল দেশ নিজ সাম্নাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন ; এমন কিঃ কাম্মীর এবং 
নেপালও তাঁহার রাজ্যভুক্ত ছিল বালিয়া তান মনে করেন।"' 


কিন্তু ডক্টর মজুমদার [হউয়েন-সাঙ.-এর বরণের উপর িভ'র কারয়া এই 
সিদ্ধান্তে উপনাঁত হইয়াছেন যে, হর্ধব্ধনের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি সম্পর্ক সাধারণ্যে 
ভর মজমদারের মত যে ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে উহা সম্পর্ণ ভ্রান্ত। হষবর্ধনের 
সাম্রাজ্য পূর্য-পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, মগধ, ডীঁড়ষ্যা ও কঙ্গোদ__ 

এই কয়েকটি দেশ লইয়া গঠিত ছিল। উীঁড়ষ্যা ও কঙ্গোদ এবং এই দুই দেশের 
মধ্যবতাঁ অঞ্চল হর্বর্ধনের সাম্রাজ্যভুন্ত ছিল কনা সে-বষয়ে সাঠক কিছ; বলা যায় 


+ 41015 181061019 81099 1180 0৮০91101) ৪110996 (15 ৬/1015 ০1 ন্010151 10019, 
1010 005 80099 1000068103 01 155 0010) 0০0 005 5:90008 10 (115 5001), 800 


6008 09810081009 11) (05 5290 (0 21211 17. 005 ৩১০,৮41 41050211064 1115/01) ০ 
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না।* বাংলাদেশে হষবর্ধনের আধিপত্য সম্পকে বথেস্ট সন্দেহের অবকাশ আছে 
বাঁলয়া 'তাঁন মনে করেন ।* 


যাহা হউক, হর্যব্ধনের সাম্রাজ্যের 'বস্তাতি সম্পর্কে কোন সঠিক সিদ্ধান্তে 
পেশছান এযাবৎ সম্ভব হয় নাই 1% 


হয'বধনের শাসনব্যবস্থা (চ7978719.587017871+5 40117119178 01012) £ হর্যবর্ধন' 
তাঁহার সাম্রাজ্যের শাসনব্যাপারে 'নজের ক্ষমতার উপর সবধিক নিভ'র কারতেন। 
বাত প্রাধনাও সাম্রাজ্যের সর্ধন যাহাতে সুশাসন বজায় থাকে সেজন্য হর্ষবর্ধন 
জানাজা বাতির সর্বদা সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ পাঁরদর্শনে এবং দ:ষ্টের দমন ও. 
অংশ পারদর্শন ' শিন্টের পালনে রত থাঁকতেন। একমান্র ববকালে যখন চলাচলের 
অস্দীবধা ঘটিত এ সময়ে 'তাঁন পাঁরদর্শন কার্য হইতে নরস্ত, 
থাঁকতেন। 'হিউয়েন-সাঙ-এর বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, হর্'বধন অক্লাম্তভাবে 
শাপনকার্ধে রত থাকতেন । 
মৌর্য বা গুপ্ত শাসনব্যবস্থায় যেরূপ শাসনকার্য কেন্দ্রীয় এবং প্রাদোশক--এই 
দুই ভাগে 'বিভন্ত ছিল অনুরূপ 'বিভাগ হর্ষবর্ধনের আমলেও 
টা ও প্রাদেশিক পাঁরলাক্ষত হয়। কেন্দ্রীয় শাসনের দবোচ্চে ছিলেন সম্রাট 
হবর্ধন স্যয়ং। 'তি'নি মান্ন্রপারষদের ন্যায় একটি পাঁরষদের 
সাহায্যে শাসনকার্ পারচালনা কাঁরতেন বাঁলয়া কেহ কেহ মনে করেন। প্রাদেশিক 
সংদক্ষ শাসনব্যবস্থা. শাসনের সবোপার থাকিতেন সামন্তরাজগণ অথবা সম্ভাটের 
প্রাতানাধগণ ॥ প্রদেশ বা ভূন্তিগুলি জেলা বা 'বিষয়-এ বিভন্ত 
ছিল। এগুল আবার গ্রামে িভন্ত ছল। হর্ধবর্ধনের শাসনব্যবস্থা যে সম্ঠু ও' 
সুদক্ষ ছিল সে-ীবষয়ে সন্দেহ নাই। 'হউয়েন-সাঙ্‌ হর্বর্ধনের শাসনব্যবস্থার 
দক্ষতা ও উদারতায় অত্যন্ত মুশ্ধ হইয়াছিলেন। কেন্দ্রে ও প্রদেশে সরকারী কাধাঁদির 
[বিবরণ 'লাঁখয়া রাখা হইত । 
শাসনব্যবস্থার সবেচ্ছে সম্রাট স্বয়ং আইনত সবরক্ষমতার আঁধকারগ হইলেও একাট: 
মাম্ুসভার সাহায্য লইয়া 'তাঁন শাসন পরিচালনা কারতেন। এই সভা পরিস্থিতি; 
[বিবেচনায় িংহাসনের উত্তরাধিকারীও 'স্থির করিতে পারিতেন | যেমন, রাজ্যবর্ধনের 
আকাঁস্মক মৃত্যুতে গসংহাসন শন্য হইলে ভাশ্ডি, সম্ভবত ইনিই ছিলেন প্রধানমন্ত্রী” 
লতা মান্্সভার এক আঁধবেশন আহবান কারলে হষবর্ধনকে সিংহাসনে 
স্থাপনের সিদ্ধান্ত সেই সভা গ্রহণ করে। উত্তরাধকারণ 'নাদ্ট 
না করিয়া কোন রাজার মতত্যু ঘাটলে মন্ল্রিসভাব এইর;প গদর'ত্বপত্ণ ক্ষমতা প্রয়োগের 
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সুযোগ হইত। বৈদোশিক সম্পর্কের ব্যাপারেও মাম্তসভার গুরন্বপূ্ণ" প্রভাব 'ছল। 
রাজ্যবর্ধন শশাঞ্কের সাঁহত সাক্ষাতের ব্যাপারেও মীন্ত্রসভার অনুমোদন ছিল । এই 
কারণে এঁতহাসিক 7398] ঝলয়াছেন যে, “01106 6০0 6119 19016 01 115 1701101960185 
19 (2091585810108705 ) ৪৪ 190. 60 9019196 1919 7091:8010. 60 6118 17800. 01 1)18 
91090) ( 999870109 ).% 


হর্যবর্ধনের একটি আত স:-সংগাঠিত দপ্তর ছিল। প্রধানমন্ত্রী ভিন্ন, পররাষ্ট্র 
মন্ত্র, সেনাধ্যক্ষ হস্তীবাহিনীর আঁধনায়ক। দাঁলল-দস্তাধেজ সংরক্ষক, মহাসামন্ত, 
মহারাজ, রাজস্থানীয়, কুমারামাত্য, উপাঁরক, 'বিষয়পাত 
প্রভাত 'বাঁভন্ন পায়ের এবং 'বাঁভল্ন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কেন্দ্ৰীয় ও 
প্রাদেশিক রাজকর্মচারী 'ছিল। অসামারক রাজকমণ্চারীদের 
সবেচ্চে ছিলেন কুমারামাত্যগ্ণণ । তাঁহাদের মধ্য হইতেই মন্ত্রী গ্রভীতি পদস্থ কমণচারী 
ধনযুক্ত করা হইত। 


হর্ষবর্ধন 'ছিলেন এক সুদক্ষ সমর-বিজয়শী সম্রাট । তান সাম্রাজ্য জয়ের উদ্দেশ্যে 

এক বশাল বাহন গঠন করিয়াছিলেন । ইহার বিবরণ আমরা হিউয়েন সাঙং-এর 

বর্ণনায় পাইয়া থাকি । 'হিউয়েন সাও-এর মতে হর্ধবর্ধনের সেনাবাহনীতে প্রথমে 

সেনাবাহনণ ৫০০০ যুদ্ধ হস্ত, ২০০০ অন্ব, ৫০১০০০ পদাতিক ছিল, 'কিম্তু 

ক্রমে তান উহা বৃদ্ধি কাঁরয়া ৭০০০ হস্ত, ৩০১০০০ অ*্ব এবং 

৬০০১০০০ পদাতিক সেনা করেন। ডন্র রায়চৌধুরশী অবশ্য ?হউয়েন সাঙ্‌-এর এই 

বরণের সত্যতা সম্পকে সন্দেহ প্রকাশ কাঁরয়াছেন। বাণ অবশ্য হর্ধবর্ধন যে তাঁহার 
অশ্ববাহন?র প্রাত শেষ মনোযোগী ছিলেন সেই কথার উল্লেখ কাঁরয়াছেন। 


প্রাদেশিক শাসন গুপ্ত যুগের প্রাদেশিক শাসনেরই অনুকরণ বলা যাইতে পারে। 
মহারাজঃ মহাসামন্ত প্রভাতি যাহারা প্রাদোশক শাসনের সবেচ্ছে ছিলেন তাঁহারা প্রায় 
সকলেই মূলত স্থানীয় সামন্ত রাজা 'ছলেন। কুমারামাত্য, 
উপারিক, প্রভাত যাঁহাদের উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে তাঁহারা 
গছলেন অপরাপর প্রাদেশিক কর্মচারী । 'বিষয়পাত 'ছলেন জেলার এবং গ্রামক 
গ্রামের প্রশাসনের ভারপ্রাপ্ত । দলিলপন্র প্রদেশেও সংরক্ষণের ব্যবস্থা ছিল। এইজন্য 
করাঁণক দায়ত্ব প্রাপ্ত ছিলেন। 


হর্যবর্ধনের আমলে দণ্ডাঁধাধ অবশ্য গ:ঃপ্ত যুগের দণ্ডবাধি অপেক্ষা বহু গুণে 
কঠোর ছিল। কারাদণ্ডঃ হাত-পা? নাক-কান প্রভৃতি ছেদন এ 
সময়ে প্রচলিত দণ্ডনাত 1ছণ। পিতামাতার প্রাত অসম্যবহার 
আইনত দণ্ডনধয় ছিল। আতি সাধারণ ধরনের অপরাধের শাপ্তি ছিল অর্থদণ্ড |, 
জাঁমর ফসলের এক-যষ্ঠাংশ রাজস্ব 'হসাবে গ্রহণ করা হইত । রাজকীয় কম চারিগণ 
ম.সলমান আমলের ন্যায় জায়গীর অথাৎ জাম দান পাইতেন। শ্রাঁমকগণকে সরকারণী 
কাজ কাঁরতে বাধ্য করা হইত বটেঃ 'কিম্তু কাজের উপয্ত্ত 
পারশ্রামক তাহাদিগকে দেওয়া হইত । রাজস্ব তন প্রকারের ছিল, 
যথা ঃ ভাগ, অথাঁং ফসলের এক-যষ্ঠাংশ | 'হরণ্য, অথাৎ নগদ অর্থে কৃষক ও বাঁণকদের 


বাঁ পধায়ের 
রাজকম'চারণ 


প্লাদোশক প্রশাসন 


গপ্ডাঁবাঁধর কঠোরতা 


রাজস্ব 


২৪০ ভারতের ইীতহাসকথা 


দনকট হইতে গৃহীত কর। বাল ছিল এক প্রকারের আতরিস্ত কর। এইসব ভিহ্ 
অপরাপর কর স্থাপনের রীতও ছল, কিন্তু সেগুলির পাঁরমাণ 'ছিল অত্যন্ত সামান্য ॥ 
বাঁভন্ন ধর্ম সম্প্রদায়কে রাজকোষ হইতে অর্থ সাহাধ্য দেওয়া হইত। 


হর্যবধ'নের সময় রাস্তাঘাটের 'নরাপত্তা ছিল না। 'হউয়েন- 
সাঙ- একাঁধকবার দসহ/হস্তে সবণ্ব হারাইয়াছলেন। 


হর্যবধণনের শাসনের চরিন্ন সম্পর্কে হিউয়েন-সাঙ উচ্ছ্বাীসত প্রসংশা করিয়াছেন । 
নাগারকদের জধনে সরকার কোনপ্রকার অযথা হস্তক্ষেপ কাঁরতেন না। প্রশাসন 
যেমন ছিল সংক্ঠু ও সুদক্ষ, তৈমনি উদার। কম্তু ড্র 
আল্টেকার (10৮. 41661: )-এর মতে হবরধনের শাসনব্যবস্থা 
মৌর্য বা গুপ্ত শাসনের তুলনায় অনেক পারমাণে 'নিম্মানের 
[ছিল । উহার দক্ষতা মৌোর্ধ বা গন শাসনব্যবস্থার সম-পধাঁয়ের এইরূপ প্রচালত, 
ধারণা, ডস্তুর আল্টেকারের মতে অত্যন্ত ভ্রান্ত । 'কদ্তু ইহা অনস্বীকাধ- যে, হর্ধবর্ধনের 
শাসনব্যবস্থা দক্ষতার চারে আদর্শস্থানীয় না হইলেও জনকল্যাণ ও উদার-নশাতির 
[ভাঁতুতে উহা পাঁরচালিত হইত এবং ধর্মসাহ- দক হবর্ধনের শাসনব্যবন্ছা 
প্রাচশন ভারতায় এরীতহ্যবাহী ছিল । 

হর্যবর্ধনের আমলে সমাজ (9001615 11067 178791)958101898) ) 
চনদেশীয় পারন্রাজক 'হউয়েন-সাঙ্শএর 'িষরণ, তাঁহারই 
সমসাময়িক অপর একজন পারব্রাজক ওয়াং-হয়ান-সি, বাণের 
হর্ষচারত হর্ষবর্ধনের আমলের হীাতহাসের উৎস বলা বাহল্য। 
অবশ্য গহউয়েন-সাঙ.-এর 'ববরণই সর্ধাধক 'নভরিযোগ্য ও তথ্যবহুল । 


সেই সময়কার সমাজ অত্যন্ত রক্ষণশীল হইয়া পাঁড়য়াছিল। জাতিভেদ ও 
অস্পশ্যতা সমাজজাঁবনকে 'বাচ্ছন্ন করিয়া 'দিয়াছিল। শহরে কসাই, মৎস্যজীবাঁ” 
ঘাতক, ন:ত্যাশজ্পী, চগ্ডাল প্রভৃতি শ্রেণীর লোকেরা বসবাস 
কাঁরতে পাঁরিত না। শহরে প্রবেশ করা এবং বাহর হইবার কালে 
তাহা'ঁদগকে রাস্তার একেবারে বামপাশ 'দিয়া চলিতে হইত । সমাজের সবেচ্চি স্তরে 
?ছলেন ত্রাঙ্গণগণ । যৌদ্ধ মঠের এব ও ভোগাঁষলাস যৌদ্ধধমধিলম্ষীদের মর্যদা 
বা্ণপ্রেণীর প্রাধান্য অনেকাংশে ক্ষ কাঁরয়াছল। গুপ্ত ধুগে পদস্থ রাজকর্মচারী- 

দগকে জাম ভোগদখলের আঁধকার দেওয়া হইয়াণছল? 'কম্তু ইহার 

ফলে হর্ষবর্ধনের আমলেও কোনপ্রকার সামন্ততশ্ঘের উদ্ভব ঘটে নাই বা প্রজাপাঁড়নের 
কোন দ্টাম্ত পাওয়া যায় না। 

সাধারণ লোক সম্পর্কে 'হিউয়েন-সাঙ্‌ বলিয়াছেন যে, তাহারা 'ছিল যেমন 

মযাদাপণ তেমনি সং ও ন্যায়পরায়ণ । অরথের ব্যাপারে তাহারা 

মবাদাগনে লেরপরারণ মোটেই ছল-চাতুরীর আশ্রয় লইত না। পুনম্মে তাহারা 

জ্যভায * বিশ্বাসী 'ছিল বলিয়া তাহারা জীবনে কোনপ্রকার 'বিযাসঘাতকতা 

করিত না বা প্রাতশ্রাত ভঙ্গ কাঁরত না। কারণ তাহা হুইলে 

পরজম্মে সেজন্য তাহাদিগকে ফলভোগ্ কারতে হইবে এই ভয় তাহাদের 'ছিল। যাহারা 


রাস্তাঘাট বিপদসঙ্কুল 


হষবর্ধনের শাসন- 
ব্যবচ্ছার চারি 


[ছউয়েন-সাঙ-এর 
1ববরণ 


সমাজের র্ষণশশলতা 


থানেশ্বর £ হর্যবধনের সাম্রাজ্য ২৪১ 


সামাজিক রীতি-নীতি বিরোধী কাজ বা সরকারশ আইন ভঙ্গ কাঁরত অথবা অসং 
রি রেবাদ্রারই বলিয়া প্রমাণিত হইত তাহাদের নাক ও কান কাটিয়া শহর 
পর্ণ; চার, ডাকাত হইত বাঁহর কাঁরয়া দেওয়া হইত। সেই সময়কার লোকেদের 
সম্প্ণ জানা ন্থে পোশাক ছিল খুবই সহন্দর। সমাজজণীবন সম্তোষপূর্ণ ছিল বটে, 
কম্তু ফা-হিয়েনের ববরণে গুপ্ত যুগে যে পাঁরমাণ সামাজিক 
নিরাপত্তা 'ছিল সেই পাঁরমাণ 'নরাপত্তা চির আমলে ছিল না। চুরি, ডাকাত 
তখন হইত। 
হর্যবর্ধনের ধমমত ( 78781785870119175 [61851018) £ হ্বধন প্রথম 
জীবনে খুব সম্ভবত শৈবধর্মাবলম্বী 'ছিলেন। কম্তু রাজত্বের শেষ দিকে 'তিনি 
বৌদ্ধধম“ভাবাপন্ন হইয়াছলেন । পরধমের প্রাতি হর্যবর্ধন 
শি কেবল সাহঞ্চুতা প্রদর্শন কাঁরয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না, তিনি 'বাভন্ন 
পারেনি ধর্মের প্রাতি গভীরভাবে শ্রদ্ধাশীলও ছিলেন । মৌর্য সম্রাট 
অশোকের পদাঙ্ক অনুসরণ কারয়া হঞ্ব্ধন সরাইখানা, 
[বশ্রামাগার, হাসপাতাল প্রভৃতি স্থাপন কাঁরয়াছলেন। তাঁহার আমলে অসংখ্য 
দাতব্য প্রতিষ্ঠান সরকারী সাহাধ্য ও সহানুভূতি লাভ কারত। 
গঙ্গাতীরে তান অসংখ্য বৌদ্ধমঠ মণি করিয়াছিলেন বাঁলয়া 
কাথত আছে। পরধর্তঁ কালে মুঘল সম্রাট আকবরের ন্যায় 
হর্ষবর্ধন বোদ্ধধম'্জঞানীদের সভা আহ্বান কাঁরয়া ধম“সম্পর্ক তাঁহাদের তর্ক 
শুনতেন এবং শ্রেষ্ঠ বন্তাকে পুরস্কার দান করিতেন। 
1হউয়েন-সাঙ: হর্ষবর্ধনের পণ্ঠপোষকতা লাভে সমর্থ হইয়াছলেন। হযষবর্ধন 
যখন বাংলাদেশে শিবিরে অবস্থান করিতেছিলেন তখন তাঁহার সাঁহত 1হউয়েন-সাঙ--এর 
সাক্ষাৎ হইয়াছল ॥। হিউয়েন-সাঙ-এর ধমর্জান ও ব্যবহারে প্রণীত হইয়া হষবর্ধন 
কনৌজের ধমসভা  কনৌজে এক-বশেষ ধর সভার অধিবেশন আহবান কারয়াছিলেন। 
চোনিক পাঁরব্রাজক হিউয়েন-সাঙ--এর বিবরণে কনোৌজের ধর্মসভার 
1বশদ বর্ণনা রাহয়াছে। হর্বর্ধন বাংলাদেশ হইতে কামর্‌পের রাজা ভাস্করবর্মন: ও 
বহুসংখ্যক অনচর সম1ভব্যাহারে কনৌজে উপাচ্থত হন (৬৪৩ থ্রীঃ)। ভাস্করবর্মন 
বলভণরাজ 'ছুতীয় ধ্রবসেন 'ভন্ন অপরাপর আঠার জন করদ'রাজ কনোজের ধর্মসভায় 
উপাচ্ছত ছিলেন । নালন্দার মঠ হইতে এক হাজার এবং অপরাপর স্থান হইতে আরও 
1তন হাজার বৌদ্ধভিক্ষু এবং মোট তন হাজার জৈন ও ব্রাহ্মণ এ সভায় যোগদান 
করিয়াছিলেন । 
এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে গঙ্গাতীরে এক গা মন্দিরসহ মঠ 'নমর্ণ করা ভীত | 
এই মান্দরের একশত ফিট উচ্চ দেহের চ.ড়ার উপর হর্ষবর্ধনের সমান উচ্চতাঁবাশন্ট 
একটি স্বর্ণ-নার্মত বৌদ্ধমৃর্ত স্থাপিত হইয়াছিল। তন ফট উচ্চ অপর একটি 
স্বর্ণ-নার্মত বোদ্ধমূর্তি অন:ষ্ঠানের প্রাতাঁদন সম্রাট হর্ধবর্ধন 
রা সভার শোভাযান্রার অগ্রভাগে বহন কাঁরয়া লইয়া যাইতেন। সমযেত 
করদ-রাজগণও এই শোভাযান্রায় যোগদান কারতেন। এই ধর্মসভায় 
চৌনক পধণ্টক [হিউয়েন-সাঙ হীনযান 'বোদ্ধধর্মমতের ব্যাখ্যা কারয়াছিলেন। 


ক. 1ব. (১ম খণ্ড $.৯ম ভাগ )--১৬ 


সম্্রট অশোকের 
পদ্দাঙক অনুসরণ 


২৪২ ভারতের ইীত্হাসকথা 


বোম্ধধর্মের প্রাত অত্যধিক পক্ষপাতিত্বের জন্য ব্রক্ষণশ্রেণণী হর্বর্ধনের উপর অসন্তুষ্ট 
হইয়াছিলেন এবং কতিপয় ত্রাঙ্মণের কুমম্ব্রণায় এক ব্যন্তি তাঁহাকে ছুরিকাঘাতে হত্যা 
কাঁরতে উদ্যত হইলে লোকটি ধরা পাঁড়য়াছল। ধৃত ব্যন্তির গ্বীকারোন্তির উপর 
নভ“র কাঁরয়া বড়ষম্মরকারণ ব্রাহ্মণদের নেতৃবর্গকে শাষ্ত দেওয়া হইয়াছিল। 


কনোজের ধর্মসভার পর হর্ষবর্ধন 'হউয়েন--সাঙকে প্রয়াগের মেলার আমম্ধণ 

কারলেন। হর্ষবর্ধন প্রাত পাঁচ বংনর অস্তর গঙ্গা ও যমুনা নদীর 

পর সঙ্গমস্থলে মেলা আহবান কাঁরয়া পাঁচি বংসরের সপ্য়ের যাবতীয় 

রাজত্বকালের ষণ্ঠ মেলা ধনরত্ব গরীব-দুংখী ও 'বাভন্ন ধর্ম সক্প্রদায়ের মধ্যে বিতরণ করিয়া 

দিতেন । 'হউয়েন-সাঙ: প্রয়াগের যে মেলায় উপাস্থত 'ছলেন, 

উহা ছিল হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালের যণ্ঠ মেলা । এই মেলায়ও হর্যবর্ধনের সামন্ত 

করদ-রাজগণ উপস্থিত 'ছিলেন। ইহা ভিন্ন, প্রায় পাঁচ লক্ষ গরীব-দঃখা প্রভৃতি 
সাধারণ লোক এই মেলায় উপাঁস্থত হইয়াছিল। 


প্রয়াগের মেলা মোট ৭৫ দিন ধারয়া চাঁলয়াছিল। প্রথম 'দিন বৃদ্ধের উপাসনা 
করা হইয়াছিল । বূদ্ধদেবের প্রাত সম্মান ও ভান্ত প্রদর্শনের জন্য নানাধধ মূল্যবান 
দ্ুব্যাদি বিতরণ করা হইয়াছিল। ছতীয় দিন সূর্য এবং তৃতীয় 
৮0 দিন শিবের উপাসনা এবং চতুর্থ দিন প্রায় দশ হাজার যৌদ্ধাভক্ষুকে 
থাদ্যদ্ুষ্যাদি, বদ্ত্র, মাণিমূত্তা ও ধনরত্ব দান করা হইয়াছিল । ইহার 
পর দীর্ঘ কাঁড়াঁদন ধারয়া ব্রাঙ্মণাদগকে এবং আরও দশাঁদন ধারয়া জৈন শ্রমণাঁদগকে 
বৌদ্ধ ্রা্দণ জৈন, নানাবিধ সামগ্রী দান করা হইয়াছিল। দরবতাঁ অগ্চল হইতে 
দুরদেশ হইতে আগত আগত সাধু-সন্ব্যাসীদিগকেও আরও দশাঁদন ধাঁরয়া নানাবিধ দানে 
সাধ্‌-সঙ্গযাদণ ও গরীব- সন্তুষ্ট করা হইয়াছিল। ইহার পর একমাস ধাঁরয়া গরীব-দুঃথা, 
দবথীদগকে বাধ পতৃ-মাতৃহণীন 'ভিখারধ প্রভৃতি হযবর্ধনের নিকট হইতে প্রচুর 
দানে পারুষ্টকণ.  পাঁরমাণে নানাবিধ প্রয়োজনণর সামগ্রী গ্রহণ করিয়াছিল। 
হর্ষবর্ধন পাঁচ বৎসরের স্চিত যাষতীয় অর্থ, ধনরত্বা্দ 'নঃশেষে দান কাঁরতেন। 
এমন কি, নিজের পাঁরধানের অলঞ্কার, বস্তাঁদও 'যলাইয়া দিয়া ?তান নিজে অতি 
সাধারণ বস্ত্র পারধান কারতেন। 
অর্থনীতি ( 77০০705 ) $ হিউয়েন-সা৩্‌-এর বিবরণ হইতে হর্যবধণনের আমলের 
কাধ অর্থনৈতিক অবস্থারও মোটামুটি ধারণা পাওয়া বায়। কৃষি ছিল 
অর্থনোতক জীবনের মেরুদণ্ড । জ'মির উৎপনের এক-যষ্ঠাংশ 
রাজস্ব 'হসাবে আদায় করা হইত। রাজকমণচারীদগকে জাম ভোগদখলের আঁধকার 
বররন দেওয়া হইত। জমির একাংশের আয় লম্পর্ণভাবে রান্ট্রের ব্যম় 
নি 'নবাছের জন্য 'নাদষ্ট ছিল। কতক কতক জমি দেশের বামন 
ক্ষেত্রে প্রতিভাবান ব্যন্তদের বণ্টন করা হইত। দেবস্থানঃ মঠ, 
মন্দির, 1বাঁভল্ন ধর্মসপ্প্রদায়ের ব্যয় 'নিবাহের জন্য জাঁমর একাংশ 
সি ও [নার্দন্ট ছিল। কোন লোককেই বেগার খাটিতে হইত না । করের 
পাঁরমাণও ছিল আত সামান্য । ব্যবসায়-বাণিজ্যও ব্যাপকভাবে চাল 'ছিল, এজন্য 


থানেশ্বর £ হর্যবর্ধনের সাম্রাজ্য ২৪৩ 


বাঁণক সম্প্রদায়কে স্থান হইতে স্থানান্তরে যাতায়াত করিতে হইত। বাণিজ্য সামগ্রী 

ব্যবসায়-বাঁপজ্য ; জল ও স্থলপথে পাঁরধহনকালে স্থানে স্থানে শক আদায়ের 

গজধ্যযন্থা ব্যবগ্থা ছিল। শ্রমের অনুপাতে শ্রামকদের মজুরী দেওয়া 
হইত। গ্রাম মান্রেই অর্থনোতক 'দিক দিয়া স্যয়ন্ভর ছিল । 


হর্যবধনের যুদ্ধ-বিগ্রহের ব্যয় সংকুলান, প্রাত পাঁচ বংসর অন্তর ধর্মসভার জাঁকজমক 
আর্ক সমন ও ব্যাপকভাবে স্ব্ণখণ্ড, সক্ষ্ বস্্র ও অপরাপর নানা দুষ্য 
[বিতরণ হইতে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যাইতে পারে ষে, আর্ক 

দিক দিয়া দেশের লোকজন যথেন্ট উন্নত ও সমহস্ধ 'ছল। 


হর্যবর্ধনের আমলে সাহিত্য ( 1,16979606 81097 1787518 )$ হযবরধন শিক্ষা 

ও সাহিত্যের পন্ঠপোষক ছিলেন । 'হিউয়েন-সাও-এর বিবরণ হইতে জানিতে পারা 
ররর যায় যে, রাজার নিজগ্ব ভূ-সম্পাত্তর রাজস্বের এক-চতুর্াংশ সাহত্য- 
রিড, সেবীদের জন্য ব্যয় করা হইত । এ সময়ে নালন্দা 'বশ্বাবদ্যালয় 
| বৌদ্ধ ধর্মীশক্ষার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র ছিল। সেখানে 'হিউয়েন-সাঙ স্ষয়ং 
কয়েক বৎসর অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ৷ 1হউয়েন-সাঙ- মোট দশ হাজার 'বদ্যার্থাকে 
নালন্দা বিন্বাবদাযালয় নালন্দা [িক্ষালাভ কাঁরতে দোখয়াছিলেন। যোগ্ধধমশাস্ত্র ভিন্ন 
অপরাপর শান্তর ও সাহত্যের অধ্যাপনাও সেখানে করা 

হইত। নালন্দা 'িশ্বাবদ্যালয়ের অধ্যাপকদের গভগর জ্ঞান সম্পকে হিউয়েন-সাঙ্‌ 


ভুয়সণ প্রশংসা করিয়া 'গিয়াছেন। হর্ষ চাঁরত-রচ়িতা যাণভট্ ছিলেন হবর্ধনের 
সভাকাঁব। 


হর্ষবর্ধন কেধলমান্র সাহিত্য ও সাহত্যসেবীদের উৎসাহদান করিয়াই সম্তুষ্ট ছিলেন 

টাকা না। তান নিজেও একজন প্রাতিভাশালশ নাট্যকার ও কি 

ছিলেন। তা" বহ্‌সংখ্যক কাঁবতা রচনা কাঁরয়াছিলেন বাঁলয়া 

কাঁথত আছে। 'নাগানন্দ পরত্বাবল? ও পণ্রয়দর্শকা” নামে তিনখানি 

সংস্কৃত নাটক হর্ষবর্ধন স্বয়ং রচনা করিয়াছিলেন । হর্ষ বর্ধনের হস্তাক্ষরও গছল আত 
সুন্দর । 


প্রায় চল্লিশ বসর রাজত্ব করিয়া হর্ষবর্ধন ৬৪৬ বা ৬৪৭ শ্রীন্টা্দে মৃত্যুমনুখে 

পাঁতিত হন। হর্ষবর্ধন কোন উত্তরাধিকারী রাখিয়া যান নাই। 

৫১৭১০ ঈবভাবতই তাঁহার মৃত্যু তাঁহার অক্লান্ত পাঁরশ্রমে গঠিত সামাজ্যের 

অনৈকোর ইা্গত? পতনের ই্গতদ্বরূপ হইল। উত্তর-ভারতে পদনরার রাজনোতিক 
অনৈক্য দেখা 'দিল। 


হযবধ্ধনের কৃতিত্ব ( 89617796 01 [7879189587007817 ) £ হর্ষবর্ধনের কাতত্ব 
সম্পকে কিছুকাল পববিধি ষে উচ্চ ধারণা ছল তাহা আধহানক 
ভারত-ইতিহাসে এঁতহাঁসকদের গবেষণার ফলে আধাশকভাবে অহেতুক বাঁলয়া 
টিনটিন? প্রমাঁণত হইয়াছে বটে, কিন্তু তথাপ ভারত"ইতিহাসে হ্বধনের 
গৌরব ম্লান হয় নাই। ৃ 










ফরজ ৪ ৭ ১৬] ঝরাছিলেন | পার্ধবতাঁ রাজ্যগুলি কনোজ যা 
পদ হাংগ। থানেন্যরের প্রীত শশ্তুভাষাপনন ছিল। ইহার ফলে হর্ষবর্ধনের 
সাজের অংগঠক সমস্যা জঁটলতর হইয়াছল সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু 
হর্ষবর্ধন এইরূপ বপদসত্কুল অবস্থা হইতে নিজেকে কেধল রক্ষা 
কাঁরতেই সক্ষম হন নাই, ক্ষুদ্র থানেম্বর রাজাকে এক বিশাল সাম্রাজ্যে পারণত কাঁরতে 
সমথ হইয়াছিলেন। গঃপ্ত সাম্রাল্্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে যে ধ্বংসাত্মক প্রভাব ও শন্তি 
ভারতবর্ষের রাজনোতক এঁক্য বিনাশ করিয়াছিল, হর্ষ বর্ধনের চেষ্টায় সেই ধ্বংসাত্মক 
প্রভাব সাময়িকভাবে প্রাতিহত হইয়াছিল। উত্তর-ভারতে তাঁহার 
রাজনোতিক প্রাধান্য একপ্রকার সাধ ভৌমত্বে পারণত হইয়াছিল। 
তাঁহার প্রধান শত্রু এবং বিজেতা চালক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশ তাঁহাকে উিত্তরাপথ-নাথ' 
নামে সম্মানিত কারয়াছিলেন। সামাজ্যের সীমান্তবতণ" রাজগণও তাঁহার অনুগত 
ছিলেন। কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মন: এবং বলভীর রাজা দ্বিতীয় খুবসেনের 
নাম এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য । 'হিউয়েন-সাঙ-এর বিবরণ হইতে 
এও জানা যায় যে, ভাম্করবর্মন: ও ধূবসেন সহ মোট কুঁড়জন অনুগত 
রাজা হর্ষবর্ধন কর্তৃক আহত কনৌজ-ধম“সভায় উপস্থিত ছিলেন 
এবং অনুরূপ সংখ্যক অধীন এবং করদ-রাজগণ প্রয়াগের মেলায় যোগদান করিয়া- 
ছিলেন। কন্তু গৌড়াধিপাতি শশান্ক এবং চাল.ক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী হর্ধবর্ধনের 
প্রাধান্য স্বীকার করেন নাই। 
[হউয়েন-সাঙ:-এর বিবরণ হইতে হষবর্ধনের শাসনক্ষমতা সম্পকে সুস্পন্ট ধারণা 
লাভ করা যায়। 'বজেতা 'হিসাবে তিনি সমদ্রগুপ্ত বা চন্দুগপ্ত মৌযে'র লমপবায়ের 
না হইলেও তাঁহার সামারক দক্ষতার কথা অস্বীকার করা চলে না। 
এ হর্ষবর্ধন শাসনকার্য পাঁরদশশনের জন্য অক্লান্তভাবে দেশের 
বাভন্ন অংশে পরিভ্রমণ কারতেন। তাঁহার শাসনে প্রজাহতৈষণার 
কথা 'হউয়েন-সাঙ: উল্লেখ করিয়া 'গিয়াছেন। 
পা সামরিক সংগঠক হসাবেও হবর্ধনের কৃতিত্ব নেহাত কম ছিল 
না। তান তাহার সেনাবাহিনীকে শান্তশালী কারবার উদ্দেশ্যে 
হস্তীবাহিন+, অশ্বারোহী সৈন্য ও পদাতকের সংখ্যা বদ্ধ করিয়াছিলেন । 
বাণভট্রও হিউয়েন-সাঙ হর্ষ বর্ধনের সাহত্যসেযার এবং সাহিত্য ও সাহত্যসেবীদের 
পচ্ঠপোষকতার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। হর্ষধবর্ধন 
টি ানজে একজন উচ্চস্তরের কাঁব ও নাট্যকার ছিলেন । তাঁহার রচিত 
€ 56 5 
নাগানন্দ” রত্বাবলী”, প্রয়দার্শকা" প্রভীত নাটক সংস্কৃত সাহত্যের 
অমূল্য সম্পদ । বাণভট্র১ ময়ূর এবং আরও যহ সাহত্যসেবী হষ'বধ'নের পণ্ঠ- 
পোষকতা লাভ কাঁরয়াছিলেন। নালন্দা ধিশ্বাবদ্যালয় এবং আরও বহ; প্রাতঘ্ঠান 
তাঁহার পঙ্ঠপোষকতা লাভ কারত। 
ধর্ম 'বিষয়ে হর্যবর্ধন সকল ধর্মের প্রাত সমভাবে শ্রদ্ধাবান 'ছিলেন। 'হিউয়েন-সাঙ:- 


উত্তর-ভারতে প্রাধান্য 


থানেশবর £ হষব্ধনের সাম্মাজ্য ২৪৫ 


এর প্রাত শ্রম্ধাবশত হর্ষবর্ধন কনৌজের ধর্মসভা আহবান কাঁরলেও 'তাঁন কেধলমান্্র 
বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন এইরূপ মনে করা ভুল হইযে। 'তাঁন 
সূ? শিব প্রভৃতি ব্রাঙ্গণ্যধর্মের দেবদেধীরও উপাসনা কাঁরতেন। 
প্রয়াগের মেলায় সূ ও 'শষের যুগপৎ উপাসনার নাম উল্লেখ আছে। 


চীনদেশের সাহত্যও হষবর্ধন এক প্রশীতপুণ“ সম্পর্ক স্থাপন কারয়াছলেন। 

৬৪৯ ধ্রীন্টাষ্দে তান চীন-সম্রাটের নিকট এক দত প্রেরণ করিয়াছিলেন । চশন-সম্রাট 

চীনদেশের সাহত  . িয়াং-হোয়াই-কং নামে একজন চোনক দূতকে হর্ষবর্ধনের 

প্রণীতপ্ণ সম্পর্ক রাজসভায় প্রেরণ কাঁরয়া তাঁহার সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন। ইহার 

পর তান 'ল-পয়াও এবং ওয়াংহউয়েননীস নামক দুইজন 

চশনাবাসীকে দ্বিতীয়বার দূত 1হসাবে প্রেরণ কাঁরয়াছিলেন। চীন-সম্রাট কর্তৃক প্রোরত 
তৃতীয়বারের দূত ভারতে পেশছিবার পূযে হর্ধবর্ধনের মতত্যু ঘাটয়াছিল। 


তাঁহার রাজত্বকাল ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক গৌরবোত্জবল অধ্যায় রচনা 
কারয়াছে। সৌনক 'হসাবে তাঁহার দুর্ধতা, সামারক আভযানের নেতা 'হসাবে 
তাঁহার দক্ষতা ও কৌশল অবলম্বনের ক্ষমতা, সবেপিরি তাঁহার জনকল্যাণকর শাসন 
এবং শিল্প ও সাহত্যানুরাগ আমাদের প্রশংসা অজঁন করিয়া থাকে । ডঙ্গুর আর. কে. 
মুখাজর মতে, হর্ষবর্ধনের চাঁরন্রে সমব্রগ্প্ত ও অশোকের গুণাধলীর কতকাংশ 
প্রতিফলিত হইয়াছিল। অপরাপর এীতহাসিকগণও হর্ষবর্ধন সম্পর্কে এই ধরনের 
মন্তব্য কাঁরয়াছেন। কে. এম. পাঁনক্কর হরবধধনকে অশোক 
অপেক্ষা আকবরের সাহত তুলনা করা আধকতর য্ান্তসঙ্গত মনে 
করেন, কারণ উভয়েই ছিলেন সমর-বিজেতা সম্রাট । 'তাঁন উপসংহারে এই মন্তব্য 
কারয়াছেন ষে, হ্ধবর্ধন শাসক, কাব, ধর্মের প-্ঠপোষক হিসাবে ভারত-হীতহাসে 
নঃসন্দেহে এক মযর্দার আসনের আঁধিকারী । রও'লনসন অধশ্য হর্ষবর্ধনকে অশোক 
এবং আকবর উভয়ের সঙ্গেই তুলনা কাঁরয়া তাঁহার সামারক ও প্রশাসাঁনক দক্ষতা, প্রজার 
মঙ্গলকামনায় অক্লান্ত শ্রমের ভূয়সী প্রসংশা কাঁরয়াছেন। বাণভটের প্রশাস্ত এবং 
1হউয়েন-সাঙ--এর 'ববরণের আতিশয়-উান্ত বাদ দিলেও হষ“বরধনকে বিজেতা, সুশাসক, 
সাহাত্যক, প্রজাহতৈষী, 'বাভন্ন ধর্মের প্রাত শ্রদ্ধাবান এবং শিক্ষা-সংস্কাতর প্ঠ- 
পোষক হিসাবে হরবর্ধন ভারত-ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ রাজগণের অন্যতম একথা 
অনস্বীকার্য । | 


1হউয়েন-সাঙ- (1718671-7587£ ) £$ চাঁনদেশের যোদ্ধ পরিব্রাজক 'হউয়েন-সাঙ 

ধা ইয়েন চোয়াঙ- বৌদ্ধতীর্থ ভারতবর্ষ পাঁরভ্রমণে আ'সিয়াছিলেন (৬৩০ শ্রীঃ)। দর্ঘ 

চোদ্দ বসরকাল 'তাঁন ভারতবর্ষে যোদ্ধশাস্ত অধ্যয়ন এবং ভারতের 

নি বাঁভন্ন রাজ্য পাঁরভ্রমণে আতবাহিত কারয়া স্বদেশে প্রত্যাবত'ন 

কারয়াছলেন। তান এঁ সময়কার ভারতবর্ষ সম্পকে একাঁট 

[বিবরণ 'লায়া গিয়াছেন। এই বিবরণী হইতে তৎকালীন ভারতবর্ষ সম্পর্কে বহু 
 বনভ'রষোগ্য এতহাসিক তৃথ্য পাওয়া ষায়। 


ধম্ম-সম্পকে" উদারতা 


উপসংহার 


২৪৬ ভারতের ইাতিহাসকথা 


হিউয়েন-মার্: উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজাসমহ পরিদ্রমণ করিয়া বারাণসাঁতে 
উপান্থত হইয়াছিলেন। বারাণসণী নগরণী তখন জনযহূল এবং 
মি ৯ রি সপ বহুসংখ্যক 'হিম্দুমন্দিরে পরিপূর্ণ ছিল। কিম্তু বারাণসাঁতে এ 
থাঁকলেও যৌম্ধধমে'র সময়ে হিন্দুধর্মের প্রাধান্য থাকলেও বোদ্ধাভক্ষ; বা বোদ্ধমঠ ষে 
আঁল্তত্ব বিদ্যমান সেখানে একেবারে ছিল না এমন নহে। হিউয়েন-সাঙ- প্রাচীন 
টার মগধের রাজধানী পারট্ালিপুতর নগরের ধ্বংসাবশেষ দোখতে পাইয়া- 
৪ ছিলেন । পাটলিপুন্র নগর 'ভিন্ন বুদ্ধগয়া, নালন্দা প্রভাতি স্থানেও 
তিনি 'গিয়াছলেন। নালন্দা তখন বৌদ্ধধর্মশাস্ত্র অধ্যয়নের 
শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র ছিল। হউয়েন-সাঙ: সেখানে দণর্ঘ পাঁচ বৎসর খ্যাতনামা অধ্যক্ষ শণলভদ্রের 
[নিকট ধর্মশাস্ত্ অধ্যয়ন কাঁরয়াছিলেন। নালন্দা ধিম্বাধদ্যালয়ে তখন বোম্ধধর্মশাস্ত 
টা রর ভব ব্রাঙ্মণ্ধম" ও অপরাপর নানাধিষয়ে শিক্ষাদান করা হইত। 
ভিউ লয়ে চনদেশ হইতে বহ শিক্ষার্থী নালন্দা, বিশ্যধিদ্যালয়ে অধ্যয়নের 
জন্য আসিতেন। 


তান্্রীলাপ্ত তখন ছিল বাংলাদেশের শ্রেণ্ঠ বন্দর । এই বন্দর হইতে সম.দ্রুপথে 
দাঁক্ষণ-ভারতীয় দ্বীপগনলিতে বাঁণকগণ যাতায়াত কাঁরত। [হিউয়েন-সাঙ.-এর মতে 
শশাঞ্কের অত্যাচারে বাংলাদেশে এ সময়ে বোদ্ধধমে'র প্রভাব হাস 
পাইয়াছিল। সাধারণভাবে বলিতে গেলে সেই সময়কার যৌদ্ধমঠ 
ও ধর্মশালায় এ*বর্ষের প্রাচ্য যোম্ধধর্মের নোতিক মান বহুলাংশে 
হাস কারয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম রাজার উপর পূর্ধেকার নৈতিক প্রভাব আর বিস্তার 
করিতে পারত না। ব্রাঞ্গণগণ সমাজে 'নরঞ্কুশ প্রাধান্য লাভ কারয়াছিলেন। 
দাক্ষিণাত্যে 'হিউয়েন-সাঙ্‌ চালুক্রাজ ছ্বিতাঁয় পুলকেশীর 
রা রাজ্যে গিয়াছিলেন। তিনি 'দ্বতীয় পুলকেশাীর ভূয়সী প্রশংসা 
করিয়া 'িয়াছেন। মহারাণ্টরের ক্ষয় জাতিরও তান খুব প্রশংসা 


তান্তালান্তি বাংলাদেশের 
শ্রেখ্ঠ বন্দর 


কারয়াছেন। 
[িউয়েন-সাঙ সেই সময়কার ১৩৮ট ভারতায় রাজ্যের কথা উল্লেখ কারয়াছেন। 
এই সকল রাজ্যের রাজগণের মধ্যে উত্তর-ভারতের হর্ষবর্ধন ও 
মি ৪৭ দাক্ষিণ-ভারতের ছিতীয় পুলকেশণকে তান সধপেক্ষা প্রতাপশালী 
রাজা বাঁলয়া বর্ণনা কারিয়াছেন । সম্রাট হর্ষবর্ধনের সাঁহত 
হিউয়েন-সাঙ্‌-এর সোহার্দয জাম্ময়াছিল। 
হিউয়েন-সাঙ--এর সম্মানার্থে হর্যবধন কনৌজে এক ধর্মসভা আহ্বান করিয়া- 
ছিলেন। প্রয়াগের পণ্বার্ধকী মেলায়ও তাঁহাকে সাদরে আমশ্রণ 
০০ কারয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল । এই উভয় অনষ্ঠানের বর্ণনা 
[হিউয়েন-সাঙ-এর বিধরণীতে পাওয়া যায়। 
হিউয়েন-সাঙ হর্ধবর্ধনের শাসনব্যবস্থার প্রশংসা কারয়া গিয়াছেন। তান 
হর্যবর্ধনের সাম্রাজ্যে প্রায় আট বৎসর আতবাহত করিয়াছিলেন । হর্ষবর্ধনের রাজত্ব 
কাল সম্পকে তাঁহার বর্ণনা স্বভাবতই 'নর্ভরযোগ্য । দশ্ডাঁবাঁধর কঠোরতা? উৎপনের 


৪৭ 


থানেন্বর ঃ হর্যব্ধনের সাম্নাজ্য 





২৪৮ ভারতের ইতিহাসকথা 


ক-যন্ঠাংশ রাজগ্ব হিসাবে গ্রহণ প্রভৃতি 'বাভষ্ব তথ্য হিউয়েন-সাঙ২-এর বর্ণনা হইতে 
পাওয়া যায়। দণ্ডাঁবাঁধর কঠোরতা সত্বেও শাসনব্যবস্থা উদারনশীতির 
হযবর্ধনের সাম্জে;, উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাজকর্মচারগণ বেতনের পরিবর্তে জাম 
অবাস্থাঁত $ হর্যবর্ধনের ৃ ৃ 
শাসন সম্পকে" বিবরণ ভোগ কাঁরতেন। প্রতিভাবান ব্যান্ত, ধম-ন্থানঃ মঠ, মন্দির প্রভীতিকেও 
জমি দান করা হইত। এভাবে জাম বণ্টন করা হইলেও সামন্ত 
প্রথা অথবা কৃষক-পাঁড়নের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কৃষকদগকে প্রয়োজনযোধে 
বাঁজ ও কৃষির প্রয়োজন?য় 'জানসপন্ দিয়া সাহায্য করা 'হইত। বিনা পাঁরিশ্রামকে 
কাহাকেও কাজ করান হইত না। শ্রমের অনুপাতে পারিশ্রামক দেওয়া হইত। কৃঁষি- 
উৎপন্ন ফসলের মধ্যে ধান, গম, সারষা, আদা, লাউ, কুমড়া প্রভীতি এবং ফলের মধ্যে 
আম, আপেল, কলা, আঙ্গুর, বেদানা, কাঠাল, পেয়ারা, তরমুজ, কমলালেবং প্রভাঁতর 
উল্লেখ তাঁহার বণ“নায় পাওয়া যায় । জলপথে ও স্থলপথে বাঁণজ্য চলাচল এবং 'বাঁভন্ন 
স্থানে শুত্ক আদায়ের ব্যবস্থা [ছিল। 


ভারতায় জনসাধারণের সাধু ও সরল ব্যবহারের কথা 'হউয়েন-সাঙ- উল্লেখ করিয়া 
গিয়াছেন। সাধারণের জীবনযাল্লা ছিল খুবই সরল ও স্বাচ্ছন্দ্য- 
পৃণণ। 'বি*বাসঘাতকতা, অসাধ: ব্যবহার, প্রাতশ্র:তি ভঙ্গ প্রভাতি 
ভারতবাসী কাঁরত না। যাহারা এইরূপ কাঁরত তাহাদিগকে 
কঠোর শান্ত দেওয়া হইত। রাস্তাঘাট তখন তেমন 1নরাপদ ছল না। হিউয়েন-সাঙ- 
একাধিকবার দস-যর কবলে পাঁড়য়াছিলেন। 
গৃপ্ত ঘুগ ও গৃপ্ত-যুগোত্তর কালে বহিজগতের সহিত ভারতের যোগাযোগ 
(170019+5 18919610171) 161) 01068106 ভ0110 0171716 615৪ 08198 & ১১9৫- 
08099 287100 )£ গুপ্ত যুগে বহিজগিতের সাঁহত ভারতবর্ষের যে সাংস্কৃতিক 
যোগাযোগের প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা পরবতাঁ যুগেও অব্যাহত 'ছিল। এই যুগে 
সমগ্র চীনদেশ ও মধা-এশিয়া চন সম্রাটের অধনীন হওয়ার ফলে ভারতের ধর্মও সংস্কাতি 
এই উভয় অঞ্চলেই আঁধকতর শান্তশালী প্রভাব 'বস্তারের সযোগ লাভ কাঁরয়াছিল। 
ভারতবর্ষ হইতে হাজার হাজার ধর্মপ্রচারক, বাঁণক ও অপরাপর বাঁত্তর লোক চশনদেশের 
নগরগলিতে সর্ধদা যাতায়াত কাঁরতেন। চাঁনদেশ হইতেও বহুসংখ্যক ভিক্ষু ও 
রাজদূত ভারতবর্ষে আঁসয়াছলেন । নালন্দা বি'বাবদ্যালয়ের 
খ্যাত সেই সময়ে সমগ্র এশিয়ায় ছড়াইয়া পাঁড়য়াছিল। এশিয়ার 
সকল অংশ হইতেই বৌদ্ধাভক্ষু ও শিক্ষার্থিগণ নালন্দায় অধ্যয়নের 
জন্য আদতেন। এই সহ সমগ্র চীন সাম্রাজ্যে ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি বিস্তারের 
সুযোগ ঘটয়াছিল। 
এই ঘুগে চীনা 'ভিক্ষুদের মধ্যে 'হউয়েন-সাঙই সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে আ'সিয়াছিলেন। 
বলাও [তান ভারতবর্ষ হইতে বহুসংখ্যক বোদ্ধধমগ্রন্থ ও বোদ্ধম্ত 
| চীনদেশে লইয়া গিয়া চনদেশে বৌদ্ধধম* ও ভারতীয় সংস্কৃতি 
প্রচারে ষথেন্ট সাহাষ্য করিয়াছিলেন । মধ্য-এঁশিয়ার পথে ভারতবষ হইতে স্বদেশে 


ভারতপয় জনসাধারণের 
সাধৃতা ও সরলতা 


চন ও মধ্য-এঁশিয়ার 
সাহত যোগাযোগ 


থানেশ্বর $ হর্যবধণনের সাম্াজ্য ২৪৯ 


ফাঁরধার কালে হউয়েন-সাঙ্‌ সেই অণ্ুলে যৌদম্ধধর্ম ও ভারতীয় সংস্কাতর প্রাধান্য 
লক্ষ করিয়াছলেন। সার অরেল স্টাইন-এর প্রত্বতাত্বিক খনন-কার্ষের ফলে খোটান, 
কাসগড়, সমরকন্দ প্রভৃতি অঞ্চলে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির 'চহ্ছাদি আবিচ্কৃত 
হইয়াছে। 

হউয়েন-সাওএর পদাঙ্ক অনুসরণ কাঁরয়া চখন, কো'রয়া, সমরকন্দ, তুকাস্তান 
রনি প্রভত অণচল হইতে বহসংখ্যক বৌদ্ধাভক্ষ: ভারতবষে' আসিয়া- 
সমরবন্দ, তুবপস্তান ছলেন। হিউয়েন-সাঙ-এর 'বষরণে এইরূপ 'ধাভন্ন দেশের 
প্রভাত অগঙ্ল হইতে যাটজন পারবাজকের জীধনণ বলীপবদ্ধ আছে । 'হিউয়েন-সাঙ- 
বৌদ্ধ প্ষটকদের. এর পরবতাঁ চৈনিক পারব্লাজকদের মধ্যে ইং-সং বা ই-সং-এর 
০০4 নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তান চীনদেশ হইতে সম.দ্রুপথে 
সুমান্রায় উপস্থিত হন। সেখানে কয়েক বংসর আতিবাহত কাঁরয়া তান ৬৭৩ থ্রস্টাঙ্দে 
বাংলাদেশের তাম্রীলাপ্ত বন্দরে পেশছেন। তান এক বিরাট সংখ)ক সংস্কৃত পাণ্ডুলাঁপ 
চীনদেশে লইয়া 'গিয়াছলেন। নালন্দা তখন দেশগয় ও বৈদেশিক 
শিক্ষার্থীদের একাঁট শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্র ছিল, একথা ই-াসং-এর 
বিবরণ হইতেও পাওয়া যায়।* নালন্দা িশ্বাবদ্যালয়ের খ্যাত 
পাণ্ডত প্রভাকর মনত চীনদেশে এক যোদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্রে অধ্যাপনার কাজ গ্রহণ 
কাঁরয়াছিলেন। প্রভাকর "মিত্র ভিন্ন বোধিরচি নামে অপর একজন পাঁণ্ডতও নালম্দা 
হইতে চীনদেশে সেই সময়ে গিয়াছিলেন। ৬৪১ ঘাষ্টাঞ্দে সম্রাট 
হর্ষবর্ধন চঈনদেশে একজন দত প্রেরণ কাঁরলে সেই সত্রে চীন- 
সম্রাট পর পর তিনজন দূত হর্যবর্ধনের সভায় প্রেরণ কাঁরয়াছিলেন। 
হর্ষবর্ধনের পরবত+” কালেও গাম্ধার* মগধ, কাণ্মীর প্রভাতি অঞ্চলের সাঁহত চীনদেশের 
দত-[বাঁনময়ের প্রমাণ পাওয়া যায়। 


সেই যুগের চীনদেশীয় চিন্র ও ভাস্কর্ষে সারনাথ, অজন্তা, গাম্ধার ও মথুরা প্রভাতি 
রা হু স্থানের ভারতীয় শিল্পরীতির অনুকরণ দেখিতে পাওয়া যায়। 
ভাঞ্ক*ও শ্থাপত্য-. . পাথরের পাহাড় কাটিয়া গুহানিমাণের রীতিও ভারতবর্ষ হইতেই 
এপ, সঙ্গীত, গাঁণত, চীনদেশে বস্তার লাভ করিয়াছিল । ইহা 'ভিন্নঃ ভারতীয় সঙ্গীত, 
চাকংমাশা্যে ও গাঁণতশাম্ত্র, চিকিৎসাশাস্র গ্রভীতর গ্রভাবও চঈনদেশে বিস্তার লাভ 
রর দায় ভারতাঁয় কাঁরয়াছল। ভারতীয় জ্যেগতার্বদ্যা বিষয়ে রাঁচিত একখানি 
সংস্কৃত গ্রন্থ-_নবগ্রহ-[সধ্ধান্ত চীনা ভাষায় অন্যাদত হইয়াছিল। 

এইভাবে চিকিৎসাবষয়ক বহু সংস্কৃত গ্রদ্থও চীনা ভাষায় অন্যাদিত হইয়াছিল। 


গুপ্ত যৃগের. পরধতর্ঁ কালে সমুদ্রপথে চীনদেশের সহিত ভারতবর্ষের ধাঁণজ্য 
চলাচল বহ:গ,ণে বুদ্ধি পাইয়াছিল। হিন্দ, বাঁণকগণ চনদেশের 
বন্দরগুলিতে বাণিজ্য করিবার উদ্দেশ্যে যাইতেন। সেখানে 
অবস্থানকালে উপাসনার জন্য তাঁহার বহু মান্দির 'নমাণ কারয়াছিলেন। 


নালন্দা বিশ্বাবদলয়ে 
বৈদেশিক শিক্ষাথণগণ 


চখনদেশের সাছত 
দ-ত 'বানময় 


বাঁণজ্য-সম্পক্ 


২০ ভারতের ইাতহাসকথা 


মধ্য-এশিয়ার খোটান, ভারুক্কা, কাসগড়, কুচি, তুরফান প্রভাতি অঞ্চলে ভারতাঁয় 

নিন্যারাাররা ধর্ম ও সংস্কাঁত পর্ণমান্রায় বিস্তারলাভ করিয়াছিল । হিউয়েন- 

রা তার সাঙ্‌ খোটানে বহু হিন্দু ধর্মপ্রাতঘ্ঠান দেখিতে পাইয়াছিলেন। 

ইীতিপূর্ষে ফাশহিয়েনও খোটানে চারাটি গিশাল যৌম্ধমঠ 

দেখিয়াছিলেন। এগ্দাীলর মধ্যে গোমতা মঠ-ই ছিল সধপেক্ষা বৃহৎ । ইহাতে সেই 

সময়ে মোট তিন হাজার ভিক্ষু বাস কারতেন। মধ্য-এশিয়ার কুঁচি অণলে ভারতীয় 
সঙ্গীতশাস্ত ও চিকিৎসাশাস্মের প্রভাব বিস্তারলাভ করিয়াছিল। 


আরবদেশেও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব বিস্তারলাভ কারয়াছিল, একথা আরবায় 
কাহিনী-কিংবদস্তীতে পাওয়া যায়। কাঁথত আছে যে, আরবের খাঁলফা অল- 
আরবদেশে ভারত  মনসর-এর উজীর বা প্রধানমন্ত্রী খাঁলদ জনৈক যোদ্ধ পুরোহিতের 
সংক্কাঁতর প্রভাব পুত্র ছিলেন। বখ্‌ অগ্ল আরবগণ কর্তৃক আধকৃত হইলে 
খাঁলদসহ তাঁহার মাতা আরবগণ কর্তৃক ইসলাম ধর্মে দর্ীক্ষত 
হইয়াছিলেন। খালিদ, তাঁহার পুত্র ও দুই পৌন্র আরবের আধ্বাসধয় সম্রাটদের 
(৭৮৬--৮০৩ প্রাঃ ) দাক্ষণহস্ত-স্যরূপ ছিলেন । তাঁহাদের চেষ্টায়-ই আরবে ভারতীয় 
সংস্কাত ও সভ্যতার প্রভাব 'বস্তৃত হইয়াছিল । ভারতায় জ্যোাবদ্যা, গণিতশাস্, 
চিকিৎসাশাম্ত্র ও অপরাপর জ্ঞান-ীবজ্ঞান তাঁহাদের চেষ্টায় আরযদেশে 'বস্তারলাভ 
কারয়াছিল। 
তুকাঁস্তান, আফগাঁনস্তান, কাঁক্রস্তান প্রভাতি অঞ্চলের 
৯ সাঁহত সেই ধৃগে ভারতবর্ষের সাংস্কীতক যোগাযোগ বিদ্যমান 
িব্যতে ভাতার. 'ছিল। তিত্যতের রাজা স্ট্রং-সানং-গামূপোর আমলে বৌদ্ধধর্ম 
সংস্কীতির প্রভাব, ও ভারতীয় সংস্কাতি তিথ্যতে 'বিদ্তারলাভ কাঁরয়াছিল। তাঁহার 
আমলেই 'তিথ্বতে সংস্কৃত 'লাঁপর প্রবর্তন হইয়াছল। 


বৌদ্ধধম এবং উহার সাঁহত ভারতীয় সংস্কাতি চীন, 'তিত্বত ও মধ্য-এশিয়া হইতে 
মঙ্গোলিয়া, কোরিয়া ও জাপান পর্যস্ত বস্তারলাভ কাঁরয়াছল। কোরয়া ও 
জাপানের সাঁহত ভারতের সরাসার ষোগাযোগও 'ছিল। চৈনিক 
পপ পারব্রাজক ই-িং-এর বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, কোরিয়া হইতে 
 সং্ষষাতর প্রভাব পাঁচজন পরিব্রাজক ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। যোধসেন নামে 
জনৈক ভারতীয় যৌম্ধাভক্ষু ৭০৬ প্রীষ্টান্দে জাপানে 1গয়াঁছলেন । 
সেখানে তান সংস্কৃত ও জাপান উভয় ভাষাতে-ই জাপানী বোদ্ধভিক্ষদের সহিত 
আলাপ-আলোচনা কাঁরয়াছলেন। ইহা হইতে মনে হয় ষে, বহু পূর্ব হইতেই 
ভারতীয় সাংস্কাঁতিক প্রভাব জ্রাপানে বিস্তারলাভ কাঁরয়াছিল। 
পাশ্চাত্য দেশগ্যালির মধ্যে রোমের সাঁহত সমগ্র গুপ্ত যুগ ধরিয়া ভারতবর্ষের 
পাশ্চাত্য ও প্রা বাঁণজ্য-সম্পক্* ধিদামান ছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে উহা 
দেশসমুহে ভারতীয় ক্রমে হ্রাসপ্রাপ্ত হইতে থাকে। গুপ্ত বুগের পরধতাঁ কালে 
সংগ্কতির প্রভাব পারস্য, আরব ও পাশ্চম-এরীশয়ার অপরাপর দেশগ্াঁলির সাহত 
ভারতবর্ষের বাঁণজ্য-সম্পর্ক ছিল। আরবের “ধ" নামক বাণিজ্য বন্দরে গ্রীস, 
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ভারতবর্ষ, চান প্রভাত দেশ হইতে বাঁণকগণ বাণিজ্যের জন্য উপস্থিত হইত। 
এই যুগে পাশ্চাত্য দেশের সংস্কীতির উপর ভারতীয় সংস্কাঁতি যথেন্ট প্রভাব 
বস্তারলাভ করিয়াছল। পণ্চতন্ত নামক 'বখ্যাত সংস্কৃত গ্ষ্থখানি আরবা, লীরায়, 
পারাঁসক, হিরু, ল্যাটিন, স্পেনীয় এবং ইতালীয় ভাষায় অনদিত হইয়াছিল । ছন্দ 
সাহিত্যের ন্যায় হিশ্দ; গাঁণতশাস্র, চিকিৎসাশাদ্ প্রভৃতির জ্ঞানও পাশ্চাত্য দেশে বিস্তৃত 
হইয়াছিল। এ ধূগের গ্রণক চিকিৎসকগণ ভারতীয় 'চাঁকৎসাশাদ্বের সহিত পারাঁচিত 
ছিলেন। প্রাচোর বরহ্ষদেশ, শ্যাম, কম্ধোজ, চম্পা, সংমান্তরা, বোর্ণিওঃ সিংহল প্রভৃতি 
দেশের সহিতও ভারতবষে'র সাংস্কাতিক আদান-প্রদান পর্যের ন্যায়ই অপ্রাতহতভাকে 
। 


₹কুর্দস্ণ অন্যাস্তর 
হর্ষব্ধনের পরবর্তী কালে উত্তর-ভারত 
(1 0101011) 117019, 90001 77815179,98101)017 ) 


কনোৌজের যশোবর্মন (88058107791) 01 1081198] ) 2 হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর 


নিন তাঁহার মন্ত্র অজন কনৌজের সিংহাসন দখল কিয়া স্বাধীনভাবে 
টি নও রাজত্ব শহর করেন । কল্তু অশ্পকালের মধ্যেই চীন-সম্রাট কর্তৃক 
প্রেরিত চীনা দূতগণকে আক্রমণ কারবার অপরাধে চীন-সম্াটের 
জামাতা তিষ্যতের রাজা স্ট্রং-সান--গামংপো (9:0034888-98070)  অজনিনকে 
যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী করেন। 
অজ+নের পরবতাঁ প্রায় অর্ধ শতাধ্দী কনোজের হইতহাসের ঘোর অম্ধকারময় 
যুগ্। এই অর্ধ শতাম্দীর ইতিহাস সম্পর্কে দিছু জান। যায় 
কনোজের ইতিহাসে ্ 
অন্থকারমর় হগ না। কনোৌজের ইতিহাসের এই অম্ধকারময় যুগ আতিবাহত 
| হইলে যশোবর্মন নামে এক পরারুমশালগ রাজার পাঁরচয় পাওয়া 
যায়। 
যশোবমনের পূর্ব-পারচয় সম্পর্কে ?কছু অবগত হওয়া যায় না, তবে তাহার 
সভাকাবি বাকপাঁত গগোঁড়বহো" নামক কাব্যগ্রম্থে যশোবনণনের যুদ্ধ-বিগ্রহাদ ও তাঁহার 
রা ব্যান্তরগত জীন ও রাজত্ব সম্পর্কে বণনা কাঁরয়া 'গয়াছেন। 
যহ্ধাবগ্রহাদ .. যশোবর্মন মগরধ বাংলাদেশ প্রভাতি জয় কারয়াছিলেন। 
চালুক্যরাজ 'নলয়াদিত্যের রাজত্কালে যশোবর্মন দাক্ষণাত্য- 
জয়ে অগ্রসর হইয়া সম্পূর্ণভাষে পরাজিত হইয়াঁছলেন। যশোবম'ন কাম্মনররাজ 
ললিতাদিতে/র সাঁহত মিন্রতাপাশে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। ৭৩১ খ্রাষ্টাষ্দে তানি চীন- 
আরবদের পরাজয়. সম্রাটের নিকট এক দত প্রেরণ করিয়াছিলেন। আধ্ানক 
ূ এীতহাসিকদের কেহ কেহ মনে করেন যেঃ যশোবর্মন ও 
লাঁলতাঁদত্য চীন-সম্রাটের সাহায্য লইয়া আরব ও তব্বতীয়দের আক্রমণ হইতে দেশের 
নিরাপত্তা 'িধান কাঁরতে চাহয়াছলেন । সম্ভবত উত্তর-প্চিম দিকে যশোবমন 
আরবদের আকুমণ প্রতিহত কাঁরয়াছিলেন। বাকংপাঁতি ডীল্লাখত “পারপসিকগণের' 
বিরদ্ধে যশোবর্মনের সামরিক সাফল্য সম্ভবত আরবদের সাঁহত যুদ্ধজয়ের কথা-ই 
বুঝাইয়াছে। 
যশোবর্মন ও লালতাদিত্যের সৌহার্দ্য কিছুকাল পরে গভনর শন্রুতায় পাঁরণত 
হইয়াছিল । ফলে উভয়ের মধ্যে যে যৃশ্ধের স্রপাত হইয়াছিল 
তাহাতে শেষ পর্যস্ত যশোবর্মন সম্পূর্ণভাবে পরাঁজত 
হইয়াছিলেন। কলহণের “'রাজতরাঙ্গণ'তে এই যৃদ্ধের ফলাফল 


ললালতাদত্যের ছচ্তে 
শোচনীয় পরাজয় 


বার্ণত আছে। 
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রাজতরাঙ্গণী হইতে যশোবর্মনের সভায় বাক্‌পাঁতি, ভবভূতি প্রমুখ বহ; বিদ্বান 
ব্যান্ত উপাঞ্থত থাকতেন বলিয়া জানা যায়। যশোধর্মনের 
বাক-পতি ও ভবভহাতি ৫ রঃ 
তাক রাজত্বকাল সম্পকে সাঁঠকভাবে কিছ; জানা সম্ভব হয় নাই। 
কম্তু ৭০০ হইতে ৭৪০ প্রীন্টান্দের মধ্যে তিনি রাজত্ব কারতেন 
মনে করা ভুল হইবে না। তাঁহার মতত্যুর পর হইতেই কনৌজের ইতিহাসে পুনরায় 
অন্ধকার ঘনাইয়া আপিয়াছিল। 
কাশ্মীর রাজ্য (10891807117) £ কাণ্মশীর রাজ্য হর্ষবর্ধনের সান্রাজ্যভুস্ত 'ছিল 
বলিয়া কোন কোন এীতহাসিক মনে করেন। কিন্তু ?হউয়েন-সাঙ- খন কাণ্মণর রাজা 
কাকটি বানাগবংশ ' পরিভ্রমণে গিয়াছিলেন তখন সেখানে কাক বা নাগ (18185 
০£ 8৫৪ ) বংশের দুলভবর্ধন স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতেন । 
হউয়েন-সাঙ্‌তএর ববরণ হইতে জানা যার যে, পাঁশ্চম ও উত্তর-পশ্চিম পাঞ্জাষের 
উপরও দুল ভবর্ধনের আধিপত্য বিস্তৃত ছিল । 
এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজগণের অন্যতম ছিলেন চম্দ্রাপগড় । ৭১৩ প্রান্টান্দে তান 
আরব আক্রমণ প্রাতহত কারধার উদ্দেশ্যে চীন-সম্রাটের নিকট সামরিক সাহাধ্য প্রার্থনা 
চাপড় কারয়াছলেন। এঁ সময়ে আরব নেতা মহম্মদ-ইবন- কা?সম 
কাম্মীরের সীমান্তদেশ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। চনদেশ হইতে 
কোন সাহাধ্য না পাইয়াও চন্দ্রাপীড় এককভাবে যুদ্ধ করিয়া আরবদের আক্রমণ প্রতিহত 
কারয়াছিলেন। এই বারত্বব্যঞ্ক কাজের জন্য চীন-সম্রাট তাঁহাকে 'রাজা উপাধিতে 
ভূষিত করেন (৭২০ ), অর্থাং তাঁহার রাজপদমধদা আন-চ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত হয় । 
তাহারা চন্দ্রাপীড় আতশয় সং ও ন্যায়পরায়ণ শাসক 'ছিলেন। 'তাঁন 
সকল গ্রজাকেই সমান চক্ষে দেখতেন এবং 1ধচারকাষে উচ্চ-নঈচ 
ভেদাভেদ করিতেন না । 
চন্দ্রাপঈড়ের পরবতাঁ” রাজগণ্র মধ্যে ললিতাদিত্য মুস্তাপসঁড় 'ছিলেন সবশ্রেষ্ঠ । 
[তান কনৌজের যশোবম'নের সাঁহত যুগ্মভাবে আরব ও তিথ্বতঈয় আক্রমণ প্রাতহত 
ৃ কারবার চেষ্টা করিয়াছিলেন । এই কারণে চীন-সম্রাটের সাহায্য 
গান প্রার্থনা কয়া ৭৩৬ প্রণ্টাম্দে তিনিও এক দূত প্রেরণ 
্‌ করিয়াছিলেন । কিন্তু ললিতাদিত্য ও যশোবমনের মিতা 
দীর্ঘকাল স্থায়ণ হয় নাই ; এই দুইজনের মধ্যে শেষ প্যস্ত যুদ্ধ বাধিয়াছিল। এই 
যুদ্ধে যশোবর্মন সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইয়া কনৌজ রাজ্য ত্যাগ করিতে বাধ্য 
হইয়াছিলেন। লালতাদিত কেবলমান্র কনৌজই দখল করিয়াছিলেন 
তাঁহার বিজয়-আভষান | লরি 
এমন নহে, তাঁহার বিজয়-আভধান বাংলাদেশ পর্যন্ত পেশীছয়াছিল। 
্বাভন্ন সন্ত প্রাপ্ত ধীতহাঁসক তথ্যাদি হইতে জানা যায় যে, ললিতাদিত্য কদ্বোজ, 
তুকঁ? দার ও তিথ্যতীর়দের সাঁহত যুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলেন ।* 
ইহা ভিন্ন, তান মগধ+ কামরূপ, কলিঙ্গ, গুজরাট প্রভৃতি জয় 
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তাঁহার সাম্রাজ্য 


২৫৪ ভারতের ইীতিহাসকথা 


কারয়াছিলেন। আধুনিক এীতহাসিকদের কেহ কেহ মনে করেন যে, গৃপ্ত সাম্রাজ্যের 
পতনের পর ভারতবর্ষে যে-সকল হিন্দ: সাম্রাজ্য গাঁড়য়া উঠিয়াছল সেগুলির মধ্যে 
লালতাদত্যের সাম্রাজ্যই ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ ।* 
লালতাদিত্য নিজ রাজাকে বহুসংখ্যক মন্দির, মঠ ও নগর ছারা সূসাক্জত 
০ কারয়াছিলেন। তাঁহার আমলের কাম্মীরের মার্তন্ড মান্দির সেই 
মানত মাছ যুগের হ্থাপত্য-শিল্পের শ্রেম্ঠ নিদশ“নস্বরূপ আজও বিদামান। 
৭৬০ শ্রীন্টাত্দে লালতাঁদিত্যের রাজত্বের অবসান ঘটে । 
গৃজর-প্রাতহারগণ (89 0071878-7800119785.) 8 গুরজরিগণ শ্রীষ্টীয় পণ্ম 
শতকের শেষ দিকে বা বণ্ঠ শতকের প্রথম দিকে ভারতবর্ষে প্রবেশ কারয়া 'বাঁভন্ব 
রর স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য গাড়য়া তোলে । পাঞ্জাব হইতে যোধপুর 
উদ ক আগত পর্যস্ত অনেক শহর, জেলা প্রভৃতির গুর্জর নাম তাহাদের পাঞ্জাব 
হইতে ক্রমে রাজপুতানার অস্তঃচ্ছল পর্যন্ত বিস্তীতর সাক্ষ্য বহন 
করে। আরাবাল্ল পর্যতের পশ্চিমে “গুজরন্রা' নামে তাহাদের প্রধান রাজ্য গাঁড়য়া 
উঠে। এই “গুরন্রা পরে গুজরাট নাম হইয়াছে । পরে এই অঞ্চলের নামই 
হইয়াছে রাজপুতানা। তাহাদের রাজ্যের মধ্যে রাজপুতানার দক্ষিণাংশের গুর্জর- 
প্রাতহার রাজ্য-ই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
হারিচন্দ্র ছলেন গুর্জর রাজ্যের প্রাতষ্ঠাতা। থানেম্বরের প্রভাকরবর্ধন গুর্জর 
ভিসার রাজ্যের বিরুদ্ধে ষুণ্ধে অগ্রসর হইয়াছিলেন কিম্তু সাফল্যলাভ 
তা কাঁরতে পারেন নাই । 'হিউয়েন-সাঙ্‌ যখন গুর্জর রাজ্য পারভ্রমণে 
গিয়াছিলেন তখন নাগভট্রের পুত্র তাত গুর্জর সিংহাসনে আঁধান্ঠিত 
ধছলেন। 'হউয়েন*সাঙ্‌ পপশলো-মো-লো” (5-1০-0০-০) বত'মান িনমাল গুর্জর 
রাজ্যের রাজধানী বাঁলয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এঁ সময়ে গুর্জর-প্রাতহার রাজগণ 
'-  লমসাময়িকদের নিকট ক্ষত্রিয় বলিয়া পারচাতি লাভ করিয়াছিলেন । 
গজারগণের ত. এইভাবে বিদেশ হইতে আগত গ্জর-প্রাতহার জাতি ক্রমে 
ভারতীয় সমাজের সাঁহত 'মাঁশিয়া 'গিয়াছিল। 
প্রীন্টীয় অস্টম শতকের প্রথমভাগে নাগভট্র এক নূতন গুর্জর-প্রাতহার রাজবংশের 
প্রাতষ্ঠা করেন। এ সময়ে 'সিম্ধ; অঞ্চল হইতে আরধগণ রাজপুতানা “আক্রমণ কাঁরয়া 
বিউরি ক্রমে উজ্জীয়নী পর্যস্ত অগ্রসর হইয়াছিল। নাগভট্ু আরবগণকে 
পরাজত কারয়া তাহাদের অগ্র্থাত প্রতিহত করিয়াছিলেন । অস্টম 
শতকের শেষাংশে নাট 'ভিন্ন 'ভন্ন রাজবংশ ভারতে শ্ান্তশালী হইয়া উঠে। তাহাদের 
মধ্যে ভারতবর্ষের উপর প্রাধান্য 'বস্তারের জন্য পারস্পারক ধদ্ধাবগ্রহ শুরু হর। 
এই 'তনাঁট শান্ত হইল, রাজপূতানার গুজর-প্রাতিহারগণ বাংলার 
পল পাল বংশ এবং দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকুট বংশ । এই সমর কনৌজ 
ছিল উত্তর-ভারতের কেন্দ্ু্থল। কনোৌজ আধিকার করিতে 
পারলে উত্তর-ভারত আঁধকৃত হইল, এই ছিল গমসামীয়ক রাজনোতক ধারণা । এই 
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হর্ববর্ধনের পরধতাঁ কালে উত্তর-ভারত ২৫৫ 


কারণে গুর্জর, পাল ও রাণ্ট্রকট রাজগণের মধ্যে কনৌজ তথা সমস্ত উত্তর-ভারত 
অধিকারের জন্য এক শ্রি-কোণ বৃদ্ধের সৃষ্টি হইয়াছিল। 'বাঁভন্ন সময়ে কনৌজ এই 
[তন রাজবংশের অধীন হইয়াছিল।' 
প্রথম নাগভট্রের পরবতণ” শান্তশালী গুজর-প্রাতহার রাজা ছিলেন বংসরাজ। তান 
বংসরাজ গণ্জর-প্রাতহার জাতির 'বাঁভন্ন শাখাকে এক্যবদ্ধ করিয়া উত্তর- 
ভারতের রাজ্যগ্বলর বিরুদ্ধে সামারক আঁভযান শুরু করেন। 
কিম্তু রাষ্ট্রকুটরাজ ধুবের হস্তে পরাজিত হওয়ায় তাঁহার অগ্রগাত প্রাতহত হয়। 
প্রথম নাগভট্রের পনর দ্বিতীয় নাগভট্র উত্তর-ভারতের ইতিহাসে যথেন্ট গুরুত্বপৃণ 
অংশ গ্রহণ কাঁরয়াছলেন । 'তাঁন বাংলাদেশের রাজা ধর্মপালের মনোনণত তাঁবেদার 
দ্বিতপয় নাগভট রাজা চক্রায়ুধকে 'সংহাসনচ্যুত করিয়া কনৌজ আঁধকার করিয়া- 
ছিলেন । কিন্তু রাষ্ট্রকুটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ তাঁহাকে পরাজিত 
কাঁরয়া তাঁহার রাজ্যাবিস্তার প্রাতহত করেন । উত্তর-ভারতে রাষ্ট্রকুটরাজগণের প্রাতপাত্ত 
বৃদ্ধি পাইলে সামাঁয়কভাবে গুজর-প্রতিহার প্রাধান্য হাস পাইয়াছিল। 
কিন্তু গুর্জররাজ প্রথম ভোজ ('মাহর ভোজ )-এর সিংহাসনে আরোহণের লময় 
হইতে গ্র্জর রাজ্যের পুনরুখান ঘটে । রাজা ভোজ ভিনমাল হইতে তাঁহার রাজধান 
সিরাত কনোৌজে স্থানান্তারত করেন। প্রথম ভোজ শান্তশালী রাজা 
গছলেন। তান ক্রমে পার্ব-পাঞ্জাষের কার্থল হইতে উত্তর-বঙ্গ 
পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার কাঁরতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি মাঙ্গের নামক স্থানে বাংলার 
পালবংশের রাজাকে প্রাতিহত করিয়াছলেন। পুবপুরুষদের আমলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
গুজর-প্রীতহার রাজ্য প্রথম ভোজ-এর চেষ্টায় এক 1বশাল সাম্রাজ্যে পারণত হইয়াছিল। 
রাজা প্রথম ভোজই উত্তর-ভারতে রাজপুত প্রাধান্যের সূত্রপাত করিয়া 'গিয়াছিলেন। 
তিনি যৈফব-ধমধিলদ্বী ছিলেন । জনৈক আরব পধটকের 'বিধরণে প্রথমে ভোজের 
প্রতিপাত্ত, সুদক্ষ শাসনক্ষমতা €' লম্পদের প্রাচুষেরি উল্লেখ রাহয়াছে। গন্জর- 
প্রতহারগণের বংশধর রাজপুতগণ পরবতাঁ কালে বাংলা ও বিহার ভিন্ন সমগ্র উত্তর- 
ভারত আঁধকার করিয়াছিলেন । 
প্রথম ভোজ-এর পর তাঁহার পাত্র মহেন্দ্র পাল সিংহাসন লাভ করেন। 'তাঁন 
কাঁথয়াবাড় পর্যন্ত গুজর-প্রাতহার রাজ্য বিস্তৃত করিয়াছিলেন। পূর্ব-ভারতের উত্তর- 
বঙ্গ ও দক্ষিণ-বিহার রাজা মহেন্দ্ের আধপত্য স্বীকার কাঁরয়াছিল। মহেন্দ্রপালের পর 
তাঁহার পনর দ্বিতীয় ভোজ রাজা হন। 'কিম্তু অশ্পকালের মধ্যেই তিনি 'নিজ ভাতা 
মহীপাল কর্তৃক 'সংহাসনচাত হন। রাষ্ট্রকুটরাজ ইন্দ্র (ওয়) 
মহেল্্রপাল, দ্বিতীয় কর্তৃক আকান্ত হইলে [তান কনৌজ ত্যাগ্গ কাঁরয়া এলাহাবাদে 
ভোজ, মহাপাল ৃঁ 
আশ্রয় গ্রহণ করেন। 
মহীপালের পরবতঁ দুর্ধল গ্জর-প্রাতহার 1জগণের সময়ে কোন উল্লেখযোগ্য 
মহণপালের পর গর্জ'র- ঘটনা ঘটে নাই। তাঁহাদের আমলে গুরজর-শান্ত ক্রমেই পতনের 
প্াতহার শান্তর. দিকে ধাবিত হইতে থাকে এবং দশম শতকের ঘতাঁয় ভাগে বিশাল 
পতনোল্মৃখতা গুর্জর সাম্রাজ্য এক আত ক্ষুদ্র রাজ্যে পারণত হয়। ক্রমে একাদশ 
শতকে গুজর-প্রাতহারগণ বহ? অংশে বিভন্ত হইয়া পড়ে । 


২৫৬ ভারতের ইীতিহাসকথ 


ভারত-ইীতহাসে গর্জর-প্রাতহার সাম্রাজ্যের প্রধান গর,ত্ব হইল ইহা আরবদের 
গৃজ'র-প্রাতহার অগ্রগাঁত গ্রাতিহত কাঁরয়া মৃসললমান আধপত্য হইতে অন্তত কয়েক 
সামাজোর গর শতাধ্দণর জন্য ভারতবর্ষকে রক্ষা কারয়াছিল। আরবগণের বিরুদ্ধে 
রমাগত যাণ্ধ করিয়া গুজর-প্রাতহারগণ আরব শান্তকে দূর্বল কাঁয়া 'দয়াছিল। 


সামল্ততাঁধিক শাসন... গর্জর-প্রাতহারদের শাসনব্যবস্থা ছিল সমান্ততাম্ল্রিক। ফলে, 
বাবজ্থা পতনের কেন্দ্রীয় শাসনে সামানা দলতা দেখা 'দিতেই গুর্জর সাম্রাজ্য 
অন্যতম কারণ পতনের দিকে ধাবিত হইয়াছিল। [ পাল ও রাষ্ট্রকুটদের হীত্হাস 
পরষতাঁ অধ্যায় দুই টিতে দুষ্টব্য। 1 


০৯ এস 


ঞঞ্ওদ্শ জবধ্যাজ্জ 
বাংলার ইতিহাস 


(1715601% 01 7391758] ) 
] পূর্ব-কথা (4. 7২99৪299) ] 


বাংলাদেশের প্রাচীন ইতিহাস (4511016716 71807 01 73671881 ) & প্রাচশন 
1হন্দ-যুগের বাংলাদেশের ইতিহাস সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। বস্তুত, সেই 
সময়ে বাংলাদেশ নামে কোন একটি সমগ্র দেশের আস্তত্ব ছিল না। বাংলাদেশ বালতে 


হিরা পরষতারঁ কালে, যেমন মুসলমান আমলে, যে ভুখস্ডকে যৃঝাইত 
প্রা ক তাহা প্রাচীনকালে কতকগযাল খস্ডরাজ্যে বিভন্ত ছিল। পাশ্চমবঙ্গে 
১৫১৪ রর তখন রাঢ় ও তাম্রীলাপ্ত, আর প্র্বধঙ্গে বঙ্গ, সমতট, হারকেল ও 


বঙ্গাল, উত্তর-বঙ্গে পুস্্র ও বরেন্দ বা বরেন্দী এই কয়াট পথক 
রাজ্য ছিল। বতর্মান উত্তর-বঙ্গের একাংশ ও পশ্চিমবঙ্গের কতক স্থান লইয়া গঠিত 
ছিল গোড় রাজ্য । যাহা হউক, এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অপেক্ষাকৃত 
আধুনিক কালে বাংলাদেশ বাঁলতে ধাহা বুঝাইত সেই সমগ্র অগ্চলাঁট প্রাচীনকালে 
উপার-উত্ত খশ্ডরাজ্যের মোট আয়তনের সমান ছিল 'িনা সে-বিষয়ে কোন ছু 


1নশ্চিতভাবে বলা যায় না। কারণ, হীতহাসের 'বাঁভল্ন পধাঁয়ে বাংলার রাজ্যসীমা 
ছিল [ভন্ন ভিন্ন রূপ। 


“বাংলা” বা বাঙ্গালা নামটি সর্বপ্রথম মুসলমান আমলেই পাঁরাচিতি লাভ করে। 
“আইন-ই-আকবরাঁ” গ্রন্থে বাংলা বা বাঙ্গালা নামের উৎপাত্ব সম্পর্কে একাঁট অদ্ভুত 
কাহিনী আছে। আইন-ই-আকবরা প্রণেতা আবুল ফজলের মতে 
আবি বাংলাদেশের প্রাচীন নাম 'ছিল “বঙ্গ । এই দেশের রাজারা খুব 
উচু আল" নিম্ণি করিতেন। সেহেতু “বঙ্গ ও "আল" এই দুইটি 

কথার (বঙ্গ+ আল ) সংামশ্রণে ক্রমে বাঙ্গালা নামের উৎপাত হইয়াছে । “কিন্তু বাঙ্গালা 
বা বাংলা নামের উৎপাত্ত সম্পকে" এরূপ যতি এীতহাপিকগণ মানিয়া লইতে রাজি 
নহেন। কারণ ধ্রাশ্ট্ীয় অষ্টম শতান্দণ (সম্ভবত আরও প্রাচীনকাল )* হইতেই বঙ্গ 
ও “বঙ্গাল' নামে দুইটি প:থক দেশের আঁস্তত্বের কথা বহু সংখ্যক 'শিলালপিতে 
উীল্লাথত'আছে । ডন্ঈর রমেশচদ্দ্র মজহমদার প্রমূখ এীতহাসকদের 
মতে “বঙ্গাল' দেশের নাম হইতেই বাংলা বা বাঙ্গালা নামের উৎপাত 
হইয়াছে । বাঙ্গালা দেশের সীমা সঠিকভাবে 'নিধরিণ করা লম্ভব না হইলেও দাঁক্ষিণবঙ্গ 


বন ও বঙ্গাল 





[রিলে য ডঃ রমেশচল্্র মজুমদার 8 বাংলাদেশের ইীতহাস, পু ২। 
ক. 'ব. (১ম খণ্ড $ ৬ম ভাগ )--১৭ 


২৫৮ ভারতের ইতিহাসকথা 


ও পর্ববঙ্গের তটভূম ষে বঙ্গাল' দেশের অন্তভুন্ত ছিল তাহা অনেকেই নিঃসন্দেহে 
মানিয়া লইয়াছেন।* অবশ্য 'বাংলা' নামটি মুঘল বৃগেই সর্বপ্রথম সমগ্র দেশবাচক নাম 
হিসাবে ব্যবহৃত হয়। গ্প্টোত্তর যুগে “গোঁড়' বলিতে ব্যাপকভাবে সমগ্র বাংলাদেশকে 
এবং সংকীর্ণ অথে পশ্চিম ও উত্তর-বঙ্গকে বুঝাইত। পালযুগে গোঁড়ের রাজাসীমা 
গৌড়, পঞ্চগৌড়,.: খুবই িস্তারলাভ কারয়াছল। তাহার ফলেই কাশ্মীরী 
'বাংলা', 8৫0888, এ্রীতহাসিক কলহন তাঁহার রাজতরাঙ্গণশতে পণ্গোড়ের উল্লেখ 
8088118 প্রভাত কাঁরয়াছিলেন । এই পণ্গোড় বালিতে গোঁড় বা বাংলাদেশ, সারস্বত 
দামের বাবহার অর্থাৎ পাঞ্জাবের পর্বভাগ, কান্যকুদ্জ যা কনৌজ, মাঁথলা বা 
উত্তর-বিহার, উৎকল বা ডীঁড়ষ্যা এই কয়াট অণ্চলকে ধুঝাইত। পাল ও সেন যুগের 
পরবতণ” কালে অর্থাং সুলতান আমলে বাংলাদেশ গৌড় নামেই পাঁরাচত ছিল। 
মুঘল যূগ হইতে আরম্ভ করিয়া “বাংলা” নাম (যেমনঃ আকবরের আমলে “সুবা 
বাংলা" ) স্থায়ত্ব লাভ করে। ষোড়শ, সপ্তদশ ও অন্টাদশ শতাম্দীতে “বাংলাকে 
পাশ্চাত্য দেশীয় বাঁণকগণ কাগজপন্রে “বেঙ্গলা” (8908818 ০: 739778811% ) নামে 
আঁভাহত কাঁরয়াছে। ইংরাজ বাঁণকগণ-ই সর্ধপ্রথম “বাংলা*কে বেঙ্গল ( 890891 ) 
নামে আভাহত করিতে শুরু করে। 
বাংলাদেশের সীমা প্রাচখন রাজতশ্বের শান্তর হাস-বদ্ধর সঙ্গে সঙ্গে বারবার 
পাঁরবার্তত হইয়াছে । সেহেতু প্রাচীনকালের বাংলাদেশের ভৌগোলিক সামা 'নরদেশ 
করা সম্ভব নহে । তবে বাংলাদেশের অন্তভন্ত 'বিভিন্ন অংশের যে পাঁরচয় পাওয়া 
[গিয়াছে তাহা হইতে মোটামুটিভাবে উত্তরে হিমালয় এবং হিমালয় 
মোটা সামা হইতে নেপাল, ?সাঁকম ও ভুটান রাজ্য ) উত্তর-পর্র্ধাদকে ত্রদ্পন্ত 
নদ উপত্যকা ; উত্তর-পশ্চিম দিকে ছ্ারবঙ্গ পর্যস্ত ভাগীরথাঁর 
উত্তর সমান্তরালবতণ সমভুম.১ পর্ধাদকে গারো-খাসয়া-জোন্তয়া-নরপঃরা-চট্টগ্রাম 
শৈলশ্রেণী বাঁহয়া দাক্ষণ সমুদ্র পর্ত 7) পশ্চিমে রাজমহল-সাঁওতাল পরগণা- 
ছোটনাগপর-মানভুম-ধলভুম-কেওঞজর-ময়রভঞ্জের শৈলময় এবং অরণ্যময় মালভূমি ; 
দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর ।”৭ এই প্রাকীতিক সীমরেখার মধ্যেই প্রাচীন বাংলার গোড়, 
পুষ্জ্রবর্ধন, বরেন্দ্র বা বরেন্দ্র, রাঢ়। লক্ষ তাম্রলীপ্ত, সমতট, বঙ্গ, বঙ্গাল হরিকেল 
প্রভীত রাজ্যসমৃহ গাঁড়য়া উঠিয়াছিল। 
বাংলাদেশের আদম আঁধবাদসগণকে অনেকে পনষাদ জাতি আখ্যা 'দয়াছেন। 
অপর অনেকে তাহাঁদগ্কে অস্ট্রীক বা অস্ট্রো-এীশয়াঁটক নামকরণ করয়াছেন। ড্র 
রমেশচদ্দ্র মজুমদার প্রভীত এীতহাসিকগণ এনষাদ জাতিকে বাংলাদেশের আদিম 
আঁধবাসী বলিয়া মনে করেন। এই িষাদ জাতির জীবন ছিল কীষ-আশ্রয়ী ও গ্রাম- 
কৌদ্দুক। নিষাদ জাতির পর দাবিড় ভাষাভাষী আলপাইন জাতির লোক বাংলাদেশে 


* 1819, ড্টর মজুমদারের মতে ৪ বর্তমানকালে পবববঙ্গের আঁধবাঁসগণকে যে 'বাঙগাল' নামে 
আভাঁহত করা হয়, তাহা সেই প্রান বঙ্গাল দেশের স্মতিই বহন ফাঁরয় আঁসতেছে। 


প' ডষ্টর নীহারঃঞান রায় 8 বাঙ্গালীর ইতছাস ( আদিপব-)। 
£050 51৫: ভঙটর রমেশচন্দ্র মজ-মদার 8 বাংলাদেশের ইতিহাস পঃ ২-৩। 


বাংলার ইতিহাস ২৫৯ 


বসবাস শুরু করে । ইহারাই ছিল বাঙালী জাতর আদ পুরুষ ।* এই সকল লোকের 

সাহত পরব কালে আর্ধদের সংমশ্রণের ফলে বর্তমান বাঙালী জাতির উদ্ভব 

টিনা ঘঁটয়াছে। বর্তমান বাঙালী জাতির মধ্যে মঙ্গোলীয় রন্তের সধামশ্রণ 

শী ডি সম্পর্কে যে মতবাদই থাকুক না কেন, প্রাচীন বাঙালী জাতির মধ্যে 

কোন মঙ্গোলীয় রন্ত যে 1ছল না সে-ীবষয়ে পশ্ডিতগণ একমত । 

দ্রাবিড় ও মঙ্গোলীয়দের সধামশ্রণে বাঙালী জাতির উদ্ভব ঘাঁটয়াছে--রীজলি সাহেবের 
এই মতবাদ গ্রহণযোগ্য বাঁলয়া মনে করা হয় না। 


বোদক যুগের শেষভাগে বাংলাদেশে আর্ সভ্যতা ও আর্ধজাতির বিস্তারের প্রমাণ 
পাওয়া যায়। ধোঁদক যুগের প্রারম্ভে আর্ধগণ বাংলাদেশের সাঁহত স্বভাবতই পরিচিত 
ছিলেন না। সেহেতু খক:-সংহতায় বাংলাদেশের কোন উল্লেখ না 
থাকা আশ্চর্যের াবষয় নহে । এতরেয় আরণ্যকে সর্ধপ্রথম বাংলা- 
দেশের সংস্পন্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু সেই সময়ে এবং তাহার 
পরবতর্ণ কালে অথর্ববেদ প্রভাতিতে বাংলাদেশের কোন উল্লেখ না থাকলেও প.বগ্চিলে 
আঁধবাসগণের- অর্থাৎ অঙ্গ, মগধ প্রভীত অগ্চলের লোকদের সম্পর্কে আধর্গণ অত্যন্ত 
িনন্দাস্চক মন্তব্য কাঁরতেন। তাহাদিগকে অসুর অথাৎ দানবগোষ্ঠসম্ভুত বাঁলয়া 
বর্ণনা করা হইত। যে-সকল আর্য এই অগ্ুলে আসতেন তাঁহাঁদগকে পাতত-.আর্ধ 
অর্থাৎ ভ্রন্ট-আর্ধ বাঁলয়া বর্ণনা করা হইয়াছে । যাহা হউক? প.বাঞচলের অধিবাসীদের 
প্রাত ঘৃণা এতরেয় ব্রাঙ্মণে “দস্য* বাঁলয়া বর্ণনার মধ্যে পাঁরস্ফুট হইয়াছে । অস্ঞ 
পুশ্ড্র শবর প্রভৃতি জাতিকে এতরেয় ব্রাঙ্মণে দস্যু বিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে । উত্তর- 
বঙ্গ তখন পুপ্দ্র নামে আভাঁহত হইত। সতরাং বাঙালীর পূর্ব প্রুষগণও আর্ধদের 
1নকট “দস্যু বাঁলয়া পরিচিত ছিলেন । “বোধায়ন ধর্ম সূত্র” মানব 
উর ধর্মশাস্র" প্রভীততেও পদ্দ্, বঙ্গ প্রভৃতি অঞ্চলের আঁধবাসাদের প্রাত 
বাংলাদেশের উল্লেখ 
অশ্রদ্ধাস্চক মম্৩ব্য রাঁহয়াছে। এই সকল অণ্চলে আমিধার ফলে 
যে-সকল আয পাঁতিত-আধে" পাঁরণত হইয়াছল তাহাদের মধ্যে পুশ্দ্রের অধিবাসী অর্থাৎ 
পোন্দ্রগণেরও উল্লেখ আছে । ইহা হইতে অন্তত এইটুকু প্রমাণিত হয় যে, ধর্মশাস্নের 
যুগের পূর্বেই আর্ধগণ বাংলাদেশে বসত বিস্তার করতে শুর, করিয়াছিলেন। রামায়ণ- 
মহাভারতেও বাংলাদেশের একাধকবার উল্লেখ আছে ।* এই দুই মহাকাব্যে প্র 
( উত্তর-বঙ্গ ), বঙ্গ (দাক্ষণ ও প্ববঙ্গ )১ সঙ্গ ( পাঁ্চমবঙ্গ )+ তাম্রলিপ্তি প্রভৃতির উল্লেখ 
পাওয়া যায়। সেই যুগে বাংলাদেশের উন্নত, সভ্য'অধিবাসীদের পাশাপাশি অসভ্য 
জাঁতও যে বাস কাঁরত সে-কথা পুরাণ ও " হাভারত হইতে জানিতে পারা যায়। 
মহাভারতে বাংলার সম.দ্রুতীরবাসীদের গ্নেচ্ছ বালিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে এবং ভাগবত 
পুরাণে সক্ষগণকে পাপাচারী বলা হইয়াছে। জৈনসন্র “আচারঙ্গ'-এ পাঁশ্মবঙ্গবাসীদের 


এতরের আরণ্যকে 
বাংলাদেশের উল্লেখ 


* ডক্টর রমেশচন্দ্র মজহমদার £ বাংলাদেশের ইতিহাস, প:ঃ ৯১। 
পঁ পুরাণ ও মহাভারতে বা্ণত দীর্ঘতমার কাঁছনীর এঁতহাঁসিক সতাত। নাই বটে, বিচ্ছু ইহা হইতে 
সে-ষুগে বাংলাদেশে আর্ধ-প্রভাব সম্পকে জানিতে পারা গ্ঘায়। 1৮14, 9, 13. 


২৬০ ভারতের হীতহাসকথা 


নষ্ঠুরতার একটি কাহনী পাওয়া যায়।* লাঢ় ধা রাঢ় দেশ তখন সক্ষডাম ও ব্রজভুমি 
এই দুই ভাগে [বভন্ত ছিল। এই মহাবীর জন এই দেশে ভ্রমণ কারধার কালে এ-দেশের 
আঁধবাসীরা তাঁহাকে প্রহার করে এবং “চু, চ্ছহ” বাঁলয়া কুকুর 
জৈন ও যৌদ্ধগ্ধে লেলাইয়া দেয়। মহাবীরকে 
তো যাদে; কুকুরের আক্মণ হইতে আত্মরক্ষার্থ 
সর্বদাই একাট লাঠি সঙ্গে রাখিতে হইয়াছল। প্রাচীন বোদ্ধ 
সাঁহত্যেও বঙ্গ ও সংদ্ধ__এই দুইটি অগলের উল্লেখ পাওয়া যায়। অঙ্গ-ত্বরনিকায় এবং 
বৌম্ধজাতক ও 'দিধ্যাবদানে বঙ্গ' রাঢ় ও প.্দ্দ্রবর্ধনের উল্লেখ আছে। 'মালম্দ পঞ্হো 
নামক গ্রন্থ ( ধ্রীঃ প্রথম শতকে ) “বঙ্গ'কে একাঁট পামদুদ্রুক বন্দর যাঁলয়া বর্ণনা করা 
হইয়াছে। 
উপাঁর-উত্ত আলোচনা হইতে বাংলাদেশের এবং বাঙাল? জাতির প্রাচীনত্ব সম্পর্কে 
ধারণা লাভ করা যায়। অবশ্য আধদের উপানযেশ বিস্তারের ফলেই বাংলাদেশে 
আধভাষা, ধম? সমাজ ও সংস্কাতি স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছিল এবং বাংলাদেশ আর্যা- 
বর্তের অংশে পাঁরণত হইয়াছিল । 
আর্দের আগমনের পূর্বে বাংলাদেশে যে অনায" জাতি বাস কাঁরত তাহাদের 
সভ্যতা; আচার-আচরণের অনেক কিছু বাংলাদেশে আগত আযণগণ কর্তৃক গৃহীত 
হইলে আর্ধঅনাষ" সংমশ্রণে বাংলার সামাজিক, ধর্মনোতক ও 
৯০ সাংস্কীতিক জীবন নৃতনভাবে গ্াঁড়য়া উঠিল। শাড়ী, 'সন্দ্‌র, 
সভ্যতার বস্তি পান, হল-দ প্রভৃতির ব্যবহার, কালীপুজা, মনসা-পূজা, শিবের 
গাজন, বালাম চাউল;”* খোকা-খুকী' নামকরণ প্রভাতি অনার 
যুগের প্মাত আজও বহন করিয়া চাঁলয়াছে ।% বাংলাদেশে আর্ধপ্রভাব বিস্তারের কাল 
নির্ণয় করা অবশ্য সম্ভব নহে, তবে শ্রীষ্টীয় প্রথম শতাধ্দশীর মধ্যেই আযণগণ বাংলাদেশে 
বসতি বিস্তার সম্পন্ন কাঁরয়াছিলেন বাঁলয়া পাঁণ্ডিতগণ মনে করিয়া থাকেন । 
আলেকজাস্ডারের ভারত-আকব্রমণের পূর্কালীন বাংলাদেশ সম্পর্কে উপরে যে 
আলোচনা করা হইয়াছে তাহাকে প্রকৃত ইতিহাস বলা চলে না। তবে এই আলোচনা 
হইতে কয়েকটি এরীতহাসিক তথ্য পাওয়া যায়। প্রথমত, একথা স্পন্টই বৃঁঝতে পারা 
যায় ষেঃ বাংলাদেশের আদম অধিবাসীরা ছিলেন অনাষণ কিন্তু প্রীষ্টের জন্মের প্রায় 
সহস্র বংসর পূর্বেই আর্ধগণ বাংলাদেশে বসাঁতি "বস্তার কারতে আরপ্ত কারলে এ-দেশে 
আর্ধ-অনা্ রন্তের সংমশ্রণ ঘটে । দ্বিতাঁয়ত, আদম বাংলার অধিবাসীদের সুষ্ঠু 
শাসনব্যবন্থা গঠনের ক্ষমতা 'ছিল। বস্তুত, তাঁহারা সেকালে কোন 
আলেকজাস্ডারের 
আক্রমণের পুবকালীন কোন রাজার অধাঁনে যথেষ্ট শত্তি ও প্রাতপান্ত অর্জন 
বাংলার ইঁতহাসের  কাঁরিয়াছিলেন। তৃতীয়ত, সেই ঘূগে বাংলাদেশ বালিতে 
গণরব্ রাজনোতক ক্ষেত্রে এঁক্যব্ধ একটি সমগ্র দেশকে বুঝাইত না। 
উহা তখন বহ; ক্ষুদ্র রাজ্যে বভন্ত 'ছিল এবং এই সকল রাজার মধ্যে কেহ কেহ খুষই 


+£715101) ০7702118/ (1). 00.), ৬০1, 19 1. 36. 

প একপ্রকার বেত দ্বারা বাঁধা নৌকাকে 'বালাম' বলা হইত। এই সকল নৌকায় যে চাউল আমদানণ- 
রপ্তানী করা হইত তাহা ক্রমে 'বালাম চাউল' নামে পারচিত হয়। 

৪ ভটটর রধেশচন্্র মজুমদার £ বাংলাদেশের ইতিহাস, পঃ ১২-১৩। 


বাংলার হাতহাস ২৬১ 


প্রাতপাঁভশালা হইয়া উঠিয়াছিলেন। চতুর্থত, সেই কালের বাঙালীরা সম্পর্ণ 
তন্তম+খী ছিলেন না। প্রাতবেশশ রাজ্যসমূহ বিশেষভাবে বাংলাদেশের পাঁশ্ম প্রান্তের 
দেশ ও লোকের সাঁহত বাঙালগর ঘাঁনন্ঠ যোগাযোগ ছিল । 
গ্রীক ও ল্যাটন বাংলার ইতিহাস আলেকজাস্ডারের ভরত-আক্রমণের (৩২৭-২৬ 
লেখকদের রচনায় প্রীঃ প্‌) সময় হইতে প্রকৃত ইতিহাসের রূপ পারগ্রহ করে। 
বাংলার ইতিহাসের বাংলাদেশের প্রামাণিক ইতিহাস সবপ্রথম গ্রণক ও ল্যাঁটন 
্রামা্য বিংরণ লেখকদের রচনায় পাওয়া যায়। 

আলেকজাণ্ডারের ভারত-আক্রমণকালে বাংলাদেশ (7367755] ৪6 01০ 6116 ০01 
41638710678 [11581881078 01 17018 )$ শ্রীন্টপূব চতুর্থ শতকে বাংলাদেশ 
প্রাচীন বঙ্গ ও উহার পার্ত্ধবতাঁ অণলসমূহ লইয়া গাঁঠিত ছিল, সেই প্রমাণ গ্রথক ও 
ল্যাঁটন লেখকদের রচনায় পাওয়া যায়। 


এই সকল গ্রীক ল্যাটিন লেখক “গঙ্গীরডই+ (3808%081 ) নামে এক শান্তশালী 
জাতির উল্লেখ করিয়াছেন। সমসামায়ক ও পরবতর গ্রণক ও ল্যাটিন লেখকগণ 
পাঞগারডই' জাত. গিঙ্গীরডই' জাতিকে গঙ্গা নদীর অববাহিকা অঞ্চলে বসবাসকারা 
জনসমাজ বাঁলয়া মনে কারিতেন। কুইণ্টাস কাটিয়াস (001698 

092605)5 প্রুটার্ক (2106829))১ সোলিনাস (9০117198 )১ ডায়োডোরাস 
€101000559 ) প্রভাত “ঙ্গরিডই' জাতিকে গঙ্গানদীর পূর্ব তারবত অঞ্চলের আঁধবাসী 
বাঁলয়া বর্ণনা কাঁরয়াছেন। টলোম (৮6০19) ও পপ্লানর (চা1ঘ্য) বর্ণনায় 
গঙ্গানদীর মোহনা ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের অধিবাসনদিগকেই "গঙ্গরিডই” জাতি বলা 
হইয়াছে ।* গ্রীক লেখকদের রচনায় “প্রাসিঅয়” (7:81) নামে অপর এক জাতির 
উল্লেখ পাওয়া যায়। এই জাতির ব:.. ছিল 'গঙ্গরিডই' জাতির আবাসভূমির পশ্চিমে 
প্রাসিঅয় রাজোর রাজধানশ ছিল প্যালিমবোথ্তা। আবার কোন 
কোন গ্রীক লেখক এই দুই জাতির লোকই গঙ্গারডই দেশের রাজার 
অধান বাঁলয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কেহ কেহ আবার এই দুই জাতিকে পথক পৃথক 
গ্রঁক ও ল্যাটিন রাজার অধীন বাঁলয়া উল্লেখ করিরাছেন। প্রুটারকবরে বিধরণের 
লেখকদের রচনার একপ্থলে এই দুই জাতি--গঙ্গরিডই ও প্রাঁসঅয়- একই রাজার 
পারপ্রোক্ষিতে গ্গারডই অধীন এবং অন্যত্র পৃথক রাজার অধখন এইরূপ পরস্পর-বিরোধা 
রা চপ উন্ত রাঁহয়াছে ।ণ* যাহা হউক, গ্রীক এবং ল্যাটিন লেখকগণের 
জেপ্দ্রমস-ও ধনদজ্দ রচনা হইতে গঙ্গারডই ও ৩।সিঅয় জাতির পরস্পর সম্পর্ক কি 
এক ও আভন্ন এই  ছিল+ তাহারা একই রাজার অধীন 'কিংধা পৃথক রাজার অধীন 
সিদ্ধান্তের যৌন্তকতা ছিল সে-সম্পর্কে কোন সংস্পন্ট ও অকট্য 'সম্ধান্তে উপনীত 
হওয়া কঠিন। তথাপ আঁধকাংশ গ্রীক লেখকদের উপর 'নিভর কাঁরয়া একথা 


প্রাসময় জাত 
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নুহ ভারতের ইতিহাসকথা 


মনে করা অন্মচিত হইবে না যে, আলেকজাস্ডারের ভারত-আক্রমণকালে গঙ্গীরডই 
অথর্থি বাংলাদেশের রাজার রাজ্য বিপাশত্ব নদী পর্যন্ত অর্থাং পাজাব পফন্ত 


বিস্তৃত ছিল। গ্রীক ও ল্যাটিন লেখকদের রচনায় এই বিশাল রাজ্যের রাজার 
নাম এগ্রামিস বা জেপ্ড্রামিস (46:8505098 ০. +80018199 ) প্রভৃতি বিভিন্নরূপে 
উল্লিখত হইয়াছে । এই সকল লেখকদের রচনায় এই রাজা নাঁচকুলসম্ভুত এযং 
নাঁপত সম্ভান বলিয়া বার্ণত হইয়াছেন। জৈন পরিশিষ্ট পাবর্ণে নশ্দষংশার 
রাজাকে 'নাঁপত কুমার" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছৈ। ইহা হইতে এ্রীতহাসিকগণ 
পচ শতক মনে করেন যে গ্রীক ও ল্যাঁটন লেখকদের এগ্রামিস: বা জেপ্ড্রামিস্‌ 
্াজারাটা হাসের নন্দবংশশয় কোন রাজা হইযেন। এাতহাপসিকগণ নম্দবংশের শেষ 
গৌরবোজ্জবল ধগ রাজা ধননন্দ গ্রীক ও ল্যাটিন লেখকদের এগ্রামসং বা জেশ্দ্রামিসং 

এক এবং আভিল্ন বলিয়া মনে করেন। তাঁহার রাজধানী 'ছিল 
পাটালপনভ্ত্র- গ্রীক লেখকদের পাঁলিযোথতা বা প্যাঁলমবোথতা । এই সকল প্রমাণ হইতে 
এঁতিহাঁসকগণ মনে করেন ষে, প্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে আলেবজাশ্ডারের ভারত- 
আক্রমণকালে গঙ্গরিডই রাজা ধননন্দের অধীনে বাংলাদেশের হীতহাসের এক 
ফুগারবোজ্জবল যুগ আতবাহিত হইতোঁছল। 


রা উপরি-উন্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ না কারলেও আলেকজাণ্ডারের আকুমণকালে গঙ্গরিডই 
জাত যে এক আতি পরাক্রমশালী জাত ছল এবং প্রাসিঅয় জাতির সাঁহত এক 
সন্তরাজ্যের প্রাতষ্ঠা করিয়াছিল, অন্তত প্রাঁসঅয় ও গঙ্গীরডই এই দই জাতির মধ্যে 
যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল এবং তাহারা আলেকজাণ্ডারের আক্রমণ প্রাতহত 
টিয়ার করিবার উদ্দেশ্যে যে এঁক্যবদ্থ হইয়াছিল সে-কথা অনস্ধীকার্য ৷ 
আক্রমণ প্রার্ছত পাশা নদীর তারে পেশীছিয়াই আলেকজাণ্ডার গঙ্গরিডই ও 
ফাঁরবার উদ্দেশ্যে প্রাধিঅয় জাতির একাবশাল সেনাবাহিনী তাঁহাকে বাধাদানের জন্য 
গঙ্গারডই ও প্রাসঅর প্রস্তৃত হইয়া আছে এই সংবাদ পাইলেন। আলেকজাণ্ডারের 
জাতির সমরসক্দজা যষ্ব্রান্ত সেনাবাহিনীর পক্ষে গঞ্গরিডই ও প্রাসঅয় জাতির 
বিশাল বাঁহনীর সাহত যুদ্ধে জয়লাভ সহজ হইবে না উপলাব্খ কারয়া 
আলেকজাশ্ডারের আভিজ্ঞ সহচরগণ তাঁহাকে যুদ্ধে 'নরস্ত কাঁরলেন। 

আলেকজান্ডার গঙ্গরিডই ও প্রাসিঅয় জাতির সহিত শন্তি পরীক্ষায় 
ই অবতীর্ণ না হুইয়াই ভারত ত্যাগ কাঁরলেন। দিক্বিজয় বর 

আলেকজাণ্ডারের মনে ভীতি-স্ারকারণী গঙ্গারডই ও প্রাসঅয় 
জাতির মধ্যে গঙ্গারডই জাতিই যে আঁধকতর শান্তশালী 'ছিল তাহা গ্রীক লেখক ভায়ো- 
ডোরাসের রচনা হইতে স:স্পন্টভাবে জানা যায়।* এই গঙ্গারডই জাতির বিশাল 
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বাংলার তাস ২: 


হস্তীবাহনীর কথা জানিতে পারিয়াই আলেকজাশ্ডার তাহাদের সাহত বণ্ে 
অবতীর্ণ হন নাই। | 
আলেকজান্ডারের আক্লমণের পরবতরগ কালে বাংলাদেশ (867068] ৪1691 
$1858710617”9 [71ড89601)) 8 আলেকজাশ্ডারের ভারত-্আব্রণের পরবতণ কালে 
যে 'বিশাল মৌর্য সামাজ্যের উত্থান ঘ'ঁটয়াছিল, বাংলাদেশের উত্তরাংশ অথাৎ উত্তর-বঙ্গ 
ও উপকল অগ্চল উহার অন্তভন্ত 'ছিল, অন্তত এই সকল অগ্চল মৌর্য সম্রাটের প্রভূত 
গ্বীকার করিত এ-কথা বোদ্ধ গ্রন্থ ও গ্রপক লেখকদের রচনা হইতে অন:মিত হইয়া 
জানি থাকে । মহাম্ানে প্রাপ্ত ্রাঙ্গী লিপিতে পশ্ড্রনগর একটি সমৃদ্ধি 
লেখকদের রচনায় শালী নগর বাঁলয়া বর্ণনা করা হুইয়াছে। এঁতহাসকগণ এই 
বাংলাদেশ মোষ ধলাঁপাঁট মৌর্-যৃগের বালয়া অনুমান করেন । এই 'লাঁপ হইতে 
সাম্্রাজোর অন্তত পৃশ্ড্রনগরের শাসনব্যবস্থা যে খুব উন্নত ধরনের ছিল এবং দৈষ- 
বাজযা বর্ণিত দর্বপাকে ক্ষাতগ্রস্ত লোকের সাহাষ্যাথে যে শাল পাঁরমাণ 
মূদা (গণ্ডক ও কাঁণক ) সাত থাঁকিত তাহা জানা যায় । গ্রীক দত মেগাচ্ছিনসের 
ছুস্ডিকা' নামক গ্রদ্থের যে সকল অংশ এষাবং উদ্ধার করা সম্ভব হইয়াছে তাহা হইতে 
জানা যায় যে; মোঁষ সম্রাট চন্দ্ুগুপ্তের আমলে 'গিঙ্গরিডই রাজ্য 
চিনির অস্প্ররাজে)র ন্যায় স্বাধীন 'ছিল' এবং কলিঙ্গরাজ্য গঙ্গারডই 
রাজ্যের সাহত সংযত ছিল।* যাহা হউক, পরবতঁ কালে মৌর্ সাম্রাজ্য শান্তশালী 
হইয়া উঠিলে “রাঢ় ও বঙ্গ মৌর্য সামাজ্যভুস্ত' হইয়া পড়ে। অন্তত ইহা আমরা জানি 
যে সম্রাট অশোকের আমলে কলিঙ্গ মৌধ সাম্রাজ)ভুন্ত হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন, তাঁহার 
অনুশাসনের কোন স্থানে বঙ্গ, গোড় বা বারেদ্দ্-এর কোন 
উল্লেখ না থাঁকিলেও মৌর্য সাম্রাজ্যের পূর্ব সীমায় কোন স্বাধীন 
রাজ্যের আস্তত্বের কোন উল্লেখ - ই ।॥ চোল, পাণ্ড্য, সত্যপনন্ত, কেরলপনন্ঃ তাম্রপর্ণঁ 
(তম্বপল্লী) এবং অধাতয়োকো অথাঁধ এ'প্টয়োকাস-এর রাজ্য এই কয়টি সীমান্ত রাজ্য 
তখন স্বাধীন ছিল । এই সকল রাজ্যের রাজগণ ভিল্ন আর কোনও প্রত্যম্ত নুপাঁতি 
যে সেই সময়ে স্বাধীন ছিলেন না এই কথা অশোকের 'শিলালাঁপ হইতে জানা যায় ।*' 
ৃ সৃতরাং বঙ্গদেশ সেই সময়ে মৌর্য সাম্রাজ্যভুন্ত ছিল এ-কথা মনে 
“পরাগ নামক মন্্ার. করা অনুচিত হইবে না। এশীবষয়ে অবশ্য অপর একটি কথাও 
স্মরণ রাখা প্রয়োজন । মৌর্য সম্রাটদের আমলে “পুরাণ' নামে 
একপ্রকার রোৌপ্যম্‌দতা প্রচালত 'ছিল। বাংলাদেশের বিভিন্নাংশে অসংখ্য “পুরাণ” 
আবিষ্কৃত হইয়াছে । উপারি-উন্ত আলোচনার »1হত বাংলার নানাস্থানে পদ্রাণ নামক 
মুদা আঁবচ্কারের খুবই সামঞ্জস্য রাহয়াছে । সুতরাং বাংলাদেশ মৌ শাসনাধান, 
অত্যম্ত প্রাধান্যাধীন ছিল, এ-কথা বলা যাইতে পারে । 
শুক্ন শাসনকালেও পুশ্দ্রনগর সমূদ্ধশালী ছিল সেই প্রমাণ মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত 
* ৬10০, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় £ বাংলার ইতিহাস, পঃ &১৯।' 
প" 2০০ 15010], 27718721780, 17910295৬০1. 21. 0, 449. 
£$]509 105: 1715/07) 0) :5678404 (10, 0, 0 ৬০1০ 25 8, 0, 44. 
উক্র রমেশচল্্ মজুমদার $ বাংলাদেশের ইীতহান। 00, 18-19, 


অশোকের শিলালপ 


২৪ ভারতের ছীত্হানকথা 


শিজ্প-নদর্শন হইতে অন:মিত হইয়া থাকে। কুষাণ আমলে বাংলাদেশ স্বাধধন ছিল 
কিংবা কুষাণ রাজগণের প্রাধান্য মানিয়া চাঁলত সে-ীবষয়ে কোন "স্থির সিদ্ধান্তে 
উপনাত হওয়া যায় না। বাংলা, বহার ও উঁড়িষ্যার কৃষাণ 
আমলের বহু মুদ্রা আবচ্কৃত হইয়াছে । মহাস্থানগড়ে কাঁণক্কের 
মূর্ত আঁঞ্কত মুদ্রা আবক্কৃত ছইয়াছে। তমলৃক, বগুড়া 
মুর্শিদাবাদ প্রভীতি অগ্চলে কৃযাণরাজগণের মন্দ্রা পাওয়া গিয়াছে। কিম্তু মুদ্রার 
প্রাপ্তিস্থান হইতে এই সকল অঞ্চল কৃযাণ সাম্ত্রাজাভুন্ত ছিন্প তাহা বলা ঠিক হইবে না। 
বিশেষত, টলেমির (26০195 ) রচনা ও পোরপ্রাস (729:10159 ) নামক গ্রশ্থে 
প্ৰান্টায় প্রথম ও ছিতীয় শতকে বাংলাদেশের [নিম্নাঞ্চল লইয়া এক শান্তশালণ রাজ্য 
গঠিত ছিল এ-কথা ডীল্লখত আছে। এই রাজ্যের রাজধানণ ছিল 'গঙ্গে” (38089) 
এবং ইহা একটি প্রাসম্ধ বাণিজ্য-বন্দর 'ছিল। “মসালন' নামক সক্ষম সৃতীধন্ত্র এখান 
হইতে রপ্তানি হইত। সুতরাং কৃূষাণ আমলে বাংলাদেশের কিয়দংশ হয়ত বা কষাণ 
সাম্রাজ্যভুত্ত 'ছিল--ডব্তর রমেশচন্দ্র মজুমদার এইরূপ মন্তব্য কারয়াছিলেন। 


গহপ্ত যুগে বাংলাদেশ (73670651 00117160176 00969 4১6০) £ গুপ্ত সাম্রাজ্যের 
উখানের প্রান্চালে অর্থাৎ প্রান্দ্রীয় তৃতীয় শতকের শেষ অথবা চতুথ" শতকের প্রারম্ভে 
বাংলাদেশ কয়েকটি পৃথক স্বাধীন রাজ্যে বিভন্ত 'ছিল। চন্দ্ররাজেঃর স্তদ্ভালাপ এষং 
গুপ্তবংশীয় সম্রাট সমহদ্রগৃপ্তের লাপসমূহ এবং সংসুনিয়ার 
এ £ গ্বত পর্ব তগাত্রে খোঁদত লা হইতে পূ্ববঙ্গে সতট রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে 
পুদ্করণ রাজ্া প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়। পুহ্করণ রাজ্যে 
সিংহবর্মন ও চন্দ্ুবর্মন রাজত্ব কারতেন। তাঁহাদের রাজধানণ ছিল “পোখণা' । সংহ- 
বর্মনের পৃন্ত্র চন্দ্রবর্মন দিল্লী স্তন্তের চন্দ্রবর্মন 'ভিন্ন অপর কেহ নহেন, এইরূপ মত অনেকে 
পোষণ করিয়া থাকেন । সমদদ্রুগৃপ্ত উত্তর-ভারত 'বিজয়কালে চদ্দ্রবর্মন নামে জনৈক 
রাজাকে পরাজত করিয়াছিলেন বাঁলয়া এলাহাবাদ প্রশাস্ততে টীল্লাখত আছে। এই 
চন্দ্ুবর্মন-ই বাঁকুড়া হইতে ফাঁরদপুর পধশ্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল লইয়া গঠিত পৃ্করণ 
একার রাজ্যের রাজা ছিলেন এ-কথা অনেকে মনে করেন । এলাহাবাদ 
সামাজাভ-ি প্রশস্ততে প্ববঙ্গের সমতট রাজ্যের রাজা সমদ্রগুপ্তের 
আনুগত্য স্বীকার কাঁরতেন ও তাঁহাকে 'কর' দান করিতেন বিয়া 
উীল্লাথত আছে। চীন দেশীয় পারব্লাজক ই-[সং বা ইং-ীসং ( [-79108 )-এর বিবরণে 
পাওয়া বার যে, গুপ্ত রাজবংশের প্রাতষ্ঠাতা মহারাজ শ্রীগৃপ্ত চীন দেশীয় শ্রমণদের 
জন্য মগস্থাপন স্তূপের নিকট একাঁট মঠ 'নিমাণ করাইয়াছিলেন। যোম্ধগ্রম্থে 
মৃগস্থাপন স্তপটি বরেন্দ্র বা বরেন্দ্রীতে অবাঁস্থত ছিল এ-কথার 
সস্পন্ট উল্লেথ রাঁহয়াছে । সুতরাং এ-কথা বলা যাইতে পারে 
যে, সমদ্্ুগুপ্ত কর্তৃক বিজিত হইবার পূর্ষেই বাংলাদেশের একাংশ ( বরেন্দু ) গুপ্ত 
রাজ্যভযুন্ত ছিল। এই সকল 'দিক বিচার কাঁরয়া কেহ কেহ গুপ্ত রাজবংশ বাঙালী 
ছিলেন বাঁলয়া মনে করেন, কিন্তু এই 'সম্ধান্তের সমর্থনে কোন প্রমাণ এযাবং পাওয়া 
যায় নাই। 


শন ও কুবাণ আমলে 
বাংলাদেশ 


প্রীগৃষ্তের আদ রাজা 


বাংলার ইতিহাস ২৬৫ 


উপরের আলোচনা হইতে গত রাজবংশের শাসনকালে বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশের 
ধভিন্নাংশ এবং সমদুগনপ্তের রাজত্বকালে সমগ্র বাংলাদেশ গৃপ্ত সাম্রাজ্যভুন্ত, অন্তত 
পক্ষে গৃস্ত সম্রাটের আনগত্যাধীন 'ছিল একথা প্রমাণিত হয়। উত্তর-বঙ্গে গুস্তষুগের 
কতকগদাল তান্রশাসন আঁবক্কৃত হইয়াছে । এগ্ুলিতে বাংলা- 
গুপ্ত সাম্াজ্যাধীন 
রে ৮" দেশের উত্তরাংশ লইয়া সমাট প্রথম কুমারগুপ্তের আমলে গুপ্ত 
পুণ্ডবর্ধনভ্যান্ত নিউ এ 
সাম্রাজ্যের একাটি “ভুন্ত' বা প্রদেশ গঠিত ছিল। ইহা “পুপ্জ্র- 
বধ'নভুন্ত' নামে পাঁরাচত 'ছিল এবং সম্রাট কর্তৃক 'নিষ্ত প্রদেশপালের শাসনাধান 
ছিল। পরবতাঁ কালে ( &৪৪ শ্রীণ্টাখ্দে) জনৈক গুস্তসম্্াট নিজ প্রকে পুপ্ড্রর্ধন- 
ভান্তর প্রদেশপাল নিষুন্ত কারয়াঁছলেন। সুতরাং পুণ্ডবর্ধনভান্ত গ:প্ত সাম্রাজ্যের 
অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ 'হসাযে বিবেচিত হইত। 


সমতট রাজ্য সমদ্রগুণ্তের আমলে গুপ্তসাম্রাজেোর আনুগত্যাধীন একাট করদ 
রাজ্য ছিল, 'কি্তু কালক্রমে উহা সম্পূর্ণভাবে গংপ্ত সাম্রাজাভুন্ত হইয়া পড়ে। কারণ, 
ষষ্ঠ শতকের প্রথম 'দিকে ( ৫০৭-৮ খ্রীঃ) এই অণুল ধৈন্যগৃপ্ত নামে জনৈক গ.প্তবংশনয় 
রাজার অধীন ছিল। তান ভ্রিপুরা জেলার কতক স্থান এক দানপন্ন সম্পাদন কাঁরয়া 
তাঁহারই একজন অনুগত ব্যন্তকে দান করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার এক তাম্রশাসনে 
উল্লাথত আছে। বৈন্যগুপ্ত “ছ্বাদশাদিত্য+ মহারাজ” “মহারাজাধিরাজ' প্রভৃতি 
টার হি উপাধি ধারণ কারয়াছিলেন। গুপ্ত সম্রাট বংশের সহিত তাঁহার 
এর উপ ক সম্পক ছিল তাহা জানা যায় না। এতহাসিকগণ মনে 
করেন যে, পণ্চম শতাধ্দীর শেষভাগে বা ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারচ্ভে 
গৃস্ত সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ অনৈক্যের সুযোগ লইয়া গুপ্ত সম্রাটের অধীনে বাংলার 
প্রদেশপাল বৈন্যগুপ্ত হয়ত স্বা*্ন হইয়া 'গিয়াছিলেন। তাঁহার রাজধানী ছল 
শ্রীপূর। পরে তান গুপ্ত সাম্রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া “মহারাজাধিরাজ' 
উপাধি গ্রহণ করিয়াছলেন, এইর্‌প মনে করাও অধোৌন্তক হইবে না। 


গৃপ্তোত্তরযুগে স্বাধীন বঙ্গরাজ্যসমূহ (171061)6710617)% 1017800018 01 
[367189) 1। 1৯০৫-00%৪ 79100 ) £ গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের হীতহাসের বিভিন্ন 
পযযয়ি এযাবং জানা যায় নাই, কিন্তু ঘ্রীন্টীয় ষ্ঠ শতকে গুপ্ত সাম্রাজেঃর পতনের যে 
সত্রপাত হইয়াছিল সেবষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। ইহা পশ্দ্রবধনভুন্তর 
শাসনকতরি নূতন উপাধি গ্রহণ এবং পূর্বঙ্গে বৈন্যগৃপ্তের শম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে 

রাজযশাসন হইতেই বুঝিতে পারা যায়। পংশ্দ্র্ধ নভূন্তির শাসন- 
১ ট কতা পূর্বে 'উপা'রিক' পদবী গ্রহণ করিতেন, কিন্তু ষ্ঠ শতকের 
পুপর্রবধনভাস্র ... প্রথম 'দিক হইতে তিনি 'উপারিকমহারাজ" উপাধি গ্রহণ কারিতে 
জ্বাধীনতা ঘোষণা আরম্ভ করেন। দামোদরপুর তাম্রশাসন (১ম, ২য়, ৩য়? ৪র্থ ) 

হইতে এই প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহা ভিন্ন, অঙ্গকালের মধ্যেই 
অথাৎ ষণ্ঠ শতকের প্রথমভাগে বশোধর্মন নামে জনৈক পরাক্রমশালী বার হণ আক্রমণ 
প্রাতহত কারয়া আধার্ধর্তে নিজ আঁধকার বিস্তার করেন। তাঁহার 'লাপ হইতে 
-( 145008507 1090115100, ) জানা যায় যে; তাঁহার রাজ্য [হমালয় হইতে গঞ্জাম 


২৬৬ ভারতের ইতিহাসকথা 


জেলাস্থ মহেম্দ্র্গীর এবং ব্রন্ষপনত্র হইতে আরব সাগর পর্যন্ত বস্তুত ছিল। 
অধীনে একথা সত্য বাঁলয়া গ্রহণ কাঁরলে বাংলাদেশ যশোধর্ম“নের রাজ্াভুন্ত 
ঠা এ হইয়াছিল এ-কথা গ্যীকার কাঁরতে হইষে । যাহা হউক, যন্ঠ শতকের 
মধ্যভাগ হইতেই বশোধর্মনের রাজ্যের পতন ঘটে । 'কিম্তু হুণ 
আক্রমণ এবং যশোধর্মনের 'বিজয় প্রভাত গুপ্ত সাম্রাজোর পতন ঘটাইয়াছিল সেশীষষয়ে 
সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। গুপ্ত সামাজোর ধ্ংসাধশেষ হইতে উত্তর-ভারতে 
লিটারের যেমন পুষ্যভাতি বংশ, মৌখাঁর বংশ প্রভ:তর উতান ঘটে, অনুরূপ 
বাংলাদেশে স্বাধীন দাঁক্ষণবঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গের একাংশ এবং পর্ববঙ্গ লইয়া এক স্বাধীন 
রাজোর উৎপান্ত ও পরাক্রমশালী রাজ্যের উদ্ভব ঘটে । এই নূতন এবং স্বাধীন 

বাংলা রাজ্যের প্রধান দুইটি প্রদেশ 'ছিল র্ধমানভুন্ত' ও “নধ্যা- 
বকাশিকা” বা “সৃবর্ণীভটি'। এ সময়ের পাঁচখাঁন তাম্রীলীপ ফাঁরদপুরের কোটাল- 
পাড়ায় এবং একখান বধ মানের “মল্লসার্‌লে' আবিষ্কৃত হইয়াছে । 
এই সকল তাম্রীলাপতে গোপচন্দ্র, ধমদিত্য ও সমাচারদেব--এই 
1তনজন রাজার নাম উীল্লাখত আছে। ই্হারা সকলেই 
“মহারাজাধিরাজ' উপাধ গ্রহণ কারয়াছিলেন। ইহা হইতে তাঁহারা যে স্বাধীন এবং 
চির পরাক্লমশালণ রাজা ছিলেন সে-কথা অনুমান করা যাইতে পারে। 
কান তদুপাঁর লমাচারদেব কর্তৃক নিজ নামা্কিত স্বর্ণমদ্রার প্রবর্তনও 

এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে। এই সকল রাজার মধ্যে 
পরস্পর কি সম্পর্ক ছিল সেকথা জানা সম্ভব হয় নাই। অপরাপর কয়েক 
তাম্রশাসনে পুথহবীর ও সংধন্যাঁদত্য- এই দুইজন রাজার নাম পাওয়া 'গয়াছে। 
ইনহাঁদগকে গোপচন্দ্র ধর্মাদত্য ও সমাচারদেব প্রভৃতি রাজগণের বংশসম্ভূ্ত পরবত 
রাজা বলিয়া মনে করা অযৌন্তক হইবে না। যাহা হউক, প্রীন্টীয় ষ্ঠ শতকে 
গোপচন্দ্র বাংলাদেশে এক পরার্রমশালী স্বাধীন রাজের 'ভাত্ত 
চ্ছাপন কারয়াছলেন, সেীবষয়ে সন্দেহ নাই। এই বংশের 
রাজগণের ছয়খাঁন দানপন্ পাওয়া গিয়াছে । এই সকল দানপন্র হইতে এ-কথা স্পন্ট- 
ভাবেই প্রমাণত হয় যে, সেই সময়ে বাংলাদেশে স্বাধীন, শান্তশালী এবং সূদক্ষ 
শাসনব্যবস্থ। প্রচলিত ছিল। এইরূপ সুদক্ষ শাসনাধীনে থাঁকষার ফলে বাংলাদেশ 
ও জাত যেমন সমহ্ধ হইয়া উঠ্ভিয়াছিল তেমান তাহারা নিজেদের ক্ষমতা সম্পকে ও 
সচেতন হইয়া উঠিয়াছিল।* 


এই শান্তশালী রাজ্যের পতন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে চাল.ক্য- 
রাজ কাতিবর্মনের “মহাক্‌ট" 'লাপ হইতে জানা যায় যে, ষণ্ঠ শতকের একেযারে 


গোপচন্দ্র ধমাদতা] 
ও জমাচারদেব 


সধ্দক্ষ শাসনব্যবন্থা 


€+/111005 15০013 18100 10860)61 0000001501/ 1171019 0080 10065 ড৪$ ৪ 
৩, 80008 800 58015 ৪০567700060 00) 7360881 9%110101) 01008100 2৩৪০৩ 80৫ 
01০8751090০ 00৩ ০6০16 80৫ 1080৩ (11905 602801003 ০01 11161 0০8৩. 8:0৫ 
চ০660118116155 ”' £/5107)) 0/821801 (0১, 0), ৮০1. 1, 0. 54. 


বাংলার হীতহাস ২৬৫ 


শেষে 'তাঁন অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ ও মগধ জয় করিয়াছিলেন। ইহা হইতে অন্তত এ" 
তি ররর কথা বলা যাইতে পারে ষেঃ কাতি্ব্মনের আক্রমণ হয়ত 
ভিউ ষণ্ঠ শতকের দ্বাধীন বঙ্গরাজ্যের পতনের কারণ হইয়া 

দাঁড়াইয়াছিল। ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে গোড় রাজ্যের 
অভ্যুদয়ই সম্ভবত ইহার পতনের প্রধান কারণ 'ছিল।* 


গোড় রাজ্যের অভ্যু্থান (78186 01 1006 1071600য) ০01 09008.) £ মূল 
গুপ্তবংশের অধধনে যে গৃপ্ত সাম্রাজ্য গাঁড়য়া উঠিম়াছিল উহার পতন ঘাঁটলে গৃপ্ত- 
বংশসম্ভুতশ* এক রাজবংশের উখান হয় । এই বংশ “পরবর্তাঁ গুপ্তবংশ+ (11889: 
0898৪) নামে পারচিত। উত্তরবঙ্গ ( অর্থাৎ পবগ্জ্র বা বরেন্দ্র) 
এবং পাশ্চমবঙ্গ ( অথাৎ সু্জ বা রাঢ়) লইয়া তখন “গোঁড়” নামে 
এক রাজ্যের অভযখান ঘটে । গৌড় তখন (শ্রীন্টীয় ষষ্ঠ শতাম্দীর 
শেষভাগে) পরবতাঁ” গুপ্তবংশনীয় রাজগণের অধীন ছিল । দাঁক্ষণ এবং পর্ববঙ্গ লইয়া 
তখন বঙ্গরাজ্য গাঁড়িয়া উঠিয়াছিল। সেই সময় হইতে শুরু করিয়া বাংলাদেশ গোঁড় ও 
টির এই দুইটি নামেই পাঁরাঁচত হয় । শ্রীন্টীয় ষ্ঠ শতকে গোঁড় 
ফাকি মোড় অরমগ একটি পরাক্রমশালী রাজ্য হিসাবে গাঁড়য়া উঠিয়াঁছল তাহা 
মৌখাররাজ ঈশানযমার “হরহ 'লাপ" ( &৫৪ ্রীঃ) হইতে জানা 
যায়। পরষতাঁ গ্স্ত রাজগণ ও মৌখাঁর রাজগণের মধ্যে ষে ছন্দ চলিতোঁছল উহার 
সনত্র ধারয়াই ঈশানবম্মা গোড়দেশ আক্রমণ করেন এবং গৌড়-এর লোকাঁদগকে আত্ম- 
টির রক্ষার্থ সমূদ্রুতীরে আশ্রয় গ্রহণ কাঁরতে যাধ্য করেন । ইহা হইতে 
কামরুপরাজ স্থিত: ডর্তর রমেশচন্দ্র মজ;মদার প্রমূখ ইতিহাসবিদ্‌গণ মনে করেন যে, 
বমার পরাজয় সেই লম্ন গৌড়-এর আত্মরক্ষার অন্যতম উপায় হয়ত ছিল 
শা্তশালী নৌবাহনী। যাহা হউক, এই ঘটনার পরও গোড় 
পরবতাঁ” গুপ্তবংশীয় রাজাদের অধীন ছিল । এই বংশের রাজা মহাসেনগুপ্ত কামরূপ- 
রাজ স্নাম্থুতবমাকে লোহত্য বা ব্রহ্মপুত্র নদের তারে ষুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন । 


মহাসেনগুপ্ত মৌখাঁর রাজগণের পরাক্রম খর্ব করিয়া মগধ ও গোঁড়রাজ্)র উপর 
নিজের নিরগ্কুশ শাসন বিস্তার কাঁরতে সমথ* হইয়াছিলেন ৷ কিম্তু দীর্ঘ অধ শতাব্দী 
টির দর ধারয়া মৌখার ও পরবতাঁ গদপ্তরাজবংশের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে 
উথ্থা স্বভাবতই উভয় বংশহ :.ধল হইয়া পাঁড়য়াছিল । মহাসেনগণ্তের 
আমলে মৌখাঁরবংশের দুর্বলতার সুযোগে গুপ্তশাসন মগধ ও 
গৌড়ে পূনরায় স্থাপিত হইলেও এই পুনরংজ্জীবন দীর্ঘকাল চ্ছায়ণ হইল না। 
তদুপাঁর দাঁক্ষণ হইতে চালুক্যরাজ কীতবমার আক্রমণ এবং উত্তর হইতে 'তত্যতায় 
রাজা শ্রণ-বৎসান (9:০0-0৪%০ )-এর আক্রমণের ফলে গৃপ্তরাজবংশ দুর্বল হইয়া 


গোঁড় ও বঙ্গরাজোর 
উত্থান 


* 15: বাংলাদেশের ইীতছাস $ ডর মজুমদার, প:ঃ ২৩। 
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২৬৮ ভারতের ইতহাসকথা 


পাঁড়লে সেই সুযোগে বাঙালী রাজা শশাঙ্ক গোড়দেশে এক স্বাধীন রাজোর প্রাতন্ঠা 
করেন ।* 

গোড়াধিপাতি শশাধক (5983810158, £16 71116 01 08808 ) £ রাজা শশাৎককেই 
সর্বপ্রথম সাভোম বাঙালণ রাজা বাঁলয়া মনে করা হইয়া থাকে। তান 'কভাবে এবং 
শক কোন বংসর গোড়দেশে সারভোম রাজ্যের প্রাতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সে-ীবষয়ে 
বশেষ কিছু জানা যায় না। রোটাসগড়ে প্রাপ্ত এক শিলা'লাপতে "্রপ্মহাসামন্ত 
উর শশাঙ্ক'_-এই কথাগঁল পাওয়া 'গ্বিয়াছে। ইহা হইতে এ-কথা 

সহজেই অনুমান করা যায় যে, শশাঙ্ক মূলত একজন মহাসামন্ত 
ছিলেন। 'কিম্তু তিনি মৌখাঁর রাজ্যের অধগন মহাসামস্ত অথবা গৃপ্তরাজগণের 
মহাসামন্ত ছিলেন তাহা সঠিক জানা যায় না। তথাঁপ ষষ্ঠ শতকের শেষাঁদকে 
পরবতাঁ গৃগ্তরাজ মহাসেনগপ্ত গোঁড় ও মগধের আঁধপাঁতি ছিলেন, এ-কথা হইতে 
শশাঙ্ক মহাসেনগুপ্তের মহাসামন্ত ছিলেন এইরূপ মনে করা অনুচিত হইবে না। 
৯৫ প্রীষ্টাঙ্দে মহাসেনগৃপ্ত থানেম্বররাজ প্রভাকরবর্ধনের সভায় আশ্রয় গ্রহণ 
কারয়াছিলেন। প্রভাকরর্ধনের মাতার নাম ছিল মহাসেনগ্‌প্তা । ইহা হইতে 
অনেকে মনে করেন যে, কলছারদের আকরুমণের ফলে মহাসেনগুপ্ত রাজ্য 
ত্যাগ কারয়া থানে*্বরের রাজসভায় অর্থাৎ 'নজ ভাঁগনধ মহাসেনগস্তার 
আশ্রয়প্রার্থা' হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।' যাহা হউক, পরবত+ গুপ্ত সাম্রাজ্যের 
ধ্ংসাবশেষ হইতেই যে শশাঞ্কের দ্বাধীন গোড় রাজে৷র উতান ঘটিয়াছিল সে-বষয়ে 
সন্দেহ নাই। মৌখারষংশ এবং কামরূপের রাজবংশের সাহত শশাহ্কের সংঘর্ষ 
দিন লাগিয়াই ছিল। ইহা হইতে এই অনুমান করা ভুল হইবে না ষে, 
পরবতাঁ” গুপ্ত রাজবংশের উত্তরাধকারী হিসাবেই শশাঙ্ক এই দুই 

বংশের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কোন কোন ইতিহাসাবদ-এর 
মতে শশাঙ্ক পরবতাঁ গুপ্তবংশের সম্তান 'ছিলেন এবং তাঁহার নাম ছিল নরেন্দুগুপ্ত। 
কিন্তু এই 'সিম্ধাস্তের সমর্থনে কোন গ্রহণযোগ্য যুৃন্তি নাই। 

বানভ্ট ও 'হিউয়েন-সাঙ্‌-এর রচনায় শশাঙ্ককে গোড়ের রাজা বাঁলিয়া বর্ণনা করা 
হইয়াছে । তাঁহার রাজধানী ছিল “কর্ণসহবণ”। এই রাজধান?1ট 
ঠিক কোথায় 'ছিল, সে-বিষয়ে কোন 'কিছ স:স্পস্টভাবে বলা যায় 
না। তবে মুর্শিদাবাদ জেলায় বহরমপুরের ছয় মাইল দরে 
অবাস্থত রাঙামাটি নামক স্থানাঁটিই কর্ণস-বর্ণ নামে পাঁরচিত ছিলঃ একথা অনেকে 
মনে করেন ।% 
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বাংলার ইাত্হাস ২৬৯ 


শশাঙ্কের উানের পূর্বে মেঁদনীপুর এযং গয়া জেলার মধ্যবতর পার্ধত্য অণ্চলে 
“মানবংশ' এক স্বাধীন রাজ্য গাঁড়য়া তোলেন। ক্রমে এই বংশের পরাক্রম এত ব্ধি 
পায় যে, উাঁড়িষ্যা পর্যন্ত এই রাজ্যের অস্তভূ্ত হইয়া পড়ে । শশাৎক মানবংশের রাজা 
ভায়া (মতান্তরে সামন্তরাজ ) শঙ্ভুষশ বা তাঁহার উত্তরাধকারীকে 
পরাজিত করিয়া দণ্ডভুন্তি (মোঁদনীপুর )১ উৎকল (উত্তর-াড়ষ্যা) 

ও কঙ্গোদ (দাঁক্ষণ-ডীঁড়ব্যা ) নিজ রাজ্যভুন্ত করেন। শৈলোচ্ভব বংশের রাজগণ, 
শশাঞ্কের আনুগত্য স্বীকার করিয়া সামন্তরাজরপে কঙ্গোদ বা দাঁক্ষিণ-্টাঁড়ষ্যায় রাজত্ব 
দণ্ডভবন্ত, উংকল, . কারিতেন। পরধতাঁ কালে অবশ্য শৈলোগ্ভব বংশ স্বাধীন হইয়া 
কঙ্গোদ, বঙ্গ (৫), ' গিয়াছিল। দাঁক্ষণ ও পূর্ববঙ্গ লইয়া ষে স্বাধীন বঙ্গরাজ্য ছিল 
মগধ ও বারাণসাঁ সম্ভবত সেই রাজ্যও শশাঞ্কের আনুগত্য স্বীকার কাঁরয়া চলিত ॥ 
আঁধিকার অবশ্য এ-বিষয়ে 'নাশচতভাবে ছু ধলা যায় না। যাহা হউক, 
শশাগ্ক কেবলমান্র গৌড়কে স্বাধীন এবং সার্বভোম রাজ্যের মযা্দায় আসীন করেন, 
নাই, তিনি বাহুবলে 'নজ রাজ্যের সীমা দাঁক্ষণে গঞ্জাম জেলার মহেম্দ্রুগার নামক 
পর্বত পর্যম্ত প্রসারত কারয়াছিলেন। সমগ্র বাংলাদেশও তাঁহার রাজ্যভুত্ত ছিল মনে 
করা অনুচিত হইবে না। শশাগক পাশ্চমে তাঁহার বিজয়বাহনণ লইয়া অগ্রসর হইলে, 
প্রথমে মগধ এবং বারাণসণ রাজ্য তাঁহার নিকট পরাজয় স্বীকার করে। উভয় অগ্ুলই 
শশাঞ্কের রাজ্যভুন্ত হয় । শশাধ্ক মৌথাঁরদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আঁভযানে অগ্রসর হইলে 
চির রানার থানে*বরের প.ষ্যভূতিবংশের রাজার সাহত তাঁহার যুদ্ধ বাধে, 
গ্রহবমার বিরুদ্ধে কারণ কনোৌজের মৌখাররাজ গ্রহবম্ম 'ছলেন প.য্যভূতিবংশের রাজা 
আভযান-_মালবরাজ প্রভাকরবর্ধনের জামাতা । শশাঙ্ক 'ছিলেন সামারক দ্‌রদর্শিতা- 
দেবগণণ্তের সাত সম্পন্ন রাজা । তান পরবর্তাঁ গুস্তবংশীয় রাজা মালবের 
কত দেষগ-প্ৰের সাঁহত যুগ্মভাবে মোখাঁরদের বিরুদ্ধে আভষানে 
অগ্রসর হইবার ব্যবস্থা পূযাহ্েই কাঁরয়া রাখিয়াছিলেন। মৌখাঁরবংশ 'ছিল গ-প্তবংশের 
গিরশন্রু । স্বভাবতই শশাঙ্ক যখন বারাণসা জয় করিয়া পাশ্চমাঁদকে অগ্রসর হইতে 
লাগলেন তখন মালবরাজ দেবগুস্তও কনোজের 'দিকে সসৈন্যে 

2 অগ্রসর হইলেন। ইতিমধ্যে থানেশ্যরের রাজা প্রভাকরবর্ধনের 
ও নিহত মৃত্যু হইলে তাঁহার প্রথম পনত্র রাজ্যবর্ধন 'সংহাসন লাভ করিয়া- 
গছলেন। বাণভড্রের হর্ষচরিত হইতে জানা যায় যে, রাজ্যবর্ধন 

1সংহাসনে আরোহণ কারবার অনাঁতকালের মধ্যে কনৌজ হইতে সংবাদ আসল যে, 
মালবরাজ দেবগৃপ্ত : ব্লাজ্াপ্রীর স্বামী ) গ্রহবমাকে পরাজিত ও. 

রা 1নহত করিয়া রাজ্যগ্রীকে কারার্‌গ্ধ কাঁরয়া রাখিয়াছেন এবং 
থানেমবর আক্রমণ কারার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। রাজ্যবর্ধন 

কাঁনষ্ঠ ভ্রাতা হর্ষবর্ধনের উপর রাজ্যভার "দয়া ভাঁগনন রাজ্যশ্রশর উদ্ধারের জন্য দশ 
সহস্র অ*বারোহণ সৈন্যসহ রওয়ানা হইলেন। এদিকে দেবগুপ্ত থানেশ্বর আক্রমণের 
জন্য সসৈন্যে অগ্রসর হইতোছিলেন। শশাৎকও অজ্পকালের মধ্যেই থানেম্যরের দিকে 
সৈনাসহ অগ্রর হইবেন স্থির ছিল। রাজ্যবর্ধনের সাহত প্রথমে দেষগশ্তের 


২৭০ ভারতের ইীতহাপগকথা 


সাক্ষাৎ 'হইল। যুদ্ধে মালবরাজ দেবগৃপ্ত পরাজিত ও 'নহত হুইলেন। ইহার 
রাজাবর্ধনের হস্তে পর কনৌজের দিকে অগ্রসর হইতে গিয়া রাজ্যবর্ধনকে শশাঞ্কের 
দেবগৃপ্তের পরাজয় সাঁহত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হইল। এই যুদ্ধে রাজ্যবর্ধন 
ও প্রাণনাশ পরাজিত ও হত হইলেন। 
শশাহ্কের হস্তে রাজ্যবর্ধনের পরাজয় ও প্রাণনাশ (৬০৬ খ্রীঃ) সম্পকে নানাপ্রকার 
বর্ণনা পাওয়া যায়। এই বর্ণনাগুীলর মধ্যে বাণভট্রের হর্ষচাঁরত” হউয়েন-সাঙ-এর 
বিবরণ ও হর্ষবর্ধনের শিলালাপ প্রাণধানযোগ্য । রাজ্যবর্ধনের 
রে টা ভ্রাতা হর্যবর্ধনের সভাকাঁব বাণভট্রের ?ববরণে শশাঙ্ক রাজ্যবর্ধনকে 
আলি নিজ শাঁবরে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া তাঁহাকে একাকী পাইয়া হত্যা 
করেন, এ-কথা রাহয়াছে। 'হওয়েন-সাঙ--এর মতে শশাঙ্ক নিজ 
মাল্ুগণের অনুরোধে রাজ্যবর্ধনকে এক সভায় আমন্ত্রণ কারয়া আনিয়া হত্যা করেন, 
কারণ মাম্মগণ তাহাকে এই মন্ত্রণা 'দিয়াছিলেন ষে, প্রতিবেশন রাজ্যে রাজ্যবধনের ন্যায় 
ধাঁর্মক রাজার 'বদ্যমানে গৌড় রাজ্যের কোন কল্যাণ হইবে না। আর হর্যবধনের 
1শলালাঁপতে পাওয়া যায় ষে, রাজ্যবর্ধন সত্যরক্ষার জন্য শন্রুর 'শাঁধরে প্রাণ হারাইয়া- 
1ছলেন। এইরূপ পরস্পর-বরোধী 'বিবরণ হইতে রাজ্যবধনের হত্যা সম্পকে প্রকৃত 
সত্য উদ্বাটন সম্ভব নহে। তদুপাঁর, রাজ্যবর্ধন ও হর্ষবর্ধনের 


৪৪০৬-১০ পরম শত্রু বৌম্ধধর্ম-বিরোধী শশাঞক সম্পকে মন্তব্য কারতে গিয়া 
পরস্পর 1বরোধণ বাণভট্র ও 'হউয়েন-সাঙ্‌ যে পক্ষপাতিত্ব করেন নাই, এ-কথা 
কাহনণ জোর কাঁরয়া বলা যায় না। যাহা হউক, হর্ধবর্ধনের দুহইট 


শিলালাপ হইতে এ-কথা প্রমাণিত হয় ষে, রাজ্যবর্ধন ও শশাঞ্কের 
মধ্যে শশাঙ্কের শাবিরে মল্পঘুদ্ধে রাজ্যবধন নিহত হইয়াছলেন। শশাঞ্কের 
ধুব্যাসঘাতকতা সম্পর্কে কোন হীঙ্গত এই দুইটি 'শিলালাপতে নাই।* এই সকল 
কারণে আধুনক এীতহাসিকগণ শশাঙ্ককে 'বশ্বাসঘাতক হত্যাকারশর্‌পে গ্রহণ করা 
য্যান্তযুন্ত মনে করেন না। 
রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুসংবাদ শুনয়া হর্ষবর্ধন প্রাতজ্ঞা করিলেন যে, 'নান্ট দিনের 
মধ্যে তান যাঁদ পৃথিবীকে গোড়শূন্য কারিতে না পারেন তাহা হইলে প্রদীপে যেমন 
কট পাঁড়িয়া মরে? সেইরূপ তিনিও অঁ্নিতে ঝাঁপ দয়া প্রাণ 'বসরজন কারষেন |" 
ইহার পর হর্ষবর্ধন সেনাবাহনশীসহ শশাঞ্কের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু 
পাথমধ্যে তিনি সংবাদ পাইলেন যে? তাঁহার ভ'গিনগ রাজ্যশ্রী কনৌজের কারাগার 
হইতে পালাইয়া "গিয়া বিশ্ধ্যপর্বতে আশ্রয় গ্রহণ কাঁরয়াছেন। হর্যবধ'ন সেনাপাতি 
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বাংলার হীতহাস ২৭১ 


ভাশ্ডির উপর শশাঞ্কের বরহদ্ধে সৈন্যসহ অগ্রসর হইযার ভার অর্পণ কাঁরয়া রাজা্রীর 
হববর্ধন কর্তৃক গে উদ্ধারের জন্য বিশ্ধ্যপর্যতের 'দিকে ধান্তরা করিলেন। ইতমধ্যে 
ধ্বংসের শপথ গ্রহণ কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মা শশাহকের শান্ত ও প্রাতিপাত্িতে 
ভনত হইয়া হর্যবর্ধনের সাহত 'িন্রতাবদ্ধ হইয়াছিলেন। যাহা 
হউক, হর্বর্ধন ও শশাঞ্কের মধ্যে কোন সম্মুখ সমর কখনও হইয়াছিল কনা সে-বষয়ে 
যথেন্ট সন্দেহের কারণ আছে । একমান্্র “মঞ্জুপ্রীমূলকভ্প” নামক বৌধ্ধগ্রম্থে হর্বর্ধন 
শশাঙ্ককে পরাজিত কাঁরয়াছিলেন বাঁলয়া উল্লিখত আছে। এই যোদ্গ্রদ্থখান 
রী পুরাণের ন্যায় ভাঁবব্যদ্‌্বাণী কারবার ছলে এই সকল কথার 
টি হব উল্লেখ কারয়াছে। হিউয়েন-সাও.-এর বিবরণে উল্লিখিত শশাচ্কের 
উল্লেখ বৌদ্ধধমধিলম্বীদের উপর অত্যাচার ; শশাঙ্ক কর্তৃক বোঁধবক্ষে 
ছেদন, বুদ্ধগয়ার বদ্ধ-মর্তিটকে নকটবতাঁ হম্দ: মাম্দরে 
হ্থাপন, ফলে নানাগ্রকার রোগভোগ ও মতত্যুর কাহনা “মঞ্জশ্রীমূলক্পে'ও পাওয়া যায়। 
এগুলির সত্যতা সম্পর্কে কিছুই সাঁঠক বলা যায় না। এগুলি যৌদ্ধধমবিলম্ষীদের মধ্যে 
প্রচালত কাঁহনশ-1কংবদম্তী ভিন্ন আর 'কিছুই নহে। আর এই যৌধগ্রন্থে টীল্লাখত 
বিবরণ সত্য ধালয়া ধারলেও হর্ধবর্ধন শশাঞ্কের অধীন “বর্বর দেশে” বথাযোগ্য 
সম্মান না পাইয়া নিজ রাজ্যে 'ফাঁরয়া 'গিয়াছিলেন--এই উীন্ত হর্ষের সাফল্যের 
পারচয় বহন করে না। নতুবা বাণের হর্চারতে হষের হস্তে শশাঙ্কের পরাজয়ের 
কোন উল্লেখ না. থাকিবার কারণ 'কি ? 


যাহা হউক, শশাধ্কের বিরুদ্ধে হর্ষবর্ধন যে বিশেষ সাফল্যলাভ কারতে সমথ* 
হন নাই তাহা শশাব্কের ?তনখান শিলালিপি হইতে সস্পন্টভাবে প্রমাণিত হয়। এই 
1শলালাপগ্ুুলির একাঁটর তাঁরখ হইল ৬১৯ অধ্দ। অন্তত ৬১৯ 
অন্দ পর্যন্ত শশাঙ্ক তাঁহার সাম্রাজ্যের 'নিরকুশ অধিপাঁত 'ছিলেন 
এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কারণ উহাতে কঙ্গোদের শৈলোদ্ভব বংশের জনৈক 
রাজা শশাখ্কের সামন্তরাজ বাঁলয়া উল্লীখত হইয়াছেন। ডক্টর মজুমদারের মতে 
সম্ভবত শশাৎক তাঁহার মৃত্যুকাল পর্যন্ত (৬৩৭ অন্দ ) গোর, দণ্ডভুন্তিঃ মগধ, উৎকল 
ও কঙ্গোদের আঁধপাঁত 'ছিলেন। সুতরাং থানেম্বররাজ হবর্ধনের নিজ প্রাতজ্ঞার 
কথা স্মরণ থািলেও তিনি গৌড়াধপাত শশাহ্কের কোন ক্ষাত কারতে পারেন নাই। 

শশাঙ্ক ছিলেন 'শিষের উপাসক। তান ধর্মীবষয়ে সম্পূর্ণ সাহফ? ছিলেন না 
এ-কথা তর্কের খাতিরে স্বীকার কাঁরয়া লইলেও বৌদ্ধধমের বিরুদ্ধে তাহার 
অত্যাচারের কাহিনী সে শলীক তাহা হিউয়েন-সাও-এর 'বিষরণ 
হইতে বুঝিতে পারা যায়। ইহা স্পন্টই জানা যায় যে, 
শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসূুবর্ণ ও তাঁহার রাজ্যের 'বাঁভন্বাংশে 
যৌম্ধধর্ম তখন 'িস্তারলাভ কাঁরয়াছিল। শশাঙ্ক যৌদ্ধধর্মের শত্রু হইলে এইরপ 
কখনও ঘাঁটতে পািত না। 


শশাচ্কের কাঁতিত্ব বিচার (1786101866 ০? 389977158 ) $ বাঙালীর ও বাংলাদেশের 
ইতিহাসে রাজা শশা্ক এক শ্রদ্ধার আমন আঁধকার কাঁরয্লা আছেন। আধ্াবতে 


শশাঙ্কের শাসণকাল 


শশাচ্কের পরধম”- 
সাহষ্তা 


২৭২ ভারতের ইীতিহাসকথা 


বাঙালীর সাম্মাজ্য-ীবস্তারের কম্পনা সর্ধপ্রথম. তাহার মনেই উদিত হইয়াছিল এবং 
তাঁহার জীবদ্দশায় এই কল্পনা আংাঁশকভাবে বাস্তবে রূপায়িত 
১ হইয়াছিল। তিনি পরবতণ: গযপ্তরাজগণের প্রাধান্য হইতে গৌড় 
রাজ্যকে স্বাধীন করিয়া এক সার্বভোম বাঙালী সাম্রাজ্যের প্রাতষ্ঠা 
করেন। সমগ্র বঙ্গে আধিপত্য বিস্তার করিয়া, দশ্ডভুন্তি ( মোঁদনীপুর ) উৎকল ও 
কঙ্গোদ (উত্তর ও দক্ষিণে ডীঁড়ষ্যা ), মগ্ধ, বারানসী প্রভাত অণ্চল তিনি নিজ রাজ্যাভুক্ত 
করেন। শুধু তাহাই নহে মালবরাজ দেষগুপ্তের সাহত সোহার্দচ 
উন নে চ্ছাপন করিয়া 'তাঁন কনৌজ-ও থানেম্বরের বিরৃদ্ধেও সশস্ত্র 
কোলের সাফলা আঁভিষান করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই । সম্রাট হর্ষবর্ধন শশাঞ্কের 
জীবদ্দশায় বাংলা রাজ্যের কোন আনন্ট কাঁরতে সক্ষম হন নাই। 
কূুটকৌশলে শশাৎক ছিলেন আঁদ্বতীয়। মালবরাজ দেবগুপ্তের সহিত তাঁহার 'মিন্রতাঃ 
রাজযবর্ধনের সাহত তাঁহার সংঘর্ধ ও রাজ্যবর্ধনের মৃত্যু শশাঞ্কের সামরিক দক্ষতা ও 
কুটকৌশলের সাফল্যের পাঁরচায়ক 1 বৌধপ্রন্থাদি, হর্যচারত, 
শি ০২ [হউয়েন-সাঙ-এর 'ববরণে শশাঙ্কের যে চারন্র বর্ণনা রাহয়াছে 
আঁবচার € তাহা গৌড়রাজ শশাচ্কের প্রকৃত রূপ নহে । কা'ফ খাঁর বিবরণে 
শিবাজীর চারন্র যেমন মাঁসালপ্ত হইয়াছে, অনুরূপ পক্ষপাত- 
দোষে দুষ্ট চারন্র-বর্ণনায় শশাত্কের প্রকৃত পরিচয় পাইবার কোন সুযোগ নাই। 
আধুদনক গবেষণার ফলে যে-সকল তথ্য উদ্ঘাঁটত হইয়াছে তাহাতে গোড়রাজ 
শশাঙ্কের প্রকৃত পাঁরচয় কতকাংশে প্রকাশলাভ কারয়াছে। 


হতনা পাতন ও লেন্স বহস্প (176 729185 & 96785 01 73871691) 2 


বাংলাদেশে মাৎস্য-ন্যায় ঃ পালবংশ £ গৌঁড়াধিপাঁতি শশাঙ্কের মৃত্যুর পর হইতে 
পালবংশের উতান পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক দষেগিপূণ যুগ 
বাঁলয়া মনে করা ভুল হইবে না। 
শশাহ্কের মৃত্যুর অব্যবাহতপরে 'হিউয়েন-সাঙ বাংলাদেশ পাঁরভ্রমণে 
আপসয়াছলেন । 'তাঁন বাংলাদেশের পাঁচাঁট পৃথক রাজ্যের উল্লেখ করিয়াছেন । এগুলি 
হইল কজঙ্গল, পৃস্ড্রবর্ধন। কর্ণসবর্ণ, সমতট ও তামালপ্তি। পূর্বে বাংলাদেশের 
অংশ হইলেও উৎকল এবং কঙ্গোদ তখন স্বাধণন হইয়া 'গিয়াছিল। 
বৌদ্ধগ্রন্থ মঞ্জ: প্রীমূলকঞ্পে শশাত্কের মৃত্যুর পর বাংলাদেশ যে অন্তদ্বন্য ও 
বদ্রোহে 'ছন্াভল্ন হইয়া পাঁড়য়াছিল, এ-কথার উল্লেখ আছে । শশাত্কের পত্র মানষ 
মানত আট মাস পাঁচ দিন এবং বালাদেশের বাঁভলম্লাংশে বিভিন্ন রাজা আত সামান্কাল 
রাজত্ব করেন। সেই সময়ে কামরূপরাজ ভাম্করবর্মা গৌড় এবং সম্রাট হর্যবর্ধন 
উৎকল ও কঙ্গোদ জয় করেন। হর্ষবর্ধন যখন কজঙ্গল রাজ্যে 
বাংলাদেশে অরা্কতা : (রাজমহলের 1নকটে ) অবস্থান কারিতোছলেন সেই সময়ে 
অভ্যম্তরণণ অনৈক্য 
বাঁহরাগত আক্রমণ. ভাস্করবর্মা বিশ হাজার রণহস্তী ও ন্রশ হাজার রণপোত লইয়া 
কজঙ্গলে তাঁহার সহত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন এবং তাঁহার 
ণমন্রতা পুনরায় স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। প্রথমধার 'িন্রতাবম্ধ হইবার পর 


বাংলার ইতিহাস ২৭৩ 


ভাস্করযর্মণ সেই মিপ্রতার 'বিরুদ্ধাচরণ কাঁরয়া হিউয়েন-সাগুকে কামরণপে হইতে 
হ্ষবর্ধনের সভায় প্রেরণ কারতে অস্বীকার করেন। ফলে হর্ষবর্ধন ক্লোধাম্বিত হইলে 
ভাস্করবর্মণ কজঙ্গলে আঁসরা 'মন্রতার অঙ্গীকার কারিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। শশাঞ্কের 
মৃত্যুর অঙ্গকালের মধ্যে বাংলা রাজ্য ধবংসপ্রাপ্ত হয় । সম্রাট হর্ববধনের মৃত্যুর পর 
বাংলাদেশ পাশ্ব'বতাঁ রাজগণ কর্তৃক ঘন ঘন আব্রাম্ত হইতে লাগিল । তিষ্যতরাজ, 
পরবতণ" গুগ্তবংশের রাজগণঃ শৈলবংশের রাজা, কনৌজের যশোবধমণন, আসামের 
অথাৎ কামর্‌পের হর্যদেব এবং কাশ্মীরের লালতা'দিত্য কর্তৃক পর পর বাংলাদেশ 
আক্রাম্ত হয় । গন্জরের বংসরাজও বাংলাদেশ আক্রমণ কাঁরয়াছলেন । 
কনোৌজরাজ্জ যশোবমরি গৌড়জয়ের উপর 'ভীত্ত কারয়া কনৌজের রাজ্জকাৰ 
বাকপাঁতরাজ “গোড়বহো” বা গোৌড়বধ নামে একাঁট কাব্য রচনা করেন । কনোজ্বরাজ 
যশোবমাঁ বঙ্গরাদ্্যাটও (দক্ষিণ ও পূববঙ্গ) জয় করেন। এই অঞ্চলে যশোবমরি 
টনটন আধকার দীর্ঘকাল চ্ছায়ী হয় নাই। অভ্যন্তরীণ অনৈক্য এবং 
নাচ বহিরাগত শন্লুর আক্রমণে বাংলাদেশ তখন অরাজকতার চরমে 
পেশছিয়াছিল । ক্ষুদ ক্ষুদহ স্থানীয় শাসকগণ ছিলেন পরস্পর 
বিবদমান। বাংলাদেশে তখন 'মাৎস্য-ন্যায়' চলিতেছে । বড় মাছ ধেমন ছোট মাছকে 
খাইয়া ফেলে সেইর্‌প শান্তশালী ব্যান্ত বা শাসকগণ দ:ব'লকে গ্রাস কাঁরতোঁছলেন। 
আঁবচার, অরাজকতা ও আত্মকলহের ফলে সাধারণের জীষন দণ্বিষহ হইয়া উঠিয়াছিল। 
এই সংকটময় অবস্থায় (৭৫০ প্রঃ) বাংলাদেশের গণ্যমান্য ব্যন্তিগণ গোপাল নামে 
একজন স্থানীয় নেতাকে বাংলার সিংহাসনে স্থাপন করেন। 
গোপাল) আঃ ৭৫০-৭৭০ প্রণীঃ (001)818 ) £ প্রীন্টয় অন্টম শতকের মধ্যভাগে 
(৭৫০ শ্রীঃ ) পালবংশের প্রাতিষ্ঠা বাংলাদেশের ইতিহাসের এক 
যুগান্তকার* মাঁবস্মরণণয় ঘটনা । এই সময় হইতে বাংলাদেশের 
ইতিহাস ও বাঙালী রাজগণের কার্যকলাপের বিবরণ প্রায় সম্পূর্ণ 'নঃসমন্দেহে 
1লাঁপবন্ধ কারবার যথেন্ট উপাদান পাওয়া যায় । 
গোপালকে বাংলার সিংহাসনে নিবচিন করিয়া তদান"ম্তন বাংলার নেতৃবর্গ 
জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেমের এক চমৎকার দ-স্টা্ত স্থাপন 
৮৮/৭১৪০০- কাঁরয়াছিলেন, বলা বাহুল্য । দেশের এবং সমাজের মঙ্গলের কথা 
জশপ্রেম ভাবিয়া গোপালের ন্যায় সুদক্ষ ব্যান্তকে বাংলার 'সংহাসনে 
স্থাপন করিয়া তাঁহারা নিজেদের মানসিক উৎকর্ষ, পরদর্শিতা 
ও আত্মত্যাগের পারিচয় দিয়াছিলেন। ইহা তাঁহাদের গণতশ্মে বিশ্যাসের পরিচয় 
বহন করে। 
গোপাল বাংলাদেশের জনসাধারণের শুভেচ্ছা ও আম্তারক আনহগত্য লইয়া 
1সংহাসনে আরোহণ কারয়াছিলেন। গোপালের তা বাপ্যট ও পিতামহ দৈতবিফু 
শাদ্তওশক্খলা সম্পর্কে তাহার 'লাপতে উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু তাঁহাদের 
পুনঃচ্ছাপন' সম্পর্কে যেভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা হইতে মনে হর 
তাঁহারা সাধারণ ব্যন্তই 'িলেন। গোপাল প্রথমেই দেশের 
অরাজকতা দূর করিয়া শান্তি ও শৃখ্খলা স্থাপন কাঁরয়া জনসাধারণের প্রাত তাঁহার 


ক. 'ব. €( ১ম খণ্ড £ ১ম ভাগ )--১৮ 


বুগাম্তকারণ ঘটনা 


২৭৪ ভারতের ইঁতহাসকথা 


দাঁয়ত্ব পালনে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার রাজত্বকাল প্রধানত যম্ধ-বিগ্রহেই 
কাটিয়াছিল। তাঁহার দর্ঘ রাজত্বকালে বাংলাদেশের অশান্তি ও অরাজকতা দূর 
হইল। তান বাংলার 'বখ্যাত পালবংশের প্রাতিষ্ঠা করিয়া 
যান। তাঁহার শাসনকাল সম্পকে আধক কিছ: জানা যায়না । 
[কম্তু 'তান প্রায় সমগ্র বাংলাদেশের উপরই রাজত্ব 'বিস্তারে সক্ষম হইয়াছিলেন, এ-কথা 
মনে করা ভুল হইবে না। গোপাল মোট কত বংসর রাজত্ব কারয়াছিলেন, সে-বিষয়ে 
সঠিক কিছ; বলা যায় না।* 
ধর্মপাল, আঃ ৭৭০-৮১০ প্রঃ ( 1)011977191)818 ) £ পালবংশের দ্বিতীয় রাজা 
ধর্মপাল ছিলেন পালবংশের প্রাতপাত্ত ও প্রাধান্যের প্রকৃত 
নি স্থাপাঁয়তা। তিনি আন:মানিক ৭৭০ ধ্রীন্টাম্দে সিংহাসনে 
আরোহণ কাঁরয়াছিলেন। দীর্ঘ ধান্রশ বৎসর রাজত্বকালের মধ্যে 
[তাঁন বাংলাদেশকে উত্তর-ভারতের শ্রেষ্ঠ শান্তুতে পারণত করিয়াছিলেন । 


1সংহাসনে আরোহণ কারয়াই ধর্মপাল আধাবির্তে একচ্ছন্্ সাম্রাজ্য স্থাপনে অগ্রসর 
আধবিতে-সান্রাজ্য হইলেন। কিম্তু প্রাতিহার তথা গুর্জর-প্রাতিহার বংশের রাজা 
বিস্তারের আকাক্ষা বৎসরাজ সেই সময়ে অত্যাঁধক পরাক্রমশাল? হইয়া উঠিলে ধর্মপালের 
পক্ষে আধাবর্তে সাম্রাজ্য বিস্তার সহজ হইল না। ধমণপাল আযবির্তে'র দিকে অগ্রসর 
হইলে বংসরাজও সেই অণল জয় কারবার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইলেন। 
৫ ফলে, উভয়ের মধ্যে যে যুদ্ধ ঘটে তাহাতে ধর্মপাল পরাজিত 
হইলেন । এমন সময়ে দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকুট বংশের রাজা ধ্রুব 
আবি জয় কারবার উদ্দেশ্যে সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া বংসরাজকে সম্পূর্ণভাবে পরাজত 
করেন। বংসরাজ পলাইয়া মরুভূমি অগ্চলে আত্মগোপন করিলেন। 

মগধ, প্রয়াগ ও ৫ ৫ 
সি: এদিকে বংসরাজ ও প্রুবের সংঘর্ষের সুযোগ লইয়া ধর্মপাল মগধ, 
ধুবের হস্তে পরাজয় প্রয়াগ ও বারাণসী জয় করিয়া লইলেন। খর্ব এইবার ধর্মপালের 
বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। গঞ্গা-যমনার মধ্যবতৰ অঞ্চলে ধর্মপাল 
ও প্রুষের মধ্যে যুদ্ধ হইল। ধর্মপাল যুদ্ধে পরাজিত হুইলেন। এই পরাজয়ে 
টঠভার ধর্মপালের কোন অনিন্ট হয় নাই। যাহা হউক, অজ্পকালের মধ্যে 
বের সুযোগ ধুব দাক্ষিণাত্যে 'ফারয়া গেলে ধর্মপাল আযবিতে সাম্রাজ্য 
বিস্তারের সুযোগ পাইলেন। সাম্রাজ্য ধিস্তারের জন্য ধর্মপালকে 
বহু ষৃষ্ধ করিতে হইয়াছিল, 'বিম্তু এই সকল যখ্ধের বিশদ 'বিষরণ পাওয়া যায় না।** 
1তব্বতীয় এীতহাসিক তারানাথের রচনায় স্পন্ট উল্লেখ আছে যে, ধর্মপালের 
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পালবংশের প্রতিষ্ঠা 


বাংলার হীতহাস ২৭৫ 


রাজ্যসীমা উত্তরে বঙ্গোপসাগর হইতে 'দিজ্লী ও জলম্ধর পণ এবং দাক্ষিণে 'বষ্ধ্যপর্বত 
ধরমপালের রাজাজর  পর্ন্তি বিস্তৃত ছিল। ধর্মপাল কনোৌজের 'সংহাসন হইতে 
ইন্দয়ধকে িতাঁড়ত কাঁরয়া নিজ মনোনীত প্রা চক্রায়ূধকে 
[সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছিলেন । ধর্মপালের খালমপুর তাম্রশাসন হইতে জানা বায় 
রদ যে, তানি কনৌজে এক দরবার আহবান কাঁরয়াঁছলেন। ভোজ, 
মংস্য, মদ কুরুঃ যদ, যধন, অবস্তী, গাম্ধার ও 1কর প্রভাতি দেশের 
হস্তে গপরাজর £ 
রাজগণ এই দরবারে উপাস্থত হইয়া ধর্মপাল কর্তৃক চক্রায়ুধকে 
সিংহাসনে হ্থাপন সমর্থন করিয়াছিলেন। অল্পকালের মধ্যে অবশ্য ইন্দ্রায়ধ গুজররাজ 
ঘতীয় নাগভট্রের সাহায্যে ধর্মপাল ও চক্রায়ুধকে পরাজিত করিয়া কনৌজ পুনর্দ্ধার 
কারয়াছলেন। 
ধর্মপাল পরমেশ্বর পরম ভট্টারক মহারাজাধরাজ”' উপাধ ধারণ কারয়া নিজ 
সারবভোমত্বের পারচয় 'দয়াছিলেন। তিনি মগধের রাজধানী পাটালপনত্র নগরে নিজ 
রাজধান চ্ছাপন কাঁরয়া পাটালিপত্রের লুপ্ত গৌরব 'ফিরাইয়া আ'নয়াছিলেন। ধর্মপাল 
কেবলমাত্র যুদ্ধ-ীবগ্রহেই কালাতিপাত করেন নাই, তানি বিহারের ধিরুমশীলা 
মহাঁবহারটি নমা্ণ করিয়াছিলেন। এই মহাবিহারে ১০৭ মন্দির 
এং ৬টি মহাঁবদ্যালয় অবাস্থিত ছিল। এগুগলতে বিভিন্ন বিষয়ের 
মোট ১৪৪ জন অধ্যাপক অধ্যাপনার কাজ কারতেন। 'তনি 
বৌদ্ধধর্মের পঞ্ঠপোষক ছিলেন। বৌদ্ধধর্মের পম্ঠপোষক হইলেও অপরাপর ধমে'র 
প্রতিও তান শ্রদ্ধাশীল ছিলেন । 'তাঁন হিন্দু দেবতার মন্দির 'নমাণের জন্য উপযদ্্ত 
পাঁরমাণ জাম দান কাঁরয়াছলেন । গর্গ নামে জনৈক ব্রাহ্মণ ছিলেন তাঁহার মল্মরগ। 
ধর্মের প্রভাবে (তান তাঁহার রাজনৈতিক জ্ঞানকে আচ্ছন্ন হইতে দেন নাই। খালমপুর 
'তাম্রশাসন হইতে জানা যায় ষেঃ ধর্মপাল মোট ৩২ বংসর রাজত্ব কারয়াছিলেন। 
1তথ্যতীয় এীতহাসিক তারানাথের মতে ধর্মপাল মোট ৬০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন । 
এ-কথা অবশ্য ইাতহাসসম্মত নহে । 
দেবপাল, আঃ ৮১০-৮৫০ গ্রীঃ (19958179818 ) £ পালবংশের তৃতীয় রাজা দেবপাল 
এই বংশের নবাঁপেক্ষা ক্ষমতাশালী রাজা বাঁলয়া সমসামায়ক গ্রন্থাদিতে বাঁণত আছে। 
তাঁহার সেনাপাঁত লবসেন বা লোসেন আসাম ও কাঁলঙ্গ জয় 
নি কারয়াছলেন ধাঁলয়া কাথত আছে। তাঁহার আমলে গুজর-প্রীতহার 
এবং দ্রাধড়দের সাঁহত * রায় যুদ্ধের সূচনা হইয়াছিল। 
গুজররাজ প্রথম ভোজকে দেষপাল পরাজত করিয়াছিলেন। তান হ্‌ণদের সাহতও 
যুদ্ধে অবতশণ“ হইয়াছিলেন। দ্রাবিড় অর্থাৎ রাণ্ট্রকুটরাজ অমোঘবর্ষকে দেবপাল 
পরাজিত করেন। দেবপালের সভাকাব তাঁহাকে 'হমালয় হইতে 
কন্যাকুমারকা পর্যন্ত সমগ্র ভু-ভাগের আধিপাঁত বাঁলয়া বর্ণনা 
করিয়াছেন। ইহা নশ্চয়ই আঁতশয়োন্ত, কারণ তাঁহারই রাজত্বকালের একাট 'লাঁপ 
হইতে জানা যায় যে, তাঁহার রাজ্য উত্তরে কম্যোজ হইতে দাঁক্ষণে বন্ধ্যপর্বত পর্যন্ত 
1বস্তৃত 'ছিল। ৃ 
'  উত্তর-পাশ্চম ভারতীয় রাজগণের সাঁহত যে তাঁহার যোগাযোগ ছিল, সে-বিষয়ে সন্দেহ 


বিক্রমশশলা মহাবিহার 
নমাণ 


তাঁহার রাজ্যসণমা 


২৭৬ ভারতের হীতহাসকথা 


নাই। এ অণ্ণলের বীরদের নামে একজন ব্রাঙ্মণকে দেষপাল নিজ রাজ্োর এক আঁতিশয় 
দাঁয়ত্বপূর্ণ কর্মচারিপদে 'নিষ্ত্ত কারয়াছিলেন। দেবপালের সখ্যাতি ভারতবর্ষের 
বাঁহরে নুবর্ণভীম অথাৎ সূমান্রাঃ যবদ্বীপ, মালয় দ্বাপপঞ্জজ প্রভাতি অগুলে ছড়াইয়া 
হিয়ার পাঁড়য়াছল। সবর্ধহ্ধীপ অথাৎ সুমান্্রার রাজা বালপনন্রদেব 
পাকি বনান নালন্দায় একাঁট বোদ্ধ মঠ 'নিমাণের জন্য পাঁচখানি গ্রাম চাহয়া 
দেবপালের 'নকট দূত পাঠাইয়াছিলেন। সুমান্রায় বোদ্ধ 
পারবরাজকদের থাকবার জন্য এই মঠ 'নমণ কক্সিষার প্রয়োজন অননভূত হইয়াছিল । 
দেবপাল এই অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন । সেই সময়ে নালন্দা ধিম্বাবদ্যালয়ের খ্যাতি 
বহির্দেশেও ছড়াইয়া-পাঁড়য়াছিল। দেষপালের পৃঞ্ঠপোষকতায় নালম্দা বিশ্ববিদ্যালয় 
বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির এক কেন্দুষ্ছলে পাঁরণত হইয়াছল। ইন্দ্রদেব নামে জনৈক 
বোদ্ধশাস্দে পারদ ব্রাঙ্ছণকে দেবপাল নালন্দার আচার্য নিষ,ন্ত করিয়াছিলেন। 


দেবপাল অন্যান্য পালরাজগণের ন্যায় বৌম্ধধমধিলম্যণ 


রর ৮৯ রা ছিলেন । তাঁহার প্ঠপোষকতায় উত্তর-ভারতে লগগ্প্রায় বোম্ধধর্ণ 
| পুনরার সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছিল। 


দেবপাল শিজ্পকলা ও স্থাপত্যের পন্ঠপোষক ছিলেন । মগধের বৌদ্ধ মঠগুলির 
তিনি সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। 'তাঁন নালশ্দায় কয়েকাঁট মঠ এবং বোধগয়া বা 
বুদ্ধগয়ায় একটি বিরাট মাম্দর নিমাণ করাইয়াছিলেন। তিনি 
৯৯০১৮১০ ণীবদ্যা ও 'বদ্বানের প্রাত আঁতশয় শ্রদ্ধাশশল ছিলেন । 'বাভন্ব 
দেশের যৌদ্ধ পশ্ডিতগণ তাঁহার রাজসভা অলগ্কৃত করিতেন । 
দেবপাল মূঙ্গেরে তাঁহার নূতন রাজধানা নিমাণ করাইয়াছিলেন। 


দেবপালের পরবতণ?” পাল রাজগণ £ পাল সাম্াজ্যের পতন (1176 7১819 117165 
81697 706581)915 : 7911 01 619 1১819 171710175 )£ দেবপালের মত্যুর পর পাল 
সাম্রাজ্যের গৌরব ও পরাক্রম আর অব্যাহত রাঁহল না। পরবতাঁ পালরাজগ্রণ-- 
1বগ্রহপাল, নারায়ণপাল? রাজ্যপাল, ছিতাীয় গোপাল ও দ্বিতীয় 'বিগ্রহপাল ছিলেন 
যেমন দূর্ধল-চেতা তেমাঁন অকর্মণ্য । ফলে, তাঁহাদের শাসনকালে পাল সাম্রাজ্য ক্রমেই 
পতনের 'দিকে ধাবিত হইতে লাগিল । 


দেবপালের পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পূত্র বিগ্রহপাল রাজা হইলেন । 'বিগ্রহপাল ছিলেন 
দেবপালের ভ্রাতা বাক্‌পালের পনতর॥ তান ছিলেন যেমন দুর্ধল-চেতা ও শাস্তপ্রিয 
তেমাঁন সংসার-বরোধা ও অকর্মণ্য। রাজ্যশাসন অপেক্ষা ধর্মকমে তাঁহার অত্যধিক 
চরের মনোযোগ থাকিবার ফলে স্বভাবতই শাসনকার্ষে বিশৃঙ্খলা দেখা 
ক দিল। বিগুহগাল শেষ পর্যন্ত নিজ পন্ত্র নারায়ণপালের সপক্ষে 
[সিংহাসন ত্যাগ কাঁরয়া ধর্মেকমে মনোনিষেশ করেন। বিগ্রহপালের 

রাজত্বকালে এবং নারায়ণপালের রাজত্বের প্রথম 'দিকে কয়েকটি স্থান পাল সাম্রাজ্যচ্যুত 
হইয়া গিয়াছিল। নারায়ণপালের চেষ্টায় সেই সকল চ্ছান পুনরায় আধকৃত হহঁয়াছিন 
বালয়া কেহ কেহ মনে করেন। নারায়ণপালও তাঁহার 'পিতার ন্যায়-ই শাস্তীপ্রয় ও 


বাংলার ইতিহাস ২৭৭ 


দূর্বল-চেতা ছিলেন। 'বিগুহপাল ও নারায়ণপালের অর্ধশতান্দীব্যাপণ রাজত্বকালে 
পাল সাম্রাজ্য অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ও বাঁহরাগত আৰ্রণের ফলে খস্ড-বথণ্ড হইয়া 
গেল। পাল সাম্রাজ্যের কতকাংশ বাঁহঃশন্রু কর্তক আঁধকৃত হইল । দেবপালের 
রাজত্বকালে রাষ্ট্রক্‌ট ও প্রাতহার বংশণয় রাজগণ পাল সাম্রাজ্য আক্রমণ করিতে আসিয়া 
পরাজত হইয়াছিলেন, কিন্তু নারায়ণপালের আমলে এই দুই শান্তশালগ রাজবংশের 
আক্রমণ হুইতে বাংলাদেশকে রক্ষা কারবার শান্ত আর ছিল না। অমোঘবর্ষের 
শিলালাঁপতে উল্লেখ আছে অঙ্গ, বঙ্গ ও মগধ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল । 
ইহা হইতে পালরাজ তাঁহার হস্তে পরাজিত হইয়াছলেন বাঁলয়া অনমান করা যাইতে 
পারে। প্রতিহাররাজ ভোজ কলচুর ও গৃহিলোৎ রাজগণের সাহায্যে নারায়ণপালকে 
শোচনীয়ভাবে পরাঁজত করিয়াছিলেন । 


নারায়ণপালের পরব রাজগণ রাজ্যপাল (আঃ ১০৮--১৪০ ), 'ছ্বতীয় গোপাল 
( আঃ ১৪৩-__৯৬০ ), দ্বিতীয় 'বিগ্রহপাল ( ৯৬০--৯৮৮ ) প্রভীতর দুর্বলতার সুযোগ 
টিটি লইয়া দশম শতকের শেষভাগে কদ্বোজ বা কাম্বোজ নামে এক 
পার্বত্য জাতি পাল সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। 'দিনাজপর স্তম্ভ- 
ণলাঁপ হইতে কহ্বোজ আক্রমণের ধিবরণ পাওয়া ধায় । কচ্বোজ জাত কোথা হইতে 
আঁসয়াছিল? সে-ীবষয়ে নিশ্চিতভাবে ফিছ জানা যায় না। যাহা হউক, দশম 
শতকের শেষভাগে পাল সাম্রাজ্য অবনতির চরমে পেশছিয়াছিল। পালবংশের নবম 
রাজা মহশীপাল কচ্বোজাঁদগকে 'িবতাঁড়ত করিয়া পালবংশের সাম্রাজ্য ও প্রাতপাত 
কতকাংশে পুনরুদ্ধার কারতে সক্ষম হইয়াছিলেন। 
পুনরুজ্জীঁবত বা দ্বিতীয় পাল সাম্রাজ্য (7861560 ০2" 1118 2700 79918 
10176 ) $ প্রথম মহীপাল / 8181110918 [)$ প্রথম মহগপালের সবধধিক 
উল্লেখযোগ্য কার্তি কম্বোজ জাতির 'বিতাড়ন ও পাল সাম্রাজ্যের 
মহা পাল কর্তৃক পুনঃপ্রীতগ্ঠা ; তাঁহার সিংহাসন আরোহণকালে পর্ববঙ্গে 
কম্বোজ জাতির 
চ্দুবংশ ও পশ্চিমবঙ্গে সুরবংশ রাজত্ব কারতেছিল। কুমিল্লার 
বাঘাউরা ও নারায়ণপুরে প্রাপ্ত বিষ ও গণেশ মর্তর পাদপনঠে 
উৎকণর্ণ 'লীপ হইতে জানা যায় যে, মহীপাল তাঁহার রাজত্বকালের দুই-তিন বৎসরের 
মধ্যে পূর্ধবঙ্গ আঁধকার কারয়াছলেন । উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গও তাঁহার রাজ7ভুন্ত হইয়াছিল। 
সূরবংশের রাজগণের মধ্যে বাংলাদেশের কাহিনী-কংবদস্তীতে উী্লাখত আদিশ-র-এর 
নাম বিশেষ বখ্যাত। সিংহাসনে আরোহণ ক* খাই মহাীপাল সমগ্র মগধ জয় করেন। 
ইহা ভিন্ন, তারভুন্তও তান জয় কারয়াছিলেন। তাঁহার সাম্রাজ্য পর্ববঙ্গ হইতে 
বারাণসী এবং 'মাঁথলা পর্যন্ত 'বস্তারলাভ করিয়াছিল । 


মহণপাল' বৌদ্ধধর্মের পুষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার রাজত্বের একাদশ বংসরে 
নালন্দায় একটি বশাল বোম্ধমান্দর পনার্নীর্মত হইয়াছিল। যারাণসীর কয়েকাঁট 
'নমাতা মহণপাল . বৌম্ধমাম্দর মহাপালের আত্মীয় স্িরপাল ও বসন্তপাল কর্তৃক 
পূনার্নার্মত হইয়াছিল। তাঁহার আমলে বাংলার ভ্থাপত্য- 

1শক্পের এক নূতন গঠনকোশল পাঁরলাঁক্ষিত হয়। 


২৭৪ ভারতের ইতিহাসকথা 


মহণপালের রাজত্বকালের শেষভাগে চেদীরাজ গাঙ্গেয়দেব মহীপালের রাজ্য আক্রমণ 
কাঁরয়া তণরভুন্তি দখল কারয়া লইয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন, সুদূর 


গাঙেরদের ও ঢ 

১১৪০১ ক ৪৪. দক্ষিণের তামিলরাজ প্রথম রাজেন্দ্র চোল উঁড়িষ্যার মধ্য 'দিয়া 

পরাজয় সসৈন্যে বঙ্গদেশে প্রবেশ করিয়া মহীপালকে যুদ্ধে পরাজিত 
কারয়াছলেন (১০২৩ )। 


মহখপালের পরবতর্+ পাল রাজগণ (176 78191017165 21667 11981110818 ) 2 
প্রথম মহণপালের মংত্যুর পর পালধংশ পতনের মূখে দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল । 
প্রথম মহপালের পুত্র নয়পাল ( আঃ ১০৩৮--১০৫৪ ) তাঁহার প্র তৃতীয় বগ্রহপাল 
( আঃ ১০৫৪-_-১০৭২ ) ও তৎপর ছ্বিতয় মহাঁপাল পহনরংজ্জীবত পাল সাম্রাজ্য 
রক্ষা কারবার মত ক্ষমতাশালী ছিলেন না। এই ক্রমবর্ধমান দুর্বলতার সুযোগ লইয়া 
ধছতশয় মহশপালের রাজত্বকালে উত্তর-বঙ্গের এক চাষা-কৈবত বিদ্রোহ দেখা দেয়। 
তাহারা দিব্যোক নামে এক নেতার অধীনে ধিদ্রোহ ঘোষণা কাঁরয়া 'ছিতীয় মহা'পালকে 
ঢাফী কত হত্যা করে। ইহার পর দিব্যোক বা 'দিব্য উত্তর-বঙ্গে প্রাধান্য 

বন্রোছ £ 

দিব্যোক লাভ করেন। কাহিনশ-িংবদন্তীতে 'দিব্যোক বা 'দব্কে দেশাত্ম- 

বোধসম্পন্ন মহাপুরুষ বাঁলয়া বর্ণনা করা হইয়া থাকে। তান 
অত্যাচারী পালরাজ দ্বিতীয় মহীপালকে হত্যা কাঁরয়া দেশ ও দশকে রক্ষা কাঁরয়া ছিলেন 
বাঁলয়া এক প্রবাদ প্রচলিত আছে। কিম্তু রামচাঁরতে ইহার কোন উল্লেখ পাওয়া 
রূদ্রোক যায় না। যাহা হউক, কোনপ্রকার এরীতহাসক প্রমাণ না থাকার 

ধদধ্যোককে দেশের ভ্লরাণকতাঁ মহাপুরুষ বাঁলয়া বণ“না করা সঙ্গত 
হইবে না, এ-কথা আধুনিক এ্রাঁতহাঁসকগণ বালয়া থাকেন। 'দব্যোকের মৃত্যুর পর 
রর তাঁহার ভ্রাতা রৃদ্রোক ও তাঁহার পরে র;প্রোকের পণ্ত ভগম উত্তর- 

বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করেন । ভীমের শাসনাধানে বরেদ্দু 
বাবরেম্দুশ (উত্তর-বঙ্গ) এক শান্তশালী ও সমৃদ্ধ রাজ্যে পাঁরণত হইয়াছল। 
রামচারতে ভমের সংস্পন্ট উল্লেখ আছে। 'দিনাজপ;রের কৈবর্ত' স্তম্ভ দিব্যোক কতৃক 
প্রতীন্ঠিত রাজবংশের স্মৃতি আজও বহন কাঁরতেছে। 

এদকে দ্বিতীয় মহগপালের মবত্যুর পর তাঁহার কাঁনণ্ঠ ভ্রাতৃদ্ঘয়_ শ'রপাল ও 
রামপাল কারাগার হইতে পলাইয়া গিয়া মগধে উপস্থিত হন। মগধ তখন পাল 
রাজ্যেরই অংশ ছিল। শরপাল ও রামপালকে তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহদপাল 
কারারুদ্ধ করিয়া রাখয়াছলেন। মহাঁপালের মৃত্যুর পর তাঁহারা 


পাজ সান্রাজোর রি 

পুনরক্জশবন_তৃতীর মগধে কিছ;কাল রাজত্ব করেন। প্রথমে শংরপাল এন 
পাল সাম্রাজ্য £ রামপাল মগধে পাল 'সংহাসনে আঁধান্ঠত হন। রামপাল ভামকে 
রাদপাল পরাজিত কাঁরয়া উত্তরবঙ্গ পুনরুদ্ধার করেন। দেশে শান্তি ও 


(আঙ্ঃ ১০৭৭-১১২০) শঞ্খলা দফরাইয়া আনবার উদ্দেশ্যে [তান প্রজাবর্গের করভার 
লাঘব কাঁরলেন ও কীষর উন্নয়নের ব্যবস্থা কারলেন। 'তাঁন রামাবতী নামে (সম্ভবত 
মালদহের নিকট ) এক নূতন রাজধানণ চ্ছাপন কাঁরিয়া ানজ ?পতৃ- 
প্র্‌ষের লপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারে মনোনিবেশ কারলেন। পর্ব 
বঙ্গের বিক্রমপুরের ধর্মরাজ ও কামরূপের রাজা রামপালের বশ্যতা ্বীকার 


পাজবংশের বিলোপ 


বাংলার ইতিহাস ২৭৯ 


করিয়াছলেন। উৎকলরাজ কর্ণকেশরণীকে তান পরাজিত ও রাজ্যচাত কাঁরয়াছিলেন। 
রামপালের কাতত্ব: এীধষয় লইয়া অনস্তবর্মা চোড়গঙ্গের সহিত রামপালের 
দীর্ঘকালবাাপন যুদ্ধ চাঁলয়াছিল। রামচরিত হইতে জানাযায় যে, 
রামপাল অঙ্গদেশ জয় করিয়াছলেন। কর্ণাটের চালুক্য রাজগণের সম্ভাব্য আক্রমণ 
হইতে তাঁন দেশরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছলেন । গাহড়বাল বংশের রাজা চশ্দ্রদেবের 
রাজ্যাবন্তারেও রামপাল বাধাদান করিয়াছিলেন । দীর্ঘ ৪২ বৎসর রাজত্ব করিয়া 
রামপাল মতত্যুমূখে পাঁতিত হইবার পূর্বে খণ্ড-ছন্ন-বিক্ষিপ্ত বাংলাদেশকে পুনরায় 
এঁকাবদ্ধ করিয়া 'গয়াঁছলেন । সুশাসন ও সংদঢ্ রাজশান্তর পুনঃপ্রাতিষ্ঠায় বাঙালীর 
গৌরব পুনরায় উজ্জল হইয়া উঠিল ।* কম্তু পরবত রাজগণের চরম দুর্বলতার 
সুযোগে সেনবংশখয় রাজা বিজয় সেন বাংলার 'সংহাসন অধিকার কাঁরয়া লইলেন। 


সেলম্মহহস্ণ (7106 961185 ) 


সামন্ত সেন £ হেমন্ত লেন ( 981718769 961) 8 119718718. 961) )£ একাদশ 

শতাদ্দীর মধ্যভাগে সামন্ত সেন ও তাঁহার পনর ( মতান্তরে ভাতা ) হেমন্ত সেন 
কাঁসপুরী নামক ম্ছানে এক ক্ষুদ রাজ্যের প্রাতষ্ঠা করেন। 
সেনবংশের প্রাতদ্ঠা__ ৫ টী 
ডিএ কাঁসপুরশী বর্তমান ময়রভঞ্জ জেলার কাপিয়ারী নামক হ্ছানের 
সেন প্রাচীন নাম 'ছিল বাঁলয়া অনেকে মনে করেন। সেনবংশ সম্ভবত 
দাঁক্ষণাত্যের কণটিক অণ্ুল হইতে আঁসিয়াছিলেন ।৭ সেনরাজগণ 

প্রথমে পালরাজগণের সামম্তরাজ ছিলেন। 'কিম্তু রামপালের মতত্যুর পর পালবংশ 
দুর্বল হইয়া পাঁড়লে সেই সুযোগে সামস্ত সেনের পৌন্র বিজয় সেন পালবংশের উচ্ছেদ 
সাধন কাঁরয়া সেনবংশের শান্তি ও রাজ্য বৃদ্ধি করেন। এ সময় হইতে সেনরাজগণ 
সম্পণ“ স্বাধীন রাজার মযা্দা অন করেন। 

বিজয় সেন, আঃ ১০১৫-১১৫৮ (1305 867 )£ বজয় সেন ছিলেন সেনবংশের 
সর্বপ্রথম স্বাধীন ও শীন্তশালগ রাজা । 'কভাষে এবং কি পরাক্ছিতিতে তান রাঢ়-এর 
হ্ছানীয় রাজগণ, প্ববঙ্গের বমবিংশ এবং উত্তরবঙ্গের পালরাজগণকে পরাজিত 
করিয়াছিলেন সে-সম্পকে" বিশেষ কিছু জানা যায় না। তান কেবল পালবংশের উচ্ছেদ 
সাধন করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না। তান বাংলাদেশের আধকাংশ 
স্থান জয় করিয়া উত্তর-বিহার, উীঁড়ষ্যা ও আসাম প্রভৃতি প্রাতবেশ' 
রাজ্যের সাঁহত যুদ্ধে ক্বতীর্ণ হইয়াছিলেন। আনন্দ প্রণীত 
ধল্লাল-চারত' হইতে জানা যায় যে, বিজয় সেন কাঁলঙ্গরাজ চোড়গঙ্গের সাঁহত 'মন্ত্রতা 
স্থাপন করেন । দাঁক্ষণরাটঢের শরবংশীয় রাজকন্যা বিলাসদেবীকে 'তাঁন 'ববাহ 
কারয়াছলেন | ফলে, তাঁহার রাজনোতক প্রাতপাত্ত বহুগুণে বদ্ধ পাইয়াছিল। তান 
পূর্ববঙ্গের বাদব বংশকে পরাজত করিয়া 'বরুমপদর দখল করিয়াছিলেন এবং পর্যবঙ্গে 
1বজয়পুর নামে একাঁট রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন । বিজয় সেনের রাজত্বকালের 

+ 1৫6 2 85107) 0/-867741 (0, 0০) ৬০1, 1 00. 136-72, 

এ 181৫, 9. 205, | 


1বঙ্জয় সেনের 
রাজ]বিস্তার 


২৮০ ভারতের হইাতহাসকথা 


আধিকাংশ সময়-ই যুষ্ধ-বগ্রহে কাটিয়াছিল। দেওপাড়া 'লাপ হইতে জানা বায় যে, 
তান নায়, বাঁর, রাঘব, বর্ধন প্রভাত স্থানীয় রাজগণ, এবং গৌড়, কামরূপ কলিঙ্গ 
প্রভৃতি দেশের রাজগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন । 


বিজয় সেনের সূদীর্ঘ রাজত্বকালে বাংলাদেশে পুনরায় শান্তি, শখ্খলা ও সম-প্ধি 
স্থাঁপত হইয়াছিল । উমাপতিধরের প্রশান্ত হইতে জয় সেনের কাঁতত্ঘের কথা জানা 
বিজয় সেনের ভাত যায়।* পালবংশের শাসনাবসানে বাংলাদেশে যে 1বশ-্খলা দেখা 
দিয়াছিল তাহা হইতে বিজয় ম্নেন দেশ ও দেশবাসীকে রক্ষা 
কারয়াছিলেন । ধিজয় সেন ছিলেন দ্ধ বীর যোদ্ধা । তাঁহার সাহস ছিল 
অপাঁরসীম, সামরিক দরদার্শতা 'ছিল অতুলনীয় । 'তানও “পরমেম্যর পরমভট্রারক” 
'মহারাজাধিরাজ+ “আররাজব.যভশঞ্কর' প্রীতি সম্রাসলভ উপাধ গ্রহণ 
কারয়াছিলেন | 


হ্বীর্ঘ ষাট ( মতান্তরে চল্লিশ ) বৎসর রাজত্বের পর বিজয় সেনের মৃত্যু হইলে তাঁহার 
পত্র বল্লাল সেন বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। 


বল্লান সেন, আঃ ১১৫৮-১১৭৯ ( ৪1181 967) £ বল্লাল সেন রাজ্যবিস্তার 
অপেক্ষা অভ্যম্তরশণ পুনরুজ্জশীবনের কার্যে আধকতর মনোযোগী ছিলেন। তানি 
কোন সামরিক আভষানে বাহির হইয়াছিলেন কিনা সে-যিষয়ে সাঠক কিছ জানা যা 
না, 'কিম্তু তাঁহার আমলে সেন রাজ্য যে সুরক্ষিত 'ছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই । 'তাঁন 
নিজ তার ন্যায় “আরিরাজ-1নঃশঙক-শৎকর” প্রভাতি সম্রাটসৃূলভ উপাধি গ্রহণ 
কারয়াছেন। হীন কৌলন্য-প্রথার প্রবর্তক বাংলাদেশের কাহনপ-কিংবদস্তগর যখ্যাত 
বল্লাল সেন । হল্লাল সেন 'হম্দহসমান্কে নৃতনভাবে গঠন করিবার উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণ, 
বৈদ্য ও কায়স্থ--এই তন শ্রেণীর মধ্যে কোৌলন্য-প্রথার প্রবর্তন 
নিল করিয়াছিলেন । সামাঁজক আচার-ব্যবহার, 'বধাহ প্রভাতি নানা 
[বিষয়ে কুলীন শ্রেণীর লোকাদগকে কতকগুলি বিশেষ রীত-নশীত 
অনুসরণ কারয়া চালতে হইত ॥ ন্যায়পরায়ণতা, জাতগ্ঝত পাঁবন্রতা, সততা প্রভাত 
সদগুণের বাম্ধ করাই ছিল এই সকল রীতি-নশীত্র মূল উদ্দেশ্য । কিন্তু বত'মানে 
কৌলিন্য-প্রথার যাবতীয় গুণ লৃপ্ত হইয়া কতকগুলি অবাঞ্চিত দোষন্রুটি উহাতে প্রবেশ 
করিয়াছে । বাংলাদেশে প্রচালত িংবদস্তণ অনুসারে বন্লাল সেনের আমলে বাংলাদেশ 
বঙ্গ, বরেন্্ু রাড? বাণ্দী ও 'মাথলা--পাঁচাট অংশে বিভন্ত ছিল ।৪ 


যল্লাল সেন তাণ্িক হিন্দুধর্মের প:্ঠপোষক ছিলেন । এই ধর্ম প্রচারের জন্য 
ভাঁহার চেষ্টার অন্ত 'ছল না এবং এজন্য 'তাঁন মগধ, চট্টগ্রাম, আরাকান, ভীড়ষ্যা ও 
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বাংলার ইতিহাস ২৮১ 


নেপালে প্রচারক প্রেরণ কারয়াছলেন। 'বদ্যার প্রাতও তাঁহার যথেন্ট অনরাগ 'ছিল। 
ট্নাটানি ক 1তাঁন 'দানসাগর, ও “অক্ভুতসাগর নামে দুইখান মূল্যবান 
রাত অনুরাগ গ্রদ্থ প্রণয়ন কাঁরয়াছিলেন। শেষোক্ত গ্রদ্থখানির শেষাংশ 

তাহার পুত্র লক্ষ্মণ সেন রচনা কারয়া গ্রদ্থখানি সম্পূর্ণ 
করিয়াছিলেন। 


লক্ষণ সেন, আঃ ১১৭৯-১২০৫ ( 1,81581111787) ৪91। ) ৫ বলাল সেনের পর তাঁহার 
পূত্র লক্ষমণ সেন বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। 'মনহাজ-উাদ্দনের মতে সেই 
সময়ে তাঁহার বয়স প্রায় ষাট বংসর 'ছিল।* তাঁহার রাজধানী 'ছিল নদীয়া। 'তাঁন 
«“আররাজ-মদন-শৎ্কর' প্রভীতি সম্রাটসুলভ উপাঁধ ধারণ কাঁরয়াছিলেন এযং সেই সঙ্গে 
গনজেকে “গোড়েশ্বর' বলিয়া উল্লেখ করিতেন ॥ ইহা ভিন্ন, অন:শাসন প্রভাঁতিতে লক্ষণ 
সেন, বিজয় সেন, বল্লাল সেন অনুসত পরমমহেন্বর উপাধির স্থলে পরমবৈফধ, পরম- 
নরসিংহ প্রভাতি উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। ইহা হইতে 'তাঁন ষে বিষুদ্র উপাসক 
গছলেন সে-কথা অন:মান করা যায়। লক্ষণ সেন পরমবেফব জয়দেবকে নিজ সভায় 
আহ্বান করিয়া আঁনয়াঁছলেন_ ইহা হইতেও তাঁহার যৈফবধমের প্রাত অনুরাগ 
প্রমাঁণত হয় । তান 'মাথলা ও গয়া জয় করিয়াছিলেন। তান দাক্ষণ-পশ্চিম 
বিহার নিজ রাজ্যভূত্ত করিয়াছিলেন এবং গ্রাহড়বাল রাজ্যের রাজা গোবিশ্দচগ্দের 
সাহত ঘুণ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছলেন । এই সমত্রে তিনি বারাণসী ও এলাহাবাদ পর্ষম্ত 
টিয়ার সসৈন্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন। বিজয়ী বার এবং সাহিত্যের 
রা াহিত নে প্ঠপোষক 'হসাবে লক্ষণ সেন পিতার ন্যায় সমপরিমাণ 
খ্যাত অর্জন কাঁরয়াছিলেন। সভাকাঁৰ শরণ এবং উমাপাঁতধরের 
রচনায় উন্নিমিখত নামহীন অনন্যসাধারণ ফাঁর স্বয়ং লক্ষণ সেন 'ভল্ন অপর কেছ 
নহেন এ-কথা অনেকে মনে শ্রয়া থাকেন। গাঁতগোবিদ্দ-প্রণেতা জয়দেব, 
পবনদত-প্রণেতা ধোয়+, কাধ শরণ এবং দার্শানক ও ধমশাস্নজ্ঞানী হলায়ুধ প্রভৃতি 
সাহাত্যিকগণ তাঁহার রাজসভার গোরব ধাঁঘ্ধ করিয়াছিলেন । হলার়ুধ লক্ষণ সেনের 
রাজপুরোিত ছিলেন । লক্ষণ সেন নিজেও একজন স:সাহাত্যিক ছিলেন। তানি 
বল্লাল সেন কর্তৃক আংাশকভাবে রচিত “অন্ভুতসাগর' গ্রম্থখান সম্পূর্ণ করিয়া ছলেন। 
“সদযৃন্ত কণমিতি” নামক সংস্কৃত গ্রদ্থে যে-সকল সংস্কৃত শ্লোক সামাবন্ট হইয়াছে 
তাহাতে লক্ষমণ সেন ও তাঁহার 'িতা-পিতামহের রাঁচত গ্লোকও আছে। 


হাদশ শতান্দীর শেষভাগে (১১৯৭ শ্রীঃ) ব-উদ্দিনের সেনাপাঁত ইথাতিয়ার- 
উাঁদ্দন--বিন--বর্খাতয়ার খল:জি যখন বিহার ও বাংলাদেশ জয় করিতে আরম্ভ করেন 
তখন এক অপ্রত্যাশিত আক্রমণে আত্মরক্ষা করিতে না পারিয়া 
বুদ্ধ লক্ষ্মণ সেন নদীয়া ত্যাগ কাঁরয়া পর্ববঙ্গে চলিয়া যান। 
সেখানে তাঁহার মৃত্যুর পরও বহুকাল ধারা সেনবংশধরগণ মুসলমান আক্রমণ প্রাতহত 
কাঁরয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব কারতে সক্ষম হইয়াঁছলেন। 
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মুসলমান আক্রমণ 


৮২ ভারতের ইতিহাসকথা 


মিনহাজ-উাদ্দন লক্ষ্মণ সেনকে অতিশয় পরাক্রমশালণ 'রায়' (9৪9) অথাৎ রাজা 
বাঁলয়া বর্ণনা করিয়াছেন। 'মিন্হাজ-উাদ্দিন তাঁহার “তবকাং-ই-নাসর?' নামক গ্রন্থে 
ইথতিয়ার-উাদ্দন-মহম্মদ-বিন-বখাতয়ার খল-জ কর্তৃক লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী 
নদীয়া জয়ের এক কাহনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । ইহাতে উল্লেখ আছে যে, বখতিয়ার 
করনা নর করৃক বিহার-জয়ের কথা লক্ষণ সেন ও তাঁহার প্রজাবর্গ জানিবার 
মহণ্মদ-বন--বধাতরার পর মন্ত্রী, জ্যোতিষী প্রভৃতি অনেকেই লক্ষণ সেনকে নদীয়া ত্যাগ 
খল্নজর নদয়া কাঁরয়া যাইতে উপদেশ 'দিয়াছলেন। লক্ষণ সেন অবশ্য এই 
আক্রমণের [বিবরণ সকল কাপুরুষোচিত উপদেশে কর্ণপাত করেন নাই। তাঁহার 
মন্ত্রীদের অনেকে, ধনী বাঁণক সম্প্রদায় ধর্মভীরু ব্রাঙ্ষণগণ-_ 
অনেকেই পর্ববঙ্গ আসাম প্রভাতি অঞ্চলে প:বাছেই পলাইয়া গগয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন। 
বষ্ধ লক্ষমণ সেন এ-বিষয়ে কর্ণপাত না কাঁরয়া নদীয়ায়-ই বাস কাঁরতোঁছলেন। 
এমন সময় একাদন 'ছিপ্রহরে “তান যখন আহারে বাঁসয়াছেন সেই সময় বখতিয়ার 
খল:জ ১৮ জন অ*্বারোহসহ রাজধানগর তোরণদ্ারে আসিয়া উপ্পাস্থছত হইলেন, 
তাঁহার বিশাল বাহিনীর অনা সকলে তখনও সামান্য পশ্চাতে ছিল। কারণ, তাহারা 
বখ্তিয়ার-এর সাঁহত অ*্বচালনায় পাল্লা দিতে পারে নাই।* 
এমতাবস্থায় রাজধানী রক্ষা করা অসম্ভব ভাঁবয়া লক্ষ্মণ সেন প্রাসাদের পশ্চাৎ 
দরজা 'দিয়া নগ্নপদে নদীয়া ত্যাগ কারিয়া গেলেন | 


আধুনিক এঁতিহাপিকগণ মনহাজ-এর এই বিবরণ সম্পূণ" ইতিহাসসম্মত বাঁলয়া 
মনে করেন না। কারণ বখাঁতয়ার কর্তৃক িহার-জয়ের সংবাদ পাইবার পরও লক্ষণ 
সেন রাজধানন রক্ষা কারবার কোন ব্যবস্থাই করেন নাই, এ-কথা য্যীন্তযুন্ত মনে হয় 
না। মিন:হাজ-উাদ্দনের বর্ণনা সত্য হইলেও বদ্ধ লক্ষণ সেন, মাম্িগণ এবং 
অপরাপর অনেকে নদীয়া ত্যাগ কাঁরয়া যাইবার পরও নজে 


আত টি রাজধানীতে রাহয়াছিলেন, তাহা হইতেই তাঁহার দেশপ্রনীত ও 
আঁভমত সাহসের পাঁরচয় পাওয়া যায়। আকাম্মক আক্রমণের ফলেই 


হয়ত তাঁহার পক্ষে শত্রুর সাহত যুঝিবার সুযোগ ঘটে নাই। 
যাহা হউক, মিনহাজ-উীদ্দনও লক্ষণ সেনকে উদারচেতাঃ দয়াবান এবং পরাক্রমশালী 
রাজা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, নবীনচন্দ্ু সেন, 
দ্িজেম্দ্রলাল রায় প্রভৃতির রচনায় লক্ষণ সেনের প্রকৃত চরিন্র আখ্কত হয় নাই। 
এঁতহাসিক তথ্যের উপর নিভ'র না কাঁরয়া তাঁহারা লক্ষণ সেনকে দুবলচেতা 
কাপুরূষ হিসাবে বণ“না কাঁরয়া এই বরের প্রাতি আবচার কারয়াছেন 1৫ 
প্রাচীন যুগে বাংলার শাসন-পদধাত (401017196796607) 01 73617881 07176 
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কোন 'নর্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। আঁত প্রাচীনকালে বাংলাদেশকে স্গ। 
হিরন রর পুশ্ড্র প্রভৃতি উপজাতির আবাসভুমি বাঁলয়া বণ“না ভারতায় 
শাসনব্বস্থা_ গলপর প্রাচীন গ্রদ্থাদতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে মনে করা ভূল হইবে 
রাজতল্দ না যে? সেই যুগে অথাঁৎ মোষযুগেরও পূর্বে বাংলাদেশে 
উপদলায় রাজতন্ত্র (1051 2.07870ঘ ) প্রচলিত 'ছিল। 
গ্রীক লেখকদের কথায় “গঙ্গারডই” জাতি সম্পর্কে সম্ভ্রমসূচক বর্ণনা হইতে জানা 
যায় যে, বাংলাদেশ তখন এক পরাক্রমশালী রাজ্য 'ছিল। তখনও বাংলাদেশের 
শাসনব্যবস্থা যে'রাজতাঁম্রক ছিল এ-কথাও গ্রিক ও ল্যাটিন লেখকদের বরণ হইতে 
জানা যায়। শাসনব্যবস্থার কাষক্রম প্রভীতি সম্পর্কে কোন 'কছ; এযাবং জানা যায় 
টরাার নাই। বাংলাদেশের রাজা সংহবাহুর পুত্র বিজয় সিংহের 
প্রাক-মৌষুগ £ সংহল- রর 
জাত সাল ংহল-বিজয় সম্পর্কে 'নিভ'রযোগ্য এীতহাসিক তথ্যের অভাব 
ব্যবস্থা হেতু আধুনিক ইতিহাসাবদগণ ইহার এঁতিহাসিক মূল্য সম্পকে" 
সান্দহান। যাহা হউক, শ্রীম্টপূর্য ষণ্ত শতকে 'বজয় সিংহের 
সিংহল-বিজয়ের তারিখ ( ৫৪৪ ধ্রীঃ প্‌ঃ) সত্য বাঁলয়া না ধাঁরলেও বাংলায় সে-যুগে 
রাজতান্ত্রক শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল এবং বাঙালী তখন নৌ-বলে বলীয়ান ও 
বহিম্খী ছিলঃ এ-কথা অনুমান করা যাইতে পারে ।* 
মো যুগে বাংলাদেশের শাসন সম্পকে কোন নিভ“রষোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। 
মৌধধংগে বাংলার. একমাত্র মহাস্থান [লাঁপতে উল্লেখ আছে যে, বাংলাদেশ মৌর্য 
উর শাসনব্যবস্থার যাবতীয় জনকল্যাণকামী ও প্রজাহতৈষী নীত 
প্রজাছতৈষণা পালন কাঁরত এবং নানা প্রকার জনমঙ্গলকর সংস্কার সাধন 
কাঁরয়াছিল।৭ মহাম্থান 'লাঁপ হইতে তদানীন্তন বাংলাদেশের 
শাসনব্যবচ্ছা যে সম্রাট অশো.-র আদ এবং অর্থশাদ্দে বাঁণত নশীত অনুসরণ 
কারয়া "্লাবন, দক্ষ প্রভৃতির কালে জনসাধারণকে নানাভাবে সাহায্য-সহায়তা 
দান কাঁরত, সে-কথা জানা যায়। 


গুপ্ত আমলে বাংলাদেশের একাংশ গুপ্ত সাম্রাজ্যভুন্ত ছিল। অপরাপর অংশের 
রাজগণ প্রথমে হয়ত স্বাধীন ছিলেন পরে গুপ্ত সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করিয়া 
মহাসামন্ত, মহারাজমহাসামন্ত প্রভীত উপাধি গ্রহণ কারিয়া নজ নজ এলাকায় রাজত্ব 
কাঁরয়াছলেন ৷ কেহ কেহ “মহারাজ' উপাঁধ ধারণ কারয়াছলেন। 
গোড়াধিপাত প্রথম ডাঁশ্ন গুপ্ত সম্রাটের মহাসামন্ত 'ছিলেন। 
বাংলাদেশের যে-সকল অঞ্চল গুপ্ত সম্রাটদের সরাসাঁর শাসনাধীন 
গছল সেগ্ীলকে শাসনকাধের সুবিধার জন্য 'ভীন্ত' বা প্রদেশে ভাগ করা হইয়াছল । 
ভুঁন্ত আবার পাঁয়ক্রমে “বষয়' “মণ্ডল” 'বাঁথ' ও “গ্রাম”এ িভন্ত ছিল। গুপ্তষ;গে 
বাংলাদেশে পাপ্দরবর্ধনভান্ত, বর্ধমানভুন্তর উল্লেখ পাওয়া যায় । এগুলির শাসনব্যবস্থা? 


10145 00, 39, 263. 
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গপ্তবুগে বাংলার 
শাসনব্যবন্থা 


২৮৪ ভারতের ইীতহাসকথা 


শাপ্ঠুগে প্রচলিত শাসনব্যবজ্ছার অন্রূপ 'ছিল, বলা বাহূল্য। ভান্তগ্যল ছিল 
'উপাঁরিকঃ উপারিকমহারাজ প্রভাতি নামে অভিহিত প্রদেশপালের অধীনে । কুমারামাত্য, 
আয্ন্তক প্রভৃতি রাজকমণচারী পবষয়-এর (জেলার ) শাসনভার প্রাপ্ত 'ছিল। 
প্রদেশপালগণ 'বিষয়, মণ্ডল প্রভৃতির কর্মচারিবগ্গকে 'নযুস্ত কারতেন। কোন কোন 
ক্ষেত্রে তাঁহারা সরাসরি সম্রাট কর্তৃক নিষুস্ত হইতেন। ভু্তি, বিষয়, বাথ প্রভীতিতে 
“আঁধকরণ" নামে এক কমিটি শাসনকার্ষে সহায়ক-সংচ্ছা হিসাযে থাকিত। এগুলির 
কর্তবব্যকার্য সম্পর্কে কোন বিশদ ধিধরণ পাওয়া যায় না। দামোদর তাম্রশাসন হইতে 
কোটি*্বর বিষয়ের আধকরণ নগরের 'বাভল্ন শিজ্প-প্রতিষ্ঠানগ্যালর 
সত্যের সভাপাঁত, নগরের প্রধান ধাঁণক, প্রধান কারিগর, প্রধান 
লেখক এবং কুমারামাত্য লইয়া গঠিত হুইত, এ-কথা জানা যায়। এই সকল তথ্য হইতে 
সে-ষুগে শাসনব্যবন্থার গণতাম্ল্িকতা 'বদ্যমান ছিল সেকথা 'িনশ্চিতভাবে বলা যাইতে 
পারে। অবশ্য এই সকল অধিকরণের ও এগুলির সদস্যদের কাষ"কলাপ সম্পর্কে 
শেষ 'কছু জানা ঘায় না। গোপালচন্দ্রের মল্লসারল তাম্রীলাঁপ হইতে “বীথ- 
আঁধকরণে'র গঠন সম্পর্কে জানিতে পারা যায় । ইহা হইতে বলা যাইতে পারে ষে, 
₹সই যুগের শাসনব্যবন্ায় চ্ছানীয় প্রাতানাধবর্গের কয়েকজনকে চ্ছান দিয়া শাসন- 
ব্যবস্থাকে সর্বজনসম্মত করিয়া তোলা হইয়াছিল । 


পাল সাম্রাজোর শাসনব্যবস্থা (17176 7১8168 4 0778117150786109 ) € বাংলাদেশের 
ইতিহাসে দীর্ঘ চারিশত বৎসর ধারয়া পালবংশ রাজন্ব কারয়াছিল। এইরূপ সূুদীর্ঘকাল 
খাঁরয়া একই রাজবংশের শাসনের ইতিহাস খুবই বিরল । পাল শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে 
ধে-সকল এতিহাসিক তথ্য আবিচ্কৃত হইয়াছে উহা হইতে সে- 
পথারা ও সুক্ষ যুগের শাসনব্যবস্থার সম্পূর্ণ চিন্তন পাওয়া যায় না বটে, তথাপি 
শাসনবাবন্থা ৫ ঞ ্ে ঁ $ 
দ্বীর্ঘকাল রাজত্বের অবশ্যদ্ভাবী ফল হসাবে পালষুগে এক উন্নত 
ধরনের শাসনব্যবস্থা যে গাঁড়য়া উঠিয়াছিল, এ-কথা মনে করাই যাান্তযুস্ত হইবে। 
সমসাময়িক 'লাঁপ, দানপল্র, গ্রম্থাঁদ হইতে যে-সকল উপাদান সংগ্রহ করা সম্ভব তাহা 
হইতে এ-কথা ম্পন্টভাবে জানা গিয়াছে যে, পালযগের শাসনব্যবস্থা (১) কেন্দ্রীয় ও 
€২) প্রাদেশিক- এই দুই প্রধান ভাগে বিভস্ত ছিল । বস্তুত, পালযুগের শাসনব্যযস্থা 
এও গপ্তষুগের শাসনব্যবস্থার মধ্যে যথেষ্ট সামঞ্জস্য ছিল । 


গাণতান্মিক আধকরণ 


(১) কেন্দ্রীয় সরকার (09789) 3০%. )£ কেন্দ্রীয় সরকারের, তথা সমগ্র 
সাম্রাজ্যের সযেচ্চে ছিলেন রাজা স্বয়ং । পাল রাজগণ গুপ্ত সম্রাটদের অনকরণে 
“পরমেম্বর'* “পরমভট্রারক” “মহারাজাধিরাজ' প্রভৃতি উপাধি ধারণ 
কারতেন। পাল রাজগণের “প্রধানমন্ত' 'নয়োগ ব্যবস্থা প্রাচীন 
ভারতীয় শাসনব্যবস্থার এক আঁভনব আঁভজ্ঞতা বলা যাইতে 
পারে। ইতিপূর্ধে ভারতীয় সম্মাটদের কেহ “প্রধানমন্ত্রী” নিয়োগ করেন নাই। 
ক্রমে প্রধানমাম্ম-পদ যংশান:ক্রামক হইয়া গিয়াছিল। বাদাল স্তভালাপ হইতে পাল 
রাজগণের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও আঁধকারের বর্ণনা পাওয়া যায় । পাল শাসন- 
ব্যবস্থায় বহুসংখ্যক রাজকর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা 'ছিল। এই সকল বাল পায়ের 


গম্াটসৃলত উপাঁধ 
খখারণ 


বাংলার হাতহাস ২৮৫ 


রাজকর্মচারীদের মধ্যে অমাত্য, অঙ্গরক্ষ, বলাধ্যক্ষ, চৌরধরাণিক, দণ্ডশান্ত, দাশ্ডিক, 
ডি দাসগ্রামক, দূত, গ্রামপতি, জ্যোষ্ঠকায়স্থ কোট্রপাল, মহাপ্রাতহার» 
রাজকন্নচার মহাসন্ধাবগ্রাহক, সেনাপাঁতি বা মহাসেনাপাঁতি, নৌকাধ্যক্ষঃ 

প্রাস্তপাল, রাজস্থানণয়, উপারিক, বষয়পাঁত প্রভাতি বহু সংখ্যক. 
নামের উল্লেখ পাল রাজগণের 'লাপ এবং দানপত্রে পাওয়া গিয়াছে । 


শাসনকার্ষের প্রধান দায়ত্ব ছিল রাজা এবং তাহার সরাসার অধশন কমচারিষগের 
উপর। রাজপন্তর, প্রধানমন্ত্রী, মহাসাঁম্ধাবগ্রাহক, রাজামাতা, 


৯৮৪৪০ £ মহাকুমারামাত্য, দৃত প্রভীতি কর্মচারী এ-বষয়ে উল্লেখযোগ্য । 
শপ্রভত “রাজস্থানীয়' ( ঃ০০2০৮ ০: 689০8) রাজার অনুপস্থিতিভে 


শাসন পারচালনা কাঁরতেন। অঙ্গরক্ষ নামক কর্মচারী ছিলেন 
রাজার দেহরক্ষীদের আঁধনায়ক । কোটিল্যের অর্থশাম্তে উী্লখিত, “অধ্যক্ষ নামক, 
কর্মচারও পালষুগে নিষুন্ত হইতেন । রাজকীয় হস্ত, অশ্ব প্রভৃতির তত্তবাধধান করা 
[ছল ইহাদের দায়ত্ব। 

রাজস্ব বিভাগের দায়ত্ব ছিল 'বষয়পাঁতি, উপা'রিক, দাসগ্রামক, গ্রামপাঁত প্রভীতি. 

রাজকর্মচারীদের উপর । ভাগ, ভোগ কর, হিরণ্য, উপরি-কর প্রভৃতি 'বাঁভন্ন ধরনের 
রাজস্ব ও করের উল্লেখ সমসাময়িক দানপন্র ভূমিদান প্রভৃতিতে পাওয়া যায় ॥ বিভিন্ন 
অঞ্চলের দায়ত্বপ্রাপ্ত রাজকমণচারীদের মাধ্যমে রাজস্য আদায় করা 
হইত। ভোগবাঁত সন্তবত “ভোগ" নামক কর আদায় করিতেন। 
ষ্ঠ আঁধকৃত+ নামক কর্মচারী উৎপন্নের এক-ষষ্ঠাংশ রাজস্ব 
1হসাবে আদায় করিতেন বাঁলয়া মনে হয়। চোর-ডাকাত হইতে গ্রামাণ্চল রক্ষার জন্য 
কর, শুক, খেয়া, জারমানা প্রন্তি হইতেও সরকারের আয় হইত। রাজস্ব আয়- 
ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষার ব্যবস্থাও ছিল । মহাঅক্ষপটলিক ও জ্যেষ্ঠকায়স্থ 'হিসাৰ 
পরণক্ষার দায়ত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। 
বার 1বভাঙ্গ মহাদস্ডনায়ক বা ধমাধিকরণ 'বিচার-ব্যবপ্থার দায়িত্বপ্রাপ্ত 

ছিলেন। তাঁহার অধানে 'বাভন্ন পায়ের বিচারক ও বিচারালয়: 
ছিল, বলা বাহুল্য । 


সেনাপাঁত বা মহাসেনাপাঁত ছিলেন সমর-বভাগের সবোচ্চে। সমরবাহিনীভে 

পদাতিক ভিন্ন, অধ্যারোহণী, গজারোহণী উদ্ধ্রীরোহী সৌনক 'ছিল। নৌবাহিনী ছল, 

পাল রাজগণের সমরবাইনীর একটি বিশিষ্ট অংশ বা 'বিভাগ। 

রি ও পাস সেনাপাঁত বা মহাসেনাপাঁতর অধানে 'বাঁভন্ন পর্যায়ের কর্মচারী' 

সেনাবাহনণর 'বাভন্ন ভাগের দায়িত্তপ্রাপ্ত 'ছিলেন। রাজ্যের 

সীমান্তবতরঁ অণ্চলের প্রাতরক্ষার দায়িত্ব 'ছিল প্রাস্তপাল-এর ( 18097. ০৫ 679 

&5:01769 ) উপর। কোট্রপাল 'ছিলেন দুগসমূহের ভারপ্রাপ্ত । মহাপ্রাতহার, দশ্ডিক” 

দশ্ডপাশিক ছিলেন পুলিস বাহনীর দায়ত্বপ্রাপ্ত। খোল" (8:960 ) নামে 

কর্মচারীর উজ্লেখ হইতে অনেকে মনে ফরেন যে, গোপনে সংবাদ সংগ্রহের জন্য 
গুগচচরযাহনীও পালবুগে ছিল। | 


রাজজ্ব বিভাগ ও 
রাজচ্ব 


২৮৬ ভারতের ইতিহাসকথা 


(২) প্রাদেশিক শাসন (7১1০5170181 /501017181816107) ) £ পালযুগে বাংলা, 
ধবহার ও আসাম পাল রাজগণের সরাসরি শাসনাধীন 'ছিল।* শাসনকাষের সুবিধার 
জন্য এই সকল অগ্চলকে ব্রমপযাঁয়ে ভুন্তঃ 'বষয়, মণ্ডল ও পাটক-এ ভাগ করা 

__ হইয়াছিল। পালযগের দানপন্র, 'লাপ ও গ্রম্থাদিতে পাশ্ড্রবর্ধন- 

ভাববে, মতল  ভুত্তি দণ্ডভান্ত ও তারভ[তি_-এই তিনাট -“ভানত” বা প্রদেশে 

বাংলাদেশ 'বভন্ত ছিল বলিয়া জানা যায়; 'বিহার অংশে ছিল 

নগরভুন্তি ও তীরভীন্ত আর আসামে প্রাগ্জ্যোতিষপ:রভ্ান্ত। এগুলি আবার শবষঙ়্” 

( অথাৎ জেলা ) নামক ক্ষত্রে ক্ষুদ্র অংশে বিভন্ত ছিল। ধবষয়” 'ছিল “মণ্ডল'-এ এবং 

“মন্ডল” “পাটক'-এ 'বিভন্ত। এই সকল অংশের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে বিশেষ কোন 
তথ্য এযাবৎ আঁবষ্কৃত হয় নাই। 

পালযুগে সাম্রাজ্য 'কন্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে অপর এক ধরনের স্থানীয় শাসনব্যবস্থাও 
চালু কাঁরতে হইয়াছিল । 'বাঁজত অঞ্চলসমহের স্থানীয় রাজগণকে বিজ নিজ এলাকায় 
পাল রাজগণের অধান সামন্ত হিসাবে শাসনকার্য পাঁরচালনার ভার দেওয়া হইয়াছিল । 
এই সকল সামন্ত 'রাজন:” রাজন্যক» 'রাণক “সামন্ত”? 'মহাসামস্ত 
প্রভীতি নামে আভাঁহত হইতেন।ণ এই সকল সামস্তরাজ বেদ্দ্রীর 
শ্বাসনব্যবন্থা ঘতাঁদন দঢ় 'ছিল ততান পাল রাজগণের সম্পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার 
কারয়া চলিতেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় শাসনে দূর্বলতা দেখা 'দবার সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের 
অনেকেই স্যাধীন হইয়া 'গিয়াছলেন। ইহা ভিন্ন, কোন কোন পামন্তরাজা, যথা, 
ঈ*্বর ঘোষ এমন পরাক্রমশালী ছিলেন যে, তাঁহারা নামে মান্রই পাল রাজগণের 
আনহগত্য স্বীকার কারতেন, কার্যত তাঁহারা স্যাধীনই 'ছিলেন।£ 


পালযুগের শাসনব্যবস্থার আলোচনা হইতে ইহা সহজেই উপলাঁম্ধ করা যায় যে, 
পাল রাজগণ এক আত সুদক্ষ শাসনব্যবস্থা গাঁড়য়া তুলিয়াছিলেন। অবশ্য উল্লেখ করা 
প্রয়োজন যে, এই শাসনব্যবস্থার অনেক কিছুই গুপ্ত শাসনব্যবস্থা এবং চিরাচারত 
শহন্দ শাসনব্যবস্থার অনুকরণে গঠন করা হইয্লাছিল। কোঁটিল্য 'বরচিত অর্থশাস্্ে 
বার্ণত শাসন-পদ্ধাতির স:স্পন্ট প্রভাব পালযুগের শাসন-পদ্ধাততে পারলাক্ষত হয়। 
পালযুগের শাসনব্যবস্থায় দক্ষতার পারচয় সেই যুগের সম্যান্ধ ও সংস্কৃতিতে পাওয়া 
বায়। শাম্তি ও সম্তুম্টির মাধ্যমে ষে সাংস্কাতিক জীষন গাঁড়য়া উঠা সম্ভব সেইরূপ 
শান্ত ও সমাদ্ধ পাল শাসনকালে বজায় ছল। পাল রাজগণ দেশের রাজনোতিক, 
সামাঁজক এবং অর্থনোতক উন্নাতসাধনেই মনোযোগী ছিলেন 
না; ধম? সংস্কাতি এবং নৌতিকতা বদ্ধর জন্যও তাঁহারা সচেষ্ট 
ধছিলেন। নালম্দা 'ব*্ববিদ্যালয়ের প্ঠপোষকতা, বহুসংখ্যক কবি, সাহাত্যিক 
প্রভৃতির পৃন্ঠপোষকতা, বোদ্ধধমবিলম্বীদের জন্য মঠ প্রভৃতি প্থাপন তাঁহাদের মানাঁসক 
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সামন্ত রাজগণ 


পাল-শাসনের প্রকাত 


বাংলার হাতহাস ২৮৭ 


উৎকর্ষের পরিচয় বহন করে। পরধর্ম-সাহিফুতার গুণও পাল রাজগণের ছিল। পাল 
রাজগ্রণের অনেকেই বৌদ্ধধমবিলম্বী ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা বংশপরম্পরায় ব্রাহ্মণ 
প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ কারয়াছিলেন। সবশেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পাল 
শাসনকালে বাংলাদেশের অধিবাসীদের শান্তি, সম্তুন্টি ও সমৃদ্ধি পাল রাজগণের 
জনকল্যাণকামী শাসনেরই পাঁরচায়ক। 


সেনযৃগের শাসন-পদ্ধাতি (40771771968656 95৪66], 01067 116 36789) 2 

সেনষুগে মোটামনাট্ভাবে পালষুগের শাসনব্যবস্থা-ই প্রচলিত 'ছিল। ভ্যান্ত, বিষয়, 

মণ্ডল প্রভাত তখনও শাসনতাম্ত্রক 'ীবভাগ হিসাবে চালু ছিল। 

৪:১8 কাঠামো৷ অবশ্য পাটক, চতুরক প্রভীতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগের নাম সেন 

আমলের 'লাপ ও গ্রন্থাঁদতে পুনঃপুনঃ পাওয়া যায়। 

স্বভাবতই এ-কথা মনে করা যাইতে পারে যে, সেনযুগে ক্ষদ্্রু ক্ষুদ্র শাসনতাশ্মিক 
বিভাগগ্লি প্‌বাপেক্ষা অধিকতর গুরুত্ব অর্জন কারয়া ছল। 


রাজকম'চারণদের মধ্যে ভুন্তপাঁত, মণ্ডলপাঁতি, 'বিষয়পাঁত প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। 
পালযুগের প্রধানমন্ত্রী এখন “মহামন্ত্রশ' নামে আভাহত হইতেন। সেনরাজগণ অম্বপাতি, 
গজপাঁতি, নরপাঁত, রাজপ্রয়াধপাতি প্রভৃতি উপাঁধও গ্রহণ করতেন । 
সেনযুগে রাণী বা রাজমহিষীকে দানপন্ন 'লিখিয়া জাম দেওয়া 
হইয়াছে, এইরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় । পুরোহিত, মহাপুরোহিত 
প্রভীতকে দানপন্র প্রস্তুত করিয়া জমি দান হইতে এ-কথা অন্ামত হয় ষে, পুরো হতগণ 
অথ রাজপণ্ডিতগণ তখন যথেম্ট গুরুত্ব অর্জন কাঁরয়াছলেন। 
ইহা ভিন্ন, পালযুগের সাম্ধাধগ্রহিক সেনযূগে মহাসাদ্ধ 'বিগ্রাহক 
নাম ধারণ করেন। তদপাঁর মহ ্ব্রাধকৃত, মহাসবীধকৃত প্রভাতি নূতন নতন 
রাজকর্মচারীর পাঁরচয়ও সেনযুগে পাওয়া যায় । অনুরূপ? বিচার বিভাগের সযেচ্চি 
কর্মচারী তখন মহাধমধ্যিক্ষ নামে পারিচিত 'ছিলেন। সমর- 
বিভাগের কর্মচারীদের নামেরও নূতনত্ব পারলাক্ষত হয়। 
মহাপীলুপাঁত। মহাগণস্থ মহাব্যৎপাঁত প্রভাতি এ-বিষয়ে 
উল্লেখযোগ্য । ঈশ্বর ঘোষের তাম্রীলাঁপতে মোট উনান্রশাট নূতন কমণচারি-পদের 
উল্লেখ আছে । বাংলার অপর কোন যুগে এই সকল রাজকর্মচাঁরপদের কোন আস্তত্ব 
ছল না। যাহা হউক, সেনযুগে পূর্যেকার অথাৎ পালযগের শাসনব্যবস্থার মূল 
কাঠামো অপাঁরধাঁততত থাকিলেও উহার নানাধিধ এবং নানাস্তরে পারবর্তন সাধিত 
হইয়াছিল, একথা অনস্বীকার্য । এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন 
ষেঃ কোৌটিল্যের অথশাশ্নে উজ্লাখত প্রদেন্ট্রীঁ নামক রাজ- 
কমণ্চারী সেনযুগেও নিষুভ্ত হইতেন। ইহা হইতে মনে হয় 
চিরাচারত 'হন্দু শাসন-পদ্ধাত অর্থাৎ কৌটিল্য-বার্ণত শ্বাসনব)বস্থা বাংলাদেশের 
শাসনব্যবস্থার উপর যথেষ্ট প্রভাব 'বিস্তার কারয়াছিল। 


' সর্বশেষে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, .বাংলা তথা ঘাঙালপর ইতিহাসে সেন 
শাসনকালও ছিল এক আতখয় সম-ঘ্ধির যুগ । যে শাস্তি ও সম্তুণ্টির ফলে পালবুগে 


এপ্রধানমল্গণ' মহামল্ত্রীতে 
র-পান্তাঁরত 


পুরোছিতের গুরংত্ব 


নুতন নুতন রাজ- 
কম“চারশ নিয়োগ 


কৌটিল্যের অর্থ- 
শাস্রের প্রভাব 


২৮৮ ভারতের ইতিহাসকথা 


বাঙাল জাত সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে উন্নত হইয়াছিল সেরূপ শাাস্ত ও সম্তুষ্টি সেনষগেও 
অব্যাহত 'ছিল। সেনযুগও বাঙালীর ইতিহাসের এক স্মরণীয় 
যুগ। রাজনীতি, ধর্ম, সংস্কীত সকল ক্ষেত্রেই সেনযৃগের 


উৎকষ পরিলক্ষিত হয়। 


পালধৃগের পূবকালটীন বাঙালী সমাজ ও দংস্কাতি (90919 & 081089 0? 
73671691 70১61079 €1)6 [১8189 ) $ আত প্রাচীন কালে বাংলাদেশের সমাজ-ব্যবন্থা ও 
সংস্কাত সম্পকে মোটামুটি ধারণালাভের উপয্্ত তথ্যাদিও পাওয়া যায় না। বোঁদক 
ব্রাঙ্মণগলিতে সে-বৃগের বাংলার আঁধবাসীঁদগকে “অসুর” 'দসহ* প্রভৃতি নন্দাসুচক 
নামে আভাহত করা হইয়াছে । যোধায়ন ধম“সত্রে বাংলাদেশে আয'দের যাওয়া 'নাষদ্ধ 

বলিয়া উল্লিখিত আছে ॥ বাংলাদেশে গেলে আধঁদিগকে প্রায়শ্চিত্ত 


সমশীষ্ধর বব 


অঞকালকিরী কাঁরতে হইত । যাহা হউক, বৈদিক.য্‌গের শেষভাগে বাংলাদেশের 
এবং আষ* সমাজ- অধিবাসীদের সহিত আধ-সংমিশ্রণের ফলে তাহাদের মধোও 
ব্যবস্থার প্রচলন আর্ধদের সমাজ-ব্যবস্থার প্রচলন ঘটে, মহাভারতে মগধ, অঙ্গ, বঙ্গ, 


সংক্ষ, কালঙ্গ প্রভাত জাত সে-যৃগের রাজনশীতিতে এক গুরুত্বপুর্ণ 

অংশ গ্রহণ কারয়াছিল বাঁলয়া উল্লিখিত আছে । ইতিহাসের কোন: পধাঁয়ে এবং ঠিক 
কোন: সময়ে বাংলাদেশে আর্ধগণ প্রবেশ কারয়াছিল তাহা স্পন্টভাষে জানা যায় না। 
যাহা হউক, যে-সকল প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা হইতে অন্যামত হয় ষেঃ আর্ধদের সাঁহত 
সংমশ্রণের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে আধদের সমাজ-ব্যবস্থা ও ভাষা 

তি গৃহীত হয় । মন:ক্মীত ও মহাভারতের যূগে বাংলাদেশে আর্ধ 
সামাজিক রীত 'বিস্তারলাভ করে । জাঁতিভেদ ছিল আর্ধ সমাজের 

এক অপাঁরহার্য অঙ্গ । সেই অনুসারে বাংলার সংঞ্চ, বঙ্গ, পুলিম্দ? পুপ্দ্র ও কিরাত 
প্রভৃতি আদিম আঁধবাসিগণ ক্ষত্রিয় বালয়া বিবোচত হইত এ-কথা প্রাচীন গ্রম্থাদি হইতে 
জানা যায়। মনুসংহিতায় উল্লেখ আছে যে, পুশ্ড্র ও কিরাত এই দুই ক্ষান্তীয় জাত 
ব্রাহ্মণদের সাহত সংশ্রব রক্ষা না করায় এবং আর্ধদের ক্রিয়া-কর্মাদি 

অপ না করায় শত্রুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে । ইহা ভিন্ন, কৈবর্ত জাতিকে 
মনুসংহতার সৎ্কর জাতি বাঁলয়া আভাহত করা হইয়াছে । এই 

সকল উীন্ত হইতে স্পন্টই বুঝতে পারা যায় যে, সে-বুগে বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ, ক্ষন্তিয়। 
হানি বর বৈশ্য ও শদ্দ্র ভন আরও নানাপ্রকার সতকর জাতির উদ্ভব 
ঘাটয়াছল। বৃহদধর্মপুরাণে পদ্মা নদী ও যমুনা নদীর 

উল্লেখ হইতে মনে হয়ঃ এই গ্রদ্থে ভীল্লাখত নানাপ্রকার সঙ্কর জাতি সেই সময়ে 
বাংলাদেশেও ছিল । এই সকল মিশ্র বা সঙ্কর জাতির মধ্যে করণ, অদ্বষ্ঠ; গম্ধবাঁণক, 
গোপ” কুদ্ভকার, শখ্খিক, দাস (কৃষক), বারুজীবী, মোদক, 
৯৭ তাম্ঘূলী প্রভীতি উত্তম সংকর; রজক, তক্ষণ, স্বর্ণবণিক, 
অদযাপ বিদামানা. তেলকারক, ধাঁধর, জালিক প্রভাত মধ্যম সত্কর ; চণ্ডাল, বরদড় 
চর্মকার, ঘটুজীবগ, দোলাবাহা প্রভৃতি অধম সংকর বাঁলয়া বাঁণত 


* গতপথব্রাঙ্গণ 8 ১৩1৮1৫, এতরেয ব্রা্ণ 2 ৭1১৬ । 


বাংলার ইতিহাস ২৮৯ 


আছে। এই সকল সংকর জাতির অনেকগুলিই সেই সময়ে বাংলাদেশে ছিল এষং 
বর্তমানেও আছে । সগ্কর জাঁতগুলির মধ্যে কোন: কোন: জাতির সংগ্পশ* এবং 
কোন: কোন: জাতির হস্তে আহার, পানীয় বর্জনীয় তাহা বূহদধর্মপুরাণে বার্ণত 
আছে। আচার-আচরণে এই সকল বাধা-নিষেধ বর্তমানকালেও বাংলাদেশে পাঁরলাক্ষত 
হইয়া থাকে। 
সে-ব্‌গের কোন সাহত্য-নিদর্শন পাওয়া বায় নাই। বস্তুত, দশম শতাম্দর পূব 
(২) সাহতঃ বাংলা 'ভাষার উৎপাত্ত ঘটে নাই। আর্ধগণের বাংলায় আগমনের 
, সময় হইতে প্রথমে সংস্কৃত এবং উহা হইতে পাল ও প্রাকৃত এষং 
তাহারও পর অপন্রংশ ভাষার উৎপাঁত্ত ঘটে। এই অপন্রংশ ভাষা হইতেই বাংলা 
ভাষার উৎপাত হইয়াছে । 
বাংলার সব্প্রাচীন প্রস্তরালাঁপ প্রাকৃত ভাষায় মহাস্থানগড়ে উৎকশীর্ণ করা 
হইয়াছিল। এই 'লাঁপ মৌর্যযৃগে বাংলাদেশের একমান্র সাহত্য-নদর্শন । প্রণস্টীয় 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকে রাজা চন্দ্রবর্মর সৃসহনিয়া পরতগান্রে খোঁদত 'লাপ সংস্কৃত 
ভাষায় রাঁচত ছিল । গাৃপ্তষুগেও বাংলায় তামশাসনগ্যাল সংস্কৃত ভাষায় রাচত 
বাংলাদেশে সং্কত: হইত। সুতরাং খ্রীন্টীয় দ্িতীয় শতান্দী হইতে বাংলাদেশে 
সাহত্য চা সংস্কৃত ভাষা ও সাহত্যের চা ছিল ইহা অনুমিত হয়। 
প্রীন্টয় পণ্চম শতকে চীনদেশণয় পারব্রাজক ফাশহয়ান এবং 
সপ্তম শতকে 'হিউয়েন-সাঙ- ও ই-সং বা ইৎ-সং বাংলাদেশের শিক্ষা-দীক্ষার প্রসার 
সম্পর্কে প্রশংসা কারয়াছেন। দশর্ঘকাল যাষৎ সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য আলোচনার 
ফলে বাংলাদেশে সাহত্যস-স্টির একট বিশেষ রীতির উদ্ভব ঘটে। ইহা “গৌড়ীয় 
গৌড়ী রশাঁত বা “গোড়ী রীতি নামে আভহিত। বাণভট্ট সাহিত্যের গৃণাষল?, 
যথা £ গে না অথ, উতপ্রক্ষা” এবং “অক্ষর-ডম্বর' 
( বাগাড়ম্বর ) প্রভাত বর্ণনা কাঁরতে গগয়া কোন্‌ কোন: অণ্ুলে এই সকল গুণের 
কোনওট বিদ্যমান তাহা বাঁলয়াছেন।* তাহাতে গোড়দেশে “অক্ষর-ডদ্বর' রীতি 
প্রচালত 'ছিল এই উীন্ত 'তাঁন কাঁরয়াছেন॥। বাণভট্র ছিলেন হর্ষের সভাকাব। 
প.ুষ্যভাত রাজবংশের শল্র গোঁড়াধিপাঁত শশাৎক ও গোৌড়জনদের প্রাত তিনি স্বভাবতই 
প্রসন্ন ছিলেন না। তাঁহার বর্ণনার “অক্ষর-ডদ্যর' গৌড় সাহত্য রীতির কথাটি 
একট: হ্লেষার্থকভাবেই উীল্লাথত হুইয়াছে। তথাপি ইহা 
িপ,রা ও নিধলপংর অনস্বীকাধ যে, সাহত্য সস্টিতে শব্দঘযোজনা (731০01০0) এক 
বাতির চির অপাঁরহার্ অঙ্গ। বাংলাদেশে “গৌড়ী রাতি' এই বিষয়ে 
সে-ব্‌গে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করিয়াছল। ভামহ ও দশ্ডিনশএর 
(গম ও ৬ম শতক) রচনায় গোড়ী রীতির উল্লেখ আছে। ভামহের মতে সংস্কৃত 


+ 'শ্লোষ প্রায়মদণচোষ, প্রতীচোত্বর্থ মারকম: | 
উতপ্রেক্ষা দাক্ষিণাত্যেষ্‌ গোঁড়ত্ক্ষরডদ্বরঃ ॥ 
-হুষ্টীরতম- শ্লোক £ ৭ 
. অন:বাদ ৪ উত্তরদেশীয় সাঁহতো 'শ্েষ', পাশ্চমদেশীয় সাঁহতে] "অথ", দাক্ষিণাত্যে “উৎপ্রেক্ষ 
অলংকার' এবং গোঁড়দেশে 'অক্ষর-ডম্যর' বা শব্দাড়ম্বর গ:ণগণাজ পারলাক্ষত হয়। 
রু' 'বি. (১ম খণ্ড £ ১ম ভাগ )--১৯ 


২৯০ ভারতের ইীতিহাসকথা 


কাব্যে গৌড়ী রীতিই 'ছিল শ্রেষ্ঠ । ইহা হইতে এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে 
যে, খ্রাম্টীয় সপ্তম শতকের প্‌বেহই বাংলাদেশের সংস্কৃত সাহত্যের এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
রচনারশীতির উদ্ভব ঘটিয়াছিল । 'ন্রপূরা জেলায় প্রাপ্ত লোকনাথের তাম্্শাসন, 
ভা্করবমরি 'নিধনপর তাম্্রশাসনে গোৌড়ী রীতির কতক 'নর্শন পাওয়া যায়। 
বাংলাদেশে সংস্কৃত ভাষা সাহত্যালোচনার যুগে কতকগাল গ্রন্থও রাঁচিত হইয়াছিল, 
বলা বাহূল্য। নতুবা গোঁড়ী রীতির উদ্ভব ঘাঁটল 'কভাবে ? যাহা হউক, এই 
সকল গ্রন্থের আধকাংশই 'িলুস্ত হইয়াছে । প্রালকাপ্য রচিত হস্তী-আয়ূর্বেদ 
অর্থাৎ হস্তীর 'চাকৎসাশাস্ত্ নামে একখানি গ্রন্থ শ্রস্টীয় চতুর্থ বা পণ্চম শতকে 
বাংলাদেশে রাচত হইয়াছিল । চন্দ্রগোমন- প্রণশত চাদ্দ্র ব্যাকরণ পণ্চম বা ষন্ঠ শতকে 
রাঁচত হইয়াছিল। ইনি সম্ভবত একজন বাঙালী ছিলেন ।* গৌড়াচা গোড়পাদ 
বা হাঃ ছিলেন প্রাসম্থ বাঙালী দার্শানক। প্রবাদ আছে, 'তাঁন 
গৌড়পাদ শগ্করাচার্যের গুরুর গর? 'ছিলেন। তাঁহার রাঁচত “গৌড়পাদ- 

কাঁরকা” একখান বিখ্যাত গ্র্থ। চদ্দ্রগোমিন ও গোড়পাদ 
রচিত গ্রম্থাঁদদ ব্যতীত এ-যুগের অপর কোন বাঙালী গ্রম্থকার রাঁচত গ্রদ্থের পারিচন় 
পাওয়া বায় না বটে, কিন্তু বাণভট্ুঃ ভামহ, দাণ্ডিন্‌ও চীনদেশখয় পরিব্রাজক ফা-হয়ান, 
'হউয়েন-সাও: ইং-সিং প্রভীতির রচনায় বাংলাদেশে সংস্কৃত সাহত্যের উৎকষ" সম্পর্কে 
উল্লেখ পাওয়া যায়। 


আর্যদের আগমনের পৃববিধি বাংলাদেশের জনসাধারণের ধর্মমত ও ধর্মকাদি 
(৩) ধম সম্পর্কে কোন সংস্পন্ট ধারণালাভের উপায় নাই। তথাপি 
বাংলাদেশের ধর্ম-জীবনে এবং ধর্মকমাদিঃ আচার-অনংষ্ঠানের 
শরনেক কিছুই যে বাংলার আদিম আঁধবাসীদের নিকট হইতে গৃহীত সে-বিষয়ে সন্দেহ 
নাই। পাঁশ্ডিতগ্ণ মনে করেন যে, এখনও বাংলার গ্রামাঞ্চলে স্মীজাতির মধ্যে গাছ 
প্‌জার প্রচলন, পজাপার্বণে আন্রপল্লব, ধানছড়াঃ দা, কলা? 
ঞঞঞক পান, লুপাঁর, নারকেল, ঘট 'সম্দুর প্রভৃতির ব্যবহার 
আ'দিবাসীদেরই দান। অনুরূপ মনসা পুজাঃ মশানকালীর 

প্‌জা, বন্ঠ পুজা প্রভীতও আঁদবাসীদেরই ধর্মনিক্ঠানের পরিচায়ক । 


তআর্ধদের যাংলাদেশে আসবার পর এ-দেশেও ধোঁদক ব্রাহ্ণ্যধর্মের সঙ্গে সঙ্গে 
যৌম্ধ ও জৈনধর্ম প্রসারলাভ করে। শ্রীষ্টপত্ব চতুর্থ বা তৃতীয় শতকে আর্ধগণ 
বাংলাদেশে বসাঁত 'বিস্তার করিয়াছিলেন বলিয়া কেহ কেহ মনে 
০ করেন। এ সময়ে স্বভাবতই ব্রাঙ্গণাধর্মের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ ও 
ঘৌ্ধ ও গৈনধ্" . জৈন ধর্মও বাংলাদেশে বিস্তার লাভ কাঁরয়াছিল+ একথা অনুমান 
করা যাইতে পারে । জৈন কচ্পসনন্ত হইতে জানা যায় যে, আঁত 
প্রাচীনকাল হইতে উত্তর ও দাঁক্ষণ বঙ্গে জৈন ধর্ম প্রচাঁলত 'ছিল। গৃপ্তযুগের পববিধি 
বাংলার ধর্মজশীবন সম্পর্কে ইহায় আঁধিক কিছ? আমাদের জানা নাই। 


& 57৫৩ 2171897) ৫867841 (0, 0), ৬০1১০ 5 029, 29697, 


' যাংলার ইতিহাস ২৯১ 


গঃপরধহগের তান্ত্রশাসন হইতে জানা যায় যে, সেই কালে যোঁদক যাগবজ্ঞাঁদ এ-দেশে 
গু্তবূগে বৌঁদক ধম. অন:ষ্ঠিত হইত, ত্রাঙ্মণগণ বেদ আলোচনা করিতেন । ত্রাঙ্মণদের 
ভুম দান করিয়া পৃণ্যার্জনের চেষ্টার কথাও সে-যুগের তাম্রশাসন 
হইতে জানা যায়। কামর্‌পরাজ ভাম্করবমরি নধনপর তান্রশাসনে শ্রীহটে ২০৫ জন 
ব্রাহ্মণকে ভূমিদানের কথা ডাল্লাখত আছে । চাীনদেশীয় পারব্রাজক ফা-ীহয়ান-এর 
বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, সেই সময়ে তাম্রালাপ্ততে ২২াট বৌদ্ধ বিহারে অসংখ্য যোদ্ধ 
ভিক্ষু বাস কারতেন। 'ন্রিপুরায় প্রাপ্ত এক শিলালাঁপ হইতে জানা যায় যে, প্রাস্টীয় 
ঘচ্ঠ শতকের প্রথম দকে কুমিল্লা অণুলে বহু সংখ্যক যোম্ধ বিহার 'ছিল। 'হিউয়েন- 
খুপশ্টীয় পণ্ম, যণ্ঠ ও সাঙ রাজমহলের নকটবতাঁ কজঙ্গলে কয়েকাঁট বহারে তিন 
সপ্তষ শতাব্দীতে শতাধিক বৌদ্ধ ভিক্ষুকে বাস কাঁরতে দোখয়াছিলেন। অপরাপর 
বৌদ্ধ, জৈন, বৈষ্ব, ধর্মসম্প্রদায়ের দশটি মান্দর তান দেখতে পাইয়াছলেন। 
শৈব প্রভাত বাল্ব পস্ড্রবর্ধনে অর্থাং উত্তর-বঙ্গে ২০ট 'বহারে তিন শতাধক 
৪০০৪ “হুশীনযান* ও “মহাযান”যৌম্ধ ভিক্ষু] তখন বাস কারতেন এ-কথাও 
তাঁহার বর্ণনায় পাওয়া যায় । অপরাপর ধর্মসম্প্রদায়েরও প্রায় একশত মান্দর এই 
অপ্চলে তান দোঁখতে পাইয়াঁছলেন। নিরগ্রম্থ জৈন িক্ষুদের সংখ্যাও খুব যেশি, 
এ-কথাও তানি উল্লেখ করিয়াছেন। তাম্রীলাপ্ততে সেই সময়ে ৩০টি বৌদ্ধ 'িহারে দুই 
সহন্ত্র বৌদ্ধ ভিক্ষু বাস কাঁরতেন । অপরাপর ধর্মসম্প্রদায়ের মান্দরের সংখ্যা ছিল ৫০। 
কর্ণসূবর্ণে দশাঁট শীবহারে মোট দুই হাজার হঈীনযানপম্থী বোধ্ধ ভিক্ষু বাস কারতেন। 
অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়ভুন্ত লোকের সংখ্যা ছিল খুব বোৌশ । কর্ণসুবর্ণে তাহাদের মোট 
রিতা পণ্চাশাট মাম্দর ছিল। এই বর্ণনা হইতে সেই সময়ে বাংলাদেশে 
বৌদ্ধ, জৈন এবং অপরাপর ধর্ম সম্প্রদায় যথা--বৈফধঃ শৈব প্রভৃতির 
লোক পাশাপাশি বাস করিত । ইৎ-সং ও শেং-চি নামক অপর দুইজন চীনদেশণয় 
পারন্রাজকের ব্ণনায়ও অনুরূপ তথ্যাদি রাহয়াছে। এই সকল বিবরণ হইতে সেই 
টীকা সময়ের বাঙালী-সমাজ পরধর্ম-সাঁহফ্ুতার চরম নিদশনস্বরূপ 
ছিল, এ-কথা সহজেই অনুমান করা যায়॥। সমতটের রাজবংশ- 
সম্ভূত যোদ্ধধমবিলম্বী শীলভদ্রু নালন্দা বশ্বাঁবদ্যালয়ের আচার্য পদ অলংকৃত কাঁরয়া 
সে-যুগের বাঙালার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিয়াছলেন। 


আদিকাল হইতেই বাংলাদেশ কাঁষির জন্য প্রাসম্ধ 'ছিল। জনসাধারণের এ*ব্ষের 
উৎস ছিল কাঁষ। নদীমাতৃক বাংলাদেশ গ্ব৬বতই কীষিপ্রধান হইবে ইহাতে আশ্চর্ষের 
অর্থনগা ছুই নাই । 'হউয়েন-সাঙ্‌এর িধরণে বাংলাদেশের, কীষজাত 
ফসল, ফলমূল প্রভীতর বর্ণনা পাওয়া যায়। ইক্ষু ছিল বাংলার 
কাঁষজাত ফসলের অন্যতম প্রধান। বাংলায় প্রপ্তুত গুড় ও চিনি বিদেশেও রপ্তানি 
কাধ করা হইত, সে-কথা গ্রীক লেখক ইলয়ান (49187) ও লুকান- 
এর বর্ণনায় পাওয়া যায়। পোরস্লাস নামক গ্রন্থে বাংলার 

বন্দরসমূহের বর্ণনা পাওয়া যায় । এই সকল বন্দরের মাধ্যমে পশ্চিম-এশিয়া, মিশর, 
ইওরোপ প্রভাত অঞ্চলে বাংলাদেশে উৎপন্ন মসলা, বিশেষভাবে এলাচ ও লবঙ রপ্তানি 


৯২. ভারতের ইীতহাসকথা 


করা হইত। বাংলাদেশে হীরা, রূপা প্রড়ীতও পাওয়া যাইত এ-কথা জৈন 
রা আচারঙ্গসূঘ ও কোটিলোর অর্থশাস্র হইতে জানিতে পারা যায় ॥ 
বাংলাদেশের বন্বশিজ্প আত প্রাচীনকাল হইতেই প্রসাদ্ধ অজন 
কারয়াছল। কাপাসিক, পল্লোণ" ক্ষৌম ও দুকুল--এই চার প্রকার বস্ত্র বাংলাদেশে 
ৌযাদিত প্রস্তুত হইত। কোটিল্যের অর্থশাদ্ত, পৌঁরপ্লাস নামক গ্রস্থ 
প্রভৃতিতে বাংলাদেশের বস্নশিজ্পের ভুয়সণ প্রশংসা পাওয়া যায়। 
পোঁরপ্লাস, ঈশানবমরি হরহ 'লপি, বৈন্যগপ্তের ঘুনাইঘর 'লাঁপ, কালিদাসের রঘুবংশ 
প্রভীতিতে বাংলাদেশের নৌ-বল ও নো-বাণিজের প্রচুর উল্লেখ পাওয়া যায় । 
পাল ও সেন বংশের রাজত্বকালে বাংলাদেশের সভাতা ও সংস্কৃতি (909195 & 
081675 01 73671558] 71067" 119 18189 & 1169 967189 ) £ রাজনোতিক ক্ষেত্রে 
বাংলার পালবংশের শাসনকাল বাংলা তথা ভারত-ইীতিহাসের এক গৌরবোজ্জবল যুগের 
রচনা কাঁরয়াছিল, এ-কথা সব'জনস্বীকৃত । কিন্তু শুধু রাজনোতিক 
সমাঙ্জ ও সংস্কাঁতর 
ক্ষেতে এক গৌরবময় ক্ষেত্রেই নহে, পাল শাসনাধাঁনে বাংলাদেশের সমাজ, সাহত্য ও 
য্‌গ সংস্কাতর ক্ষেত্রেও এক চরম উৎকর্ষের পাঁরচয় পাওয়া যায়। 
[বিশেষভাবে সাংস্কীতিক উৎকরষের জন্যই পালযুগের ইতিহাস 
বাঙালীর নিকট গৌরবের বস্তু ॥ সেনবংশের শাসনকালে বাংলাদেশের রাজনোতিক প্রাধান্য 
কতক পাঁরমাণে হাসপ্রাপ্ত হইলেও সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ অব্যাহত 'ছল। 
সামাঁজক অবস্থা (9০018]) 0070016601 ) £ পালবংশের উথানের প্রায় এক 
শতান্দী পূর্বে চোনিক পরিব্রাজক 'হউয়েন-সাঙ: বাংলাদেশের সমৃদ্ধ ও সামাজক 
আচার-ব্যবহারের কথা উল্লেখ কাঁরতে 'গয়া বাঙালী জাতির ভূয়সী 


বর্ণনা রে গ প্রশংসা কারয়াছেন। সেই যৃগের বাঙালী জাতির চারন্রবল, 
বাঙালী জাঁতর সাহস, সাধুতা ও সংস্কাতি চোৌনিক পাঁরপ্লাজকের প্রশংসা অন 


বোশষ্ট্য - কারয়াছিল। তাহাদের 1বদ্যানুরাগ ও অম্ায়ক ব্যবহারে তিনি 
প্রীত হইয়াছলেন। পালধযুগ্ের সামাজিক অবস্থা আলোচনা 
কাঁরলে 'হিউয়েন-সাঙ্‌ কর্তৃক ডীল্লাখত বোৌঁশল্ট্যগ্ীল তখনও বাঙালী জাতির মধ্যে 
[বিদ্যমান ছিল জানা যায়। পাল ও সেন যুগের সাহত্য-গ্রদ্থাঁদ হইতে সে-যগের 
বাঙালী জাত অনাড়ম্ঘর, সহজ ও সরল জীষন যাপন কাঁরত, 
এ.কথাও জানতে পারা যায়। কাঁব সম্ধ্যাকর নন্দী রাঁচিত 
'রামচারত'এ সে-বৃগের মাজে ব্যভিচারী ও সাত্এিক উভয় 
প্রকার লোক-ই 'ছিল এ-কথার উল্লেখ আছে। বাৎস্যায়নের রচনায়ও ইহার সমর্থন 
পাওয়া যায় । সেনবংশের রাজা বল্লাল সেন বাংলাদেশের সমাজে ১৯ 
বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে কৌলান্য-প্রথার প্রবর্তন কারয়াছলেন। 
করি ইহা হইতে অন:মান করা যাইতে পারে যে; সেই সময়ে জাতিভেদ- 
প্রথার কঠোরতা 'ছিল ও এক শ্রেণীর সাঁহত অপর শ্রেণণর যৈবাঁহক সম্পক'" স্থাপনে 
হয়ত কোন বাধা ছিল। তখনকার সমাজ প্রধানত ত্রাণ, যৈদ্য, কায়স্থ ও শন্দ্র এই 
কয়াট শ্রেণীতে 'ধভন্ত 'ছিল। 
নমাজে নারীজাতির চ্ছান ছিল খুব উচ্চে। নারদজাতকে সম্মান প্রদর্শন করা, 


অনাড়ম্বর সামাজিক 
জগবন যাপন 


বাংলার ইতিহাস ২৯৩ 


ভারতায় কৃষ্টির অনাতঘ প্রধান বৈশিষ্টা। পাল ও সেন ধৃগের বাঙালশ নারজাতির 
সমাজে নারীজাতির প্রশংসা সমসাময়িক গ্রন্থাঁদতে পাওয়া যায়। তখনকার দিনে 


গ্থান বাঙালীদের খাদ্য মোটামুটি বর্তমানকালের মতই ছিল। 
ভাত, ডালঃ মাছ মাংস, শাক-সবজি, ঘৃত, দাধ-দুগ্ধ এবং চাউল হইতে প্রস্তুত 
সু নানাপ্রকার থাদদুব্য তাহাদের প্রধান খাদ্য 'ছিল। বাংলাদেশে 


সেই সময়ে পেটা চিনি ও গুড় উভয়-ই প্রস্তুত হইত। 
পোশাক-পারচ্ছদের বিশেষ কোন আড়ম্বর ছিল না। সে-যুগের পুরহষদের 
পোশাক বাঁলতে ধূঁতি ও চাদর বুঝাইত। সাধারণত শরীরের উপরাংশ অনাব:তই 
থাঁকত। কোন বিশেষ উৎসব উপলক্ষে চাদর ব্যবহার করা 
হইত । পুরুষগণ কাঠের পাদুকা বা চামড়ার চাট ব্যবহার 
কাঁরতেন। নারীজাত শাড়ী পারধান কারতেন এবং শাড়খর একাংশ দ্বারা তাহারা 
শরশরের উপরাংশ আধৃত রাঁথতেন। ইহা 1ভন্নঃ কোন কোন ক্ষেত্রে খাটো জামা বা 
ওড়নার ব্যযহার প্রচালত 'ছিল। কর্পুর, চন্দন প্রভাত প্রসাধন সামগ্রগও তখন ব্যবহৃত 
হইত। পরদা-প্রথার প্রচলন তখন ছিল না। 
স্্ী-পুরষ-নাবশেষে অলঙকার-ব্যবহারের রীতি 'ছিল। সোনা ও রূপার কুণ্ডল, 
কেয়র” বলয়, হার, মেখলা, আংটি নাকফুল, মল প্রভৃতি 
হলঙ্কার 
অলকার ব্যবহৃত হইত ।॥ ধনশ পাঁরযারে মাঁণ-মুস্তা ও অপরাপর 
মূল্যবান পাথর-বসান অলংকার ব্যবহারের দত্টাম্তও পাওয়া যায়। 'ববাহিতা 
স্তীলোকেরা কপালে সিম্দ্‌রের টিপ দিতেন। 
সামাজিক ও ধর্মনিংষ্ঠানে নত্য, গীত, বাদ্য প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হইত। 
বাঙালীর *-জা-পার্ধণের প্রাচুর্য অথাৎ বারোমাসে তের পার্ধণ 
তখনও 'ছিল। অন:ঃষ্ঠানাদ 'ভন্ন আমোদ-প্রমোদ এবং 
খেলাধূলারও ব্যবচ্থা ছিল। পাশা? দাবা ও অপরাপর নানাবিধ 
ক্লীড়া-কৌতৃক তখন প্রচলিত 'ছিল। 
গরুর গাড়ী, ঘোড়া, হাতা, পালংকণ, নৌকা প্রভৃতি ছিল তখনকার পাঁরবহন- 
ব্যবচ্ছা । ধনী সম্প্রদায়ের স্ত্রলোকেরা নৌকা বা পালক করিয়া 
পাঁরবহন-ব্যবস্থা 
একস্থান হইতে অপ্র স্থানে যাওয়া-আসা কাঁরতেন। 
অর্থনোতিক অবস্থা (12001807710 (0010016101) ) £ পাল ও সেন যুগে বাঙালীরা 
গ্রামাঞ্চলে বাস কাঁরত। কাঁষ ছিল অথ'ন.তক জবনের মূলাভাত্ত।. শিপ ও 
বাঁণজ্যও সে-যুগে বথেষ্ট ছিল। কাঁষ উৎপন্নের মধ্যে ধান, তুলা, আখ তিঁষ, 
সারষা প্রভাত 'ছল প্রধান। নানাপ্রকার ফলমূল ও সবাঁজর 
চাষ তখন বাংলার সর্ধন্র হইত। 'শজ্পের ক্ষেত্রে সতাবন্র, 
সক্ষ সৃতণ বস্ত্র বা মসালনঃ রেশম ও পশমের বস্ত্র, মং িজ্প, গুড়? পেটাশচনি, 
কাঁসা-পতল প্রভাত ধাতু শিপ, নৌ-শিজ্প প্রীতি তখন যথেন্ট উৎকর্ষ লাভ 
কারয়াছিল। পাল রাঞজজগণের আমলে প্রচলিত স্বর্ণ ও রোগপ্য মুদ্রা থা পদনার” 
“রূপক" এবং সেনরাজগণের রাজত্বকালে প্রচাঁলত “পরাণ” ও “কপর্দক' সেই ঘুগের 
মুদ্রা ব্যবস্থার ( ০৪::9065 ) যেমন সাক্ষা বহন করে, তেসাঁন: এই. উভয়. রাজত্বকালের 


'পোশাক-পারিচ্ছদ 


নুতা-গীতাদ 
আনন্দোংসব 


কীষ ও জপ 


২১৪ ভারতের ইাতহাসকথা 


অর্থনোতক উন্নাতর পরিচয় 'দিয়া থাকে । সেই যুগে কড়িও 'বাঁনময়ের মাধ্যম হিসাবে 
ধ্যযহৃত হইত। সমৃদ্ধ শহর ও বন্দরের অভাব সে-যূগে ছিল না। কিন্তু বাণিজ্য 
ধা অন্য কোন কার্ধব্পদেশে লোকেরা শহর বা বন্দরে বাস কারলেও পাঁরবার-পরিজন 
সকলেই গ্রামে থাকত । লোকেরা প্রধানত জশীবকা অজ'নের উদ্দেশ্যেই শহরে বাস 
কঁরত। সামাঁজক জীবনের মূলাভাত্ত ছিল গ্রাম । বাংলার অধিবাসীদের আঁধকাংশ 
গ্রামে বাস করিলেও ধনসম্পদ্বপৃণ“ শহরের অভাযও সে-যুগে ছিল 
রা বাঙালীর. না। সম্ভ্রাপ্ত এবং ধনণ সপ্রদায়ের অনেকে শহর এলাকাতেই 
্থাঁয়ভাবে বাস করিতেন । শহরগুলির প্রশস্ত রাস্তার দইপাশ 
ধাঁরয়া উচু দালান-প্রাসাদ প্রীতি নাত 'ছিল এবং প্রাসাদের চূড়ায় সোনার কলস 
শোভা পাইত। কাঁব সম্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচারিত' নামক গ্রন্থে 
পালরাজধানী “রামাবতী'র বর্ণনা পাওয়া যায়॥। রাজধানশ 
রামাবতার নানাম্থানে মাম্দির, স্তূপ, বিহার, উদ্যান, প:্জ্কারিণী, ক্লীড়াবাপী শোভা 
পাইত। নানাপ্রকার লতাগুল্ম ও বকক্ষাদ নগরীর শোভা বর্ধন কাঁরত। কেবল 
রাজধানীর ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা এমন নহে, প্রত্যেক নগর ও শহর এলাকার 'বাভম্ন স্থান 
সরোবর, দেব-দেবীর মান্দর ও উদ্যান দ্বারা পারশোভিত 'ছিল। 
পাল ও সেন যুগে বাংলাদেশে শিজ্পজাত 'জাঁনসপন্ের জন্য খ্যাতি লাভ 
কারয়াছল। বর্তমান মোদনীপুর জেলার তাণ্রীলাপ্ত এবং হুগলী জেলার সপ্তগ্রাম 
বন্দর হইতে সমুদ্রপথে বাঁণকগণ সংহল, ব্রক্ষদেশঃ চম্পা, কদ্বোজ, যবছীপ, মালয়, 
শ্যাম, স.মান্ত্রা, চীন প্রভৃতি দেশে বাণিজ্য কারবার .উদ্দেশ্যে যাতায়াত করিত। 
স্থলপথেও সেই ষুগে তষ্বত, নেপাল, মধ্য-এশিয়া প্রভৃতি দেশের 
বৈদোশক ও দেশা সাহত বাণিজ্যক যোগাযোগ 'ছিল। বাহদেশের বাণিজা ভিন্ন 
বাঁণজ্য 
ভারতবষের 'বাভন্ন অংশের সাহতও বাংলাদেশের বাণজ্য-সম্পক 
ছল। বাংলাদেশে প্রস্তুত সংক্ষ্ন কাপাসি বস্ত্র তখন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশে রপ্তান 
করা হইত। ইবন-খোরদাদবাহ নামে জনৈক আরব বাঁণকের বণনায় বাংলাদেশের 
সুক্ষ কাপ বস্রের একখানি ধূতি সামান্য একটি আংটর ফাঁক 'দয়া টানিয়া বাহির 
করা যাইত, এ-কথা পাওয়া যায়। আরব বাঁণক সুলেমান-এর বর্ণনায় বাংলাদেশ 
হইতে গণ্ডারের শিঙ- চীনদেশে রপ্তাঁন করা হইত জানা যায়। “আঁভধান রত্মমালা” 
গ্রজ্থে বঙ্গদেশে টন পাওয়া যাইত বাঁলয়া উল্লেখ আছে। 
উপারি-উন্ত আলোচনা হইতে সেই যুগের কীঁষ, িজ্প ও ব্যবসায়-বাঁণজ্য যে যথেষ্ট 
অর্থনোতক সমাম্ধি সমন্ধে ছিল, তাহা অনুমান করা যায়। অন্তত গুপ্তোতর য:গে 
-. কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতির যে কোন অযনতি ঘটে নাই, 
তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। 
সাহিত্য ও সংস্কতি (166186876 & 091687৩) 8 পাল ও সেনবংশের 
রাজত্বকালে বাংলাদেশ সাহিত্য ও সংস্কীতিতে এক অভূতপূর্ব উৎকর্ষ লাভ কারয়াছিল ॥ 
রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও প্রতিপাত্ত-স্থাপন 'ভিন্ন সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নত সাধনের 
জন্যও পাল ও সেনবংশের র্লাজত্বকাল বাংলাদেশের তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক 
গোঁরবোজ্জবল অধ্যায় রচনা কারয়াছে। 


শহর ও বন্দর 


বাংলার ইতিহাস : ই৯৫ 


(১) লাছত্য (11697865765) 8 পাল ও সেন যৃগে বাঙালী মনীষার এক 
অভুতপনর্ব বিকাশ দোঁখতে পাওয়া যায় বাংলার সাহত্য ক্ষেত্রে॥। এই যুগে শিক্ষা ও 
নটি সাহিত্যানুরাগ পাল ও সেন রাজগণের পন্ঠপোষকতার ফলেই 
নি বৃদ্ধি পাইয়্াছিল। বেদ, ধর্মশাস্ত, পরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, 

গঁণত, অর্থশাম্ত্র আয়:যে'দ, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ প্রভাতি বিষয়ে 
সেই ধুগের পুরুষ ও স্ত্রীলোকগণ জ্ঞানার্জন কাঁরতেন। পালযুগেই চযা্পদ' নামে 
বহু বৌদ্ধ দোহা ও গান রাঁচত হইয়াছিল। লই ও কাহ্ছপা বা কাহুপাদ এই সকল 
জাহা ও গান"রচয়িতাদের মধ্যে সবাধিক উল্লেখযোগ্য । চযাঁপদগ্লিই হইল বাংলা 
ভাষার আদি রূপ । কবি সম্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচারত', গোড় অভিনন্দ-এর “কাদম্বরী 
বিনা কথাসার' ও হলায়ধের “অভিধান রদ্মালা” প্রভৃতি এই যুগে 
মি বে রচিত হইয়াছিল । 'চাকৎসা-সংগ্রহ রচাঁয়তা চক্রপাঁণ দত্ত ছিলেন 
চরপাঁণি দত্ত, সে-যুগের শ্রেষ্ঠ আধূর্ষেদ-শাস্ত্রজ্ঞ। শ্রীকর 'ছলেন সেই যুগের 
জীমৃতবাহন, শ্রীধরভট, অন্যতম শ্রেষ্ঠ: স্মৃতিশাস্ত্-সম্পাকত গ্রন্থের রচায়তা । 
বধায়ী, উমাপাতি ধর, জামৃতবাহন, শ্রীধরভ্র প্রভীতিও তাঁহাদের রচনার জ্যারা এই 
১ বঙ্গালদেন ঘুগকে সমন্ধে করিয়া তুলিয়াছিলেন। সেনরাজ বল্লালসেন 
4 দানসাগর ও “অন্ভূতসাগর' নামে দইরথ্ান গ্রদ্থ রচনা 
কাঁরয়াছিলেন। সেনারাজগণের প্ঠপোষকতায় বাংলাদেশে সাহিত্য ও 'শঙ্গের 
যথেষ্ট উন্নাতি সাধত হইয়াছিল। গাতগোন্দ'*রচায়তা প্রসিম্ধ কাঁব জয়দেব ও 
'পবন-দত"-রচায়তা ধোয়ী, কাঁধ উমাপাঁত ধর প্রভাত সেন রাজগণের আমলে আবির্ভূত 
হইয়াছলেন। 

(২) ধর্ম (8611210 )£$ পাল রাজগণ ছিলেন যৌদ্ধধমধিলম্যী॥। সেই সময়ে 
ভারতবর্ষের অপরাপর স্থানে যোম্ধধর্ম লোপ পাইতেছিল। 
একমান্ন পাল রাজ্যেই উহা তখনও প্রাণবন্ত 'ছিল। ভারতের 
অপরাপর অংশে যৌম্ধধমমবিলম্বীদের আন্তত্ব ষে একেবারে না ছল 
এমন নহে, তবে তাহাদের সংখ্যা 'ছিল পূবপেক্ষা বহু কম। বুদ্ধদেব ও মহাবীর 

জিন সেই যুগে ক্রমেই সম্পূর্ণ 'হম্দুদেবতায় র্‌পাম্তারত 
পন হইতোঁছিলেন। শিব ও 'বষু উপাসনার প্রভাব ক্রমেই বৃদ্ধ ও. 
প্রভাধত 'জন-এর উপর প্রাতফলিত হইয়া তাঁহারাও বিষুরই অবতার বাঁলয়া 
1ববোচত ও পাাজত হইতে লাগিলেন । যোদ্ধধর্মের পূর্বেকার 
সহজ ও সরল ভাব পাঁরত্যন্ত হইয়া "এন 'হন্দু দেব-দেবীর উপাসনায় যে-সকল 
অনুষ্ঠান ও মন্ত্-তম্াঁদ পাঠ করা হইত, বৃদ্ধদেবের প্‌জায়ও সেইরূপ করা হইতে 
লাগিল। বোৌদ্ধধর্মে তাশ্মিকতা দেখা দিলে স্বভাবতই বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের ছারা 
প্রভাবধত হইতে লাগল । মদ্দ্রাঃ মণ্ডল, ক্রিয়াকাণ্ড, ব্রত, 'নয়ম, জপ, মন্ত্র, হোম 
প্রীত বৌদ্ধধর্মেও ক্রমশ চ্ছানলাভ কারবার ফলে ক্রমেই বৌদ্ধধর্ম 
রর অকাদপ্তির হিবধর্মের সাহত 'মাশিয়া যাইতে লাগিল। “মঞজ-শ্রীমলকচ্প' 
নামক গ্রন্থে তান্বিক বোদ্ধধর্মের পজাপার্ধণ-রশীতি পাঠ করিলে 
ম্দঘর্মের অনেক ?কছুই যে বৌদ্ধধর্মে প্রবেশ কাঁরয়াছল তাহা উপলাধ্খ কারিতে 


পাল রাজ্যে বৌদ্ধ- 
ধমে-র প্রাধান্য 


২৯৬ ভারতের ইতিহাসকথা 


পারা বার়। তাণ্মিকতা দেখা দিষার ফলেই হিন্দুধর্মের পক্ষে যোৌদ্ধধম“কে গ্রাস করা 
কাঁঠন হইল না। এইভাবে ভারতের অন্যন্ত যোদ্ধধর্ম ঘখন ক্রমেই 'হম্দুধর্মের অঙ্গীভুত 
হইতোঁছল, তখন একমাত্র পাল রাজগণের পন্ঠপোষকতায় বাংলা ও বিহার অন্চলে 
উহা প্রকৃত বৌদ্ধধর্মরূপেই প্রচলিত ছিল। ইহা ভিন্ন নেপাল ও কাশ্মগরে 
বৌদ্ধধর্মের কতক প্রভাব পরিলাক্ষিত হয়। পাল রাজগণ সকলেই বোদ্ধধমবিলম্বী 
1ছলেন, কিন্তু সকল ধর্মের লোকের প্রাত তাঁহারা সমব্যবহার কারতেন। গোপালের 
মন্ত্রী ছিলেন জনৈক ব্রাঙ্ষণ। পালবংশের পর সেনবংশের আমলে বাংলাদেশে 
্রাঙ্মণ্যধর্ম অর্থাৎ 'হন্দধর্মে'র প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছিল। 

(৩) শিক্ষা-দীক্ষা (770908607 ) £ পালবংশের প্রাতচ্ঠাতা গোপাল উদম্তপুরধ 
যোম্ধ-বিহার নম্ণ করাইয়াছিলেন। বৌোদ্ধদাশ্শীনক শাম্তিক্ষিত গোপালের 
হিরা হত পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন। 'তাঁন ছিলেন সেই যুগের 
বহার_শাচ্তরাক্ষত অন্যতম শ্রেষ্ঠ তাম্ত্িক। গোপালের পনত্র ধর্মপালের রাজত্বকালে 
পণ্চাশটি বোদ্ধমণঠ নাত হইয়াছিল। বোম্ধদাশণনক হরিভদ্র এই 
সকল মঠে বোৌদ্ধদর্শনশাস্তের অধ্যাপনা কারিতেন। ধর্মপালের অন্যতম শ্রেন্ঠ কশীর্ত 

* হইল বিক্মশশীলা মহাবিহার 'নমাণ । ভাগলপুর জেলার পাথরঘাট 
ৃ জি? অণুলে গঙ্গা-নদীর তীরে এই মহাবহারাঁট 'নাম্মত হইয়াছিল। 
ইহাতে মোট ১০৭ মাম্দির.ও ৬ট মহাঁবদযালয় ছিল । 'বক্রমশীলা মহাবহারের আচার" 
বা ব্রক্ষাচা ছিলেন বুদ্ধজ্ঞানপাদ । বক্রমশশীলা মহা'বিদ্যালয়গহলতে তান্বিক বোদ্ধধর্ম 

[বষয়ের অধ্যাপনা করিতেন প্রশস্ত মন্ত্র, বুদ্ধশীন্ত, বৃদ্ধজ্ঞানপাদ, 


কল্যাপাক্ষত, ন রাহ:লভ প্রভাত দার্শীনকগণ। কমলশীল ছিলেন বিকরমশীলা 
অধ্যাপক কল্যাণরক্ষিত, প্রভাকর, প্ণবর্ধন প্রভৃতি অধ্যাপকগণ । ইহা 


ও ভন্নঃ ব্যাকরণ, তকশাস্ত্ঃ অনঃচ্ঠানাবাধ শিক্ষা 'দবার জন্যও 
অধ্যাপকগণ নিধৃন্ত ছিলেন । মোট ১০৮ জন পশ্ডিত 'বিক্রমশীলা মহাবহারে 
অধ্যাপনার কাজে [নযুস্ত 'ছিলেন। শিক্ষার্থগণকে শক্ষার জন্য কোন ব্যয় বহন 
করিতে হইত না। তাহাদের খাওয়া এবং হাতখরচ বাধদ অর্থ মহাবিহার হইতে 
দেওয়া হইত। শিক্ষার্থীদের মধ্যে যাহারা বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে পারিতেন 

তাঁহাদগকে উপাঁধি-পন্ত ( 01010218 ) দেওয়া হইত। ভারতবর্ষের 
দাপচ্কর শ্রাজঞান [বাভল্ন অংশ ভিন্ন 'তষ্যত ও অপরাপর দেশ হইতেও শিক্ষার্থগণ 
সোমপুরী ও শ্রৈকৃটক 
বিহার বক্রমশশীলা মহাবিহারে অধ্যয়নের জন্য সমবেত হইতেন। এই 

মহাবিহারে বহু সংস্কৃত গ্রন্থ তষ্যতীয় ভাষায় অনাঁদত 
হইয়াছিল। দশীপগ্কর শ্রীজ্তান এই মহাঁধহারে অধ্যাপনা করিতেন। পালরাজ 
দেবপালের আমলে সোমপুরী বিহার নামে একাঁট বোদ্ধশীবহার নামত হইয়াছিল। 
রাজসাহা জেলার পাহাড়পুর অঞ্চলে এই 'বহারাটর ধ্বংসাবশেষ আ'বম্কৃত হইয়াছে । 
প্রৈকুটক মঠ নামে অপর একাঁটি যৌম্ধশাস্ত্ অধ্য়ন-ভধ্যাপনা কেন্দ্র দেবপাল কতৃকি 
জ্থাপিত হইয়াছিল। পালযুগে নালন্দা 'দ্বাধদ্যালয় পুনরায় প্রাসম্ধি অর্জন 
করিরাছিল। বিদেশ হইতেও শিক্ষার্থগণ নালন্দায় অধ্যয়নের জন্য আসিতেন সেই 


বাংলার ইতিহাস ২৯৭ 


প্রমাণ পাওয়া যায় । সংমান্লার শৈলেদ্নুষংশীয় রাজা বালপননতরদেষ নালন্দায় একাঁট 
যোদ্ধমঠ নিমাণের জন্য পাঁচখানি গ্রাম চাঁহয়া দেবপালের নিকট 


০৫ দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন । দেধপাল স্যয়ং নালন্দায় কয়েকটি মঠ 
দা প্রেরণ নিমণি করাইয়া দিয়াছিলেন। বিদ্বান ও 'বিদ্যার প্রাত তাঁহার 
অপরিসীম শ্রদ্ধা 'ছল। 


(8) শিল্পকলা, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য (7০ 5700016661025 & 89001018179) £ 
পন্তরশিজ্প, স্থাপত্য ও ভাপ্কর্য পালযুগে যথেম্ট উন্নত হইয়াছল। সেনযুগেও 
স্থাপত্য-শিজ্পের উতকর্ পারলাক্ষত হয়। পাল অথবা সেন রাজগণের প্ঠপোষকতায় 
যে শিজ্পকলা, স্থাপত্য ও ভাগ্কর্ষ-রীতি গাঁড়য়া উঠিয়াছিল, সেগুলির 1নদর্শনের 

আঁধিকাংশই মুসলমান আক্রমণকালে 'ধনাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল, 
রঃ তপুরার তথাপি ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে ষে সামান্য কয়েকাঁট নিদশ“ন পাওয়া 

ল্পকৌশল 

গিয়াছে সেগ্ীল হইতেই এ যুগের িজ্প-রীত সম্পর্কে ষথেষ্ট 
ধারণা লাভ করা যায় । গোপালশনার্ত উদম্তপুরী বৌদ্ধাধহার স্থাপত্য-শজ্পের 
এক আত সন্দর নিদর্শন। এই বিহারাঁটর অনুকরণে 'তিথ্যতে সর্বপ্রথম বৌদ্ধাবহার 
নার্মত হইয়াছিল। সবর্ণম্বীপ অথাৎ দাক্ষণ-পনর্ব এশিয়ার ছ্বীপপ,ঞ্জে সোমপুরী 
[বিহারের ানমণি-কৌশলের অনুকরণ দোঁখতে পাওয়া যায়। একট বস্তীণণ আঁঙ্গনার 
রহিত চতুঁদরকে সোমপর বিহারের ছোট-বড় বহু দালান, কক্ষ, মান্দর, 
ভাক্কর্য ধীমান, ভোজনালয় প্রভাতি 'নার্মত ছিল। পাল ও সেনযগে নামত 
বঁতপাল, শ-লপাঁণ স্থাপত্য-শস্পের ভগ্নাবশেষও বাংলাদেশের বভিন্ন স্থানে পাওয়া 
প্রভাত শিচ্পগণ  যায়। চিন্রশিজ্প ও ভাস্কর্ষে পালযুগের অনন্যসাধারণ শজ্পী 

ধীমান ও তাঁহার পনুন্ন বীতপাল চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন । 
ধাতু দ্বারা মর্তি-নমণি-কৌশলও তাঁহাদের অবিদিত ছিল না। পালযুগ্ের ভাস্কর্য 
নিদশশনগহীলর নিখ*ত িলপকাষ* দোঁখয়া বিস্মত হইতে হয়। সেনষুগের শ্রেষ্ঠ 
'শিঙ্পী ছিলেন শুলপাণি।* পালরাজগণের আমলে বহু জলাশয় ও পুংকাঁরণী খনন 
করা হইয়াছিল। দিনাজপুর 'জিলায় সেই যুগের দুই-একাঁট জলাশয়ের নিদর্শন 
আজিও বিদ্যমান আছে । 

পালযহগে বাহজগতের সাহত যোগাযোগ (00716960110) €)6 05869309 ভয 0710 
87107 1189 [১8189 ) 8 পাল ও সেনযুগে? বিশেষভাবে পালরাজগণের আমলে 
ও বাংলাদেশ ধর্ম, শিপ সাহত্য এবং বাঁণাঁজ্যক পণ্যাদর উৎস- 
বাঁণজাক যোগাযোগ স্বরূপ বাঁলয়া গণ্য হইত। নেপাল, [তথ্বত, চীন, জাপান, ব্হ্ষদেশ, 

[সংহল, যবদ্বীপ, সম . প্রভৃতি অণ্চলের 'শিক্ষয়িত্রী ( 11196:989 ) 
ছল বাংলাদেশ । তাম্নালাপ্ত ও সপ্তগ্রাম হইতে অসংখ্য বাঁণজ্যপোত 1সংহল, বক্ষদেশ, 
যবদ্ধীপ, সংমান্রা প্রভীত পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপ7ঞ্জের সাহত বাঁণজ্য-ব্যপদেশে চলাচল 

কাঁরত। -ভাগ্য-বিড়াম্ঘত বহ: ক্ষান্রয় সন্তান পুবর্ণদ্বীপে ভাগ্ান্বেষণে যাইতেন এষং 
. তথা হইতে প্রচুর ধনরত্ব লইয়া ?ফাঁরতেন। স্থলপথেও 'তিত্বতের মধ্য 'দিয়া নেপাল ও 
চীনদেশের সাঁহত ব্যবসায়-বাণজ্য চলিত। 


+ 59801819892) ৪ 7২910810885 0101৩1 01 035 £0110 (8০5/11) 01 54119 ০6 ৬91610018,*,” 
, 105: 17/1501 ০/727801 (19. 0.) ০1: £ 0, 534. 


২৯৪ ভারতের ইতিহাসকথা 


পালরাজগণের পম্ঠেপাষকতায় বৌদ্ধধর্ম বিদেশে বিস্তার লাভ কাঁরয়াছিল। 
সুমান্রা, ববদ্ধীপ প্রভাতি অগ্ুলে শৈলেশ্দ্ু রাজবংশের 'তিনজন রাজার নাম বাংলার 
পালবংশীয় রাজা দেবপালের ( ৮১০-&০ ) নালন্দা অনুশাসনে উীল্লাখত আছে। 





ইশলেন্দ্র বংশীয় রাজগরণের গ্দর্‌ ছিলেন কুমার ঘোষ নামে জনৈক বাঙালা। সুব্ণ“ভূঁমির 
রাজা বালপু্ত্রদে নালন্দায় একি যোম্ধমঠ 'নিমাণের উদ্দেশ্যে 


৯-১৯৮গৃঞ দেষপালের নিকট পাঁচখান গ্রাম চাঁহয়া দত প্রেরণ কারয়াছলেন । 
এই সকল তথ্য হইতে সহজেই অন:মান করা যায় যে, সংবর্ণ ভুমি 


অন্থলে অর্াৎদাক্ষণ-ভারতায় ঘীপপঞ্জে বাংলাদেশের ধর্ম ও সংগ্কাত বিস্তার লাভ 


বাংলার ইতিহাস ২১৯ 


করিয়াছল। সোমপুরণ বিহারের অনুকরণে নির্মিত দালান প্রভৃতির 'চহ্াদও সেই 
সকল চ্ছানে পারলাক্ষিত হয়। 
1তথ্যতের সাহত বহ্‌; পূর্ব হইতেই ভারতের বাঁণাঁজ্যক ও সাংস্কীতিক যোগাযোগ 
বিদ্যমান 'ছিল। 'তথ্যতের প্রাঁসম্ধ রাজা স্ট্রংশান গাম্পোর চেষ্টায় তিত্বতে বৌদ্ধধম" 
প্রচারিত হইয়াছিল। পালবংশের রাজত্বকালে তদ্যতের সাঁহত ভারতবর্ষের সাংস্কতিক 
্যাগাযোগ বহ্‌গুণে বাদ্ধি পাইয়াছিল। বহু তথ্যতীয় ভিক্ষু নালম্দায় যৌদ্ধশাস্ত 
অধ্যয়নের জন্য আসতেন । 'তিত্যতের রাজার আমম্মণে বাঙালী 
বোদ্ধ দাশশীনক রত্বত্রজ ও অতাঁশ দীপঙ্কর (শ্রীজ্ঞান ) তিষ্যতে 
বাঁণাঁজাক সম্পর্ক  গিয়াছিলেন। সেই সময়ে তত্বতে যোদ্ধধর্মের প্রভাব হাস 
পাইয়াছিল ; কিন্তু অতশের চেষ্টায় 'তিদ্যতে বোদ্ধ্ম 
পুনঃসঞ্জগীবত হইয়াছিল । গোপাল-ীনম'ত উদম্তপনরী বৌদ্ধমঠের অনুকরণে সেই 
যূগে তিষ্বতে সর্বপ্রথম যৌদ্ধমঠ নির্মিত হইয়াছিল ॥। বলা বাহুল্য, 'তিদ্যতের সাহত 
সেই ষূগে স্থলপথে বাঁণিজ্য-সম্পক বিদ্যমান 'ছিল। 
পালযৃগে চীনদেশের সাহতও বাংলাদেশের ধর্ম ও বাঁণিজ্য-সম্পর্ক অব্যাহত ছিল । 
১৭৩ প্রীম্টাম্দে নালন্দার জনৈক অধ্যাপক চাঁন-সম্রাট কর্তৃক 
এ আমাম্তিত হইয়া চণনদেশে গিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের অপরাপর 
বাঁণাজাক যোগাযোগ অংশ হইতেও অবশ্য সেই যুগে বহু ভারতীয় বোম্ধ ভিক্ষু 
চশনদেশে গগয়াছিলেন। চীনদেশ হইতেও বহু পাঁরব্রাজক সেই 
যুগে ভারতবর্ষে আঁসয়াছলেন। ই*হাদের মধ্যে পাঁচজন যোধগয়ায় কয়েকটি 'লাপ 
( 1090711)9107. ) রাঁথয়া 'গিয়াছেন। 


ব্ষদেশ, জাপান রদ্ধদেশ এবং তষ্বত ও চীনের মাধ্যমে জাপান ও উহার 
প্রভতর সাহত সংলগ্ন অণ্চলে পালযুগের ধম“ ও সংস্কৃতির প্রভাব বিস্তার লাভ 
5508 কাঁরয়া। অএর্পী। 

সেন রাজগণও ধর্মের পৃ্ঠপোষক 'ছিলেন। তধষে তাঁহারা 'ছিলেন ব্রাহ্মণ্য- 
সন রাজগণের ধমবিলম্বী। হিন্দুধর্মের পৃষ্ঠপোষক বল্লাল সেন ধমর্রচারের 
ধস প্রচারের চেষ্টা জন্য মগধ, চট্টুগ্রামঃ আরাকান, উঁড়ষ্যা ও নেপালে ধর্মপ্রচারক 
প্ররণ করিয়াছিলেন । : 


উপরি-উন্ত আলোচনা হইতে পাল ও সেন যুগে বাংলাদেশ ও বাঙালী জাত যে 
রাজনীতি, ধর্ম, সাহত্য ও সংস্কাঁত--সব ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব উন্নেতি লাভ, 
হিরা কাঁরয়াছিল, তাহার" সস্পন্ট ধারণা পাওয়া যায়। সেনবংশই 
1ছল বাংলাদেশের সবশেষ স্বাধীন হিন্দ রাজবংশ । এই বংশের' 
শষ রাজা লক্ষণ সেনের আমলে (১১৯৭ থ্রীঃ) কুতুব-টাঁদ্দনের সেনাপাত, 
ইখাতয়ার-উীপ্দন-বিনং-বথাাতয়ার 'বহার ও বাংলাদেশ জয় করেন। পূ্ধবঙ্গে 
অবশ্য সেনবংশধরগণ আরও কিছুকাল চ্ঘাধীনতা বজায় রাখতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। 


'স্বোড়স্ণ অধ্যাম্্ 
দ্বাক্ষিণাত্যের রাজাসযুহ 
(61175001779 ০01 079 ১০) ) 


রাষ্টকউগণ (78০ 7389116:8]0789 ) $ রাণ্টুক্ুটগণ সাত্যাক নামে জনৈক 
যাদববংশীয় নেতার বংশধর বাঁলয়া নিজেদের পরিচয় দিত। িল্তু তাহাদের মূল 
ইতিহাস সম্পর্কে মতানৈক্য আছে। কেহ কেহ মনে করেন ষে, রাম্ট্রকুটগণ মূলত 
রাক্ীকুটদের পায় দ্রাবিড় জাতির এক কৃষক সম্প্রদায় 'ছিল। চালুক্যরাজগণের 
কয়েকটি লিপি হইতে জানা যায় ষে, রাষ্ট্রকুটগণ চালুক্যদের অধীন 
সামস্তরাজ ছিলেন। সম্ভবত তাঁহাদের আদ বাসভুমি ছিল করণ্ণটিক এবং তাঁহাদের 
মাতৃভাষা 'ছিল কানাড়ী। রাম্ট্রকুট শান্তর প্রাতষ্ঠাতা ছিলেন দশ্তিব্ম বা দাম্তদর্গ । 
রাস্ট্রকুটরাজ দশ্তিবমা বা দশ্তিদুগ সম্ভবত চাল.কারাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর সমসামীয়ক 
াঁণ্তব্স বা দান্তদূর্গ ছিলেন। দীঁম্তবনঁ বা দম্তিদূর্গ গোদাবরী ও ভীমা নদীর 
মধ্যবতী স্থান অধিকার কাঁরয়াছিলেন। রাস্ট্রকুট বংশের সর্ব প্রথম 
ধনা্দস্ট তারিখ যাহা জানা গিয়াছে উহা হইল ৭৫৩ শ্রীন্টাষ্দ। এ সময় হইতে 
ব্লাষ্ট্রকুটদের ইতিহাস জানিতে পারা যায়। দশ্তিষর্মা কলঙ্গ, কোশল, কাঁচ, শ্রীন্রীল, 
মালব, লাট জয় করিয়াছিলেন যাঁলয়া জানা যায়। 
চাল্‌ক্রাজ 'ছ্িতীয় কীর্তিবমাঁকে পরাজিত কাঁরয়া তান মহারাণ্ট্র 'নজ রাজভূত্ত 
কারয়াছলেন। 
দদ্তিবমরি পর তাহার খল্লতাত কৃষ্ণ বা কৃষ্ণরাজ ( ৭৬৮-৭৭২) সিংহাসনে আরোহণ 
করেন। যে-সকল অঞণ্ল তখন চালুক্যরাজ 'ছিতীয় কীর্তিবমার অধীন ছিল, সেই 
সকল অঞ্চল অধিকার কাঁরয়া 'তিনি চাল.ক্য রাজ্য জয় সমাপ্ত করেন। তান কোগ্কণ 
আঁধকার করেন এবং রহ*্প নামে জনৈক রাজাকে পরাজিত করেন। রহগ্প কোন: 
. রাজ্যের রাজা ছিলেন তাহা জানাযায় না। বেঙ্গীর চাল_ক্যরাজ 
িনিদরানিকাঃ চতুর্থ 'বিঞুবর্ধন ও মহণশংরের গঙ্গবংশ তাহার হস্তে পরাজিত হন। 
কৃষ্ণ ইলোরার কৈলাসনাথ মান্দির নিমাণ করাইয়া রাশ্ট্রকুট 'শিত্পকৌশল ও স্থাপতোর 
তথা নিজ শিল্প-স্ছাপত্যানুরাগ্ের চমৎকার 'নিদশন রাখয়া 'গিয়াছেন।* কিম্তু অঙ্প- 
কালের মধ্যেই তাঁহার রাজত্বের অবসান ঘটে এবং তাঁহার পত্র গোবিদ্দরাজ রাজা হন। 
1তান 'দ্বতীয় গোবিন্দ নামে কিছুকাল রাজত্ব করেন। তাঁহার অকর্মণ্যতা ও শাসন- 
কার্ষে অবহেলা লক্ষ্য কারিয়া তাহারই ভ্রাতা খুব তাঁহাকে পরাজিত ও 'সিংহসনচ্যত 
রা করেন এবং স্বয়ং সিংহাসন আঁধকার করেন । ধ্রুব [ছিলেন রাষ্্রকুট 
| বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা । তানি অঙ্পকাল রাজত্ব কারয়াছলেন 
যটে, কিশ্তু এই অজ্পকালের মধ্যেই 'তাঁন গুজ-র-প্রাতহারদের সাহত ছন্দে অত 
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দাক্ষগাতোর রাজাগনূহ ৩০৬ 


হইয়া যংসরাজকে পম্পণণভাষে পরাজিত কারয়াছিলেন। কাণ্টির পল্লবগণ এবং 
বাংলার পালবংশীয় রাজা ধম“পালকে 'তাঁন পরাজিত করেন। 

ধ্রবের পন তৃতীয় গোঁবন্দ 1পতার ন্যায়ই ক্ষমতাশালী ছিলেন । 'তাঁনও গুজর- 
শান্তকে দমন কারয়া রাখতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তান প্রতাপশালী গন্জররাজ 'ছিতণর 
নাগভট্টকে পরাজিত কাঁরয়াছিলেন। বাংলার পালরাজ ধর্পাল ও 
তাঁহার তাঁবেদার রাজা চক্রায়ুধ তৃতীয় গোবিন্দের সাহাষ্য প্রার্থনা 
কাঁরয়াছলেন বিয়া জানা যায়। তৃতীয় গোবিন্দ রাষ্ট্রকুট বংশকে 
ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজবংশে পরিণত কারয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্য উত্তরে 
[বম্ধ্যপবত ও মালব হইতে দক্ষিণে তুঙ্গভদ্রা নদী পর্যস্ত বিস্তৃত ছিল। গোবিন্দের 
পর তাঁহার পুত্র অমোঘবর্ রাষ্ট্রকুট ?সংহাসনে আরোহণ করেন । 


অমোঘবর্ধ ছিলেন রাস্ট্রকুট বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা । যোম্ধা 'হসাবে অবশ্য তান: 
তাঁহার 'পিতা তৃতীয় গোধিশ্দের ন্যায় ততটা পারদ ছিলেন না? 'িম্তু তান পূর্ব 
চাল.কারাজগণকে পরাজিত কাঁরতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
টার গুর্জররাজ প্রথম ভোজের দক্ষিণ-ভারতের 'দিকে অগ্রগাঁত তিনিই 
গৃজ'রদের সাহতি  প্রাতহত কারয়াছলেন। তিনি মালক্ষেন্ত বা মালখেদ: নামক 
অমোঘবধে'র দ্ষঙ্গৰ চ্ছানে একটি নতন রাজধানী চ্ছাপন কারয়াছিলেন। তাঁহার 
আমলে ভূগুকচ্ছ বা ভারুচ রাণ্ট্রকুট রাজ্যের শ্রেষ্ঠ বন্দরে 
পরিণত হইয়াছল। 

অমোঘবর্ধ শিক্ষা ও সাহিত্যের প্ঠপোষক ছিলেন । প্‌বরপুরুষগণের সশ্টিত, 
অর্থ বায় কাঁরয়া তান নিজ রাজোর সৌন্দর্য বৃদ্ধ কারয়াছিলেন। জৈনগ্রম্থ হইতে জানা 
হারা রর যায়; অমোঘবর্ধ জীনসেন নামে এক জৈন ভিক্ষু: কতক জৈনধমে 
উর দীক্ষিত হইয়াছলেন। অমোঘবর্ষের পন্ঠপোষকতায় জণনসেন 
| “পারব অন্থুদয়” নামে একথা নি মূল্যবান গ্রম্থ প্রণয়ন করিয়া ছিলেন। 
'জয়ধাবল” রতবমািকা” প্রভীতি দাানক ও সাহত্য গ্রদ্থাদি এবং “সার-সংগ্রহ' নামে 

একখান গাঁণতশাস্বের মূল্যবান গ্রম্থ এ সময়ে রাচত হইয়াছল। 


সুলেমান (9919170%0 ) নামে একজন আরব বাঁণক তাঁহার বিবরণে অমোঘবষকে' 
পৃথবার শ্রেষ্ঠ চাঁরিজন রাজার অন্যতম বাঁলিয়া বণনা করিয়াছেন। 
অপর আর 'তিনজন শ্রেন্ত রাজা ছিলেন বাগদাদের খাঁলফা, 
কনস্টানাটনোপলের সম্রাট এবং চীনদেশের সম্রাট । 
দীর্ঘ ৬৩ বৎসর রাজত্বের পর অমোঘবধষের.মতত্যু হইলে তাহার পত্র দ্বিতীয় কৃফ 
রাজা হন। পরধতাঁ রাজা তৃতীয় ইন্দ্র প্রতাপ*/লী রাজা ?ছলেন। 'তাঁন গুজররাজ 
এ , মহাঁপালকে পরাজত ও সিংহাসনচুুত করিয়াছিলেন । পরবত+ 
রা রপরব্ত' রাজগণ 'ছিতীয় অমোঘবষণ চতুথ গোধিম্দ ও তৃতীয় অমোঘব্" 
ছিলেন অত্যন্ত দূর্বল ও অকর্মণ্য রাজা। রাম্ট্রকুট বংশের 
শেষ পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন তৃতীয় কৃষণ । গ্‌জর-প্রাতহার রাজা মহণপালের সহিত 
তাঁহার সংঘর্ষ উপান্ছুত হইয়াছিল বাঁলয়া অনেকে মনে করেন । তান কাণ্চি ও তাঞ্োর 


তুতণর গোবন্দ ঃ 
তাঁছার কাতত্ব 


আর বাঁণক 
সুলেমানের বণনা 


৩২ ভারতের ইতিহাসকথা 


আধিকার কারতেও সমর্থ হইয়াছিলেন। তান সামায়ক কালের জন্য দশম শতকের 
মধ্যভাগে তাঁমল রাজবংশীয় চোলদের প্রাতিহত করিয়াছিলেন। বিন্তু দশম শতকের 
শেষভাগে শেষ রাস্ট্রকুটরাজ কাক** কল্যাণখর চালক্যরাজ "দ্বিতীয় তৈল বা তৈলপ 
কর্তৃক সিংহাসনচ্যত হইলে রাষ্ট্রকুট শান্তর অবসান ঘটে। 
রাষ্ট্রকুটরাজগণ 'সিম্ধঃপ্রদেশের আরবদের সাহত 'মিন্রতাপূর্ণ ব্যবহার কারতেন। 
গুজর-প্রাতহারগণ খন আরব-শান্তর সাহত ক্রমাগত যদ্ধে লিপ্ত, 
শপ তখন রাশ্ট্রকুটগণ আরবদের সাঁহত বাণিজ্যসূতে লাভবান 
বাঁগজ্-স্পক' হইতোঁছল। এই বাণিজ্য-ব্যপদেশে বহু আরব বাঁণক রাস্ট্রকুট 
রাজ্যে আসিয়াছিল। তাহাদের মধ্য সুলেমানের নাম উল্লেখ- 
যোগ্য । সুলেমান রাম্ট্রকুটগণকে “'বলৃহর নামে আভহিত করিয়াছেন। রাষ্ট্রকুট- 
ৃ রাজগণ “বল্লভ” উপাধি ধারণ কারিতেন। বজ্লভ' শন্দকেই 
আর 04 [তাঁন থল্‌হর' বাঁলয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন, মনে করা হয়। 
সুলেমান কর্তৃক বার্ণত “বলহর'গণই হইলেন সেই সময়কার 
রাস্ট্রক্টরাজগণ। 


াননুক্য্যবহস»্শ (7106 01081018585 ) 


বাতাঁপর বা বাদানির চালক্যগণ্ ( 01781815598 ০01 ড৪681)1 01 738090া1] ) £ 
পাক্ষণাত্যের রাজনোতিক ইতিহাস শ্রীষ্টয় ষষ্ঠ শতকে চালক্যবংশের উতানের সমর 
হইতেই আরম্ভ হইয়াছল, বলা যাইতে পারে । চাল.ক্যগণ উত্তর- 
ভারত হইতে আগত রাজপুত জাত বাঁলয়া নিজেদের পারচনর 
দিত । পরবর্তাঁ কালে চাল.ক্য 'লীপতে চাল[ক্যবংশ অযোধ্যা হইতে আগত বাঁলয়া 
বার্ণত আছে। ড্র স্মিথের মতে চাল.ক্যগণ 'ছিল গুজজর জাতির এক শাখা । 
তাহারা সভবত রাজ পৃতানা হইতে দাক্ষিণাত্যে আসয়াছিল।+ কেহ কেহ অবশ্য 
“তাহাদিগকে কানাড়ী জাতির লোক বলিয়া মনে করেন।% 
বাতাঁপর চালুক্য বংশের হ্থাপায়তা 'ছিলেন প্রথম পুলকেশী। বাতাপ বর্তমান 
প্রথম পলকে িজাপুর জেলার অন্তর্গত একট রাজ্য 'ছিল। চাল্‌ক্যগণ উত্তর- 
ভারতের গুজররাজগণের ন্যায় গোঁড়া হিন্দু 'ছিলেন। প্রথম 
পুলকেশশী তাঁহার রাজ্য-স্থাপনের স্মূতিরক্ষার্থে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনষ্ঠান 
কাঁরয়াছলেন। 
প্রথম পৃলকেশধীর পর তাঁহার প্র কীর্তবর্মা সিংহাসনে আরোহণ করেন। তান 
চালুক্য-প্রাধান্যের প্রকৃত হ্থাপাঁয়তা । ভারতবর্ষের পুর্ব-উপকুলের যাবতীয় স্থান তান 


ডালৃকাদের পারচয় 
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দাঁক্ষিণাত্যের রাজ্যসমূহ ৩০৩ 


জয় কাঁরয়াছিলেন এবং উত্তর দিকে বঙ্গোপসাগর পষস্ত অগ্রসর হইয়াছলেন। দাঁক্ষণ 
কীত'বমা দিকে তানি চোল, পাণ্ড্য প্রভাতি তামিল রাজ্যগুলি জয় করিয়া- 
ছিলেন এবং মগধ, অঙ্গ, বঙ্গ, কাঁলঙ্গ, গঙ্গা, দাবিড় অগুল তাহার 
রাজ্যভুস্ত হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে। ভারতের পশ্চিম-উপকুলে মহশূর ও 
'ন্রবাঙ্কুরের কতকাংশ তিনি আধকার করিয়াছিলেন । নল, কদম্য এবং কোত্কণের 
মোর্যবংশের 'তাঁন উচ্ছেদ কারতে সমথ" হইয়াছিলেন। 
কীর্তবমরি পর. তাঁহার ভাতা মঙ্গলেশ.সামায়কভাবে সিংহাসন আঁধকার করেন । 
রর তান দাক্ষিণাত্য মালভুমির একাংশ 'নিজ সাম্রাজ্যভুত্ত করিয়াছিলেন। 
তাঁহার রাজত্বকালে বাতাঁপ বা বাদামর 'নকটে পাহাড় কাটিয়া 
একটি বিরাট মস্ডপধুন্ত মান্দির 'নার্মত হইয়াছিল । শেষ জশবনে 'নজ হ্রাতুষ্পন্র 
(কীর্তিষমরি পত্র) 'ছিতীয় পুলকেশীর হস্তে তান পরাজত ও 'নিহত হন। 
ছিতীয় পুলকেশণী ছিলেন বাতাপি বা বাদামির চালুক্যবংশের সবশ্রেষ্ঠ রাজা । 
শৃতাঁন সম্রাট হর্ষবর্ধনকে যুদ্ধে পরাজিত কারয়া তাঁহার দাক্ষণ-ভারতের 'দিকে অগ্রগাত 
দ্বিতীর পলকেণপ  প্রাতিহত কাঁরয়াছলেন। 'তাঁন দক্ষিণ-কোশল, কাঁলঙ্গ, ভূগ্কচ্ছের 
গুজরবংশ, গঙ্গ ও লাট প্রভাত জাঁতকে পরাজিত কাঁরয়াছিলেন। 
তাঁহার আমলে সমগ্র দাক্ষিণাত্য মালভূমি চাল.ক্য রাজ্যভ্ন্ত হইয়াছিল। দক্ষিণ- 
ভারতের সবশ্রেন্ঠ রাজা 'ছিতীয় পুলকেশীর শান্ত ও প্রাতিপাত্তর কথা 'হিউয়েন-সাঙ- 
উল্লেখ কাঁরয়া 'গয়াছেন। দ্বিতীয় পুলকেশী পারাঁসক সম্রাট 'ছিতীয় খসরুর নিকট 
পৃত প্রেরণ কারয়াছিলেন। পারস্য-সম্রাট কর্তক পুলকেশীর রাজসভার একজন 
পারাঁসক দ্‌তও প্রোরিত হইয়াছিল । 
দ্বতীয় পুলকেশী সুদূর দক্ষিণের চের। চোল ও পাণ্ড রাজ্যগৃলি সম্পূর্ণভাবে 
নিজ আয়ত্তাধীনে আনিয়াছিলেন। তান দাক্ষণাত্যের পল্পবদের 
পরাজিত কীর্" বেঙ্গী দখল কাঁরয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারই রাজত্ব- 
কালের শেষভাগে পল্লপবগণ পুলকেশীকে পরা'জত কারয়া পূর্ পরাজয়ের প্রাতশোধ 
গ্রহণ কাঁরয়া ছিলেন । 
ছিতীয় পুলকেশীর মৃত্যুর পর চালক্য শন্ত দুধল হইয়া পড়ে। এসময়ে 
চালুক্যবংশের এক শাখা প্রথমে 'পিম্ঠপুরম এবং বেঙ্গী নামক 
স্থানে রাজধানী হ্ছাপন করিয়া স্বাধীভাবে রাজত্ব করিতে আরস্ত 
করেন। ইহারা পূর্ব-চালুক্য নামে পারাঁচিত। 
দ্বিতীয় পৃলকেশীর পরবতণ” রাজগণের মধ্যে প্রথম এবং ছিতৰয় বিক্রমাদিত্যের 
প্রথম ও দ্বিতণর নাম উল্লেখযোগ্য | প্রথম 1৭্এমাদিত্য পল্লবদের পরাজিত কারয়া 
িরুমাদিত্য তাঁহাদের হস্তে নিজ পিতা 'ছিতীয় পুলকেশশর পরাজয়ের প্রাতশোধ 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । প্রথম বিব্লমাঁদত্য চালুক্য রাজ্যকে সাম্রাজ্যের মযাদা দান 
দ্বিতীয় িক্রমাদত্া কাঁরয়াছলেন। 'ছিতীয় 'বিক্রমাদিত্যের সবাধিক উল্লেখযোগ্য 
কর্তৃক আরব কশীর্ত দাক্ষিণাত্যে আরবদের প্রবেশের চেষ্টা প্রাতহত করা। 
আরম প্রাতহত. অন্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে রাশ্টরকটদের নিকট পরাছিত হওয়ায় 
ভালুকা রাজত্বের অবলান ঘটে। 


পল্লবদের সাহত দ্বন্দ্ব 


গন্ব-চালক্দের উত্থান 


৩০৪ ভারতের ইতিহাসকথা 


বাতাঁপ বা বাদামির চালুক্যরাজগণ ছিলেন গোঁড়া হিম্দু। তাহারা বোদক ধমের 
অনুষ্ঠান ও যাগযজ্ঞাঁদ কারতেন। তাঁহাদের আমলে ভাস্কষ+ জ্ছাপত্য, চিন্রাশষপ 
প্রভৃতির অপরিসীম উন্নাতি সাধিত হইয়াছিল । হাতণ গুহা ও 
| অজজ্তা গূহায় চালুকাদের আমলের শিজ্পোৎকষের চমৎকার 
নিদর্শন আজিও 'বদ্যমান। অজন্তা গুহাগ্লর দেওয়ালাচন্ 
আজও দর্শকদের বিগ্ময় উৎপাদন করে। ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও চাল-ক্যগণ 
পারদর্শী ছিল। আরব সাগরের তরস্থ বন্দরের সাহত তাহারা একচেটিয়া বাণিজ) 
প্রায় দুই শতাব্দী ধাঁরয়া চালাইয়াছিল। 


কল্যাণশর চালুক্যগণ (1706 00810105085 ০01 108155711) ৫ দাক্ষিণাত্যের 
দাক্ষণ-পশ্চিম অণ্ল লইয়া পশ্চিম-চালক্য বা কল্যাণখর চাল.ক্য রাজ্য গাঠিত 'ছিল। 
নর রাষ্ট্রক্‌ূট বংশের শেষ রাজা কাক-কে পরাজিত করিয়া দ্বিতীয় তৈল 
বা তৈলপ এই বংশের প্রাতষ্ঠা করেন। তৈল ছিলেন বাতাপির 
চাল€ক্যরাজ 'ছতীয় 'বিক্রমাদিত্যের বংশধর ।॥ দ্বিতীয় তৈল মালব দেশের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তৈলের পরবততঁঁ কালে সত্যাশ্রয়, পঞ্চম 'িক্রমাদিত্য 
ও জয়াসংহ পর পর কল্যাণীর 'সংহাসনে আরোহণ করেন। 
উরস জয়াসংহের রাজত্বকালে বসব নামে জনৈক ধর্মপ্রবতক “লঙ্গায়েং 
সম্প্রদায়” নামে শৈবধমবিলম্বীদের এক নূতন সম্প্রদায় গঠন করেন। জয়দিংহ রাজা 
ভোজ ও রাজেন্দ্র চোলদেব-এর সমসামায়ক 'ছিলেন। স্বভাবতই তান এই দুইজন 
শান্তশালী রাজার ভয়ে সর্বদা শাঁৎকত থাকিতেন। রাজেন্দ্র চোলদেব তাঁহাকে এক 
যৃণ্ধে পরাজিত কারয়াছিলেন। | 


পরধতরঁ রাজা সোমেম্বর কল্যাণী নগরণর প্রাতগ্ঠা করিয়াছিলেন । 'তাঁন 
একাধকবার চোলরাজগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া পরাজয় স্বীকার কাঁরতে বাধ্য 
হইয়াছলেন। সোমেশ্বরের পর 'দ্বতীয় সোমে*্বর ও যষ্ঠ 'বক্রমাঁদত্য রাজা হন। 
যণ্ঠ 'বক্রমাদত্য ১০৭৬ শ্রান্টাব্দ হইতে চাল.ক্য বিব্রমাদত্য অন্দের প্রাতচ্ঠা 
কাঁরয়াছিলেন। যন্ঠ বির্ুমাদিত্য ছিলেন কল্যাণীর চাল.ক্যবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা । 'তাঁন 
চিন কল্যাণীর চাল.ক্য রাজ্যকে পুনরহজ্জীবত কাঁরয়া তুঁলিয়াছলেন 
এবং চোলরাজগণের দুর্বলতার সুযোগে মহণশ্‌রের একাংশ দখল 
কাঁরয়াছিলেন। যণ্ঠ 'বিক্রমাঁদত্য রাষ্ট্রবিজ্ঞান, বিচারব্যবন্থাঃ জ্যোতিষ, 'চিকিৎসাশাস্র, 
অলঙকারশাস্ত্, রসায়নাবিদ্যা প্রভৃতি নানা বিষয়ে পুস্তক রচনা কারয়াছিলেন। 


যষ্ঠ 'বক্রমাঁদিত্যের পর তৃতীয় তৈল, চতুর্থ সোমেম্বর প্রভৃতি রাজত্ব করেন। এ 
কল্্যাণ্পর চালক্য সময়ে কচুর বংশের নেতা "বজ্জল কল্যাণধর 'সংহাসন দখল 
রাজের পতন করেন। অন্পকালের মধ্যেই যাদব ও হোর়সলরাজগণ কল্যাণণর 
রাজ্য আঁধকার কাঁরয়া লইয়া'ছলেন। 


দাক্ষিণাত্যের রাজ্যসমূহ ৩০৫ 


কা্ডির পল্লবগণ (গুণ? 7১8119588 0? 10710111) 8 পল্লবদের মূল পাঁরচয় 
দীরিনিরিগা তর সম্পকে এীতহাসিকদের মধ্যে মতানৈক্য রাহয়াছে। মগধের 
সম্পকে" মতানৈফা]. গবগুসম্রাট সমদ্্রগৃপ্তের রাজত্বকালে পল্পবরাজ বিফৃগোপের পরিচয় 
আমরা পাইয়াছি। সমদদ্রগ্‌প্ত যিষ্ুগোপকে পরাজিত কাঁরয়া 
কেষলমান্র আনহ্গত্য স্বীকার করাইয়াই তাঁহার রাজ্য তাঁহাকে ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। 
কিন্তু বিফুগোপের পরবতাঁ িছ:কালের ইতিহাস জানা যায় না। 
ষণ্ঠ শতকের শেষভাগে পিংহবাহ্‌ বা 1সংহাষফ সিংহাসন আঁধকার করিলে 
1সংহবাহ, পল্পবদের ইতিহাস ধারাবাহিকতা লাভ করে। সংহযাহ্‌ চোল 
, ব্লাজ্য এবং দাক্ষিণাত্যের অপরাপর আরও অনেক রাজ্য জয় 
করিয়াছিলেন। এমন কি, তান 1সংহল পর্যন্ত নিজ আধকার ধিস্তার কাঁরতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। কা ছিল পল্লব রাজ্যের রাজধানী । 
[সংহবাহর মৃত্যুর পর তাঁহার পানর (১ম) মাহেন্দ্ববমমা পল্লব সিংহাসনে আঁধাষ্ঠত 
বিরতি হন। তিনি বাতাপির চাল,ক্যদের বিরদ্ধে এক জীবন-মরণ 
দ্বন্দে অবতীর্ণ হুন। এ সময়ে বাতাঁপির চালুক্যরাজ 'ছিলেন 
ছিতীয় পুলকেশশী। পুলকেশশ ৬০৯ বা ৬১০ শ্রীম্টাব্দে প্রথম মহেশ্দ্রবমাকে 
হর শোচনীয়ভাবে পরাজিত করিয়া পল্লবরাজ্যের উত্তরাংশ বেঙ্গী দখল 
৪৬০3৪ করিয়াছিলেন । পুলকেশণ তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে এই নবাঁবজিত 
| চ্ছানের শাসক নিষক্ত করিয়াছিলেন । এই সাত্রেই প্ব-চালুক্য 
রাজোর (ভিত্তি হ্থাপত হইয়াছিল। 
প্রথম মহেম্দ্রবর্মা স্থাপত্য ও ভাগ্কর্ধ শিজ্পের প্ঠপোষক 'ছিলেন। তাঁহার আমলে 
নরচনপলণ, 'চঙ্গেলপুট, উত্তর ও দাঁক্ষণ-আক্ট জেলায় পাথরের পাহাড় কাটিয়া বহু 
সুন্দর সংস্দর মান্দর নির্মিত হইয়াছিল। এগুলি এখনও পল্লব 
রে উড স্থাপত্য ও ভ-ম্কর্য শিজ্পের উৎকর্ষের সাক্ষ্য বহন কাঁরতেছে। 
মহেন্দ্রবমা নিজ নামানকরণে “মহেম্দ্রধধি' নামে একাটি শহর এবং 
“মহেন্দ্রবাপী' নামে একাঁট জলাশয় নর্মাণ করাইয়াছলেন । "তান প্রথম জীবনে জৈন- 
ধর্মাবলম্ষী ছিলেন, 'কম্তু পরে তিনি শৈবধর্ম গ্রহণ করেন । 
পরবতী” রাজা ছিলেন মহেম্দ্ুবর্মার পনন্ত্র নরাঁসংহ ধর্মা। তিনিও চালকদের বিরুদ্ধে 
চালুকাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। তিনি অবশ্য চালুক্যরাজকে পরাজিত করিয়া 
যুদ্ধে সাফল্য সামায়কভাবে চালুক্যদের রাজধানী বাতাপি দখল কারয়াছিলেন। 
নরাসংহ বমার অধধনে দক্ষিণ-ভারতে পল্লবদের .একচ্ছন্র প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছিল । 
1সংহলের সাত নরাসংহ বমাঁ চালকদের সাহত য্‌দ্ধে ঠসংহলের রাজার' সাহাষ্য 
বানানোর গ্রহণ কাঁরয়াছিলেন । এই সাহায্যের 'বানময়ে নরাসংহ 'বমাও 
1সংহল রাজ্যের রাজাকে চালকদের অধীনতাপাশ ছিন্ন করিতে সাহায্য করিয়াছিলেন। 
:_ নরাঁপংহ বমরি রাজত্বকালে হউয়েন-সাঙ- পল্লব রাজ্য পাঁরভ্রমণে 
মনত আসয়াছিলেন । হিউয়েন-সাগ:-এর বষরণ হইতে পল্লব রাজ্যের 
৪ জাঁমর উবরতা, ফসল, ফুল ও ফলম,লের প্রাচ্যের কথা জানিতে 
পারা যায়৷ কা নগরের পারাধি 'ছিল পাঁচ বা ছয় মাইল। 'হউয়েন-সাঙ পল্লব রাজ্যে 


ক. বি. (১ম খণ্ড £ ১ম ভাগ )-২০ 


৩০৬ ভারতের ইতিহাসকথা 


যহ্‌সংখ্যক বৌগ্ধমঠ, হদ্দ্‌ এবং জৈন মন্দির দেখিতে পান। যোদ্ধমঠগৃলিতে 
মহাবাঁলপুরমূ্র . বহ:সংখ্যক বৌদ্ধ ভিক্ষ বাস করিতেন। নরসিংহ বমাও ভাস্কর্য ও 
'পরথ' পা্দরলমূহ  চ্াপত্য-শিল্পের পম্ঠেপোষক ছিলেন । তাঁহার আমলেই মহাবলি- 
পুরম: বা মামলপুরম-এর পাথর হইতে খোদাই করা “সপ্তরথ" 
মন্দিরগ্ণল 'নার্মত হইয়াছিল । 
নরাঁসংহ বার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ছিতীয় মহেশ্দ্র এবং তারপর "দ্বিতীয় 
পরমেশ্বর বর্মা রাজা হন। প্রথম পরমেশ্বর বা চাল.ক্যরাজ 'ছিতীয় পুলকেশগর পন 
টিরানাজাতা বিক্রমাদিত্যের হস্তে পরাজিত হইয়াছিলেন। পরব" পল্লবরাজ 
পল্লব শান্তর পতন. ছিতায় নরাঁসংহ বর্মা চ্ছাপত্য-শিঞ্জেপর প্রধান পচ্ঠেপোষক ছিলেন । 
তাঁহার আমলেই কাণ্টির কৈলাসনাথ মান্দর, মহাবালপুরমৃ-এর 
সমুদ্র উপকলম্থ মান্দরগুল নার্মত হইয়াছিল । তাঁহার সময়ে চাল-ক্যরাজ "দ্বিতীয় 
বিক্রুমাদিত্য পল্লব রাজধানী কাণ্ণ দখল করিয়া লইয়াছিলেন। পরবতঁ কালে 
চোলরাজগণের হস্তে পরাজয়ের ফলে পল্লবদের রাজনোতিক ক্ষমতা 'বিনন্ট হয় এষং 
পল্লবগণ ক্ষুদ্র সামন্ত রাজবংশে পারণত হয়। এই বংশের শেষ রাজা ছিলেন 
অপরাজিত বা । 
রাজনীতি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পল্লবরাজগণ ভারতীয় ইতিহাসের এক গৌরবময় 
অধ্যায় রচনা কাঁরয়া 'গিয়াছেন। পেনার ও তুঙ্গভদ্রা নদীর 
টস রিভার রী দাক্ষণভাগে তাঁহারাই সর্বপ্রথম এক শান্তশালী রাজ্য গাড়য়া 
তুলিয়াছিলেন। তাঁহাদের আঁধকার সাময়িক কালের জন্য 'সিংহল পর্যস্ত বিস্তার লাভ 
কাঁরয়াছিল। ি্পক্ষেত্রে পল্পবগণ এক যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিলেন 
পল্লব-শিল্প (1)6 1901958 % ) $ দাঁক্ষণ-ভারতীয় ভাস্কর্য ও স্থাপত্য- 
শিজ্পের উৎকষ" পল্লবদের নামত মাশ্দরগুলি হইতেই বুঝিতে পারা যায়। দ্রাধিড়- 
মাযানাত শিজ্প বালতে যাহা বুঝায়ঃ তাহার পরিচয় পল্লবদের নির্মিত 
পরসএ হযবী পের মন্দিরে পাওয়া যায়। মথ্চুরা ও অমরাধতাতে যে শিল্প কুষাণ 
নিদশন আমলে গাঁড়য়া উঠিয়াছিল, পল্লব-শিজ্প উহার সাঁহত যোগ রাখিয়া 
উন্নাতর 'দকে অগ্রসর হয় । পল্লব-শিজ্পের কাঁতপয় 'নিদর্শন এখনও 
কাণ্ি ও মহাবাঁলপৃরম-এ দোখতে পাওয়া যায়। একেবারে প্রাচীন পল্লব-শজ্পের 
ণনদর্শন বিশেষ 'কিছু পাওয়া যায় না। কাণ্চি ও মহাবালপুরমৃ-এর 'শিজ্প- 
নিদর্শনগূলি পরবতর্গ পল্লপয (11965: 51185 ) শিঞ্গের নিদর্শন। বড় বড় 
পাহাড় কাটিয়া পল্পব মন্দিরগুল নামত হইয়াছিল বটে, তথাঁপ সেগুলির 'নিমাণ- 
কৌশল, অনুপাত-্জ্রান ও সক্ষ কারুকার্য আজও দর্শকের বিস্ময় উৎপাদন করে। 
পল্পবাঁশজ্পীদের শঙ্পকৌশলের মান যে কত উচ্চ 'ছিল, এইগ্দালর 'নিমণি-কৌশল 


হইতেই তাহা সহজে অনুমান করা যায়। 
কাণ্চিয় 'প্রিপুরাম্তকেম্বর ও এরাষজে্ষের-এর মান্দর এবং 


৬৬ মহাবালপুরমৃ্এর ম্যন্তেম্ষর ও কৈলাসনাথ-এর মাঁশ্দর পল্লব 
স্থাপত্য ও ভাস্কয-শিল্পের শ্রেষ্ঠ 'নদর্শন। মহাবাঁলপুরম্-এর 
সমুদ্র উপকূলে 'নার্গত আরও দুইটি মান্দরের গ্লঠনসোম্ঠৰ ও ভাস্কর্য-কৌশল 


পাকুণাত্যের রাজ্যপমদ্হ ৩০৪ 


উল্লেখযোগ্য । মন্দিরগাঘের খোদাই-করা মাঁতগদালি আজও দর্শকের বিস্ময়ের 
সৃন্টি করে। 
দ্রোপদী-রথ, অজর্ন-রথ, ভীম-রথ, ধর্মরাজ-রথ প্রভৃতি মন্দিরগুলির প্রত্যেকটি 
এক-একটি বিরাট পাথর হইতে খোদাই করিয়া 'নিমর্ণি করা 
উজ কাহিনী হইয়াছিল। মহাভারতের কাঁহন? অবলম্যনে যে এই সকল মাঁ্দর 
বনে মান্দরের 
লায়ন নামত হইয়াছিল, তাহা এগুলির নামকরণ হইতেই বুঝা যায়। 
মহাবালপুরম:-এর মাঁন্দরগুলির অনকরণে বদীপের মান্দিরগাীলও 
নির্মিত হইয়াছিল। ভারতীয় 'শল্পের ইতিহাসে পল্লব জ্ছাপত্য ও ভাগ্কর্য এক 
মযদাপ্ণ স্থান আঁধকার কারয়া আছে। 
পল্লব সাহত্য (706 78]11852. 116515805 ) 8 পল্লবরাজগণ সংস্কৃত ভাষা ও 
টার ত সাহত্যের পম্ঠেপোষক ছিলেন । কাণ্ণ এ সময়ে সংস্কৃত শিক্ষার 
€ 4 ৮ 
একট বিখ্যাত কেন্দ্র 'ছিল। “করাতাজনীয়ম*-প্রণেতা কাব 
ভারবী সিংহবাহুর (বা 'সংহবিষ্ণু ) সভাকধি 'ছিলেন। সংস্কৃত পণ্ডিত দাণ্ডিন- এ 
যুগের সাহিত্যসেবীদের অন্যতম । পললবরাজ মহেন্দ্ুবমমা স্বয়ং একজন সুসাহিত্যিক 
1ছলেন। 
পললবদের ধমনিরাগ (786116107) 01 616 7১8119585 ) £ পল্লবরাজগণ ব্রাহ্মণ্য- 
ধমধিলঘ্বী ছিলেন । 'সিংহবাহ? বা সিংহবিষু সম্ভবত 'িষর উপাসক ছিলেন । এই 
বংশের রাজা মহেদ্দ্রবম্মা (১ম) প্রথমে জৈনধমবিলম্ধাী ছিলেন বটে, "কিন্তু পরে অপ্পর 
এ নামক শৈব সাধুর প্রভাবে শৈবধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি রক্ষা ও 
উন [িফুর জন্যও মান্দর নিমাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। শেষ জীবনে 
| 1তাঁন অবশ্য জৈনধমের প্রাত অসাহফ হইয়া উঠেন এবং জৈনমঠের 
ধবংসসাধন করেন । যাহা হউক, পন্লবরাজগ্ণণ পরধম অসাহঞ্ু ছিলেন, এ-কথা বলা 
যায় না। মহেম্দ্ুবমরি আচরণ একটি আকাঁস্মক এবং সামায়ক ঘটনা বাঁলয়া বিষেচ্য। 
কি ডি হিউয়েন-সাঙ পজ্লবরাজ্যে মহাযান সম্প্রদায়ভুন্ত প্রায় দশ হাজার 
ঞ্ 
বৌদ্ধ ভিক্ষা, এবং অসংখ্য যৌদ্ধমঠ ও বহার দোঁখতে 
পাইয়াছিলেন। "তান বহুসংখ্যক জৈনধম বিলঘ্বীরও উল্লেখ কারয়াছেন। সুতরাং 
ব্রাঙ্মণ্যধম বিলম্বী হইলেও পরধর্মপাহফণুতার নগীতিই পল্লবরাজগণ অনুসরণ কাঁরতেন। 


দুল দক্ষিণে তাঙ্সিল লাজ্যগুলিন 


(7156 19100] 10718007789 01 780 [79 90161) 


চোল রাজ্য (1176 005018 1011800]) ) 8 নৈ14 সম্রাট অশোকের শিলালাপিতে 

অশোকের 'পলালাপ লব্দূর দাক্ষিণাত্যের চোল রাজ্য দ্বাধান রাজ্য হিসাবে বার্ণিত 

ও প্রাচীন গ্রাঁক, হইয়াছে । প্রাচীন গ্রথক, রোমান ও তাঁমল লেখকগণের রচনায়ও 

মা রা চাল রাজ্যের নৌ-যাণিজ্যপ্রাধানেঃর উল্লেখ পাওয়া যায়। কিশ্ত 

চোল রাজোর উল্লেখ  চোল রাজোর প্রাচীন রাজনোতক ইীতহাস সম্পকে" তেমন কিছু 
জানা যায় না। 


চোল রাজ্যের সর্বপ্রথম এীতহাটসিক রাজা 'ছলেন কারকাল। তিনি একযার 'সিংহল 


৩০৮ ভারতের ইতিহাসকথা 


নিন জাতী জয় করিয়া সেখান হইতে কয়েক সহত্ত্র শ্রামক 'নিজদেশে লইয়া 
উট উজ আপসয়াছলেন বাঁলয়া কাঁথত আছে । এই সকল বিদেশ শ্রামকের 

সাহায্যে তিনি কাবেরী নদখর তারে একাঁট বাঁধ এবং কাষেরী- 
পাঁদ্দনম নামে একটি নূতন রাজধানণ 'নিম্ণি করাইয়াছিলেন। 


সমসাময়িক গ্রন্থাদি হইতে জানা যায় যে, শ্রীণ্টের জম্মের তৃতীয় শতকে চোল রাজ্য 
ক্লমশ দুর্বল হইয়া শেষ পযস্ত পল্লবদের অধানে চাঁলরা যায়। 
পল্পবদের অধিকারে কম্তু অস্টম শতকে চাল.ক্যরাজগণের হস্তে পল্লবদের পরাজয় 
চোল রাজ্য গ 
ঘাঁটলে চোলবংশ তাহাদের হৃচতরাজ্য পুনরুদ্ধার কারতে সক্ষম 
হয়। 'বিজয়ালয় নামক জনৈক চোলরাজ নবম শতকের মাঝামাঝি চোল রাজ্যকে 
স্বাধশন কারয়া তোলেন । তাঁহার পনর আঁদত্য চোলরাজগণের উপর পল্লবদের শেষ 
প্রাধান্যটুক বিনাশ করিয়া চোল রাজ্যকে সম্পূর্ণ স্বাধীন রাজেঃর 
পরাঁয়ে ও ময্দায় স্থাপন করেন। তাঁহার পত্র পরান্তক 
(১ম)-এর গসংহাসন আরোহণের সময় (৯০৭ প্রীঃ ) হইলে চোল 
রাজ্োর ধারাবাহক হীতহাস পাওয়া ষায়। 
" প্রথম পরাস্তক ( 2৪791)6809 ])£ পরান্তক একজন বীর ও সাহসা যোদ্ধা 
1ছলেন। তান পাশ্ড্য রাজ্য আক্রমণ কাঁরয়া উহার রাজধানী মাদরা দখল 
কারয়াছিলেন এবং 'সংহল রাজ্য আক্রমণ কাঁরয়াছিলেন। 
চোলারোসপাত . পরাম্তকই চোল রাজ্যের প্রাধান্য ও প্রাতপাত্তর সন্রপাত করিয়া 
গিয়াছলেন। তাঁহার পরবতী কয়েকজন দূর্বল রাজার অধীনে 
চোল রাজ্যে বিশ-গ্খলা দেখা দেয় । অবশেষে ১৮৫ শ্রীষ্টা্দে রাজরাজ নামে একজন 
প্রতাপশালশ রাজা সিংহাসনে আরোহণ করিলে চোল রাজ্যে পুনরায় শাম্ত ও 
শৃঙ্খলা 'ফাঁরয়া আসে। 
রাজরাজ ৯৮৫--১০১২ প্রঃ (18938 818 )৫ রাজরাজ ছিলেন চোলবংশের 
শ্রেষ্ঠ রাজা । ১৮৫ শ্রীষ্টাব্দে রাজরাজের নিংহাসন আরোহণের কাল হইতে চোল 
রাজ্যের সমম্ধ ও প্রাতপাত্তর সুচনা হয় ॥ 'তান তাঁহার দীর্ঘ রাজত্বকালে পর পর 
বহুরাজ্য জয় করেন। এইভাষে ক্রমে 'তাঁন দাক্ষণাত্যের 
একচ্ছত্র আঁধপাঁত হইয়া উঠেন ॥ তান চের ও পাশ্ড্যরাজগণকে 
পরাজিত কারয়াছিলেন । পূর্ব-চালক্যগণকে পরাজিত কাঁরয়া তিনি বেঙ্গী দখল 
করিয়াছিলেন । নিজ নো-বাহনধর সাহায্যে তিনি লগ্কা দ্বীপ ও মালয় দবীপজয় 
করেন। রাজরাজের রাজ্য বরমান মাদ্রাজ প্রোসিডেম্সণ, কুর্গ? কুইলন, পাণ্ডয, সিংহল, 
মালাবার উপকূল লইয়া গ্রাঠিত 'ছল। 


কেবল ধিজেতা হিসাবেই রাজরাজ পারদাশ“তা প্রদর্শন করেন নাই। সাহিত্য, 
শিল্প, হ্াপত্য প্রভীতিতে তাঁহার অসাধারণ অন:রাগ 'ছিল। 

এল তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় তাঙ্জোরের 'বথ্যাত 'শিবমন্দিরাটি 'নার্মত 
* হইয়াছিল। এই মাঁন্দরের দেওয়াল-গাত্রে রাজরাজ-এর যুদ্ধজয়ের 
কাহিনী খোদাই করা আছে। এই মাশ্দরাট আজিও রাজরাজের রাজত্বকালের সাক্ষ্য 


চোল রাজ্যের 
চ্বাধীনতার পুনরুদ্ধার 


রাজা-জয় 


দাক্ষিণাত্যের রাজাসমূহ ৩০১ 


বহন কাঁরতেছে। রাজরাজ প্রকৃতপক্ষে একজন মহান রাজা ছিলেন। এইজন্য 
ইতহাসে 'তান রাজরাজ পদ গ্রেট (1৪ 32986) নামে পাঁরাচিত লাভ 
কারয়াছেন। 


রাজরাজ শষের উপাসক ছিলেন, কিদ্তু পরধর্মের প্রাত তিনি পরম সাহফুতা 

তির প্রদর্শন কারতেন। নেগাপটম: নামক বাণিজ্য-বন্দরে হ্থাঁপিত 

/ বর্মদেশীয় একাঁট বৌদ্ধমান্দরে 'তাঁন গুভূত পাঁরমাণে অর্থ দান 
কারয়াছলেন। 


রাজেন্দ্রচোলদেব গঙগইকোণ্ড (77919707% 07701906558 09110917501708 ) £ 
1পতার মতত্যুর পর ১০১২ গ্্রান্টান্দে রাজেন্দ্রচোলদেব চোল রাজ্যের 'সংহাসনে 
রি আরোহণ করেন। যুবরাজ 'হসাবেও তান 'পতাকে শাসন- 
সংক্রান্ত বিষয়ে সাহায্য কারতেন। সিংহাসনে আরোহণ কাঁরয়াই 
[তান তার অনুসত রাজ্যাবস্তার নীতি গ্রহণ করিলেন । বঙ্গোপসাগরে দরর্ধষ 
নৌবাহনধ প্রেরণ কারয়া ?তাঁন পেগ: আন্দামান, গনকোবর প্রভাত ছ্বীপ সামায়কভাবে 
দখল করেন। তান বাংলার পালবংশের রাজা প্রথম মহাঁপালকে যুদ্ধে পরাজিত 
ৰ ৃ করিয়াছিলেন । রাজা মহাপালের বিরুদ্ধে জয়লাভের স্মৃতি- 
ওক রক্ষার্থে তান গঙ্গইকোণ্ড উপাধি ধারণ কারয়াছিলেন। 
ইহা 'ভিন্ন, তান দাঙ্গইকোণ্ড চোলপুরম, নামে একটি নূতন 
রাজধানীও স্থাপন কারয়াছিলেন। এই নগরটি বহুসংখ্যক সুন্দর অগট্রালকায় 
সংসাদ্জত ছিল। নগরের মধ্যস্থলে একটি বিরাট কৃত্রিম হদ খনন করা হইয়াছিল। 


রাজেম্দ্রচোলদেবের মৃত্যুর পর তাঁহার পত্র রাজাধরাজ 'সংহাসন লাভ করেন। 

বালি রর তাঁহার রাজত্বতালের আধকাংশই চোল রাজ্যের অভ্যন্তরীণ 
িদ্রোহদমন এবং পান্ড্যঃ 'সিংহল প্রভৃতি রাজ্যের সাহত যুদ্ধে 

আতবাহত হইয়াছিল। চাল-ক্যরাজ্য আক্লমণ কাঁরতে গিয়া তিনি চালূক্যরাজ 
সোমেশ্বরের হস্তে প্রাণ হারাইয়াছিলেন। রাজাধরাজের পর আঁধরাজেদ্দ্র চোল সিংহাসনে 
না আরোহণ করেন। তাঁহার শাসনে জনসাধারণ অত্যন্ত অসম্তুষ্ট 
হইয়া উঠে এফং অঙ্পকালের মধ্যে এক আততায়ীর হস্তে তাঁহাকে 

প্রাণ হারাইতে হয় । আঁধরাজেদ্দ্রের রাজত্বকালে বৈফব-দর্শনের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী রামানঃজ 
চোল রাজে]র শ্রীরঙ্গম্‌ নামক চ্ছানে বাস কাঁরতেন। কিন্তু শৈষধর্মে বিন্যাস 
এর আধিরাজেম্দ্র বৈষবধমবিলম্ব. রামানঃজের প্রতি 'বছেষ্ভাবাপন্ন 
পু ছিলেন । এই "বছ্ধেষ প্রকাশ্য অত্যাচারে পাঁরণত হইলে রামানুজ 
শ্রীরঙ্গম- ত্যাগ কাঁরয়া মহীশ্‌র রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ কাঁরয়াছিলেন। আঁধরাজেদ্দ্রে 
নিট নি পরবতাঁ চোলরাজগণের দুর্বলতার সুযোগে চতুর্দশ শতাব্দীর 
প্রথম ভাগে (১৩১০) মাঁলক কাফুর চোল রাজ্যের অবসান 


ঘটাইয়াছিলেন। 
চোল শাসনব্যবস্থা ( 001018 011117118686602 ) ৪8৪ চোল শাসনব্যবস্থা যেমন 


৩১০ ভারতের হীতহাসকথা 


ছিল দ্দাবন্যস্ত; তেমনি সুদক্ষ । প্রথম পরান্তকের পি হইতে চোল শাসনব্যবদ্থার 
রাগ ও কুরুরম- বর্ণনা পাওয়া যায়। এই শাসনব্যবস্থার 'ভীত্ত ছিল গ্রাম । গ্রা্ণ 
বা কয়েকটি ক্ষদু্র গ্রামের সমান্টকে 'কুর রম. বলা হইত। প্রত্যেকটি 
গ্রামেই স্বায়ত্রশাসনবাবস্থা প্রচালত ছিল। গ্রাম-পণ্চায়েতের ন্যায় একটি ক্ষদ্্র গ্রাম্যসভা 
গ্রামের শাসন পারচালনার ভারপ্রাপ্ত গিল। গ্রাম্যসভার কাষাদ পাঁরদশনের জন্য 
পািডাতা আবার রাজকমচারিগণ 'নিষুন্ত থাকিতেন। গ্রামের যাবতার 
জাঁমর উপর নিয়ন্ত্রণের আঁধকার 'ছিল গ্রাম-পণ্ায়েতের । গ্রাম" 
পঞ্চায়েতের সভ্যদের লইয়া ক্ষুদ্র ক্ষত্রু সমিতি গঠন করা হইত এবং এগীলর উপর 
পু্করিণা, উদ্যান, 'বিচারকা প্রভাতি এক-একাঁট বিষয়ের দায়িত্ব দেওয়া হইত । 
প্রত্যেক গ্রাম-পণ্চায়েতের-ই একটি করিয়া কোষাগার ছিল । 
কতকগ্াঁল গ্রাম বা কুররম.-এর সমান্টিকে জেলা বা “নাড়ু” বলা হইত। কয়েকাঁট 
নাড়ু লইয়া এক-একটি 'যভাগ বা “কোট্রম- গঠিত ছিল । কয়েকাট' 
1বভাগ বা কোট্রম- লইয়া এক-একটি 'প্রদেশ' গঠিত হইত । সমগ্র 
চোল রাজ্য “চোলমণ্ডলম- নামে আঁভাহত হইত এবং উহা ছয়টি 
প্রদেশে বিভন্ত ছিল । 


জাঁমর উৎপন্নের এক-ষণ্ঠাংশ রাজস্ব হিসাবে আদায় করা হইত। ইহা ভিন্ন, অন্যান্য 
করও অন্প মান্রায় দিতে হইত । রাজস্ব, কর প্রভাতি সব িছ? মলাইয়া মোট আয়ের 
টড পনের ভাগের চারি ভাগের (ড্$) বেশী সরকারকে 'দতে হইত না। 
রাজস্ব উৎপন্ন ফসল অথবা অথ“ দ্বারা দেওয়া চাঁলত। তখনকার 

প্রচালত চ্ষর্ণ মুদ্রার নাম ছিল “কাস: । 


চোলরাজগণ সাম্হীদ্রক বাণিজ্যের জন্য এষং সামারক প্রয়োজনে এক বিশাল, 

কি: নৌবাহিনী গঠন করিয়াছলেন। দেশের কীষকার্ধের সুবিধার 

জন্য একাধক বিশাল সেচ-পারক্পনা কার্ধকরণ করা হইয়াছিল ॥ 

সরকারা রাস্তাঘাট, সেচ-পাঁরকজ্পনা প্রভাতি কাজের জন্য ীধনা পাঁরশ্রীমকে লোকের 

শ্রমগ্রহণের রীতি প্রচালিত 'ছল। রাজপথ ব্যবহারের যোগ্য রাখবার জন্য উপযা্ত যত্ব 
লওয়া হইত। 


চোল-শিলপ ( 011019 481) £ চোল-শিজ্প বলিতে চোলদের ভাস্কর্য ও চ্ছাপত্য- 
ভাক্কষও স্থাপত্য. শিপ বুঝায় কারণ 'চন্রশীশজ্পে তাহাদের কোন দান নাই। 
ভাস্কর্য ও স্থাপত্য-ীশজ্পে চোলগণ অবশ্য চরম উল্নাত সাধন 
কারয়াছিল। সম্পূর্ণ বৈদেশিক প্রভাবমুস্ত চোল-শিল্পকে পল্লবদের 'শিজ্পের অনুকরণ 
লা যাইতে পারে । 
চোলরাজগণের অনেকেই ভাগ্কর্য ও স্থাপত্যের পঙ্ঠপোষক ছিলেন। এ যুগের 
স্থাপত্য-শিল্পের শ্রেষ্ঠ নদশ'ন হইল তাঞ্জোরের শিব (রাজরাজে*বর ) মান্দর। রাজ- 
রাজেমবর-এর আদেশে এই বিশাল ও সমন্দর মাম্দরাট নামত 
হইয়াছিল। এই মাঁন্দরের চূড়ায় চোদ্দাটি তলা বা ধাপ আছে। 
এগুলির উপরে একটি বিশাল পাথরকে বৃত্তাকারে খোদাই করিয়া বসান হইয়াছে । 


নাড়ু, কোট্রুম-, প্রদেশ £ 
চোলমণ্ডলম- 


তাজোরের শিবধান্দর 


দাক্ষিণাত্যের রাজ্যসমূহ ৩১১ 


গাঙ্গইকোণ্ড চোলপুরমএর মন্দিরগ্াীলর দেওয়াল-গান্রে আত মনোহর মতি খোদাই 
করা রাহয়াছে। চোল-শিল্পের বৈশিষ্ট্য-ই হইল উহার বিশালতা । 
৭ পাথরের বড় বড় পাহাড় কাটিয়া তাহা হইতে মান্দর 'নমা্ণ ও 
নানাবিধ সুক্ষ কারুকার্য করা, চোল-ীশজ্পণীদের শিজ্পকৌশলের 
উৎকর্ষের চরম 'নদশ'ন । ফারগুসন: (ছ6:858৪০) নামে একজন ইংরাজ এীতহাসিক 
মন্তব্য করিয়াছেন যে, “চোল-শিজ্পগণ দানব-সুলভ পরিকজ্পনাকে মাঁণকারের সঙ্গমতা 
সহকারে রূপদান কাঁরয়াছেন”। 
পাণ্ডয রাজ্য (116 7১877058 71176001) ) 8 পাশ্ড্য রাজ্যের প্রান ইতিহাস 
সম্পকে আঁধক 'কছু জানা যায় না। 'হিউয়েন*সাঙ বখন দাঁক্ষিণাত্য পর্যটনে 
গগয়াঁছলেন তখন খুব সম্ভবত পান্ড্যদেশ পল্লবরাজগণের অধাঁন 
ঞ ইতিহাসের 'ছল। [হউয়েন-সাঙু: পান্ড্যদেশে যান নাই। পাশ্ডা রাজা 
সম্দর পাণ্ড্য প্রথমে জৈনধমধিলম্ষী 'ছিলেন। পরে শৈবধর্ম গ্রহণ 
কারয়া তানি জৈনধমাঁঘলম্বীদের উপর অকথ্য অত্যাচার কাঁরয়াছিলেন বাঁলয়া 
কথিত আছে। 
পরবতর কালে পাণ্ডারাজগণ পল্লব, চোল এবং 'সংহল রাজ্যের সাঁহত আঁবরত 
যুম্ধো লপ্ত থাঁকতেন। একাদশ ও হাদশ শতকে পাণ্ড্য রাজ্য চোল শান্তর আনুগত্য 
স্বীকার কারতে বাধ্য হইয়াছল। ভ্রয়োদশ শতান্দীতে পাণ্ড্য রাজ্য স্বাধীনতা অর্জন 
কাঁরয়া দাক্ষণাত্যের অন্যতম উজ্জেখযোগ্য রাজ্য হিসাবে পাঁরগাণিত হয় ॥ এঁ শতান্দীর 
শেষভাগে ইতালপযর় পরটক মাকোঁ পোলো দুইবার পাশ্ড্য রাজ্যে আসিয়াছিলেন: 
(১২৮৮ ও ১২১২ গ্রীঃ )। তাঁহার ঘণণনায় পাণ্ড্য রাজ্যের রাজধানী কায়ল (85৯1) 
একাঁট সমন্ধে বাঁণজ্যকেন্দ্র এবং সুন্দর নগর যাঁলয়া উজ্লখিত আছে। ১৩১০ শ্রীন্টাব্দে 
মালিক কাফরের হল্তে তামিল শান্তর পতনের সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ড্য রাজ্যেরও অবসান ঘটে। 
চের রাজ্য (119 07১978. 10116007 ) & চের রাজ্য সম্পকে বিশেষ কিছ জানা 
যায় না। অশোকের রাজত্বকালে চের বা কেরলপ্ত্র স্বাধীন রাজ্য ছিল। 'কিস্তু 
পরবতাঁ কালে এই রাজ]টি চোলরাজজগণেরই আঁধকারভুত্ত হইয়াছিল ॥ 
তামিল রাজ্যগৃির সামুদ্রিক কার্ঘকলাপ ( 119161776 4066518165 01 (১০ 
চ:0101] 7017600179 )8 সুদূর অতীত হইতে বহিজগতের সাহত ভারতষষের 
বাঁণাজ্যক ও লাংস্কীতক যোগাযোগ ছল, সে-কথা পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে । 
গুপ্তোতর যুগেও এই বাঁণাজ্যক ও সাংস্কৃতিক সম্পক' অধ্যাহত ছিল । দাক্ষিণাত্যের 
দেশগদাীলির মাধ্যমে এই ধোগাযোগ ঘাঁনন্ঠতর হইয়া উঠিয়াছিল। 
এপ প্রন্টীয় প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত “পোরপ্লাস" নামক গ্রম্থে 
বন্দর পু দাক্ষণাত্যের বাণিজ্য বন্দরের নাম উল্লিখত আছে। মুজিরিস 
( বর্তমান ক্র্যাংগানোর ) কায়লঃ কোরকাই প্রভাত দাক্ষণ-ভারতীয় 
এবং বহ? উত্তর-ভারতায় বন্দর হইতে পাশ্চাত্য দেশগাঁলর সহিত প্রাচীনকালে বাঁপজ্য- 
চলাচল 'ছিল, এ-কথা এই গ্রম্থে বলা হুইয়়াছে। গ্রীক ও রোমান গ্রম্থধেও চোল, চের 
ও পাণ্ড্য দেশগুলির প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাহত বাণিজ্য-সম্পর্কের কথা পাওয়া যার। 


৩১২ ভারতের ইতিহাসকথা 


পরবতাঁ কালে একাধিক চোলবংশীয় রাজা 'সংহল জয় করিয়াছিলেন বলিয়া প্রমাণ 
আছে। চোলবংশের পর্ধপ্রথম রাজা কারকাল 'সংহল জয় কাঁরয়া সেই দেশ হইতে 
কয়েক ছাজার শ্রামক নিজ দেশে লইয়া আসয়াছলেন এবং তাহাদের সাহায্যে তান 

কাবের নদীর তারে একটি বাঁধ ও কাবেরীপান্দনম- নামে একটি 
সিংহল, লাক্ষার্বাপ,  রাজধান" নিমাণ করাইয়াছলেন ধাঁলয়া কাঁথত আছে । চোলরাজ 
সপ রাজরাজ 'সংহল, লাক্ষাীপ ও মালহ্ব'প জয় কাঁরয়া এক সাম্রুক 
আঁকার. সাম্রাজ্য গাঁড়য়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার একটি বিশাল নৌবহর 

ছিল। সামুদ্রিক বাঁণজ্য ও সাম্াদ্রুফ সাম্রাজ্য উভয় প্রয়োজনেই 
তান এই নৌধহর গঠন কাঁরয়াছিলেন। রাজেশ্দ্র-চোলদেব বঙ্গোপসাগরে অধান্থত 
আন্দামান ও 'নিকোবর হাঁপপু্ঞ্জ এবং ব্রদ্ষদেশের পেগ অণ্ুলও জয় কাঁরয়াছিলেন। 
বুদ্ষদেশ, মালয় দ্বাপপণ্ঞজ প্রভাতি অণুলে তাঁহার বাণিজ্যপোত সর্ধদা যাতায়াত করিত। 
কাবেরীপাদ্দনম ছিল চোল রাজ্যের সবশশ্রেম্ঠ বাঁণজ্য ঘম্দর। পান্ড্য রাজোর প্রধান 
বন্দর ছিল কারিকল। দাঁক্ষণ-ভারতীয় বণিকগণ এই সকল বন্দর ছইতে বাণিজয- 
সম্ভার লইয়া সমুদ্রপথে আরব সাগর অতিক্রম কারয়া আলেকজান্দ্রয়া, সীরিয়া প্রভীতি 
চিনুন অঞ্চলে যাতায়াত কারত। সেখান হইতে এই সকল সামগ্রী জল 
ভারিতরোগারোর ও হ্থলপথে পাশ্চাত্য দেশে রপ্তাঁন করা হইত। পরবতণ" কালে 

আরয বাঁণক সম্প্রদায় মালাবার উপকূলে বাণিজ্যব্যপদেশে 
যাতায়াত কারত। দাঁক্ষণ-পূর্ব ভারতীয় ছ্বীপপহুঞজ-_অর্থাৎ মালয়, স:মান্তা, বোণও 
প্রভীত চ্ছানের সাঁহত দাঁক্ষণ-ভারতের বাঁণাজ্যক ও সাংস্কাতিক সম্পক ছিল॥। সেই 
সকল অণ্ল হইয়া দক্ষিণ-ভারতীয় বাঁণজ্যপোত চাঁন এমন 'কি জাপান পধন্ত 
পেশাছিত, সেই প্রমাণ পাওয়া যায়। রোমের সাঁহত দাক্ষিণাত্যের দেশগুলির যে 
বাঁণাঁজ্যক সম্পর্ক ছিল তাহা দাক্ষিণাত্যের বহৃসংখ্যক রোমান মুদ্রার আবন্কার হইতে 
বুঝিতে পারা যায়। শ্রণ্টপূব প্রথম শতকে পাশ্ড্যদেশ হইতে একজন দ্‌ূতকে রোমান 
সম্রাট অগস্টাসের সভায় প্রেরণ করা হইয়াছিল । পরবতগ কালে এইরূপ আরও সাতাঁটি 
দৌত্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। 


বাঁণজ্োর সূত্র ধারয়া সাংস্কাতিক প্রভাবও 'বদেশে ছড়াইয়া পাঁড়য়াছল, বলা 
বাহুল্য । বাঁহভরিতে উপাঁনযেশ হ্থাপন-ব্যাপারেও দক্ষিণ-ভারতীয়গণই অগ্রণী 'ছিল। 
ধদ্বতীয় এবং পণ্চম শতকে মালয় উপদ্থীপ, কাম্ষোজ, আনাম, স:মাল্রা, যবদ্ধীপ, বাল 
ও যোঁর্ণও এমন ক 'ফালপাইন হ্বাপপহঞ্জেও ভারতীয় উপ্পাঁনযেশ গাঁড়য়া উঠিয়াছল। 
এই সকল অঞ্চলে দাঁক্ষণাত্যের শৈবধর্মই আঁধক মাত্রায় প্রচারলাভ 

০২ করয়াছিল। বৌদ্ধধমণও এই সকল অগ্চলে বিস্তৃত হইয়াছল। 
পু হিন্দুর আচার-আচরণ ও সংস্কৃত ভাষার প্রভাব অদ্যাঁপ এই সকল 

অঞ্চলে পারলাক্ষত হয় । চোলরাজ রাজরাজ নেগাপটম: নামক বাণজ্য-বন্দরে একটি 
রম্ধদেশীয় মাশ্দরে প্রভূত পারমাণ অথ দান করিয়াছিলেন । ইহা হইতে প্রমাণিত 
হয় যে, সেখানে এঁ সগয়ে বহুসংখ্যক ব্রক্ষদেশশীয় লোক বসবাস কারিত। পল্লব ও চোল 
স্থাপত্য এবং ভাস্কর্ষ-রীতিও সমমান্তা, যষহণপ প্রভাত বাহভরিতায় উপানযেশগ্দালিতে 


দাক্ষিণাত্যের রাজাযসমূহ ৩১৩ 


ধিস্তারলাভ কয়াছল॥। সেই সকল চ্যানের মাশ্দরগুলিতে দক্ষিণ-ভারতণয় হ্যাপত্া- 
রীতির 'নিদর্শন পাওয়া যায়। 


দাঁক্ষণাত্যের দেশগুলি ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগরের উপর দশর্ঘকাল ধাঁরয়া 





প্রাধান্য বজায় রাখিতে সমথ" হইয়াছিল । পরবতা কালে পোতঃগীজ বাঁণক সম্প্রদায় 
ভারতগয়দের হাত হইতে এই সকল অগ্লের প্রাধান্য কাঁড়য়া লইলে ক্রমে দাক্ষিণাত্যের 
বার্ণিজ্যক ও সামুদ্রিক সম:গ্ধি লোপ পায়। 





পরিশিষ্ট (ক) 


(8 000967085 ) 


(১) 

ভারতের যাঁছরে ভারতশয় উপাঁনবেশ ও সংস্কৃতির (বস্তার ([109187 00077191 
৪00 08180781 10080718107 00869105 117019)$& আত প্রাচীনকাল হইতেই 
বাহজগতের সাহত ভারতবর্ষের বাঁণিজ্যক এবং সেই সাত্রে সাংস্কীতক যোগাযোগ 
স্থাপিত হইয়াছিল। এ সুদুর প্রাচীনকাল হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র হিম্দৃশাসন 
যুগে এই যোগাযোগ অব্যাহত ছিল। 

থ্বীষ্টের জন্মের বহু শতান্দী পূর্ব হইতেই ছল ও স্থলপথে ইন্দোচশন, দাক্ষিণ- 
ভারতীয় ঘীপপযঞজ, পশ্চিম ও মধ্য-এশিয়া, ব্যাঁধিলন, সশীরয়া, মিশর প্রভাতি দেশের 
সাঁহত ভারতীয়দের যোগাযোগ চ্থাপিত হইয়াছিল । 

মৌর্যবংশের শাসনকাল হইতে বাঁহঙ্জগতের সাঁহত ভারতের যোগাযোগের বিশদ 
বিবরণ জানা যায় । অশোকের ধমণ্দূত দক্ষিণ-ভারতীয় হ্বীপপহঞ্জঃ মিশর, কাইরিণ?, 
ইপাইরাস প্রভাতিতে এবং আ'ফকা ও ইওরোপে ধর্মপ্রচারের জন্য প্রোরত হইয়াছিল । 
শ্রাণ্টপূর্ প্রথম শতকের শেষ ভাগে জনৈক গ্রীক তাঁহার “পোরিপ্লাস* ([ুখ৩ 7610109 
০ 81১5 18776775950 96৯5 ) গ্রন্থে পাশ্চাত্য দেশের সাহত ভারতবষের বাঁণাঁজ্যক 
যোগ্মাযোগের কথা উল্লেখ কারয়াছেন। 

পাঁ্চম-এশিয়ার 'বাভল্ল স্থানে ভারতীয় 'হন্দু ও যোত্ধ দর্শন, সাহিত্য ও সং্কৃতি 
বিস্তারলাভ করিয়াছিল। আরবগণ ভারতণয় সংস্কৃতির প্রভাবে যথেষ্ট প্রভাবিত 
হইয়াছিন। ভারতবর্ষ হইতে চাকৎসাশাস্ত্ গাঁণতশাস্ প্রভাতি আরবদের মাধ্যমেই 
পাচ্চাভ্য দেশগুলিতে বিস্তারলাভ করিয়াছিল । 'বদেশীয় যথা, গ্রীক ও রোমান 
প্রভাবও যে ভারতে বিস্তারলাভ করে নাই এমন নহে । গ্রীক ও রোমান জ্যোতাঁবর্দ্যা, 
মদ্রা-নশীত, শিঙ্গপ প্রভৃতির প্রভাব ভারতে 'বিস্তারলাভ কাঁরয়াছিল। 

মঞ্য-এশিয়া (06081 4818 ) ৪ বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের 
সমর ধারয়া এবং কুষাণরাজগণের অধীনে রাজনৈতিক প্রাধান্যের ফলে মধ্য-এশিয়ার 
 নানাচ্ছানে ভারতীয় সাহতা, শি্প ও সংস্কৃতির প্রভাব বিস্তারলাভ করিয়াছিল। 
কাম্পিয়ান নাগর হইতে আরম্ভ করিয়া চীনের প্রাচীরের মধ্যবতাঁ বিশাল অগ্চলে 
বোধ্ধধর্মের প্রাধান্য হ্থাপিত হইয়াছিল । সার অরেল প্টাইন (91£ 516] 96612)-এর 
প্রন্বতাত্বক গবেষণার ফলে এই অঞ্চলের বাভিল্ন অংশে ভারতায় সভ্যতা ও সংস্কৃতির 
নিদর্শন আবক্কৃত হইয়াছে । এই অগ্চলে প্রাচীনকালে ভারতীয় উপানষেশ চ্াপিত 
হইয়াছিল, সে-ীবষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। মধ্য-এশিয়ার খোটান, কুচা; 
তুরফান: প্রভৃতি চ্ছান ভারতীয় সভ্যতার কেন্দ্র হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল । লার- 
অরেল ল্টাইন এই অণ্চলে খননকার্ষের ঘারা বহু বৌদ্ধাবহার, হিন্দু ও বৌদ্ধ মাদ্দর, 
হিন্দ; ও বৌদ্ধ দেব-দেবী, এমন ক; প্রাকৃত ও সংস্কৃত ভাষায় রাঁচিত বহু? প্রাচীন 
গ্রদ্থের পাশ্ছালাপ উদ্ধার কারয়াছেন। 


পারশিষ্ট (ক) ৩১৫ 


গহউয়েন-সাঙ মধ্য-এশিয়ার পথে ভারতযর্ষে আমিবার এবং চীনদেশে 'ফারয়া 
যাইবার পথে সেখানে বৌদ্ধধর্ম ও ভারতায় সভ্যতা-সংকাতর প্রাধান্য লক্ষ্য 
কাঁরয়াছিলেন। মধ্য-এশিয়ার পথ ধাঁরয়াই বৌদ্ধধর্ম চীন, কোরিয়া, জাপান প্রভাত 
দেশে 1বস্তারলাভ করিয়াছল। চীনদেশ হইতে বহুসংখ্যক যৌদ্ধ ভিক্ষু ভারতবর্ষে 
বোদ্ধ গ্রন্থের মূল পাশস্ডুীলাপ সংগ্রহের জন্য আসিয়াঁছিলেন । ভারতীয় পশ্ডিতদের 
অনেকে চীন ও তিত্বতে বোম্ধধর্মগ্রম্থাঁদ অন:বাদ কারবার জন্য গমন করিয়াছিলেন ॥ 
নালন্দায় হিউয়েন-সাওং যৌদ্ধধম“ বিষয়ে অধ্যয়ন কাঁরয়াছলেন | 'তিষ্বতীয় যৌদ্খগণণ 
বিক্রমশশলা ও নালম্দায় বোম্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন কারতে আসিতেন। বাঙালণ পশ্ডিত, 
অতখশ দীপগকর 'তত্যতে বোদ্ধধর্মের সংস্কারসাধনের জন্য আমাশম্ম্রত হইয়া তথায় 
গিয়াছিলেন। ইহার পূর্বে অন্টম শতকে শান্তরক্ষিত ও পদ্মসম্ভব নামে দুইজন, 
পাঁণ্ডত এঁ একই উদ্দেশ্যে 'তিখ্বতে 'গয়াছলেন। 


দক্ষণ-পূবব এশিয়া (9058100-7:95% 5818 )£ আঁত প্রাচীনকাল হইতেই দাক্ষণ- 
পূব এশিয়ার ব্রদ্মদেশ, সমান্রা, মালয়, যবদ্ধীপঃ বোর্ণিওঃ বাঁলহ্বীপ প্রভাত দেশের, 
সাঁহত ভারতের বাঁণাজ্যক যোগাযোগ ছিল । এই সত্রে পরবত কালে এ সকল অণুলে 
ভারতীয় উপনিষেশ গাঁড়য়া উঠে। এতদণ্ল এঁ সময়ে সুবর্ণ ভুমি নামে পরিচিত 'ছিল ॥ 
ভাগ্যবিড়াম্বিত ঘহ: ক্ষত্রিয় রাজা ও রাজপনত্র এ অঞ্চলে গিয়া ভাগ্য পরিবর্তন করিয়া, 
আসতেন বাঁলয়া কথিত আছে। 

ধীম্টীয় 'ছিতীয় শতকে বর্তমান ইন্দোচীনের কম্বোজ বা কম্বোঁডয়ায় ভারতায়, 
হন্দু উপানবেশ হ্থাপিত হইয়াছিল । কোঁশ্ডন্য নামে জনৈক ক্ষন্তিয় রাজকুমার সেখানে 
একটি রাজবংশের প্রাতষ্ঠা কাঁরয়া'ছিলেন বলিয়া কিংবদন্তী আছে। চীনাদের 'নকট 
কদ্বোজ রাজ্য “ফু-নান' নামে পাঁরচিত 'ছিল। ফ-নান ক্রমে এক শান্তশালী রাজ্য 
1হসাবে গাঁড়য়া উঠিয়া পার্্ববতরঁ রাজ্যগুলি জয় কারয়াছিল। 


ফু-নানের পতনের পর সেইখানেই জয়বর্মন:, সূর্ধবর্মন:, ঘশোবর্মন: প্রভাতি 
রাজগণের অধাঁনে কম্বোজ রাজ্য অত্যন্ত প্রাতপাতিশালণ হইয়া উঠে । প্রথমে এই 
কদ্বোজ রাজ্য ফু-নানের অধান সামন্ত রাজ্য 'ছিল। কিন্তু ফু-নানের পতনের পর 
কম্বোজ রাজ্য সমগ্র কম্বোডিয়া; কোচীন, শ্যাম, লাওস এবং মালয় দ্বীপপুঞ্জ ও 
বঙ্ষদেশের কতকাংশ জয় কাঁরতে সমর্থ হইয়াছিল । এ যৃগের বহুসংখ্যক সংস্কৃত 'লপি 
হইতে কদ্বোজরাজগণ ও তাঁহাদের আমলে 'নার্মত আধ্কোর-ভাট- ও আত্কোর-থোম। 
মান্দরগুলির 'াবশদ বিবরণ পাওয়া যায়। কম্বোজ সংস্কৃত শিক্ষার একটি প্রসিষ্ধ 
কেন্দ্র ছল। 

আছ্কোর-ভাট: ও আত্কোর-থোমের মন্দিরগনলির 'শজ্পকৌশল ও সক্ষম ভাস্কঘ' 
আজও দর্শকের বস্ময় উৎপাদন করিয়া থাকে। 

ইন্দোচীনে চম্পা নামে অপর একাঁট শান্তশালী হিন্দু রাজ্য গাঁড়য়া উঠিয়াছিল। 
এই চম্পা রাজ্যেও বহুসংখ্যক হিন্দু ও বোগ্ধ মান্দর এবং সম্াম্ধশালগ নগর ছিল ৪ 
বর্তমান 'িয়েংনাম বা আনাম চম্পা রাজ্যের রাজধানী 'ছল। 

সনসান্রী, বযদ্ধীপ, বাঁলছীপ, মালয়, বোর্ণিও প্রভীত জ্ানেও হন্দু উপানধেশ। 


৭৩১৬ ভারতের ইতিহাসকথা 


গাঁড়য়া উঠিয়াছিল। এই সকল চ্থানেও হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম এবং ভারতীয় সভ্যতা- 
সংস্কাতি বিস্তারলাভ করিয়াছিল । 

শৈলেদ্দ্রবংশের অধানে সুমান্রা দক্ষিণ-পৃব এশিয়ার সবরধিক শত্তিশালণ পাম্াজো 
পাঁরণত হইয়াছিল । শ্রীন্টীয় অন্টম শতকের শেষ ভাগে যবদ্বীপ, বোর্ণিও, সৌঁলাধস 
প্রভীতি দাক্ষণ-পূর্ব এশিয়ার বহ- স্থান সংমান্ার শৈলেম্দ্রবংশের আধিকারভুন্ত হইয়াছিল। 
বাঙালী কুমারঘোষ ছিলেন শৈলেন্দ্রবংশের রাজগুর্‌ । শৈলেশ্দ্রবংশের রাজত্বকালে 
যবদ্বীপের প্রাসম্ধ বরোধুদ্‌র যৌদ্ধমন্দির নামত হইয়াছিল। ভারতণয় শিজ্প- 
কোশলের অপূর্ব নিদর্শন বরোধুদুরের মাশ্দিরাট আজও দর্শকের 'ষস্ময় সান্টি 
করিতেছে । শৈলেম্দ্রবংশ নৌবলেও বলীয়ান: ছিলেন। ত্রয়োদশ শতাব্দী পযন্ত এই 
বংশ প্রবল পরাক্রমের সাহত রাজত্ব কারয়াছিলেন। 


(২) 

রাজপৃতদের মুল পরিচয় ( [০ 07161) 01 06 73810015) £ রাজপুত জাতির 
আদ পাঁরচয় সম্পর্কে কোন 'স্থর সম্ধান্তে পেশীছান সম্ভব হয় নাই । কাঁহনগ- 
ঠকংদস্তীতে রাজপুতগণকে সূর্য ও চদ্দুবংশণয় ক্ষান্য় জা?তসম্ভূত ধাঁলয়া বর্ণনা করা 
হইয়াছে । রাজপুত জাতর 'বাভন্ন শাখা রামায়ণ ও মহাভারতে ডীল্লাখত বীরগণের 
বংশধর বাঁলয়া পাঁরচয় 'দিয়া থাকে । কাহারো কাহারো মতে রাজপুত জাত যেহেতু 
[হম্দুধমবিল্বী এবং মুসলমান আক্রমণ হইতে 'হিদ্দুধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষার্থে দীর্ঘকাল 
সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছিল সেই কারণেই তাহাঁদগকে মূলত ভারতখয় জাত ধালয়া মনে 
করা অযৌন্তক নহে । রাজপুতদের দেহের গঠন হইতে অনেকে তাহাদিগকে আর্ধবংশ- 
সম্ভূত বাঁলয়া মনে করেন । 

ফিন্তু আধুনক এাতহাপকগণ এ-কথা একবাক্যে স্বাকার করেন যে, রাজপুত 
জাত বহিরাগত জাতগুলির সংশিশ্রণে উদ্ভূত । হণ, গুজর প্রভাতি জাতির সধামশ্রণে 
উদ্ভূত রাজপুত জাতি ভারতের 'হন্দু সমাজের সাছত শক, কুষাণ প্রভৃতি বাঁহরাগত 
জাতিদের ন্যায়-ই সম্পূর্ণভাবে 'মশিয়া 'গিয়াছে। 

হর্যবর্ধনের পরবরতাঁ কয়েক শতাব্দী ধাঁরয়া অর্থাৎ মোটামুটিভাবে ধম্টীয় সপ্তম 
শতাম্দী হইতে আরম্ভ করিয়া ছাদশ শতান্দীর শেষ পর্যস্ত রাজপুতগণই ভারতের 
এবাভন্নাংশে প্রাধান্য লাভ কারয়াছিল। রাজপুত জাতির বাঁভল্ন শাখার মধ্যে উত্তর- 
ভারতের চৌহান, পরমার, তোমর, চদ্দেল্লঃ গাড়ওয়ালঃ কলচুরি এবং রাষ্ট্রকুটগণ বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । 

রাজপুত জাত ভারতের রাজনৈতিক জীবনে এক আত গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ 
কাঁরয়াছিল। মুসলমান আক্রমণের ও শাসনের যুগে রাজপুত জাতি 'হন্দধর্ম ও 
সংস্কৃতি রক্ষাথে" জীবন-মরণ সংগ্রাম কাঁরয়া ভারত-ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করিয়াছে । 


(৩) 
জারব জাতির [গিন্যুদেশ জয় (০ 4781) 00700068% 01 91770) $ ভারতবর্ষের 
খ্রচ্যর্ষে প্রলধ্খ হইয়া আরবগণ শ্রীন্টীয় লগ্তম শতান্দীর প্রথম ভাগে ( ৬৩৬-৬৩৭ শ্রাঃ) 


পাঁরাশন্ট (ক) ৩১% 


ভারতের উপকুলে হানা দেয় । সুদূর যোম্বাই-এর উপকুলচ্ছ “থান? (1:0187% ) নামক 
চ্ছানে আিবার কষ্টদায়ক আঁভজ্ঞতার পর হইতে কিছুকাল আরবগণ ভারত-উপকুলে 
হানা দেওয়া ত্যাগ করে। কিন্তু অষ্টম শতকের প্রথম ভাগে আরবশন্তি প্রযল হইয়া 
উাঁঠলে তাহাদের প্রাধান্য স্পেন, সমরখন্দঃ যোখারা, ফারঘনা, কাশগড় প্রভাত স্থানে 
বিস্তারলাভ করে। এঁ সময়ে 'সংহলের রাজা আরব খাঁলফার (08110 ) নিকট আটাঁট 
জাহাজ পাঁরপন্ণ করিয়া নানা সামগ্রী উপডৌকন প্রেরণ কাঁরলে সম্ধুূদেশে দেবল নামক 
বন্দরে জলদস্যদের দারা সেগুলি লুণ্ঠিত হয়। ইরাকের আরবীয় শাসক হঙ্জাজ 
দেষলের জলদসহ্যদের শাপ্তদানের জন্য এক সামরিক বাহন? প্রেরণ করেন। এই 
অভিযানে সম্পূর্ণভাবে পরাজয় স্বীকার কাঁরয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন কাঁরলে মহম্মদ- 
িন:-কাঁশিম-এর নেতৃত্বে এক বৃহত্তর আভযান প্রেরণ করা হয়। ৭১২ শ্রীন্টাব্দে বিন-- 
কাঁশিম দেবল যন্দরটি দখল কাঁরয়া অমানুষিক অত্যাচার কারলেন। বহু লোককে 
বলপূবক ইসলামধর্মে দীক্ষা দেওয়া হইল । যাহারা ইসলামধর্ম গ্রহণে অস্যীকৃত হইল 
তাহাঁদগকে প্রাণে বধ করা হইল । 'িন্ধুর রাজা দাহর ছিলেন "হিন্দ; ব্রাহ্মণ | তান 
স্বভাবতই মহম্মদ-বন:-কাশিমকে শাস্তদানের জন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কম্তু 
যুদ্ধে তাহার পরাজয় ঘাঁটল । দাহরের রাণ ও বহ: সম্ঘান্ত মাহলা আঁক্নকুণ্ডে ঝাঁপ 
দয়া মুসলমানদের অত্যাচারের হাত হইতে অব্যাহাতি পাইলেন । একে একে 'সম্ধ 
রাজ্যের বাওয়ার, আলোয়ার, মুলতান প্রভৃতি সবকয়াট দুগ্গই আরবদের হস্তে চলিয়া 
গেল। সমগ্র সিম্ধ্‌ রাজ্য আরবগণ কর্তৃক আধকৃত হইল। এইভাবে ভারতের 
একাংশে মুসলমান রাজ্য প্রাতষ্ঠিত হইল । 

আরবগণের ভারত-আকব্রমণ ও 'সন্ধুপ্রদেশ বিজয়ের ফল খুব সংদরপ্রসারা 'ছিল 
না। কারণ, গুজরাট, কাঁথিয়াবাড়ঃ কচ্ছ প্রভাতি রাজ্যের বিরদ্ধে আরবগণ আভিযান 
প্রেরণ করিয়াও তেমন সাফল্যলাভ কাঁরতে পারে নাই । ইহা ভিন্ন, ভাষা, আচার-য্যযহার 
প্রভীতি কোন 'কছুর-ই কোন পাঁম্ধর্তন কারতে বা কোন কিছুরই উপর প্রভা বিস্তার 
কাঁরতে তাহারা সমর্থ হয় নাই । উপরশ্তু তাহারা নিজেরাই ভারতীয় দন, বিজ্ঞান 
প্রভৃতির ছারা প্রভাবত হইয়াছিল । প্রথম 'দিকে 'হম্দুদের উপর বলপূর্ধক ইসলামধর্ম 
চাপাইবার চেস্টা পরিলাঁক্ষত হইলেও অক্পকালের মধ্যেই মহম্মদ-বিন:-কাশিম ধর্মশবষয়ে 
উদ্দারনণীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন । কারণ তিনি বুঝিয়াছলেন যে, অত্যাচার বা 
বলপ্রয়োগ ঘারা 'হন্দুধর্মকে দমন করা সম্ভব হইবে না। 

আরবদেশে খাঁলফার শাসনে দূবলতা দেখা দলে 1সম্ধৃদেশের আরবগণ 'বাচ্ন্ন 
হইয়া পাঁড়ল। ফলে, ?সম্ধূদেশ কয়েকাট ক্ষ রাজ্যে ?বভন্ত হইয়া গেল । ইহা ভিন্ন, 
শশয়া-সুল্লশী ধরমসম্প্রদায়ের পরস্পর ছন্ৰ সিম্ধূর আরবদিগকে কূমেই দুবল করিয়া 
তুলিল। ঘাদশ শতান্দীর শেষ ভাগে মহম্মদ ঘোরা 'সিম্ধদেশ জয় করিয়া আরব 
শাসনের অবসান ঘটাইলেন। 


পরিশিষ্ট (খে) 


বংশ-পরিচয় 
ভবগন্শেন্র শ্লাজন্হস্ণ 
শবাম্বসারীয় বংশ £ 
1বাম্বসার &৪8৪-_-৪৮৩ শ্রীঃ পৃঃ (আনুমানিক ) 
অজাতশতু ৪১৯৩--৪৬১ 5 চ 
উদ্‌য়ভদ্র ৪৬ ১৮৪৪৫ 99 89 
অনহরুদ্ধ ও মহ্ড ৪8৪6৬ ৪৩৭ 5 55 
শাগারদাপকে ৪৩৭---৪১৩ 99 99 
'ৈশুনাগ বংশ £ 
1শশুনাগ ৪৩১- ৩১৬ 


5 5$ 


কালাশোক কাকবণ ৩৯৫--৮৩৪৫ 


59 গঠ 


শশল্গবংশ £ 


মহাপদ্ম ৩৪৬---(2) 
উগ্রসেন 
ধননন্দ ৩২৪ শ্রঃ পুঃ 


পারাঁশন্ট (খ) ঃ বংশ-পাঁরচয় ৩১৯ 
মোর্যবংশ 


চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ৩২৪- ২৯৮ খ্রীঃ পূঃ 
| 
[বন্দুসার ২৯৮-_২৭৩ 
] 
| |. ৃ 
সুসখগম অশোক 1বগতাশোক 
২৭৩-_- ২৩২ শ্রীঃ পঃ 


হেন্দ্র (2) কুণাল জলোক 1তবর 
ৃ 
| | | 
বম্ধৃপালিত সম্প্রাত বগতাশোক 
| 
শাঁলশুক 


সোমশর্মন- (দেববর্মন- 2) 
| 
শতধন্য ( শশধর্মন:) 


বহদ্ুথ 


৩২০ 


ভারতের হাতহাসকথা 


শক্ত বংশ £ ব্যাগ বংশ £ 
পুষ্যামন্র শু বাসুদেব 
অশ্নামতর ভুমিমিতর 
জ্যেন্ঠামত্র ও সামন্ত নারায়ণ 
ভাগ্ভদ্রু সুশর্মনং 
দেবভাতি 


লাতবাহন বা অল্প বংশ ৪ 


1সমুক 


কক 
শ্রীসাতকর্ণ 


০ গ্ঃ বং 

গোতমধপনত্র সাতকণ 

বাঁশম্ঠখপনত্র পৃলমায়শ 
বটি 


নী ৪ 


যজ্তণ্রী সাতকণর্ঁ 


কৃষাণ বংশ 


কুজল কদফসিস বা প্রথম কদৃফাঁসস- 
বম বা দ্বিতীয় কদফাঁসস- 
এ 


সঃ চে 
কাঁণন্ক 
বাশিজ্ক 


হব্ক 
গদ্ধতশয় কাঁণ্ক 
বাসুদেব 


পরিশিষ্ট (খ) £ বংশ-পারচয় ৩২১ 
গুপ্ত বংশ 


শ্্রীগ:প্ত 
| 
ঘটোৎকচগ-প্ত 
| 
প্রথম চন্দ্গপ্ত 
| 
সম.দ্রগুঞ্ত 
| 
দ্বিতীয় চম্দ্রগুপ্ত বিকৃমাদিত্য (৩৮১--৪১৩ প্রীঃ ) 
ূ 
| | 
গোধিন্দগুপ্ত কুমারগ:প্ত মহেন্দ্রাদত্য (৪১৫৪৫ খ্রীঃ) 
| 
| ৃ 
সকন্দগুপ্ত পুরুগণপ্ত 
( আঃ ৪৫৫--৪৬৭ খগঃ) ্‌ 
| | 
নরাঁসংহগপ্ত বুধ বা বদ্ধগপ্ত (9৭৭--৪৯৫ খ্রীঃ) 
| | 





[ঘতণয় কুমারগণ্্ত তথাগতগণ্প্ত 
টপ খীঃ) | 
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ম;সলমানদের ভারতে আগমন (11) ৫5076 01 0১5 77 09]1119 10) 271018 ) 
ইসলামধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদের মূত্যুর প্রায় এক শতাব্দীর মধ্যে আরবের 
ম.সলমান রাজ্য এক সবগ্রাসী শান্ত লইয়া চতুঁদকে 'বিস্তারলাভ করিতোঁছল। প্রান্টপয় 
অষ্টম শতকের প্রারম্ভেই আরব সাম্রাজ্য আটলাণ্টক মহাসাগর হইতে ভারতের দিম্ধু 
প্রদেশের সীমা এবং কাঁস্পয়ান সাগর হইতে মিশরে নীলনদ 
সু পর্যন্ত সমগ্র অণ্চল আঁধকার কাঁরিয়া লইয়াছল। স্পেন, পোর্তুগাল, 
ফরাসীদেশের দক্ষিণের কতকাংশ, আফকা মহাদেশের সমগ্র উত্তর- 
উপকল, নীলনদের অববাহকা অণ্ল, আরব, মেসোপটামিয়া, সীরিয়া, পারস্য, 
আফগানিস্তান, বালনচস্তান, অক্ষুনদীর (16 059) উপত্যকা অঞ্চল প্রভাত ছিল 
তখন আরব সাম্রাজ্যের অন্তভূ্ত। ৭৩২ শ্রী্টান্দে ফ্রা্কোনিয়া (ফরাসী-জার্মান ) 
রাজ্যের চাল মার্টেল; ( 01181159 ?181661)এর হস্তে টুয়র্স্‌ (7০৮19 )-এর 
যঃদ্ধে মুসলমান শীস্ত পরাজিত না হইলে সমগ্র ইওরোপে মুসলমান শাসন ও ইসলামধম' 
বিস্তৃত হইত, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই । 
এঁ সময়ে সিন্ধুদেশের রাজা ছিলেন দাহর। জাতিতে নি ছিলেন ব্রাহ্মণ । 
আরব সাম্রাজ্যের সীমা তখন দাহিরের রাজ্যের সীমান্ত পর্যন্ত প্রসারত হইয়াছে । 
তখন এক সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করিস সিম্ধুদেশের রাজা দাহিরের সাহত আরবদের 
যথ্ধ শুরু হয়। সংহলের রাজা তাঁহার রাজ্যে বাণিজাব্যপদেশে অবস্থানকালীন 
যে-সকল আরব বাঁণকের মৃত্যু ঘটিয়াছল, তাহাদের অবলম্বনহণনা কয়েকটি কন্যাকে 
জাহাজে করিয়া আরব সাম্রাজ্যের পৃবরশের শাসনকতণা হ্জাজের 
৬৩৭৮ নিকট প্রেরণ কারয়াছিলেন। দিসম্ধু রাজ্যের দেবল বন্দরে সেই 
আর্যাদর সহ". কয়াট জাহাজ জলদস্য কর্তৃক লুন্ঠিত হয়। কাহারো কাহারো 
মতে 'সিংহলের রাজা গ্বয়ং ইসলামধম গ্রহণ কাঁরয়া আরবের 
খাঁলফার (০8111) ) নিকট আটাট জাহাজপন্্ণ নানা দুব্যাঁদ উপঢৌন প্রেরণ কাঁরয়া- 
ছিলেন ৷ আধুনক এতিহাঁসকগণ এই কাহিনী বি: যোগ্য বালিয়া মনে করেন না.।* 
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৪ ভারতের হীতহাসকথা 


যাহা হউক, 'সংহল হইতে প্রোরত জাহাজগ্যাল লুণ্ঠিত হইলে হজ্জাজের ক্রোধের সীমা 
রহিল না। তান প্রথমে ওবেদুল্লা এবং পরে ব্ুদাইল নামে সেনাপতিকে পর পর 
দুহীটি আভষানে দেবলের জলদস্যাদগের সমৃচিত শিক্ষাদানের জন্য প্রেরণ করিলেন । 
_ উজ আভিযানই বিফল হইল । ওবেদঃল্লা ও বৃদাইল দুইজনই 'িনহত হইলে হজ্জাজ 
ইম.দাদ-উাচ্দন মহম্মদ-বিন-কাশিমকে তৃতীয় আঁভযানের সেনাপাঁত করিয়া প্রেরণ 
করিলেন । জলপথে নানাপ্রকার আৰরুমণাত্মক অস্্শস্প্সহ অপর এক সেনাবাহনা 
মহম্মদের সাহাষ্যার্থে প্রেরণ করা হইল (৭১১.)। এই যৃণ্ধে আরবগণ 'বাঁলম্ত' 
(8156 ) নামে একগ্রকার প্রস্তরনিক্ষেপক কামান ব্যবহার 
মহচ্মদশবন-কাশিমের কাঁরয়া সরাক্ষত দেবল বন্দরটির ধ্বংস সাধন করিয়াছল। যু 
দেব বন্দর আঁধকার রর 
জয়ী হইয়া মহম্মদ কাশিমের আদেশে সতের বংসরের অধিক 
বয়ঞ্ক প্ররুষ মান্ত্ুকেই হত্যা করা হইল। তিন দিন ধারয়া ল্‌ন্ঠন ও হত্যাকাণ্ডের পর 
যাবতীয় 'হন্দু স্তী-পুরুষকে ইপলামধর্ম গ্রহণে বাধ্য করা হইল । তারপর দেবলে 
এক কঠোর সামারক শাসনের ব্যবস্থা করিয়া মহম্মদ সমগ্র সিম্ধৃদেশ জয়ে প্রবৃত্ত 
হইলেন। 
নিরুণ, সেওয়ান প্রভাত দূর্গ জয় করিয়া মহম্মদ রাওর নামক চ্থানে 'িম্ধূর রাজা 
দাহরের সাহত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। এই যুদ্ধে দাহর পরাজিত ও নিহত হইলে 
(জুন ২০, ৭১২) দাহিরের অন্যতমা পত্রী রাণীবাঈ নিজ 
দাও-এ১ পক . পারিচারিকাগণসহ আন্লকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া মুসলমানদের হস্তে 
শিপু ্ী ্ী বান্দনী হওয়ার ভয় হইতে পাঁরন্রাণ পাইলেন। ইহার পর 
- বাহমনাবাদ নামক দু জয় কারতে গিয়া সেই দ্ছানের হিন্দুদের 
সহিত মহ* মদশীবন্‌-কাশিমের এক ভনষণ যুদ্ধ শুরু হয়। এই দঃগট রক্ষার জন্য 
বহসংখ্যক। হিন্দ প্রাণদান করিয়াও মহম্মদ-বিন:-কাশিমকে প্রতিহত কারতে পারল 
না। বাহম 'নাবাদ আরবদের অধীনে চলিয়া গেল। বাহমনাবাদের পর আলোর জয় 
করিয়া মহম্মদ কাশিম মুলতানের দিকে অগ্রসর হইলেন। এখানেও এক দারুণ 
যুদ্ধ সংঘাটত হইল । বহুসংখ্যক হিন্দুর প্রাণনাশ কারয়া এবং 
সমগ্র সিধদশ .. ততোঁধক সংখ্যক নরনারীকে দাসত্ব গ্রহণে বাধ্য করিয়া মহম্মদ 
মহ'মদে এ করতলগত  কাীশম মুূলতান শহরটি দখল করিলেন (৭১৩)। এইভাবে ৭১৩ 
&*4ভ্টাব্দের মধ্যে মহম্মদ কাশিম 'সিম্ধু ও পাঞ্জাবের সম্ধ উপত্যকাস্থ অণ্চলাটি আধকার 
কঁরিলেন। 'সন্ধুরাজ্য জয় করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইলেন না, তিনি পাশ্ববর্তী 
অপরাপর ভারতীয় রাজ্যগীলর বিরুদ্ধে আভযান প্রেরণ করিতে লাগিলেন। 
পরবতাঁ শাসক জুনিয়াদ মহম্মদ কাশিম অপেক্ষাও আঁধকতর দ'প্রতিজ্ৰভাবে 
রাজ্যবিস্তারে মনোযোগী হইলেন । আরবদের বর্ণনা হইতে জানা 
মহচ্মদের পরবতী যায় যে, জ্যানয়াদ মরমদ (12৪ 2), অল-মন্দল (21001 ?), 
৯১১০-০ দহনজ, বরওয়াজ বা ভারু্চ ( 9£98০% ),» উজ্জয়ীন, মালিভ 
(1191৪ ), বহরিমদ, অল্‌্জুজ (0119 ) প্রভাতি দেশের 
বিরুদ্ধে আভিযান প্রেরণ কারয়াছিলেন। লমসাময়িক সংক্কৃত 'লাপ হইতেও জানা 


লনা , 


যায় যে, আরবগণ 'িম্ধ্, কুচ, সুরাম্ট, চকটক (রাজপুতানার চাপ নামক অঞ্চল ), 
মালব ও গিন্মালের পাণ্ববতাঁ গুর্জ'র অগ্চল দখল কাঁরয়াছল। 
ধকল্তু দাক্ষণে চালুক্য বংখ, পর্বে প্রাতিহারগণ ও উত্তরে কার্কট- 
গণের হস্তে আরব আক্রমণ প্রাতহত হইয়াছল । 


মহন্মদ-বিন-কাঁশম সম্ধু জয় কাঁরয়া প্রথমে সেখানে এক অত্যাচারী শাসন প্রাতিষ্ঠা 
করিয়াছলেন ৷ ধর্মের ক্ষেত্রে তিনি প্রথমে চরম অসাহফতার পরিচয় দিয়াছলেন । 
িকল্তু ক্মেই তান তাঁহার এই ধর্মম্ধি, অত্যাচারী নীতি পারবর্তন 
কাঁরয়া ধমপালনের স্বাধীনতা, হিন্দুদের মান্দর ও শ্রীষ্টানদের 
গজ প্রভাত যাহাতে ধমাম্ধ মুসলমানগণ কর্তৃক আক্রান্ত না হইতে পারে সেই ব্যবদ্ছা 
অবলম্বন করেন । 

বাঁজত রাজ্যকে তিনি কতকগ্ীল জেলায় 'বিভন্ত করেন এবং প্রত্যেক জেলায় একজন 
সামারক কর্মচারীর উপর শাসনকার্ষের দাক্লিত্ব অর্পণ করেন। 
সরকারী কর্ম চারীঁদগকে তাহাদের কাজের পারবতে জাম জায়গার 
1হসাবে দেওয়া হইত । কোন কোন ক্ষেত্রে অর্থ "বারাও বেতন দেওয়া হইত ৷ মসাঁজদ ও 
ইসলাম ধর্মজ্ঞানগদেরও সরকারী জা ভোগ কাঁরতে দেওয়া হইত । 


রাজস্বের প্রধান উৎস ছিল অ-মৃসলমানদের নিকট হইতে প্রাপ্ত জিজিয়া কর ও জমির 
খাজনা । উৎপন্ন ফসলের এক-চতুর্থাংশ হইতে দুই-তৃতীয়াংশ পর্স্ত "জয়া কর 
আদায় করা হইত । বিচারের কোন সুবন্দোবস্ত ছিল না। স্থানীয় 
জাঁমদার 'বিচারকার্য নিষ্পন্ন কারতেন ৷ হিন্দ প্রজাবর্গের বিচার 
করিতেন কাজী । মুসলমান আইন-কানুন অনুসারেই 'হন্দুদেরও বিচার করা হইত। 
[িঢারব্যবস্থা ন্দুদের ক্ষে্ডে কান কোন বিষয়ে অমানহষক কঠোর দণ্ডাবাধর 
ব্যবস্থা ছিল। সামান্য চরর অপরাধে দৌষ ব্যান্তর পাঁরবারের 
সকলকে আগুনে পঢ়ড়াইয়া মারা হইত । হিন্দ2দের মধ্যে পরস্পর বিবাদ-বসংবাদের 
বচার হিন্দু পণ্চায়েতের উপর ন্যস্ত 'ছিল। 


আরব আক্রমণ গ্রাতিহত 


আরব শাসনের প্রকীতি 


শাসলব্যবন্থা 


রাজস্ব 


চাল্‌ক্য, প্রীতহার ও কাকটদের আবরাম যুদ্ধ এবং আরব-আঁধকৃত দেশসম-হের 

অভান্তরীণ স্বার্থ-্বন্দব অলপকালের মধ্যেই আরব আধিপত্য-বিস্তারের পথ রহ 

কাঁরল। তদুপাঁর আরব খাঁলফার রাজনোতিক দুর্বলতার সুযোগে 

৯৫ সন্ধৃপ্রদেশের আরব নেতৃৎ.."দর মধ্যে অন্তার্বরোধের সৃষ্টি 

হইল। শহা-সূন্লী ধর্মদ্বন্দৰ রাজনোৌতক বিবাদ-বিসংবাদের 

পারপরঙ্ক হইয়া উঠিল। এই অভ্যন্তরীণ দরর্বলতার সুযোগ লইয়া ্য়োদশ 

শতাব্দীতে মহম্মদ ঘুরী সমগ্র সিদ্ধুদেশ জয় করিয়া আরব আঁধপত্যের বলোপ 
সাধন করিলেন । 


ভারতে আরব আঁধকার আঁত ক্ষুদ্র অংশেই 'িদ্তারলাভ করিযাছিল। রাজনোতিক 
গুরুস্বের দিক দিয়া বিচার করিলে আরব 'আঁধকার ভারত-ইতিহাসের এক আঁতি 


৬ ভারতের ইতিহাসকথা 


আঁকচিংকর ঘটনা বাঁলয়া বিবেচনা করাই যযান্তযান্ত হইবে । ইংরেজ এীতহাসক টড. 
(7০94) তাঁহার “রাজস্থানের ইতিহাস? (41010915 800 ১00 
না 0010158 ০1 [81895017215 ) গ্রন্থে আরব আধকারের যে গর 
বর্ণনা কাঁরয্নাছেন, আধ্ীনক এীতহাঁসক মান্রেই তাহা অযৌন্তিক 
বালয়া বিবেচনা কাঁরয়া থাকেন। স্টেনাল লেন-পুল (95016) ].91-7০0০015 ) 
আরব আঁধকারকে ফলাফলাবহণন এক আঁকণংকর ঘটনা বাঁলয়া বর্ণনা করিয়াছেন,* 
কম্তু বাঁণাঁজ্যক ও সাংক্কাঁতিক দিক হইতে আরব-আধিকার সম্পূণ 
৪০৮ গবফল হইয়াছিল বলা চলে' না। আরব-আধকৃত সন্ধদেশের 
সাংস্কাতিক প্রভাব  বািভন্ন অংশ কতকাল বাঁণজ্যকেন্দরে পারণত হইয়া ছল । ইহা 
ভন্ন, ভারতীয় 'হন্দুদের সাহত পাশাপাঁশ বসবাসের ফলে 
আরবগণ 'হন্দ দর্শন, আয়ে দশাস্ত্, গাঁণত, জ্যোতীর্বদ্যা, সঙ্গীত, চিন্রশিজ্পের জ্ঞান 
অজন করিয়াছিল ॥। আরবদের মাধ্যমেই এই সকল ব্যয়ের জ্ঞান ইওরোপায় দেশে 
বস্তার লাভ করিয়াছিল। জনৈক আরব পণ্ডিত আবু মা'্শর বানারসে আঁসয়া দীর্ঘ 
দশ বংসর জ্যোতাব-দ্যা শিক্ষা কারয়াছলেন। ভারতীয় হিন্দু সঙ্গীতজ্ঞ, চিন্রশিজ্পা, 
রাজামস্্রী প্রভূতির অসাধারণ িজ্পনৈপুণ্যের পাঁরচয় পাইয়া আরবগণ চমতকৃত 
হইয়াছিল। আরব এতহাঁসক তবার (৪01 )-র বর্ণনা হইতে জানা যায় খাঁলফা 
হারুন এক কঠিন রোগে আক্রান্ত হইলে একজন ভারতীয় "হিন্দু চিকিৎসক তাঁহাকে 
রোগ্মমৃস্ত করিয্লাছিলেন। শাসন-সংকান্ত কাষটিও আরবগণ ব্রাঙ্ণণদের নিকট হইতে 
গশাখয়াছিল। মনসর যখন বাগদাদের খাঁলফা তখন ভারতীয় পণ্ডিতদের রাঁচিত বহ, 
গ্রন্থ ভারতনয়দের সাহাষ্যে আরবী ভাষায় অনুদিত হইয়াছল। রন্ষগ-রাচত 
রহ্ধাস্ধান্ত' ও এখণ্ড-খাদ্যক' নামক দুইখান জ্যোতীবদ্যা বিষয়ক গ্রন্থ এবিষয়ে 
উল্লেখযোগ্য ৷ গাণিতিক সংখ্যা সম্পকে জ্ঞানও আরবগণ হিন্দুদের নিকট হইতে লাভ 
করয়াছিল। এই কারণে আরবগণ “সংখ্যাকে পহন্দসাসত (781708589 ) বাঁলত। 
আরবদেশের বহ্‌ শিক্ষার্থী: ভারতবষে" আঁসয়া ভারতীয় শাস্ত্াদ সম্পর্কে জ্ঞানাজ'ন 
কাঁরতেন এবং বহু ভারতাঁয় পশ্ডিতকে তাঁহারা বাগদাদে আমন্ত্রণ কাঁরয়া লইয়া 
গয়াছিলেন। বহ্‌ ভারতাঁয় চিকিৎসক বাগদাদের হাসপাতালে চিকিৎসক নযান্ত 
হইয়াছলেন। আরব্য সাহত্য, স্থাপত্যশিল্প ও সূকুমারাশজ্প ভারতীয় প্রভাবের 
ফলে চরম উৎকর্ধ লাভ কারতে সমর্থ হইয়াছিল ।1 


1সন্ধৃদেশের হিন্দু জনসংখ্যার একাংশকে বলপূবক ইসলামধর্মে ধমন্তারত করা 


ক ৫০০১2] 6015006 10 0)6 10150017501 10018 8150 15181 ৪ (001001 91000001551 08? 
9021219% ].816-0০016, 

1" ৬৪৪ 17)019, 110 0165০৩। (80 68080 005 19191) 10 00৩ 10119753910129016 
35219 01109 90011)) (01:1060 01011930195 8170 55019710 1611510903 109213 2170 110501750 
168 177056 01781806675100 65753581010 10 1166186016, হার্ট 2100 270171660(026 ৪ [72৬51], 
4477/071 116 777 177017, 0. 256, 


সম্চলা ঞা 


হইয়াছিল বটে, কিন্তু বৃহত্তর জনসমাজ বা তাহাদের ধর্ম, শিল্প, শিক্ষা, ভাষা ও 
সংস্কাতর উপর আরবগণ কোন প্রভাব বিস্তার কাঁরতে সক্ষম হয় নাই। 


ভারত-ইতিহাসের উপাদান (মধ্যযুগ) (9001569 01 710016587 11001917 
1318608% )£ ভারতের মধ্যঘ্‌গ তথা মুসলমান আমলের হীতহাস রচনার উপকরণের 
প্রাচ্য এঁতিহাঁসককে বিভ্রান্ত করা 'বাঁচত্র নহে। এ যুগের ইতিবৃত্ত লেখক, 

সুলতানদের সভাকাঁব, বিদেশী বাঁণক, পর্যটকদের পরস্পর-বিরোধী 
এতিহািক উীন্তর মধ্য হইতে প্রকৃত সত্য নরূপণ করাই হইল মধ্যযুগের 
উপকরণের প্রাচুষ ॥ 

ভারত-ইতহাস রাঁয়তার গুরু দায়ত্ব। অবশ্য প্রাচীন যুগের 
ন্যায় এই যুগের ইতিহাস-রচনায় পরোক্ষ তথ্যাঁদর উপর 'নভ“র কাঁরতে হয় না। 
মধ্যযুগের হইতিহাস-রচনার তথ্যাঁদকে প্রধানত পাঁচ ভাগে ভাগ করা চলে, যথা £ 
(১) সরকারী দাললপন্তর, (২) সমসামায়ক এীতহাসিকদের রচনা, (৩) দেশী 
পর্যটক ও বাঁণকদের বিবরণ, (8) মুদ্রা ও 1শন্প-নদর্শন, (৫) হিন্দ; লেখকদের 
রচনা । 


(১) মরকারণ দলিলপন্র (96869 7৯87969 ) 8 সুলতানী ও মুঘল আমলের 
সরকারী দাঁললপন্রাদ এ সময়ের হীতহাস-রচনার আতশয় 'নভরষোগ্য উপকরণ, 
সন্দেহ নাই। 1বশেষভাবে মুঘল আমলে সরকারী কাগজপন্র, দাঁলল-দস্তাবেজ 

সংরক্ষণের বন্দোবদ্ত ছিল। ধকন্তু এই সকল দলিলপন্রের 
রে দাঁললপত্ের আঁধকাংশই পরবর্তী কালের য. ্ধাবগ্রহের ফলে 'বনাশপ্রাপ্ত 
কাংশ বনাশপ্রাপ্ত 
হইয়াছে । মুঘল সম্রাট আকবরের গ্রন্থাগারে চব্বিশ হাজার 
পান্ডুলাঁপ ছিল, কিন্তু এগুটিির একাটও রক্ষা পায় নাই। যাহা হউক, যাহা 'কছ? 
সরকারী ও বেসরকারা দাঁললপন্র পা" খা গিয়াছে তাহা হইতে এঁ যুগের হীতহাস- 
রচনার মূল্যবান উপকরণ সংগ্রহ করা সম্ভব হইয়াছে । 


(২) সমসাময়িক এতিহাদসিকদের রচনা ( /1101069 01 016 00061000181 
[71950081805 )£ (ক) অলবেরুণী (£১199:8101) নামে জনৈক মুসলমান পণ্ডিত 
প্রথমে গজনীর সুলতান মামুদের রাজসভায় ছিলেন । কিন্তু সুলতান মামঃদ কর্তৃক 
পাঞ্জাব আঁধকৃত হইলে তান গজনশ হইতে পাঞ্জাবে চালয়া আসেন । ভারতবর্ষে 
আসিয়া তাঁন সংস্কৃত ভাষা ?শক্ষা করেন এবং 'হন্দ? দর্শনশাস্ে গভীর জ্ঞান অর্জন 
করেন। তান তহ-কক--ইশহন্দত* (47770170771 
1146 ) নামে একখান আত মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। এই 
গ্রদ্থে ভারতাঁয় দর্শন, জ্যোতা্ব্যা, গাঁণতশাস্ত, রসায়নাবদ্যা, ভূগোল প্রভৃতির এক 


অল-বেরণী 


ক 45016 01015 0106 ০০০: 19 1/12%7% 1 29//217-7-772-171-27775 98010805258 
৮6 09,1৬9 8100 1১1 2 106 1511106 & 1005%5010. 1775101)) 61 17210 25 1010 6) 7267 
0197 7510771075) ০1, 11 (6010105 0,777. 


ঁ ভারতের ইতিহাসকথা 


আঁত মনোজ্ঞ বর্ণনা রাহয়াছে। সমসামায়ক হিন্দুসমাজের রীঁতনশীত, আচার*আচরণ 
প্রভাত সম্পর্কেও তান বর্ণনা কাঁরয়াছেন। অল্বেরূণী ভগবদ্‌গাীতার দার্শীনক 
প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন । 


(খ) 'মনহাজ-উস্ীসরাজ ( 1/111)81-5-519) ) এবং হাসান নিজামীর (958 
1ব128101) রচনা হইতে দাস রাজবংশের রাজত্বকাল সম্পর্কে বহ: মূল্যবান তথ্যাদ 
মিন হাজ-উস--সিরান্ত সংগ্রহ করা যায়। মিনহাজ-উস্‌-সিরাজ নাসির-উাদ্দন মহম্মদের 
ও হাসান নিজামী অধীনে এক উচ্চ রাজকর্মচারিপদে আঁধষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার 

'তবকং-ই নাসির, নাঁসর-ডীদ্দনের রাজত্বকালের এক আত 
মূল্যবান এীতহাঁসক রচনা । 


(গ) আমীর খসরু বা খসরভ ( ঞ101 801/0908% ) ছিলেন 'গিয়াস-াদ্দন 
বলবনের আমলের শ্রেণ্ঠ কাব ও পাহাত্যক। পরবতাঁ কালে তিন আলা-উী্দন 
রিল খলজীর সভাকাবর পদ গ্রহণ কাঁরয়াছলেন ৷ তাঁহার রচনা হইতে 

* কেবল তাঁহার কবিত্বশান্তর পাঁরচয় পাওয়া যায় এমন নহে, এ 
যুগের হীতহাস-রচনায়ও তাঁহার গ্রন্থাঁদর যথেন্ট গুরুত্ব রাঁহয়াছে। তাঁহার রচিত 
মস্‌নবা” তুঘলুক-নামা', ণমফতা-উল-ফমৃতুহ: প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে এীতিহাঁসক তথ্য 
সংগ্রহ করা যায়। 


(ঘ) মোবারক শাহ্‌ ও মহদ্মদ-বিন্‌-তুঘলকের আমলের একজন আত সুদক্ষ 
শাসনকতণ আইন-উল্‌-মদূল্‌ক (4১10-81-01) ইসলামধর্ ও মুসলমান আইন- 
আইন-উল্‌-মুলুক:. কানন দম্পককে গভীর জ্ঞান অর্জন কাঁরয়াছিলেন। 'মুনসাৎই- 

মহ্‌রা' ($101051796-1-1150018) নামে একখান গ্রন্থে তান ফিরুজ 
তুঘলকের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে এক বিশদ বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন। 


(৩) জিয়া-উাদ্দন বরণ (218-0-010-891171 ) সলতানা আমলের আরম্ভ 
হইতে ফরজ তুঘলকের রাজত্বকালের প্রথম ছয় বংসর পর্যন্ত ধারাবাহক ইতিহাস 
জয়া-টাপ্দিন-বরশী ॥ র5না করিয়া গিয়াছেন। ফরুজ তুঘ্লকের রাজত্বকাল সম্পর্কে 

তাঁহার রাঁচিত 'তারখ-ই-ীফরুজশাহণ (2100) 10170281081) 

একটি আত মূল্যবান গ্রন্থ । ইসামি রচিত “ষতোয়া-উস- 
সালাতন+ (188118-95-98180 ) একাদশ শতাব্দীর প্রারদ্ভ হইতে চতুর্দশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগ পর্যন্ত ভারতের একট সুন্দর ইতিহাস কাব্য । 


(5) ফরদজশাহের গ্ব-রাঁচত “ফতোয়াংই-ফিরুজশাহশী (1706917947-71102- 

91981) ) গ্রদ্থে ফিরুজশাহের শাসনব্যবস্থার একাঁট ধারাবাহিক 

৯৬৬ পীর বিবরণ পাওয়া যায়। ইহা ভিন্ন, িরুজশাহের রাজত্বকাল 

ই-সরাজ, আইন-উলং- সম্পর্কে শাম:স-ই-সিরাজ, আইন-উল:মুলক, আমীর খসরু, 

মুলক, এহিয়া-বন্‌- এহয়া-ীবন্‌-আহমদ, আজ-উাদ্দন খাঁলদ খানি প্রভৃতি লেখকদের 
আহমদ, আজ-উদ্দিন রচনা হইতে মূল্যবান তথ্যাঁদ পাওয়া যায় । 


স.চনা ও 


(ছ) বাবর-এর জীবনস্মাতি (719)0119 ), জাহাঙ্গীর-এর জীবনস্মাত, 
বাবর ও জাহাঙ্গীরের হমায়নের অনুচর জৌহর রচিত “তজাকরাং-উল.-ওয়াকয়াং, 
জীবনস্মৃতি, জৌহর (78)0:91-01-181081), গুল্‌বদন বেগম-রচিত হুমায়ুন" 


ও গুলবদন-রাচত নামা? প্রভাত গ্রন্থ হইতেও প্রচুর এীতহাঁসক তথ্য সংগ্রহ 
| করা যায়। 
(জ) সমগ্র মুসলমান যুগের শ্রেম্ঠ এরীতহাঁসক ছিলেন ফোরস্তা (156030121) )। 
মা [তান মুঘল সম্রাট আকবরের সভার সভাসদ ছিলেন । তান 
মুঘল যুগ ও মুঘল যুগের পূর্ববতর্দ কালের হীঁতহাস রচনা 
কাঁরয়া গিয়াছেন। 


(ঝ) আকবরের রাজত্বকাল সম্পর্কে বিশদ এবং আত গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনা আবুল 
ফজল-এর “আইন-ই-আকবরী” (10-1-41271 ) ও “আকবরনামা? (121008105 ) 
নামক গ্রম্থদ্বয় হইতে পাওয়া যায় ৷ সম্রাট আকবরের রাজত্বকালের 
নাট ্ ইতিহাস রচনায় এই দুইখাঁন গ্রন্থ অপারহার্য বলা যাইতে 
৪ পারে। বদাউনীর (738090101) 'িন্তাখাব-উৎ-তোয়ারিখ, 
(400621079৮-078৬81110 ) ও নিজাম-ডীক্দন আহমেদ-রচিত “তবকত-ই-আকবরণ 
(8680891-1-41211 ) সমসামায়ক এীতিহাসিক গ্রন্থগলর মধ্যে উল্লেখযোগ্য । 
আকবরের আমলে মীর মহম্মদ মাসুম রাঁচত “তোয়ারিখই-সিন্ধ” গ্রম্থে ভারতে 
আরবদের আঁধকার হ্থাপন হইতে আকবরের রাজত্বকাল পর্যন্ত ঘটনাগুলির ববরণ 
পাওয়া যায়। 


(এ) “আলমগীরনামা”, “পাদশাহীনামা” নামে দুইখানি এীতহাসক গ্রন্থে 
শাহজাহান ও ওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের তথ্যাঁদ সন্নীবন্ট আছে। 
মাসর-হ-আলমগীর ওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের একখান 
কাফিখা নির্ভরযোগ্য ইতিহাসগ্রন্থ। কাঁফ খাঁ-রচিত মুল্তাখাব-উল-- 

লুবাব, (14091079-1-1509 ) গ্রন্থ হইতে ওরঙগজেবের 
আমলের বহু মৃল্যবান গোপনীয় তথ্যাদি পাওয়া যায়। 


(৩) বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ (4০০০৪) 01 ঢ01:610) '[85৩]]৩15 ) 5 
সুলতানী ও মুঘল আমলে বহ? বদেশী পর্যটক ভারতবর্ষে আ'সয়াছলেন । তাঁহাদের 
অনেকেই সমসামায়ক রাজনৈতিক, অর্থনোতিক ও সামাজিক অবস্থা সম্পকে গববরণ 
লাখয়া গিয়াছেন ৷ তাঁহাদের রচনায় স্বশ তই মধ্যযুগের ভারত-ইীতিহাসের মূল্যবান 
মাকে পোলো উপকরণ পাওয়া যায়। (ক) ইতালীয় প্টক মার্কো পোলো 

(791০0 ৮০1০ ) ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে দাঁক্ষিণ-ভারতের 
তামল রাজ্যে আসেন । তাঁহার ভ্রমণব্ত্তন্তে তদানীন্তন দাঁক্ষণ-ভারতের সমৃদ্ধ 

সম্পর্কে কতক মূল্যবান তথ্য সাল্লাবন্ট আছে। (খ) সুলতান? 
ইবন: বতুতা 4 

আমলের সবাপেক্ষা খ্যাতনামা বিদেশশ পর্যটক ছিলেন আঁক্রকাবাসণ 
ইবন বতুতা (7927 980968 )। ইনি চতুর্দশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে আঁপিয়াছিলেন । 


৯০ ভারতের ইতিহাসকথা 


তিনি মহম্মদ-বন.-তুঘলকের অধীনে রাজকর্মচারণ হিসাবে িছ:কাল কাজও 
করিয়াছিলেন। ইবন বতুতা মহম্মদ-বিন্‌-তুঘলকের আমলের একখান 'ানখু*ত 





ইতিবৃত্ত রচনা কারয়া িয়াছেন। জিয়া-উ্দন বরণীর বর্ণনার সাঁহত ইবন বতুতার 
'বর্ণনার বথেন্ট সামঞ্জস্য আছে। আলা-উী্দন-এর কথা বলিতে গিয়া ইবন: বতুতা 


সচনা ১১ 


তাঁহাকে দিল্লীর স:লতানদের শ্রেণ্ঠ বাঁলয়া আঁভাঁহত কাঁরয়াছেন। ইবন্‌ বতুতা 
চন পর্যটক মাহংয়ান বাংলাদেশের এ*বর্ধ ও জামর উর্বরতা সম্পর্কেও উল্লেখ কাঁরয়া 

শগয়াছেন। (গ) মাহুয়ান (1491092 ) নামে জনৈক চীনদেশীয় 
পষণটক পণ্গদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে আসয়াছলেন । তাঁহার বর্ণনা হইতে সেই 
সময়কার বাংলাদেশের এ*বর্য ও প্রাকীতিক সম্পদের প্রাচুর্যের কথা জানিতে পারা যায় । 
'তাঁন বাংলাদেশে প্রস্তুত সামগ্রীর ভযয সী প্রশংসা কাঁরয়া গিয়াছেন। 


১০০০৪) (ঘ) মধ্যযুগে ইতালীয় পর্যটক 'নকোলো কান্ট ( টব 1০019 
নাঁকাতিন, পায়েজে 0০71), পারাঁসক পর্যটক আব্দুর-রজাক, রুশ পর্যটক আথেনদ- 
ও নূণিজ সয়াস্‌ শনাকাতন (/১0)9005105 16100), পোর্তৃগীজ 


পর্যটক পায়েজ (7865) ও নাীনজ ( 80102) প্রভাত বিদেশী 
পর্যটকগণ দাক্ষণ-ভারতে আসিয়াছিলেন। এ সময়কার দাঁক্ষণ-ভারতের রাজনোতিক, 

সামাজিক ও অর্থনৌতিক অবস্থা ই*হাদের বর্ণনা হইতে জানিতে 
সাদ পারা যায়। (৩) মুঘল যুগে জেসুইট: ধর্মষাজকগণের (36501 
টেভারানয়ে' বাীনয়ে, 10195190811) রঠনা, র্যালফ: ফিচ, টমাস রো, টেভারানয়ে, 
টোর, পার্ণাস ও  বার্ণয়ে, ক্যারোর, টোর, পার্কাম, মানুচি প্রভাত ইওরোপায় 
মান্দা প্রভৃতি পযটকদের বর্ণনা হইতে সমসামায়ক রাজনোতিক হীতিহাস, 
জনসাধারণের. অবস্থা, ব্যবসায়-বাঁণজ্যের উন্নাত প্রভাত নানা বিষয় সম্পকে 
জানা যায়। 


(8) মদদ্রা ও শিজ্প-নিদর্শন (00103 ৪0৫ 11018019009 )£ সুলতানা ও 

মুঘল যুগের স্থাপত্যশিল্প ও লালতকলার বহু নিদর্শন আজও 

টা ছাপত্য ও. 'বদ্যমান । এগীল হইতে এঁ যুগের ভারতীয় চ্ছাপত্য ও অপরাপর 

1শল্পকার উৎকর্ষের পারচয় পাওয়া যায়। সুলতানী আমলের 

স্থাপত্য শিল্পে হিন্দু ও মুসলমান িঙ্প-কৌশলের সংমশ্রণের সংস্পন্ট পরিচয় পাওয়া 

যায়। সুলতানী ও মুঘল আমলের মুদ্রাগৃলি এ যুগের মনদ্রানীত ও ধাতুশিজ্পের 
পারচয় দিয়া থাকে । 


(৫) হিন্দ; লেখকদের রচনা ( ৮/110005 01 006 171000ও )৪ মুঘল আমলে 
রচিত মারাঠা হীতিহাসগ্রম্থের মধ্যে “সভাপদ্‌ বখর নামক গ্রন্থথান বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য ৷ শবাজীর সমসামায়ক জনৈক এীতহাঁসক এই 

সপ রাজগ্ত ও গ্রচ্থখানি রচনা ক'-গলাছিলেন। স:জন রায় ভান্ডারা-রাঁচত 
“ুলাসাংউৎতোয়ারখত (801018581-90-7180100 ) নামক 

গ্রন্থে গ্জনশবংশের শাসনকাল হইতে 'দল্লী সুলতানির প্রথম দকের হীতহাস বার্ণত 
আছে। রাজপুত চারণদের চারণগাীত রাজ্রপৃত হীতিহাস-রচনার সহায়ক । টড-এর 
প্লাজস্ছানের হীতহাস” (১1010915800 4১000016055 ০01 ২৪)89072 ) প্রধানত 
রাজপুত চারণদের রচনার উপর নির্ভর করিয়াই রচিত হইয়াছে । এই কারণে টডের 
গ্্থখান ভূল এরীতহাপক গ্রন্থ, বালয়া 'ববোঁচত হয় না। এই চারণদের রচনা 


১২ ভারতের ইতিহাসকথা 


এবং টডের "রাজস্থানের ইতিহাস'এর মধ্যে কতক এীতহাসক বৃত্তান্তও রহিয়াছে। 
ধশখদের গ্নম্থসাহেব' ও অপরাপর ধমগ্রদ্থগৃলি হইতে শিখধর্মের উৎপাত্তর ইতিহাস 
সম্পর্কে জানা যায়। 


মসলমান আক্লমণকালে উত্তর-ডারতের রাজনোতিক পাঁরাগ্থিতি (9০118081 ০০০- 
016107 0110761670 [0019 00 (1)6 06 01 (19 [১1019]17) [70589101) £ গজনীর 
সুলতান মামুদ যখন ভারত-আঁভযান শুরহ করেন তখন বিশ্ধযপর্বতের উত্তরস্থ সমগ্র 
ভ্‌ভাগ কতকগুলি ক্ষ ক্ষ স্বাধীন রাজেয বিভন্ত ছিল । স্বভাবতই সুলতান মাম 
তথা অপর কোন মুসলমান আক্লমণকারশর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার মত প্রথম 
পায়ের কোন "হিন্দু রাজশান্ত তখন ছিল না। চন্দ্রগুণ্ড, অশোক, কণিত্ক, সমযদ্রগ-প্ত 
বা হর্ষবর্ধনের ন্যায় কোন শীস্তশালশ রাজাও তখন উত্তর ভারতে ছিল না। 

সুলতান মামূদের আক্রলমণকালে উত্তর-পাশ্চম ভারতে শাহবংশের 'হন্দ? রাজা 
জয়পাল রাজত্ব কারতেন। তাঁহার রাজাসশমা চিনাব নদী হইতে কাবুলের লঘমান 
পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। শাহিরাজ্যের রাজধানী ছিল উদ্‌ভান্ডপুর (বত'মান উদ্দং)। 
আজমীর ও দিল্লীতে তখন চৌহান বংশ রাজত্ব কীরতোছিল। কনৌজ তখন ছিল 
গাহড়বাল বংশের অধীনে ; আর বৃন্দেলথণ্ডে চদ্দেল্ল বংশ, মালবদেশে পরমার বংশ 
গুজরাটে চালুক্য বংশ, বুন্দেলখণ্ডের দাঁক্ষণে ডাহল রাজ্যে চেদীবংণ, বাংলাদেশে 
পালবংশ ও কাণ্মীর রাজ্যে কাক বংশ রাজত্ব করিতেছিল। 


প্রথম অধ্যাঁষ 


ভারতে মুসলমান শক্তির উত্থান 
€ 7159 91 £05 [08117 20৬6 2 [0018 ) 


গজনণ বংশ (86 01092095109) প্রীণ্টীয় অস্টম শতকে সম্ধু দেশে আরব 
আঁধপত্য স্থাঁপত হইয়াছল বটে, কন্তু ভারতের রাজনোতিক হীতিহাসে উহার কোন 
দশম শতকের শেষ গুরুত্ব ছিল না, ইসলামধর্মও 1সম্ধ্দেশের সীমা আঁতব্রম কারয়া 
ভাগে গজনীর তুক* ভারতীয় ধর্মজীবনকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। ইসলামধর্মের 
ম্্সলমানদের বপ্তীত 'সন্ধুদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল। দশম শতকের শেষ ভাগে 
ভারত আরিমগ গজনীর তুকর্শ মুসলমানদের ভারত-আক্লমণের সমমন হইতেই 
ভারতবর্ষে মুসলমান আ'ধপত্য স্থাপনের এবং ইসলামধর্ম-বিদ্তারের যুগের সন্চনা 
হইয়াছিল, বলা যাইতে পারে । 
দশম শতকের মধ্যভাগে আফগানিস্তানের সুলেমান পার্বত্য অণ্ুলে আলাপ্তিগীন 
নামে জনৈক ভাগ্যান্বেষী তুকর মুসলমান কর্তৃক গজনা রাজ্য প্রাতিষ্ঠিত হয়। 
টি আলাঞ্গীন প্রথম জীবনে একজন ক্রীতদাস 'ছিলেন। স্বাঁয় 
৫ তভাবলে তান পারস্যের সামানিদ বংশের (176 9870817108 ) 
প্াত্ঠ।ঃ আলংপ্তিগীন প্র'তভাবলে 
অধীনে প্রাদোশক শাসনকতরি পদে উন্নীত হন। সামানিদ 
সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল বোখারা । সামানিদ সম্রাটদের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া 
ছার নাও আলাগ্তিগীন গজনীতে এক স্বাধীন রাজ্য স্থাপনে সমর্থ হইয়া- 
পীরাই ছিলেন। আল:গ্ডিগীনের মৃত্যুর পর তাঁহার পনুত্র ইশাক্‌ সিংহাসনে 
আরোহণ করেন । কিন্তু আত অশ্পকালের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু 
ঘটলে আল:গ্িগীনের একজন বিশ্বস্ত ক্লীঁতদাস বাস্তগীন গজনণর সিংহাসন প্রাপ্ত হন। 
হিরা বাস্তগীনের পরবতী আমীরের নাম ছিল পীরাই। ৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দে 
তক 
গর্জন আররমণ পীরাই সংহাসনে আরোহণ কারবার অব্যবাহত পরে উত্তর-পশ্চিম 
ভারতে শাহবংশের রাজা জয়পাল সামান্তবত+” গজনী রাজ্যের 
শান্তবাদ্ধ বাঞ্চনীয় নহে মনে করিয়া উহা আক্রমণ করিলেন । কিল্তু তাঁহার এই আকুমণ 
বফলতায় পর্যবাঁসত হইল ।* | 
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১৪ ভারতের ইীতিহাসকথা 


৯৭৭ শ্রীন্টাব্দে পীরাই জনসাধারণ কর্তৃক 'সংহাসনচ্যুত হইলে আলাপ্চিগীনের 
ক্লীতদাস ও জামাতা সবযাস্তগীন গজনীর 'সংহাসনে আঁধান্ঠত হইলেন। তান 
অবশ্য মুখে সামানিদ বংশের সম্রাটদের আনুগত্য স্বীকার কাঁরলেন, কিন্তু 

কাত সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই রাজত্ব কাঁরতে লাগিলেন । 
জয়পাল কর্তৃক 4 
তীয়বার গঞজনখ.: শাহিবংশের রাজা জয়পাল বাঁণক ও পর্যটকদের মুখে 
আক্লমণ (১৭১) সব্যান্তগীন কর্তৃক তাঁহার রাজ্যের সীমান্ত দেশের কতক 
অণ্চল আঁধকারের কথা শযানয়া সরযন্তগনকে শাস্তিদানের জন্য 
অগ্রসর হইলেন (৯৭১৯ )। ঘুজাক (00081) নামক দ্ছানে জয়পাল সব্যান্তগীনের 
সেনাবাহনীর সম্মুখীন হইলেন। কন্তু এক দারুণ তুষারপাতের ফলে উভয় 
পক্ষের মধ্যে এক ঘুদ্ধাবরাতি চুন্ত স্বাক্ষরিত হইল।* এই 
সব্ধান্তগীনকতৃক ঘটনার সাত বংসর পর (৯৮৬) সব্যান্তগীন গনজ সামারিক শাস্ত 
হার (রড). যথেষ্ট পারমাণে বাদ্ধ কায়া জয়পালের রাজ্য আরুমণ কাঁরলেন 
দ্িতীয় আরুমণ '. এবং বহুসংখ্যক লোককে বন্দী 'হসাবে ও প্রভূত পারমাণ অথ 
(১৮৮) লইয়া গজনীতে 'ফাঁরয়া গেলেন । ইহার দুই বংসর পর (৯১৮৮) 
সবাস্তগন পুনরায় জয়পালের রাজ্য আক্রমণ কাঁরয়া তাঁহাকে 
কাবুল ও উহার 'িনকটবত+* কতক অণ্চল সমর্পণে বাধ্য কারলেন। ইহার অল্পকাল 
চি মধ্যেই সব্যান্তগীনের মৃত্যু হইল (৯৯৭)। সব্ান্তগীন 
মামদের সিংহাসন-. ভারতবর্ষের দিকে বেশীদ্‌র অগ্রসর হইতে পারেন নাই সত্য, 
ল্লাভ ণকন্তু তান ভারত-আঁভযানের হীঙ্গত রাখিয়া গেলেন। তাঁহার 
পত্র মামুদ সব্যান্তগীনের এই হাঙ্গত অনুসরণ কাঁরয়া বারবার 


ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে আঁভযানে অগ্রসর হইয়া 'ছলেন। 


সলতান মামুদ (90197) [1 পরা ) $ সংহাসনে আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে মামুদ 
পিতা সবাস্তগীনের নীতি অনুসরণ কারয়া সামানিদ বংশের আনুগত্য স্বীকার করিলেন, 
ম্তু অজ্পকালের মধ্যে সামানিদ সমাটপদ লইয়া ফ্বার্থান্বেষী কমমচারীদের মধ্যে 
আত্মকলহ দেখা "দলে মামুদ নিজেকে সম্পণ* স্বাধীন বালয়া 

৮০ ঘোষণা কাঁরলেন । তান খাঁলফা অল-কাদের বিল্লাহ-এর নিকট 
িলাত, উপাধিলাত হইতে 'ইয়ামনউদ্‌-দৌলা” ও “আমিন-উল্‌-মিলাত, উপাধি প্রাপ্ত 
হইলেন। মামু গজনীবংশের চিরাচারত রীতি ত্যাগ করিয়া 

গনজেকে 'আমার"এর পারবর্তে সৃলতান' বাঁলয়া ঘোষণা কারলেন। তারপর তিনি 


পৌত্তালক হিন্দুগণ-অধন্যুষত ভারতবর্ষের বরুদ্ধে সামারক আভযানে প্রবৃত্ত হইলেন। 
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81181)650.৮ 772 02779712126 2719107) ০722, 5০1, 1115 0, 11. 


ভারতে মুসলমান শান্তর উান ১৫. 


১০০০ হইতে ১০২৭ শ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রায় গ্রাত বৎসরই সুলতান মামুদ ভারতবর্ষের 
শবরুদ্ধে আভযানে অগ্রসর হইতে লাগলেন । তান মোট কত" 
এ বার ভারতবর্ষ আক্রমণ কারয়াছলেন সে-বিষয়ে এরীতহাঁসকদের 
মধো মতানৈক্য রহিয়াছে । সার হেনংরী ইলিয়ট: (91: 17605 
81110)-এর মতে সুলতান মামুদ মোট সতের বার ভারতবর্ষ আক্রমণ কারয়াছিলেন ।* 
আধ্বানক এীতহাসকগণ সার্‌ হেনরী হীলয়টের মত-ই গ্রহণযোগ্য বিয়া 
মনে করেন। 


সুলতান মামুদ ১০০০ গ্রাম্টাব্দে খাইবার 'গিরপথের সীমান্তবত? কয়েকটি শহর 
আক্রমণ করেন । এই আভিযানের ফলে তান কয়েকটি জেলা ও 


রা কয়েকটি দূর্গ দখল করিতে সক্ষম হন। নব-ীবাঁজত ্ছানে 

(১০০০)-_সীমান্তবতণ 

শহরের বিরুদ্ধে [তান একজন শাসক 'নযুস্ত কাঁরয়া পযঞ্ধি পাঁরমাণে ধনদৌলত 
লইয়া স্বদেশে 'ফাঁরয়া যান । 


প্রথম আঁভযানের অল্পকালের মধ্যেই (১০০০ ধীঃ ) সুলতান মাম:্দ দশ হাজার 
অন্বারোহ দৈন্যসহ ধিমের ধৰবঙ্জা উদ্ডীন কারবার এবং ন্যায়, সত্য ও স্াবচার প্রভৃতির 
যারা প্রাধান্য চ্থাপনের জন্য” জয়পালের 'বরুদ্ধে আভযানে অগ্রসর 
হব হইলেন।ণ জয়পালও সামারক প্রস্তুতিতে পশ্চাংপদ হইলেন 
জর়পালের বিরুদ্ধে না। পেশওয়ার-এ উভয় পক্ষের সৈন্যদের মধ্যে এক ভীষণ যুদ্ধ. 
হইল। পনের হাজার 'হন্দু সৈন্য এই যুদ্ধে প্রাণ হারাইল। 

মামু্দ যুদ্ধে জয়ী হইলেন। জয়পাল তাঁহার পনের জন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ও 
অসংখ্য অনুচরসহ সুলতান মামুদের হস্তে বন্দী হইলেন। জয়পালের গলা হইতে 
বহ: মাণ-মস্তা-খাঁচত হার মাম-শদর আদেশে কাঁড়য়া লওয়া হইল। জয়পাল আড়াই 
লক্ষ দিনার (৫17)819 ) ও দেড় শত হাতী মাান্তপণ [হসাবে দিতে স্বীকৃত হইলে 
তাঁহাকে মনীন্ত দেওয়া স্থির হইল। কিন্তু মযান্তপণের সম্পূর্ণ পারমাণ অর্থ যোগাড় 


ধ৮ ৫8 1116 (01101111619 911 হন, 7৮1. 15111003 2:021085100610% 2 


1, 771017016] (057095) 4৯. 1. 1000 2 2, 59510121210 ৬/21101005 1001 2 3, 7310115 
(315118)5 10004; 4. 10169701906; 5 2১880050 ন৪5888. 59081081007 £ 
6. 85817001, 1008 ) 7. 91911, 1009 2 ৫. 7/101621), 1010 ; 9, ব1000172, 1013 3 
10, 71791765৬21) 10143 11. 101000006 4৮5১ 5 127 ৪0055 88088351018 
13. 7176 78171, 1021 3 14. 81190 1:011005 1791)0165 1022 ) 15. 0%/911019 (-81111091 
1023 2 16. 90101090125 1025-26 ; 17. 1106 18055 1026-27 ) 7.906-৮০০916৯ 74627126901 
17101287৫27 7৫607077777220 7216 00, 18719 (5০০6 0০66), 


শ 4501: 009 70010095601 65816108009 512100910 ০1161181009 ০01 10610110816 
1210 01118116901 11170071086108 0105 ০105 ০01 0010) 2100 01 50731081155101108 03৩ 00৬15 
31 10901০6. 77125 1511/211 019380, 1515107)) 2 142212701 11105 0, 8০0, 


১৬ ভারতের ইীতিহাসকথা 


করা সম্ভব না হওয়ায় কয়েকজন প্রাতভূর বিনিময়ে জয়পাল ও তাঁহার অনচচরবর্গকে 

জয়পালের জলভ্ভ মবীন্ত দেওয়া হইল। মামুদ স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের প্‌বেই 

আঁ্নতে প্রাণতযাগ 8 জয়পালের পুত্র আনন্দপাল প্রাতশ্রুত ম্যান্তপণের অবাঁশন্টাংশ 

১879 শোধ করিয়া দিয়াছিলেন।* সুলতান মামহদের হস্তে বন্দী 
হাপন লাভ 

হওয়ার অপমান সহ্য কারতে না পাঁরয়া জয়পাল রাজ্যভার 

নিজপদন্ন আনন্দপালের হস্তে সমর্পণ কাঁরয়া জলন্ত অগ্নিকূণ্ডে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ 
1 


১০০৪ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান মামুদ তাঁহার তৃতীয় আঁভযানে িলাম নদীর তশরবতণ 
“ভীর, (81008 ) নামক শহরাঁট জয় কারলেন। তারপর তান মুলতান জয় কারবার 
তুতশপন আঁভযান উদ্দেশ্যে চতুর্থ আভষানের জন্য প্রস্তুত হইয়া পাঞ্জাব অঞ্চলের 
(১০০৪)-_-ভীর নামক রাজা আনম্দপালের রাজ্যের মধ্য 'দিয়া সসৈন্যে যাইবার প্রম্তাব 
শহরের বিরুদ্ধে কারলেন। মুলতান রাজ্যের আঁধপাতর সাঁহত আনন্দপালের 
চতুর" আঁভযান শমন্রতা ছিল, ইহা ভিন্ন, মামুদ ছিলেন তাঁহার িতৃশন্রু। 
(১০০৬)-ম্বলতান- স্বভাবতই তিনি তাঁহার রাজ্যের মধ্য দিয়া মামুদকে সসৈন্ে 
এর বিরঃচ্ধ যাইবার অনুমাঁত দিলেন না। ফলে, মামু্দ আনন্দপালের উপর 
প্রাতশোধ-গ্রহণের জন্য ব্ধপাঁরকর হইলেন। কিন্তু মূলতান ?নজ গ্রাধান্যাধীনে আনতে 
মামুদকে বোঁশ বেগ পাইতে হইল না। মুলতানের রাজা আবুল ফতা দাউদ বাংসারক 
করদানে স্বীকৃত হওয়ায় সুলতান মামহ্দ মুলতানের অবরোধ উঠাইয়া লইলেন। 


ইতিমধ্যে কাশগড়ের রাজা গজনীরাজ্য আক্রমণ কাঁরয়াছেন সংবাদ পাইয়া মাম:দ 

ভারতবর্ষে তাঁহার 'বাঁজত স্থানগুগীল নওয়াজ শাহ-এর শাসনাধীনে 

রা স্থাপন কারয়া গজনীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। নওয়াজ শাহ্‌ 

বি ছিলেন জাতিতে হিন্দ, তাঁহার নাম ছিল পেবকপাল। মাগন্দ 

ভারতবর্ষ ত্যাগ কারবার সঙ্গে সঙ্গে নওয়াজ শাহ ইসলামধম 

পাঁরত্যাগ করিয়া সুলতান মামুদের আনুগত্য অস্বীকার করিলেন। কিম্তু মামুদ 

অজ্পকালের মধ্যেই নওয়াজ শাহ্‌কে পরাজত ও বন্দী করিতে সমর্থ হইলেন । নওয়াজ 
শাহকে জীবনের অবশিষ্ট কাল কারাগারে কাটাইতে হইল। 

১০০৮ ধ্রীম্টাব্দে সুলতান মামুদ আনন্দপালের বিরুদ্ধে আভষানে অগ্রর হইলেন। 


প '4/৯ 0680 85 02809) 09 17101) 105 2895৫ 109 085 255000 11015 85 12105010 
800 (0 5156 2 61501321005, 8100 115 5010 00 8:2185010 23 10009368865 [01 [01611108 
(৩ 00171610105 01 76806. 77176, 131/5/211 05529 05 2215191) 01 745212)2/ 11412, ০. 8০, 
কিচ্তু 07778177262 171510)) 07 17916 তে বলা হইয়াছে £ 

*০০081081 ৬৪3 06110010150 (0 1203000 10105611001 2, 19786 91109 01 1)0106$ 2100 ৪, 
110190160 20৫. 600 51601591069, 0৫ 3 015 780501 ড/25 1801 ৪৫ 01906 001010001017)8 
1৪3 011550 €০ 1685 1)0309853 101 109 125106100, [719 9010 41581709091 00805 ৪০০৫ 03৩ 
৫6171016009 2150 015 1)9508263 ৮1616 16158360 ০০০0০ 1+191700100 16(00060 (0 01)9200.8 


276 05/167786 77151979 ০1 71216) ০1, 815 ০০ 14. 


ভারতে মুসলমান শান্তর উত্থান ১৭ 


আনন্াপাল মামহদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে পূর্ব হইতেই সাঁদ্দহান 'ছিলেন। তিনি জানিতেন 
যে, তাঁহার রাজ্যের মধ্য দিয়া সসৈন্যে যাইবার অনুমাতিদানে 
নে অস্বীকৃত হওয়ার কথা সুলতান মামুদ ভাীলবার পান্র নহেন। 
আনন্দপালের বিরুদ্ধে আনন্দপালও সেজন্য উদ্জীয়নী, গোয়াঁলওর, কালিঞ্জর, কনৌজ, 
দিল্লী ও আজমাীর-এর রাজগণের সাঁহত সম্মিলিতভাবে সুলতান 
মামুদের আক্রমণ প্রাতিহত কারবার জন্য প্রস্তুত 'ছিলেন। কাম্মীরের পাদদেশে 
বসবাসকারণ দুর্ধর্য খোকর জাতির ( %1)91815 ) সাহায্যও আনন্দপাল লাভ কাঁরতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন। 
পেশওয়ার ও উন্দ-এর মধ্যবতরঁ অঞ্চলে উভয় পক্ষের তুমুল যুদ্ধ বাধলে প্রথমেই 
[রশ হাজার খোকর সৈন্যের আরুমণে সুলতান মামুদের সেন্যবা হন? বাচ্ছনন হইয়া 
পাঁড়ল। মামুদের অসংখ্য সৈন্য প্রাণ হারাইল। এমতাবস্থায় মামুদ যুদ্ধে পৃষ্ঠভঙ্গ 
দেওয়াই যখন স্থির কাঁরয়াছেন, তখন এক আকাঁস্মক ঘটনার ফলে তান ঘুদ্ধে একপ্রকার 
পরাজিত হইয়াও জয়লাভ কাঁরলেন। আনন্দপালের জয়লাভ যখন নিশ্চিত তখন যে 
হাতীর উপর চাঁড়য়া তান যুদ্ধ কারতোছিলেন সেই হাতা ভয় পাইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে 
পালাইয়া গেল। আনন্দপাল যুদ্ধক্ষেত্র পাঁরত্যাগ করিতেছেন মনে কাঁরয়া তাঁহার 
সেনাবাহননও যৃদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ কারতে লাগল । সুলতান মামুদ সুযোগ পাইয়া 
পলায়মান 'হন্দুবাহনীর আট হাজার সৈন্যের প্রাণনাশ কারলেন। এইভাবে যুদ্ধে 
বু তাঁহারই জয় হইল । তান নগরকোট বা কাংড়া দুর্গের দিকে 
অগ্রসর হইতে লাগলেন । এই দুর্গ সবাপেক্ষা অধিক সুরাক্ষত 
ছিল বাঁলয়া বহু হন্দুরাজা ও অর্থশালী ব্যান্ত সেখানে তাঁহাদের মাঁণ-মুন্তা ও ধনরত্ব 
জমা রাখিতেন। সুলতান মাম আত সহজেই দহগ্গাট জয় কারিয়া সেখান হইতে 
অভাবনীয় পারমাণ ধনদৌলত লইয়া গেলেন । এই দুর্গের অভ্যন্তরে একটি মান্দর ছিল 
উহা হইতে তিনি প্রভূত পাঁরমাণ সোনা ও রূপা লুণ্ঠন কারলেন। লশ্ঠিত দ্রব্যাদর 
মধ্যে ন্রশ গজ দীর্ঘ ও পনর গজ প্রশস্ত একট রৌপ্যাঁনার্মত গৃহ ছিল। এই গৃহের 
অভ্যন্তরে দুইটি স্বর্ণ ও দুহাটি রৌপ্যানার্মত স্তম্ভের সাহায্যে একাঁট চাঁদোয়া খাটান 
ছিল। মামুদ এই চারিটি স্তম্ভ লইয়া গগিয়াছিলেন। ফেরস্তার বর্ণনা হইতে জানা 
যায় যে, কাংড়া দুর্গ হইতে মামুদ মোট সাত লক্ষ দনার, সাত শত মণ সোনা ও রূপার 
পাত, দুই শত মণ খাঁট সোনা, দুই হাজার মণ রুপা ও কুঁড় মণ মাঁণ-মুস্তা লইয়া 
গিয়াছিলেন। কাংড়া হইতে ল:ণ্ঠিত সোনা, রূপা৷ ও মাঁণ-মন্তা গজনী রাজ্যে লইয়া 
গেলে সেখানে সমবেত বৈদোশক দৃতগণ 1বন্ময়ে হতবাক হইয়াছলেন। 


'হন্দু রাজ্যের বিরুদ্ধে আভযানের ফলেষে বিশাল পাঁরমাণ ধনদৌলত সুলতান 
সুলতান মামুদের মামুদের হস্তগত হইয়া'ছল, তাহাতে তাঁহার অথগৃধ্তা আরও 
'গাজী ও "বাত. বৃদ্ধি পাইল। তিন হিন্দুমান্দর আক্রমণ ও ?হন্দু দেব-দেবীর 
শিকান” উপাঁধ গ্রহণ ম-ত" ভাবার জন্য আরও উৎসুক হইয়া পাঁড়লেন। তান “গাজণ+” 
(৬1০01) ও “বাত্‌-শিকান+ (০1-0158%9) উপাঁধতে নিজেকে ভষত কাঁরলেন। 


ক,1ব, (১ম খন্ড ঃ ২য় ভাগ )--২ 


১৮ ভারতের হাতহাসকথা 


সুলতান মামূদের পরবততাঁ* উল্লেখযোগ্য আভষান হইল থানেশ্বর আক্রমণ । ইহা 
ণছল তাঁহার দশম আঁভষান (১০১৪)। মামুদ এই আঁভযানের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন 
সংবাদ পাইয়া থানেশবর-রাজ গজনীতে এক দত প্রেরণ কাঁরয়া বাৎসারক পণ্টাশাট 

হাতা করদানের প্রস্তাব কাঁরয়া মামুদের আবুমণ হইতে রক্ষা 
জনি পাইবার চেষ্টা কারলেন। মামুদ এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান 
বিরুদ্ধে কারলেন এবং কালবিলম্ব মা করিয়া থানে*বরের দিকে অগ্রসর 

হইলেন । থানেশ্বর-এ উপদ্থিত হইয়া তানি সেখানকার স্বাবখ্যাত 
হিন্দু মান্দরাঁট অরাক্ষত অবস্থায় পাইয়া একপ্রকার 'বনা-বাধায়ই মান্দরস্থ বিগ্রহাঁদ 
চূর্ণাবচূর্ণ করিয়া সেখানকার যাবতীয় ধনরত্বাদি লণ্ঠন কাঁরলেন। তারপর তান 
দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইতে চাহিলে তাঁহার অনচরগণ প্রথমে পাঞ্জাব জয় করিয়া 
ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে একটি সামারক ঘাঁটি হ্থাপনের প্রয়োজনের কথা স্মরণ 
করাইয়া 'দিয়া তাঁহাকে নিরত করিলেন । 

১০১৮ ধ্রীষ্টাব্দে সুলতান মামুদের দ্বাদশ আভযানে কনৌজ ও মথুরা লুশ্ঠিত 
হইল । কনৌজের রাজা রাজ্যপাল বনা-যুদ্ধে মামুদের নকটউ আত্মসমর্পণ কারিলেন ।& 
সুলতান মামুদ কনৌজের সাতটি দুর্গ একে একে জয় কাঁরয়া সেগীলর অভ্যন্তরাস্থিত 
যাবতীয় ধনরত্বাদি লুণ্ঠন কারিলেন। ইহা 'ভন্ন, বহুসংখ্ক লোককে তান বন্দী 

1হসাবে লইয়া গেলেন । শ্রীকফ্ের পাবিত্র লীলাক্ষেত্র মথুরা নগরার 
৪৬ নন নাও দশ হাজার ছোট-বড় মান্দির ল্ঠন কাঁরয়াও মামুদের অর্থগধুতা 
বিজ তৃপ্ত হইল না। মথুরা নগরীর মধ্যস্থলে নার্মত মন্দিরটি স্থাপত্য 

ও ভাস্কয শিজ্পের এক আত অপূর্ব নিদর্শন ছিল । সুলতান 
মাম:দ এই মান্দরটির সৌন্দর্য দেখিয়া বলিয়াছিলেন, ইহা 'নমাঁণে অন্তত দুই শত বংসর 
সময় লাগিয়া থাঁকবে, কিন্তু তাঁহারই আদেশে হিন্দু শিপ ও স্থাপত্যের এই বিস্ময়কর 
[নদর্শনাট ভগ্মীভূত করা হইয়াছিল । তাঁহার বর্বরতায় হিন্দু-স্থাপত্যের এক অমূল্য 
সম্পদ বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে । এই মান্দরের যাবতীয় ধনরত্বাঁদ ও স্বর্ণীনার্মত বিগ্রহাঁদ 
মামুদ লুণ্ঠন কাঁরয়া লইয়া গিয়াছলেন। এই সকল বিগ্রহের মধ্যে পাঁচাট ছিল পাঁচ 
গজ উচ্চ । এই পাঁচটি বিগ্রহের চক্ষু] ছিল আত মূল্যবান মাঁণ দ্বারা তৈয়ারী। 

এঁদকে কনৌজ-রাজ রাজ্যপাল সুলতান মামৃদের সহিত যুদ্ধ না কারয়া অপমান" 
জনকভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন বাঁলয়া তাঁহার প্রাতবেশী রাজগণ কালিঞরের 
চন্দেল্ল বংশের রাজা গোণ্ড-এর নেতৃত্বে তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করেন ।৭ রাজ্যপাল তাহাদের 
হস্তে পরাঁজত ও নিহত হন। প্রাতবেশী রাজগণ তাঁহার পন্ত্র ন্িলোচন পালকে কনৌজের 
1সংহাসনে স্থাপন করেন। সুলতান মামুদ রাজ্যপালকে নিজ আশ্রত রাজা বাঁলয়া 
িবেচনা কারতেন । স্বভাবতই তান চন্দেল্পরাজ গোন্ডকে উচিত শিক্ষা দিবার আভপ্রায়ে 
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ভারতে মুসলমান শান্তর উখ্বান ১৯ 


তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করেন । গ্োন্ড এক বিশাল সেনাবাহিনীসহ মামুদকে বাধা 1দবার 

জন্য প্রস্তুত হইলেন, ভ্রিলোচন পালও তাঁহার সাহায্যার্থে অগ্রসর 
পঞ্চদশ আঁভবান হইলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গোণ্ড সুলতান মামুদেরা বরুদ্ধে 
টা রর জয়লাভ করা সম্ভব হইবে না বিবেচনা কাঁরয়া রান্রর অন্ধকারে 
কারের বিদ্ধ. নিজ সেনাবাহনীর কজ্ঞাতে পলায়ন কাঁরলেন। মামুদ সহজেই, 

চন্দেল্ল রাজ্যের সেনাবাহনীকে বিধবস্ত করিয়া ৫৮০টি হাতী ও 
প্রভূত পাঁরমাণ ধনরত্ব লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন কারলেন। পর বংসর (১০২১২২) 
[তান গোয়ালওর জয়'কারয়া পুনরায় চন্দেল্ল রাজ্যের প্রধান দুর্গ কালঞ্জর-এর দিকে 
অগ্রসর হইলেন। চন্দেল্লরাজ গোণ্ড এইবার পূবাহ্েই মামুদের সাঁহত চীন্তবদ্ধ 
হইলেন এবং প্রভূত পারমাণ ধনরত্ব দান কারয়া মামুদের আরুমণ হইতে নিত্কাীত 
পাইলেন। এই সূত্রে গোণ্ড কর্তৃক সুলতান মামুদের কট লাখত পন্রখানির চাটু- 
বাক্যাদতে মামুদ খুব প্রীত হইয়াছলেন বাঁলয়া নিজাম-ডাদ্দন ও ফোরদ্তার গ্রন্হে 
উীল্লাখত আছে। 


সুলতান মামুদের আঁভযানগুলির মধ্যে সোমনাথের মন্দির লুণ্ঠন সবাধিক 
উল্লেখযোগ্য । এই মান্দরের এ্বর্ষের সংবাদ পাইয়া সুলতান মামুদ ইহা লুণ্ঠনের 
জন্য কৃতসংকজ্প হইলেন । সোমনাথের মান্দরাঁট কাখিয়াবাড়ের পশ্চিম উপকূলে নিমত। 
বর্তমানে ইহা জুনাগড়ের অন্ততুন্ত । ১০২ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান ত্রিশ হাজার অশ্বারোহণী 
ও অসংখ্য মুসলমান স্বেচ্ছাসেবক* সঙ্গে লইয়া মূলতানের পথে 
যোড়শ আতযান আজমীরে উপাঁস্থত হইলেন । আজমীর শহরটি লুণ্ঠন কারয়া 
(১০২৫৬-২৬)--সোম- 
নাথের মান্দর ুঠন মামুদ গুজরাটের দিকে অগ্রসর হইলেন । ১০২৬ খ্রীষ্টাব্দে মামন্দ 
তাঁহার বিশাল বাঁহনীসহ সোমনাথের মান্দরের সম্মুখে আসিয়া 
উপাস্থত হইলেন । চতুর্দিক হইতে খহ:সংখ্যক রাজপুত যোদ্ধা ও রাজগণ সোমনাথের 
মান্দর রক্ষার্থে অগ্রসর হইলেন । গুজরাটের রাজা ভীমও তাঁহার সেনাবাহনসহ 
আসয়া যোগ দিলেন । এক ভীষণ যুদ্ধের পর মামুদই জয়ী হইলেন। প্রায় পাঁচ 
হাজার 'হন্দ, সোমনাথের মীন্দর রক্ষার জন্য প্রাণ বিসজ'ন 'দিয়াও উহা রক্ষা কারতে 
পারল না। মান্দরের পূজারী ও বহু সংখ্যক ব্রা্মণকে মামুদ হত্যা কাঁরতে কু্ঠিত 
হইলেন না । মামুদের আদেশে মান্দিরাট অপাবিভ্র কাঁরয়া মান্দরস্থ বিগ্রহাট ভাঙ্গিয়া ফেলা 
হইল । এই মান্দর হইতে দুই কোট স্বর্ণমুদ্রা ও বিগ্রহের অলঙ্কারাঁদ হইতে প্রভূত 
পারমাণ মাণি-মুন্তা তিনি "" শা গিয়াছলেন। অন্হিলবার-এর 
এন এ রাজা সোমনাথের মাঁন্দর রক্ষার্থে যুদ্ধ কাঁরয়াছিলেন বাঁলয়া মামুদ 
জাঠদের বদ্ধ অনহলংবার আক্রমণ ও লণ্ঠন করেন । স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর 
জাঠগণের আক্রমণে সুলতান ব্বমন্দ যথেস্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছলেন। 


জাঠগণকে এজন্য শাঁস্তদানের উদ্দেশ্যে তান ১০২৭ খ্রীষ্টাব্দে (মার্চ মাস) তাঁহার 


হ্দাঁন্দর জষ্ঠনে মামুদ বহহসংখ্যক মহসলমান দ্বেচ্ছাসেবকের সাহায্য পাইয়াছলেন 


২০ ভারতের ইীতহাসকথা 


সপ্তদশ এবং সর্বশেষ আভষানে অগ্রসর হন। জাঠগণ প্রাণপণ দ্ধ কারয়া মামুদের হন্তে 
গরাঁজত হইলে বিজয়ী মামুদ স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন। তন বংসর পরে (১০৩০) 
মামুদের মৃত্যু হইল । 
সুলতান মাম;দের আভিযানের প্রকাতি (796 (00819066701 9016) 1187007000 
8078580%85 ) £ সুলতান মামুদের অভিযানগীলতে ভারতবর্ষে চ্থায়ী রাজ্য স্থাপনের 
উদ্দেশ্য পাঁরলক্ষিত হয় না। স্থায়ী রাজ্য স্থাপন তাঁহার পাঁরকল্পনার বাঁহ্ভত ছিল। 
ভারতের রাজনোতক অনৈক্য:ষেমন তাঁহার আভযানগদালর সাফল্যের 
সার গননা সহায়ক হইয়াছিল, তেমান এই রাজনোতক বিচ্ছতাই তাঁহার 
বাহভত ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য 'বিন্তারের বাধা সাঁন্ট করিয়াছিল। কারণ 
একাট যুদ্ধে জয়ী হওয়ার অর্থ ছিল একাঁট ক্ষুদ্র রাজ্য আঁধকার 
করা। এইভাবে ভারতবর্ষের ব্যাপক কোন অংশ জয় করা সুলতান মামুদের যেমন 
উদ্দেশ্যও ছিল না, তেমাঁন জয় করাও সম্ভব ছিল না। দ্ধর্ধ রাজপূত জাতিকে 
সম্পূর্ণভাবে পরাজিত কাঁরয়া ভারতবর্ষ জয় করা গজনীর সামারক শাস্তর বাহর্ভত 
[ছিল ।* 
স্তর স্মিথের মতে সুলতান মামুদ এ সময়কার ধমন্ধি ও দুর্ধর্ষ তুকর্ট মুসল- 
মানদের নেতাম্বরুপ ছিলেন । পৌত্বীলকদের হত্যা করা তাহার 
ধনরর লুণ্ঠন, পৌত্ত- 
িকদের হত্যা ও ও তাঁহার অনুচরবর্গের যেমন কর্তব্য ছিল তেমনি হত্যাকাণ্ডে 
দেবমাণ্দির ধবস-. তাহাদের আনন্দও 'ছিল প্রচুর । ধনরত্ব লুণ্ঠন, পোত্তলিকদের হত্যা 
প্রধান উদ্দেশ্য ও তাহাদের দেবমান্দর ও 'বগ্রহাঁদর ধবংসসাধন-_-এই সব উদ্দেশ্য 
লইয়াই সুলতান মামুদ ভারত আক্রমণ কাঁরয়াছিলেন। 
[বজয়গৌরব বা ধর্মপ্রচার মামুদের আঁভযানের উদ্দেশ্য 'ছিল না, এই কারণেই 
| বিজয়ীর উদারতা তাঁহার আচরণে পাঁরলাক্ষিত হয় না। আনন্দ- 
85০৪8 পালের মাঁণ-মস্তা-খাচত হার বলপূর্বক কাঁড়য়া লওয়া, হিন্দু 
্থাপত্যের অপূর্ব 'নির্'শন মথরার 'বখ্যাত মান্দাটর বনাশসাধন 
প্রভাতি তাঁহার সংকীর্ণ, স্বার্থান্বেষী ও ধমন্ধিনীতি-প্রসূত কার্য, বলা বাহূল্য। 
সলতান মামুদের সাফল্যের কারণ (08565 01 90169) 1৬191)00810+9 9100699) 2 
সুলতান মামুদের অভিযানগুলির সাফল্যের পশ্চাতে কতকগুলি বিশেষ কারণ 'ছিল। 
রা প্রথমত, সুলতান মামন্দ নিজে একজন অসাধারণ সমরকুশলী 
সামারক প্রীতভা, অধিনায়ক ছিলেন। তাঁহার এই সামারক প্রাতভার সাহত উচ্চাকাত্ক্ষা 
উচ্চাকাজ্্ষা ও ও ধমন্ধিতার সংামশ্রণের ফলে তিনি এক দূধর্থ যোদ্ধায় পারণত 
ধমস্ধিতা হইয়াছিলেন। তাঁহার তুকা অনুচরগণ ছিল ধমন্ধি ও পরধর্ম- 
অসাহফু। স্বাভাবতই পৌত্তীলক "হিন্দুদের হত্যা এবং হিন্দুমান্দর ল্‌ণ্ঠনে তাহারা 


গং 5551) 0০০00800008 15018 92৪ 1065017)0 11১6 2568159 ০0£ 06 01063 ০01 
(0082017170106-00016) 71৫92167211 1190 27227 74072777622 116, 0, 28429. 


ভারতে মুসলমান শান্তর উত্থান ২১ 


অত্যধক উৎসাহ? ছিল । দ্বিতীয়ত, ভারতবর্ষের রাজনোতিক বিচ্ছিন্নতা ও রাজগণের 
কোর অভাব মধ্যে সহযোগতার অভাব সুলতান মামুদের সাফল্যের অন্যতম 

কারণ হইয়া দাঁড়ায়াছিল। ধর্মের নামে লুণ্ঠনের লপ্সায় 
এঁক্যবদ্ধ মামহদের দর্ধর্ধ অনুচরবাহনীর বিরুদ্ধে রাজনোতক ক্ষেত্রে 'বাচ্ছন্, প্রাকতিক 
কারণে স্বভাবত দুর্বল ভারতবাসী আঁটিয়া উঠিতে পারে নাই।* ভারতবাসী মধ্য- 
এশিয়াস্ছ পার্বত্য অঞ্চলের তুকঁ আকুমণকারাঁদের তুলনায় দৈহিক শীন্ততে দুর্বল হইলেও 
যুথ্ধে হন্তিবাহিন. কেবলমাত্র সংখ্যাধক্যের দ্বারাই তাহাদের জয় নাত 'ছিল। 
ব্যবহারের অস্বাঁবধা কিন্তু সেজন্য প্রয়োজন 'ছিল এক্যবদ্ধতার। এই এঁক্যের অভাব 

হেতুই অপেক্ষাকৃত অজ্পসংখ্যক তুকর্" অম্বারোহীর আক্রমণ প্রাতহত 
করা ভারতীয়দের পক্ষে সম্ভব হয় নাই । তৃতীয়ত, যুদ্ধ-কৌশলেও ভারতীয়দের তুলনায় 
সুলতান মামুদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার্য | হিন্দুদের চিরাচারত হদ্তিবাহনীর ব্যবহার যুদ্ধে 
পরাজয়ের অনাতম কারণ ছিল । বিজয়ের মুহূর্তে আনন্দপালের হস্তীর যুদ্ধক্ষেন্ 
ত্যাগ স।'মালত 'হন্দুবাহনীর পরাজয়ের একমাত্র কারণ ছিল । 


সুলতান মাম;দের চারন্র ও কৃতিত্ব (008186657 810 [750110866 01 901087) 
1৬191)7180) 2 সুলতান মামুদের রাজসভার কাঁব ও এতহাসকদের রচনা হইতে তাঁহার 
চারত্র সম্পর্কে একটি সম্পূর্ণ ধারণা লাভ করা যায়। এই সকল রচনায় সুলতানের 
গুণাবলী সম্পর্কে প্রায় আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই অতিশয়োস্তি করা হইয়াছে বটে, তথাপি 
বিভিন্ন কাব ও লেখকের রচনার একটি নিরপেক্ষ তুলনামূলক বিচারে মামুদের চরিত্রের 
দোষগুণ উভয়ই বুঝতে পারা যায়। মামুদ ছিলেন বুদ্ধিমান, ধর্মভীরু, শিল্প ও 
বীনা সাহত্যানুরাগী। সাধারণত, 'তনি ছিলেন ন্যায়পরায়ণতা ও 
সুব্চারের পক্ষ*।তী, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে নিজ স্বার্থাসাম্ধর 
জন্য নীচতার আশ্রয় গ্রহণেও কুণ্ঠিত ছিলেন না। তাঁহার ধর্মপরায়ণতা কোন কোন ক্ষেত্রে 
ধমন্ধিতায় পর্যবাঁসত হইত, আবার অর্থের 'বানময়ে তিনি নিজ ধমন্ধিতা ত্যাগ কাঁরতেও 
দ্বধা করিতেন না। গজনীর রাজসভার এীতিহাসিক ইবন-উল-আঁথর মামন্দের অর্থ- 
গৃধনূতার কয়েকটি দন্টাম্ত উল্লেখ করিয়াছেন । ভারতের হিন্দুমান্দির ধবংস করা অথবা 
মুসলমান ধমবিলম্বীদের মধ্যে ভিন্ন সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচারের পশ্চাতে সুলতান 
মামুদের ধমন্ধিতা ও অর্থগৃধুতা সম-পারমাণে বিদামান ছিল। তান 'ছলেন 
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২২ ভারতের ইতিহাসকথা 


ক্ষণক্োধী, মিন্ন হিসাবে তিনি ছিলেন আব*্বস্ত।ঞ*্ কিন্তু তিন যে একজন বিচক্ষণ ও 
অনন্যসাধারণ সমরকুশলী সেনানায়ক ছিলেন সে-বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ 
নাই। 


সুলতান মামনদের কৃতিত্ব বিচার কাঁরতে গিয়া অনেকে তাঁহার ভারত-আভযানগ্দালর 
সাফল্য, পারস্য ও মধ্য-এশিয়ার রাজগণের বিরুদ্ধে তাঁহার সামারক সাফল্য প্রভৃতির 
উল্লেখ করিয়া থাকেন। এগদুলি তাঁহার অসাধারণ সামারক প্রাতিভার পাঁরচায়ক সন্দেহ 
কাত ৪ বজরী বার নাই, কিন্তু পাঁথবার অপরাপর বিজয়ী বারগণ সাম্লাজ্যশীকল্তারের 
অথবা ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্য লইয়াই বিজয় আভযানে অগ্রসর 
হইয়াছিলেন, কেবলমান্তর ল্‌ণ্ঠনই উহার উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু সুলতান মামুদের 
ক্ষেত্রে পৌত্তলিক 'হন্দুদের হত্যা ও 'হন্দু দেব-দেবীর মান্দর লণ্ঠন কারবার পশ্চাতে 
তাঁহার ধমন্ধিতা অপেক্ষা অর্থগুধ্দতাই ছিল আঁধকতর শান্তশালী অনপ্রেরণা । 
পৌত্তীলক হিন্দুদের হত্যা ও 'হন্দুমান্দির লুণ্ঠনের প্রস্তাবে পার্বত্য অঞ্চলের ধমন্ধি ও 
দূর্ধর্ষ মুসলমান স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করা তাঁহার পক্ষে সহজ হইয়াছিল । চন্দেল্পরাজ 
গোন্ড-এর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযানের কালে তাঁহাকে উপযনস্ত পারমাণ ধনরত্ব উৎকোচ 
দান করিয়া নিরদ্ত করা সম্ভব হইয়াছিল । ইহা হইতে 1বজয়গোৌরব 
এ কারণ বা পৌত্তীলকদের শাদ্তিদান অপেক্ষা অর্থলোলমপতাই যে তাঁহাকে 
/ আঁধকতর প্রভাবত কাঁরয়াছিল, তাহা বাঁকে পারা যায়। 
অর্থল:ণ্ঠনের আন.যাঙ্গক রীতি 1হসাবেই তান হিন্দহমান্দর অপাঁবত্রীকরণ ও হিন্দু 
দেব-দেবা চূর্ণ কারবার পন্হা অবলম্বন কাঁরয়াছিলেন। ভারতবর্ষের 'হন্দ:মান্দরে 
ও দেব-দেবীর মৃঁততে ধনরত্ব যাঁদ একেবারেই না থাকত তাহা হইলে সুলতান মামুদ 
কেবল ধর্মের নামে এতগুলি আভযানে অগ্রসর হইতেন কিনা সন্দেহ । সুতরাং বিজয়ী 
বীর হিসাবে সুলতান মামুদের মযাদা খুব বেশি, তাহা বলা যায় না। তাঁহার ভারতীয় 
আঁভিযান মোটেই ইসলামধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছিল না। উপরন্তু তাঁহার 
নিষ্ঠুরতা, হত্যাকাণ্ড ও ল:ণ্ঠন তদানীন্তন ভারতবাসীর মধ্যে ইসলামধর্মের প্রাত এক 
বিরুদ্ধ মনোভাবের সৃষ্টি কারয়াছিল। ভারতবাসীর দষ্টতে মামুদের অসংখ্য 
হন্দ্মান্দর ও পবি্র স্থান অপাবন্লীকরণ ও লুণ্ঠন এক আতি নীচ ও বর্বর মনোবাত্তর 
পরিচায়ক । ইহা ভিন্ন, মামুদের সামরিক পদ্ধাতিতে কোন নূতনত্ব পাঁরলাক্ষত হয় না। 
বিভিন্ন জাতির সৌনকদের--যথা, আরব, তুকর্ট, আফগান ও 'হন্দু লইয়া গাঁঠিত 
বাহনীকে তিনি নিজ সংগঠনী শান্তর সাহায্যে একক-আঁধনায়কত্বাধীনে স্থাপন 
কাঁরয়াছলেন সত্য । কিন্তু এইরুপ ব্যবস্থা তাঁহার পূর্বে আরও বহু দেশে অননসৃত 
হইয়াছিল । 
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ভারতে মুসলমান শন্তির উতান ২৩ 


সংলতান মাম:্দ নিজেও একজন কাব ও সাহিত্যানুরাগী ছিলেন বাঁলয়া কাঁথত 
আছে। নিজে অবশ্য তিনি নিরক্ষর ছিলেন । তিনি সাহিত্য ও ধর্মসম্পর্কে আলোচনা- 
সভায় যোগদান কাঁরতেন। তাঁহার রাজসভা 'শাহনামা-রচয়িতা ফিরদৌসী, দার্শীনক 
উনরিরি রর ফারাবাঁ, এীতহাসিক উৎবাঁ,আখ্যানরচাঁয়তা বৈহাকি, কবি আনসার, 
1শল্পানরাগ নিনুঁকাঁর, দাঁকীকি, উজারা, ফল্রুক ও আসৃউজা, আসদীতুসা 
প্রভাতি মনাঁষগণ দ্বারা অলংকৃত ছিল। অল্বিরুণীও কিছুকাল 
তাঁহার সভায় ছিলেন। মামুদ গজনীতে একাঁটি বিম্বাবিদ্যালয় চ্থাপন করিয়াছিলেন। 
সমসামায়ক চারি শত কাব, সাহিত্যিক ও গরজনী 'িশ্বাবদ্যালয়ের ছান্রগণ উজারাঁকে 
তাঁহাদের গুর্‌ বাঁলয়া মানিতেন। ভারত হইতে লুশ্ঠিত ধনরত্ব তিনি গজনী নগরার 
সৌন্দর্যবর্ধনে মুন্তহন্তে ব্যয় কারয়াছিলেন। একটি বি*্বাবদ্যালয় ভিন্ন তান একাট 
যাদন্ঘর ও একটি গ্রন্হাগারও স্থাপন করিয়াছলেন। সুলতান মামুদ নিজ রাজ্যে শিক্ষা 
ও সংস্কীতর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন । তাঁহার উৎসাহেই গজনী নগরীতে বহ:সংখ্যক সন্দর 
গৃহাদি নার্মত হইয়াছিল এবং গজনণ প্রাচোর অন্যতম শ্রেম্ঠ নগরীতে পারণত হইয়া- 
ছিল। ভারত-ইীতিহাসে মাম.দের স্থান নির্ধারণে তাঁহার উপারি-উন্ত কার্যকলাপের কাহিনী 
অবান্তর বলা চলে । কিন্তু এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, তাঁহার শিঞ্পানুরাগ নাঁচ 
স্বার্থপরতা ও সংকীর্ণতাদোষে দুষ্ট ছিল। তাঁহারই আদেশে হিন্দ? স্থাপত্য-শল্পের 
লা শ্রেষ্ঠ নিদর্শন মথুরা নগরীর কেন্দুচ্ছ মান্দিরাটি ভস্মীভূত করা 
হইয়াছল। শিল্পানুরাগের এইরূপ আঁভব্যন্তি ইীতিহাসে বিরল ।. 
সাহত্যানূরাগেও তিনি তাহার সংকীর্ণ তার পরিচয় দান করিয়াছেন ৷ ফির্দৌসীকে 
ষাট হাজার ক্বর্ণমুদ্রা দানের প্রীতশ্রাত দিয়া “শাহনামা” রচনা করাইয়া তান তাঁহাকে 
স্বর্ণ মদদ্রার পরিবর্তে রৌপ্যমদ্রা দিয়াছিলেন ৷ ফর্দৌসী এই কারণে অসন্তুষ্ট হইয়া 
স্মলতান মামন্দকে ব্যঙ্গ কারয়। "বতা রুনা করিয়াছিলেন। বহুমুখী গপ্রাতভাসম্পন্ন 
অলাবরুণীও সুলতানের ব্যবহারে সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি গজনী ত্যাগ কাঁরয়া 
ভারতবষে চাঁলয়া আসয়া'ছলেন। সুতরাং সুলতান মামৃদের সাহত্য ও 1শজ্পের 
পৃষ্ঠপোষকতার অন্তরালে আত্মমাদা গ্রতিষ্ঠ।র ইচ্ছা-ই ছিল প্রধান, ইহা অনস্বীকাষ। 


শাসক হসাবে সলতান মামুদ দক্ষতার পরিচয় 'দয়াছেন। প্রজাবগ্গের ধন-প্রাণ 
রক্ষা ও বিচারকার্ষে ন্যায় ও সততা রক্ষা করিয়া তিনি প্রজাবর্গের কৃতজ্ঞতাভাজন 
হইয়াছিলেন। তাঁহার উৎসাহে ব্/বসায়-বাঁণজ্য বাঁদ্ধ পাইয়াছল। 
প্রজ্জাবর্গের ধন-প্রাণ 
ক্ষ, নযায়াকার,  ব্যবসায়িগণ বাণিজ্য “.নগ্রী লইয়া যাহাতে নিরাপদে যাতায়াত 
ব্যবসায়বাঁদজের করিতে পারে সেজন্য তান উপযুত্ত ব্যবদ্থা কারয়াছিলেন। কিন্তু 
উৎসাহদান কোন নূতন আইন প্রবর্তন বা শাসন-পদ্ধাতর কোনপ্রকার উন্নয়ন 
সাধন কারবার মত মৌলিক প্রাতিভা তীন প্রদর্শন করেন নাই। 


সুলতান মামুদ একাধারে দরধর্য সামারিক নেতা, সুদক্ষ শাসক, শিল্প ও সাহিত্যের 
পৃভঠপোষক ও সবিচারক ছিলেন। কিন্তু ভারত দের দৃদ্টিতে তান অর্থগধন, 


২৪ ভারতের ইীতিহাসকথা 


দেব-দেবার মন্দির ল্‌ণ্ঠনকারাঁ হিসাবেই পাঁরচয় রাঁখয়া গিয়াছেন। তাঁহার ভারত- 

আভষানের 'বশেষ কোন স্থায়শ ফল ছিল না। বারবার ভারতবর্ষে 
শপ ৯:২০ প্রবেশ ও স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের ফলে পাঞ্জাব অঞ্চলে তাঁহার 

আঁধপত্য বিস্তৃত হইয়া ছল, 'কিন্তু ইসলামের প্রচার বা অপর কোন 
শিক্ষণীয় বিষয় তানি ভারতীয়দের সম্মথে স্থাপন কাঁরতে পারেন নাই। ভারতের 
ধনরত্ব লুণ্ঠন করিয়া নিজ দেশে সাহত্য ও শিল্পের পৃন্ঠপোষকতায় উহা ব্যয় কারলেও 
ভারতীয়দের দৃষ্টতে তান নিছক লু্ঠনকারী ভিন্ন 'আর কিছুই নহেন । ড্র স্মথ্‌ 
যথাথই বাঁলয়াছেন যে, ভারতায়দের দিক হইতে বিচার কারলে সুলতান মামুদ ছিলেন 
একজন ১৪17016 01991801775 018 2 18185-50819,, 


স)লতান মাম,দের ভারত-আভিযানের ফল (7090 [০0115 01 901698) 1৬19117101029 
105851095) £ সুলতান মামুদের ভারত-আভিযানগুলি প্রধানত লুণ্খনের উদ্দেশ্য- 
প্রণোদিত হইলেও সেগুলির কতক স্থায়ণ ফলও যে ছিল না, এমন 
সপ নহে। প্রথমত, পাঞ্জাবের মধ্য 'দিয়া বারংবার সসৈন্যে যাওয়া- 
আসার ফলে পাঞ্জাবের অধিকাংশ স্থানেই তাঁহার আঁধকার বিস্তৃত 
হইয়াছিল । 'দ্বতীয়ত, সুলতান মামুদের ব্যাপক হত্যাকান্ড ও লণ্ঠন ভারতের 
হিন্দুরাজগণ তথা 'হন্দু জনসাধারণের মনে এক দারুণ ভীতির 
পরবতী কাজে সঞণ্খর কারয়াছিল। এজন্য পরবতর্ঁ কালে মুসলমানদের ভারত- 
ম্সলমান আকমণের 
পথ প্রদ্তৃত আক্রমণে সাফল্যলাভ বহুল পাঁরমাণে সহজ হইয়া ছল। তৃতীয়ত, 
সুলতান মামুদ যে-পাঁরমাণ ধনরত্ব উত্তর-ভারতের রাজ্যগুলি হইতে 
লুণ্ঠন কাঁরয়া লইয়া গিয়াছিলেন তাহার ফলে উত্তর-ভারতায় রাজ্যগ্ুলির অর্থনৈ।তক 
উত্তর-ভারতীয় রাজ্য- ভিত্তি শিথিল হইয়া পাঁড়য়াছিল। চতুর্থত, তাঁহার সতরাট 
গর্ণীলর অর্থনোতক অভিযানের ফলে উত্তর-ভারতের রাজ্যগুলির সামরিক শাল্তও 
৫৭ রাজা বিধ্বস্ত হইয়াছল এবং এই কারণেই এই সকল রাজ্যের পক্ষে 
গাল সামারক শান্ত পরবতাঁ মুসলমান আক্রমণ প্রতিরোধ কারবার শাল্ত হাসপ্রাপ্ত 
ীবধবন্ত, ইসলামধর্ম  হইয়াছল। পণ্মত, 1হন্দুদের মান্দর অপাবিন্রীকরণ, বিগ্রহাদর 
প্রবর্তনে বাধার সৃষ্টি ধনংসসাধন প্রভৃতির দ্বারা মামুদ ভারতবর্ষে ইসলামধর্ম প্রবর্তনের 
বাধা সৃন্টি কারয়াছিলেন। 


স।লতান মাম।দের প্রবণ গজনা সঃলতানগণ (2706 0518921095105 9061 
90697) [$181)0000 ) £ সুলতান মামুদের মৃত্যুর পর উত্তরাধকার লইয়া তাহার 
দুই পূত্র মাস্দ ও মহম্মদের মধ্যে তীব্র গৃহাববাদ দেখা দিল। শেষ পর্যন্ত মাসুদ 
জয়ী হইয়া ভ্রাতা মহস্মদের চক্ষু দুইটি উৎপাটন কারয়া তাঁহাকে 
বন্দী কারয়া রাখলেন । মাসুদের রাজত্বকালে (১০৩০-১০৪০) 
কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া গজনীর অধীন 
পাঞ্জাবে বিভেদ ও অরাজকতা দেখা দিল। অজ্পকালের মধ্যে মাসূদ সলজুক 


মাসুদ ও মহম্সদের 
গূহাববাদ 


ভারতে মুসলমান শান্তর উত্থান ২ 


তুকাঁদের হস্তে পরাজিত হইয়া পাঞ্জাবের 1দকে পলাইয়া আসবার পথে নিজ সেনাবাহনী 
কতৃক বন্দী হইলেন এবং তাঁহার অন্ধ ভ্রাতা মহম্মদ গজনীর আমীর-পদে প্রাতাষ্ঠিত 
ররর হইলেন । মাসুদকে মহন্মদের সম্মুখে বন্দী অবস্থায় উপস্থিত 
পদের প্রাতদান্দতা করা হইলে মহম্মদের পুত্র তাঁহাকে হত্যা কারলেন। কিন্তু 
ইহাতেই গৃহাঁববাদের অবসান ঘাঁটল না। মাসুদের পুত্র মাদুদ 
পতৃহত্যার প্রাতশোধ গ্রহণের জন্য মহম্মদ ও তাঁহার পুত্রকে পরাজত কাঁরলেন এবং 
নিজে গজনীর [সিংহাসনে আরোহণ কাঁরলেন। শাসক 'হসাবে মাসুদের অকর্মণ্যতা 
| , এবং পরবতাঁ সুলতানগণের ক্রমবর্ধমান দুর্বলতা গজন' রাজ্যের 
গয়াস-উাদ্দন ঘুরীর _.. ্ঃ 
হস্তে গজনীবংশের. পতনের পথ প্রশস্ত করিয়া দিল। এক দিকে সলজবুক তুকাঁদের 
শাসনের অবসান আরুমণ, অপর দিকে ঘুর রাজ্যের ক্ষমতা বৃদ্ধতে গজনীর 
নিরাপত্তা রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। দ্বাদশ শতাব্দীর 
শেষ ভাগে ( ১১৭৩) গিয়াস-উাঁদ্দন মহম্মদ ঘুরী গজন? রাজা জয় কাঁরয়া গজনবংশের 
শাসনের অবসান ঘটাইলেন। 
তুকাঁ আক্রমণের প্রাঙ্ধালে ভারতের পাঁরস্থিতি (77019 ০017) 0106 76 ০01 (186 
_ ভা 0109 95100) £ সুলতান মামুদের ভারত-অভযানের 
৮৪ ৯১ পরবতী" প্রায় দেড় শতাব্দীকালে ভারত-হীতহাসের 'তিনাঁট 
বিচ্ছিন্নতা প্রধান বোৌশম্ট্য ছিল£ (১) রাজপুত রাজ্যগুলির উখান, 
(২) জাতিগত প্রভেদ প্রথার কঠোরতা এবং (৩) গাঙ্গেয় 
জাঁত-প্রধার কঠোরতা_ উপত্যকায় তুকাঁঁ আক্রমণকারীদের চাপ। এই তিনটি বাভন্ন 
একাঘ্বোধের অভাব ধরনের পরিীচ্ছাতির চাপে মহম্মদ ঘ্‌রীর 'হন্দ-স্তান বিজয়ের 
পথ সূগম কাঁরয়া 'দিয়াছিল। রাজপুত রাজ্যগ্লর 
সুলতান মামৃদের সামন্ততান্ত্ক শাসন এবং সেগুলির মধ্যে রাজনোতক এঁক্যের 
আঁভষান অভাব, জ্ঞাতিগত বিভেদ প্রথার কঠোরতার ফলে তদানীন্তন 
তক“ আক্রমণের হিন্দুসমাজের ব্যবাচ্ছন্নতা এবং একাত্মবোধের অভাব, সবোপার 
উৎসাহদান সৃলতান মামুদের পুনঃপুনঃ লুণ্ঠন-অভিষান ভারতের দুর্বলতা 
ণবদেশী অর্থাৎ তুকর্ট আক্রমণকারাীদিগকে ভারত-জয়ে উৎসাহিত করিয়াছল । 
সেই সময়ে অর্থাৎ মহম্মদ ঘুরীর ভারত-অভিধানের সময় শতদ্র; নদী হইতে 
শোন নদী পর্যন্ত উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম. ভারতের সমগ্র অঞ্চল রাজপন্তদের অধীন 
গছল। আজমীর ও সম্ভরের চৌহান, মাল.ধর পরমার, চোঁদর কলচুর বা কলসা'র, 
বৃন্দেলখণ্ডের চন্দে্প, গুজরাটের চালুক্য, কনৌজের, গাঢ়বাল, 
৯০ মগধের পাল, বাংলার সেন বংশ প্রভৃতি রাজগণ সেই সময়ে 
পরাস্ত অর্থাৎ ঘ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকে ভারতের রাজনোতিক ক্ষমতার 
আঁধকারী ছিল। এই সকল স্বতন্ত্র এবং পরস্পর-ববদমান 
রাজগণ একে অপরের রাজ্য গ্রাসে ব্যস্ত থাকবার ফলে এই সকল রাজ্যের সীমা 
পারবর্তনশীল ছিল। এই সকল রাজগণের মধ্যে সামারক 'দিক 'দিয়া রাজপুতগণই' 


২৬ ভারতের ইতিহাসকথা 


[ছিল আপাতদ্ৃম্টতে সর্বাপেক্ষা সুদক্ষ এবং শাস্তশালী, কিন্তু রাজপুত রাজ/- 
মাত্রেই সামন্তরাজ্য ছিল বলিয়া সেইগুলির কতকগুলি 
দা অন্তার্নীহত দূর্বলতা ছিল। ডক্তর আল্‌টেকারের মতে রাজপুত 
দুর্বলতা রাজ্য-মান্্রই রাজ-পাঁরিবারের সন্তানদের মধ্যে জায়াগর বা 
জমিদার 'হসাবে বণ্টিত ছিল । এই সকল জায়াগরদার রাজাকে 
নিয়মিত কর দানে, তাঁহার রাজসভায় উপাস্থত থাকিতে, রাজপুত বা রাজকন্যার 
বিবাহে যৌতুক দিতে, এবং প্রয়োজনমত রাজাক সৈন্য ?দয়া সাহাষ্য কাঁরতে 
বাধ্য ছিলেন। তাঁহারা অবশ্য কোন মুদ্রা চালু কাঁরতে পারতেন না। কোন 
লিপি খোদাই করাইবার কালে রাজার নাম তাহাতে উল্লেখ করা বাধ্যতামূলক ছিল। 
কিন্তু এই সকল কতর্বয দ্বাদশ শতকে জায়াগরদারগণ অবলীলাক্রমে অবহেলা কাঁরয়া 
চলিতেন। তদহপার জায়গিরদারগণের নিজ নজ এলাকায় কর স্থাপন এবং কর 
চিতা আদায়, সৈন্য নিয়োগ ও সেনাবাহিনী গঠনের ক্ষমতা রাজ্যের 
কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তদহপার 
রাজকর্মচাঁরপদ ভদ্বামীদের একচোঁটয়া ছিল। এমতাবন্থায় আবার এই সকল জায়াগর- 
দারদের মধ্যে পারস্পাঁরক যুদ্ধ-বিগ্রহ পারাষ্থছীতকে আরও জটিল কাঁরয়া তুঁলিয়াছল। 
যখন তক আক্রমণ শুরু হইয়াছল সেই সময় রাজপুত 
জপ সামন্ত-প্রথা অত্যন্ত দুর্বল এবং ববাচ্ছন্ন হইয়া পাঁড়য়াছিল। 
নমল সামন্তগণ নিজেদের ভসম্পাত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভন্ত করিয়া 
জাঁমদারদের নক ইজারা দিবার ফলে সামন্তদের ক্ষমতা যেমন 
হাস পাইয়াছিল তেমাঁন সামন্ত-গ্রথা অসংবদ্ধ, বিশৃখ্খল হইয়া পাঁড়য়াছিল। এই 
সকল ক্ষুদ্র জামদার- সামন্ত, ঠাকুর, রাউত, দমর প্রভৃতি আগ্গীলক আ'ধপত্য 
বস্তার কাঁরয়া, নিজ নিজ রক্ষীবাহিনী গঠন কারিয়া কেন্দ্রীয় শাসনের চিহ্ন দেশের 
অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে একপ্রকার নমল কারয়া দিয়াছল। 

'্বাদশ শতকের কেবল রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই যে দুর্বলতা প্রকট হইয়া উঠিয়াছল এমন 
নহে, সমাজ-জীবনে জাতভেদ- প্রথার কঠোরতা একাদশ ও দ্বাদশ শতকে জাতীয়তা- 
বোধ এবং নাগারক এঁক্যবোধ সম্পূর্ণভাবে বিনাশ কারয্লাছল। সমাজের এক জাতি 
বা শ্রেণী অপর জাতি বা শ্রেণী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক থাকবার ফলে পারম্পারক 
করিনি এঁক্যের পথ রুদ্ধ হইয়াছিল। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রাত ছল 

দেশাত্মবোধের অভাব, 'বাভন্ন শ্রেণী বা জাঁতর মধ্যে সহানুভ্যাঁত 
ও সম্প্রীতির বিলোপ। ড্র বেণীপ্রসাদের মতে জাতিভেদ-্রথা মানুষের 
মনুষ্যত্বের যেমন অবমাননাকর ছিল, তেমাঁন মানুষের ব্যান্তত্ব এবং ব্যান্তর 
সামাজিক মূল্য সম্পূর্ণ অস্বীকার কাঁরয়াছিল। সকল ব্যন্তিরই আত্মপ্রকাশের 
সমান সুযোগ থাকা উচিত এই নাত উপেক্ষা করিয়া জাতিভেদ-্রথা 
মানুষের আত্মমযাদাকে আঘাত কাঁরয়াছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শদ্র এই 
চাঁর জাতির মধ্যে বৈশ্য ও শদদ্রু ছিল ব্রাহ্মণ এবং ক্ষান্রিয় অপেক্ষা নি'ন পায়ের । 


$ 





ভারতে মূমলমান শীন্বর উধান 


অধ্যাপক হাবিব মন্তব্য করিয়াছেন যে, এই ধরনের জাতিগত বৈষমা বৈদিক ধূগে 
প্রয়োজন হইলেও একাদশ শতকে যে নিহক নির্কধ্ধিতা, উন্মাদসুলভ এবং 
আত্মহননের আচরণ ছিল সেশীবষয়ে সন্দেহ নাই ।* 


চিরাচরিত ্রাঙ্মণ, ক্ষান্রয়, বৈশ্য এবং শত্রু ভিন্ন বহাবধ অন্ত্যজ শ্রেণীর লোক 
সেই সময় সমাজ-বাহর্ভ'তভাবে বাস. কারত, যথা মৎস্যঙ্জীবী, চর্মকার, শিকারা, 
তন্তুবায়, মালি প্রভূতি। অলাবরূণীর শকতাবুল-হন্দর গ্রন্হে সেই সময়কার, 
বাভনন জাতির বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। হাড়, ডোম, 
চণ্ডাল প্রভৃতি ছিল সর্বানম্ন পষয়ের লোক । একাদশ ও দ্বাদশ 
শতকে ছহংমার্গদোষই ছিল সমাজের বিচ্ছিলতার মূল কারণ। বিবাহ, খাদ্য- 
পানীয় গ্রহণ, স্পর্শ প্রভৃতির সাঁহত জাতনন্টের কারণ 'নাহত থাকায় সমাজের 
মধ্যে একতা জাঁন্মবার কোন সুযোগ ঘটে নাই। উপরন্তু কোন হিন্দু যুদ্ধে 
মুসলমানদের হস্তে বন্দী হইবার পর মুস্তি পাইলেও তাহাকে 
রিরগিস শহম্দুসমাজে গ্রহণ করা হইত না। এইরূপ লোককে 
ইসলামধর্ম গ্রহণ কাঁরতে হইত। এই জাতিভেদ-প্রথা-জীনত 
দুর্বলতা বিদেশী আক্রমণ প্রাতহত কাঁরতে যে একতার প্রয়োজন ছিল তাহা 
সম্পূর্ণভাবে বিনাশ করিয়াছিল । 
সুলতান মামৃদের পুনঃপুনঃ লুণ্ঠন অভিযান ভারতবর্ষের রাজনোতিক 
এবং সামারক দুর্বলতা প্রকট কাঁরয়া তুলিয়াছল। ভবিষ্যতে তুকা আভষানের 
এবং জয়ের পথ 'তাঁনই দেখাইয়া 'গয়াছলেন। পরবর্তাঁ গজনাী শাসকগণও যে 
তুকাঁআঁভযান ভারতবর্ষের 'বরুদ্ধে আভযানে অগ্রসর হইবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন 
এবং সামান্তবতাঁঁ এলাকায় আক্রমণ চালাইয়াছিলেন তাহা সৈয়দ 
হাসান, মামুদ সাদসলমান, রুণি, সানা-ই প্রভৃতি গজনীর কবিদের রচনা হইতে 
জানা ষায়। দ্বাদশ শতকের শেষভাগে মহম্মদ ঘুরীর ভারত-আঁভষান কোন 
আকাঁস্মক ঘটনা ছিল না। তুকাঁ আবুমণের ইহা ছিল এক সফল ও স্ছায়ী 
পদক্ষেপ । | 
ঘুরবংশণ* (1009 7707896 ০1 02)£) 8 গজনী ও ?হরাটের মধ্যবতাঁ পর্ব তসচ্কুল 
স্থানে ঘুর রাজ্য অবাস্থিত ছিল। কোন কোন এীতহাসক যথা, 
লেন-পুল (9680।১ 1:97)6-১০০1) ঘুরবংশকে আফগানজাতি- 
সম্ভ্ত বাঁলয়া বর্ণনা কারয়াছেন। আধুনিক এঁতিহাসকগণ ঘদরবংশকে প্বা্চিলীয় 


অল্তাজ জাতি 


ঘর রাজে;র অবস্থান 


ঞ 4] ৪৪ & 5605৫, 1090 800 8$০1191”, 910£ 7৪৮9 3০6৭ 10 44 ০০97777617675776 
1715/07) ০71710175৮০]. ৬, 0135, [2851৮ & ত158198, 

1 05৪09115 আচ 0%01% ৮5৩৮ 90090 25 ০০00০6৬2৫৩১ 02779771766 25197 
০7 1708) ৬০1, $1$) 0. 16 (0০০৮০০6), 


৮ ভারতের ইতিহাসকথা 


পারাঁসক জাতি বিয়া মনে করেন।* ১০১০ প্রীন্টাব্দে ঘুরদলপাঁতগণ গজনী রাজ্যের 
( সুলতান মামুদের ) আনুগত্য স্বীকার কাঁরতে বাধ্য হন। কিন্তু সুলতান মামুদের 
পরবতাঁ দুর্বল গজনী সুলতানগণের আমলে ঘুরদলপাতগণ গজনী রাজ্যের প্রাত 
তেমন আনুগত্য প্রদর্শন কারতেন না। ক্রমে তাঁহারা শান্ত সঞ্চয় করিয়া গজনার 
সুলতানগণের বিরুদ্ধে প্রাতদ্বান্দিবতায় অগ্রসর হন। এই স[ত্রে ঘুরবংশের কুতব- 
বিরান উদ্দিন ও তাঁহার ভ্রাতা সৈফ-াঁদ্দন গজনীরাজ বহ্‌রাম শাহের 
৮৬৬৭ হস্তে পরাজিত ও নিহত হন। নিহত ভ্রাতৃদ্বয়ের অপর এক ভ্রাতা 
আলা-উীদ্দন হৃসেন গজনী রাজ্য আক্রমণ করেন এবং গজনীর 
যাবতীয় প্রাসাদ ও হম্যাদ ভস্মীভূত করিয়া ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। 
গজনা রাজ্য ধংস করিয়া আলা-ডীদ্দন “জাহানসুজ. (7০719 882) উপাধি 
ধারণ করেন। 


এই ঘটনার অল্পকাল মধ্যেই গজনী রাজ্য পুনরায় “গাজ, নামে তুকাঁ জাতির 
এক দল কর্তৃক আক্রান্ত হয়। বাহ্‌রামের অকর্মণ্য, দুর্বল পুত্র খুস্রভ্‌ শাহ 
গজনী রাজ্য পাঁরত্যাগ কারয়া পাঞ্জাবে পলাইয়া গেলেন । সুলতান মামুদের বিল্তীর্ণ 
রাজ্যের মধ্যে একমান্র পাঞ্জাব তখনও গজনীর অধীন ছিল। 
এ গজনী রাজ্য কয়েক বৎসর "াজত তুকাঁদের অধীনে ছিল বটে, 
শাসনকর্তা নিষুন্ত. কিন্তু ঘুরবংশের গিয়াস-ডাদ্দন মহম্মদ তাহাঁদগ্রকে গজনী হইতে 
বিতাড়ত করিয়া গজনী রাজ্য ঘুরবংশের শাসনাধীনে আনয়ন 
কারলেন (১১৭৩ )। 'গিয়াস--ীদ্দন তাঁহার ভ্রাতা মুইজ-উদ্দিন মহম্মদশবন্‌ সামকে 
গজনীর শাসনকর্তা নিযুক্ত কারলেন। হইীনই ভারত-ইাতিহাসে মহম্মদ ঘুরী নামে 
প্রীস্থ। - 
মহম্সদ ঘটরী ( 1201197)08980 00071) £ মুসলমান শাসনের ইতিহাসে 
লাতৃণীবরোধ, 'হিংসা-দ্বেষ ও ভ্রাতৃহত্যার মম্ন্তিকতার পা্বে ঘুরী ও তাঁহার ভ্রাতা 
গিয়াস-উদ্দশন ও  গগয়াস-উদ্দিনের পরস্পর প্রাঁতি স্বভাবতই পাঠকদের যুগপৎ 
মহম্মদ ঘবরীর আনন্দ ও 'বস্ময়ের উদ্রেক করে । 'গিয়াস্-ীদ্দন তাঁহার জীবদ্দশায় 
রপ্ত ভ্রাতা মহম্মদ ঘুরীর অকপট আনুগত্য লাভ কারয়াছিলেন। 
মহম্মদ ঘুরা ক্ষমতাবান শাসক ও সমরকুশলী নেতা হইয়াও ভ্রাতার অধীনতা স্বীকার 
কারয়া চালতেন। 


247765138৮৩ 98081191066 068০:81960, 00 10800600161) ৪100708 ৪৪. 
81008108, 00 0555 18 15005 09906 0086 0069 ৬66১ 18005 075 9808810108০ 9981819, 
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ভায়তে মুসলমান শন্তির উত্থান ২৯ 


মহম্মদ ঘুরী উচ্চাকাতক্ষা ব্যান্ত ছিলেন। স্বভাবতই ভারত-ীবজয় ছিল তাহার 
মহম্মদ ঘরীর প্রথম জীবনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশা। ১১৭৫ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ 
ভারত-আঁভযান ঘুরী তাঁহার সর্বপ্রথম ভারত-আঁভযানে অগ্রসর হন। এ সময়ে 
(১১৭৫) মূলতানে ইসলামধর্মের ইসমাইলিয়া সম্প্রদায়ের প্রাধান্য ছিল। 
ইসমাইলিয়া সম্প্রদায় ইসলামধমণ+ হইলেও তাহারা খাট ইসলাম ধর্মমত মানিয়া চালত 
সুলতান আঁকার না বালয়া গোঁড়া মুসলমানগণ তাহাদিগকে বিধমাঁ বলিয়া মনে 
করিত। মহম্মদ ঘুরী প্রথমেই এই সকল শীবধমঁ”র কেন্দ্রস্থল 

মূলতান জয় কারলেন। 


তারপর মহম্মদ ঘুরী উচ্‌ দুর্গা অবরোধ কারলেন। তথাকার রাণীর বশবাসঘাত- 

সরা কতায় ঘুরী আত সহজেই উচ্‌ দখল করিলেন (১১৭৬-৭৬)। এই 

রাজা ঘটনার দুই বংসর পর গুজরাট আক্রমণ করিয়া মহম্মদ ঘুরা 

ভীমের হস্তে পরাজয় সর্বপ্রথম পরাজয় স্বীকার কাঁরতে বাধ্য হইলেন। গদ্জরাটের 

বাঘেলা বংশের রাজা ভীমের রাজধানী অনহলবার দখল করা 

দুরের কথা, সম্পূর্ণভাবে পরাঁজত হইয়া তান মরু অঞ্চলের মধ্য দিয়া প্রত্যাবর্তনের 
পথে তাহার অবাশিষ্ট সৈন্যবাহিনীর আধকাংশই হারাইলেন। 


কিন্তু মহম্মদ ঘুরা দাঁমবার পান্ন ছিলেন না। পর বংসরই (১১৭৯) তিনি পুনরায় 
এক সৈন্যবাহনী গঠন কারয়া পেশওয়ার আক্মণ কাঁরলেন এবং গজনী বংশের শেষ 
সুলতান খুস্রভ্‌ মালিকের আধকার হইতে পেশওয়ার জয় কাঁরয়া লইলেন । ১১৮১ 
পেশওয়ার জয় প্রীষ্টাব্দে মহম্মদ ঘুরী জন্মুর রাজা 'বিজয়দেবের সাহায্য লইয়া 
(১১৭১) £ ভারতে গজন' রাজ্যের অবাঁশস্ট আঁধকৃত স্থান লাহোর দখল 
চিনি দর্গ কাঁরলেন। খুস্রভ্‌ মালিক মহম্মদ ঘুরার হস্তে বন্দী হইলেন। 
ঘূরী শিয়ালকোট*এ একাঁট সুদ্‌ঢ় দুর্গ চ্ছাপন করিয়া খোকর 
জাতর আক্ুমণ হইতে 'বাঁজত রাজ্যের নিরাপত্তা বিধান করিলেন । খুস্রভ্‌ মাঁলকের 
শেষ পরাজয় ও বন্দী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গজনণ বংশের ভারতীয় রাজ্যের অবসান ঘাঁটিল। 
পাঞ্জাব মহম্মদ ঘুরীঁর আধকারে আসবার ফলে ভারতবর্ষের অপরাপর অণ্চল জয়ের 
পথ তাঁহার নিকট উন্মৃন্ত হইল। রা তাঁহার এই অগ্রগাতর পথে বাধা আসল 
রাজপূত জাত হইতে । 


তরাইনের প্রথম যদ্য, ১১৯০ ("06 ঘা9 88006 01 18191, 1190 ) 
১১৯০-৯১ শ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে মহম্মদ ঘুরী চৌহানরাজ পৃগ্বীরাজের রাজ্যের 
ভাতিন্দা নামক স্থান দখল কারিলেন। ভাতন্দা জয় কাঁরয়া স্বদেশে প্রত্যাবতনের কালে 
তান সংবাদ পাইলেন যে, পৃথ্বীরাজ বশাল সেনাবাহিনী সহ মহম্মদ ঘুরাঁকে আক্ুমণ 
কাঁরতে অগ্রসর হইতেছেন । তান ্বভাবতই পৃথবীরাজকে প্রাতহত করিবার উদ্দেশ্যে 
সেনাবাহনণ প্রস্তুত কারতে লাগলেন । উত্তর-ভারতের হন্দুরাজগণ তাঁহাদের পরস্পর 


৩০ ভারতের ইতিহাসকথা 


গিবভেদ ভুলিয়া গিয়া বিদেশী শত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন । একমান্ত 
কনৌজের গাহ্‌ড়বালরাজ জয়চাঁদ এই সাম্মালত বাহনীতে যোগদান কাঁরলেন না। 

সমসামায়ক মুসলমান এীতহাসকদের রচনায় জয়চাঁদকে 
৪৬ তদানীন্তন ভারতের সর্বপেক্ষা শান্তশালী রাজা বাঁলয়া বর্ণনা 
পরাজয় (১১১১) করা হইয়াছে। টডের মতে পৃথবীরাজ জয়চাঁদের অমতে তাঁহার 

কন্যা সংযুস্তাকে বিবাহ কাঁরয়াছিলেন বাঁলয়া তান পৃথবী- 
রাজের উপর বিরূপ ছিলেন এবং এই কারণেই রতন যুদ্ধে সম্পূর্ণ 'নালঘ 
রাহলেন। থানে*বরের নিকটে তরাওরী (81০11) বা তরাইন নামক চ্ছানে 
উভয়পক্ষে এক তুমুল যুদ্ধ হইল। ঘুরীর সেনাবাহনী সম্পূর্ণভাবে 'বধবস্ত 
হইল এবং ঘুরী স্বয়ং এই যুদ্ধে ভীষণভাবে আহত হইয়া সৈন্যসহ স্বদেশে 
[ফিরিয়া গেলেন। পুথবীরাজ মহম্মদ ঘুরীর অনুচর 'জিয়া-টীদ্দনের নিকট হইতে 
ভাঁতন্দা পুনদ্'খল কারলেন। কিন্তু ভারতের সীমার বাহির পর্যন্ত পরাজিত 
শন্নুর পশ্চাদ্ধাবন করিবার প্রয়োজন উপলাব্ধ না করায় ভবিষ্যতে ঘুরীর আক্রমণের 
পথ উন্মুস্ত রাহয়া গেল। 


তরাইনের দ্বিতীয় যৃদ্ধ, ১১৯২ (586 96০0700 0866 0111818)) 1192) 2 
মহম্মদ ঘুরী নিজ কর্মকেন্দ্র গজনীতে পেশছিয়াই তরাইনের প্রথম 


রা যুদ্ধে পরাজয়ের প্রাতশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে পৃথবীরাজকে পরাজত 


কারবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। তার পর বংসরই ১১৯২ 
প্রীষ্টাব্দে এক 'বশাল বাহিনী লইয়া তিনি পুনরায় তরাইনের প্রান্তরে উপাস্থিত 
হইলেন । তাঁহার আফগান, তুক ও পারাঁসক জাতর 'মালত সেনাবাহনীর সংখ্যা 
ছল এক লক্ষ কুঁড়ি হাজার, অশ্বারোহীর সংখ্যা ছিল বার হাজার ।* পৃথ্বীরাজের 
নেতৃত্বে হন্দুরাজগণের মিলিত বাহিনী প্‌বাহেই তরাইনের প্রান্তরে মহম্মদ ঘুরাঁর 
বিশাল বাহিনীর প্রতীক্ষায় উপস্থিত ছিল। তরাইনের প্রথম যুদ্ধেই ( ১১৯১ ) 
মহম্মদ ঘুরী পৃথবীরাজের যৃদ্ধকৌশলের পাঁরচয় পাইয়াছলেন। তাই তিনি 
এইবার এক নূতন কৌশলে যুদ্ধ কারিয়া পৃথবীরাজকে পরাজিত করিতে সঙ্কল্প 
কারলেন। সমস্ত দিন ধরিয়া যুদ্ধের পর সরর্যাস্তের পূর্বে পৃথবীরাজের 
নেতৃত্বাধীন রাজপুত সৈন্য যখন ক্লান্ত সেই সময় মহম্মদ ঘুরীর শ্রেষ্ঠ বার 
হাজার অশ্বারোহী (৮৬ উপর অতাঁকতে ঝাঁপাইয়া পাঁড়ল। বীরত্বের দিক 

দয়া হিন্দুবাহনী মুসলমান সৈন্য অপেক্ষা কোন অংশেই কম 

শা ১৪ ছিল না। কিন্তু তাহাদের চিরাচারত যুদ্ধরীতি, হস্তিবাহনীর 
ব্যবহার প্রভাত এবং সবেপার সা্মীলত বাহিনীর পরিচালনার 

জন্য সম্পূর্ণ কেন্দ্র'ভূত একক-আঁধনায়কত্বের অভাবের ফলে শেষ পর্যন্ত মহম্মদ 


ক ৬10৩, [,906-20016, 9. 52; 02716. 121519070০1 11410) ৬০1, 105 ঢ. ক0, 


ভারতে মুসলমান শান্তর উতান ৩১ 


ঘূরীর-ই জয়ে বৃদ্ধের পাঁরসমাঞ্চি ঘাটল। পৃথবীরাজ শন্রুহস্তে ধৃত ও 
নিহত হইলেন। 


ভারতবর্ষের রাজনৌতিক হীতহাসে তারাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ এক যুগান্তকারা 
ঘটনা । এই যুত্ধে পরাজয়ের ফলে মুসলমান আঁধকার প্রায় 'দল্লীর উপকণ্ঠ 
পর্যন্ত বিস্তৃত হইল । হাঁন্সি, সামান, গুহরাম, বাকুহরাম ও অপরাপর কয়েকাঁট 
সরাক্ষত দুর্গ মহম্মদ ঘুরীর নিকট আত্মসমর্পণ করিল। আজমার রাজ্য মহম্মদ 
ঘুরী ও তাঁহার সেনাবাহনী কর্তৃক বিধবম্ত হইল। আজমীরের 
চপ হন্দূমান্দর ও স্থাপত্যাশজ্পের অন্যান্য নিদর্শন ধাঁলসাৎ 
পু করিয়া মহম্মদ ঘুর সেই চ্ছলে মসাঁজদ ও ইসলামধর্মের 
শিক্ষাকেন্দ্র নিমা্ণ কারলেন । আজমীর নগরাট বাৎসাঁরক করদানের শর্তে পৃথৰীরাজের 
পুত্রের শাসনাধীনে রাখা হইল । পরবতর্' কালে পৃথবীরাজের আত্মীয়গণ মুসলমানদের 
হাত হইতে তাঁহাদের রাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা কীরগ্নাছলেন বটে, 'কন্তু সে-চেষ্টা 
[বিফল হইয়াছিল । 


তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে জয়লাভ কাঁরয়া মহম্মদ ঘুরী কুতবৃউীদ্দন নামে এক 


মহম্মদ ঘুরার বিশ্বস্ত অনুচরকে ভারতাঁয় বিজিত রাজ্যের শাসনকতাঁ নিষাস্ত 
ভারত ত্যাগ £ কাঁরয়া স্বদেশে 'ফাঁরয়া গেলেন। ১১৯৩ খ্রান্টাব্দে কুতব্‌-উদ্দিন 


৬ ই রর. দিল্লী জয় করলেন এবং ক্রমে গোয়ালওর, অনাহলবার, কনোৌজ 

প্রভৃতি আধকার করিয়া মুসলমান আধকৃত রাজ্যের বিস্তার 
সাধন কাঁরলেন। কুতব্‌-ডীদ্দন তাঁহারই অনুচর ইখাঁতয়ার-উদ্দন.বন্-বখৃতিয়ার 
খলজীকে বাংলা ও বহার জ্য কারবার জন্য প্রেরণ করিলেন । বাংলা ও বিহার 

তখন সেনবংশীয় রাজা লক্ষণ সেনের অধীনে ছিল। বৃ্ধ 
১৯ লক্ষমণ সেন ইখাৃতিয়ার-উীদ্দনকে বাধা দিতে সমর্থ হইলেন না। 

1তাঁন 'নজ রাজধানী নদীয়া ত্যাগ কাঁরয়া পূর্ববঙ্গে চালয়া 
গেলেন। সেখানে বহুকাল ধাঁরয়া তাঁহার বংশধরগণ মুসলমান আক্রমণ প্রাতহ্ভ 
কাঁরয়া ্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছলেন। 


১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ ঘুরীর ভ্রাতা িয়াস্উদ্দিনের মৃত্যু হইলে মহম্মদ ঘুরাঁ 
গজনী, ঘুর ও দিল্লীর সৃলতান হইলেন । -ইহার পূুববাধ মহম্মদ ঘুরী তাঁহার ভ্রাতা 
গিয়াস-উদ্দীনের অধীনে গজনীর শাসনকতপ্ি কাজ কারতেন। সিংহাসনে আরোহণের 
দুই ব্খসর পর মহম্মদ ঘুরী মধ্য-এীশয়াস্থ খারজমের শাহের হস্তে পরাঁজত হইলে 

ৃ তাঁহার ভারতীয় সামাজ্যে এক বিদ্রোহ দেখা দল । গজনীর সুলতান 

মহম্মদ ঘরীর শেষ- বংশের ্পনৈক কর্মচারী মূলতান দখল কাঁরয়া লইলেন। পাঞ্জাবের 
বার ভারত-আগমন £ 

তাঁহার মৃত্যু (১২০৬) খোকর জাত ঘুরীর আনুগত্য অস্বীকার করিয়া স্বাধীন হইয়া 

গেল। এই সংবাদ পাইয়া মহম্মদ ঘুরী সনৈন্যে পুনরায় 

ভারতবর্ষে আসলেন। অমানহীষক অত্যাচার কারয়া তান এই বিদ্রোহ দমন 


৩২ ভারতের ইতিহাসকথা 


কারলেন। পর বৎসর নিজ রাজধানীতে প্রত্যাবর্তনের পথে এক আততায়ীর হজ্জে 
[তিনি নহত হন ( ১২০৬)। 


মহম্মদ ঘুরীর কৃতিত্ব (10960786601 11018870080 31000 ) £ মহম্মদ ঘুরী 
ছিলেন অনন্যসাধারণ সামরিক প্রতিভাসম্পন্ন ব্যন্ত। তিনি যেমন ছিলেন বার যোদ্ধা 
তেমান ছিলেন দুধর্ষ সমরাবিজয়ী নেতা । ভ্রীতা গিয়াস্-ডীদ্দনের অধীনে শাসক 
রা নিডিত হিসাবে তিনি তাঁহার কমণজীবন শুর কাঁরয়া নিজ প্রাতভাবলে 
এক বিশাল সাগ্রাজ্য গঠনে সমর্থ হইয়াছিলেন। ভ্রাতার £3 
আনুগত্য, নিজ আদর্শের প্রাত নিষ্ঠা প্রভৃতি গুণাবলী তাঁহাকে সমসামাযিক মুসলমান 
রাজগণের বহু উধের্ব স্থাপন করিয়াছিল। তাঁহার চেষ্টায়ই ভারতবর্ষে স্থায়ী 
মুসলমান রাজ্য গাঁড়য়া উঠিয়াছল ৷ তরাইনের প্রথম যুদ্ধে পরাঁজত হইয়াও তান 
পরাজয় স্বীকার করেন নাই, পর বংসর এঁ একই প্রান্তরে 'তনি 'হন্দুদের সম্মিলিত 
বাহনীকে পরাজত করিয়া উত্তর-ভারতে মুসলমান রাজ্যের ভাত 
স্থাপন কারিয়াছলেন। তাঁহার ভারত-আরুমণের পশ্চাতে 
ধমন্ধিতার প্রভাব যে একেবারে ছিল না এমন নহে । আজমীরের 
শহন্দু মান্দরগ্ীল ধ্বংস কাঁরয়া সেই স্থলে মসাঁজদ-নমা্ণ তাঁহার পরধর্মের প্রাত 
অসাহফুতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ সন্দেহ নাই। তথাপি তান তাঁহার ধমন্ধিতা দ্বারা 
নিজ রাজনোতিক দূবরদ্ণন্ট আচ্ছন্ন হইতে দেন নাই। তান গজনা 
রাজ্যের শাসক 'নযুন্ত হইয়াই ভারত-বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা পোষণ 
কারয়াছিলেন এবং মৃত্যুর পূর্বে উত্তর-ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করিয়া 
সেই আকাত্ক্ষা পূরণ কারয়াছলেন। 


মুসলমান সাম্রাজ্যের 
গোড়াপত্তন 


উচ্চাকাংক্ষা $ সাফল্য 


সুলতান মামুদ ও মহম্মদ ঘ্‌রীর তুলনা (58169 1৯191717700 8790 1৬101097177190 
মামুদের প্রাসাধা: 01 €0071])8760) £ সুলতান মামুদের প্রাসাদ্ধর তুলনায় 
মহম্মদ ঘুরীর অপেক্ষা মহম্মদ ঘনরী প্রায় অখ্যাত রহিয়া গিয়াছেন একথা বলিলেও 
বহগণেবৌশ  অত্যুন্তি হয় না। সুলতান মামুদের ভারত-আভিযান এবং সামারক 
দুর্ধর্যতার দক 'দিয়া ধিচার করিলে মহম্মদ ঘুরীর ভারত-আঁভযান অকিপ্চিংকর বলিয়া 
মনে হওয়া দ্বাভাঁবক । সুলতান মামুদ ষুগ্ধক্ষেত্রে পরাজয় বরণ করেন নাই, কিন্তু 
গুজরাট জয় কাঁরতে য়া এবং তরাইনের প্রথম যুদ্ধে মহম্মদ ঘুরী শোচনীয় পরাজয় 

স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াঁছলেন। সুলতান মামুদ শিল্প, 
মামুদ অপরাজেয়, সাহিত্য, ধর্ম প্রভাতর পৃঙ্ঠপোষকতার দ্বারা অক্ষয় কণীর্ত অর্জন 
১০৬০১১৯ কাঁরয়া গিয়াছেন। কিন্তু এবিষয়ে মহম্মদ ঘুরীর কোন অবদান 
নই। তথাপি ইহা অনস্বীকার্য যে, ভারতবর্ষে মুসলমান 
শাসনের ইতিহাসে মহম্মদ ঘুরীর দান সুলতান মামদের দান অপেক্ষা বহুগুণে 


ভারতে মুসলমান শান্তর উত্থান ৩৩ 


বোশ। তাঁহার আদর্শের প্রাতি নিষ্ঠা এবং বাস্তব রাজনোৌতক পারাচ্ছাত সম্পকে 
আমদের শিল্প, সাঁহত্য সক্ষম অন্তদর্ণ্ণটি তাঁহাকে সুলতান মামুদ অপেক্ষা অধিকতর 
প্রভাতর পৃষ্ঠপোষকতা প্রাতভাবান বালয়া প্রমাণত করিয়াছল। মামুদের অভিযান- 
নু ঘরীর অনুরুপ মান্রেরই উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু দেব-দেবীর মান্দর লণ্ঠন, পৌত্তলিক 
০০ হিন্দুদের হত্যা; কিন্তু ধর্মপ্রচারের প্রয়াস মহম্মদ ঘুরার 
আক্রমণের পশ্চাতে কতক পাঁরমাণে পারলাক্ষত হইলেও ভারতবষে" স্থায়ী মুসলমান 
সাম্রাজ্য স্থাপনই.ছল তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য । বার বার পাঞ্জাবের মধ্য দিয়া সসৈন্যে 
মামূদের আঁভযানের যাওয়া-আসার ফলে পাঞ্জাব স্বভাবতই সুলতান মামুদের আধকার- 
মুখ্য উদ্দেশ্য লপ্ঠন ও ভুস্ত হইয়াছিল । কন্তু মহম্মদ ঘুরীর আঁভযানের ফলে উত্তর- 
৯৭০১ ভারতের এক বিস্তীর্ণ অংশে মুসলমান প্রাধান্য স্থাপিত 
| হইয়ীছল । সুলতান মামুদ ও মহম্মদ ঘুরী-_ এই দুই সামারক 
নেতার অধীনে ভারত-আক্রমণের যে দুই তরঙ্গ আঁসয়াঁছল, তাহার মধ্যে সুলতান 
মামুদের আক্রমণ-তরঙ্গের 'বশেষ কোন স্থায়ী চিহ্ন ছল না, 
ঘুরী ভারতে আসলমান [কিন্তু মহম্মদ ঘুরীর আক্রমণ-তরঙ্গ উত্তর-ভারতের 'হন্দ[রাজগণকে 
0 পরাভূত কারয়া ভারত-ইতিহাসে এক যুগান্তকারী পাঁরবর্তন 
আনরাছিল। ভারতে মুসলমান রাজত্বের স্থাপায়তা হসাবে ঘুরীর নাম সর্বপ্রথমেই 
উল্লেখযোগ্য । অধ্যাপক হাবিব মহম্মদ ঘুরীকে 'তিনাঁট বড় ঝড় যুদ্ধের বিজয়ী বার. 
বাঁলয়া আখ্যাঁয়ত কাঁরয়াছেন। এই ততনাট যুদ্ধ হইল আনখুদ, তরাইন ও আনাহল- 
বারার যুদ্ধ। ঘুরী মধ্যষুগের হীতহাসের অন্যতম বৃহৎ সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন 
কাঁরয়াছলেন এবং 'নাদ্বধায় তাঁহাকে সুলতান মামুদ অপেক্ষা উতর স্থাপন করা 
যাইতে পারে। 


পূলতান মামূদ ও মহণ্মদ ঘ;রীর ভারত-অভিযানের পার্থক্য ()1666767006 
69০7) (86 17128510789 01 90169]) [৬1 91যাগ।0 এয 15956 01 0০0)) 2 
সুলতান মামন্দ ও মহম্মদ ঘুরী উভয়েই গজনী রাজ্য হইতে ভারত-আভিযানে অগ্রসর 
হইয়াছিলেন-সুলতান মামুদ ছিলেন গজনীর সুলতান, আর ঘুরী ছিলেন নিজ 
ভ্রাতার অধীনে গজনশর শাসনকতাঁ। পদমযাদার এই পার্থক্য 
রিল এই দুইয়ের সামারক সুযোগ-স্মাবধায় কতক পরিমাণে পার্থক্র 
সৃষ্টি কারয়াছিল সম্দেং নাই। সুযোগ-সনীবধার পার্থক্য ভিন্ন 
এই দুইজন আক্মণকারী আঁভযানের প্রকীত ও আদর্শের মধ্যেও কতকগুলি মৌলিক 
পার্থক্য ছিল। 


প্রথমত, সুলতান মামুদের আভিষান মান্রই ধমন্ধি নাতির দ্বারা প্রভাবিত 'ছিল। 
পৌন্তীলক হহিন্দুদগকে হত্যা, হিন্দুমন্দির অপাবত্রীকরণ প্রভাত তাঁহার এই ধমন্ধি 
নীতপ্রসূত ছিল। অপরপক্ষে মহম্মদ ঘ্ুরীর অভিযানগদ্লি ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত 


ক. বি, (১ম খন্ড.ঃ ২য় ভাগ )-৩ 


৩৪ ভারতের ইাতহাসকথা 


হইলেও তাঁহার ধমদ্ধিতা তাঁহার রাজনৈতিক দ্‌রদৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে নাই। একমান্ত 
মামদের ধমগ্ধিতা আজমীর ভিন্ন অন্য কোথাও মহম্মদ ঘুরার 'হম্দুমন্দির ধ্বংস 
০৯৯ কারবার কোন দক্টাম্ত পাওয়া যায় না। মুূলতানের ইসলামিয়া 
হইলেও রাজনোতক মন্দলমান সম্প্রদায়ের বরুদ্ধেও ঘুরী সামরিক অভিযানে অগ্রসর 
দুরদুষ্টি আচ্ছন্ন নহে হইয়াছিলেন। 

দ্বিতীয়ত, সুলতান মামুদের ভারত-আভিষান্্র মূল প্রেরণা ছিল ধনরত্ব লুণ্ঠন, 
মুসলমান আঁধপত্য স্থাপন তাঁহার অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু মহম্মদ 
ঘূরীর আভযানে ভারত-জয়ের আকাং্ক্ষা পাঁরলাক্ষিত হয়। 'হন্দুরাজগণের সাঁহত 
ভিন, তে তাঁহার পরপর যুদ্ধের প্রকীতি লক্ষ্য কারলেই বুঝা যায় যে, 
আঁভযানের মুখ্য. ভারতবর্ষে রাজ্য বিল্তার করাই ছিল তাঁহার অভিযানের মখ্য 
উদ্দেশা, কিন্তু ঘুরীর উদ্দেশ্য । ১১৭৫-৭৬ থ্রীন্টাবে তান মুলতান ও পর বৎসর 
উদ্দেশ) রাজ্যাবস্তার উচ্‌ আঁধকার করেন । ১১৭৮ শ্রীন্টাব্দে গুজরাট আরুমণ কাঁরয়া 
তান অকৃতকার্য হইয়াছিলেন, কিন্তু পরাজয়ে দাঁমবার পান্ন ছিলেন না। পর 
বংসরই (১১৭৯) তিনি পেশওয়ার দখল কাঁরয়া শিয়ালকোটে একটি দংগ্ চ্ছাপন 
করেন। এই দুর্গ স্থাপন হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, বিজিত রাজ্য রক্ষা করাই 
ছিল ইহার উদ্দেশ্য ! 

তৃতীয়ত, বার বার পাঞ্জাবের মধ্য "দিয়া সসৈন্যে যাতায়াতের ফলে পাঞ্জাবের 
আঁধকাংশ সুলতান মামুদের আঁধকারভুস্ত হইয়্াছিল। নিজ আঁধকার চ্থাপনের কোন 
পূর্ব-পাঁরকল্পনা অনুসারে ইহা ঘটে নাই। কিন্তু গজনণর শাসনভার গ্রহণ কাঁরয়াই 

মহম্মদ ঘুরী ভারত-আরুমণের পরিকজ্পনা গ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন 
আকার পরপর, আযানের দ্বারা সেই পারিকম্পনা কার্যকরী কারতে মনোযোগী 
কঙপনা-প্রসূত নহে__ হন। এই কারণে তরাইনের প্রথম যুদ্ধে পরাজিত হইয়াও তান 
ঘুরীর রাজ্যাবস্তার নি্চেষ্ট হন নাই । দ্বিতীয় বার তান ভারতীয় হন্দুরাজগণের 
পূব-পাঁরক্পনা-. বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছলেন। এই যুদ্ধে ভাগ্যদেবা 
রি তাঁহার উপর প্রসম্না হন এবং তরাইনের যুদ্ধে জয়লাভ কাঁরয়া 
[তান উত্তর:ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করিতে সমর্থ হন। সুলতান 
মামূদের আঁভযানগহীলর ফলে উত্তর ভারতের রাজ্যগুলির সামরিক ও অর্থ নৌতক 
দুর্বলতার সৃষ্টি হইয়াঁছল, মহম্মদ ঘঃরী সেই দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া ছলেন। 
মহম্মদ ঘুরীর ভারত-অভিযানের পর হইতেই ধারাবাহকভাবে ভারতে মুসলমান বিজয় 
ও রাজত্বকালের সূচনা হয়। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
ধাসবংশ* 
(105 51859 1077891 ) 


কৃতব--াদ্দন অইবক্‌ ১২০৬-১০ (008১-০৫-৫৪ /১19৪%) £ মহম্মদ ঘুরী ভারতবর্ষ 
ত্যাগ কারবার সময় তাঁহার এক বিশ্বস্ত অনন্চর কুতব্‌-ডীক্দনের 
রে ৮৫৯ ক উপর 'বাঁজত রাজ্যের শাসনভার অর্পণ কাঁরয়া গেলেন। মহম্মদ 
শাসনকতণ নিধুত ঘূরীর ভারত-আভযানে কুতবৃডীদ্দন গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ 
কারয়াছিলেন। বাদ্ধ, বিদ্যা ও সমরকুশলতার দিক দিয়া তানিই 

ছিলেন মহম্মদ ঘুরীর সব্বপেক্ষা নন রযোগ্য অননচর। 
কুতব্‌-ডাঁদ্দন প্রথম জীবনে সামান্য ক্রীতদাস ছিলেন । তুকাঁস্তান হইতে ক্রীতদাস 
ব্যবসায়শদের সাঁহত 'তাঁন পারস্যের নিশাপ:র নামক চ্ছানে আসেন । 'নশাপুরের কাজী 
অর্থাৎ বিচারক কুতবৃ-াঁদ্দনকে ক্রয় করেন এবং তাঁহার প্রাতভার 
এ পারচয় পাইয়া তাঁহাকে সাঁহত্য, ধন্যার্বদ্যা ও সামারক কৌশল 
ভ. দশক্ষা দেন। কাজীর মৃত্যুর পর নানা ভাগ্য-বিপ্য'য়ের মধ্য দিয়া 
কুতব্‌-উাঁদ্দন মহম্মদ ঘুরীর নিকট বক্রীত হন। মহম্মদ ঘুরীর অধানে তান স্বাঁয 
দক্ষতা প্রমাণ কারবার অপূর্ব সুযোগ লাভ ফাঁরলেন এবং অঙ্পকালের মধ্যেই মহম্মদ 

ঘুরীর স্বাধক বশ্বস্ত কর্মচারীর মর্যাদা প্রাপ্ত হইলেন। 
মহম্মদ ঘুরী নঃসন্তান ছিলেন। আকপ্মিকভাবে তাঁহার মৃত্যু হওয়াতে তান 
তাঁহার কোন উত্তরাধিকারী 'নর্দেশ কাঁরয়া যাইতে পারেন নাই । ফলে তাঁহার ব্লীতদাস- 
রর দের 1 জন অইবক্‌, কুবাচা ও ইলাদজং 'নজ-নিজ এলাকায় 
৯ ভি গব স্ব প্রধান হইয়া উীঠলেন। পরে কুতব্ডীদ্দন “সুলতান 
দি্শর সুলভান-পদ উপাধি ধারণ কাঁরয়া শঁদল্লীর সিংহাসনে স্বাধানভাবে নিজেকে 
লাভ আঁধাণ্ঠত কারলেন (১২০৬) । এ সময় হইতেই 'দল্লী সূলতানর 
ইগিহাস শুরু হইল । মহম্মদ ঘুরীর প্রধান ক্লীতদাসের মধ্যে অপর দুইজন ছিলেন: 





* দ্াসবংশ- কুতব্‌-উাঁচ্দন হইতে আরম্ভ ফারিয়া কাইকোবাদ-এর শাসনকাল পর্যস্ত ১২০৬- 
১২১০) সূলতানগণ সাধারণত দাদবংশ নামে আভাহত হইয়া থাকেন। বস্তুত, এই নামকরণের কোন 
যৌখীন্তকতা নাই। কারণ, যে-সকল ক্রীতদাস 'নল্লীর [সিংহাসনে আরোহণ কাঁরয়াছিলেন, তাঁহারা 
[সিংহাসন লাভের পূর্বে প্রতোকেই উচ্চ রাজকর্মচাঁরপদে আঁধাষ্ঠিত ছিলেন । এমন ক, তাঁহারা 
গুববতরণ সূলতানের সাহত বৈবাহিক সম্বন্ধে সম্পাঁকত [ছলেন। স্তরাং তাঁহারা ভ্রতদাস হিসাবে 
[সংহাসজন আরোহণ করেন নাই। প্রথম জীবনে ক্রীতদাস থাকিলেও তাহাদিগকে উচ্চ রাজকম'চারণর 
ম্ধাদা দান করিয়া তাঁহাদের দাসত্বের অবসান ঘটান হইয়াছিল । ইহা ভিন, জন্মের দিক দিয়া চার 
কাঁরলেও তাঁহারা প্রার সকলেই মূলত আভজাত পাঁরবারসম্ভূত 'ছিলেন। ভাগ্যচক্রেই তাহারা 
স্বাধীনতা হারাইয়া ীতদাসে পাঁরণত হইয়াছিলেন। ইলতুখাঁমস্‌ নিজ ভ্রাতা কর্তৃক ক্রীতদাস হসাবে 
ব্রত হইয়্াছিলেন। বলবন মুঘলগণ কর্তৃক ধৃত হইয়া ক্রীতদাসরচপে 'বক্াঁত হহয়াছলেন। 
সুতরাং 'দাসবংশ' নামকরণ হীতহাসে পারাচাত লাভ কারলেও ইহা ব্দান্তাসম্ধ নহে। 


৩৬ ভারতের হাঁতহাসকথা 


ফির্মান প্রদেশের শাসনকতাঁ তাজ-উদ্দিন ইল্দিজ এবং মূলতান ও উচএর শাসনকতা 
নাসর-উাঁক্দন কুবাচা। মহম্মদ ঘুরীর মৃত্যুর পর তাজ-উীদ্দন ইলএউঁদজ- গজনা 
রাজ্যাটও নিজ আধকারভুস্ত করেন। কুতব্‌-ডাঁশ্দনের ভাগ্যোন্নাততে 
তাঙস-উদ্বিসের সহিত ঈর্ষান্বত হইয়া তাজ-ডীদ্দন পাঞ্জাব প্রদেশ আঁধকার কারবার 
সংঘষ"- _সামায়কভাবে ০." 
রজনী বন উদ্দেশ্যে যধ্ধে প্রবৃত্ত হন । কিন্তু কৃতব-ডাঁ্দন তাঁহাকে পরাজিত 
কারয়া সামারকভাবে গজনী খর্ধন্ত নিজ দখলে আনতে সমর্থ 
হন। কিন্তু কুতব্‌-উদ্দিনের গজনী আঁধকার স্থায়ী হইল না। তাঁহার সৌনিকদের 
অত্যাচারে আঁতম্ঠ হইয়া গজনীবাসীরা গোপনে তাজ-ডাক্দনকে গজননী আকুমণ কারবার 
4 জন্য আমন্ত্রণ কাঁরল। অতাঁকতে আক্রান্ত হইয়া কুতব্‌-ডীক্দন 
গজনী ত্যাগ কাঁরতে বাধ্য হইলেন। আফগানিস্তান ও ভারতবর্ষের 
মুসলমান রাজ্যের রাজনোতিক এঁক্যবদ্ধ হওয়ার সুযোগ এইভাবে ীবনষ্ট হইল । কুতব্‌- 
উচ্দন সম্পূর্ণ ভারতীয় সৃলতানে পরিণত হইলেন । অঙ্পকালের মধ্যেই (১২১০) 
কুতব-ডাদ্দনের মৃত্যু হইল। 


তাঁহার প্রধান সমস্যা ছিল যে-সকল চ্ছান তাঁহার আঁধকারে আছে সেইগুলির 
প্রীতরক্ষার বাবস্থা করা এবং একটি প্রকৃত কার্ধকরণ শাসনব্যবস্থা গাঁড়য়া তোলা ৷ কিন্তু 
স্বাধীন সৃলতান হিসাবে চাঁর বংসর রাজত্বকালের মধ্যে কুতবৃ-ডীক্দন কোন নৃতন 
চ্ছান যেমন জয় কাঁরতে পারেন নাই, তেমান কোন সহদক্ষ শাসনব্যবস্থাও স্থাপন কাঁরয়া 
যাইতে সমর্থ হন নাই । তথাপি সদাশয় ও স্বাধীনচেতা শাসক 
গসাবে তান সমসামায়কদের শ্রদ্ধা অর্জন কাঁরয়াছিলেন। 
গমনহাজ:-উস-সরাজের বর্ণনা হইতে আমরা জানিতে পার যে, তরাইনের দ্বিতীয় 
যুদ্ধে (১১৯২) কুতবূডীদ্দন অইবক্‌ তাঁহার সামারক প্রাতভার প্রমাণ দিয়াছলেন। 
ইহার পর তিনি খুরম ও সামানা নামক স্থানের শাসনকতাঁ নিষাস্ত হন। এই সূত্রে 
ভারতীয় রাজনপাতি ও শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে অবাহত হন। পরবতাঁ পায়ে 'তাঁন 
মহম্মদ ঘুরীর গসপাহ্‌সলার হসাবে ঘুরীর ভারতে বিজিত সাম্রাজ্যের তত্বাবধান করেন 
এবং শেষ পধাঁয়ে দিল্লশর সুলতান হিসাবে সুলতান সাম্রাজোর পত্তন করেন । মহস্মদ 
! ঘুরীর উত্তর-ভারত বিজয়ে কুতব্‌-উাদ্দনের উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল। মহম্মদ ঘুরীর 
মৃতর পর যখন তাজ-উদ্দন-ইলদজ্‌ এবং নাসির-উদাঁদন কুবাচা ভারতে বিজিত 
সাম্াজাকে বািচ্ছন্ন কারতে চাহিয়াছিলেন, সেই সময় কুতব-উাদ্দন উহার সংহতি 
রক্ষা কাঁরতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ডর্টর হবিবউল্লাহ্‌ মন্তব্য করিয়াছেন যে, কুতব্‌- 
উাঁচ্দন তুকারঁসুলভ সাহাঁসকতার সাঁহত পারাঁসকের উদারতা ও মানাসক উৎকর্ষের 
পাঁরচয় দিয়াছলেন।* সমসামায়ক এীতিহাসিক মান্রেই তাঁহার উদারতা, সাহসিকতা, 


তাঁহার চরিত্র ও কৃতিত্ব 
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দাসবংশ ৩৭ 


আনন্গত্য, ন্যায়পরায়ণতার প্রশংসা করিয়াছেন। কুতব্‌-উীক্দন যে একজন আতশর 
শ্যায়পরায়ণ শাসক ও স্াবচারক 'ছিলেন তাহা এরাতহাঁসক হাসান- 
৯০ এল পা নিজামীর রচনায়ও টীল্লাখত আছে ।* দেশে শাম্ত ও শৃঞ্খলা 
বজায় রাখতে এবং জনসাধারণের সমৃঞ্ধ সাধনে 'তাঁন সর্বদাই 
সচেম্ট ছিলেন। ভারতবর্ষে ইসলামধর্ম প্রবর্তনের ব্যবস্থাও 'তাঁন কাঁরয়াছিলেন। 
তিনি দিল্লী ও আজমীরে দুইটি মসাঁজদ নির্মাণ করাইয়াছলেন। তান মুন্তহষ্তে দান 
কাঁরতেন এজন্য . তাঁহাকে 'লাখ্‌-বক্'-_অ্থাৎ শান লক্ষ লক্ষ মরা দান কাঁরয়াছেন'-_ 
নামে আঁভহিত করা হইত । 


আরাম শাহ্‌ (১২১০১২১১)$ কুতব্‌-টীদ্দনের মৃত্যুর পর আরাম শাহ দিল্লীর 
সিংহাসনে আরোহণ করেন। 'তাঁন কুতব্‌-উাদ্দনের পোষ্যপূত্র ছিলেন বাঁলয়া কেহ 
কেহ মনে করেন। শাসক হিসাবে আরাম শাহ্‌ ছিলেন একেবারে অকর্মণ্য । লাহোরে 
ইরাদ আকস্মিকভাবে কুতব্-উাদ্দনের মৃত্যু হইলে [সিংহাসন লইয়া 
কোনপ্রকার গোলযোগ যাহাতে না হইতে পারে, সেজন্য লাহোরে 
'আমীর ও 'মালিকগণ” আরাম শাহ্‌কে সুলতান-পদে অধিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । কিন্তু 
তাঁহার অকর্মণ্যঙার সম্প্‌ণ পাঁরচয় পাইয়া সিপাহসালার আমণর আপি ইপমাইলের 
নেতৃত্বে দিল্লীর আমীরগণ কুতব্‌-উাঁশ্দনের জামাতা ইলতুংমসংকে দিল্লীর সিংহাপন 
গ্রহণ কাঁরতে আহ্বান জানাইলেন। ইঙ্পতুধীমস: এ সময়ে বদাউন প্রদেশের শাসনকতাঁ . 
ছিলেন। তান দিল্লীর আমণীর-ওমরাহগণের আমন্ত্রণ পাওয়ামান্র সসৈন্যে দিল্লা 
আভম:খে যান্লা করিলেন। দিল্লীর উপকণ্ঠে আরাম শাহকে যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে 
পরাজিত করিয়া ইলতুৎ্মস্‌ সুলতান-পদ লাভ কাঁরলেন (১২১১)। 


ইলতৃতৎগিস:** ১২১১-৩৬ (16000198)£ শামসহাদ্দন ইলতুতামস ইলবেরী তুষ্ট 
জাঁতিসম্ভূত ছিলেন। "তান তুকা* আভজাত পাঁরবারে জন্মগ্রহণ কারলেও তাঁহার 
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+্ ইলতৃত্মিসের নামের উচ্চারণ লইয়া পশ্ডিতল্বর মধ্যে দীর্ঘকাল ধাঁরয়া মতানৈক্য ছিল। 
সমসাময়িক পারসিক গ্রল্ধাদদি যথা তাজুল মা-সির, তারিখ-ই-ফকর্যক্পিন মুবারক শাহ, আদাবুল 
হারব, তবকৎ-ই-নাসার এবং 'বাভন্ন 'লাঁপতে ইলতুখীমসের নাম 'বাঁভশ্লভাবে পাঠ কারিয়া 
বাভন পণ্ডিত তাঁহার নাম 'বাভশ্নভাবে উচ্চারণ কাঁরয়াছেন এবং সেই ভাবে নামের বানানও 
কাঁরয়াছেন। যেমন এলাফনষ্টোন করিয়াছেন 'আলতামিস*, এলিয়ট কারয্লাছেন *'আলাতামস:, 
রেভাটি ইয়ালাতামস: | ১৯০৭ ধাঞ্টাব্দে, এীতহাসিক বার্থোজ্ড (881617010 ) উচ্চারণ কারয়াছেন 
'ইলতুধামস' অথণাৎ রাজ্জোর সংরক্ষক | তাঁহার বৃত্তি আধ্ানক পশ্ডিতগণ মানিয়া লইয়া 'ইলতুখদিস 
নামই গ্রহণ কারিয়াছেন। ৬19, 4 ০০718727570 215197 ০1 170175 ০1, ৮, 0. 209, 
17961৮ & 12810), 


৩৬ ভারতের ইতিহাসকথা 


ভ্রাতা তাঁহাকে বুখারা হাজশী নামে এক ক্রতদাস ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রয় কাঁরয়া দেওয়ার 
কর ফলে তান ক্লীতদাস 'হিসাবে তাঁহার জীবন শুরু করেন। পরে 
১০ প্রথম অপর এক ক্রীতদাস ব্যবসায় তাঁহাকে ক্রয় করিয়া গজনণ লইয়া 
আপগে। ইল্তুমসের বাদ্ধ ও দেহের গঠন ও সৌন্দঘ" দৌখয়া 
কুতবৃ-ডীদ্দন তাঁহাকে ক্রীতদাস ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে আঁত উচ্চ মূল্যে (১০০০ 
স্ব্ণম্রা) ক্রয় করেন এবং তাঁহার দেহরক্ষীবাহনীর প্রধান-_সরজান্দাব পদে নযন্ত 
করেন । ইলততুধমস্‌ নিজ প্রাতভাবলে শীঘ্রই কুতবূডীদ্দনের বিশ্বাসভাজন হইয়া উঠেন। 
মুইজ-উীদ্দন মহম্মদ ঘূরী যখন গজনণ হইতে খোকর জাতির বিদ্রোহ 
৯৬১৩০ দমনে অগ্রসর হইয়াছিলেন সেই সময় তান "দিল্লী হইতে এক 
সৈন্যদল আনাইয়াছিলেন। সেই সৈন্যদল পাঁরচালনায় ইলতুৎমসের 
অসাধারণ কীতিত্ব ঘুরীর প্রশংসা অর্জন করিয়াছল। তান ইলতুতীমসকে সম্মান- 
সূচক পোশাক পুরস্কার 'দয়াছিলেন এবং কুতব.-ডীঁ্দনকে তাহার প্রাত বিশেষ নজর 
রাখতে উপদেশ 'দয়াছলেন, কারণ ইলতুখীমস: ভাঁবষ্যতে আরও দক্ষতার পরিচয় 
দিবেন এই বি*বাস ঘুরীর জাম্ময়াছল। কুতব্-ডীদদন তাঁহাকে 
ভাঁহার সিংহাসন জামাতার্‌ূপে বরণ করেন এবং ক্রমান্বয়ে গোয়ালিওর, করণ এবং 
লাভ 
শেষে বদাউটনের শাসনকতাঁ নিষুস্ত করেন । কুতব্‌-উ্দন যখন 
গজনী আক্রমণ করেন তখন ইলতুংামস যে সমরকুশলতার পরিচয় ?দয়াছেন তাহার 
ফলে দিল্লীর আমীর-ওমরাহাদগের আধকাংশের মনেই তাঁহার প্রাত গভীর শ্রদ্ধার সৃ'্ট 
হইয়াছিল। এইজন্যই তাঁহাকে "দিল্লীর ?সংহাসনে আরোহণ কারবার জন্য আমীর- 
ওমরাহগণ আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন। 

[সংহাসন লাভ কারবার সঙ্গে সঙ্গেই ইলতুতীমস্কে এক আত জাঁটল সমস্যার 
ঈম্সৃখীন হইতে হইল । মুলতানের শরাসনকতাঁ নাসির-ডীদ্দন কুবাচা নিজেকে স্বাধীন 
বালয়া ঘোষণা করিলেন এবং পাঞ্জাব দখল করিবার জন্য চেম্টা কারতে লাগলেন অপর 
দিকে তাজ-ডাদ্দন মহম্মদ ঘুরা কর্তৃক বাঁজত ভারত সাম্রাজ্য আঁধকার কারবার ইচ্ছা 
ভিজতা পোষণ কাঁরতোছলেন। ইখাতিয়ার-ীদ্দনের মৃত্যুর পর (১২০৬) 

আলা ম্দনি নামে জনৈক খল্‌জী আঁভজাত ব্যান্তকে কুতব্‌-ডাদ্দন 
বাংলাদেশের শাসনকর্তা নষযন্ত করিয়াছিলেন । আলণ মদাঁন কুতবৃ-উদ্দিনের মৃত্যুর পর 
“সুলতান আলা-ডী্দন” উপাঁধ ধারণ কারয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে লাগলেন । 
আরাম শাহের দুর্বলতার সুযোগে গোয়ালিওর ও রণথন্ভোর স্বাধীন হইয়া গিয়াছিল। 

দিল্লীর আমীর.ওমরাহদের একটি দলও ইলতুখমসের বিপক্ষে 
কি ১ ছিলেন। এইরূপ নানাবিধ সমস্যা-জীটল পাঁরাচ্ছীতর সম্মুখীন 
নে পরাজয় হইলেও ইল্তুীমস: দামলেন না। তান প্রথমেই তাঁহার 

বিরুদ্ধাচারী আমশর-ওমরাহ্দের দমন কাঁরয়া তাঁহার সিংহাসন 
গনরজ্কুশ কারলেন। তারপর তান তাজ-ডীদ্দনের সহিত যণ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। 
ইতিমধ্যে তাজ-টীন্দন ইল.দিজ্‌ খারজমের শাহ্‌ কর্তৃক গজনী হইতে বিতাড়িত হইয়া 
ভারতবর্ষে আশ্রয় গ্রহণ কারলেন এবং পাঞ্জাব হইতে থানে*বর পর্যন্ত সকল স্থান দখল 


দাসবংশ ৩১৯ 
কাঁরয়া লইলেন । ১২১৬ প্রীষ্টাব্দে ইল-তৃত্মস: ইলদজ্‌কে পরাজিত ও বন্দী করেন । 
ইল 'দজের পরাজয়ে ইলতুৎমপ্‌ তাঁহার স্বাধক শান্তশালী শত্রুর গবরোধতা হইতে 
রক্ষা পাইলেন । এই সঙ্গে গজনণ রাজ্যের সাহত "দিল্লীর সম্পর্কও 'ছল্ন হইল । এঁদকে 
নাসর-উাদ্দন কুবাচা লাহোর পধন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন।* ইলতুৎমস্‌ তাঁহার 
বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলে 'তান 'সন্ধুদেশের চক্কর নামক স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। 

ইতিমধ্যে ১২২১ খ্রীন্টাব্দে মোঙ্গল নেতা চিঁঙ্গজ খাঁ (00181280780 ) তাঁহার 
বিশাল মোঙ্গলবাহনী লইয়া ভারতবর্ষের উত্তর-পাশ্চম সীমান্ত প্রদেশে সিম্ধুনদের 
উপতাকায় উপাশ্থত হন। 'চাঙ্গজ খা এ সময়ে মধ্য ও পাঁশ্চম-এশয়াস্ছ দেশগাঁল জয় 
করিয়া খারজম বা বা আক্রমণ কাঁরলে সেখানকার শাহ্‌ জালাল-উদ্দন মংবরূণী 
পলাইয়া আ'সয়া পাঞ্জাবে উপস্থিত হন। চিঁঙগজ খাঁ তাঁহার পশ্চাম্ধাবন করিয়া সিম্ধ- 
দেশে আসিয়া উপাস্থিত হন। জালাল-উাদ্দন সামায়কভাবে 

সদ 2৫০০০ দল্লাতে অবস্থানের অন:মাত প্রার্থনা কাঁরল্লা ইলতুর্ধীমসের নিকট 
মুল আরমগ দূত প্রেরণ কারলেন। এঁদকে চাঁঙ্গজ খাঁ ইলতুতীমসের নিকট এক 
দূত প্রেরণ করেন। ইহার উদ্দেশ্য সম্ভবত ছিল জালাল-ডীদ্দন 

মংবর্ণীকে ইলতুাীমস্‌ যাহাতে আশ্রয় না দেন সেই অনুরোধ জানান । (79919 & 
ব128001 0. 216) ইলতুৎমস জালাল-উাদ্দনের উপাচ্থাত তাঁহার রাজ্যে বিশঞ্খলার 
কারণ হইয়া দাঁড়াইতে পারে মনে কাঁরয়া জালাল-উাঁদ্দনের অনুরোধ অগ্রাহ্য করলেন এবং 
জালাল-উীদ্দনের দৃূতকে গোপনে হত্যা করাইলেন। জালাল-ডীঁ্দন এইরূপ অসহায় 
অবস্থার মধ্যেও চীঁঙ্গজ খাঁর সৈন্যের বিরুদ্ধে যুঝয়া চাঁললেন । কিছুকাল পর দ্ধর্য 
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1 চি্গিজ খাঁ (01)10512 10071) £ মোঙল নেতা চিঙ্গজ খাঁ ৯১৫৫ খ্রীক্টাব্দে জন্মগ্রহণ 
করেন। তাঁহার আদি নাম 'ছিল তেমুচিন (76110711) | তের বৎসর বয়সে পিতার মৃত্যু হইলে 
চাহ্রজ নানা দ?ঃখ-দর্দশার মধ্য গিয়া কিছুকাল অতিবাহিত করেন । কিন্তু কৈশোরে কঠোর জীবন 
যাপন কারবার ফলে 'তিনি গ্বভাবতই নিভখুক, ধৈষ'শালঈ ও আত্মীনভরশশল হইয়া উঠিলেন। এ 

সময়ে মোজল জাতি কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গলে 'বিভন্ত'ছিল। “মল? কথাটি 'মোঙ' অথণং 
শঁনভ'কি' শব্দ হইতে আদয়াছে। বস্তুত, মোজলগণ যেমন দুধর্য তেমনি ছিল নিভঁক। মানুষের 
জশবনের প্রীতি তাহাদের বিন্দুমান্ত শ্রদ্ধা ছিল না। নে ষ নরনারগ্কে হত্]া করিতে মোগলদের 
বাধিত না। এই দূর্ধষ' মোঙল জাতির বাভন্ন দণনকে চিলিজ খাঁ এক্যবজ্ধ ঝরতে সমথ" হইলেন। 
৯১ই০৩ খশষ্টাব্দে তিনি এই এঁকাব্ধ মোঙ্গল দ'গ্দর খাঁ, অথাৎ নেতা উপাধি গ্রহণ কারলেন। 

এই দূৃদ'মনয় শান্ত লইয়া চিঙ্গজৈর নৈতৃত্বে মোগল জ।তি চন, মধ্য ও পশ্চিম-এশিয়ায় সকল দেশ 
ধিধহন্ত কারল । বখ, বোখরা, সমরকন্দ এবং আরও বহ? সংন্দর সুন্দর নগর 'চাঁঙগজের আক্রমণে 
ধূলিসাৎ হইয়াছিল। খার:জম ও খার'জমের শাহ্‌-এর রাজ্য আক্রমণের সংন্রেই 'চাঁঙ্গজ খাঁ ভারতবর্ষের 
িচ্ধৃদেশে সদলবলে উপাঁচ্ছিত হইয়াছিলেন। খারহজমের শাহ জালাল-উ্দিন 'চাঙজিজ খাঁর আকুমণ 
হইতে আত্মরক্ষার জন্য নিজ রাজ! হইতে পলাইয়া আসিয়া 1সম্ধৃদেশে উপাশ্থিত হইলে চিজ খাঁ 
তাঁহার পশ্চাঙ্ধাবন কাঁরয়া সিন্ধু উপতাকায় উপাশ্থিত হইয়াছিলেন। জালাল-উদ্দিন ভারতবর্ষ ত্যাগ 
ফাঁরলে এবং ভারতবষে'র গ্রণত্মের উত্তাপ অসহ্য বাঁলয়া 'চাঙ্গজ খাঁ ভারতবধ* আক্রমণ না কাঁরয়াই 
উাঁজয়া গিয়াছিলেন বটে, কিচ্তু পরবত কালের যোনজল আররমগের সৃত্রপাত তিনিই কাঁরয়া গিয়াছিলেন। 


89 ভারতের ইত্হাসকথা 


মুঘলদের আক্রমণ গ্রাঁতহত করিতে না পারলনা জালাল-উীদ্দন সম্ধৃপ্রদেশে লঠতরাজ 
শুরু কারলেন। নাসির-ডাদ্দন কুবাচা বাধ্য হইয়া মুলতানের দুর্গে আশ্রয় লইলেন। 
সম্ধুপ্রদেশের বহু স্থান 'িধহস্ত কাঁরয়া জালাল-উীঁদ্দন ভারতবর্ষ 
জি দর ত্যাগ কারিয়া পারস্য দেশাভিমুখে যাত্রা কারলেন। মোঙ্গলগণ 
ভারত তাগ পাঞ্জাব ও 1সম্ধু অণুলের গ্রীষ্মের উত্তাপ সহ্য কাঁরতে না পারিয়া 
ভারতবর্ষ ত্যাগ কাঁরয়া চাঁলয়া গেল। এইভাবে বনা যুদ্ধেই 
ইলতুৎামস: সর্বপ্রথম মোঙ্গল আক্রমণ হইতে রক্ষা প্মইলেন । 
4 অঞ্পকালের মধ্যেই ইলতুখমপ: নাঁসর-টাদ্দন কৃবাচাকে 
তা নিতো পরাজিত করেন। নাসর-টাদ্দন পরাজত হইয়া পলায়নকালে 
দিল্লীর অধিকারভূত্ত সম্ধ্মনদ আঁতক্রম কাঁরতে গিয়া জলে ড্বাবয়া প্রাণ হারাইলেন। 
ফলে 'সন্ধুদেশ দিল্লীর আধকারভুস্ত হইল । 

১২২৬ প্রীন্টাব্দে ইলতুৎ্মিস- রণথস্ভোর পুনরাধকার করেন । ১২২৯ খ্রান্টাব্দে 
ইলতুখমস্‌ বাগদাদের খালফার নিকট হইতে “সহলতান-ই-আজম” (07680 981680 ) 
উপাধ লাভ কাঁরয়াছিলেন ৷ পর বংসর যোধপুরের উত্তরে মন্দোর নামক স্থানাট তান 
জয় করিলেন। 

কৃতব্-উাদ্দনের মৃত্যুর পর বাংলাদেশের খলজী মালকগণ দিল্লী সুলতানের 
আন-গত্য স্বীকার করেন। তাঁহাদের মধ্যে ঘিয়াস-ডীদ্দন খলজ অতান্ত পরাক্রমশালী 
ব্যস্ত 'ছিলেন। "তান দ্বাধীনভাবে জাজনগর, কামরূপ, তিরহূত ও গৌড় রাজ্য 
শাসন কারতে লাগলেন । ইলতুংমস তাঁহার বিরুদ্ধে এক সামারক আভঘান প্রেরণ 
কাঁরলে ঘিয়াস্‌-উদ্দন ইলতুতীমসের বশ্যতা স্বীকার কাঁরয়া চুন্তবদ্ধ হইলেন । 'কন্তু 
ইলতুতামসের সেনাবাহনী বাংলাদেশ ত্যাগ কাঁরবামান্র ঘয়াস্-ডীদ্দন পুনরায় 
স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন এবং ীবহার আঁধকার কাঁরয়া লইলেন। সেই সময়ে অযোধ্যার 
শাসনকতাঁ নাসর-ডাঁদ্দন 'ঘিয়াস্-ডাদ্দনের বিরুদ্ধে সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। ঘিয়াস্‌- 
উাদ্দন পরাজিত ও নিহত হইলেন এবং বাংলার খলজী মালিকগণ কারারুষ্ধ হইলেন। 
রণথচ্ভোর, বাংলা, কিন্তু 'কছ-কালের মধ্যে নাসর-টাম্দন মামহদ শাহ্‌-এর মৃত্যু 


গোয়ালিওর হইলে লক্ষণাবতদর খলজ? মাঁলকগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠেন॥ 
পুনরাঁধকার-_ ইল[তুংমস বাংলাদেশের খল:জী মাঁলকদের দমন কারবার উদ্দেশ্যে 
ভিল্‌সা জয় এক সামারক আঁভযান প্রেরণ করেন ।* খলংজী মালকগণ সহজেই 


পরাজিত ও ক্ষমতাচ্যুত হইলেন । ইলতুংমিস আলা-টাদ্দন জানকে বাংলার শাসনকতা 
ণনষুত্ত করলেন । ১২৩২ খুটষ্টাব্দে ইল-তুংমস গোয়ালিওর পুনরায় দখল কারিলেন। 
দুই বৎসর তান মালব আক্রমণ কাঁরয়া ভিলসা দ্গট আঁধকার কাঁরলেন। উক্জায়নী 
নগরাঁট আক্রমণ কাঁরয়া ধূলিসাং কাঁরলেন এবং তথাকার মহাকালের 
পা মু; মান্দরাটও ধ্বংস করা হইল। উজ্জায়নীর রাজা বিরুমাঁদত্যের 
মৃর্তিট তান দিল্লীতে লইয়া আসিলেন। ইহার অল্পকাল পরেই 
১২৩৬ খুনথ্টাব্দে ইলতুৎমসের মৃত্যু হইল । 


সর পর স্ত 
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দানবংশ ৪৯ 


ইলতুৎানসের কৃতিত্বাবচার ( 2:8617180৩ 91 [100008180) )$ ইলতৃামস দিল্লীর, 
সুলতানির প্রথম পায়ের সর্বশ্রেন্ঠ সুলতান ছিলেন সন্দেহ নাই। তান 'ছলেন 
দিল্লীর দাসবংশের প্রকৃত ্থাপায়তা ৷ মহম্মদ ঘুর ও কুতব্‌-ডীদ্দনের 'বাঁজত 


গজনী * পেশ রা £ 
রি া রা ২. 
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সাম্রাজ্যের সংহতি ও দৃঢ়তা আঁনয়াছলেন ইলতুীমস:। কুতব.-ডীক্দনের মৃত্যুর: 
চরিত অব্যবাহত পরে এবং আরাম ' শাহের অকর্মণ্যতার সুযোগে 


1সম্ধৃূদেশ, বাংলা, রণথম্ভোর, গোয়ালিওর প্রভৃতি খন স্বাধীন 
হইয়াছিল, দিল্লীর আমীর-ওমরাহগণের' মধ্যে বখন ক্বার্থ-্বন্দৰ দেখা 'দিয়াছিল, সেই- 


গুহ ভারতের ইতিহাসকথা 


'সঞ্কটকালে ইলতৃতামস্‌ দল্লার সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিম্তু এইর্‌প জাঁটল 
অবস্থার সম্মুখীন হইয়াও ইলতুখামস- আত্মপ্রত্যয় হারান নাই । তাঁহার সমস্যা তাজ- 
উাঁচ্দন ইলদিজের ভারত-আধকারের আকাংক্ষা ও মোঙ্গল আক্রমণে আঁধিকতর জটিল 
হইয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু ইলতুৎমস একে একে সকল সমস্যার-ই সমাধান কাঁরতে 
সক্ষম হইয়াছিলেন। তান মধ্যযুগের ভারত-ইাতহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুলতান 
ছিলেন । তীক্ষ৮্ বুদ্ধি ও প্রাতভাসম্পন্ন দূরদশী রাজনীতিক, সতক ও সুদক্ষ প্রশাসক 
হিসাবে ইলতুত্ীমস্‌ ভারত-ইতিহাসে তাঁহার স্থান চিন্নচ্থায়শ কাঁরয়া গিয়াছেন। ড্র 
আর. এস. ন্রিপাঠীর মতে ভারতে মুসলমান সার্বভৌমত্বের ইতিহাস ইলতুধামসের আমল 
হইতেই শ:রু হইয়াছিল বলা যাইতে পারে। ইলতুধামস-ই মধ্য যুগের ভারতের 
রাজধানী, স্বাধীন রাষ্ট্র এবং শাসক সম্প্রদায় গঠন কাঁরয়া 'গিয়াছিলেন ।* 
আরাম শাহ ও দিল্লার বির্দ্ধপক্ষীয় আমীর-ওমরাহদের পরাজিত করিয়া 'তাঁন 
নিজ ?সংহাসন কথ্টকমুস্ত করিয়াছিলেন । তারপর একে একে বিদ্রোহ রাজ্যাংশগীলকে 
পুনরাধকার করিয়া তান 'দল্লশ রাজ্য পুনর্গঠন কাঁরয়াছলেন। রণথস্ভোর, 
তারানা গোয়ালওর, বাংলাদেশ, [সন্ধূদেশ প্রভাত তান পুনরায় "দিল্লীর 
আধকারভুন্ত কীরতে সমর্থ হইয়াছলেন। সামায়কভাবে 'তাঁন্‌ 
গজনীরাজাও দখল কাঁরয়াছিলেন | ইহা 'ভন্ন, ভিল্সা দূর্গ, মন্দোর প্রভূত দখল 
করিয়া তান দিল্লীর আঁধকার বিস্তৃত করিয়াছিলেন। খার্জমের শাহকে আশ্রয় দিতে 
অস্বীকার কাঁরয়া তান দরদার্শতার পাঁরচয় দান করিয়াছিলেন। কারণ, জালাল- 
উীচ্দনকে 'দিল্লীতে সামায়কভাবে অবস্থানের সুযোগ দিলে তুকরঁ আমার-ওমরাহদের 
মধ্যে তাঁহার প্রভাব বিস্তৃত হইত, ফলে, ইলতুংমসের গ্রাত তাঁহাদের আনগত্য হাস 
পাইত সন্দেহ নাই । ইহা ভিন্ন, 'চাঙ্গজ খাঁর শন্রুতাও তাঁহাকে অর্জন কাঁরতে হইত । 
সৃতরাং'জালাল-ডীচ্দনকে আশ্রয় না দিয়া ইলতৃুতামস: দিল্লীর সুলতানির নিরাপত্তা 
বিধান করিয়াছিলেন। 
ইলতুতীমস: দিল্লীর তুকাশাসনের 'ভাত্ত সুদ্‌় করিয়া ভারতে মুসলমান শাসনের 
স্থায়িত্ব দান কাঁরয়াছিলেন। ১২৯০ গ্রান্টাব্দ পর্যন্ত তাহার 
রর স্থাপিত তুকাঁশাসন 'টাকয়াছল। তান ভারতবর্ষের এক বিশাল 
অংশ জ্যড়য়া এক সুদ় ও সুসংহত শাসন দ্ছাপন করিয়া 
গয়াছলেন। ইলতুতীমস্‌ পারাঁসক রাজতন্ত্রের আদর্শে সলতানি শাসনব্যবস্থা 
, গাঁড়য়া তুলিতে সচেষ্ট 'ছিলেন। “আদাব:স সালাতিন' ও “মা- 
পি -  আঁসবাস সালাতন” নামে দুইখানা পারাঁসক গ্রন্থ তাঁন নিজ 
পূত্রদের শিক্ষার জন্য আনাইয়াছলেন। এই দুই গ্রন্থে বার্ণত 
পারাঁসক রাজতাম্তক শাসনের নীত তান দিল্লী সলতানতে প্রয়োগ কারয়াছিলেন। 
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দাপবংশ ৪৩ 


ইলতুংামসের শাসনব্যবদ্ছা সামারক এবং প্রশাসানক উভয় দিক 'দিয়াই 'বদেশীদের 
সাহায্য-নরভর ছিল। 'মনহাজ-উস্‌-সিরাজ দুই প্রকার ?বদেশী রাজকর্মচারীদের 
উল্লেখ করিয়াছেন, যথা, তুক দাস-কর্মচার ( তুরকান-ই-পাক 
৮৪০ ওয়াসল) এবং বাহারা তক নহে এবং দাসও নহে,এইরুপ বদেশী 
শাসন পারচাললা. (তাঁজকান্‌ই-গুজদা ওয়াসূল )। দ্বিতীয় শ্রেণীর [বিদেশী 
হইতেই 'নিজাম-উল-মূলক মহম্মদ জ্বানয়াদকে প্রধানমন্ত্রী 
নিয়োগ করা হইয়াছিল। মালক কুতব্‌-ডীদ্দন হাসান, ফক্রুূল মুলক ইসাঁম 
প্রভূতিকেও উচ্চ পদে ইল্তুৎীমস্‌ নিয়োগ কারয়়াছলেন। ভারতীয় মুসলমানদের 
মধ্য হইতে রাজকর্মচারীপদে ইলতুাীমস্‌ কাহাকেও 'িনয়োগ কাঁরয়াছিলেন গকনা সেই 
বিষয়ে কিছু জানা যায় না। দ্ছানীয় প্রশাসনে কোন কোন 
-১০৪৯৮১৪১ কর্মচারীপদে 'হন্দুদের নিয়োগ করা হইত বাঁলয়া মনে করা হয় ।* 
* সুতরাং তুকাঁ ক্রীতদাস ও বিদেশীদের সাহায্য লইয়াই ইলতুতামস 
তাঁহার শাসন পাঁরচালনা কারতেন। কিন্তু এই দুই 'ভন্ন শ্রেণী এবং ভিন্ন জাতর 
কর্মচারীদগকে ইল্‌তুর্থামস্‌ িিজ বিচক্ষণতা ও সক্ষম বাঁঘ্ধ দ্বারা সুসংবদ্ধ কারতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন। 


ইলততৃৎ্মসের শাসনব্যবস্থার অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল 'ইকতা" (7৭09) 
প্রথা। “ইকৃতা' কথার অর্থ হইল অংশ । অর্াঁং সুলতান বা রাজা কর্তৃক রাজস্ব 
অথবা জাঁমর অংশ অর্থা 'নাষ্ট পাঁরমাণ জাঁম কোন ব্যন্তিকে 
স্ব নি কতকগুলি শর্তে আধকার কাঁরতে দেওয়া । “ইক্‌ৃতা-ই-তম্‌লিক” 
এবং “ইকতা-ই-ইস্তগ্লাল” এই দুই প্রকার 'ইক্তা, 'ছিল। 
গ্বিতীয় প্রকার ইকৃতা ছিল দানপন্ন কাঁরয়া দেওয়া জাম। বড় বড় রাজ্যাংশ 
যেমন প্রদেশ, ক্ষমতাশালী -যান্তীদগকে শান্ত-শুঙ্খলা রক্ষা করা, প্রশাসন-ব্যবচ্থা 
চালু রাখা এবং প্রয়োজন হইলে কেন্দ্রীয় সরকার অর্থাৎ সুলতানকে সামারক সাহাধ্য 
দান করা এই সকল শর্তে ইকৃতা দেওয়া হইত। ইক্তাদারাঁদগকে একম্ান হইতে 
অন্যদ্থানে বদল করিবার ব্যবন্থা ছিল । ইহার ফলে সুলতানের পক্ষে ইকৃতাদারদের 
উপর ক্ষমতা প্রয়োগ সহজ হইত । দূরবতাঁ অঞ্চলের শাসন, আইন-শঙ্খলা প্রভৃতি 
বজায় রাঁখবারও সুবিধা হইত। 
ইলতুতামস্‌ “সুলতান সৈন্য অর পুলতান কর্তৃক নিষুস্ত এবং নিয়ামিতভাবে 
সেনা সংগঠন চেত্টা বেতনপ্রদত্ত সৈনাবা?*.৯ গঠনে সচেষ্ট ছিলেন বাঁলয়া অনেকে 
অনুমান করেন। তাঁহার মদু্রা প্রবর্তন ছিল সূলতাঁন আমলের 
মুদ্রা ব্যবস্থার এক আত গুর,ত্বপর্ণ অবদান। রূপার “টংকা, 
এবং তামার ণজটল' ছিল তাঁহার আমলের প্রধান মুদ্রা । 
ইল্তুতীমস একজন অসাধারণ প্রাতভাসম্পন্ন ব্যন্তি ছিলেন। তাঁহার সামারক 


মনা ব্যবন্ছা 
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৪৪ ভারতের ইতিহাসকথা 
প্রাতিভা, ১৬৬ তাঁহাকে ভারতের মুসলমান আমলের অন্যতম: 
সংলতানের মা দান করিয়াছে । নবপ্রাতচ্ঠিত মুসলমান, 
নারির শাসনের এক সংকট মুহটতে" তান ?সংহাসন লাভ কাঁরয়া নিজ 
প্রতিভাবলে এক সুসংব্ধ রাজ্য ও এক সন্দড় শাসনব্যবস্থা স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন ॥ 
প্রতিভাবান সামারক নেতা ও সুদক্ষ শাসক হিসাবেই ইলতুঙাীমস্‌ নিজ পারচয়' 
রাখিরা গিয়াছেন, এমন নহে। তানি সাহত্য এবং শিজ্পেরও উদার পৃহ্ঠপোষক 
নিন রায় ছিলেন। তাঁহার আমলে দিষ্টা ভারতের রাজধানী হমাবেই 
রা প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল এমন নহে, দিল্পণ ভারতের তুকণ সাম্রাজ্য 
এবং উহার শিঙ্গ ও সংক্কীতর প্রাণকেন্দ্রে পাঁরণত হইয়াছিল। 
তাঁহারই পৃষ্ঠপোষকতায় "দিল্লীর বিখ্যাত কুতব-মনার নামত হইয়াছিল। বাগদাদের 
নকটবতাঁ উন নামক দ্থানে খাজা কুতব্‌-উাদ্দিন নামে একজন ধর্মজ্রানী ব্যান্ত ছিলেন। 
তান ইল্তুংমসের শাসনকালে ভারতবষে" আঁসয়াছিলেন। ইলতুতামস: ও অপরাপর 
গণামান্য ব্যান্ত মাত্রেই খাজা কুতব্‌-ডাদ্দনের প্রাত গভার শ্রদ্ধা প্রদর্শন কারিতেন। 
তাঁহারই স্মাত-র্ষার্থে কুতব্‌-মনার 'নার্মত হইয়াছিল । কুতব্‌- 
চাবির মিনার সুলতান ইলতুখাীমসের 'িক্পানূরাগের নিদর্শনস্বরূপ 
আজও বদ্যমান। ইলতৃৎ্মস ধর্মভীর; ছিলেন। নিয়ামত প্রার্থনা, ধর্মজ্ঞানীদের 
প্রাত শ্রদ্ধা, দয়া-দাক্ষিণ্য প্রভৃতি তাঁহার সদগ:ণের উল্লেখ এাতহাসক মন্হাজ-উস-- 

সিরাজের রচনায় পাওয়া যায় । 


সংঙতানা রাজিয়া, ১২৩৬-৪০ (5016809 8:921558) 2 ইলতুংীমসের জীবদ্দশায়ই 
তাঁহার প্রথম পর্ন নাঁসর-টান্দনের মৃত্যু হইয়াছিল । অপরাপর পুল্লদের অকর্মণাতার 
পারচয় “পাইয়া ইল্তুীমস: মৃতুার পূর্বেই নিজ কন্যা রাঁজিয়াকে দসিংহাসনের 
উত্তরাধকার দান কাঁরয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু দিল্লশর আঁভজাত গ্রেণণ স্লীলোকের 
নংহাসনারোহণের পক্ষপাতী 'ছলেন না। সেইঙ্জন্য ইল্তুীমসের 
দা মত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা ইলতৃীমসের প্র রুূকন.-্টা্দন 
ফিরুজকে সিংহাসনে স্থাপন করেন । রূক্ন্‌-উদ্দিন যেমন ছিলেন 
অকর্মণ্য তেমনই ছিলেন ব্যভিচারী । তাঁহার আমলে স্বভাবতই শাসনের নামে 
শাহতুকণন অত্যাচার-অবিচার ও আতব্যয়িতা চরমে পেশছিল। এই লৃযোগে 
| তাঁহার মাতা শাহতুক্ণান শাসনক্ষমতা হস্তগত করিলেন। 
শাহতুকান ছিলেন ন্নবংশসন্ভূতা। শাসনক্ষমতা লাভ কাঁরয়া তান ইল্তৃমসের 
উচ্চবংশীয়া বেগমদের উপর অকথ্য অত্যাচার শুর; করিলেন। মাতা ও পুনের 
ম্বাথ পরতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার ফলে রাজ্যের সর্বত্রই বিদ্রোহ দেখা 
দিল। ফলে, বদাউন, হানি, লাহোর, অযোধ্যা ও বাংলাদেশ 
কেন্দ্রীয় শাসন অমান্য কাঁরয়া চালল। এমতাবস্থায় দিল্লীর 
আভিজাতগণ রুক্ন:-টাচ্দন ও তাঁহার মাতা শাহতুকণানকে কারাগারে নিক্ষেপ কাঁরয়া 
ইল্তুৎমিসের কন্যা রাঁজিয়াকে দিল্লীর 'সংহাসনে শ্থাপন করিলেন । 


রাজিয়ার সিংহাসন 
লাভ 


দাসবংশ 8৬ 


রাঁজয়ার সমস্যাগযালও কোন অংশে কম জাঁটল ছিল না। ওরাজর (1/6217 ) বা 
প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ জুনিয়াদশ ও আঁভজাত সম্প্রদায়ের একদল সুলতানা রাঁজয়ার শাসন 
রাঁজয়ার সমস্যা. সরল মনে গ্রহণ করলেন না। লাহোর,বদাউন, হান, বাংলাদেশ, 
মূলতান প্রভাত স্থান 'বদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল। কিন্তু 
সুলতানা রাঁজয়া অসাধারণ সাহাঁসকতা ও কটকৌশলে 'বিরুদ্ধবাদী আঁভিজাতগণকে 
দমন কাঁরলেন। অযোধ্যার সামন্তরাজ ন:সরং-উাঁদ্দন রঃক্ন্-উদ্দিনের আমলে কেন্দ্ৰীয় 
শাসনক্ষমতা অবমাননা কাঁরয়া চাঁলয়াছিলেন বটে, কিন্তু রাজয়াকে 'তাঁন যথাসাধ্য 
সাহায্য দানে অগ্রসর হইলেন । মহম্মদ জনয়াদও শেষ পধন্ত 
পরাজয় গ্বীকার করিয়া ?সরমর পব“তে আশ্রয় গ্রহণ কাঁরলেন এবং 
সেখানেই তাঁহার মতুযু হইল। এইভাবে রাঁজয়া রাজ্যের সবন্ত 
বব্রোহীদগকে পুনরায় দিল্লীর পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার কাঁরতে বাধ্য কাঁরলেন । 
লক্ষমণাবতী অর্থাৎ প্ববঙ্গ হইতে দেবল পর্যন্ত যাবতীয় স্থানের আমীর ও মালকগণ 
রাঁজয়ার আনুগত্য স্বীকার কারলেন। 


রাজয়ার শাসনকালের প্রথমভাগে নংর-াঁদ্দন নামে জনৈক তুকঈ মুসলমানের 
নেতৃত্বে কিরামিতাহ ও মুলাহদ নামে দুইটি বিধমী মুসলমান সম্প্রদায় বিদ্রোহ? হইয়া 
উঠিলে রাঁজয়া তাহাদিগকে কঠোর হস্তে দমন করেন। কিন্তু তাহাতেই তাঁহার বিপদ 
কাঁটিল না। জালাল-উাদ্দন ইযনাকুৎ (8121-00-10 5৪0) নামে জনৈক আবাসনগয় 
বাহাব্সী অনচরের প্রাত পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শনের ফলে তুকাঁ 
০০১ আঁভজাতগণ রাঁজিয়ার বিরুদ্ধে ইখাাঁতয়ার-টাদ্দঘন আলতুনয়ার 
নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে”। আলতুনিয়া ছিলেন সরৃহিন্দের শাসনকতণ । 
রাঁজয়া সসৈনো আলতুনিয়ার বিদ্রোহ দমনে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত ও 
ধৃত হইলেন। জালাল-উাদ্দন ইয়াকুৎও এই যুদ্ধে নিহত হইলেন। ইলতুখমসের 
অপর এক পত্র মইজ-ডীদ্দন বাহ্‌রামকে সুলতান বাঁলয়া ঘোষণা করা হইল । রাজিয়া 
আলতুনয়ার হম্তে বান্দন? অবস্থা হইতে মস্ত পাইবার জন্য আলততনিয়াকে বিবাহ 
কাঁরতে স্বীকৃত হইলেন। তারপর আলতুনিয়া ও তান দিল 
4১ আভমুখে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু মুইজ-ডীদ্দন বাহংরামের 
| সেনাবাহনীর হস্তে উভয়েই পরাজিত হইলেন। এই দুঃসময়ে 
তাঁহাদের নিজ সৈন্যগণও তাঁহাঁদগকে পরিত)।.. কারল। এমতাবম্থায় কাইথল নামক 
চ্ছানে কাঁতপয় দস্যর হস্তে তাঁহারা নিহত হইলেন (১২৪০)। এইভাবে রা!জয়ার 
শাসনের অবসান ঘাঁটল। 


মুসলমান শাসনকালের ইতিহাসে রাজয়া-ই ছিলেন একমাহ স্বীলোক 'যান দিল্লীর 
1সংহাসনে আরোহণ কাঁরয়াছিলেন।. রাঁজয়া দীর্ঘকাল রাজত্ব কারতে পারেন নাই বটে, 
ধকম্তু শাসনকার্ষে তাঁহার যে দক্ষতা না ছিল এমন নহে । পিতা ইলতুতামসূকে তান 
'শাসনকার্ষে সাহাষ্য কারতেন। এীতহাসক' মিনহাজ-উস্‌-সরাজের রচনা হইতে জানা 
যায় যে, রাজিয়া ন্যায়, সুতা, স্দীবচার ও সুদক্ষ শাসনের যথেন্ট পারিচয় 'দিয়াছিলেন। 


ওয়াজর মহম্ম? 
জুনিয়াদীর দমন 


১০ ভারতের ইতিহা সকম্ঘা 


গাসকসৃলভ ক্ষমতা তাঁহার বথেন্ট ছিল । ঘুদ্ধাবদ্যায় তান যেমন পারদর্শনী ছিলেন 
জয়ার কৃতি তেমান দয়া-দাক্ষিণো,সাহত্যিক ও বিদ্বানের পৃন্ঠপোষকতায় নিজ 

মানাঁসক উৎকর্ষের পাঁরচয় দান কারয়াছলেন। ফোঁরম্তার বর্ণনা 
হইতে জানা বায় যে, রাজিয়া বিশুদ্ধ উচ্চারণ করিয়া কোরাণ পাঠ কাঁরতে পারতেন। 
তান পূরুষের পোশাক পারধান করিয়া রাজদরবারের কার্ধাদ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা 
কারতেন। ন্বীলোকের শাসনের প্রাত এ স্ময়ে যে বিরুদ্ধ মনোভাব বিদ্যমান 
ছিল তাহার ফলেই শেষ পর্যন্ত রাজয়ার ন্যায় বিদুষী সুলতানারও পতন 
ঘাঁটয়াছল । 


মইজ-উদ্দিন বাহরাম, ১২৪০-৪২ ( &]512-0-08) 38108 )£ রাজয়ার 
পরাজয় ও মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা মূইজ.-ডীশ্দন বাহ্‌রাম দুই বৎসর রাজত্ব করেন। 
ইলতুৎীমসের আমলে চাল্লশ জন তুক“ আমীর ও মালিক দলবদ্ধ হইয়া শাসনব্যবন্থায় 
যাবতীয় গুরুত্বপুণ" পদ দখল কাঁরতে সমর্থ হইয়াছলেন । ই*হারা “বন্দেগান-ই 
চহেলগান' নামে পাঁরচিত ছিলেন। 


ইলতুীমসের ন্যায় ক্ষমতাবান সুলতানের প্রাত তাঁহাদের আনুগত্যের অভাব ছল 
না, কিন্তু তাঁহার পরবর্তাঁ কালে সৃলতানগণের দুর্বলতার সুযোগে এই সকল আমীর 
ৰ ও মাঁলকের শান্ত অত্যাধক বাদ্ধ পাইয়াছিল। বাহরাম ছিলেন 
পর আমীর-এর সাহসী, সরলপ্রাণ, আড়ন্বরহীন সুলতান। তাঁহার রাজত্বকালে 
আমীর ও মালকগণ নানাপ্রকার স্বার্থ-্বন্দেও প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 
মাঁলক বদর-উদ্দন সংকর ছিলেন বাহ্রামের গৃহাধ্যক্ষ বা কণ্চাক (1,01৫ 
00800621191) এবং নিজাম-উল্‌-মুল্ক ছিলেন তাঁহার ওয়াজর বা মন্ত্রী। 
বদর-উদ্দিনের প্রাত বাহরাম ও নিজামৃউল্‌্-মুল্ক উভয়েই অসন্তুষ্ট ছিলেন। 
এই কারণে ৬ রে রা কারবার জন্য চেষ্টা কাঁরতে 
গলেন । 'নজাম-উল্‌-মুল:কের মুখে বদর-ডাদ্দনের ষড়যন্দ্ের 
০০০ কথা জানতে পাঁরয়া বাহরাম তাঁহাকে বদাউনের শাসনকতণ 
নষুস্ত কারলেন। কিন্তু বদর-উদ্দন সুলতানের বিনা অন:মাঁততে কয়েক মাস 
পরেই দিল্লীতে আঁসয়া উপাস্থত রর গা জন্য তাঁহাকে বন্দী 
ম্রা ও হত্যা করা হইল। বদর-টাদ্দন ছিলেন সম্ভ্রান্ত ও শান্ত- 
9 শালী চাল্পশ জন আমীরের অন্যতম ॥। তাঁহাকে হত্যা করায় 
অপরাপর আমীরগণ স্বভাবতই অত্যন্ত ভীত ও সন্স্ত হইয়া উঠিলেন। সুলতান 
কখন কাহাকে হত্যা কারবেন এই সন্দেহে তাঁহারা তাঁহার বিরদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু 
কাঁরলেন। 


এইভাবে আঁভজাত সম্প্রদায় খন বাহরোামের বিরণ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু কাঁরলেন ঠিক 
সেই সময় মোগল নেতা হুলাগণ্র অননচর বাহাদুর তৈর-এর নেতৃত্বে এক মোঙ্গলবাহন? 


দাসবংশ ৪৭ 


পাঞ্জাবে প্রবেণ কারয়া লাহোর শহরটি দখল করিল (১২৪১)। বাহ্রাম লাহোরের 
চিনির শাসনকর্তার সাহায্যার্থে একদল সৈন্য 'দল্লী হইতে লাহোরে প্রেরণ 
(৯৪৪১) কাঁরলেন 1 গকল্তু নজাম্‌-উল্‌-মুল্‌কের বড়যন্মে এই সৈন্যবাহনী 

অর্ধপথ হইতে 'ফাঁরয়া আঁসয়া ?দল্লনী আক্রমণ কাঁরল। বাহরাম 
“সাদা কেল্লা” (1101৩ ০৫) হইতে বিদ্রোহী সেনাবাহনীর বিরুদ্ধে কিছুকাল 
যাঝয়া শেষ পর্যন্ত পরাঁজত হইলেন এবং তাহাকে বন্দী কারয়া কয়েক দিন পর-ই 


হত্যা করা হইল.। 


আলা-উদ্দিন মাসুদ শাহ, ১২৪২-৪৬ (418-00-380 11998 91891) $ বাহ্‌রাম 
শাহের হত্যার পর আমীরগণ আলা-উীদ্দন মাসুদ শাহকে সুলতান বাঁলয়া ঘোষণা 
কারলেন। আলা-টীদ্দন ছিলেন ইলতুংমষের পোব্র রুকনীদ্দন ফরুজ শাহের 
পূত্র। নিজামউল্‌মুলকের যড়ঘন্ত ও ওধ্ধত্যে বিরস্ত হইয়া অপরাপর আমা'রগণ 
তাঁহাকে হত্যা করাইলেন। 'নিজাম-উাঁশ্দন আবু বকরকে ওয়াজর 
৪৫৪ ই ১৮১১ পদে নিষৃস্ত কারলেন এবং উলুঘ খাঁ রাজগৃহাধ্যক্ষ বা আমণর-ই- 
8 হাব [নয্স্ত কারলেন। আলা-ডীদ্দন মাসুদ শাহের আমলে 
বাংলার শাসনকর্তা তৃঘান তুঘরল খাঁ একপ্রকার স্বাধীনভাবেই 
রাজত্ব কারতে লাগিলেন, এমন কি, তান অযোধ্যাপ্রদেশ পরন্ত আব্ুমণ করিলেন । 
এ্রীতহাসিক িন্হাজ-উস-সিরাজের অনুরোধে তুঘান তুব্রিল খাঁ আর অগ্রসর না. 
হইয়া নিজ কর্মস্থলে ফিরিয়া গেলেন। ইহার অজ্পকাল পরেই 
মোঙল আক্রমণ 
(৯২৪৪) (১২৪৫) মোঙ্গলগণ প7নরায় ভারতবষ' আক্রমণ কারল, কিন্তু 
এইবার তাহারা সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইয়া ভারতবষ" ত্যাগ 
কাঁরতে বাধ্য হইল । আলা-*"দ্দন মাসুদ শাহ্‌ ক্রমেই ব্যভিচারী ও আরামীপ্রয় হইয়া 
উাঠলেন। শাসনকার্ষে তাঁহার অকর্মণ্যতা ঘতই বাদ্ধ পাইতে লাগল, তাঁহার 
অত্যাচারও তেমাঁন বাড়য়া চালল। অবশেষে আমর ও মালিকগণ আলা-উাদ্দন 
মাসুদকে িংহাসনচাত কাঁরয়া ইলতুংামসের কনিষ্ঠ পুত্র নাঁসর-উদ্দিন মামুদকে 
ধদল্লশর ?সংহাসনে আঁধাঁঞ্ঠত কাঁরলেন (১২৪৬ )1 


না?সর-ীদ্দন মামুদ, ১২৪৬-৬৫ ( [8518-80-31 79191)10 ) £ নাসির-উাদ্দন 
মামুদ ধর্মভীরু, অমারিক ও ন্যায়পরায়ণ শাসক ?ছলেন। কিন্তু তাঁহার স্বাভাবিক 
নম্রতা ও অমায়কতার সুযোগে ৯ ১৭, শাসনকার পাঁরচালনার 
ভার গ্রহণ ক লন। নাসর-উদ্দন নামেমান্ই সুলতান 

নাসির-টদ্দিনের চর ছিলেন । তাঁহার দয়া-দাক্ষিণ্য ও ধর্মীন্ঠা সম্পকে সমসামায়ক 
এরাতহাসকদের রচনায় যথেম্ট আতশয়োত্ত রাহয়াছে। যাহা হউক, ব্যান্তগত উদারতা, 
সনিরায়ণতা ও ধমণভীর.ত। তাঁহার যথেষ্ট পাঁরমাণে থাকিলেও শাসনকাষে" 'তাঁন 
ছলেন অক্ষম । 'তাঁন সুলতান হইয়াও দরবেশের ন্যায় জীবন যাপন করিতেন এবং 
অবসর সময়ে কোরাণ নকল কাঁরয়া কালাতিপাত কাঁরতেন। এীতহাঁসক িনহাজ- 
উস-সরাজ নাঁসর-টাদ্দনের অধীনে এক উচ্চ রাজকর্মচারী পদে আঁধাষ্ঠত ছিলেন । 


৪৪ ভারতের ইীতহাসকথা 


তিনি তাঁহার তকবং-ই-নাসিরী নামক এীতহাসিক গ্রম্থাঁদদ সুলতান নাসর-ডান্দনের 
নামেই উৎসর্গ করিয়াছিলেন । 


নিজের শাসনক্ষমতার অভাবহেতু স্বভাবতই তাঁহার মন্ত্রী উল.ঘ খাঁ প্রকৃতপক্ষে 
শাসনকার্য পারচালনা করতে লাঁগলেন। উলূঘ খাঁ গিয়াস-াদ্দন বলবন নামেই 
সমাঁধক প্রাসম্ঘ। বলবন অবশ্য শাসনকার্যের দায়িত্ব পালনে চরম দক্ষতা প্রদর্শন 
করিলেন। তিনি অভ্যন্তরীণ শঙ্খলা রক্ষা, বৈদ্বেশিক আক্রমণ হইতে দেশের নিরাপত্তা 
বিধান প্রভৃতি যাবতীয় শাসন-সংক্রান্ত কার্য দক্ষতার সাঁহত 
পাঁরচালনা কাঁরতে লাগিলেন । প্রথমেই 'তান সাম্রাজ্যের সবন্ত 
কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্য বলব করিতে সচেম্ট হইলেন । "তান 
দোয়াব অণ্লের বিদ্রোহী রাজা ও জাঁমদারের বিরুদ্ধে পর পর কয়েকটি আভযান প্রেরণ 
কারয়া তাহাঁদগকে সম্পূর্ণভাবে দমন কারলেন। ১২৪৯ খহষ্টাব্দে সৈফ.-ডীদ্দন হাসান 
মুলতান দখল কারলে বলবন মুলতান পুনরুদ্ধার করেন। ইহার কয়েক বৎসরের মধ্যেই 
মৃলতান ও উচ্‌-এর শাসনকতাঁ কিসল. খাঁ (75019 01990) দিল্লির আনুগত্য অস্বীকার 
করিয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে লাগলেন । তিনি একদিকে 
যেমন দিল্লীর আনুগত্য অস্বীকার কাঁরতেন, তেমনই অপরাদকে 
আত্মরক্ষার উপায় ।হসাবে ইরাণের মোঙ্গল-নেতা হলাগদ'র আনুগত্য স্বীকার কারয়া 
তাঁহার তাঁবেদার সুলতানে পারণত হইলেন। এমন কি ১২৫৭ খইম্টাব্দে অযোধ্যার 
শাসনকতাঁ কুংলুঘ্‌ খাঁ-এর সাহাষ্য লইয়া তান 'দল্লী দখল করিবার চেষ্টা কারলেন। 
1কম্তু শেষ পর্যন্ত তাঁহার এই চেষ্টা ?বফলতায় পর্যবাঁসত হইল ।* 
এ প্রায় এ সময়ে মোঙ্গলগণ কর্তৃক দিল্লীর সাম্রাজ্য আক্রান্ত হইলে 
| বলবন সেই আক্রমণ প্রতিহত করেন। মোঙ্গলদের সাঁহত সংঘর্ষের 
পর মোঙ্গল-নেতা হুলাগ দিল্লীতে দত প্রেরণ করিয়া 1দল্লী সামাজ্যের রাজ্যসীমা লঙ্ঘন 
কাঁরবেন না এইর্‌প প্রাতশ্রাত দিলেন । তথাঁপ পাঞ্জাব অণ্চল হইতে মোঙ্গলপ্রভাব ও 
প্রাধান্য সম্পূর্ণভাবে দূর করা সম্ভব হইল না। 


বাংলা ও 'বহারের শাসনকতাঁ জালাল-উাদ্দন মাসুদ জান শাহ উপাঁধ গ্রহণ 
কাঁরয়া একপ্রকার স্বাধীনভাবেই রাজত্ব কারিতে লাগিলেন । তাঁহার মৃত্যুর পর মৃঘস:- 
উী্দন উজ্‌বক্‌ (0 02015-8-1% ড829৪%) বাংলাদেশের শাসনকতরি পদকে সম্পূর্ণ 
স্বাধীন কাঁরয়া লইলেন।ণ এমন ক তান অযোধ্যা জয় কাঁরয়া ?নজ রাজাভুস্ত 
কারলেন। কামরূপ আক্রমণ করিতে গিয়া তাহার মৃতু হইলে 


গিয়াস-উদ্দিন বলবনের 
মান্িত্ব 


অভাজ্তরশণ বিদ্রোহ 


বাংলা ও বিহারের 

উপর প্রাধান্য বাংলাদেশের উপর পুনরায় দিল্লীর আধিপত্য স্থাপন করা সম্ভব 

পৃলঃস্থাপন হইল। কারা-এর শাসনকতাঁও স্বাধীনভাবে রাজত্ব কাঁরতে 
আরম্ভ কাঁরলেন এবং কিছুকাল 'নিজ স্বাধীনতা বজায় রাখতে 

সমর্থ হইলেন । 


৬ ৬1৫9, 02779. 1£715101) 0117165৬০1১ 811 0.70-11. 
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দাসবংশ ৪৯ 


বলবন কাঁলঞ্জরের 'হন্দু সামন্তরাজ গোয়ালওরের রাজা মেওয়াট অণ্চলের উপ- 
'হন্দুরাজগণের উপর জাতীয় দলগুলিকে দমন কাঁরয়া এ সকল অঞ্চলে মুসলমান প্রাধান্য 
প্রাধান্য পূনঃস্থাপন পুনঃস্থাপন কাঁরতে সমর্থ হইয়াছলেন ! এইভাবে বলবনের চেষ্টায় 
শদল্লীর সৃলতানের প্রাধান্য প্রায় সর্বত্র *্বীকৃত হইল । ১২৩৬ খ্রীন্টাব্দে নাঁসর-ীদ্দনের 
মৃত্যু হইলে ইলততুধীমসের বংশ বিল. হইল । সুলতান নাসর-টাদ্দন বলবনের 
কন্যাকে বিবাহ করিয়াছলেন । নঃসম্তান অবস্থায় মৃত্যুর পূর্বে 
(০০০৪ তান নাক বলবনকে নিজ উত্তরাঁধকারী মনোনীত করিয়া 
ৃ গগয়াছলেন । যাহা হউক, গয়াস-উাদ্দন বলবন সুলতানের দায়ত্ত 
পালনে সম্পূর্ণ উপয্্ত ছিলেন সন্দেহ নাই। 


?গয়াস-উদ্দিন বলবন, ১২৬৬-৮৭, ( (7015 85-80-010. 738])া। ) 2 'গিয়াস-উীক্দন 
বলবন তৃকীন্্তানের ইলবোর জাতসম্ভূত ছিলেন । প্রথম জীবনে 'তাঁন মোঙ্গলদের 
হস্তে বন্দী হইয়া বাগদাদের খাজা জামাল-উীদ্দনের নিকট ক্লীতদাস হিসাবে বক্লীত হন। 
জামাল-টাদ্দন তাঁহাকে দিল্লসতে লইয়া আসেন এবং সেখানে সুলতান ইলতুামস: 
তাঁহাকে ক্লয় করেন। বলবন ইলতুতাঁমসের “চজ্লিশ জন ব্লীতদাস” (8218062910- 
01191961581) 01 “06 7070” )-এর অনাতম ছিলেন । 'নিজ প্রাতভাবলে তান ক্রমে 
সুলতান নাসর-ডীদ্দনের দাঁক্ষণহস্ত স্বরুপ হইয়া উঠিয়াছিলেন। 
নাসর-উদ্দনের সাঁহত নিজ কন্যার বাহ দেওয়ার ফলে না1সর- 
টাঁদ্দনের উপর বলবনের প্রভাব বহুগুণ বাদ্ধ পাইয়াছিল, বলা বাহুল্য । নাসির- 
উীদ্দনের মন্ক্রণ ?হসাবে তান শাসনকার্যের যাবতীয় ক্ষমতা হস্তগত করিয়াছিলেন । 
প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দীর্ঘকাল শাসনকাধ* পারচালনা করিয়া তিনি যেমন নিজ শাসন- 
ক্ষমতার পারচয় 'িয়াছিলেন তেগান তান সুশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থার জন্য সর্বপ্রথমেই 
তুক* আঁভজাতবর্গকে দমন কারবার প্রয়োজন সম্পু্ণভাবে উপলাঁব্ধ করিয়াছিলেন । 
ইহা ভিন্ন, মোঙ্গল আরুমণের বরৃদ্ধে সীমান্ত রক্ষা করাও তাঁহার 
অন্যতম প্রধান গুরুদায়ত্ধ ছিল। বরণার রচনায় উল্লেখ আছে 
যে, ভয়ে কারণ থাকলে প্রজাবর্গ শাসন মাঁনয়। চলে, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণভাবে 
লোপ পাইয়াছে উপলাঁব্ধ কাঁরয়া 'িয়াস-উদ্দিন বলবন পুনরায় রাস্ট্রশান্ত সম্পকে 
জনসাধারণ বিশেষত আঁভজাত সম্প্রদয়ের মনে ভীতির স্যান্ট করিতে কৃতসংকষ্প 


হইলেন। 
বলবন প্রথমেই এক বিশাল সামারক : 'হনী গঠনে প্রবৃন্ত হইলেন।. পুরাতন 
সার্মারক বাঁহনগর পনগঠিন কয়া তান অ*্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যের সমরকুশলতা 
বহ্‌গুণে বৃদ্ধি কারলেন। আঁভজ্ঞ, সুদক্ষ এবং অনুগত মালিক 
সামারক সংগঠন ও আমীরদের অধীনে 'তাঁন তাঁহার সামাঁরক বাহননর "'বাভন্ন 
অংশকে স্থাপন কাঁরলেন। এই সেনাবাহনগর সাহায্যে বলবন 'দল্লীর নিকটবতন অণল ও 
দোয়াব অগ্চলে শাশ্তি ও শৃঙ্খলা আনয়ন কারলেন। মেওয়াটী দসবাদের আক্রমণে ?দল্লীর 
উপকণ্টে পর্যন্ত ধন-প্রাণের নিরাপত্তা ছিল না। বলবন এই সকল দসদ্যকে কঠোর হস্তে 


ক. ব. (১ম খণ্ড £ ২য় ভাগ )-৪ 


ঝলবনের প্রথম জীবন 


তাঁহার প্রধান সমস্যা 


&০ ভারতের হাঁতহাসকথা 


দমন ফরিলেন। দিল্লীর 'নিরাপতার জন্য তান চতুর্দিকে সংরাক্ষত সামারক পাহারার 
ব্যবস্থা করিলেন। কাম্পল, পাতিয়ালী, ভোজপুর প্রভাত হ্থানে মেওয়াটী দস্যদের 
প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল। বলবন গ্বয়ং এই সকল স্থানের বিরদ্ধে সামারক আঁভযানে 
অগ্রসর হইলেন॥ এইভাবে ক্রমাগত চেষ্টার রে মেওয়াটী দসহাদের দমন করিয়া 

রাস্তাঘাটে চলাচলের নিরাপত্তা বিধান করিতে তিনি সমর্থ 
চিনি রিডিি? হইয়াছিলেন। মেওয়াট? দসদাদের দমনের ফলে শুধু ধন-প্রাণই 
রক্ষা পাইল এমন নহে, ব্যবগায়-বাঁণজ্যও পুনরায় সমৃম্ধ হইয়া উঠিল। ভাবষ্যভে 
মেওয়াটী দস্যগণ যাহাতে কোন উপদ্রব করিতে না পারে সেজন্য বলবন গোপালগার 
নামক স্থানে একাঁট দুর্গ নিমাণ এবং জালাল নামক দগণটর সংস্কার সাধন কাঁরয়া- 
[ছিলেন । বলবন কর্তৃক এই দসহ্য দমনের সফল পরবাঁ কালেও পারলাক্ষত হয়। 
যাট বংসর পরেও এীতহাঁসক বরণা উল্লেখ কারয়াছেন যে, দেশের কোথাও দসহাদের 
উপদুব ছল না। - 


আঁভজাত সম্প্রদায়ের ক্ষমতা খব করিবার উদ্দেশ্যে বলবন তাহাদের জাঁম ভোগ" 
দখলের শর্তাদ সম্পূর্ণ পারবর্তন কাঁরতে চাহয়াছলেন। কিন্তু 
৮১০৮৬ তাঁহারই এক বিশ্বস্ত কর্মচারীর পরামর্শে তিনি এই সংকম্প ত্যাগ 
তি করেন। তথাপি তিনি “বন্দেগান-ই-চহেলগান' বা চল্লিশ জন 
ক্লীতদাস'-এর ক্ষমতা খর্ব করিয়া শাসনব্যবস্থাকে সুদঢ় কারয়া 

তুলতে সমর্থ হইয়াঁছলেন। 


বলবন জাদ (৩৪৫) অণ্লের উপজাতিদের দমন কারবার জন্য এক সামারক 
আঁভষানে স্বয়ং অগ্রসর হইয়াছিলেন। ইহার পর তান মোঙ্গল আক্লমণের বিরুদ্ধে 
উপধাত্ত ব্যবস্থা অবলম্বনে প্রবৃত্ত হন। বলবনের কাষাঁদির মধ্যে মোঙ্গল আক্রমণ হইতে 
রা দেশের নিরাপজ বিধানই ছিল সবাধক উল্লেখযোগ্য । বলবনের 
নিকট-আত্মীয় শের খা ছিলেন সুনাম, লাহোর ও দীপালপুর 
অণ্ুলের একজন শান্তশালী জায়গীরদার। মোঙ্গল আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশরঙ্ার 
ব্যাপারে শের খাঁ গুর্ত্বপূ্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন, দুধর্য জাঠ, 
খোকর, ভাট্র প্রভৃতি উপজ্বাতকে তান নিজ প্রাধান্যাধীনে 
কপ আনিতে সক্ষম হইয়াছলেন। তাঁহার প্রাধান্য ও সাফল্যে অত্যন্ত 
রঃ ঈীর্যান্বত ও সান্দগ্ধ হইয়া বিষপ্রয়োগে তাঁহাকে হত্যা করাইয়া: 
বলবন অদূরদর্শতার কাজ কাঁরয্নাছিলেন সন্দেহ নাই। 
হউক, তিনি কালক্ষেপ না করিয়া তাঁহার প্রথম পনুত্র মহম্মদকে মুলতানে এবং '্বিতায় 
পুত্র বুগরা খাঁকে সামান ও সুনাম নামক ছ্ছানে সসৈন্যে মোতায়েন 
মোঙল আক্রমণ কারলেন । মোঙ্গল আকুমণ হইতে দেশরক্ষার এই ব্যবন্থার সাফল্য 
পতি ডি ১২৭৯ গ্রণষ্টান্দে পরিলাক্ষত হইল । এ বংসর মোঙ্গলগণ ভারত 
আবুমণ কারলে সুলতানের দুই পুত্র আতিশয় তৎপরতার সাঁহত তাহাদিগকে শোচনীয়. 
ভাবে পরাজত কাঁরয়া ভারতবষ ত্যাগ করতে বাধ্য করেন । 


দাপবংশ ও 


মোঙগল আক্রমণের সুযোগ লইয়া বাংলাদেশের শাসনকতাঁ তৃঘান তৃবারল খাঁ 
নিজেকে ৬০৭ কারলেন। বলবন আমীর খা ও মালক 
এ. তারাঘ-র নেতৃত্বে তুঘান তুঘারিল খাঁর 'বরৃদ্ধে পর পর 
উঠ দুইটি আভিষান প্রেরণ কারলেন, কিন্তু উভয় আভষানই ব্যর্থ 
জ্যাধণনতা 'ঘোবপা-; হইল। অতঃপর বলবন স্বয়ং তৃতীয় আঁভযানের নেতৃত্ব গ্রহণ 
পরাজয় ও মৃত্যু কারলেন। তুঘান তৃঘ্ঠারল খাঁ ভয়ে নিজ রাজধানী ত্যাগ কাযা 
জাজনগরের অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, কিন্তু অল্পকালের 
মধ্যেই ধৃত ও 'ানহত হইলেন। বলবন তাঁহার দ্বিতীয় পাত্র বুগরা খাঁকে বাংলার 
শাসনকতাঁ 'নিষুস্ত করলেন । 
বাংলার বিদ্রোহ দমন শেষ হইতে না হইতেই মোঙ্গলগণ পহনরায় পাঞ্জাব আক্রমণ 
কাঁরলে বলবনের প্রথম পনর মহম্মদ তাহাদিগকে বাধা দিতে গিয়া 
প্রাণ হারাইলেন । প্রিয়পান্রের মৃত্যুশোক সহ্য কাঁরতে না পাঁরয়া 
অল্পকালের মধ্যেই বলবন প্রাণত্যাগ্গ কারলেন (১২৮৭ )। 
গয়াস-উাদ্দন বলবন দূরদর্শী শাসক ছিলেন। তিনি ববিয়াছিলেন যে, 
হন্দুস্তানের ন্যায় বিশাল দেশকে শাসনাধীনে রাখতে হইলে কেবলমান্র সামারক 
বলপ্রয়োগ কাঁরলে চাঁলবে না। শাসনের দক্ষতা-ই হওয়া চাই উহার মূল 'ভাত্ত। 
এইজন্য শাসনকার্য যাহাতে সনষ্ঠু ৪ সুদক্ষ হইতে পারে সেই 
বলবনের শাসনবাবন্ছা চেষ্টাও "তান কারয়াছলেন। তাঁহার শাসনব্যবস্থার মূল প্রকৃতি 
গছল সামারক শান্তর সাহত সুশাসনের সামঞ্জস্য । শাসনব্যবস্ছার সবোচ্চে ছলেন 
সুলতান স্বয়ং। তাঁহার অনুমাত ও অনুমোদন 'ভল্ন শাসন-সংকান্ত কোন কাজ 
যাহাতে না করা হয় সেই ব্যবস্থা তিনি কারয়াছিলেন। এমন কি, তাঁহার পূত্রগণও 
শাসনব্যাপারে কোন স্বাধীনতা «াগ কারতেন না। 
বলবনের 'িচার-ব্যবস্থা ইরাননয় 'বিচার-ব্যবচ্ছার আদর্শে গঠিত ছিল। সাসান?য় 
সম্রাটদের 'িবচার সংক্রান্ত ধাবতীয় রীতি-ননীতি, আদব-কায়দা বলবন তাঁহার 1বচারালয়ে 
অনুসরণ কাঁরয়লাছিলেন। 'বিচারালয়ে ইলততুত্ীমস্‌ উপস্থিত হইলে যাবতীয় কর্মচারী 
ধনঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকতেন এবং কোনপ্রকার অবান্তর আলাপ-আলোচনা কারতেও 
সাহসণ হইতেন না। উচ্চপদস্থ কর্মচারী, মালিক ও সুলতানের 'বিবাসভাজন ব্যাস্ত 
ধসংহাসনের পশ্চাতে উপাঁবন্ট থাকতেন। 'বচার-বিষয়ে যাহাতে কোনপ্রকার পক্ষ- 
টার পাঁতত্ব না ঘাঁটিতে পা'র বলবন সেই ব্যবস্থা করিয়াছলেন। 
তাঁহার নিকট আত্মীয়গণও ন্যাষ্য বিচার এড়াইতে পারতেন না। 
বলবনের সুবিচার ও 'নরপেক্ষতা সম্পর্কে অভিজাত সম্প্রদায়ের সকলেই অবাঁহত 
ছিলেন । -সুলতানের 'িনকট হইতে কোন অন্যায় সুযোগ গ্রহণ করা সম্ভব হইবে না 
বাঁঝতে পাঁরয়া আভজাতগণ তাঁহাদের দাস-দাসা, ক্লীতদাস প্রভাতর প্রাতও অন্যায় 
আচরণ কাঁরতে সাহস পাইতেন না। জনৈক মালিক অর্থাৎ আঁভজাত ব্যাস্ত তাঁহার এক 
দাসকে 'নষ্ঠুরভাবে হত্যা করাইয়াছিলেন। বলবন মৃত ব্যান্তর 'বধবা স্ত্রীর নিকট 
হইতে এই আঁভযোগ জানিতে পারা স্বয়ং মালিককেই প্রকাশ্যভাবে বেত্রাঘাত করিবার 


মোঙগল আরমণ 
(১২৮৭) 


€ই ভারতের ইতহাসকথা 


আদেশ দিয়াছলেন। বলবনের এক প্রিরপান্ন হইবৎ খাঁ ( [8109 71790 ) এক 
ব্যান্তর প্রাণনাশ করিয়াছিলেন, এজন্য মৃত ব্যান্তর বিধবা পত্বীকে কুঁড় হাজার টাকা 
ক্ষাতপ-রণ দান করিয়া তাঁহার নিজ প্রাণ রক্ষা কারতে হইয়াছল। 


রাজোর কোথায় কি ঘাঁটয়াছে তাহা সর্বদা যাহাতে সুলতানের কর্ণ গোচর হইতে 

পারে সেইজন্য বহু গুগুচর নিষূস্ত ছিল। রাজ্যে আবচার, 

টি অরাজকতা বা অন্যায় আচরণ সম্পকে" গুঞ্চচরগণকে সর্বদা সংবাদ 

সংগ্রহ কারতে হইত । সুলতানের পূনুন্র বুগরা খাঁর কার্যকলাপ সম্পকে গুপ্চচরগণকে 
খোঁজখবর রাখতে হইত । 


ধ্দল্লী সৃলতানদের মধ্যে একমাত্র বলবন-ই রাজতন্ত্র সম্পকে তাঁহার মতামত ব্য্ত 

,  কাঁরয়া গিয়াছেন। যখনই তিনি রাজ-কর্তব্য সম্পকে কোন 

রাজকর্তব্য স্পকে উপদেশ, নির্দেশ বা ব্যাখ্যা দিবার সূযোগ পাইতেন, তখনই তান 
সি সেই সুযোগ গ্রহণ করিতে ত্র কারতেন না। এই সবের 
প্রয়োজনীয়তা স্বীকার কারলেও এইগ্ীলর মধ্যে তাঁহার একটা 

হশনমন্যতা এবং অপরাধবোধ যেন পরোক্ষভাবে ল্‌ককাঁয়ত থাঁকত। সম্ভবত সুলতান 
নাসর-উদ্দনের মৃত্যুর পশ্চাতে বলবনের গোপন হস্ত কাজ করিয়াছিল বাঁলয়াই 


এইর্‌প 'তাঁন কারতেন। 


বলবনের রাজতন্ত্র সম্পর্কে ধ্যান-ধারণা পারাঁসক রাজতন্ত্র রীতি-নীতি হইতে 
গৃহীত। তাঁহার মতে রাজা ছিলেন পাাঁথবীতে ভগবানের 
মাজা ভাল প্রাতানাধ-স্বরূপ । রাজার অন্তর-আত্মা, চিন্তাধারা ভগবানের 
পরাীনাধ- দ্বারা 'নয়ান্মিত ই র 
চিন্তা ভগবান কর্ঠ'ক ইচ্ছা দ্বারা |ন; । বলবন স্বভাবতই মনে কারতেন ষে 
নিয়াল্াত হেতু ভগবানের তিনি প্রাতনিধ এবং ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন, 
আমণর, মালক প্রভাত কাহারও প্রভাবাধীন তান নহেন এবং 

তাঁহার কার্ধকলাপ সাধারণ মানুষের বিচার বা সমালোচনার উধের্ব। 


রাজার সম্মান সম্পকে বলবনের ধারণা ছল যে, তান জনসাধারণ হইতে দুরত্ব 

বজায় রাখিয়া চলিবেন এবং নিজের মধাদার এক অতযুচ্চ 

সাধারণ মান্য হইতে বাহ্যাড়্বর সর্বদা বজায় রাখবেন । এই কারণে সাধারণ মানুষের 
রাজা বহ* ধরবে সাঁহত [তান বাক্যালাপ পর্যন্ত করতেন না। 


বলবন সমাজে উচ্চ-নিচের ভেদাভেদ কঠোরভাবে মানতেন। 
উচ্চ-নিচ ভেদাভেদ নচ-পাঁরবারসম্ভূত কোন ব্যান্তকে তান কোন উচ্চপদে নিয়োগ 
মাঁনরা চলা 
করেন নাই।* 
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দাপবংশ ৬ঞ 


রাজতন্মের মর্ধাদা সম্পর্কে উচ্চ ধারণার বশবতঁঁ বলবন পারস্যের সাসানায় 
নিল রা সম্রাটদের রাজসভা ও বিচারালয়ে অনুসৃত আদব-কারদা, রীত- 
পারদ ম্ধাদার অঙ্গ নীতি পহজ্খান,প,জ্খরূপে অনুসরণ করিয়া চাঁলতেন। [তিনি 
কখনও রাজকীয় পোশাক ভিন্ন অন্য কোন পোশাকে মূহর্তের 
জন্যও রাজসভা বা বিচারালয়ে উপাঁস্থত হইতেন না। তাঁহার পাঁরচারকগণও তাঁহাকে 
সাধারণ পোশাকে কখনও দেখিতে পায় নাই। 
বলবন নিজেকে শাহনামা রচাঁয়তা ?ফরদৌসশর পাঁরবারসম্ভূত বাঁলক্লা দাবি 
করিতেন এবং রাজকর্মচারীদের পারবাঁরক মর্যাদা রূপ তাহা 


্ ্ 74 নির্ণয়ের জন্য তাহাদের বংশাবলীর অননসম্ধান কাঁরতেন। ইহা 

অনহসম্ধান তাঁহার এক নেশা স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছল। উচ্চবংশীয় 
ব্যান্তদের মধা্দা তাঁহার নিকট খুব বোঁশ 'ছল। 

বলবনের বিশ্বাস ছিল যে, পারাঁসক জীবনধারা, আদব- 

পারুসকাজবনধারা কায়দা শিক্ষা-দীক্ষা অনুসরণ রাজতন্মের পক্ষে অপারহার্য । 

অপাঁরহার্য এই কারণে 'তাঁন তাঁহার পুন্রদের জন্য পারাঁসক গ্রশ্থ 


আনাইয়াছিলেন। িচার-ব্যবস্থা সম্পকে তাঁহার ধারণা ছল 
একই রূপের । 


বলবনের কৃতিত্ব (/১০1)158706065 01 [ড1)ঞ) )£ উল্‌ঘ খাঁ গিয়াস-ডাদ্দন 
বলবন নামেই সমাধক প্রীসম্ধ । প্রথম জণবনে তান সামান্য ক্লীতদাস হিসাবে জীবন 
শুর? করিয়াছিলেন। ইলতুতীমসের বিশ্বস্ত “চাঁল্পশ জন ব্লীতদাসের তান ছিলেন 
প্রথম জগবন অন্যতম । ইলতুংামসের মৃত্যুর পর দল্লীর শাসনব্যবস্থায় যে 
দুর্বলতা দেখা দিয়াছল তাহা ক্রমেই পল্লী সলতানর 'ভাত্ 
দুর্বলতর কাঁরয়া ফৌলতোছল । সুযোগ বাঁঝয়া আভজাত সম্প্রদায়--আমীর ও 
মালিকগণ স্ব-স্ব প্রধান হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই সময়ে নাঁসর-ডীক্দন সুলতান-পদে 
আঁধা্ঠত হন এবং বলবন নাঁসর-উাদ্দনের শাসনকাধ পাঁরচালনার ভার গ্রহণ করেন। 
সুলতান নাসর-উীক্দনের সাঁহত নিজ কন্যার 'ববাহ দিয়া বলবন 'ানজ ক্ষমতা ও 
প্রাতপাত্ত বহুগুণে বাঁদ্ধ করেন এবং সুলতানের যাবতীয় কার্ধ নিজেই সম্পাদন 
কারতে থাকেন। শাসনকার্ধে অপট; নালির-াদ্দন নামেমান্তই সুলতান ছিলেন, 
প্রকৃত সুলতান 'ছলেন বলবন। 
নাঁসর-উাদ্দনের মন্ত্রী হিসাবে বলবন দেশের অরাজকতা দূর করিয়া শাসনব্বসথায় 
শৃঙ্খলা আনয়নের জন্য চেষ্টার ঘটি করেন নাই। ' দোয়া 
নাঁসর-উদ্দিনের মন্তী অগ্চলের বিদ্রোহ জাঁমদারগণকে 'তাঁন পুনরায় আনুগত্যাধীনে 
হিসাবে শাসনকার্ | 
না আনতে সক্ষম হইয়াছিলেন। উদ্ধত আমীর ও মালকগণ যাহাতে 
শাসনকার্ষে কোনপ্রকার বাধা সৃ'্ট কারতে না পারে সেই ব্যবন্থাও 
[তান কারয়াছলেন। গোয়ালিওর-এর রাজা, কাঁলঞরের হিন্দ্‌সামন্তরাজ প্রভবতকে 
1তাঁন পুনরায় দিল্লীর আধপত্য স্বীকার করিতে বাধ্য. করিয়াছলেন ॥ বাংলাদেশের 
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শাসনকর্তা মমঘিস-উদ্দিনকে তিনি দমন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এ 
সময়ে তান সাফল্যলাভ কারতে পারেন নাই । মুঘস্‌-উদ্দনের মৃত্যুর পর বাংলাদেশে 


দিল্লীর গ্রভুত্ব জ্বীকৃত হইয়াছিল । এইভাবে সুলতান-পদ গ্রহণের পূর্বেই বলবন নিজ 
শাসনদক্ষতার পরিচয় 'দিয়াছিলেন। 
নাসর-টাঁদ্দনের মৃত্যুর পর বলবন সুলতান-পদ গ্রহণ কারক্লা দেশের অভ্যন্তরীণ 
শাম্ত-শৃঙ্খলা চ্ছাপন ও বাহরাগত শত্রু মোঙ্গলদের আক্রমণ 
৮-এ প্রাতহত কারবার ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। মোঙ্গল আক্রমণ হইতে 
শু হইতে দেশ-রক্ষা দেশরক্ষার জন্য তান নজের দুই পূত্রকে মূলতান, সামান ও 
সুনাম-এ সৈন্যসহ মোতায়েন রাখয়াছিলেন। 
আমীর ও মাঁলকদের ওধ্ধত্য দমন কাঁরয়া 'তাঁন দেশের সর্বত্র কেন্দ্রীয় শাসন 
বলবৎ কাঁরলেন। সামারক শান্ত বাঁষ্ধ কাঁরয়া তান স্বীয় 
৮এপল রি সপ শান্ত বৃদ্ধ কারলেন এবং দেশের সর্বন্র ন্যায়াবচার দ্ছাপন 
বর করিলেন। গুপ্চচর নিষুস্ত কাঁরয়া দেশের সকল অংশ হইতে 
যাবতীয় অত্যাচার, আঁবচার, ফড়ঘন্ত্র প্রভাতর সংবাদ সংগ্রহের ব্যবস্থাও তান 
কারয়াছলেন। 


দেয়াব অণ্চলের দসনযাদিগকে দমন কাঁরয়া তান দঈর্ঘ ষাট বৎসরের মধ্যে সব্রথম 

রান্তাঘাটে চলাচলের 'নরাপত্তা বিধান কাঁরলেন। রাজধানীর নরাপত্তার জন্য দিল্লীর 

সৈওয়াটগ দস ঘন চতুর্দিকে কতকগ্াল সামরিক চৌকিও (০8০9) নামত হইল। 

মেওয়াটন দসন্যগণ যাহাতে ভবিষ্যতে পুনরায় শান্ত সগয় কারতে 

না পারে সেজন্য তান গোপালগীর নামক চ্ছানে একটি দুর্গ স্থাপন করিয়া দসন্যদের 
কর্মকেন্দ্রুগীল 'বিধবস্ত করিলেন । 

এইভাবে অক্লান্ত চেষ্টা দ্বারা গয়াস-উদ্দিন বলবন দিল্লী সুলতানর মবাদা 

ও শান্ত বৃদ্ধ কাঁরয়াছলেন। ইলতুৎমসের পরবত+ কালে দলা 

০৮ সূলতানির এক সঙ্কট মূহর্তে শাসনভার গ্রহণ কাঁরয়া বলবন 

* পুনরায় মুসলমান শাসন দঢ়ীভীতততে স্থাপন কাঁরতে সক্ষম 

হইয়াছলেন। 


সুলতান হিসাবে বলবন যেমন ছিলেন অত্যন্ত মযাদাপত্ণ, তাঁহার ব্যান্তগত চরিন্রও 

ছল তেমান নম্কলুষ। তান পারস্যদেশের রাজসভার অনুকরণে নিজ রাজসভা 

গঠন কাঁরয়াছলেন। পারাঁসক আদব-কায়দা, অন:চ্ঠানাপ্রয়তা 

তা প্রভৃতি ছিল তাঁহার রাজসভার বোশিল্ট্য । মোঙ্গল আক্রমণে স্বদেশ 

হইতে বিতাড়িত মধ্য-এশয়ার পনর জন রাজাকে 'তান নিজ 

রাজসভায় আশ্রয় দান কারয়াছিলেন। বিখ্যাত কাব আমার 

খুস্রভ্‌ বলবনের পঙ্ঠেপোষকতা লাভ কারক্সাছলেন । আমীর খুস্রভ্‌ বা খুসর 

[ছিলেন এঁ সময়কার শ্রেন্ঠ কাব, 'তান “ভারতের তোতাপাখন (79701 ০) 7796 ) 
নামে পারাচিতি লাভ কারয়াছলেন। 


দাশবংশ ৫৫ 


রাজকাঁয় মবার্দা ও ভগবান-প্রদত্ত রাজক্ষমতায় বলবন বিশ্বাসী ছিলেন। বিচারক 
'তাহার দান_ হিসাবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ, মুসলমান 'হিসাবে 
মুসলমান শাসনের তান ছিলেন অত্যাধক ধর্মভীরু এবং সুলতান হিসাবে তান 
ধভতি সুদকরণ ছলে 
ন আত্মমধাঁদাপর্ণ। ভারতে মুসলমান শাসনের 'ভাত্ত 
সুদঢুভাবে স্থাপনে বলবনের দান ছিল অপাঁরসীম। 


কিন্তু উপাঁর-উন্ত 'বাভন্ন বিষয়ে বলবনের কতিত্বের প্রশংসা সব্ধেও তাঁহার শাসনের 

কতকগ্ীল ভরাট সম্পকেও উল্লেখ করা প্রয়োজন। বলবনের 

রি বর রাজতন্ত্র সম্পকেধারণায় উচ্চ-পারবারসন্ভূত ব্যন্তদের উপর আম্মা 

স্থাপন তাঁহার শাসনের দুর্বলতার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছল। 

(১) উচ্চ-পাঁরবার*. উচ্চ-পাঁরবার বাঁলতে তান ?বদেশ হইতে আগত তুকাঁ ক্রীতদাস 

স্ভূত ব্যক্তি বলতে এবং অপরাপর ব্লীতদাস নহে এইরূপ বদেশীদের মনে কাঁরতেন। 

৮৪ ও দশর্ঘ চাল্লশ বংসর রাজত্বকালের মধ্যে তান ভারতীয় 'হন্দ 

যাহারা ইসলামধর্ম গ্রহণ কাঁরয়া?ছল তাহাঁদগকে কোন রাজকর্ম- 

চারপদে নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নাই । এই সকল ধমন্তিরিত হিন্দু 

, ভিন্ন বহু হিন্দু ফাস ভাষা শিক্ষা করিয়া সরকারী উচ্চপদের 

কি ধমে উপযস্ত হইয়াছলেন। কিন্তু এই দুই শ্রেণীর কাহাকেও বলবন 

ফান ভাষার শক্ত কর্মচারী-পদে নিয়োগ করেন নাই । যেখানে ফাস এবং স্থানীয় 

[হন্দুকে উপেক্ষা. ভাষা জানা লোকের প্রয়োজন 'ছিল-_বিশেষভাবে রাজস্ব ও হসাব- 

পত্রের ব্যাপারে, সেই সকল ক্ষেত্রেও বলবন কোন দরদার্শতা 

প্রদর্শন করেন নাই। বলবনের তৃতাঁয় দূর্বলতা ছিল তাঁহার সামারক সংগঠনে । 

লক্ষণাবতী জয় করিতে তাঁহার দীর্ঘ ছয় বংসর লাগিয়া ছল। 

১ সিন মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে দুইবার তাঁহার সেনাবাহিনী পরাজয় স্বীকার 

? কাঁরতে বাধ্য হইগ্লাছিল। সংখ্যা এবং প্রাশক্ষণের দক্‌ হইতে 
বলবনের সেনাবাঁহনী সুসংগঠিত ছল না বলা বাহুল্য ।* 


কাইকোবাদ) ১২৮৭-১৯০ (708108098 )£ সুলতান গিয়াস-উদ্দন বলবন কোন 
উপযয্ত উত্তরাধিকারী রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। দীর্ঘ 


রা কাঁড় বংসর বলবন যে রাজক্ষমতা দক্ষতার সাঁহত পাঁরচালনা 
৬ কাঁরয়া গিয়াছিলেন উহা পরব্তাঁ দল শাসকদের , আমলে 


গবনন্ট হইল। 


বলবনের মৃত্যুর পর তাঁহার এক পৌর কাইকোবাদকে আমীর ও মালিকগণ সিংহাসনে 
স্থাপন করিলেন। কাইকোবাদের ?পতা বুগ্রা খাঁ. ছিলেন তখন বাংলাদেশের 
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৩৬ ভারতের ইীতিহাসকথা 


শাসনকতা। তিনি নিজপ:ব্রের সুলতান-পদ প্রাপ্তির বিরোধিতা করিলেন না। কিন্তু 


কার অন্টাদশ বষাঁয় ষুূবক কাইকোবাদ যেমন ছিলেন শাসনকাে 
[িংহাসনলাভ-_ অনভিজ্ঞ তেমনি ছিলেন হীন্দ্রয়পরায়ণ । স্বভাবতই শাসন- 
নিজাম-উদ্দিনের ব্যবস্থা তাঁহার আমলে ক্রমেই শাথিল হইয়া পাঁড়ল। বেন্দ্রীয় 
নানা শাসনের দুর্বলতার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে অভিজাত শ্রেণী 


স্বার্থদ্বন্দেৰ প্রবৃত্ত হইলেন । নিজাম -উদ্দ্ন নামে জনৈক আমীর কৌশলে শাসন- 
ক্ষমতা হস্তগত কাঁরলেন, আর কাইকোবার নিজাম-উাদ্দনের হস্তে ক্লীড়নকস্বরূপ 
হইয়া রাহলেন। 


এমন সময় মোঙ্গলগণ পাঞ্জাব আক্রমণ করিয়া সামান পর্যন্ত অগ্র্র হইলে মালিক 
মহম্মদ বকবক: (৬9111 1৬ 01091721790 88002 ) মোঙ্গলগণকে 
লাহোরের নিকট যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাধজত করেন । তান এক 
হাজার মোঙ্গলকে বন্দী করিয়া দিল্লীতে লইয়া আসলে তাহাদিগকে নৃশংসভাবে হত্যা 
করা হয়। 


মোঙ্গল আক্রমণ 


এদিকে নিজাম-উদ্দিন নিজ ক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিরুদ্ধপক্ষের মালিক ও 
আমাীরদের ক্ষমতাছাত এবং মধা্দা ও প্রতিপাত্তহশন কারবার চেঞ্টা কাঁরতে লাগলেন । 
নিজাম-উাদ্দনের.: তিনি কাই-খস্রুকে হত্যা কারলেন এবং সুলতানের ওয়াজির 
ওগ্ধত্য (7721 ) খাজা খাতিরকে প্রকাশ্যে অপমান কারলেন। নিজাম- 

উঁদ্দন সুলতান-পদ আঁধকার কারবার উদ্দেশ্যেই এইভাবে 
অত্যাচার বাড়াইয়া চলিয়াছিলেন। ফলে, অভান্তরাঁণ শাসনে বিশৃঙ্খলা দেখা 'দিয়াছল 
এবং শান্তপ্রয় নাগাঁরকমাত্রেই ভাঁবষ্ৎ সম্পর্কে হতাশ হইয়া পাঁড়তেছিল। 


এমতাবস্থায় কাইকোবাদের তা বুগরা খাঁ পুত্রের অকর্মণ্যতায় আতষ্ঠ হইয়া 

সসৈন্যে দিল্লী আভমুখে অগ্রপর হইলেন । কাইকোবাদ ও বুগরা খাঁর মধ্যে যদ্ধ 

বুগরা খাঁর অভিযান অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিল। কিন্তু য.ম্ধক্ষেত্রে পতা ও পদত্রের 

মধ্যে যুদ্ধের পারবর্তে মিলন ঘটল । কাইকোবাদ বাংলাদেশের 

জ্বাধীনতা স্বীকার কাঁরয়া লইলেন এবং বূগ্‌রা খাঁ তাহাকে শাসনসম্পকে নানাবধ 
উপদেশ দান করিয়া নিজ কর্মকেন্দ ফাঁরয়া আসিলেন। 


'নিজাম-ডাঁদ্দনের ওধ্ধত্য ক্রমেই বাদ্ধ পাওয়ায় কাইকোবাদের পক্ষেও তাহা আর 
'নিজাম-উান্দনের হত্যা সহ্য করা সম্ভব হইল না। তান নিজ ক্ষমতা পন্নর,ম্ধার কাঁরতে 
মনস্ছ কারলেন ৷ নিজাম-ডীদ্দনকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হইল । 

কাইকোবাদ খলংজী মালিক জালাল-উা্দন িরুজকে সেনাধ্যক্ষ-পদে নিযুস্ত করিয়া 
বরণ (88917) প্রদেশের সামন্ত হিসাবে নিয্স্ত করিলেন ৷ খল 


জালাল-উাদ্দনের ৃ 
সৈন্যাধাক্ষ-পদে মালক ও তুক আভজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে দারুণ বিরোধ 
নিয়োগ ছিল। ফলে, অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে এক অন্ত্বন্দহ 


শুরু হইল'। এই সময়ে কাইকোবাদ বাতরোগে পঙ্গ; হইলে তাঁহারই এক শিশহপন্নরে" 


' দাসবংশ ৫৭. 


তুকাঁ আভিজাতগণ দিল্লার সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। এই শিশু সুলতানের 
নামকরণ করা হইল শামস্‌-ডীর্দন কয়ুমর । তুকাঁ অভজাতদের 
১৪ ষড়যন্তে দিল্লীর রাজনোতক পারীশ্থিততে এইর্‌প জটিলতার 
সৃষ্টি হইলে জালাল-উদ্দিন ফরুজ খলজী বরণ হইতে সসৈন্যে 
দিল্লীতে উপাশ্থত হইয়া বলপ্‌বক দিল্লখ নগরী দখল কাঁরলেন। তারপর তিনি 
কাইকোবাদকে গোপনে হত্যা করাইয়া নিজেকে সুলতান বলিয়া 
জালাল-উদ্দিনের এ 
সিংহাসন আঁধকার ' ঘোষণা করিলেন এবং অল্পকাল শামস-টীদ্দন কয়মর-এর 
প্রাতানাধ হিসাবে শাসনকার্য চালাইবার পর ১২৯০ প্রষ্টাব্দে 
স্বয়ং সুলতান-পদ গ্রহণ করিলেন । জালাল-ডাদ্দনের সিংহাসন আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে 
দিল্লীর দাসবংশের বলোপ ঘটিল। 


হিন্দ;ভ্তানে ম্‌সলমানদের পাফল্যের কারণ (080999 ০1 1১1091107) 5000959 

1) ছ1000896190 ) 2 ভারতে মুসলমান তথা তুক+ সাফল্যের কারণ হিসাবে 
সমসামায়ক এতিহাঁসকদের হাসান জামী, মিনহাজ-উস- 

এ সি 1সরাজ এবং ফকর্‌-ই মুদাব্বর এই 'তনজনের মধ্যে নিজামী 
অভাব ও রাজ মুসলমানদের সামারক আভষানের বর্ণনা 
দিয়াছেন এবং ঈশ্বর ইসলামকে জয়যুন্ত করিয়াছেন এইরূপ 

মন্তব্য করিয়াছেন। জয়লাভের পশ্চাতে কি কারণ ছিল সে-বষয়ে 
নিট জানি নি তাঁহারা কোন মন্তব্য করেন নাই। মদদাব্বিরএর + 'ববরণে 
মুসলমানদের অশ্ব- মুসলমানদের জয়লাভের কারণ হিসাবে অশ্ববাহনীর শান্ত এবং 
বাহনণর যুদ্ধক্ষমতা পক্ষান্তরে ত রতয় রাজগণের সেনাবাহনণী সামন্তদের ?নকট 
পক্ষান্তরে সামন্ত প্রথায় হইতে সংগৃহীত সৈন্যের এক্যবদ্ধ এবং শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে 
৬৫ রব যুদ্ধ কারবার অক্ষমতা মুসলমানদের শান্ত এবং পক্ষান্তরে 
ভারতীয় রাজগণের সামারক দুর্কলতার কথা ডীঁল্লাখত 

আছে। এলফিনস্টোন এবং অপরাপর ব্রিটিশ এঁতিহাসিক- 

গণের মতে মুইজ-উদ্‌-দিন: মহম্মদ ঘুরীর সেনাবাহনী 'িম্ধ্বনদ এবং অক্ষ; 
নদীর মধ্যবতাঁ অগ্চলের দুরধর্য লোক লইয়া গ্রাঠত ছিল। এই সেনাবাহন" 
চিজোরতিকী তাঁতার, সেলজুক তুকী "প্রভৃতি শাল্তশালী যোদ্ধাদের সাঁহত 
রাটশ ঈতিহাসিকদের যুদ্ধ করিয়া এমন আঁভজ্ঞতা লাভ কারয়াছল যে, মম্্র এবং 
আঁভমত স্বভাবত যুদ্ধে অক্ষম ভারতায়দের পক্ষে তাহাঁদগকে প্রাতরোধ 
করা সম্ভব ছিল না। 'কন্তু রাজপূতদের যুষ্ধের ক্ষমতা, 

সাহস এবং সামারক দক্ষতার কথা এলাঁফনস্টোন প্রভ্‌ ধা 'রাটশ এ্রাতহাসকগণ 


বিবেচনা করেন নাই। 


সলার যদুনাথ আরব, পাঠান, তুকাঁ,.এক কথায় মুসলমান আক্ুমণকারাদের: 
সাফলোর. কারণ. হিসারে তাহাদের. অসাধারণ, স্মামমরিক দক্ষতার উল্লেখ করিয়াঞ্ছেন 1 


৫৮ ভারতের হীতহাসবথা 


এই দক্ষতার পশ্চাতে তিনি কয়েকটি যস্তি দশহিয়াছেন, যথা £ (১) মুসলমানদের 
| মধ্যে সম্পূর্ণ সামাজিক ও ধমা়্ সমতা থাকায়, তাহাদের জাতি 
কআিমনাখের প্রথা বলিয়া কোন বাধা না থাকায় তাহাদের সংহতি ছিল অটটে । 
সকলেরই ধমাঁয় ও সামাজিক সুযোগ-সুবিধা ছিল একই প্রকার । 
৫) মাদক-পানীয় তাহাদের কাছে অস্পৃশ্য ছিল। কোরাণের অনুশাসন অনুসারে 
মদ্যপান মুসলমান রাচ্ট্রে কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ ছিল । পক্ষান্তরে মদ্যপান 
রাজপুতদের যখ্খক্ষমতা ভীষণভাবে ব্যাহত করিয়াছল+ (৩) মনসলমান সৈন্যদের 
মধ্যে আল্লাহঘএর উপর অত্যাধক বিশ্বাস, এবং যাহা আল্লাহ্‌ ইচ্ছা কাঁরবেন তাহা 
মানুষ শত চেষ্টায়ও এড়াইতে পারবে না, এই গভীর ধর্মবোধ তাহাদিগকে ষুগ্ধে 
আপ্রাণ যাাঝতে উদ্বৃষ্ধ করিয়াছিল । 
এইভাবে 'বাভল্ন এীতহাসিক ভারতবিজয়ে মুসলমানদের সাফল্যের নানাপ্রকার 
যান্ত দেখাইয়াছেন। মুসলমান আক্রমণের সাফল্যের পশ্চাতে 
ক ্ণায়াহ। অপরাপর যে-দকল হ্যসতিগাহ্য কারণ 'ছিল সেইগ্যালর উল্লেখ 
করাও গ্রয়োজন। 
প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সম্রাট হর্ষবধনের মৃত্যুর পরবরতাঁ দীর্ঘ পাঁচ 
শতাব্দী ধারয়া ভারতীয় রাজনীত ক্ষেত্রে এক ব্যাপক বিশুঙ্খলা ও বিচ্ছিন্নতা দেখা 
দেয়। কোন একজন সংদক্ষ শাল্তশালী সম্রাটের পক্ষে হয়ত এঁ অব্যবস্থা ও 'বাঁচ্ছ্নতা 
দূর করিয়া পুনরায় ভারতবর্ষে রাজনোৌতিক এঁক্য আনয়ন করা সম্ভব হইত। কিন্তু 
দুভগ্যবশত এ সময়ে ভারতবর্ষে কোন সুযোগ্য সম্রাট জন্মগ্রহণ করেন নাই। 
কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতার সুযোগে যেমন ব্যাপক রাজনোতিক অব্যবস্থা ও অনৈক্যের 
বরাতে সৃষ্টি হইয়াছল, তেমান ব্যাপক অব্যবস্থা ও অনৈক্যের ফলে 
জট ৯৬ কেন্দ্রীয় শাসন বাঁলয়া কিছু আর ছিল না। ভারতের পর্বত ক্ষ 
শতাব্দ্রশর অব্যবস্থা ও ক্ষুদ্র সামন্তরাজগণ কেন্দ্রীয় আধিপত্যের দুর'লতার সুযোগে 
'অনৈক্য ঃ অসংখ্য সম্পূর্ণ স্বাধীন হইয়া গেলেন। এঁক্য বা সংগঠন বাঁলতে কিছুই 
কষ স্বাধীন রাজ্যের এই সকল রাজার মধ্যে ছিল না। পরম্পর 1হংসা, দ্বেষ ও স্বার্থের 
উৎপাত 'বন্দেবর ফলে হিন্দুদের রাজনৌতক এঁক্য সমূলে 'বনাশপ্রাপ্ত 
হইল। এই রাজনৌতিক ববাচ্ছল্নতার স্বাভাঁবক ফল 'হসাবেই বাঁহরাগত আক্রমণ 
প্রীতরোধ কারবার শান্ত কোন ভারতীয় হিন্দ? রাজারই আর ছিল না। পরস্পর বব্দ- 
মান স্বাধীন রাজগণের মধ্যে স্বার্থপরতার ও সং্কীর্ণতার চরম প্রকাশ পারলাক্ষিত 
হইল। এইরূপ রাজনোৌতক অবস্থা মুসলমান আক্রমণকারাঁদের সহায়ক হইয়াছিল, 
বলা বাহ্‌ল্য। 
দ্বিতীয়ত, মুসলমান আক্রমণ প্রাতহত করিবার মত শান্ত একমান্র রাজপুতদেরই 'ছিল। 
টি সৌনিক হসাবে রাজপুত জাত সমসামায়ক কালের যে-কোন জাতির 
আগত সধেত, শ্রেম্ঠ সৌনকদের সাহত তুলনীয় হইলেও এবং হুক্ক্ষে্রেপ্রাণ- 
দানের সাহস ও বারত্ব তাহাদের থাকলেও, তাহারা একই সংগঠনে 
-সঙ্ঘব্থ হয় নাই। তাহাদের পরম্পর 'হংসা-্বেষ তাহাদের ম্ব গ্ব প্রাধান্য এবং 


দাসবংশ &$৯ 


জ্বাতন্ধ্যের মনোবৃত্তি সৌনিক হিসাবে তাহাদের শ্রেষ্ঠত্বকে বিনাশ করিয়াছল। 
বাহরাগত শত্লুর বিরদ্ধে সত্ববদ্ধভাবে না দাঁড়াইবার অবশান্ভাবী ফল হিসাবেই 
তাহারা মদসলমানদের আরুমণে হতবল হইয়া পাঁড়য়াছিল। একা বন্ধভাবে দেশরক্ষার 
প্রয়োজনীয়তা বোধ কারলেও তাহারা একতাবদ্ধ হইতে পারে নাই'। 
তৃতীয়ত, মধ্য-এশিয়ার পর্বতসত্কুল ৮ জপ আগত দূধর্ষ শান্তশালী 
যি মুসলমান আক্রমণকার হ্ধে গ্রীক্মপ্রধান ভারতীয়দের 
নল শীতধান দরবলতা সহজেই অনুমেয় । ইহা 'ভন্ন, মুসলমান আক্রমণ- 
মনসলমান আক্রমণ- কারাঁদের মধ্যে শৃঙ্খলা, 'নিয়মানুবার্ততা এবং সংগঠন-ক্ষমতা 
কারিগণের শঙ্খলা ছল অত্যধিক। 'বাচ্ছন, পরস্পর 'ববদমান হিন্দ: রাজগণের 
ও সংহতি বিরুদ্ধে সুসংহত ও শঙ্খলাবদ্ধ মুসলমান আক্রমণকারণদের শাস্ত 
অপ্রাতহত হইয়া উঠিয়াছিল। 
চতুর্থত, মুসলমান আক্রমণকারিগণ একই নেতার অধীনে যুদ্ধ কারত, অপর 
এনা পক্ষে 'হন্দরাজগরণ যেখানে সম্ববদ্ধ হইতে সমর্থ হইয়াঁছলেন, 
উজ ারকঙ্ছের সেখানেও সেনাবাহিনী 'বাভল্ন রাজার নেতৃত্বাধীনে যুদ্ধ 
সোনকগণ-হল্দদের করিত। সর্বময় একক আঁধধনায়কত্ব হিন্দু সেনাবাহিনীর মধ্যে 
সধ্যে উহার অভাব ছলনা । 
পণ্চমত, হিন্দুদের জাতিভেদ-প্রথা তাহাদের এঁক্যের পথে বাধা সৃষ্টি কাঁরয়াছিল। 
জাঁতর 'ভীত্ততৈ পরম্পর-বিদ্বেষী শ্রেণীতে 'িভন্ত হিন্দু সমাজ তথা 'হন্দু সৈন্য 
একের আদশে উদ্বুদ্ধ ছিল না। জাতিভেদ-প্রসূত বিদ্বেষ অনেক ক্ষেত্রে জাতীয় 
ডিন? স্বার্থ ও দেশাত্মবোধক ছাড়াইয়া ?গয়াছিল। হুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদের 
৫০৭ ৪৪ প্রথা মধ্যেও জাতিচ্ডেদ মানয়া চলা হইত। দ্বভাবতই যুদ্ধক্ষেত্রে আত 
প্রয়োজনীয় সত্ঘবদ্ধতা ও সংহাত তাহাদের মধ্যে জাগতে পারে 
নাই । পক্ষান্তরে মুসলমান আব্রমণকারিগণের মধ্যে জাতিভেদ বাঁলয়া কিছ? না থাকায় 
তাহাদের পক্ষে এঁক্যবদ্ধভাবে বুদ্ধ করা সম্ভব হইয়াছিল । তদুপাঁর মুসলমানদের 
মধ্যে ধর্মের এঁক্য ধমেন্মিত্ততায় পাঁরণত হওয়ায় তাহারা হিন্দু সৈন্যকে সহজেই 
পরাজত কাঁরতে সক্ষম হইয়াছিল ।* 
ষষ্ঠত, হিন্দু রাজগণের 'নজ নিজ শ্ছানীয় স্বার্থ এবং দলগত মনোবাৃত্ত তাঁহাদের 
মী টিং জাতীয় এঁক্য নাশ কাঁরয়াছল, কন্তু আক্রমণকারী মুসলমান 
স্পা সৈন্যের মধ্যে ইসলাম ধর্মের এঁক্য বিদ্যমান ছিল। হিন্দু 
রাজগণের মধ্যে না 'ছিল জাতীয় এঁক্য, না ছিল ধর্মের উম্মত্ততা। 
ফলে মুসলমান আক্ুমণকারগণ যেখানে ছল সম্ববদ্ধ, সেখানে হন্দ; জাত ছিল 
শবাচ্ছন। 
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৬০ ভারতের ইতিহাসকথা 


সপ্তমত, ইসলাম. ধর্মের প্রাধান্য স্থাপনের ইচ্ছা, পৌতালিক হিন্দুগণকে হত্যা করিয়া 

পৌত্ালিকদের হত্যার গাজী” হইবার আকাচ্ক্ষা এবং হিন্দযমান্দরাদি ল:ষ্ঠন কাঁরয়া 

জন্য রর ধনরত্ব আত্মসাং করিবার আগ্রহ মুসলমান আক্রমণকারাঁদের দুধ 

আগ্রহ বাহিনীতে পাঁরণত করিয়াছিল। 'হন্দ্‌ রাজগণের মধ্যে এইরূপ, 
কোন আকাত্ক্ষা বা আগ্রহ ছিল না। 


অষ্টমত, 'হম্দ;রাজগণ চিরাচাঁরত হাঁষ্তিবাহনী, অ*্বর্বাহনী, পদাতিক ও রথ- 
এই চারি প্রকার বাঁহনী লইয়া ঘৃণ্ধে অগ্রসর হইতেন। তাঁহাদের যুদ্ধ-পদ্ধাত ছিল 
যেমন প্রাচীন তেমনই অকার্ধকরী। হচ্তিবাহিনীর উপর অত্যাধক গুরুত্ব তাঁহারা 
আরোপ কাঁরতেন বটে, কিন্তু যষ্ধক্ষেত্রে হাগ্তিবাহনীর দ্বারা িন্দুপক্ষের উপকার 
লা অপেক্ষা অপকারই আঁধক সাধিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। 

্ রক 
পদ্ধাতর অপকর্ধতা স্মিথ বলেন যে, কোন হিন্দ সেনানায়ক শল্নুর ষুদ্ধকৌশল শিক্ষা 
কাঁরয়া সামারক দক্ষতা বৃদ্ধির চেষ্টা কোনকালেই করেন নাই । 
আলেকজান্ডারের যুদ্ধকৌশল প্রাচীন হিন্দুদের যুদ্ধকৌশলের অপকর্ষতা প্রমাণ 
কারয়াছিল, কিন্তু আলেকজান্ডারের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া মুসলমান আক্রমণকাল 
পর্যন্ত 'হন্দুরাজগণ সামারক পদ্ধাতর কোন উন্নাতমূলক পাঁরবর্তন সাধন কারতে 
সচেন্ট হন নাই । ফলে, আলেকজান্ডার যেমন 'আকাঁম্মক আক্রমণ কৌশল? (910০1 
(০0০5) দ্বারা 'হন্দুদের পরাজত কাঁরতে সমর্থ হইয়াছিলেন, অনুরূপ পদ্ধাত 
অনুসরণ করিয়াই মহম্মদ ঘুরী, বাবর, আহম্মদ শাহ: দুর্রাণী প্রভৃতি [হন্দুরাজগ 
বরহদ্ধে জয়ী হইয়াছিলেন। আলেকজান্ডারের আক্রমণ হইতে দঈর্ঘ দেড় হাজার 
বংসর পরও 'হন্দুরাজণ্ণ এ প্রাচীন যুদ্ধকৌশলই অনুসরণ কাঁরয়াছিলেন। ফলে 
বদ্ধে প্রাণদ্বানে কুণ্ঠিত না হইলেও বা বারত্ব-প্রদর্শনে হিন্দ সৌনক মুসলমানদের 
অপেক্ষা কোন অংশে কম না হইলেও মুসলমান আক্রমণ প্রাতিহত কাঁরতে সমর্থ 
হয় নাই । 


নবমত, হিম্দু আমলে সামরিক দায়ত্ব এক 'বশেষ শ্রেণীর লোকের উপর ন্যস্ত 
থাকায় অপরাপর শ্রেণী সামারক দায়িত্ব সম্পর্কে উদাসীন ছিল । দেশ ও জাত যখন 
জীবনমরণ সমস্যায় জাঁড়তঃ জাতির স্বাধীনতা ষখন বপন্ন তখনও দেশরক্ষার দায়ত্ 
একমান্র সামরিক শ্রেণীর উপরই ন্যস্ত ছিল। সামারক বাহনশর পশ্চাতে সমগ্র জাতির 
কা সহায়তা বা সমগ্র জাতির স্বাধীনতা-রক্ষার আগ্রহ পারিলক্ষিত হয় 
পশ্চাতে সমগ্র জাতির না। পৌত্তীলকদের হত্যা ও হিন্দুদের মন্দির ও িগ্রহাদি 
সহায়তার অভাব  লুণ্ঠনকার্ষে পার্বত্য অগ্ুলের মুসলমানদের সৌনকর্‌পে 'নিষন্ত 
করা অত্যম্ত সহজ ছিল, কন্তু এইরংপ সহজে দ্ধ সেনাবাহিনী 

গঠন করা হিন্দুরাজগণের পক্ষে সম্ভব ছিল না। "হিন্দু ও মুসলমান আক্রমণকারীদের 
যুদ্ধ দুইটি ভিন্ন-পন্থী সমাজ-ব্যবস্থার সংঘর্ষ বিয়া বর্ণনা করা অনুচিত হইবে না। 
1হন্দুসমাজ ছিল আত প্রাচীন, অপর পক্ষে মহদলমান সমাজ ছিল নূতন ও সজী বতা- 
পর্ণ । প্রাচীন ও নূতনের সংঘর্ষে নতনই ভয় হইল। 4 


দাসবংশ ৬১ 


দশমত, যদ্ধক্ষেত্রে হিন্দু পক্ষের ভুল-ভ্রান্তি, হিন্দুদের অদূরদর্শতা প্রভৃতিও 
তাহাদের পরাজয়ের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। পরাজিত শন্রুর 


হচ্দদের সামরিক পশ্চার্ধাবন কারয়া তাহাকে নিমর্মল কারবার প্রয়োজনবোধ বা 


শ্দ্রাস্ত) পরাজিত 
সি চেষ্টা হিন্দুরাজগণ করেন নাই । তরাইনের প্রথম যুদ্ধে (১১৯১) 
প্রয়োজনয়তা জয়লাভ কারয়াও 'হন্দুরাজগণ মহম্মদ ঘুরনীর শান্ত সম্পূর্ণভাবে 
অনপলব্ধ গবনাশ কাঁরতে অগ্রসর হন নাই। ফলে, পরবৎসরই ঘুরী এ 


' একই প্রান্তরে 'হন্দুসেনাবাহিনীকে পরাঁজত করিয়া ভারতে 
মুসলমান শাসনের গোড়াপত্তন কাঁরতে সম হইয়াছলেন। 
একাদশত, ক্লীতদাস-প্রথা মুসলমান আকুমণকারাদের শান্ত বহুল পাঁরমাণে বৃদ্ধ 
কাঁরয়াছিল। মুসলমান ক্লীতদাসদের মধ্য হইতে বহু সুদক্ষ, 
রে কীঁতদাস- শা্তশালী, কর্মক্ষম ও বিচক্ষণ ব্যান্তর উদ্ভব হইয়াছিল । কুতব- 
উাঁদ্দন, ইলতুামস্‌, বলবন প্রভাঁতর নাম এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। 
নব-প্রাতান্ঠত মুসলমান সাম্রাজ্যের 'ভাত্ত দ্‌ঢ়করণে ই'হাদের দান অপরিমেয় । 
সর্বশেষে একথা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, আক্লমণকারীদের কতকগল 
স্বাভাবিক স্াবধা থাকে । আকাঁম্মক আক্রমণ দ্বারা কোন দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ 
কাঁরতে পারিলে সেখানে যে অব্যবন্থা, ভীতি ও মানাসক দুবল- 
১৬ ১৮০ তার সৃষ্টি হয়, তাহা আব্রমণকারী শত্রুর কাজ কতকটা সহজ 
স্াধধা কাঁরয়া দেয়। মুসলমান আক্রমণকারীদের ধমেন্মিত্ততা* ও লুণ্ঠন- 
লিগ্সা মুসলমান আক্রমণকারীদের মধ্যে এক অদম্য শান্তর সণ্চার 
কারয়াছল। অপর 'দকে, 'হন্দুগণ আত্মরক্ষায় অগ্রসর হইলেও তাহাদের মধ্যে 
মুসলমান আক্রমণকারীদের বীভৎসতার ভনীত-প্রসূত দুর্বলতার অবাধ ছিল না। এই 
সকল কারণে মুসলমান আকব্রমণকারগণ হন্দুদের পর্যুদস্ত কারতে সক্ষম হইয়াছিল, 
ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। 
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তৃতীয় অধ্যায় 
খল্জী বংশ 


(দ09৩ 10581)15 ) 


খলজশী বংশের আদি পারিচয় (786 0716) 01 016 0181)15 )2 খলজশ 
বংশের আঁদ পাঁরচয় সম্পকে মুসলমান এীতহাসক নিজাম-উদ্দিন ফোঁরস্তা ও 'জিয়া- 
উীঁচ্দন বরণীর মধ্যে মতানৈক্য রহিয়াছে । 'নিজাম-উীদ্দন ফোঁরস্তার মতে খলজা বংশ, 
টার জার তুকাঁ জাতিসম্ভূ্ত ।* 'জয়া-উাদ্দন বরণীর মতে তাঁহারা ছিলেন 
উজ তুক্দের হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন জাঁতর লোক। আধুনিক 
এতিহাসিকদের মধ্যেও এ-বিষয়ে মতানৈক্য রহিয়াছে । কোন 
কোন আধুনিক এতিহাসিক মনে করেন যে, খল্জা বংশ মূলত তুকাঁ জাতিসম্ভূতই' 
বটে, কিন্তু দীর্ঘকাল আফগানিস্তানে বসবাসের ফলে তাঁহারা আফগান জাতির সর্ব" 
প্রকার বোঁশিষ্ট্য গ্রহণ কাঁরয়াছিলেন। তক ও আফগানদের মধ্যে সর্বদাই 'বিরোধ 
লাগিয়া থাঁকত। তুকর্ণদের সাহত আফগান প্রভাবে প্রভাবত খলজ বংশের মধ্যে 
বিবাদের অন্ত ছল না। 
যাহা হউক, পঙ্গ? সুলতান কাইকোবাদের হত্যা ও তুকাঁ 
৮১০ মালক ও আমীরদের দুর্বলতার সুযোগে দিল্লীর 'সংহাসন 
প্রান্ত (১৩ই জুন, খলজী বংশের আঁধকারে আসিল । বৃদ্ধ মালিক জালাল-ডাদ্দন 
১১০) গিরুজ খলজাী দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ কাঁরলেন (১৩ই 
জুন, ১২৯০) 
খলংজী বংশের সিংহাসনলাভ পরব্বেকার তুকাঁ শাসনের জাতিগত স্বৈরতন্ত্র রাষ্ট্রকে 
যে আর রক্ষা কারতে সমর্থ নহে ইহা প্রমাণ করিল। নূতন; 
১৪১ ধ্যান-ধারণা, নূতন শাসনব্যবস্থা প্রভাত প্রচলনের প্রয়োজনীয়তা 
উর কাইকোবাদের হত্যার মাধ্যমে প্রকট হইয়া উঠিল। কুতবডী্দন, 
ইলতুৎীমস বা তাহাদের পরবতর্ঁ সুলতানদের অনুসৃত নীতির 
বদলে নূতন নশাতর প্রবর্তন প্রয়োজন হইয়া পাঁড়য়াছে, ইহাই খলজী বংশের আত 
সহজে [সংহাসনলাভে প্রমাণিত হইয্লাছল। 
জালাল-ডীদ্দন ফরজ খলজশী, ১২৯০-৯৬ (2181-50-01) চ1702 101191)1 ) ই 
কাইকোবাদ ও তাঁহার শশুপূত্র শামস-উদ্দিন কয়ঃমর এবং তুক' আঁভজাতগণের 
নেতৃম্থানীয় কয়েকজনের প্রাণনাশ কাঁরয়া জালাল-উীদ্দন 'দল্লীর 
লাস 1সংহাসন আঁধকার কারয়াছিলেন বটে, শকন্তু তুকঁ প্রভাবাধীন 
দল্লী শহরে সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করা তান সমীচীন মনে কাঁরলেন 
না। সুতরাং দিল্লীর 'নকটবতাঁ কাইকোবাদ কর্তৃক আরব্ধ কিলোখরী (1191077) 
নামক প্রাসাদে তান তাঁহার আঁভষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন কারয়া 'নজেকে দিল্লীর সুলতান, 


গ ড10৩, [51)5181) 1918590) 2715107 ০ 72212721121, 0,2085 টি, 


খলজণী বংশ তি, 


বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কিন্তু দিল্পাঁ নগরাতে প্রবেশ করিবার সুযোগ তিনি 
পাইলেন না। এজন্য কিছুকাল ধারয়া কিলোখরণ প্রাসাদের নিমা্ণকাধ সম্প্ণ 
কারয়া তিনি সেইখানেই রাজধানী চ্ছাপন করিলেন ; িপ্তু তাঁহার চিত্রের গুণাবলী 
অন্পকালের মধ্যেই তাঁহাকে জনাপ্রয় কাঁরয়া তুলল । তান [নিজ 
৮০৩ সমর্থক ও আত্মীয়-স্বজনকে উচ্চ রাজকর্মচারী-পদে নিধন 
করিলেন, 'কন্তু বলবনের ব্যান্তগত বন্ধু এবং 'দিল্লাীর ক্ষমতাশালী 
নাগাঁরক ফকরদাঁদ্দনকে কটোয়াল এবং খাজা খাঁতরকে ওয়াজর নিষৃস্ত করিয়া দূর- 
দাঁশ“তার পারচয় দলেন। বরণীর বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, তান যেমন ছিলেন 
ধর্মপ্রবণ ও দয়ালু তেমনি ছিলেন ন্যায়পরায়ণ ও উদ্বারচত্ত। আঁভজাত সম্প্রদায়কে, 
তিনি ভ্‌সম্পাততি দানের প্রাতশ্রৃতি দয়া গ্ববশে আনলেন । ইহার পর তাহার দিল্লীতে, 
প্রবেশ করিবার বাধা দূর হইল এবং তাঁহার শাসনের প্রাত বিদ্বেষ ও বিরোধিতাও 
বহুল পারমাণে হাস পাইল । 
1সংহাসনের আরোহণের সময় জালাল-ডাদ্দনের বয়স ছিল সত্তর বংসর ৷ স্বভাবতই" 
তান পরকালের চিন্তায় ব্যস্ত হইয়া পাঁড়লেন। কোনপ্রকার অন্যায় অত্যাচার বা' 
তাঁহার উদারতা _ রন্তপাত না করিয়া শাসনকার্য পারচালনা করাই তাঁহার কমার 
লক্ষ্য । "তান তুকাঁ আঁভজাতদের অনেককে উচ্চ রাজকরমচারি- 
পদে নিষযুস্ত করিয়া তাঁহাদের বিরোধিতা দূর করিলেন ॥। বলবনের হ্রাতুষ্পুত্র মালিক 
চত্জু (0118 )-কে 'তাঁন সেনাধ্যক্ষ-পদে পনার্নয়োগ কারলেন। অন্পকালের 
মধ্যেই মালিক চত্জু বিদ্রোহ ঘোষণা কাঁরলে শেষ পর্যন্ত কটোয়াল ফকর্াক্দনের 
মধ্যস্থতায় মালিক চত্জুকে কারা প্রদেশের শাসনকতাঁ-পদে নিয়োগ করা হইল । 
সামায়ক কালের জন্য জালাল-ডদ্দন দেশে শান্তিস্থাপনে সক্ষম হইলেও তাঁহার' 
শাসন মূলত দূর্বল ছিল বাঁলয়া অল্পকালের মধ্যেই দেশে অরাজকতা দেখা দিল ।. 
কিন্তু মালিক চত্জ? পুনরায় বিদ্রোহ ঘোষণা কারলেন। এই বিদ্রোহে অপরাপর 
মালকগণও যোগদান কাঁরলে মালিক চত্জ:র শাস্ত বৃদ্ধ পাইল। তান নিজেকে কারা. 
প্রদেশের স্বাধীন সুলতান বাঁলয়া ঘোষণা করিলেন। রর জালাল-ডাদ্দনের পত্র 
আর্‌কাঁল খাঁ (41111 71180 ) এই বিদ্রোহ দৃঢ়হচ্তে দমন 
চিজারদানিজ কারলেন। কিন্তু ইহাতেও ধর্মভীরু বৃদ্ধ জালাল-ডাদ্দনের 
শাসন-নশীতর দ:ব'লতা দূর কারবার কোন চেষ্টা দেখা গেল না। উপরন্তু জালাল- 
উাঁদ্দন 'বন্রোহশীদগকে সম্পূর্ণভাবে ক্ষমা করিধ; তাহাদের স্পর্ধা বাম্ধর সাহাষ্য 
কাঁরলেন। তাঁহার এই দয়াপ্রবণতাকে দুর্বলতা মনে কাঁরয়া আঁভজাত সম্প্রদার 
পুনরায় ষড়ণ্মে লিপ্ত হইলেন । প্রকাশ্যে সূলতানের বিরুদ্ধে অপমানসচক মন্তব্য 
কাঁরতেও তাঁহারা ভীত হইলেন না। এইভাবে 'দিল্লীর সুলতানির মযাদা ধুলিসাৎ- 
হইল। খল্জী আঁভজাতগণও জালাল-উাঁদ্দনের দুব'লতায় 
জালাল-উদ্দিনের বিরন্ত হইয়া উঠিলেন। জালাল-উাদ্দনের দুর্লতা দিন দিন 
দুব'লতা সকলের নিকটেই প্রকট "হইয়া উঠিলে আভজাত সম্প্রদায়ভুন্ত 
আহম্মদ চাপ নামে জনৈক রাজকর্মচারী ও মালক তাজ-উাদ্দন কুচি এই দৃইজনের: 


৪ ভারতের ইতহাসকথা 


মধ্যে একজনকে দিল্লীর 1সংহাসনে স্থাপনের জন্য খল.জী মালকদের মধ্যে বড়মন্তর 
চলিতে লাগল । এই ষড়যন্ব্ের সংবাদ পাইয়াও সুলতান জালাল-ডাদ্দন আভিজাত 
সম্প্রদায়কে সাবধান করিয়াই ক্ষান্ত রাহলেন। কিন্তু আহম্মদ বেগ ছিলেন আতশয় 
'বি*্বস্ত ও অনুগত ব্যান্ত। তিনি সুলতানের দুর্বলতায় 'িরস্ত হইয়া অনেক সময় 
স্পন্ট ভাষায় সলতানকে সতর্ক কাঁরতেও কুশ্ঠিত হন নাই। কিন্তু তান জালাল- 
উীদ্দনের 'চিরাঁবশ্বস্ত অনচর ছিলেন । এজন্য সিংহাসন আঁধকারের পর আলা-উদ্দিন 
খল্‌জী তাঁহার চক্ষু দুইটি উৎপাটন করাইয়া তাঁহাকে শাস্ত 'দয়াছলেন। 


প্রয়োজনবোধে কঠোরতা অবলম্বন কারতেও স:লতান জালাল উীদ্দন যে পারতেন 
তাহার প্রমাণ 'সাঁদ মৌলার নশংস হত্যায় পাওয়া যায় । সাদ মৌলার 'শিষ্যগণ তাঁহাকে 
খাঁলফা (0811. ) পদে চ্থাপন কাঁরতে ইচ্ছুক, এই সংবাদ পাইয়া 
ইসলামধর্মের প্ঠপোষক জালাল-ীদ্দন ইসলাম ধর্মগুরু 
খালফার অবমাননা হইতেছে, এই কারণে হাতনর পায়ের নীচে ফোঁলয়া সাদ মৌলাকে 
ন্ট করাইয়াছলেন বাঁলয়া কেহ কেহ মনে করেন, কিন্তু বস্তুত 'সাঁদ মৌলা 
সুলতানকে হত্যার ষড়ষন্মে লিপ্ত ছিলেন বাঁলয়াই তাঁহাকে এরূপ নৃশংসভাবে হত্যা করা 
হইয়াছিল । যাহা হউক, এই নৃশংসতা জালাল-টীদ্দনের প্রাতি জনসাধারণের একাংশকে 
বাতশ্রদ্ধ কাঁরয়া তুলল । 


অভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যাপারেই জালাল-ডীন্দন যে তাঁহার দুর্বলতা প্রদর্শন কাঁরিয়া- 
গছলেন এমন নহে । পররাষ্ট্রক্ষেত্রেও তাঁহার দুর্বলতা গ্রকট হইয়া উঠিয়াছল। তান 
১২৯০ ধ্ীন্টাব্দে রণথষ্ভোর দুর্গ আকরুমণ কাঁরতে অগ্রসর হইবার 
রা হী পথে ঝইন্‌ (11191 ) দুগণট দখল করেন এবং এ দুগে* অবাচ্থত 
ৰ দেবমান্দর ও বিগ্রহাঁদ ধ্বংস করেন। কন্তু রণথশ্ভোর দুর্গ 
জয় কাঁরতে অকৃতকার্য হইয়া তানি 'দল্লশী ফিরিয়া আসেন। এই অপমানজনক 
প্রত্যাবতর্নে আমীর-ওমরাহ্‌গণ বিরাস্ত প্রকাশ কারলে জালাল-উাদ্দন বলিয়াছলেন 
যে, তান একজন মুসলমানেরও প্রাণ 'বপন্ন কাঁরয়া রণথস্ভোর দুগ জয় করিতে 
ইচ্ছুক নহেন। 
মোঙ্গল আকুমণ প্রাতরোধ ব্যাপারে জালাল-উদ্দন অবশ্য তাঁহার ক্ষমতার যথেষ্ট 
পারচয় দিয়াছিলেন । ১২১২ ধ্রান্টাব্দে মোঙ্গল-নেতা হলাগ বা হলাকুর পৌন্ন আবদনল্লা 
দেড় লক্ষ মোঙ্গল সৈন্যমহ ভারতবর্ষ আবুমণ করেন। জালাল-ডীদ্দন 'দল্লী হইতে 
সেনাবাহন? প্রেরণ কারয়া মোঙ্গলদের সম্পূর্ণভাবে পরাজত কাঁরলেন। অতঃপর 
দুই পক্ষের মধ্য শান্তি স্থাপিত হইল। 'চাঙ্গজ খাঁর পোন্র 
৪৬ লবিং ২) উল্দ তাঁহার কতিপয় অনচরসহ ভারতবষে স্থায়িভাবে বসবাস 
| কাঁরতে চাঁহিলেন। জালাল-উাদ্দন উল্ঘুর সাহত নিজ কন্যার 
ণববাহ দিয়া উল্‌্ঘু ও তাঁহার অনুচরবন্দকে ইসলামধর্মে ধমান্তারত কারলেন। 
অঞ্পকাল পরেই উল্‌ঘু ভারতবষ" ত্যাগ কাঁরয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার অনুচরদের 
কেহ কেহ দিল্লীর উপকণ্ঠে চ্ছাঁয়ভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে রাহয়া গেল। ইহারা 


1সাঁদ মৌলার হত্যা 


খলজী বংশ ৬৬ 


ইসলামধর্ম এবং ম.পগলমানদের আচার-আচরণ গ্রহণ কাঁরয়া “নব-ম:সলমান' নামে 
পরাচাত লাভ কারল। 
মন্দোর ও ঝইন: অগ্চলে সামারক আভষান সম্পন্ন কাঁরয়া জালাল-উদ্দন যদ্ধসজ্জা 
ত্যাগ কাঁরলেন। কিন্তু ধর্মভীরু ও শাম্তাপ্রয় সুলতান জালাল- 
সি ঝইন অঞ্চলে উীদ্দন শাম্তিতে মারতে পারলেন না। জালাল-উাঁদ্দনের অন্যতম 
ঃ জালাল- ৫ 
উদ্দিনের অপমৃত্যু: দুবলিতা ছিল তহার শ্রাতুদ্প্ঘঘ গুরশাসপ্‌ অর্থাৎ পরবতী 
আলা-ডীদ্দন খল্জীর প্রাত অন্ধ মমত্ববোধ । গুরশাস্পকে 
গতাঁন কারা প্রদেশের শাসনকতাঁ নিয়োগ করিয়াছিলেন । 'নজের কন্যাকেও তাঁহার 
সাহত বিবাহ দিয়াছলেন। কিন্তু গুরখাপ্প-এর সীমাহীন উচ্চাকানক্ষা এবং 
"দিল্লীর সিংহাসন লাভের জন্য চেষ্টা তাঁহাকে জালাল-উাচ্দনের প্রাত অন্তরে অন্তরে 
আনুগত্যহখন করিয়া তুলয়াছল। মালক ও আমীরদের এশবষয়ে সতর্কবাণী 
জালাল-উীদ্দন গ্রাহ্য করেন নাই । শেষ পর্যন্ত এই দুর্বলতার ফলে 'নজ ভ্র'তুষ্পুন্ত ও 
জামাতা আলা-উাদ্দন খলজীর হচ্তে তাঁহার অপমততা ঘটিল। 


জালাল-টান্দন ফরুজ্জ খলজীর রাজত্বকালের গুরুত্ব খুব বোশ না হইলেও উহা 

মুসলমান শাসনের প্রাথীমক এবং আভঙ্ঞতা সণয়ের যুগ এবং আলা-ডীদ্দনের সাম্রাজ্য- 

বাদী পারকন্পনা-ভীত্তক শাসনের মধ্যে এক যোগসন্র রচনা 

৯৮৬৯ ০৯ কারয়াছিল। জালাল-উীদ্দন 'রুজ তুকশাসনের পশ্চাৎপদ, 

গুরু সময়ের সাহত সঙ্গাতাঁবহীন জাতি-ভীত্তক শাসনের অবসান 

ঘটাইয়া এক নূতন উদার, দয়াগ্রবণ, ন্যায়পরায়ণ এবং ধমশ্রিয়ী 

শাসনের পথ প্র্তুত কাঁরয়া গিয়াছিলেন। তান মানুষের প্রাতি ভালবাসা এবং 

ধব্বাসের আতিশয্য দেখাইতে গিয়া প্র": দিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু সেজন্য প্রায়শ্চিত্তের 

দাঁয়ত্ব যান ব*বাসঘাতক, যান ভালবাসার মধদা রক্ষা করেন নাই তাঁহার, জালাল- 
উীদ্দন ফিরুজ খল:জনীর নহে । 


আলা-উাদ্দন খলজশী, ১২৯৬-১৩১৬ (4১18-00-10 70)8]1$ )$ আলা-ডীদ্দন 
ছিলেন জালাল-উাদ্দন ?ফরুজের ভ্রাতুষ্পুত্র। জালাল-ডী্দনের আভভাবকত্বাধীনেই 
[তান মানুষ হইয়াছিলেন। জালাল-উদ্দিন সম্নেহে ভাতুষ্পান্তরকে মানূষ করিয়া তাঁহার 
সাহত নিজ কন্যার বিবাহ দিয়া তাঁহাকে কারা প্রদেশের শাসনকত 

৮ নষুস্ত করেন। কারা প্রদেশের শাসনকতাঁপদে নিষাস্ত থাকা 
কালেই আলা-ডাঁদন তথাকার বিদ্রোহী আমীর ও মালকদের 

প্ররোচনায় দিল্লীর সংহাপন লাভের আকাঙ্ক্ষা পোষণ কাঁরতে লাগলেন ।* 'নজ পতী 
এবং *বশ্রুমাতাও- (2)0)01-10-9* ) আলা-ডীদ্দনের উপর সম্তুস্ট ছিলেন না। 
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ফু. বি. (১ম খণ্ড $ ২য় তাগ )--৫ 


৬৬ ভারতের ইতিহাসকথা 


তাঁহাদের ব্যবহারেও আলা-টী্দন দিল্লী হইতে দূরে থাঁকতে চাহিলেন এবং সৃযোগ 
পাইলে দিল্লণর প্রাধান্য হইতে মস্ত হইবার চেষ্টা কারতে লাগলেন । 

১২৯২ প্রীন্টাব্দে জালাল-উীদ্দনের অনুমাতক্রমে তিন মালব দেশ আক্লমণ কাঁরলেন 
মালধংআক্রমণ ও এবং এই সূত্রে ভিলসা দর্গট ল.স্ঠন করিয়া প্রভূত পরিমাণ 
ভিল-সা দুর্গ লণ্ঠন ধনরত্ব লইয়া আপলেন। লাশ্ঠিত ধনরত্ব লইয়া তান 'দল্লীতে 
(১২১২) উপপাস্থত হইলে সুলতান আালাল-ডীদ্দন খুব প্রীত হইলেন ও 
আলা-ডীঙ্দনকে অযোধ্যারও শাসনকর্তা নিষুন্ত কারলেন। 

আলা-টীদ্দনের আকাক্ক্ষা ছিল অপাঁরসীম । 'ভিলসা দুর্গ লুণ্ঠটনের পর হইতেই" 
তাঁহার আকাঙ্ক্ষা আরও বাঁণ্ধ পাইল । এ দুগ্গাট আক্ুমণ কাঁরতে 'গিয়াই আলা-ডীঙ্দন 

দেবাঁগার বা দৌলতাবাদের এ*বর্ষের সংবাদ পাইয়াছনুলন। এ 
দেবাগর আরুমণ সময়ে দেবাঁগারতে যাদব-বংশসয় রাজা রামচন্দ্র রাজত্ব কাঁরতেন। 
আলা-উীদ্দন এইবার জালাল-উদ্দনের 'বনা অনুমাততেই দেবাগার আক্রমণ 
কাঁরলেন। অতীর্কতে আক্লান্ত হইয়া রামচন্দ্র আত্মরক্ষা কাঁরতে পারলেন না। এ 
সময়ে তাঁহার পত্র শংকরদেব আঁধকাংশ সেনাবাহনীসহ রাজধানী হইতে অন[পাস্থিত 
থাকায় রামচন্দ্র সহজেই পরাজত হইলেন। তান দেবাগারর সুরক্ষিত দৃগে আশ্রয় 
গ্রহণ করিলেন এবং সেখান হইতে পুনরায় ষ্ধ কাঁরবেন বালয়া স্থির কারলেন । এমন 
সময় আলা-ীদ্দন গুজব রটাইয়া দিলেন যে, দিল্লশর সুলতান শীঘ্রই বিশ হাজার 
অশ্বারোহী সৈনাসহ দাক্ষণাত্য 'বজয়ের জন্য আসতেছেন। এই 'মথ্যা রটনায় 

আলা-টাঁদ্দনের উদ্দেশ্য সম্ঘ হইল । রামচন্দ্র আর যুদ্ধ না কারয়া 
দেবাগারর যাদব.  আপস-মীমাংসা-ই সমীচীন হইবে মনে কারলেন। ছৃস্তর শ্তানু- 
৪ সারে আলা-উদ্দনকে পণ্সাণ মণ সোনা, সাত মণ মাঁণম্ন্তা, 

চাল্লশাঁট হাতী ও কয়েক হাজার ঘোড়া দেওয়া স্থির হইল । ইহা 
ভন্ন, দেবাগার নগরাঁট ল:ণ্ঠন কাঁরিয়া আলা-ডীদ্দন যে পারমাণ ধনরত্ব সংগ্রহ কাঁরয়া- 
[ছলেন, তাহাও তান লইয়া যাইতে পারবেন ্ির হইল । এমন সময় রামচন্দ্র পত্র 
শৎকরদেব রাজধানীতে 'ফাঁরয়া আসলেন । তান এই অপমানজনক চুন্তর শতাঁদ 
অগ্রাহ্য কারয়া আলা-ীদ্দনকে আক্রমণ কারলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরাজিত হইয়া 
তান 'পতৃ-প্রাতশ্রুত শতাদি মাঁনিতে এবং তদন্পাঁর ইিচপনর নামক স্থান ও প্রচুর 
পাঁরমাণ ধনরত্ব ক্ষীতপ্‌রণ হিসাবে দিতে স্বীকৃত হইলেন । হীলিচপুর অবশ্য রামচন্দ্র 
অধীনেই রাহল, 'কন্তু এজন্য তাঁহাকে আলা-্টাম্দঘনের নিকট বাৎসরিক করদানের 
প্রীতশ্রৃত দিতে হইল। 

আলা উাদ্দনের দেবাঁগার আঁভযানের এীতহাসক গুরুত্ব কোন অংশেই কম ছিলল। 

না। বিন্ধ্পর্বতের দাঁক্ষণে ইহাই ছিল সর্বপ্রথম মুসলমান 
দেবাঁগারীবজয়ে আভিষান। ভাঁবষ্যতে দাঁক্ষণাত্যে মুসলমান আঁধপত্য বিস্তারের 
রি সূত্রপাত এই সময় হইতেই হইয়াছিল । দাঁক্ষণাতোর রাজগণের: 
সামারক দুর্বলতাও মুসলমান সুলতানদের নিকট এই সময় হইতেই প্রকট হইয়া, 
পাঁড়য়াছল। 


খলজা বংশ ৬৪ 


দেবগির হইতে বিজয়গৌরবে আলা-উদ্দিন কারায় ফিরিয়া আসিলেন। লাশ্ঠিত 
ধনরত্বাদ তিনি দিল্লীর রাজভান্ডারে প্রেরণ না কাযা নিজেই তাহা আত্মসাং করিলেন। 
1কম্তু আলা-ডীদ্দনের এইরূপ স্বাধীন কার্ধকলাপে বাধা দেওয়ার প্রয়োজন জালাল" 
উদ্দিন উপলা্ধ কারলেন না । স্নেহান্ধতার বশবতাঁ হইয়া তিনি 

৩৯৫০৫ তাঁহার সভাসদ্গণের পরামশ* উপেক্ষা কারয়া আলা-উদ্দিনকে 
মাতার দেবাঁগার আভষানের জন্য ম্বাগত জানাইবার উদ্দেশ্যে স্বয়ং কারায় 
উপাক্ছত হইলেন। সেখানে জালাল-টাদ্দন ভ্রাতুষ্পূত্নর আলা- 

উদ্দিনকে স্নেহভরে আঁলঙ্গন কাঁরলে পূর্ব-পারকজ্পনা অনুযায়ী তাঁহাকে আক্রমণ করা 
হইল । তিনি পলায়নের চেষ্টা করিলে তাহার মস্তক ছেদন কাঁরয়া উহা আলা-উাঁচ্দনের 
নিকট উপাঁচ্থত করা হইল।* এইভাৰে 'পতৃক্গপ স্নেহাম্ধ পতৃব্যকে ব*্বাসঘাতকতা ও 


প্রতারণার সাহায্যে হত্যা কাঁরয়া আলা-ডচ্দন স্বয়ং দিল্লখর সূলতানপদ আঁধকার 
কাঁরলেন। 


১২৯৬ খ্রীন্টাব্দে জালাল-টাঁ্দনকে হত্যা কাঁরয়া আলা-উাঁপ্দন গদল্লীর ?সংহাসন 
লাভ কাঁরলেন, কিন্তু সিংহাসনে বাঁসয়াই তাঁহাকে নানাপ্রকার জাঁটল সমস্যার সম্মুখীন 
তাঁহার লমস্যা হইতে হইল। জালাল-াদ্দনের অনুগত আঁভঙ্াতগণ আলা- 

উাঁ্দনের উপর জালাল-টাদ্দনের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে সচেষ্ট 
ছিলেন৷ জালাল-উাদ্দনের পত্বী মালিকা জাহান নিজ পত্র কাদর খাঁ (09৫: 
079 )-কে রূকন-ডী্দন ইব্রাহম উপাধিতে ভাঁষত কাঁরয়া সিংহাসনে চ্ছাপন 
কারয়াছলেন। 'কিম্তু আভজাত শ্রেণীর কোনপ্রকার সমর্থন না পাওয়ায় তাঁহার পক্ষে 
1সংহাসনলাভ বার্থতায় পর্যবাঁসত £ইয়াছল। 


রা আলা-টাদ্দন অভিজাত সম্প্রদায়কে প্রচুর পরিমাণে উংকোচদানে, 
ও জনসাধারণের মধ্যে সন্তুষ্ট কারলেন। জনসাধারণের মধ্যেও প্রচুর পাঁরমাণ অর্থ 
প্রচুর অর্থবিতরণ বিতরণ করা হইল। এইভাবে তান আভঙ্জাত শ্রেণী ও জন- 
সাধারণকে নিজ 'পিতৃব্যের প্রাণনাশের কথা ভুলাইতে চেণ্টা কারলেন। 
তারপর আলা-উাদ্দন মুলতানের আরূকাঁল খাঁ, কাদর্‌ প্রভৃতি সম্ভাব্য 
প্রীতদ্বন্দকীদের বন্দী কারলেন এবং তাহাদের চক্ষু উৎপাটন করিয়া হানাস দুর্গে 
নক্ষেপ কাঁরলেন। মালিন্ট' জাহান এবং চক্ষ_-উৎপাটিত অবস্থায় 
[সংহাসনাধকার আহম্মদ চাপকে 'দল্লী কারাগারে কঠোর প্রহরাধীনে রাখা হইল । 
টির নাজ-সংহাসন এইরূপে নিরঙ্কুশ করিয়া আলা-ডীদ্দন যে 
আঁভঙ্গাতগণ পূ্‌বে জালাল-টাদ্দনের অনুগত ছিলেন, 'কন্তু পরে অর্থের লোভে 
আলা-াদ্দনের পক্ষে আঁসয়াছলেন তাঁহাঁদগকে কঠোর শা্তদানে টি কীরলেন 
না। কারণ, যাহারা অর্থের লোভে যে-কোন পক্ষ সমর্থনে রাজী হয়, তাহারা যে 
গব*বাসভাজন নহে, একথা তাঁহার অজ্জান্য ছিল না। 


গজ ৬106, 02779. 1715107), ০ 17216, ০1, 111. 0, 98. 


৬৮ ভারতের ইীতিহাসকথা 


সিংহাসনাধিকার নিরক্ষুণ হইলেও আলা-ডীক্দনের সমস্যার জাঁটলতার অবসান 
টিিনানরি ঘাঁটল না। অভ্যন্তরীণ গোলযোগ, মোঙ্গল আক্রমণ, রাজপ-তানা, 
মালব, গুজরাট প্রভৃতি অঞ্চলের বিদ্রোহ, তুকাঁঁ আভজাতবর্গের 

1বরোধিতা প্রভূত নানাবিধ সমস্যার আশু সমাধান প্রয়োজন 'ছিল। 


মোঙ্গল আক্রমণ ও জালা-ডীন্দন ( 7$100881 ৪189 800 £18-0-089) £ মোঙল 
আক্রমণ বহহীদন ধারয়াই "দির সুলতানের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ 
সমস্যা ছিল। আলা-ডীদ্দনের রাজত্বকালে মোঙ্গলগণ ভারতবষ" 
আক্রমণ কাঁরতে আঁসরা বারবার পরাজিত হইয়াছিল। মোঙ্গল আক্রমণ প্রাতহত করিবার 
প্রথম আরুমণ ব্যাপারে আলা-াদ্দিনের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য ৷ আলা-উদ্দিনের 
(১২১৬) [সংহাসনারোহণের কয়েক মাসের মধ্যেই মোঙ্গলগণ ভারতবর্ষ 
আরুমণ করে, কিম্তু উত্তর-পশ্চিম ভারতের শাসনকতাঁ জাফর খা জলম্ধরের নিকট 
মোঙ্গলাদগকে শোচনীয়ভাবে পরাজত করেন। 
আলা-উাদ্দনের রাজত্বের দ্বিতীয় বৎসরে (১২৯৭) মোঙ্গলগণ তাহাদের নেতা সলাদ 
(98191)-র অধানে অগ্রসর হইয়া 1দল্লাীর অনাঁতদ্‌রে সার দুর্গা 
তীয় আরমণ  আঁধকার কাঁরতে সমর্থ হয়। কিন্তু এবারও তাহারা জাফর খাঁর 
সিন হস্তে পরাজিত হয় । ১২৯৯ শ্রীষ্টাব্দে মোঙগল নেতা কুত্লূঘ খাজা 
দুই লক্ষ মোঙ্গল অনন্চর লইয়া দিল্লীর উপকণ্ঠে যমুনা নদীর তীর পর্যন্ত অগ্রসর 
তৃতীয় আরুমণ হইতে সমর্থ হন। এবারও জাফর খাঁ মোঙ্গল আরুমণ প্রাতহত 
(১২১১) কাঁরতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু যুণ্ধে তাঁহার মৃত্যু ঘাটল। কিন্তু 
তাঁহার সামারক দক্ষতার ফলে মোঙ্গলবা হনীর মনে যে ভাঁতর সৃষ্টি হইয়াছিল, সম্ভবত 
সেই কারণেই মোঙ্গলগণ ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া চাঁলয়া গেল। 
জাফর খাঁর মৃত্যু জাফর খাঁর মৃত্যুতে মোঙ্গল আক্রমণ প্রাতহত কারবার অসুবিধা 
বৃদ্ধ পাইলেও আলা-টীদ্দন তাহাতে খীশই হইলেন, কারণ তান জাফর খাঁর ক্ষমতা ও 
প্রাতিপাত্ত বৃদ্ধিতে শাতকত হইয়া উঠিয়াছিলেন। জাফর খাঁর মৃত্যুতে আলা-ডাঁ্দন 
যেন গ্বাস্তর নিঃ*বাস ফৌঁললেন। 


১৩০৪ শ্রীষ্টাব্দে মোঙ্গলগণ পুনরায় ভারতবষ আব্রমণ কারল। এইবার তাহার! 
চতুর আক্রমণ লাহোর-এর উত্তরে আমরোহা (4১0701)8) পর্যন্ত অগ্রসর হইলে 
(১৩০৪) সুলতানা সৈন্যের হস্তে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইয়া ভারতবর্ষ 
ত্যাগ কাঁরতে বাধ্য হইল । কিন্তু দুধর্য মোঙ্গলগণ দাঁমবার পান্ন ছিল না। তাহারা 
১৩০৭-৮ প্রীন্টাব্দে পূনরায় ইকবাল মন্দ্‌-এর নেতৃত্বে সিম্ধু নদ আতক্রম কাঁরয়া অগ্রসর 

হইতে লাগল । আলা-ডীদ্দন তাহাদের বিরুদ্ধে এক শাস্তশালগ 
পঞ্চম ও দ্শেষ  সেনাব্যাহনী প্রেরণ কারলেন। সুলতান? সৈন্যের ?নকট মোঙ্গল- 
আভমণ (৯৩০৭-৮) টিজিনিন্রিভিটাটি। 

বাহন? পরাজত হইল । ইকবাল: মন্দ: যুদ্ধে নহত হইলেন এবং 
বহু সংখ্যক মোঙগল বন্দী হইল। এইভাবে পুনঃপুনঃ প্রাতহত হইয়া মোঙ্গলগণ 
শহন্দূম্তান আক্রমণের নেশা ত্যাগ কারল ৷ আলা-উীদ্দনের সেনাবাহনশর সমরদক্ষ তা ও 


মোঙল আকমগ 


খলজাী বংশ ৬৯ 


পরাজিত মোঙ্গলবাহনর উপর নৃশংসতা মোঙ্গল নেতাদের মনে হিম্দুজ্তান সম্পর্কে 
এক দার্‌ণ ভশীতর সৃষ্টি কীরিল। 


মোঙ্গল আরুমণ সম্পর্ণভাবে প্রাতহত কারয়া আলা-উাদ্দন রাজ্য-জয়ে মনোনিবেশ 
নিল রাত কারবার সুযোগ পাইলেন। 'কল্তু মোগল জাত ভাঁবষ্যতেও 
দো্ল-লদীত যাহাতে হিন্দুস্তান আক্রমণের সুযোগ না পায়, সেজন্য তান 
প্রথমেই উত্তর-পা্চম সীমান্তের সংরক্ষণের উপযন্ত ব্যবস্থা 
কারলেন এবং সামান ও দপালপুর নামক চ্ছানে দুইটি সামারক ঘাটি স্থাপন কাঁরলেন। 
এই দুই স্থানে একমান্ন মোঙ্গল আক্রমণ প্রাতহত কারবার উদ্দেশ্যেই তান সেনাবাহনণ 
সর্বদা মোতায়েন রাখলেন । পাঞ্জাবের শাসনকতাঁ গাজী মালিককে 
৮১ তান উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব অর্পণ কাঁরলেন। ইহা 
ভিন্ন, উত্তর-পশ্চিম সামান্ত দেশে তান একসার দূর্গ 'নিমাণ 
করাইলেন এবং পুরাতন দুগ“গাীলর সংস্কার সাধন কাঁরলেন । এইভাবে মোঙ্গলদের 
আক্রমণ প্রাতহত করিবার ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে উত্তর- 
অর পাশ্চম সাঁমান্ত দেশের জনসাধারণ যেমন শাম্ততে বসবাস 
কারবার সুযোগ পাইল তেমাঁন আলা-টাদ্দনও স্বাম্তর নিবাস 

ফেলিলেন। 


শদল্লনর উপকণ্ঠে ইসলামধর্ম গ্রহণ কাঁরয়া ষে-সকল “নব-মুসলমান' বসবাস কাঁরতে- 
ছিল তাহারা প্রথমে ভাঁবয়াছল যে, ইসলামধর্মে দশীক্ষত হইলেই উচ্চ রাজকর্মচাঁর-পদে 
তাহাদিগকে নিষস্ত করা হইবে। কিন্তু সাধারণ সৌনকের কাজ 'ভন্ন অপর কোন 
বাত গ্রহণের সুযোগ না পাওয়ায় তাহাদের অসন্তোষ ক্লমেই 
৯৪৯০ বৃদ্ধি পাইতে লাগল । গুজরাট হইতে 'ফারবার পথে 
আলা-উদ্দনের সেনাবাঁহননর মধ্যে যে-সকল “নব-ম:সলমান' 
সোনক ছিল, তাহারা একপ্রকার শবদ্রোহী হইয়া উঠলে আলা-ডাদ্দন তাহাঁদগকে 
সেনাবাহনী হইতে বহিক্কিত করেন। এই ঘটনার ফলে মোঙ্গলদের অসন্তোষ আরও 
বৃদ্ধি পায়। তাহারা আলা াদ্দনকে হত্যা কারবার জন্য বড়বন্্র কারতে লাগিল, 
কিন্তু এই ষড়যন্ত্র প্রকাশ হইয়া পাঁড়লে আলা-টাদ্দনের আদেশে 
এক দনে ন্রশ হাজার “নব-মুসলমান'কে হত্যা কাঁরয়া তাহাদের 
উপর প্রাতিশোধ গ্রহণ করা হইল । উপাঁর-উন্তভাবে আলা-উদ্দন 
খলজী অভ্যন্তরীণ ও বাহরাগত মোঙগল-সমস্যার সমাধান করিলেন । 


আলা-ডীগ্বনের-দিস্যিজয় (0:0100086965 ০1 /১18-5-889) $ প্রথম জীবনে মালব ও 
দেবাগারর বিরুদ্ধে সামারক আঁভষানে সাফল্য লাভ কারিয়া আলা-ডী্দনের রাজাজয়- 
মী লগ্দা অত্যাধক বৃদ্ধি পায়। তানি গ্রীকবীর আলেকজান্ডারের 
এ কপ ন্যায় পৃথবা-বিজেতা হইবার আকাত্ক্ষা পোষণ করিতে থাকেন। 
দিক্বিজয় ও এক ধর্মের দিক দিয়াও তিন নিজেকে ইসলামধর্মের প্রবর্তক হজরত 
' নূতন ধর্মপ্রবর্তন মহণ্মদের সাহত তুলনা করিতেন এবং 'দিক্বিজয় ও এক নূতন ধর্ম 


ত্রিশ হাজার 'নব- 
ম:সলমান' হত্যা 


9০0 ভারতের ইতিহাসকথা 


প্রবর্তন, এই উভর প্রকার বিজয়ের আশা পোষণ কারতেন।* এীতহাঁসিক জিয়া-উদ্দন 
বরণীর রচনা হইতে জানা যায় যে, "দাঁণ্বিজয়ণী ও ধর্মপ্রবর্তকের ভ্যামকায় অবতীর্ণ 
হইবার পূর্বে আলা-ভীক্দন তাঁহার কটোয়াল 'নিজাম-উল্‌-মূল্‌ক-এর মতামত জানিতে 
টিয়ার রন চাঁহলে স্পন্টবন্তা নিজাম-্উল্‌-মুল্‌ক আলা-উীক্দনকে ধর্ম 
উল-মুল.ক-এর প্রবতকের ভাঁমকায় অবতীর্ণ হওয়ার . দুরাকাক্ক্ষা ত্যাগ করতে 
রি উপদেশ 'দিয়াছিলেন। উপরু্তু তান আলা-টাঙ্দনকে পৃথিবা- 
বিজয়ের পূর্বে রাজঃনাতিক ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন ভারতের এঁক্য, মোঙল 
আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা, সুদক্ষ রাজবমণচারীর প্রয়োজনণয়তা প্রভৃতির কথা স্মরণ 
করাইয়া 'দিয়াছিলেন।" কটোয়াল নিজাম্‌-উদ্কামূল্‌ক-এর এই সকল উপদেশ আলা- 
ভিসার উদ্দন অবনত মস্তকে গ্রহণ করিয়াছিলেন । পাঁথবশ-বিজয়ের 
তা উচ্চাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ কারলেও আলা-ডীদ্দন নিজেকে আলেক- 
ধারণ জান্ডারের দ্বিতীয় সংস্করণ বাঁলয়া মনে করিতেন এবং 'নজ 
মূদ্রায় "দ্বিতীয় আলেকজান্ডার উপাধ মুদ্রুত করিয়া উচ্চাঁভ- 

লাষের পাঁরচয় 'দিয়াছিলেন। টু 
১২৯৭ খ্রীষ্টাব্দে আলা-উীম্দন উলূঘ্‌ খাঁ ও নুসরৎ খাঁকে গুজরাট জয়ে প্রেরণ 
গৃজরাট জয় (১২১৭) করেন । এ সময়ে গুজরাটের রাজা ছিলেন কর্ণদেব । উলন্ঘ্‌ খাঁ ও 
নুসরং খা গুজরাটের রাজধানী অনাহল্‌্বার আক্রমণ কাঁরলে 
কর্ণ দেব কাপুরুষের ন্যায় রাজধানী হইতে পলাইয়া গেলেন ৷ তাঁহার রাণী কমলাদেবী 
সুলতানা সৈন্যের হস্তে ধরা পাঁড়লেন। সুলতানের সেনাপাতদ্বয়ের হস্তে গুজরাটের 
রাজধানী অনাহলবার বিধ্বস্ত হইল। গুজরাট জয়ের সাফল্যে উৎসাহত হইয়া 
ফ্যান্ে আরমণ নৃসরৎ খাঁ ক্যাম্বে ((087৮৪$ )-এর দিকে অগ্রসর হইলেন। 
সেখানে বাঁণকদের নিকট হইতে তিনি প্রভূত পারমাণে ধনরত্ব 
আদায় করিয়া লইয়া আসলেন । এঁ স্ছান হইতে কাফূর নামে এক আত সুদর্শন খোজা 
(98: )-কেও লইয়া আসা হইল । ইনিই আলা-টাচ্দনের বিখ্যাত সেনাপাঁত মাঁলক 

কাফুর নামে হীতহাসে পারাচত। 


১২৯৯ গ্রীষ্টাব্দে আলা-ডাদ্দন রণথজ্ভোর বিজয়ে উল্‌ঘ্‌ খাঁও নুসরৎ খাঁকে 
প্রেরণ করলেন । কুতব-ডীদ্দন সর্বপ্রথম রণথম্ভোর জয় করিয়া ছলেন, 'কন্তু তাহার 
মৃত্যুর অব্যবহিত পরে রণথচ্ভোর স্বাধীন হইয়া গেলে ইলতুামস 
পুনরায় উহা জয় করেন। িম্তু ইহার পরও রাজপূতগণ রণ- 
থচ্ভোর পুনরাঁধকার কাঁরতে সমর্থ হয়। আলা-ডীদ্দনের রাজত্ব- 
কালে হামীর দেব ছিলেন রণথম্ভোরের রাণা। 'তাঁন কয়েকজন বিদ্রোহী নব-মহসল- 


রণথঙ্ভোর জয় 
(১২৯৯) 
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মানকে তাহার রাজ্যে আশ্রয় দিয়াছিলেন । এইজন্য আলা-টাঙ্দন তাঁহার রাজ্য আরুমণের 
জন্য সামারক আভষান প্রেরণ করেন। হামগর দেবের বিরুদ্ধে উলুঘ্‌ খাঁ ও ন:সরৎ 
খার অভিধান বিফল হইলে আলা-ডাদ্দন স্বয়ং সসৈন্যে রণথন্ভোর আক্রমণকালে 
পাঁথমধ্যে তিলপং নামক স্থানে আলা-উাঁচ্দনের হ্রাতুষ্পুত্র আকৎ খাঁ তাঁহার প্রাণনাশের 
চেষ্টা করেন। আলা-ডীদ্দন আকৎ খাঁ কর্তৃক আহত হইলেও তাঁহার প্রাণ রক্ষা পায়। 
আকৎ খাঁ ধৃত এবং প্রাণদণ্ডে দাণ্ডিত হন । 
রণথম্ভোর জয় কাঁরতে সমর্থ হইয়া আলা-ডাঁচ্দন রাজপন্তানার শ্রেষ্ঠ রাজ্য মেবার 
আক্রমণে সাহসী হইলেন। মেবার রাজ্য ছিল পাহাড় ও ঘন জঙ্গল প্রভৃতি প্রার্কীতিক 
সীমারেখা দ্বারা পরিবেন্টিত। মেবারের রাজধানী চিতোর ছিল পাহাড়ের উপর 
1চিতোর জর (১৩০৩) অর্বান্থছত। স্বভাবতই মেবার তথা চিতোর জয় করা সহজসাধ্য 
ছিল না। কিন্তু আলা-টীন্দন ইহাতে দামবার পান্র ছিলেন না। 
১৩০৩ গ্রান্টাব্দে তিনি চিতোর আক্রমণ করিলেন । চিতোর আক্রমণের প্রত্যক্ষ কারণ 
ও প্রধান উদ্দেশ্য ছিল গুহিলা রাজপুভ রাণা রতন সিংহের অনন্যাসুন্দরী রাণী 
পাঁদ্মনগকে লাভ করা ।* পাঁদ্মিনী-সংক্রান্ত কাহিনীর সত্যতা সম্পকে সন্দেহের অবকাশ 
আছে বাঁলয়া ডন্তর কে. এস. লাল, জি. এইচ. ওঝা প্রভৃতি আধানক ইতিহাসাবদগণ 
মনে করিয়া থাকেন। রতন সিংহ বীরদর্পে আলা-উদ্দিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া শেষ 
পযন্ত পরাজিত ও ধৃত হইলেন। 'কন্তু রাজপ্তগণ এক আঁভনব কৌশলে 
তাঁহাকে বন্দীদশা হইতে মূস্ত কারল। ফলে, পুনরায় যুদ্ধ শুরু হইল । রাজপন্ত 
বীর গোরা ও বাদল অসাধারণ বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ কারলেন। কিন্তু বিশাল সুলতানা 
বাহনীকে পরাজত করা অসম্ভব দেখিয়া রাজপুত রমণীগণ 'জৌহর' অর্থাৎ জলন্ত 
আন্নকুণ্ডে বাঁপ দিয়া প্রাণ বিসর্জন দিলেন । এইভাবে প্রাণ বিসর্জন দিয়া তাঁহারা 
সৃলতানগ সৈন্যের হস্তে বন্দী হওয়ার অপমান হইতে পাঁরল্লাণ পাইলেন । আলা- 
উাঁদ্দন নিজ পত্র খাঁজর খাঁকে চিতোরের শাসনকর্তা হিসাবে রাখিয়া আিলেন। 
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২ ভারতের ইাঁতহাসকথা 


১৩১১ শ্রীন্টাব্দ পর্যন্ত 'খাঁজর খাঁ চিতোরে রাহলেন। কিম্ছু এ বংসর রাজপুতদের 
আকুমণ প্রাতহত করিতে না পারিয়া তিনি চিতোর ত্যাগ কারিয়া দিল্লী চাঁলর়া 
আদসিলেন। অতঃপর জালোর-এর মালবদেবকে আলা-উদ্দিন চিতোরের শাসনকতা 
নিষৃন্ত করিলেন। ইনি কয়েক বংসর পর রাণা হামণর দেবের নিকট চিতোর ত্যাগ 
করিতে বাধ্য হন। ১৩১৮ প্রাপ্টাব্দে চিতোর পুনরায় স্বাধীনতা লাভ করে। 
চিতোর জয় করিয়া আলা-টাদ্দন মালবদেশের বিরুদ্ধে এক সামারক আঁভষান 
প্রেরণ করেন। মালবরাজ রায় মাহলক দেব (7২৪1 1181)191: 19৩%8, ) আপ্রাণ চেষ্টা 
হর কারয়াও নিজদেশ রক্ষা করিতে পারলেন না। তান যুণ্ধে 
পরাঁজত ও নিহত হইলে আলা-উদ্দন তাঁহার একান্ত সচিব 
(0929660091 01180)0011810 ) আইন-উল্‌-মুল্‌কে মালবের শাসনকতাঁ নয 


কাঁরলেন। 

উজ্জপ্লিনন, ধারা, মালব জয়ের পর আলা-উীশ্দন উত্জীয়ন৭, ধারা, চান্দেশবরী 
চান্দে্বরী ও ও মান্ড: জয় করিয়া সমগ্র উত্তর-ভারুত নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করলেন । 
মান্ড্জয় উত্তর-ভারত জয় শেষ কাঁরয়া আলা-ডীদ্দন দাঁক্ষণ-ভারত জয়ে 


মনোযোগী হইলেন। ইতিমধ্যে দেবাঁগাঁরর রাজা রামচন্দ্র ইলিচপুরের জন্য প্রাতশ্রুত 
বাংসারক করদান বম্ধ কারলে আলা-উা্দন মাঁলক কাফুরকে দেবাঁগাঁরর বিরদ্ধে 
দেবগারর বিরদ্ধে সসৈন্যে প্রেরণ কারলেন। কাফুরের হস্তে পরাজত হইয়া রামচন্দ্র 
আভযান আলা-টীদ্দনের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন । 

এ সময়ে কাকতাঁয় বংশের রাজা প্রতাপরুদ্রুদেব ছিলেন বরঙ্গলের রাজা । দেবাগাঁরর 
পতনের সংবাদ পাইয়া প্রতাপর্দ্রদেব মালিক কাফুরের সম্ভাব্য আক্রমণ হইতে 'নিজ- 
বরজল রাজোর বশ্যতা রাজ্য রক্ষার বন্দোবস্ত কারতে সচেষ্ট -হইলেন। কিম্তু মাঁলক 

কাফুরের সমরকুণলতার সাঁহত:যুঝতে না পারিয়া শেষ পযন্ত 
তাঁহাকে দিল্লার সুলতানের বশ্যতা স্বীকার কাঁরতে হইল । ইহা 'ভন্ন, বাংসাঁরক 
করদানে স্বাকীতি এবং প্রভূত পারমাণ ধনরত্ব, বহুলংখ্যক হাতা ও ঘোড়া ক্ষতিপরণ- 
গবরপ দিতেও তিনি বাধা হইলেন। 

বরঙ্গল রাজ্য জয় কারয়া মাঁলক কাফুর হোয়সলরাজ বারবল্লালের রাজধানী 
হোরসল রাজার গবারসমহদ্রু আরুমণ কারলেন। 'তাঁনও দেশ রক্ষার্থ যুবিয়া শেষ 
বশাতা পর্যন্ত পরাজিত হইলেন এবং যাবতায় সাঁণ্ত ধনরপ্ধ, ক্ষাতপররণ 

হসাবে দান কাঁরতে এবং দিল্লীর সুলতানের বশ্যতা গ্বীকার 
কারতে বাধ্য হইলেন। 
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খল্জী বংশ ৭৩ 


পাণ্তা রাজোর পান্ডা রাজ্য এঁ সময়ে রাজপারবারের মধ্যে এক ভ্রাতীবরোধ 
রাজধানী মারা চিতেছিল। এই সুযোগে আত সহজেই মালিক কাফুর পান্ড্য 
আকার রাজ্যের রাজধান? মাদুরা আঁধকার কারলেন। 


১৬ নন ৯১০০ পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন। 
মধ্যে (১৩২২) দেবাগারর রাজা রামচন্দের মৃত্যুর পর 
নক তাঁহার পদত্র শঙ্করদেব রাজা হইলেন। 'তাঁন পিতৃ-প্রাতশ্র্ত 
দেবাগাঁরর বিরুদ্ধে করদান বন্ধ কাঁরলে মালিক কাফুর তাঁহার রাজ্য আক্লমণ করিয়া 
আভিষান তাঁহাকে দিল্লীর বশ্যতা গ্বকার কাঁরতে বাধ্য করেন। এইভাবে 
1". সমগ্র দাঁক্ষণাত্যও আলা-উচ্দনের সাম্নাজ্যতুতন্ত হইল। আলা- 

উদ্দন এক 'বিশাল সাম্রাজ্যের সুলতানের মধাঁদা লাভ করিলেন। 
আলা-উদ্দনের শাসন ($৫01100150:805010 91 /১18-8 -৫1% ) £ আলা-উাদ্দনের 
শাসন-নীতি পর্ববতাঁ মুসলমান সুলতানদের শাসন-নশীত অপেক্ষা সম্পূর্ণ পৃথক 
ছিল। গতান[গাঁতিকতা ত্যাগ করিয়া আলা-উাদ্দন এক নূতন শাসন-পদ্ধাতর উদ্ভাবন 
কারয়াছিলেন। নিজে একজন আত গোঁড়া মুসলমান হইলেও তিনি ধর্মের দ্বারা নিজ 
রাজনৌতক দর্ঞ্টকে আচ্ছন্ন হইতে দিতেন না । স্বীয় রাজনোতিক [বিচার বিবেচনা "বারা 
তাঁহার শাসন-নশীতি তিনি শাসনকাষ পাঁরচালনা করিতেন, শাসনকাে কাজী বা 
উলেমাদের মতামত বা নির্দেশের 'তানি ধার ধারতেন না। তাঁহার 
শাসন-পদ্ধাতর মূলকথা ছিল সুলতানের প্রাধান্য সবময় কাঁরয়া তোলা । শাসনকার্ষে, 
সুলতানের আদেশ আইনের ন্যায় বলবৎ হইবে, ধর্মের আইন শাসনকার্ষে সম্পূর্ণ অচল 
বাঁলয়া তান মনে কারতেন। স্থায়ী ও সদঢ় শাসনব্যবস্থা চালু রাখাই 'ছিল তাহার 
শাসনের মূল নশীত ।॥ উচ্চপদস্থ রাজকমণচারীদের বিদ্রোহ, সুলতানের আদেশ অমান্য 
এবং কর্তবাকার্ষে অবহেলা প্রভৃতির দণ্টান্ত আলা-উাদ্দনের শাসনব্যবন্থাকে স্বৈরাচারী 
কাঁরয়া তুঁলয়াছল। সব্দৃঢ় শ।পন বজায় রাখবার প্রয়োজনীয় পম্থা অবলধ্বনে 'তাঁন 

ন্যায়-অন্যায় বা ধমধির্মের ধার ধারিতেন না।* 

আলা-টাঙ্দন কেবলমান্র সামরিক প্রাতিভা এবং 'দাগিবজরী বার হিসাবেই নিজ পারচয় 
দয়াছিলেন, এমন নহে, সাম্রাজ্যের সচ্ঠ2 শাসনের প্রয়োজনীয় 
ধু খাঁ. যাবতীয় ব্যবন্থা অবলম্বনের রাজনোতক দরদার্শতাও তাঁহার 
ছিল । শাসনকালের প্রথম দিকেই রণথষ্ভোর আভষানের কালে 
আলা-উাদ্দন যখন 'শিকারে 'গিয়াছলেন সেই সুযোগে তাঁহারই শ্রাতুষ্পত্র আকাং খা 
বদ্রোহ করেন এবং আলা-ডী্দনকে আর্ুঙ্গগগ করেন। আকাং খাঁকে পরাজত করিয়া 


ন 4618100 8106 1166৫153999 01916996০9001 200 ৫150065 109 ০9000891003 8 ] 80 560 
০0010051150 69 05 36৬676 (০ 01118 08610 60 006016005, ] 09 1006 1007 ভ1950)61 
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খলজা বংশ ৭৫ 


তাহার মগ্তক ছেদন করা হয়। অনুরূপ আলা-উদ্দন ঘখন রণথদ্ভোর আক্রমণে ব্যস্ত 
হাহা সেই সুযোগে তাঁহার দুই ভাগিনেয় মালিক উমর এবং মঙ্গ? খাঁ 
অঙ্গ খাঁ বিন্োহ ঘোষণা করেন। কিন্তু পরাজিত হইলে সুলতানের আদেশে 
সুলতানের সম্মুখে তাঁহাদের চক্ষু উৎপাটন করিয়া হত্যা করা 
হয়। আলা-ডীক্দন খন রণথম্ভোরের যুণ্ধে ব্যস্ত সেই সুযোগে হাঁজ মৌলা নামে 
(৩) হাঁজিমৌলা দিল্লীর প্রান্তন কটোয়ালের ক্রীতদাস দিল্লাতো বদ্রোহ ঘোষণা করেন। 
নব-নিয/ন্ত কটোয়ালকে হত্যা করিয়া তানি সরকারের খাজাণ্ীথানা 
দখল কারা লোকের সমর্থন আদায়ের জন্য অথ বতরণ করেন। 'কন্তু মাঁলক 
হামিদ-টাদ্দন হাজি মৌলাকে হত্যা করিয়া যাহারা তাঁহার নিকট হইতে সরকারী অর্থ 
পাইয়াছিল, তাহা ফরাইয়া লন । এই বিদ্রোহের সংবাদ পাইয়া রণথ্ভোর থাকা কালেই 
এ আলা-উদ্দিন মজলিন- ই-খাস বা গোপন পারষদ আহবান কারয়া 
এতে নী ৪১১ ণবদ্দরোহের কারণ ক তাহা জানিবার চেষ্টা করলেন । আলোচনায় 
বুঝিতে পারা গেল যে, চাঁরাট মৌলক কারণে 'বদ্রোহের সৃষ্ট 
(৯) সুলতানের হইয়া থাকে, যথা £ (১) সুলতান সাম্রাজ্যের কোথায় ক ঘাঁটতেছে 
খবরাখবর পাওয়ায় সে-বিষয়ে কোন সঠিক সংবাদ পান না। (২) মদ্যপান কারবার 
অ্দাবধা কালে মানুষ িশেষভাবে আঁভজাত সম্প্রদায় খন একত্রিত হয় 
(ঘ) জাপান সেই সময় নেশার ঝোঁকে সুলতান পদলাভের জন্য তাহারা আগ্রহ 
হইয়া উঠে এবং নানা প্রকার ষড়ষন্মে লিপ্ত হয়। (৩) মালিক, 
রে আমীর প্রভৃতির মধ্যে আত্মীয়তা-সমত্রে এবং ঘন ঘন একত্রে মলিত 
হইবার ফলে যে এঁক্যের স্ান্ট হয় তাহার ফলে কোন একজন 
মালক বা আমীরকে শাঁস্তদান কাঁরলে বা তাঁহার দ্বার্থ কোনভাবে ক্ষন হইলে 
অপরাপর মালিক, আমীর তাহার পক্ষ অবলম্বন করে । এবং (৪) প্রচুর অর্থ থাকলে 
(৪) অর্থবল জীবন-ঘারণের চিন্তা বা সমস্যা থাকে না, স্বভাবতই বিদ্রোহ 
প্রভূতিতে অংগগ্রহণের ইচ্ছা ও সময় সেই সকল অর্থশালী 
লোকের থাকে । উদ্বৃত্ত অর্থ না থাঁকলে জীবন-ধারণের জন্য ব্যস্ত থাকিতে হইবে, 
স্বভাবতই বিদ্রোহ বা ষড়যন্ত্র কারবার সময় ও সুযোগ থাঁকবে না।* এই সকল 
কারণ দূর কারিবার উদ্দেশ্যে আলা-উাদ্দন কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন । 
প্রথমত, আলা-উী্দন বহুসংখ্যক গুগ্চর নিষ্ন্ত কাঁরয়া রাজ্যের কোথায় ক 
ঘবটতেছে তাহার যাবতীয় সংবাদ সংগ্রহের ব্যবস্থা কারলেন। আঁভজাত সম্প্রদায় 
পপর নিয়োগ বা রাজকর্মচারগণ - কোনপ্রকার সন্দেহাত্মক কাঘ'কলাপে [লপ্ত 
হইলে সেই সংবাদ গোপনে সুলতানের কর্ণগোচর করা ছল 
গুগ্চচরদের কর্তব্য । গুঞ্চরগণের নিকট হইতে কাহারও সম্পর্কে ' কোনপ্রকার 
সন্দেহজনক কার্যকলাপের সংবাদ পাইলে সুলতান তাহার বরৃদ্ধে সমীচত শাস্ত- 
[বিধান কারতেন। 
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৭৬ ভারতের ইীতহাসকথা 


দ্বিতাঁয়ত, মদ্যপান নিষিদ্ধ বলিয়া দিল্লার সবর ঘোষণা জারি করা হইল । মদ 
্স্ভৃতকারা ও বিক্রেতাদের দিল্লাঁ শহর হইতে বহিত্কার করা হইল। যাহারা আলা- 
উদ্দিনের আদেশ অমান্য করিত তাহাদিগকে কপে নিক্ষেপ করা হইত । 
কপে নিক্ষেপ করা হইত তাহাদের প্রায় সকলেই প্রাণ হারাইত। যাহারা কোনক্রমে 
প্রাণে বাঁচিত তাহারা দীর্ঘকাল অসমম্থ থাকয়া পরে জীবনে আর মদ স্পর্শ কারত না। 
তিনি মদ্যপান বা অপর কোন মাদক দ্রব্যের বাবহার নাষদ্ধ কাঁরয়া দিলেন। সুলতান 
নিজেও মদ্যপান ত্যাগ কাঁরলেন। 


তৃতীয়ত, আভিঙ্গাত সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহাঁদ বা অন্য কোনপ্রকার সামাজিক 
রাজকমণ্চারশ তথা  অনন্ষ্ঠান সুলতানের অন:মতি ভিন্ন সম্পন্ন করা নিষিদ্ধ হইল । 
৬৯০৮৭ জবাধ এইভাবে আভজাত শ্রেণী তথা রাজকর্মচারবৃন্দের অবাধ 
মেলামেশার যাবতীয় সুযোগ বম্ধ করা হইল। ফলে, বড়ষশ্মের 

০ আর রাহল না। 


চতুর্থত, রাজকর্মগাঁরগণকে জায়গণর দানের প্রথা তান উঠাইয়া দিলেন। সরকারা 
ভাতা বা অপর কোন সাহাষাদান তান বন্ধ কাঁরলেন। যে-কোন অজুহাতে প্রজাবর্গের 
নিকট হইতে অর্থ আদায়ের ব্যবচ্থা করা হইল। অর্থের প্রাচ্য 
৯৮৯১ থাকিলেই বিদ্রোহের মনোব্ত্তি ও সামর্থ; জম্মিয়া থাকে, এই ছিল 
্রভীতর বিলোপ _ আলা-ডাক্দনের ধারণা । এজন্য তান ধনবান হিন্দমান্নকেই 
সাধন নানাভাবে শোষণ করিয়া তাহাদের অর্থবল নাশ কারলেন ।* 
মোরল্যান্ড (210191800 )-এর মতে পহন্দু কথাটি বিত্তশালী 
ব্যন্তিমান্তকেই বুঝাইত ॥ কিন্তু তাঁহার এই ব্যাখ্যা আধ্ানক এীতহা'সিকগণ সুযোঁন্তিক 
মনে করেন না। দোয়াব 'অণুলের হিন্দু কৃষকদের 'নিকট হইতে উৎপন্ন ফসলের 
অধারংশ রাজস্ব হিসাবে গৃহীত হইতে লাগিল । আমীর, মালিক, মহাজন প্রভাত 
কাহারও হাতে যাহাতে অধিক অথ সম্চিত হইতে না পারে, তান সেই ব্যবদ্থা 
করিলেন । 
আলা-উীক্দগন অভ্যন্তরীণ শান্ত-শখ্খলা বজায় রাখবার বিশেষভাবে মোঙ্গল 
আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা এবং রাজ্যবিস্তারের জন্য শান্তশালী সেনাবাহনীর প্রয়োজন 
উপলাঁব্ধ কারা সেনাবাহিন?র প্রসার সাধন কাঁরলেন এবং রাজধানীতে সেনাবাহনীকে 
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খল্জী বংশ ৫৭ 


মোতায়েন রাখিলেন। সেনাবাহিনীকে নতন পদ্ধাততে সংগঠিত ও সামারক শিক্ষার 
সেনাবাহিনী সংগঠন শিক্ষিত কারিয়া তিনি খলজে৷ সামারক পদ্ধতির (7910 
10111911975 ) গোড়াপত্তন করিলেন । সৈনিকদের বেতন রাজ-. 
কোষ হইতে দেওয়া হইত॥ অশ্বারোহী সৈন্যরা যাহাতে একই ঘোড়াকে একাধিকবার 
হাঁজর কাঁরয়া অর্থ আত্মসাং না কাঁরতে পারে সেজন্য আলা -ভীদ্দন ঘোড়ার গায়ে দাগ 
লাগাইবার এবং জমায়েতের বাবস্থা কারয্লাছলেন। ওয়াসাফ: নামক সমসামারক 
আলা-ডীদ্দনের অ*্বারোহণ সৈন্যের সংখ্যা ৪৭৬,০০০ ছল বাঁলয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন। বিশাল সেনাবাহনীর ব্যয়-সংকুলান করা কঠিন হইবে বিবেচনা করিয়া 
তন সৌনকদের আত সামান্য বেতনেই নিয্স্ত কারয়াছলেন। দাক্ষিণাত্য হইতে 
আনীত ধনরত্বের প্রাচূর্ষের ফলে মুদ্রার মূল্য চাস পাওয়ায় গজীনদপত্রের মূল্য অত্যাধক 
বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কিন্তু সৌনিকগণ অঞ্প বেতনেই যাহাতে স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন 
করিতে পারে সেজন্য 'তান দৈনান্দন জীবনের গ্রশোজনীয় 'জীনসপন্র, যথা চাউল, 
আটা, চান, তেল, কাপড় প্রভৃতির দাম বাঁধয়া 'দলেন। 
নিন ইহাতে সৌনক ও অপরাপর বেতনভোগাঁ ব্যাস্ত মান্রেরই স্বীবধা 
হইল বটে, 'কল্তু কৃষকদের দুর্গাতর সামা রাহল না। নিয়ামত 
মুলোর*« আধক কেহ লইতে সাহস পাইত না। সুলতানের ভয়ে রাজকর্মচারি- 
গণও সততা রক্ষা কারয়া চালতেন। ফলে, মজ্য-নয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা কার্যকর' 
হইয়াছল। মূল্য নিয়ন্্রণ ব্যবস্থা ভারতবর্ষে আলা-উীদ্দনই সর্বপ্রথম চালু 
কারয়াছলেন। : 
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৭৮ ভারতের ইীতহাসকথা 


পণ্চমত, রাজস্ব উৎপন্ন ফসলের দ্বারা গ্রহণ করা হইত । রাজদ্ব হিসাবে গৃহীত 
বরাত এই ফসল কোন আকাঁষ্মক প্রয়োজনে ব্যয় কারবার উদ্দেশ্যে 
টা ' সরকারণ গদাম মজৃত রাখা হইত॥ সরকার ভিন্ন অপর কোন 


গুদামে ফসল মজৃত প্রাতথ্ঠান বা ব্যান্তর পক্ষে প্রয়োজনের আতারস্ত ফসল মজুত রাখা 
মাখিবার ব্যবস্থা 'নাষম্ধ ছিল। 


ষণ্ঠত, ওজনে কম দিয়া ব্বসায়গণ যাহাতে কাহাকেও ঠকাইতে না পারে সেজন্য 

নিষ্নম করা হইয়াছিল যে, বিক্রেতা ওজনে যে পারমাণ জানস কম 

এ উপর  ধদবে ঠিক সেই পাঁরমাণ মাংস তাহার শরখর হইতে কাটিয়া লওয়া 
হইবে, ফলে কেহই ওজন কম দিতে সাহস পাইত না। 


সঞ্চমত, ব্যবসায়খ মান্রকেই সরকারের গনকট নাম রেজেম্্ী 
রি রাখা ' কারতে হইত; ভবিষ্যতে বোঁশ মুনাফার লোভে কাহারো কোন 
জানস মজুত রাখা নাষদ্ধ ছিল। - 


আলা-উাঙ্দনের রাজস্বনদীতি (18555086 7৯০1০5 01 4১18-0৫-01) 2 
আলা-উাঁদ্দনের রাজস্বনীতি তাঁহার অর্থের প্রয়োজনের গ্বারা নিণাঁত হইয়াছিল, 
বলা 'নপ্প্রয়োজন। প্রথমত, মোঙ্গনন আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার প্রয়োজনে বিশাল 

সেনাবাহিনী গঠনের ব্যয় সঙ্কুলান, দ্বিতাঁয়ত, অভ্যন্তরণণ 'বদ্রোহ 
এপ কারণ দমনের অন্যতম উপায় হিসাবে বিত্তবান ব্যান্তদের এবং বিশেষভাবে 
হন্দু অর্থশালণ ব্যান্তদের উপর করভার স্থাপন করিয়া তাহাদের 
আর্থিক সচ্ছলতা হাস করা, তৃতীয়ত, রাজগ্ব ব্যবস্থাকে সুসংহত করা-_এই সকল 
মৌল উদ্দেম্শা লইয়া আলা-উাদ্দন তাঁহার রাজদ্বনীত প্রবর্তন করেন । আলা-ডাচ্দনের 
পূর্ববতর্ঁ সূলতানগণ কৃষকদের রাজদ্ব সম্পকে" কোন প্রকার সংবাদ রাখিবার প্রয়োজন 
মনে কাঁক্পতেন না, যতক্ষণ গ্রামের নিধাঁরিত রাজস্ব ঠিক ঠিক আদায় হইত। ইহার 
অন্যতম প্রধান কারণ ছিল সেই সকল সুলতানদের প্রয়োজনীয় 
৮১১০০ তক সংখাক রাজগ্ব কর্মচারী ছিল না। এঁতিহাসিক মোরল্যান্ড 
ন-তন নীতির প্রবর্তন সেজন্য একথা বাঁলয়াছেন যে, গ্রামের রাজদ্ব সমান্টগতভাবে 
॥ (0190) 85565910618 ) নিধাীরত হইত । গ্রামের প্রধান বাস্ত 
বা 'খুং (91) সরকারের গ্রাম্য রাজস্ব 'মটাইয়া 'দিবার দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল। আলা- 
উদ্দন-ই সর্বপ্রথম কৃষকদের দেয় রাজস্ব সম্পকে 'নাদস্ট নীত প্রবর্তন করেন। 
আলা-ডী্দনের 'নিকট গ্রামবাসীদের পক্ষ হইতে আাভযোগ আসতে লাগিল যে, 
গ্রামের রাজস্ব কর্মচারী খু, 'মিকদ্দম' প্রভৃতি আড়দ্বরপূর্ণ জীবন যাপন করেন, 
[ পোশাক-পারচ্ছদ, আমোদ-প্রমোদ, শিকার, মদ্যপান, নাগ ৬ ভাল ভাল 
ঘোড়ায় চড়া প্রভূতিতে তাঁহাদের এ 1 অধিকার। নিজেদের 
বানা মধ্যে তাঁহারা খণ্ডযুদ্ধ করিতেও 'দ্বধা করেন না। এজন্য কৃষক- 
দের উপর বথেচ্ছভাবে করের চাপ তাঁহারা 'দিতে বাধ্য হইতেন। আলা-টীশ্দন প্রত্যেক 
কুষক তাহার জাঁমর পাঁরমাণ কমই হউক আর বোঁশ-ই হউক নার্দ্ট পারমাণ জাঁমতে 


খলজী বংশ ৭৯, 


যে ফসল জন্মায় সেই অনুপাতে অর্ধেক ফসল রাজন্ব 'দিবে £ “ুং প্রভৃতি গ্রাম্য 
রাজম্ব কর্মচারীরাও নিজ নিজ জাঁমর ক্ষেত্রে সমান অনুপাতে 
পপ রাজস্ব দিবে ; চারণভ্যামর জন্য পৃথক কর, দুগ্ধবতী গরব, মহিষ, 
নী প্রভাতর জন্য, ভেড়া ছাগলের জন্য পৃথক পৃথক পারমাণ দিবে 
রাজম্ব ব্যাপারে ধনী-্দারদ্রের মধ্যে কোন গ্রভেদ থাকিবে না, এই সকল রাজম্বনীত 
প্রবর্তন কারিলেন। উপাঁর উত্ত রাজস্ব ব্যবদ্থা এবং গোচারণ.- 
অরকার একষকদের ভীম কর দ্ছাপনের মাধ্যমে সরকার এবং কৃষকদের মধ্যে সরাসার, 
গাবোগ 
সংযোগের ব্যবস্থা হইয়াছল। 


আলা-টা্দন খুধ, চৌধারী (চৌধুরা ), মকদ্দম, প্রভৃতির সাত অর্থ আদায় করিয়া 
তাহাঁদগকে দারদ্রে পরিণত কারতে যথেচ্ছ অত্যাচার কারতে 
টিউন), প্ুটি কারলেন না। এই সকল খু, মকদ্দম, চৌধারী প্রভৃতির 
নিকট হইতে অর্থ. অনেকেই ছিজলন 'হন্দু। আলা-উদ্দন এমন ব্যবস্থা কাঁরলেন 
আদায় যে, কোন হন্দ: বা গ্রাম প্রধানের ( খু মকদ্দম প্রভৃতি ) মাথা 
তুঁলয়া দাঁড়াইবার ক্ষমতা আর ছল না। “পহন্দুদের ঘরে সোনা, 
রূপা, টাকা, জিটল--অর্থাং কোন প্রকার সত মুদ্রা বা নিছক প্রয়োজনের আতারম্ত 
দুব্যাদ রাখতে দেওয়া হইল না। তাহাদের অবশ্থা এমন শোচনায় 
হইয়া পাঁড়ল যে, খু মকপ্দম প্রভৃতির গ্তীরা মুসলমানদের ঘরে 
কাজ কারয়া অর্থ উপার্জন কারতে বাধ্য হইয়াছিল”।* আলা-' 
উদ্দনের নূতন রাজগ্বনাত কার্করা কারবার ভার ন্যস্ত করা হইক্লাছিল রাজম্বমন্্রী 
শরাফ: কাইনির উপর । 


হন্দদের 
] 


আলা-উীক্দনের রাজস্বনীতর একটি প্রধান গুণ ছিল উহার দূর্বলের প্রাত 
সহানুভাত। অধ্যাপক ইরফান হাবিব মন্তব্য কাঁরয়াছেন যে, আলা-টাদ্দন গ্রামান্চলে 
শবত্তবান ও বিত্রহীন এই দুই শ্রেণীর মধ্যে বিত্তহীনদের ক্বার্থ 

০ গপ_ রক্ষার দিকে মনোযোগী ছিলেন । বরণা অবশ্য উল্লেখ করিয়াছেন 
পা যে, উচ্চণনচ, বিস্তবান, 'িত্হীন নির্বিশেষে গ্রামের প্রধান খু 
পু মকদ্দম, চৌধার, কৃষক সকলেই একই অনুপাতে রাজস্ব দিতে 
বাধ্য ছিল। অধ্যাপক হাবিব ও অধ্যাপক হাবব বরনীর অপর একটি বর্ণনার উল্লেখ 
কাঁরগ্লা দেখাইয়াছেন যে, আলা-উদ্দন এক আদেশ গ্বারা কষকাঁদগকে প্রয়োজনায় 


ক ৪] ও 1700059101৩ 101 099 [71000 ( %111880 106801160 ) (0 18196 1818 168৫ 
1০ ৪০1৫, 511৩) 107/2235111215, ০৫ 800৩100003 00101000161639 57710188৪16 &3৩ 00599. 
01166011199 জাত (০ 6৩ 100100 10 (36 1000365 ০ 06 1210003, 5৫. ০5108 (0 0361 
190 011076805 076 1559 ০1 006 19145 80৫ 71৫242075 দাত০৮ 800 জা00৫ 10: দা৪8৩৪ 
10 (0৩ 000859 01 1103381179105%1, 4 00717167751) 25101) 21 27216) ৬০1১ ₹$ 0, 359, 
[19019 200 12901. 


৬৩ ভারতের ফ্রিতহাসকথা 
'পাঁরমাণ শস্য, দুধ, দি, প্রভাতি ভোগ কারিতে দিতে হইবে, কিন্তু কোন প্রকার মজব্ত 
করা চাঁলবে না, এই নিয়ম চালু কারয়াছিলেন। 
আলা-উাঁ্ঘনের রাজগ্বনগীতর সফল রাজস্ব বিভাগের কর্মচারীদের দুনাতি- 
পরায়ণতায় বহুলাংশে বিনষ্ট হুইয়াছিল। বরনণীর বিবরণ হইতে জানা যায় ধে, 
কুষকদের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করিবার ব্যবস্থার সব প্রধান 
০৯ রাজস্ব- প্রটি-ই ছিল আদায়কারাঁদের দনাঁতিপরায়ণতা । রাজদ্বমন্া 
বহু রাজস্ব কমণ্চারীকে শুধু যে বরখাস্ত করিয়াছিলেন এমন 
নহে, তাহাদিগকে ধদোহক শাস্তি, জেল, নানাপ্রকার নিষর্তিন করিতেও ত্বাট করেন 
নাই। দুনাশীতপরার়ণ রাজস্ব কর্মচারীর সংখ্যা 'ছিল একমান্র িল্লীতেই কয়েক 


হাজার । 


আলা-উীদ্দনের অথনৈতিক আদেশ ( 7০0700]010 2601986101009 ০01 4৯19 ৫৫- 
8 )£ এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, দুব্যম:স্য নিধধরিণের জন্য আলা-উীদ্দন 
কয়েকটি অর্থনোতিক আদেশ চাল. কাঁরয়াছিলেন । (১) প্রথম আদেশ দ্বারা সর্বপ্রকার 
শস্যের দাম বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল। (২) দ্বিতীয় আদেশ দ্বারা মালিক কাবুল উলুঘ- 
খানিকে শস্য-মশ্ডি অথাঁং শসোর বাজার নিয়ম্ণের জন্য 'কশ্ট্রোলার' ( শাহনা ) নিযুক্ত 
কারয়াছিলেন। একজন সহকারী 'নয়ন্ত্কও নিযুক্ত করা হইয়াছল। কয়েক জন 
বারদ অথাঁধ উচ্চপদস্থ গৃগ্চর শস্য-বাজারে সুলতানের আদেশ পালন করা হইতেছে 
কনা খবরাখবর লইবার জন্য 'নয়োগ করা হইয়াছিল । (৩) তৃতীয় আদেশ দ্বারা 

কোন কোন অঞ্চলের রাজস্ব উৎপন্ন শস্যের "বারা এবং কোন কোন 
১৮-৭-৯ী অঞ্চলের রাজস্বের অর্ধেক উৎপন্ন ফসলের দ্বারা আদায় করিতে 
$ 
খাদ্যশস্োর মূল্য বলা হইয়াছিল। এই শস্য সুলতানের খাদ্য ভান্ডারে মজুত 
নধশারণ রাখা হইত। (৪) চতুর্থ আদেশে যে-সকল বাঁণক কেবল মাল 
পরিবহণের কাজ করিত তাহাদিগকে যমুনা নদীর তরে বসবাস 
কাঁরতে এবং সময়মত খাদ্যশস্য 1দল্লীতে সরবরাহ যাহাতে হয় সেই ব্যবচ্থা করিতে বাধ্য 
করা হইত । (৫) পণ্চম আদেশে 'নরধারত মূল্য অপেক্ষা আঁধক মূল্য গ্রহণ 'নাঁষষ্ধ 
করা হইপ্লাছল এবং কোন ব্যান্ত এইরূপ কাঁরলে তাহাকে সুলতানের সম্মুখে শাস্তর 
জন্য উপাস্থছত করা হইত। (৬) যণ্ঠ আদেশে দেশের প্রশাসানক ও রাজস্ব কমচারণ- 
দগকে বলা হইপ্লাছল যে, তাহারা উৎপন্ন শদ্য কৃষকরা নিজ নিজ খামারে উঠাইবার 
পূরবেই শস্য ব্যবসায়ীদের নিকট যাহাতে বিক্রয় কাঁরয়া দেয় সেই ব্যবস্থা কারতে। 
কিল্তু গ্রামবাসীর সরকার কর্তৃক নিধধধারত মূল্যে বিক্রয়ের জন্য যত খুশশ শস্য 
কৃষকদের নিকট হইতে ক্রয় কাঁরয়া লইতে কোন বাধা ছিল না। ইহাতে গ্রামে শস্যের 
কোন অভাব হইত না। (৭) সপ্তম আদেশে সুলতান শস্য-বাজারের কন্ট্রোলার, উচ্চ. 
পদস্থ গুপ্তচর এবং সাধারণ গুপ্তগর প্রভৃতির মাধ্যমে প্রাতাঁদন শস্য-বাজারের সংবাদ 
পাইবার ব্যবস্থা কারয়াছলেন। 
অনুরূপ কাপড়, শক ফল, চিনি, মাখন, বাতি জবালাইবার তেল, প্রভৃতি যাহাতে 


খযারোঠিঞান 


নাদন্ট দামে বাজারে বির হয়, এ+ কপ 
ন্যাষ্য দামে 'বহ্য় কর হয় সেজন্য কতফগল জাদেশ 
অপরাগরপজনিলগত্ের জার কারিয়াছিলেন । সাধারণ বাজারের জিনিসপত্র, যেমন, টুপি, 
* মোজা, চির্নি, সূচ, মাছ, পান, সবজি, ফুল প্রভৃতিরও দাম 
বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছল। দরবতাঁ স্থান কিংবা বিদেশ হইতে আমদানি করা দ্রবোর 
মূল্যে সরকার ভরতুকি দিবার ব্যবস্থা আলা-উদ্দিন করিয়াছিলেন । 


জিয়া-উদ্দিন বরণাঁর বিবরণে আলা-উদ্দিনের অনৈতিক পদক্ষেপগৃলির উদ্দেশ্য 
বিশাল সেনাবাহিনী পোষণ করা যাহাতে সহজসাধ্য হয়, কারণ মোঙ্গল আক্রমণ হইতে 
সামাজা রক্ষার জন্য এইর্‌প সেনাবাহনীর প্রয়োজন ছিল। কম্তু 'জিয়াউন্দিনের 
“ফতোয়া-ই-জাহান্দারণ, গ্রন্থে তান 'জানসপন্রের মূল্য 'নয়ন্ত্রণের গ্রয়োজনণয়তার কথা 
উল্লেখ কারয়াছেন । তাঁহার রচনায় একথারও উল্লেখ আছে যে, 
টি জয়া-উদ্দিনের যখন আলা-উাদ্দনের এইরূপ বিশাল সেনাবাহনীর প্রয়োজন 
1মটিয়া 'গয়াছল তখনও শস্য ও অন্যান্য দ্ুবামল্য নিয়ন্ত্রণ 
বাবস্থা চাল; ছিল। বরণী 'নজেই উল্লেখ কারয়্াছেন যে, সেনাবাহনীকে যেমন বেতন 
দেওয়া প্রয়োজন তেমাঁন সেনাবাহিনীকে সুসংহত এবং সন্তুষ্ট রাখতে 'জানসপন্রের 
ম্‌ল্যমানও কম হওয়া প্রয়োজন । কিন্তু ইহাযে ১৫ সেনাবাহিনীর রে হইতেই 
কাম্য এমন নহে, দেশের সমাম্ধ, জনসাধারণের উন্নাত এবং 
সপ সন্তুণ্টি দ্রব্যমূল্যমান নিম্নে থাকলেই সম্ভব হয়। িশেষভাবে 
নিরন্ত্ণ নহে অজন্মার বৎসর ব্যবসায়ীরা মূল্যবৃদ্ধি কারয়া অত্যাধক মননাফা 
কারতে থাকলে সাধারণ লোকের অবস্থা দুবি'ষহ হইয়া পড়ে । 
এই সকল য্যান্ত বরণ দেখাইয়া আলা-উদ্দিনের মূল্য নিয়ন্ত্রণের সমর্থন করিয়াছেন । 
সুতরাং কেবলমাত্র সেনাবাহিনীর প্রয়োজনে আলা-ডীদ্দন জিনিসপত্রের মূল্য নিয়ন্ত্রণ 
করিয়াছলেন, ইহা ঠিক নহে। 
আমীর খুস্রু ১৩১১ খান্টাব্দে রচিত তাঁহার “খাজাইনুল ফতুহণ গ্রন্থে লঃস্পঙ্ট- 
ভাবে আলাউীদ্দনের মূল্য নিয়ন্ত্রণ দ্বারা জনসাধারণের জীবনযাত্রা সহজ কারয়া 
দয়াছিলেন বাঁলয়া উল্লেখ কাঁরয়াছেন। আমীর খসরু ছিলেন আলা-উাঁ্দনের 
'আমীর খসরুর বর্ণনা সমসামায়ক রচয়িতা । বরণ তাহার ৪৫ বৎসর পর অর্থাৎ আলা- 
| উীদ্দনের মতত্যুর প্রায় চাল্লশ বৎসর পর তাঁহার রচনায় প্রথম দিকে 
যে মন্তব্য কারয়াছলেন তাহার উপর ভীত্ত কাঁরয়া আলা-ডাদ্দনের অর্থনৌতক 
পদক্ষেপ সামারক ধ্য়োজন-ভাত্তক বাঁলয়া সাধারণ্যে প্রচলিত 
অর্থনোতিক আদেশ- হইয়াছে। “কিন্তু তাঁহারই রচনায় এবং বিশেষভাবে খুসংরুর রচনা 
সমনহ জনসাধারণের হইতে আলা-টাক্দনের অথ্থনৌতক আদেশগলর মূল উদ্দেশ্য 
স্বার্থে ঙ চি 
ছিল প্রজাবর্গের সকল শ্রেণীর সন্তুষ্টি ও সমৃদ্ধি আনয়ন, ইহা 
আধানক এীতহাঁনকগণ মনে করেন। রাস্তাঘাটের উন্নাত, রাস্তাঘাটের নিরাপত্তা 
ধুবধান কাঁরয়া তান সমহা্ধর পথ উম্মৃস্ত কারয়াছলেন। 


ক.ব, (১ম খণ্ড £ ২য় ভাগ )--৬. 





জার়তের ইতিহাসাকথ্ণা 


গাজরজ্োলর (০১৪৫৩৪এএ৪ ) 2 আলা-উদ্দিনের শাসন-পংগ্কার, তাঁহার সামরিক 
সংগঠন প্রভৃতির কলে দেশে শাশ্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হছইল। বহিরাগত মোঙল 
নিরিবিলি শগ্লুর আরমণও প্রতিহত হইল এবং সবোপরি বিদ্রোহ রাজগণ ও 
পঙ্মা_বাহরাগত আঁভজাত প্রেণী সুলতানের আধিপত্য লম্পর্ণ ভাবে মানিয়া চলিতে 
শ্. হইতে দেপরক্ষা লাগলেন । জনসাধারণের জীবনযাতা সহজ হইল, কারণ একমার 
কৃষক শ্রেণী ভিন্ন অপরাপর সকলের পক্ষে মূল্য নিয়শ্বণ-ব্যবন্থা 
অতাম্ত সুবিধাজনক হইয়াছিল। ধান, গম প্রভৃতি খাদ্যশস্যের মূল্য ভতি অল্প 
ছল বালয়া ক্কষকদের দুর্দশার অন্ত ছিল না। 
আলা-উাঁচ্দন আমলা শ্রেণীর মধ্যে যে ভীতির সৃঘ্ট করিয়াছিলেন তাহার ফলে 
| নী শাসনকার্ষে অবহেলা কারতে কেহ সাহসী হইত না। সুলতানের 
আঁধনারবন্ধ £ আদেশ অমান্য করার শাঁস্ত যেমন 'ছিল কঠোর, তেমান 'ছিল 
াজকর্মচারী ধা. নির্মম॥ বলপর্বক শান্ত-শঙ্খলা বজায় রাখবার পক্ষে উপার- 
পরার জ্যাভাঁবক উন ব্যবস্থা কার্যকরী হইলেও প্রজা ও রাজজকর্মচারবর্গের স্বাভাবিক 
আনুগত্যের অভাব আনুগত্যের উপর সুলতানের শান্ত নির্ভর কাঁরত না বাঁলয়াই 
আলা-টাণ্দনের রাজজস্বের শেষ ভাগে তাঁহার শাসনব্যবস্থা ভাঙ্গয়া পাঁড়তে থাকে। 
মালক কাফুর সেই সুযোগে শাসনক্ষমতা হস্তগত কাঁরয়া আলা-উদ্দিনকে হাতের 
পৃতুলে পাঁরণত কাঁরতে সমর্থ হন। 
হম্দুরাজগণের প্রাত আলা-ডীদ্দনের দ্বৈরাচারী ব্যবহার, তাঁহাদের সর্বপ্রকার 
স্বাধীনতা হরণ দ্বভাবতই সুলতানের প্রীত তাঁহাদের স্বাভাঁবক আনুগত্যের পথ 
বম্ধকারয়াছিল। অনুগত রাজগণের প্রত সমাটসৃলভ উদারতা আলা-ডীদ্দন প্রদর্শন 
করেন নাই, ফলে 'হন্দুরাজগণ দিল্লশর অধীনতাপাশ 'ছম্ন ক'রবার সুযোগের অপেক্ষায় 
থাঁকতেন। "হন্দ জনসাধারণের উপর অসহনীয় করভার স্থাপন 
হচ্দরাজগণ ও কাঁরয়া এবং তাহাঁদগকে দরিদ্র কারয়া আলা-ডীদ্দন নিজ সামাজ্যের 
রে প্রজাবর্গের দুর্বলতা বৃম্ধি কারয়াছলেন। লাত হন্দুগণ প্রকাশ্যে বিদ্রোহ 
কারবার সুযোগ না পাইয়া অন্তরে অন্তরে সুলতানের প্রাত 
ঘৃণা ও বিদ্বেষভাব পোষণ কাঁরত। প্রজার দ্বাভাবক আনবগত্য এইভাবে বিনষ্ট 
হওয়ায় আলা-টা্দনের শাসনের মূলাভীত যে দ্বল হইয়া পাঁড়য়াছল, বলা বাহূল্য। 
তাঁহাব রাজত্বকালের শেষাঁদকে গুজরাট, চিতোর, দেবাগাঁর প্রভাত 'দল্লার অধানতাপাশ 
গছন্ন কাঁরয়া গ্বাধপন হইয়া 'গিয়াছিল। 
নব-মুসলমানদের প্রীত অমানদীষক অত্যাচার, আমার ও মালিক তথা পদচ্ছ 
রাজকর্মচারবৃন্দের প্রাত সীন্দগ্ধ মনোভাব এবং তাঁহাদের অবাধ জাবনযান্লার 
আঁধকারনাশ আলা-উাঁক্দনের বিরুদ্ধে এক গভীর বিদ্বেষের সৃষ্টি 
চা কাঁরয়াছল । রাজকর্মচারগণ যাহাতে সম্পর্ণভাবে কর্তৃত্বাধীনে 
প্রত ঝঠারতা থাকেন সেই কারণে আলা-ডী্দন মুসলমান সমাজের নিম্ন পযা়ি 
হইতে বহহ ব্যান্তকে উচ্চ রাজকর্মচারিস্পদে নিষনন্ত কারয়াছিলেন। 
দিম্তু ইহাতে তান অথণ্ড আনদ্গত্য লাভ কাঁরলেও তাঁহার অবর্তমানে শাসন 


খলজী বংগ ৮ 


পারচালনার দায়িত্ব গ্রহণ কারবার মত ব্যান্তত্ব সৃষ্টির পথ বম্ধ হইয়াছল। আপাত- 
দৃণ্টতে আলা-উদ্দিনের শাসন সাফল্যলাভ কারলেও এই সাফল্যের পম্চাতে কতকগুলি 
দুর্বলতা লুকায়িত 'ছিল এবং তাঁহার শেষ জীবনে এগুলি প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল। 
তাঁহার মত্যুর পর তাঁহার সংগ্কারের কোন চিহুই আর 'ছিল না। 


জালা-ডাদ্দনের গাহিতা, শিষ্প ও চ্াপত্যানরাগ (418-00-817015 1%8101046 
01 116678607৩, 6 ৪0৫ 8101886606815 ) £ আলা-টাদ্দন স্বয়ং নিরক্ষর ছিলেন 
বটে, কিন্তু বিদ্যা ও বিদ্বানের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহার আমলে আমীর 
খুস্‌্রু ও হাসানের ন্যায় কাব ও বিদ্বান ব্যান্তর উদ্ভব 
৮০৮১১০০ হইয়াছিল । খুস্‌রু ও হাসান আলা-ডীদ্দনের পচ্ঠপোষকতা লাভ 
কাঁরয়াছলেন। সুলতান-পদ লাভের পর আলা-টাদ্দন ফার:সী 
ভাষা শিক্ষা কারয়াছলেন। 
আলা-উদ্দন শিজ্পকলা এবং স্থাপত্যেরও পচ্ঠপোষক ছিলেন । তাঁহার আদেশে 
বহসংখ্যক দুর্গ 'নার্মত হইন্লীছল। এগদালর মধ্যে আলাই দগ্গট নির্মাণ-কৌশলের 
দিক 'দয়া উল্লেখযোগ্য । তাঁহার আদেশে কৃতব মসাঁজদটি আরও 
শিজপকলা ও চ্ছাপতোর বড় কয়া নিমাণ শুর হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার রাজত্বকালে উহা 
পষ্টেপোষকতা.. সম্পূর্ণ হয় নাই । [তান একটি নূতন মিনার নিমা্ণ শুর 
কাঁরয়াছলেন। এই 'মিনারাটির 'নমা্ণকার্য সম্পূর্ণ হইলে ইহা কৃতব মিনারের প্রায় 
দ্বগুণ হইত বালয়া অনুমান করা হয়। কিম্তু এই মনারাটও অসম্প্ণ" রাহয়া 
গয়াছে । 


আলা-ভীক্দনের শেষ জীবন (1,88£ ৫859 01 4১19-00-80) 1018101)  ভাগাদেবী 

চণ্টলা। আলা-ডীদ্দনের ভাগাও চিরাঁদন সমান রাহল না। শেষ 

সু/৭৬৭ বয়সে তাঁহার স্বাচ্ছ্য ও মন ভাঙ্গিয়া পাঁড়ল । তাঁহার 'ব্চার-বাদ্ধ ও 

ঠা শাপি রাজনোতক জ্ঞান লোপ পাইল। সুযোগ ব্াঝয়া মালিক কাফুর 

আলা-ডাদ্দনের মন তাঁহার পন্ধী ও পূ্দের বিরুদ্ধে বিষাইয়া 

তুঁললেন। এইভাবে কাফুুর শাসনকার্ষের সম্পূর্ণ ক্ষমতা নিজ হস্তগত কারলেন। 

বৃম্ধ সুলতান আলা ডীক্দন খলজশী মালক কাফুরের হাতে 

মহা ১০১৬). করীড়নকম্বরপে হইলেন। পপিতৃব্য জালাল-টাদ্দিনের নৃশংস হত্যার 

শাস্ত্বরপই যেন আলা-উদ্দিন বৃধ্ধ বয়সে ঠ্গাহক এবং মানসিক যাতনায় ভূগিয়া 
মৃত্যুমুখে পাঁতিত হইলেন ( ১৩১৬ )। 


আলা-উাদ্দনের কৃতিত্ব বিচার ( 8:90170869 01 /১18-04-810) )$ আলা-উীক্দনের 
কীতত্ব বিচারে মধ্যযুগের মুসলমান এীতহাসিকদের মধ্যে মতানৈক্য আছে । আফ্রিকা 
ইবন: বতুতার উ্ত হইতে আগত পর্যটক ইবন বতুতা জালা-াঁ্দনকে দিল্লীর শ্েন্ 
সৃলতানগণের অন্যতম বলিয়া বর্ণনা করিয্লাছেন। ড্র স্মিথ্‌ 
ইব্‌ন; বতৃতার এই উীন্ত সম্পর্ণ অযৌন্তক এবং প্রকৃত ইতিহাস দ্বারা সমার্থত নহে 


৮৪ ভারতের ইতিহাসকথা 


বাঁলয়া মনে করেন। আলা-াদ্দনের স্‌লতান-পদ লাভের ইতিহাস বা তাঁহার রাজত্ব- 
কালের কার্ধকলাপ দ্বারা ইব্‌ন: বতৃতার এই 'অম্ভুত এবং 
টির আশ্চজনক' উত্তি সমার্থত হয় না।* ত্র স্মিথ বলেন যে, 
'জয়া-টাঁক্দন বরণ আলা-ডাদ্দনের রাজত্বকাল সম্পকে একটি ধারাবাহক বর্ণনা রাখিয়া 
গিয়াছেন। সেই বর্ণনায় বরণণ আলা-টীদ্দনকে নম্ঠুর চক্রাম্ত- 
১৬৬ বা কারা ও পাপাচারণ সুলতান বালয্না আঁভীহত কাঁরয়াছেন। বরণীর 
মতে আলা-টান্দন মিশরের ফ্যারাওগণের অপেক্ষাও আঁধকতর 

নিষ্ঠুর এবং নিদেষি ব্যান্তর রন্তপাতে আঁধকতর +সক্ধহস্ত ছিলেন । 
ইবন বতুতা ও 'জিয়া-টাচ্দন বরণীর মত পরম্পর-ীবরোধী 
রন াংশিক বটে, কম্তু নিরপেক্ষ বিচারে উভয়ের মত-ই আংাশকভাবে সত্য 

বাঁলয়া প্রমাণিত হয় । 


আলা-ডীদ্দন ছিলেন একজন স্বৈরাচারী শাসক, ত্বাহার আকাঙ্ক্ষা ছিল সীমাহীন । 
শানজ উচ্চাকাঙক্ষা চাঁরতার্থ কাঁরতে 'তাঁন ন্যায়-অন্যায়ের ধার ধারতেন না। নিজ 
চিলানতি 1পতৃব্য জালাল-উদ্দিনকে ন:শংসভাবে হত্যা কাঁরয়া ?সংহাসন দখল 
নষ্থ-রতা কাঁরতে তান কোন দ্বিধাবোধ করেন নাই । বহুসংখ্যক নর-নারা, 
শিশ:-বৃষ্ধকে হত্যা করিয়া নিজ 1সংহাসনাধকার নিরক্কুশ 
কাঁরতেও তান কু্ঠিত হন নাই । নিষ্ঠুরতা, অকৃতজ্ঞতা, সাঁন্দগ্ধ মনোভাব, পরের গুণ 
গ্রহণ না করা প্রভাত ছিল তাঁহার চারিন্রের বৈশিষ্ট্য । 'তাঁন গছলেন যেমন ক্ষণক্রোধী 
ও উদ্ধত, তেমাঁন ছিলেন অত্যাচারী ও রস্তাঁপপাস। তাঁহারই আদেশে একাদনে ন্ত্রশ 
হাজার নব-মহসলমানের প্রাণনাশ করা হইয়াছিল। 


আঁভজাত শ্রেণীর অনেকেরই সাহায্য-সহায়তায় আলা-ডীদ্দন সিংহাসনলাভে সমর্থ: 
হইগ্নাছিলেন বটে, কিন্তু সিংহাসন আরোহণের পর তান সেই সকল ব্যান্তর ধনসম্পাত্ 
তাঁহার অরুতজ্ঞতা _ অন্যায়ভাবে আত্মসাত কাঁরতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। কৃতজ্ঞতার 
লেশও তাঁহার অন্তরে ছিল না। জাফর খাঁ মুঘল আক্রমণ প্রাতিহত 
কারয়া আলা-উাঁ্দনের সাগ্রাজ্যের নিরাপত্তা বিধান করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই জাফর খা 
মোঙ্গলদের সাহত যুদ্ধে যখন প্রাণ হারাইলেন, তখন আলা-ডী্দন দ:ঃঁখত না হইয়া 
বরং আনান্দতই হইয়াছলেন । প্রাতভাবান ব্যান্তদের 'তাঁন সন্দেহের চক্ষে দোখিতেন। 


ক 4]155 ৯0192) 02৬61161100 35600, 1 005 100011521201) 0000815 6%:019559৫ (15 
00101018 11780 4১12-00-01) 06561606006 90135106160 0712 91112 0251 15%112715- 11096 
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খলজী বংশ ৮ 


জাফর খাঁর দক্ষতায় তিনি স্বভাবতই ভাত হইয়া উঠিয়াছিলেন। বরণণ আলা-উদ্দিনকে 
নিরক্ষর বাঁলয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু ফেরিম্তার বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, সৃলতান 
হওয়ার পর আলা-উদ্দিন ফারসশ গ্রন্থাঁদ পাঠ করিতে শিখিয়াছিলেন। 
বিভশালী 'হন্দু ও মুসলমান আঁভজাত সম্প্রদায়ের হাতে যাহাতে কোন প্রকার 
ধন-দৌলত সাত না হইতে পারে, তান সেই ব্যবস্থা কারয্লাছিলেন ৷ দোয়ার অণলের 
অত্যাচারী শাসক হিন্দ? দ্ষকদের উৎপন্ন ফসলের অধাঁংশ রাজস্ব হিসাবে আদার 
করিয়া তিনি তাহাদের অবস্থা শোচন*য় করিয়া তুলিয়াছলেন । 
'বিশাল সামারক, বাহিনীর ব্যয় সচ্ষুলানের জন্য তান সকল 'জিনিসপন্রের মূল্য 
গা বাঁধয়া দিয়াছিলেন যে, ক্কষক ও অপরাপর উৎপাদনকারীদের দুদরশার সীমা 
না। 


উপার-উন্ত য্যাস্তর উপর 'ভান্ত কারয়া. জিয়া-উাদ্দন বরণী আলা-টাক্দনকে 
'জিয়া-উাদ্দন বরণণর নিষ্ঠুর, পাপাচারী, অকৃতজ্ঞ এবং অত্যাচারী বাঁলয়া 
মন্তব্যের সত্যতা বর্ণনা কারয়াছেন। 'জিয়া-টাচ্দন বরণীর মন্তব্য যে সম্পর্ণ 
1মথ্যা নহে, বলা বাহুল্য । 
এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, মৃত্যুর চার-পাঁচ বংসর পূর্ব হইতে তানি 
মালিক কাফুরের উপর এমন 'নভ'রশীল হইন্লা পাঁড়য়াছিলেন যে, তাহার প্রশাস্সাীনক 
তাঁহার নিষ্টরতা ও দক্ষতা আনয়নে যে সকল উচ্চপদচ্ছ কর্মচারী নিষ্ঠার সাহত 
অকৃতজ্ঞতা * কর্তব্য পালন করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যেও কয়েকজনকে মালিক 
কাফুরের কথায় 'তাঁন পদচ্যুত করিতে 'দ্বধাবোধ করেন নাই। 
হামিদ-উাদ্দন ও আইজ-উীদ্দনকে পদছ্যত এবং রাজস্বমন্তরী শরাফ কাহীনকে 
মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার নিষ্ঠুরতা এবং অকৃতজ্ঞতার পাঁরচার়ক 
সন্দেহ নাই । 
তথাপি আলা-ীদ্দনের চাঁরন্ল ও শাসনের অপর একটি 'দিকও ছিল ॥। আমীর 
খুস্রু ও ইসামি আলা-উীচ্দন খল:জীকে ভাগ্যদেবীর আদিষ্ট পুরুষ বাঁলয়া বর্ণনা 
কাঁরয়াছেন ৷ এই সকল মন্তব্যের অতিশয়োন্তি বাদ দলেও ইহা জ্বীকার করিতে হইবে 
যে, ভারতবর্ষে চিরকাল সাংস্কীতিক এঁক্য বদামানথাঁকলেও পৃনঃপুনঃ যে রাজনোতিক 
এঁক্য 'বিনাশপ্রাপ্ত হইতোঁছল, সেই রাজনোতিক এঁক্য গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর 
চি রিন মধ্যুগের ভারত-হাতহাসে তিনিই আনতে সমর্থ হইল্লাছলেন । 
বোঁশষ্টা 1তনি একজন অসমসাহসদঈ বীর যোদ্ধা ছিলেন, ইহা অগম্বীকার্ধ। 
তাঁহার প্রাতাঁট সামারক আঁভযানই সফল হইয়াছিল । উত্তর- 
ভারতে গুজরাট, মালব, 'চিতোর, রণথল্ভোর, উজ্জীয়িনী, মণ্ডু, ধার, চান্দের" প্রভাত 
রাজ্য তনি-জয় কারয়াছিলেন। দা?ক্ষণাত্যে দেবাগার, বরঙ্গল, ছ্বারসমাদ্র, মাদুরা 
প্রভাত রাজ্য তাঁহার আনুগত্য স্বীকার কাঁরয়াছল । 'গর়াস- 
১৮৮৬৬, বন উদ্দন বলবন যে মুসলমান পামারক পদ্ধাতর গোড়াপত্তন 
করিয়াছিলেন, আলা-উচ্দন উহার চরম উন্নাতসাধন করিয়া 
' ভারতবর্ষে মুসলমান শাসনের 'নিরাপত্বা বিধান কারয়াছিলেন। ধর্ম ও রাজনপাঁতর 


৬ ভারতের হাঁতহাসকথা 


পার্থক্য মুসলমান সলতানদের মধ্যে সর্বপ্রথমে আলা-উা্দিন উপলাষ্খ করিতে সক্ষম 
হইয়াছলেন। শাসন ব্যাপারে তিনি কাজণ, উলেমা প্রভৃতির নিদেশ মানিতেন না। 
নজে গোঁড়া মহদলমান হইলেও তিনি তাঁহার রাজনোতিক দপ্ট ধের দ্বারা আচ্ছম 
ররর হইতে দেন নাই । তাঁহার শাসনব্যবস্থার মূল নশীত ছিল সুদৃঢ় ও 

সুদক্ষ শাসন স্থাপন করা । অভ্যন্তরীণ 'বিদ্রোহ দমন এবং মোছল 
আক্রমণ প্রাতিহত কাঁরয়া তিনি সুলভানণী শাসনের নিরাপত্তা বিধান কারয়াছিলেন । 
দেশরক্ষার প্রয়োজনে তান এক বিশাল সেনাবাহিন” গাল্তীয়া তুঁলয়াছিলেন এবং 
সরকারাঁ কোষাগার হইতে সেনাবাহনণর বেন 'দিবার ব্যবচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু 
এইরূপ বিশাল বাহ নীকে উপধদন্ত বেতন দেওয়া সম্ভব ছিল না, সেজন্য মূল্যস্তর 
বাঁধয়া দিয়া 'তাঁন সেনা বাহন এবং জনসাধারণের জীবনধারণ সহজ ও সম্তোষপর্ণ 
কারয়া 'দয়াছলেন। মূল্যনির়ল্ত্রণের মত অথনোতক পদক্ষেপ সব্রথম তানিই 
নিরিনার গ্রহণ করিয়াছিলেন। আভজাত সম্প্রদায় যাহাতে যড়যন্দে লিপ্ত 
বারা হইতে না পারে, সেইজন্য 'তাঁনি তাহাদের ধন-সম্পাত্ বাজেয়াপ্ত 

কারয়াছলেন এবং শ্নদ্যপান, অবাধ মেলামেশা, 'বনা অন:মাতিতে 
বিবাহ প্রভাত গনাষম্ধ কাঁরয়া 'দয়াছলেন ; গুঞ্চর নিয়োগ কারয়া তান দেশের 
বাঁভল্ন অংশের যাবতীয় সংবাদ সংগ্রহের ব্যবচ্ছা কারয়লাছলেন এবং প্রয়োজনবোধে 
কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেন । 


আলা-টী্দনের রাজত্বকালে আমীর খুস্রু, হাসান প্রভৃতির ন্যায় কাব ও 
সাহাত্যকের উদ্ভব হইয়াছিল। আঙ্গা-ডীন্দন স্বয়ং স্াহত্য ও 
নি [শিঞ্পের পৃহ্ঠপোষকতা কাঁরতেন.। তানি কৃতব মসাঁজদাঁটকে 
আরও বড় কারবার এবং কুতব 'মনারের ছ্বগণ আকারের একাঁটি 

মিনার নিমাণের কাজ শুর? করাইয্লাছিলেন। 


আলা-টাচ্দনের চারন্রের এই 'দকাঁট দোখলে এবং তাঁহার সাফল্যের নিরপেক্ষ 
মান্য হিসাবে হন বিচার করিলে তাঁহাকে দিল্লীর শ্রেষ্ঠ সুলতানদের অন্যতম 
হইলেও শাসক, বালয়া আঁভাহত করা অনুচিত হইবে না। মানুষ 'হসাবে 
সামাঁরক সংগঠক ও আলা-ীদ্দন সংকীর্ণতা ও নণচতার পারচয় 1দয়াছিলেন বস্টে 
বিজেতা হিসাবে পকম্তু বিজেতা ও শাসক 'হসাবে তাঁহার স্ান যে উচ্চে ছিল, 
রা সন্দেহ নাই। সমরকুশল ন:পাত, ৪৮৭ তি 
প্বিজয়শী বীর ও সুদক্ষ শাসক 'হসাবে আলা- ন্জ 
৭ সপ পার রাখিয়া গিয়াছেন। সুতরাং 'নিরশ্পক্ষ বিচারে একথা 
স্বধকার্য যে, 'জয়া-ডীচ্দন বরণী ও ইব্‌ন বতৃতার পরম্পর- 
1বরোধী মন্তব্য একাঁট অপরাটির পারপ্‌রক মান্ন ; উভয় .মম্তব্য আলা-ডীর্দনের উপর 
সম্গভাবে প্রযোজ্য । | 


জালা-ডাদ্দনের পরবতণ খজ-জী শাসন ( 28810 157৩ 81657 418-08-880 ) $ 
আলা-উাদ্দনের বন্ধ বয়সের সুযোগ লইয়া মালিক কাফুর শাসনক্ষমতা হস্তগত 


ঈক্ষতা 


খলজাী বংশ ৮ 


করিয়াছিলেন। এমন কি, তানি খিজির খাঁর বিরুদ্ধে আলা-উাঁ্দনের মন 'বিষাইয়া 
দিয়া তাঁহার কনিষ্ঠ পনর শিহাব-উী্দন উমরকে উত্তরাধিকার দিয়া যাইতে প্ররোচিত 
করিয়াছিলেন । আলা-টীক্দনের মৃত্যুর পর তাঁহার নাবালক পত্র শিহাব-টাদ্দনকে 
সিংহাসনে স্থাপন করিয়া মালিক কাফুর যাবতীয় শাসনক্ষমতা হস্তগত করিলেন। 
খাঁজর খাঁ ও সাদ খাঁ-অর্থাং আলা-উা্দনের প্রথম পরুপ্রের চক্ষ উৎপাটন 
কাঁরয়া তাঁহাঁদগকে বন্দী কাঁরয়া রাখা হইল এবং আলা-টী্দনের প্রথমা ১০ 
ফাফবরের অত্যাচার কারাগারে শনক্ষেপ করা হইল। আলা-ডী্দনের তৃতীয় পত্র 
শাসন ". মনবারক খাঁকেও বন্দী করা হইল। তাঁহারও চক্ষু উৎপাটন 

কারবার ইচ্ছা কাফুরের 'ছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে কাফুরের ওষ্ধত্য 
এতদূর বাত্ধ পাইয়াছল যে, খলজ সুলতানের অন:রন্ত আঁভজাত ও দাসগণ 

তাঁহাকে হত্যা কাঁরয়া আলা-ডীদ্দনের তৃতীয় পত্র মুবারককে 
১৯৯ 1সংহাসনে স্থাপন কাঁরল। মুবারক প্রথমে কনিষ্ঠ ভ্রাতা শিহাব- 

ডাচ্দন উমর-এর প্রাতানাধরুপে শাসন শুরু কারয়া সামান্য 
কয়েক দিন পরেই তাঁহার চক্ষু দুইটি উৎপাটন কাঁরয়া কারাগারে 'নক্ষেপ কারলেন 
রা কুতব-টাচ্দন মুবারক শাহ্‌ উপাঁধ ধারণ কাঁরয়া সিংহাসন আঁধকার 
ক | 


কুতব-উঠ্দিন মবারক শাহ- ১৩১৬-২০ (08487১-06-810) 78019919]. 91891) ) 2 
সুলতান-পদ গ্রহণ কাঁরয়া কুতব-টাদ্দন মুবারক প্রথমে শাসনক্ষমতার পারচয় দিলেন 
বটে এবং আলা-উদচ্দিনের রাজত্বকালে যে-সকল কঠোর ব্যবচ্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল, 

রজ্ঘার তাহা নাকচ কারয্লা দিয়া তান সাধারণ্যে তাঁহার প্রাত শ্রদ্ধার 

সি উদ্রেক কাঁরলেন। তান রাজনোতিক কারণে বন্দীমাকেই মানত 

দিলেন, আমীর ও আঁভজাত শ্রেণীর মধ্যে যাহাদের ভ্‌-সম্পাত্ত 

আলা-টাদ্দন বাজেয়াপ্ত করিয়াছিলেন, তাহাও 'ফরাইয়া দিলেন। কম্তু ইহাতে 

কৃতজ্ঞতার চ্ছলে অকৃতজ্ঞতা ও অশ্রদ্ধার সৃষ্টি হইল । সুলতানের উদারতাকে দূর্বলতা 

মনে কাঁরয়া সর্ব সুলতানের আদেশ-অমান্য শুরু হইল। 

১১১১০৪ সুলতান মুবারক শাহও ছিলেন অলস ও অকর্মণা। তান 

আমোদ-প্রমোদ ও মদ্যপান্তন রত হইলেন। তান খুসরভ: খাঁ 

নামে এক নাচ বংশসম্ভূ্ত ব্যন্তির অন:রন্ত হইয়া পাঁড়লেন এবং তাঁহাকে প্রধান উাঁজর 
পদে নিযুস্ত কারলেন। |] 


মুবারক শাহ্‌এর আমলে গুজরাট ও দেবাগারতে "বিদ্রোহ দেখা দলে আইন.উল- 
মুল্‌ক গ্রুজরাটের বিদ্রোহ এবং সুলতান স্বয়ং দেবাঁগারতে 'বিদ্রোহ দমন কাঁরলেন। 
মূবারক শাহের আমলে কোন মোঙ্গল আক্রমণ ঘটে 

০০ নাই, নতুবা ভারতবাসীর দুর্দশার অন্ত থাকত না। যাহা হউক, 
০ দেবাগার আঁভযানের সাফল্যে মুবারকের উত্ধত্য আরও বৃণ্ধি 
পাইল। তান ইসলাম জগতের প্রধান নেতা খাঁলফার আনুগত্য ম্বাকার করা দরের 


রী, ভারতের ইাতহাসকথা 


' কথা, ন্বয়ং খাঁলফার “অল: ওয়াসিক: বিল্লাহ" উপাধি ধারণ করিলেন। কিন্তু 
আঁধককাল রাজত্ব করা তাঁহার ভাগ্যে ছিল না। ১৩১০ খ্রাঁ্টাব্দের প্রথম ভাগে 
খ*সরভ্‌-এর প্ররোচনায় মুবারক শাহকে হত্যা করা হইল। এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে 
সঙ্গে খলজী বংশের রাজত্বের অবসান ঘাটল। 

খসরভ্‌ (800098৭)£ মুবারক শাহের হত্যার পর খুস্রভ: নাসর-াদ্দন 
খুসরভ্‌ উপাঁধ ধারণ কয়া দিল্লীর সিংহাসনে, আরোহণ করিলেন। 'কল্তু তাঁহার 
অত্যাচার শাসন দীর্ঘকাল স্থায়শ হইল না। পাঞ্জাবের দপালপুরের শাসনকর্তা 
গাজী মাঁলক অপরাপর আঁভজাতবর্গের সহায়তা লাভ কাঁরয়া খুসংরভ: শাহ্‌কে দিল্লীর 
উপকণ্ঠে এক যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত কাঁরলেন। আলা-টাদ্দনের কোন বংশধর না 
থাকায় আভজাতগণের অনুরোধে গাজী মালিক গিয়াস-উদ্দিন তুঘ:লক উপাধি ধারণ 


কারয়া দিল্লীর [সংহাসনে আরোহণ কাঁরলেন (১৩২০ )। 


₹জ্জর্থ জন্্যান্ক। 
তুঘলক বংশ 
(7776 2 ৪০11]9), 


গিয়াস-ীন্দন তুঘলক ১৩২০-২৫ (010585-00-810. '[2010) 2 দাস বংশের 
অবসানের পর জালাল-উদ্দিন যেমন দিল্লশর সুলতানী শাসন রক্ষাকজ্পে সিংহাসনে 
আরোহণ করিয়াছিলেন সেইরুপ খলজী বংশের অবসানে সুলতানী শাসনের এক 
সতকট মুহূর্তে গিয়াস-উাদ্দন তৃঘলক িল্লগর গসংহাসনে আরোহণ করেন । জালাল- 
উীদ্দনের ন্যায় 'তাঁনও বৃদ্ধ বয়সে সিংহাসন লাভ কাঁরয়াছলেন। 
বিজ গিয়াস. কিন্তু গিয়াস-উদ্দীন বৃদ্ধ হইলেও তাঁহার সাহস ও মানাঁসক 
দ্দনের সিংহাসন- 
শীত বলের অভাব ছিল না। অশ্প কয়েক বৎসর রাজত্ব কাঁরয়া তিনি 
আলা-উদ্দন খিলজীর আইন-কানূনের মধ্যে যেগুলি দেশের 
প্রকৃত মঙ্গলজনক ছিল, সেগাঁল পুনরায় কার্যকরী করিয়া তুলয়াছলেন। তিনি 
ণছলেন জাতিতে তুক্ণা। স্বভাবতই অসংখ্য তুকরট মালিক, আমীর-ওমরাহ.গণের 
আনুগত্য লাভ কাঁরতে তাঁহার বেগ পাইতে হইল না। আত অপ সময়ের মধ্যেই 
সাম্রাজ্যের সর্বত্র তাহার আধিপত্য স্বীকৃত হইল । 
গিয়াস-উীদ্দন ধর্মভীর; নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন । ধর্মের অনুশাসন তিনি 
বর্ণে বদে' পালন কাঁরয়া চালতেন। "তান 'নজে মদ্য স্পর্শ 
কাঁরতেন না এবং তাঁহার সাম্রাজ্যে মুসলমানদের মদ্যপান ও মদ 
প্রস্তুত করাও 'নাষদ্ধ ছিল। গিয়াস্‌ডীদ্দন ছিলেন আড়ম্বরহীন, সদাশয় ও সরল- 
প্রাণ ব্যস্ত, সুলতান-পদের মধাঁদার অহগ্কার তাঁহার ছিল না। 


খল্জী বংশের প্রাত আনুগত্যপূর্ণভাবে যে-সকল কর্মচারী কর্তব্য সম্পাদন 
কারয়াছলেন গিয়াস-উদ্দীন তাঁহাঁদগকে উচ্চ রাজকর্মচাঁর-পদে নযুন্ত কারলেন এবং 
তাঁহাঁদগকে জায়গীর হিসাবে জাম দান করিলেন। আত্মীয়-স্বজনদের প্রাতও "তান 
টিকা উদার ব্যবহার কাঁরতে শ্ল.ট কাঁরলেন না। নিজ পত্র ফকর্‌-ীদ্দন 
মহম্মদ জুনা খাঁকে তিনি 'উল.ঘ- খাঁ" উপাধিতে ভাঁষত করিলেন। 
কাহারও ন্যায্য দাবি তান অস্বীকার করিলেন না। খসরু শাহ-এর রাজত্বকালে 
অথবা আলা-টাচ্দনের কঠোর আইনের প্রয়োগের ফলে যে-সকল ব্যাস্ত সম্পীত্ত, 
হারাইয়াছল গিয়াস-াদ্দন তাহাঁদিগের নিজদ্ব সম্পান্তু ?ফরাইয়া দলেন। 


কাঁষর উন্মাতকজ্পে তিনি সেচের ব্যবস্থা কাঁরলেন। রাজ্যের চ্ছানে স্থানে দ্গ 
নম্াঁণ করাইয়া প্রয়োজনবোধে কৃষকগণ্‌ যাহাতে দসদ্যদের আরুমণ হইতে আত্মরক্ষার: 


তাঁছার চার 


রি ভারতের ইতহাসকথা 

জন্য আশ্রয় গ্রহণ কারিতে পারে, সেই ব্যবন্থা কারিলেন। রাস্তাশ্যাট দস্য-তস্করের 
উপদ্রব হইতে নিরাপদ কাঁরলেন। বড় বড় উদ্যান তিনি তৈয়ার 

ক্ষ, রাা-াট করাইলেন। উৎপন্ন ফসলের দশমাংশ রাজস্ব হিসাবে গ্রহণ 


০ পস্প করা হইত। কৃষকদের অবচ্ছার উন্নীত-ই হইল রাজদ্বের পাঁরমাণ- 
'উপন্ুব নিবারণ বাক্ধর একমান্র উপায় । বলপবক আঁধক রাজস্ব আদায় কাঁরতে 


পারলেও তাহাতে সরকারের শাল্ত বৃদ্ধ না পাইয়া বরণ হাসপ্রাপ্ত 
হয়, এই কথা প্রাদৌশক শাসনকা ও রাজকর্মচারিগণকে তান স্মরণ করাইয়া 
'দিয়াছিলেন। তান আলা-উদ্দনের কঠোর রাজস্বনীতি এবং তাঁহার পরবতাঁ কালে 
রাজস্বনীতি সম্পর্কে উদাসীনতা ও অমিতব্যয়িতা এই দুইয়ের মাঝামাঝি একাঁট 
বাজ্তববাদী রাজস্ব ব্যবচ্ছা চালু করেন । 
হিন্দুদের হাতে যাহাতে আধক অথ সণ্চিত হইতে না পারে সেই ব্যবস্থা তিনি 
'কারয়াছিলেন। এবিষয়ে তিনি আলা-উদ্দিনের পদাঞ্ক অননসরণ করিয়াছলেন, 
বলা বাহুল্য । গিয়াস-উাদ্দনের অর্থনোতিক ব্যবস্থার ফলে সরকারের রাজস্ব 
আয় বৃদ্ধি পাইয্লাছল এবং গিতনি সাম্রাজ্যের সংহতির 'দকে মনোযোগ দিতে 
সক্ষম হইয়াছিলেন। 
ৃ . সরকারী ডাক-চলাচলের আত উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা তান কারয়া- 
মক চলাচলের বান্ছা ছিলেন। ঘোড়ার পিঠে করিয়া এবং লোক মারফত ডাক একচ্ছান 
হইতে অপর চ্ছানে প্রেরণের ব্যবস্থা ছিল। 
অর্থনৌতিক পুনরুজ্জীবনের ব্যবস্থা কাঁরয়া 'গিয়াস-দ্দন সামারক সংগঠনের দিকে 
দৃম্টি দলেন। আলা-ডীদ্দন যে সুসংগঠিত শীস্তশালী সৈন্যবাহনী গঠন কাঁরয়া- 
ছিলেন তাহা তাঁহার দুর্বল উত্তরাধকারীদের আমলে 'বাচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছল। সুদক্ষ 
সেনা-নায়ক গয়াস-াদ্দন পুনরায় সেই সেনাবাহিনীকে সুসংগঠিত কারলেন। 
ৰ আর্ক দিক দিয়া সৈনিকদের সম্তুষ্টি-বধান করা এবং অন্যান্য 
সা 2৮৯ সকল বিষয়ে তাহাদের দক্ষতা যাহাতে বাদ্ধ পায় সেই নীতি 
অনুসরণ করিয়া গিয়াসউদ্দিন সেনাবাহনীকে পুনরুজ্জীবত 
করিয়া তুলিলেন। অ*্বারোহণ সৈন্যদের ঘোড়া যাহাতে যুদ্ধের উপযোগী থাকে এবং 
ঘোড়ার দাগ, ঘোড়াগুলিকে সময় সময় পাঁরদর্শনের নয়ম*্কানূন যাহা আলা-ডী্দন 
প্রচলন কারয়াছলেন তাহা সবই গিয়াস-উদ্দন অনুসরণ কাঁরতে ভ্রাট করেন নাই। 
এইভাবে তাঁহার অধীনে সেনাবাহনী এক সুদক্ষ, সুসংগঠিত দুরধর্য বাহনীতে 
'পাঁরণত হইয়াছিল। 
সিংহাসন আরোহণের অঙ্পকাল মধ্যেই গিয়াস-উদ্দন কাকতাঁয় বংশের রাজা 
ধদ্বতীয় প্রতাপরুদ্রদেবের বিরুদ্ধে পুত্র জুনা খাঁকে এক সামরিক আঁভযানে প্রেরণ 
জীলা করিয়াছলেন। মুবারক শাহ-এর রাজত্বের দুর্বলতার সুযোগ 
লইয়া প্রতাপরদদ্রদেব বরঙ্গলের স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। 
প্রথম আঁভযান সফল না হইলেও 'ম্বতীয় আভযানে জুনা খাঁ প্রতাপরুদ্রদেবকে 
পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।। ফলে, বরঙ্গল দিল্লীর সুলতানের আনগত্যাধীন 


তুঘূলক বংশ ১১ 


হইয়াছিল। এই সময় হইতেই কাকতীয় বংশের প্রাতিপান্ত ও মধা্দা চিরতয়ে 
লোপ পায়। 
জুনা খা খন দাক্ষিণাত্যে কাকতায়রাজ প্রতাপরুদ্রদেবকে দমন কারিতে ব্যন্ত তখন 
'মোঙগলগণ ভারতবর্ষ আক্রমণ করে । মালক সাদর নেতৃত্বে প্রোরত সূলতানি সৈন্যের 
হন্তে মোঙ্গলবাহনী অবশ্য আত শোচনীয়ভাবে পরাজিত ও বিতাঁড়ত হয় । প্রায় 
এই সময়েই বাংলাদেশের সিংহাসন ' লইয়া এক আত্মকলহের সৃষ্টি হইয্লাছিল। 
নিরিটাদিরীতী শামস্-উদ্দিন ফিরুজের পুত্র শিহাব-উাদ্দন, নাঁসির-উাক্দন ও 
আঁধপত্য পুনচ্ছাপন বাহাদঃর-এর মধ্যে কলহ দেখা দিলে শিহাব-উদ্দিন ও নাসির- 
ডীদ্দন গিয়াস-ডাদ্দন তুঘ্‌্লকের সাহায্য প্রার্থনা করেন। 
বাংলাদেশ দিল্লীর সূলতানের আধিপত্য নামেমান্রই স্বীকার কাঁরত, প্রকৃতপক্ষে বাংলার 
শাসনকতাঁরা স্বাধীনভাবেই রাজত্ব কারতেন। গগিয়াস্‌-্রীদ্দন তৃঘ্‌লক সুযোগ বুবিয়া 
বাংলাদেশে দিল্লীর প্রাধান্য পুনঃস্ছাপনের উদ্দেশ্যে পুত্র জনা খাঁকে 'দল্লীতে প্রাতানাঁধ 
হিসাবে রাখিয়া সসৈন্যে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যাত্রা কাঁরলেন। বাহাদুর শাহ্‌ 
পরাঁজত হইলেন, নাসর-ডীদ্দনকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুস্ত করা হইল। ফলে, 
বাংলাদেশ দল্লীর আধপত্যাধীনে আসল । 


1তাহ-ত জর বাংলাদেশ হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে গিয়াস-উাদ্দন তিরহুতের 
রাজা হরিসিংদেবকে পরাজিত কারিয়া সেই রাজ্য "দিল্লীর সুলতানের 
প্রাধান্যাধীনে আনলেন । 
গিয়াস-উাঁক্দন রাজধানীতে 'ফাঁরয়া আসলে "দিল্লীর ছয় মাইল দূরে আফগানপুর 
নামক চ্ছানে পুত্র জুনা খাঁ পিতার সম্বর্ধনার জন্য একটি তোরণ 'নমাণ করান । 
গিয়াসম্টীদ্দন এ তোরণের নিকটবতাঁ হইলে উহা ধাঁসয়া পাঁড়র়া 
পাব তাঁহার মৃত্যু ঘটে। ইবন্‌ বতুতা, আবুল-ফজ্‌ল, 'নিজাম-ডান্দন 
- আহঙঞ্সদ, বদাউনী প্রভাতি এীতহাসিকগণ এই তোরণ 
ধাঁসয়া পাঁড়বার পশ্চাতে জুনা খাঁর ষড়যন্ত্র ছিল বাঁলয়া মনে করেন। গিয়াস-উদ্দনের 
এইভাবে মৃত্যু ঘটলে (১৩২৫) জনা খাঁ “মহস্মদীবন তুঘজক” উপাধ গ্রহণ, 
কাঁরয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। গিয়াস-টাদ্দন 'ছিলেন উদারচেতা 
অথচ দঢ়প্রাতজ্ঞ সূলতান। তাঁহার ন্যায়পরায়ণতা, বিচক্ষণতা ও বিচার-ব্দাণ্, 
সবেপার তাঁহার প্রশাসানক ও সামক্িক সংগঠন ক্ষমতা তাঁহাকে তুঘ্লক বংশের 
চ্ছাপায়তা হিসাবে চাহৃত করিয়াছে। সৃজনীশান্ত বা সৃজনীপ্রাতভা না 
থাকলেও যাহা আছে তাহার উন্নাতসাধধ ও সংরক্ষণ কারবার 
ক্ষমতা তান রাখতেন । তিনি দিল্লী সুলতান শাসনে উদারতার নীতি চাল: 
করিয়াছিলেন । 


?গয়াস-উদ্দিনের কাতিত্ব বিচার (78507894591 04585-98-010) £ গিরাস- 
উীদ্দন ছিলেন এক অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যাস্ত । 'তাঁন যেমন ছিলেন 'চ্থিরধী, 


৯২ ভারতের ইতিহাসকথা 
নিয়মনিক্ঠ তেমনি দূঢ়চেতা। সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া একমান্ 
অধ্যবসায়, করম্মণানন্ঠা ও কর্তব্যপরায়ণতার দ্বারা তিনি 


রা ক্রমে ক্রমে সুলতানপদে অধাম্ঠিত হইয়াছিলেন। ব্যন্তি এবং 
বলে সলজন-পদে বিষয় সম্পকে তাঁহার গভীর অন্তদর্স্টি, তাঁহার ধারাচ্ছির 
আঁধান্ঠিত 1বচার-বাঁদ্ধ, দৃঢ়তার সাঁহত কঠিন পারাস্থাীতির সম্মুখীন 


হইবার তাঁহার ক্ষমতা, সবোপাঁর আলা-উাদ্দনের আমলের সাত আঁভজ্ঞতা 
তাঁহাকে এক অসাধারণ ব্যন্তিত্বসম্পন্ন অথচ উদীত্ব, সুববেচক শাসকে পাঁরণত 
কারয়াছিল। মধ্যষুগের শাসকদের যে-সকল চারিন্রক এবং ব্যবহারিক ন্ট 
সচরাচর দেখা যায়, গ্িয়াস-উদ্দিন তাহা অপেক্ষা বহু উধের্ব ছিলেন। 
তাঁহার শাসনে দৃঢ়তার সাঁহত ন্যায় ও সততার এক অভতপূর্ব সংমশ্রণ 
পাঁরলাক্ষত হইয়াছল। "তান প্রজাবর্গের প্রাত সমব্যবহার নাত প্রচলনের জন্য 
দ-ঢুতার সাঁছত উদারতা এক আইনাবাধ রচনা কারয়া -রাজকর্মচারীদগকে উহা 
ও ন্যায়বিচারের পুত্খানুপৃত্খরুপে সকলের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রয়োগ কাঁরিতে 
সংমিশ্রণ নরেশ দিয়াছিলেন। তান বলবনের পদা্ক অনুসরণ কয়া 
প্রতিভাবান ও সুদক্ষ ব্যন্তিবর্গকে সবদাঁ তাঁহার পার্্ঘচর হিসাবে 
প্রতিভাবান বাস্তমা্কে রাখিতেন, কিন্তু বলবন যেমন কেবলমান্ন উচ্চ সম্প্রদায়ের 
সভায় চ্ছান দান 
লোক ভিন্ন অপর কাহাকেও নিজ সভায় স্থান দিতেন না, 
গিয়াস-উদ্দন সেই সংকীর্ণ মনোব্াত্ত ত্যাগ করিয়া প্রাতিভাবান ব্যান্ত মান্তকেই 
তাহার সভায় স্থান দিতেন । 
দুনাঁতি যাহাতে রাজকমণ্চারীদের মধ্যে না থাকিতে পারে সেইজন্য গিয়াস- 
উীদ্দন তাহাদের বেতন বৃদ্ধি করিয়াছিলেন কিন্তু দুনাঁতির 
৮০ বনের দোষে দুষ্ট কর্মচারীদিগকে, যাহারা সরকারী অর্থ আত্মসাং 
কারত তাহাঁদগকে চরম শাস্তি দিতে ভ্ুটি করিতেন না। 
তিনি 'হন্দুদের পূর্বেকার সুযোগ-সুবিধা যাহা কিছু আলা-উদ্দিন 
(০ আঁধকার হরণ কাঁরয়াছিলেন তাহা 'িরাইয়া দিয়াছিলেন এবং সামারক ও 
প্রশাসনিক বিভাগে বহু হিন্দুকে নিযুন্ত করিয়াছিলেন । যে-সকল 
উলেমা অন্যায়ভাবে অর্থ আত্মসাৎ কারয়াছিলেন তাহাদের 
কা নিকট হইতে তিনি অর্থ আদায় করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। 
টে রাগ পুলিশ বিভাগ, বিচার বিভাগ তান পুনগঠিন করিয়া দেশে শান্তি 
শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । রাস্তাঘাট চোর- 
ডাকাত মস্ত কারয়া সমগ্র সামাজ্যে নিরাপদে চলাচলের ব্যবচ্ছা তিনি কারয়াছিলেন। 


গিয়াস-াদ্দন নিজে একজন সব্দক্ষ সৈনিক, সমরাবিজয়শ সেনাপাঁত 'ছিলেন। 

রা স্বভাবতই তান এক সুদক্ষ সেনাবাহিনী গঠন কারয়াছিলেন। 

: সৈনিকদের প্রাতি তাঁহার আন্তারক ভালবাসা ছিল, ফলে 
সৈনিকদের অথণ্ড আনুগত্য তিনি লাভ করিয়াছিলেন । 


তুঘলক বংশ ৯৩ 


গিয়াসউদ্দিন ছিলেন তুঘ্‌লক শাসন ও বংশের প্রাতিষ্ঠাতা। দিল্লা' সৃলতানির 
মযা্দাকে তিনি স্হায়ণ এবং সুষ্ঠ নীতির উপর প্রাতচ্ঠিত করিয়া যাইতে সচেষ্ট 
ছিলেন। আলা-উাদ্দন খলজী চ্হাপিত সাম্রাজাকে তিনি এক নূতন নৌতিক মধা্দা 
দানের চেষ্টা কারয়াছিলেন। তিনি কোন নূতন উদ্ভাবনী 
শান্ত প্রদর্শন না কাঁরলেও 'স্থিতাবস্থা বজায় রাখিতে, উহার 
উন্নাত সাধন কাঁরতে এবং উহাকে উদার প্রাশাসাঁনক ভভাত্ততে চ্ছাপন কাঁরিতে 
তানি যথেন্ট সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন । 


উপসংহার 


মহুদ্সদ-বিন্-তুঘলক, ১৩২৫৬-৫১ (11001971077180-010-10617180) ৪ আদর্শবাদ 
মহম্মদ-বন্‌-তুঘ্লক ভারতের মধ্যযুগীয় হীতহাসের অন্যতম উল্লেখযোগ্য সুলতান 
ছিলেন, ইহা অনদ্বীকার । মধ্যযুগের কোন সুলতানই তাঁহার ন্যায় সকলের 
যেমন কৌতূহল উদ্রেক করেন নাই, তেমাঁন কেহই পরণ্পরশবরোধী সমালোচনার 
রা পান্ন হন নাই। তান যেমন 'নিজ প্রজাবর্গকে ভুল বাঁঝয়া- 
ছিলেন, তেমান প্রজারাও তাঁহাকে ভুল বাঁঝয়াছিল। তাঁহার 
চরিত্র সম্পরকে এীতিহাঁসকদের মধ্যে যত মতানৈক্য রাহয়াছে, অপর কোন 
সুলতানের চারন্র সম্পর্কে এতটা অনৈক্য আছে কিনা সন্দেহ। স্টেন্লি 
লেন পুল (96816 18709-৮০০1৪) তাঁহাকে মধ্যযুগীয় ভারত-হীতহাসের সবাপেক্ষা 
উল্লেখযোগ্য সুলতানদের অন্যতম বাঁলয়া আভহিত কাঁরয়াছেন। ঈশ্বরীপ্রসাদ - 
(191151211 চ1858৫)-এর মতে তান ছিলেন মধ্যযুগের শ্রে্চ সুলতান ।* 
'জয়া-টীদ্দন বর্ণী তাঁহাকে প্রকৃতির এক আতি বিস্ময়কর 
রা ওরস. সৃন্টি বালয়া বর্ণনা কাঁরয়াছেন। আঁফকা হইতে আগত 
পু পর্যটক ইল্ন্‌ বতুতা মহম্মদ তুঘ্‌লকের রাজত্বকালে কয়েক 
বংসর ভারতবর্ষে আতিবাহত কাঁরয়াছিলেন। তানি তাঁহার ব্যান্তগত পারচয় 
হইতে মহম্মদ তুঘ্‌লকের চরিত্রের বর্ণনা কারতে য়া বালয়াছিলেন যে, তানি 
একাধারে দয়ার সাগর ও রন্তুপপাস ছিলেন।ঁ বদ্তুত, মহম্মদ তুঘ্‌লকের 
চারন্রে কতকগুলি পরম্পর-ীবরোধা বৈশিষ্টের এক আত অদ্ভুত সংমিশ্রণ 
দেখা যায়। 
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৯৪ ভারতের ইতিহাসকথা 


মহম্মদ তৃঘ্লক-এর চরিত্রে কতকগ্যাল অনন্যসাধারণ গুণ পারলক্ষিত হয় । 

গবদ্যা, মানাঁসক উৎকর্ষ, আদর্শ ও প্রাতভার 'দিক দিয়া বিচার 

রন কাঁরলে মধ্যষগে ভারতীয় নৃপাঁতিদের মধ্যে তাঁহাকেই শ্রেষ্ঠ 

করব সধাপ্রণ.: বালয়া স্বীকার কারিতে হইবে। পাঁরকল্পনা প্রস্তুত করিতে 

তান আলা-াক্দন অপেক্ষাও দুঃসাহসী ছিলেন, আদর্শবাদের 

ধ্দক দিয়া তান অস্টিয়ার সম্াট দ্বিতীয় যোসেফকেও হার মানাইয়াছিলেন। তাঁহার' 
বহুমুখা প্রাতিভা সমসামায়কদের বিস্ময় সৃষ্ট কাঁয়ামছিল। 


মহম্মদ তৃধূলক একাধারে দার্শীনক, বৈজ্ঞানিক, কবি ও গাঁণতশাম্ত্রবদ্‌ ছিলেন। 
গ্রীক দর্শন, ধর্মশাস্ত্, ভেষজশীবন্ান, তকশান্ত্, ভাষাত আরবী ও ফার্সী 
পানির ভারা তান পারদর্শিতা অর্জন করিয়াছিলেন। তাহার 
বৈজ্ঞানিক ভাষা" হস্তাক্ষর ছিল আত চমৎকার । :. 'বাঁভন্ন রোগের লক্ষণ 
তাঁদ্বক, চীবংসা-. সম্পর্কে জ্ঞানলাভের জন্য তান রোগীর শ্যাপার্বে উপাচ্থত 
শাস্মাঁকদ্‌ থাঁকিতেন। দান-দাক্ষণায় তিনি ছিলেন মুন্তহস্ত। বহু 
লোক তাঁহার দয়া-দাঁক্ষণ্যের উপর নির্ভরশীল ছিল। তান মৌলক প্রাতভা 
ও কৃ্টিসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার স্মাতশান্ত 'ছিল অত্যন্ত 
2 প্রথর এবং তাঁহার সংকঙ্গ ছিল অচল ও অটল। তাঁহার 
ব্যান্তগত জীবন ছিল পাঁবন্ধ ও নিক্ষলুষ। ব্যান্ত হিসাবে 
তান ছিলেন যেমন উদার তেমান অনাড়ম্বর। সত্য ও ন্যায়ের প্রতি তাঁহার 
ধনষ্ঠা ছিল অপাঁরসীম। তিনি ছিলেন আত নিষ্ঠাবান মুসলমান । 


এইরূপ বহীবধ গুণের আধার হইয়াও মহম্মদ তুঘ্লক ইংলণ্ডের রাজা 
এথেলরেড-দি-সনরোড (8006115৫ 015 [01016805 ০: 7২6061988)-এর ন্যায় 
অপরের সংপরামর্শ গ্রহণেও প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রাতভা ও 
বক মানাঁপক উৎকর্ষ সব কিছুই তাঁহার বিচক্ষণতার অভাবে নিম্ষল 

ও হইয়া গ্রিয়াছিল।* নিজ খেয়ালের বশবতাঁ হইয়া 'তান 
চাঁলয্নাছলেন, ফলে তাঁহার পারকল্পনা মান্রেই বিফলতায় পর্ধবাঁসত হইয়াছল এবং 
দেশের সর্বত্র অব্যবস্থার সৃন্টি হইয়াছল। তাঁহার প্রাতাট পারকষ্পনার 
ব্যর্থতা পরবতী পারকল্পনার উপর এক অবা্ছত প্রভাব বস্তার কারয়াছল, এইভাবে 
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তুঘলক বংশ ৯১৫ 


শেষ পরন্তি সমগ্র পারাচ্ছিত তাঁহার তিন্ততা ও বিদ্বেষপর্ণ হইল্না গিয়াছিল।* 
এাতহাসিক এল ফিনস্টোনের মতে মহম্মদশীবন্-তুঘ্লকের আবিমৃশ্যকারিতা তাঁহার, 
প্রাতভাকে সম্পূর্ণভাবে বিনাশ কাঁরয়াছিল। স্বৈরাচার শাস্তর সাঁহত খেয়ালী 
মনোবাত্তর সংমিশ্রণে মহম্মদ তুঘ্‌লকের কারাদ অব্যবস্থিতাঁচত্ের পারচায়ক 

হইয়াছিল। 'দল্লা হইতে রাজধানী দৌলতাবাদে চ্ছানাম্তারত- 
নোনিরার করা, খোরাসান ও কারজল (ফোঁরম্তার মতে চীন ) বিজয়ের: 

পারকজ্পনা, তামার নোটের প্রচলন, দোয়াব অণ্চলের কৃষকদের: 
উপর অত্যাধক কর্পভার চ্ছাপন প্রভাতি তাঁহার বিকৃতমাস্তচ্ষের পরিচায়ক বালয়া 
অনেকে মনে করেন। ইতিহাসে তান ডন কুইকজোট (7০0 0০1০/০)এর। 
ন্যায় খামখেয়ালী রাজা বালয়াই পাঁরিচিত। তাঁহার চাঁরন্ে স্বভাবতই কতকগ্াল 
পরস্পর-ীবরোধী গুণের এক অদ্ভুত এবং অভ্তপূর্ব সংামশ্রণ পাঁরলাক্ষিত হয়- 
(116 17/129 27701217607 91709511165) | 


কিন্তু এরীতহাঁসক ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেন যে, আপাতদৃষ্টিতে মহম্মদ তুঘ্‌লককে 
পরস্পরণীবরোধী বৌশিষ্টোর প্রতীক বাঁলয়া মনে হইলেও বস্তুত 'তাঁন সেরপ ছিলেন, 
না। মহম্মদ তৃঘলক ম্বভাবতই অব্যবাচ্থতাঁচত্ত বা রন্তপপাস্‌ ছিলেন, এমন নহে। 
মধ্যযুগীয় স্বৈরাচারী একক আঁধনায়কদের মত কোন কোন পারস্িতিতে ক্রোধের: 
বশবতাঁ হইয্না তিনি বর্বরোচিত শান্তি হয়ত দিয়া থাকিবেন, কিন্তু ইহা তাহার চরি্রের 
০ বৈশিষ্ট্য হিসাবে বর্ণনা করা অনুচিত হইবে বাঁলয়া ঈশ্বরীপ্রসাদ 
৪54 মনে করেন। নর-হত্যায় তাঁহার আনন্দ ছিল, এই কণা 
সমসাময়িক হতহাস আলোচনা কাঁরিলে সত্য বাঁলয়া প্রমাণিত হয় 

না। তাঁহার কার্াদর মধ্যে যেটুকু অব্যবাচ্ছতঁচত্ততা লক্ষ্য করা যায়, তাহা তাঁহার 
মাস্তঙ্কের অসস্থতাজানত মনে করা ভুল হইবে। তাঁহার মূল ন্লুটি ছিল এই ষে, 
1তাঁন বাস্তব জগতের সাহত সামঞ্জস্য রাখিয়া তাঁহার সংস্কারকার্াঁদ সম্পন্ন করেন নাই ॥ 
বস্তুতপক্ষে, তাঁহার কার্যকলাপের পশ্চাতে সুচিন্তিত দুরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতির: 
পারচয় পাওয়া ষায়। িফলতাকে সহজ মনে গ্রহণ কারবার মত মানীসক বল তাহার 
ছিল না, সংস্কারকার্ষে প্রয়োজনীয় ধৈর্যও তান প্রদশন করেন 

তাঁছার চার, তাঁহার নাই। এই সকল কারণে তাঁহার কারাদ বিফলতায় পর্য'বাঁসত, 
অনালোরপশ. হইয়াছিল। “মহম্মদ-বন্‌-তৃবৃলক সম্পর্কে মূল কথা হইল বে, 
তান সহজেই ধৈর্যের সীমা লঙ্ঘন কারতেন। তাঁহার 

আদর্শবাদী সংকার যখন জনসাধারণ আশানুরূপ আগ্রহ সহকারে গ্রহণ কারল 
না, তখন ক্লোধের বশবাঁ হইয়া তান বহু অযৌন্তক কারাদ কাঁরয়াছেন |, 
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৯৬ ভারতের হীতহাসকথা 
'তাঁহার আমলে সৃলতানি সাম্রাজ্য বিদ্তীতির চরমে পেশছিয়াছিল। কিন্তু তদানীন্তন 





'দল্লীর সুলতানী সাম্রাজ্যের ন্যায় বিশাল সামাজ্যের সুলতানের পক্ষে বাস্তব জগতের 
সাহত সামঞ্জস্য না রাখিয়া চলা বা সংস্কার-কার্ষে প্রয়োজনীয় ধৈষ' অবলম্বন না করা 


তুঘলক বংশ ৪১৭ 


বা ক্রোধের বশবতাঁ হইয়া নশংসতার আশ্রয় গ্রহণ করা কোনভাবেই সমর্থনযোগ্য নহে, 
একথা স্বাঁকার কাঁরতেই হইবে ।* 


তাঁহার কার্যাদি ( 771৪ ড/01) £ গুরসাষ্পের বিদ্রোহ দমন € ১৩২৬-২৭ )$ 
সহম্সদ 'ীবন তুঘ্ুলকের রাজত্বকালের সর্বপ্রথম সমস্যাগ্ালর অন্যতম 'ছিল 
তাঁহার ভাঁগনের় বাহা-ীদ্দন গুরসাস্পএর বিদ্রোহ। গুরসাস্প ছিলেন 
দাঁক্ষিণাত্যের গুলবগ্গর নিকটবতাঁ সাগর নামক ম্ানের জায়াগরদার। তানি 
প্রচুর পারমাণ ধনদৌলত সয় কাঁরয়া স্বভাবতই স্বাধীন হইয্লা যাইবার চেষ্টায় 
সুলতানের অনুগত যে সকল আভজাত তাঁহার অণ্চলে ছিলেন তাহাদের অনেককে 'নিজ- 
ভাঁগনের পক্ষে টানিতে সক্ষম হইলেন। যাহারা তাঁহার পক্ষ গ্রহণ কারতে 
২৬ প্লে রাজী হইল না তাহাঁদগকে তান আক্রমণ কাঁরয়া বাঁসলে 
সুলতান সেনাবাহনী গুরসাস্পের 'বরুদ্ধে অগ্রসর হইল। 
আত্মরক্ষা করা সম্ভব নহে বিবেচনা কাঁরয়া গরসাস্প কাম্পাল নামক স্থানের 'হন্দ-- 
রাজার আশ্রয় গ্রহণ কারলেন ! ফোঁরম্ভার মতে কাম্পলি রাজ্যের রাজা কাম্পালদেব 
এবং গুরসাস্প-এর মধ্যে মিন্রতার সম্পর্ক ছিল । যাহা হউক, গুরসাম্পকে আশ্রয় 
টিকা হাতা দিবার অপরাধে সুলতান মহম্মদ তুঘ্লক এক শান্তশালী সেনা- 
বাহন কাম্পাল রাজ্যের 'বিরুত্ধে প্রেরণ কারলেন। বারের 
ন্যায় দেশরক্ষার্থে যুদ্ধ কাঁরয়া কাম্পালদেব এক মাসকাল সুলতানি সৈন্যের বিরুদ্ধে 
যুঝিয়া প্রাণ দিলেন। রাজপারিবারের, মন্ত্রীদের এবং আঁভজাতবর্গের স্বীলোকেরা 
জৌহর রত পালন কাঁরয়া জলন্ত চিতায় আত্মাহুতি দিলেন; কাম্পাল রাজ্য 
সুলতানের সাম্রাজ্যভুন্ত হইল । ফলে দিল্লী সুলতান সাম্রাজ্য দাক্ষিণাত্যের শেষ সামা 
পর্যন্ত বৈদ্তৃত হইল। 
গুরসাম্প সুলতানি দেন্যের হস্তে ধরা পাঁড়লে, তাঁহাকে সূলতানের 
সম্মুখে আনা হইল। সুলতানের আদেশে তাঁহাকে হত্যা করিয়া 
সুলতানের ন“সতা তাঁহার দেহের মাংস রম্ধন কাঁরয়া তাঁহার পাঁরবার পাঁরজনের নিকট 
প্রেরণ করা হইয়াছিল । 


দোয়াব অণ্টলে করবৃদ্ধি £ সিংহাসন আরোহণের পর মহম্মদ তুঘ্লকের 
সর্বপ্রথম প্রশাসাঁনক পদক্ষেপ ছিল দোয়াব অণ্লের কৃষকদের করভার বাঁদ্ধ করা। 
বরণীর মতে সুলতান করের মান্রা দশ হইতে বিশ গুণ পর্যন্ত বাড়াইয়া 'দিয়া- 
ধিলেন। তদুপাঁর রাজস্ব কর্মচারীরা আবওয়াব নামে আতীরিস্ত করও আদায় কারত। 
ফোঁরষ্ভার মতে সুলতান রাজস্ব তিন হইতে চারগুণ বাড়াইয়াছলেন। যাহা 
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ক. বি. ( ১ম খণ্ড ঃ ২য় ভাগ )--৭ 


৯৮ ভারতের ইাতিহাসকথা 


হউক, ইহার ফলে দোয়াব অগগলের কৃষকদের দুদরশার অন্ত রহিল'না। দোয়াব অগ্লের 
সর্ব দুভিক্ষি দেখা দিল। কষকগণ কর দিতে না পারায় তাহাদের উপর বথেচ্ছ 
অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইল । বদাউনীর মতে এই করভার বৃদ্ধির মূল কারণ ছিল 
দোয়াব অঞ্চলের বিত্তশালী কৃষকদের বিদ্রোহী মনোভাব দমন করা এবং আন[যাঙ্গকভাবে 
রাজকোষ অর্থ দ্বারা পূর্ণ কারিয়া তোলা ।* ওলস্লী হেইগ' 
ঘোর অহ্কদের . বদাউনীর মত সমর্থন করেন। গার্ডনার ব্রাউনের মতে জিয়া-টাদ্দন 
ঃ বরণীর বর্ণনায় দেয়াব অণলের কৃষকদের উপর অত্যাচারের যে 
বীভৎস রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা কতকটা আতরঞ্জনের ফল। 
হাঁজি-উদ্‌-দবির উল্লেখ কাঁরয়াছেন যে, দোয়াব অণ্চলের কৃষকদের বিদ্রোহ-ই' ছিল 
তাহাদের উপর অত্যাচারের পশ্চাতে প্রধান যুন্তি। হাঁজ-উদৃ-দবিরের এই মত উর্বর 
হুসেন সমর্থন করেন। ডন্ঈর আর. সিং মজুমদারের মতে অভাবনীয় উচ্চহারে কর 
আদায় এবং কর আদায়কারীদের জুলুমের ফলেই বিদ্রোহ দেখা 'দিয়াছল। বস্তুত, 
সেই সময়ে অনাবৃষ্টির ফলে যে দরুর্ভক্ষ দেখা 1দয়াছিল, তাহাই ছিল কৃষকদের দর্দশার 
অন্যতম প্রধান কারণ । যাহা হউক, সুলতান খন প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারলেন, 
তখন মূত্ত হস্তে অর্থ সাহাধ্য করিয়া সেখানকার প্রজাবর্গকে রক্ষার চেম্টা করিলেন। 
অপর মতানুপারে ১৩৩৩ থ্রীণ্টাব্দে অনাবৃষ্টির ফলে দভক্ষ দেখা দিলে সুলতান 
দোয়াব অণ্লের কৃষকদের 'নকট হইতে যাবতীয় শস্য দখল কাঁরয়া লইয়াছলেন। 
ফলে দোয়াব অণ্চলে খাদ্যাভাব এক চরম পর্যায়ে পেশছিলে নবাব দঈর্ঘ ছয় মাস 
ধারয়া বিনামূল্যে খাদ্য গিতরণ কাঁরয়াছিলেন।ঁ রাজকোষের অর্থাভাব, দোয়াব 
অণ্ুলের প্রজাবর্গের বিদ্রোহাত্মক মনোভাব ও তাহাদের অর্থবল সুলতানের করবৃদ্ধির 
পশ্চাতে মূল যান্ত ছিল । এই করবৃদ্ধির ফলে প্রকাশ্য বদ্রোহ দেখা দিয়াছিল এবং 
উহা দমন কাঁরতে গিয়া অকথ্য অত্যাচার অন্নীন্ঠত হইয়াছিল, একথা অনস্বীকার্য ।৫: 


দেবগিরিতে রাজধান? স্থানান্তর্রিতকরণ ৪ ১৩২৬-২৭ থ্রীম্টাব্দে মহম্মদ তুঘ্‌লক 'দল্লী 
হইতে রাজধান? দেবাগারতে স্থানান্তারত করিবার আদেশ দলেন। দেবাঁগারর নূতন 
নামকরণ হইল দৌলতাবাদ । বরণীর মতে সাম্রাজ্যের 'বস্তীতর দিক হইতে বিচার কারলে 
দেবাগার সর্বাধিক কেন্দ্রীয় স্থান (96081 0951609) ছিল, কারণ সাম্রাজ্যের 'বাভন্ন 
অংশ হইতে ইহা সমদ্‌রবর্তা ছিল। মোঙ্গল আক্রমণ হইতে নিরাপত্তার দিক দিয়া 
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তুঘূলক বংশ ৯৯ 


বিচার করিলে তথা ভৌগোলিক বিচারে বরণীর এই উীন্ত সত্য নহে। কারণ দিল্পগ, 
লক্ষণাবতাঁ, সোনারগাঁও, কাম্পাল, গুজরাট এই সকল চ্ছান হইতে দেবাগরির দূরস্থ 
সমান নহে । তবে দিল্লী অপেক্ষা দেবাগার রাজধানীর পক্ষে আঁধকতর উপযোগা ছিল 
সন্দেহ নাই, কারণ মোঙ্গলগণ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দেশ হইতে ভারতবর্ষে প্রবেশ 
কারয়াই অনায়াসে 'দল্লার নিকটবতাঁ হইতে পাঁরিত। কিন্তু 
শপ টব দুরবতাঁ দেবাগার ছিল এবিষয়ে আঁধকতর নিরাপদ ৷ গার্ডনার 
', ব্রাউটনের মতে মহম্মদীবন্-তুঘুলকের 'সিংহাসনারোহণের সময়, 
সুলতানা সাম্রাজ্যের কেন্দ্ুস্ছল উত্তর-ভারত হইতে দাঁক্ষণ-ভারতে স্ছানান্তারত হইয়া” 
ছিল। মোঙ্গল আক্রমণে বিধবস্ত পাঞ্জাব তখন রাজনোতিক গুরুত্ব হারাইয়াছিল। 
এদিক দিয়া দৌলতাবাদ ছিল সাম্রাজ্যের রাজধানীর পক্ষে শ্রেষ্ঠ চ্ছান। ডক্টর হুসেন-এর 
চাহিয়াছেন।* কিন্তু কেবলমান্র সরকারী দপ্তর স্থানান্তারত কাঁরলেই যে রাজধানী 
আপনা-আপাঁনই চ্থানাম্তাঁরত হইত মহম্মদ তুঘ্‌লক তাহা বুঝিতে পারেন নাই। তান 
দিল্লীর যাবতীয় লোককে দৌলতাবাদে যাইতে আদেশ দিয়া দিজ্লীবাসীদের যেমন 
অশেষ দদাশাগ্রস্ত কারয়াছিলেন, তেমনই রাজধানী স্থানান্তরিত করিবার পাঁরকম্পনার 
ব্যর্থতাও ডাকিয়া আনিয়াছিলেন। রাজধানী স্ছানান্তারত কাঁরতে গিয়া 'দিজ্লী- 
বাসীদের কিরূপ দনুদরশাগ্রদ্ত করা হইয়াছিল, তাহা বরণী, ইব্‌ন বতুতা ও ইসামির 
রচনায় পাওয়া যায়। কিছুকাল পরেই 'তনি সকলকে 'দিজ্লী প্রত্যাবর্তনের আদেশ 
দিয়া তাহাদের সম্পূর্ণ সর্বনাশ সাধন কারয়াছিলেন। এঁতিহাসক ইসাঁমর মতে 
দেবার হইতে লোকদের ফিরিয়া আসবার আদেণ 'দবার পশ্চাতে মূল যুক্তি ছিল 
জনমানবহীন দিজ্লীকে পুনরায় ঙনাকীর্ণ কাঁরয়া তোলা । কিন্তু বরণী সুস্পষ্টভাবে 
উজ্লেখ কারয়াছেন যে, দেবাঁগরিতে প্লেগ মহামারীরূপে দেখা দিলে মহম্মদ তুঘ্লক 
সকলকে দিজ্লী ফারিয়া যাইবার আদেশ 'দয়াছলেন। 
দোঁলতাবাদে রাজধানী চ্ছাপনের পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা (10150055101 
0 (08০ [১188 (0 51116 076 08089] 00 10801865799) £ স*লতান মহম্মদ বিন 
তুঘূলকের দেবাঁগাঁরতে রাজধান" স্থানান্তাঁরত কারবার পশ্চাতে কি যাস্তি ছিল, উহার 
পদ্ধাঁত-ই বা কিরূপ ছিল এবং ফলাফল কি হইক্লাছিল, এই সকল বিষয় লইয়া তাঁন্র 
মতদ্বৈধ রহিয়াছে । | র 
ইবন বতুতার মতে দিজ্লীবাসীর প্রাতি বিদ্বেষবশত মহম্মদ তুঘ্‌লক তাহাদিগকে 
ক রেসিও দৌলতাবাদ বা দেবাগাঁরতে যাইতে বাধ্য কাঁরয়াছিলেন। কারণ 
| তাহারা অশোভন এবং অমযদাসূচক বন্তব্য 1লাখয়া সুলতানের 
সভাকক্ষে নিক্ষেপ করিয়াছিল। অধ্যাপক হাবিব এবং নজামী উল্লেখ কাঁরয়াছন, 
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৯০০ ভারতের হীতহাসকথা 


এই ধরনের লেখা চিঠিপত্রাদি বদি সত্যিই সুলতানের সভাকক্ষে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, 
বিরহিত তাহা দেবগিরি যাইবার ফলে যে দুঃখ-কষ্ট লোকে ভোগ করিয়া- 
প্রভনীতর মত ছিল তাহার প্রতিবাদস্বরূপ হইতে পারে। দেবাগার প্রেরণের 

কারণ হিসাবে ইহা গ্রহণ করা হাাস্তযুন্ত নহে। এীতিহাসিক 
ইসামর মতেও সুলতান দজ্লীবাসীর ক্ষমতা নাশ কারবার জন্য তাহাঁদগকে দেবাঁগার 
প্রেরণ কারয়াছিলেন। ফোরম্ডার বিবরণ হইতে জানা যায় যে, সুলতানের সভাসদগণ 
নটর উদ্জয়নীতে নূতন রাজধান+ চ্ছাপনের পরামর্শ 'দয়াছলেন। 
নিজামীর মত কিন্তু অধ্যাপক হাবিব ও নিজামী মনে করেন যে, মহম্মদ তুঘ্‌লক 

দাক্ষণাত্যে সামাজ্যের বিস্তীতর কথা স্মরণ রাখিয়া দেবাঁগাঁরতে 
নূতন রাজধানী গ্ছাপনের 'সিম্ধান্ত গ্রহণ করেন। গুরসাস্পের বিদ্রোহ এবং কাম্পলি 
রাজ্য পর্যন্ত সাম্রাজ্য প্রসারিত হইবার ফলে এই 'সম্ধাম্ত সুযৌন্তক মনে হয়। 


অধ্যাপক মহম্মদ হাবিব এবং এীঁতহাসিক গার্ডনার ব্রাউন মহম্মদ তুঘূলকের 
দেবাঁগারতে রাজধানী চ্ছানান্তারত করাকে কোন খামখেয়ালী বা নৃতনত্থের চমক 
1িসাবে গৃহীত অদুরদর্শ পদক্ষেপ বালয়া মনে করেন না। অধ্যাপক হাবিবের মতে 
মহম্মদ তুথ্‌লক দাক্ষিণাত্যের রাজনোতক পারাচ্ছাত সম্পকে সংস্পন্ট ধারণা রাখতেন । 
তান দেখিয়াছিলেন যে, দেবাঁগারর পর্বঃ পশ্চিম এবং দক্ষিণে 
অধ্যাপক ছাব্বি এর বহু স্থানীয় হিন্দু রাজগণ ছিলেন, যাহাদের রাজনোতিক মর্যাদা 
জানত দেবাগার মুসলমান হস্তে চলিয়া যাইবার ফলে ধৰংসপ্রাপ্ত 
হইয়াছল বটে কিন্তু তাহাদের ক্ষমতা হাস পায় নাই । ইহা ভিন্ন, 
গুজরাট, রাজপুতানা, মালব প্রভাত অণ্চলে মুসলমান জনসংখ্যা খুবই কম ছিল। 
এঁদকে বরঙ্গল যাঁদও সুলতান সাম্রাজ্যাধীন হইয়াছিল তথাঁপ সুলতান শাসন 
সেইখানে সুদূ়ে ও শীল্তশালী হইয়া উঠে নাই। এই সকল য্দাস্ততে মহম্মদ তৃঘ্লক 
দক্ষিণ ভারতে একটি মুসলমান প্রশাসানক এবং সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন কারতে 
বদ্ধপাঁরকর হইয়াছিলেন। দেবাঁগার সেইদিক হইতে উপযনু্ত স্থান, সেই কথা আমীর 
খুস্রুর রচনায় দেবাগারকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ শহর হিসাবে বর্ণনার মধ্যে মহম্মদ তুঘ্‌লক 
লক্ষ্য কাঁরয়াছিলেন। 


ইয়াহয়া শিরাহান্দ হইতে জানা যায় যে, সুলতান 'দিল্লীবাসীর দৌলতাবাদ 
চ্থানান্তারত কারবার সুবিধার্থে প্রাত দুই মাইল অন্তর একট কারয়া 'বশ্রামাগার 
ধনমাণ করাইয়াছিলেন। প্রথমেই সুলতানের মাতা, পরিবার, পাঁরজন, আমার, মাঁলিক- 
হাতী, ঘোড়া, ধনদৌলত, দৌলতাবাদে প্রেরণ করা হইল । 

এগ সুলতান দিল্লীবাসীর বাড়ীঘর সব কিছুর ন্যাষ্য মূল্য দৌলতাবাদ 
ইরা রওয়ানা হইবার পূ্বেই মিটাইয়া 'দিলেন। ইহা 'ভন্ন, রওয়ানা 
হইবার পূর্বে এবং দৌলতাবাদ পেশীছিলে পর তাহাদিগকে অর্থ 

সাহাষ্য দিলেন (বরণী )। ইসামির বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, সুলতান ছয়টি 


'ক্যারাভান' করিয়া যে-সকল লোককে বলপূর্বক দৌলতাবাদ প্রেরণ কাঁরতে হইন্লাছল 
তাহাদিগকে পাঠান হইল ।* 
শেখ মুবারক ধিনি সেই সময়ে দেবগিরি অর্ধ দৌলতাবাদে কিছুকাল বাস 
কারয়াছিলেন তাহার বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, “সামাজ্যের রাজধানী হইল দিল্লী, 
টা ইহার পরই হ্ছান হইল 'কুববাতুল ইসলাম' (089১৪০৪] [9181) 
৮১০৮৯১৭ যাহার নাম দেবাগার”। দৌলতাবাদে সুলতান সোনক, 
বর্গনা সাধারণ লোক, উঁজর, সাঁচব, বিচারক, বিদ্বান ব্যান্ত প্রভৃতি 
' বাভল্ন পধাঁয়ের মানুষের জন্য শহরের বাভন্ব অংশে বাসম্থান 
নিমাণের ব্যবচ্ছা করিয়াছিলেন। বাজার, জনসাধারণের স্নানাগার, মসাঁজদ, সব কিছুর 
ব্যবস্থা শহরে ছিল। শহরাঁট একট স্বয়ং-সম্পূর্ণ শহর ছিল। 


সমসাময়িক এরীতহাসকদের রচনায় দিল্লীর আঁধবাসী সকলকেই দৌলতাবাদে 
স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল বলিয়া উীল্লখিত আছে। কিন্তু ইহা অধ্যাপক হাবিব ও 
নিজামী নির্ভল বলিয়া মনে করেন না। বন্তুত সমাজের উধর্থতন শ্রেণীর লোকেরা 
ডা আবাদী যেমন, শেখ, আমীর, উলামা, আভজাতবর্গ ও পদস্থ কর্মচাঁরবর্গ 
সফলকেই দৌলতাবাদে দৌলতাবাদে স্থানান্তারত হইয়াছিলেন । হিন্দুদের মধ্যেও 
প্রেরণ করা হর নাই অধিকাংশই যে দিল্লীতে রাঁহয়া গিয়াছিল তাহা ১৩২৭ এবং ১৩২৮ 
প্রীষ্টাব্দের সংস্কৃত লিপি হইতে জানা যায়। বরণাঁর বর্ণনায়ও 

উল্লীখত আছে যে, দৌলতাবাদে প্রেরণের ফলে সমাজের উচ্চ শ্রেণীই সবাধিক ক্ষ তিগ্রন্ত 
হইয়াছিল। অবশ্য বরণ ও ইসাম উভয়েই দিজ্লীর আঁধবাসী সকলকেই দৌলতাবাদে 
প্রেরণের উল্লেখ করিয়াছেন । - 


দীর্ঘ একশত ষাট বংসর ধএয়া দিজ্লী সুলতান শাসনের এবং সংস্কীতর কেন্দুস্থছল 
হসাবে পাঁরাঁচত ছিল। সেই কেন্দুস্থছল হইতে দৌলতাবাদে স্বেচ্ছায় যাইতে কেহই 
প্রস্তুত ছিল না, বলা বাহূল্য । সুতরাং চাপে পাড়া দৌলতাবাদে যাইবার এবং উহার 
আন.যাঙ্গক অসুবিধা ভোগের আশঙ্কায় ভীতর ফলে কতক লোক 

স স্বভাবতই বিরোধিতা কাঁরয়াছল, বলা বাহুল্য । মহম্মদ বিন্‌. 
ও সাংস্কীতক কেন্দ্র তুঘ্লক ছিলেন স্বৈরাচারী শাসক। তান তাঁহার আদেশ কেহ 
অমান্য কারিলে তাহা সহ্য কাঁরষার পান্র ছিলেন না। সুতরাং 

যাহারা, বিশেষভাবে ধর্মকর্মে নিষুস্ত ছিলেন, তাহাঁদগকে বলপূর্বক দৌলতাবাদ , 
প্রেরণের আদেশ দয়াছলেন। “রান্রে প্রাসাদের ছাদে উঠিয়া যখন 'দজ্লী 
শহরে কোন আলো বা ধৃক্লা দেখতে পাইলেন না তখন 'তাঁন বাঁললেন, এখন 
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আহার আত্ার ভাঁধি হইয়াছে।” (ইবন্‌ বতৃতা)। ইবন্‌ বতুতা ও ইসামির 
টিনিতীরনান মহম্মদ তৃবলক কর্তৃক তাঁহার আদেশ অমান্যকারীদের উপর নূশংস- 
অমানাফারদের তার কাহনী আতরাঞজত এবষয়ে আধ্মীনক এরীতহাসিক মাত্রেই 
উপর অত্যাচার একমত। দিল্লী হইতে দৌলতাবাদ যাইবার সময় ছিল গ্রীত্মকাল। 
স্বভাবতই পথ চলিবার কম্টের সীমা ছিল না। ফলে, অনেকে 
পাথমধ্যে প্রাণ হারাইয়াছিল। ইসামির মতে 'দিজ্লীর মার এক-দশমাংশ লোক শেষ 
বায়াত পর্যন্ত দৌলতাবাদে পেশছিয়াছিল। কিন্তু তিনিও স্বীকার 
আঁতশর ডা কারয়াছেন যে, যাহারা পেশছিয়া'ছল তাহারা পরে দাক্ষিণাত্যের 
গৌরবের কারণ হইয়াছিল । 'দিজ্লীতে যাহারা দুদশাগ্রন্ত ছিল 
তাহারা দৌলতাবাদে যাহাতে সচ্ছলভাবে বাস করিতে পারে সেই ব্যবস্থা করা হইয়াছিল । 
আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন ইসাম ছিলেন মহম্মদ তুঘ্‌লকের কঠোর সমালোচক 
এবং তাঁহার উন্তিতে আতিরঞ্জন থাকিবে ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। 
দৌলতাবাদে দিজ্লীর জনসাধারণকে স্থানান্তারত কারবার অবশ্যম্ভাবী ফল ছিল 
সুলতানের প্রাত ব্যাপক অসন্তোষ ও বিদ্বেষ । দীর্ঘকাল ধারয়া সুলতানের বিরুদ্ধে 
অনাস্থা, ঘৃণা ও তীব্র বিরোধিতা ভুত্তভোগীদের মন হইতে দূরীভূত হয় নাই। 
কিন্তু দৌলতাবাদ পরিকজ্পনা কার্ষকরী কারবার কতকগাঁল 
সুফলও ছিল। প্রথমত, ইহার ফলে উত্তর-ভারত ও দক্ষিণ" 
ভারতের মধ্যে সুলতান যুগে ষে প্রভেদের প্রাচীর ছিল তাহা দূর হইবার অনকূল 
পারাস্থিতর সৃষ্টি হইয়াছিল । দ্বিতীয়ত, 'দিজ্লী সৃূলতানির প্রশাসানক ক্ষমতা এবং 
যে সাংকীতিক প্রভাব ইহার ফলে দাক্ষিণাত্যে প্রসারত হইবার সুযোগ 
ঘঁটয়াছিল। তৃতীয়ত, বরণীর বর্ণনায় আছে যে, দৌলতাবাদের 
চতুঃপার্বে দিজ্লীর মুসলমানদের কবরের ব্যহ রচিত হইয়াছিল । এই কবরের মধ্য 
দিয়াই উত্তর-ভারতের মুসলমানদের অন্তর আত্মা দাক্ষণ-ভারতের সহত যোগসূত্র 
্ছাপনের সুযোগ লাভ করিয়াছিল। সর্বশেষ দৌলতাবাদে দজ্লী হইতে জনসাধারণ 
স্থায়িভাবে বসবাস করিতে গিয়াছিল বাঁলয়াই, ভবিষ্যতে বহমনী রাজ্যের উদ্ভব সম্ভব 
হইয়াছিল । 
দৌলতাবাদে 'দিজ্লীর জনসাধারণ চালয়া যাইবার পর মহম্মদ তুঘ্‌জক দেশের 
বাভন্নাংশ হইতে জ্ঞানীগুণী ব্যান্তিদের আমন্মণ কাঁরয়া দিজ্লী লইয়া আসয়়াছিলেন 
দি্সণ পূর্ববং এবং ১৩৩৪ প্রীষ্টাব্দে ইবন বতুতা ষখন দজ্লীতে পেশছেন 
্রশাসানক ও তখন বহুসংখ্যক বিদ্বান ব্যস্ত, ধর্মজ্ঞানী, সাহিত্যিককে দিজ্লীতে 
পক বসবাস কাঁরতে তিনি দেখিয়াছিলেন। দিজ্লীর জনসাধারণ 
সকলে চাঁলয়া গেলে 'দিজ্লী স্বাভাবিকভাবেই ষে *মশানের আকার 
ধারণ কাঁরত সেই চিন্ন তিনি দেখিতে পান নাই। ১৩৩৫-৩৭ প্রীন্টাব্দ-_এই' দুই ব্ংসর 
মহম্মদ তৃঘূলক দৌলতাবাদ হইতে দিজ্লীতে লোকজনকে ফারিয়া আলিবার অনুষাঁত 
?িয়াছিলেন। 





তুঘলক বা ১০৩ 


মোজল আক্রমণ (190681 110588107) $ ইসামর বিবরণে মোঙগল নেতা 
'আলা-উাদ্দন তরমাশরীণ খাঁর ভারত আক্রমণের বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায়। ১৩২৭-২৪ 
প্রীষ্টাব্দে তরমাশিরীণ খাঁর নেতৃত্বে মোঙ্গলগণ ভারত আক্রমণ করে এবং 
সমগ্র পাঞ্জাব বিধ্বস্ত করিয়া দিজ্লীর উপকণ্ঠে উপাচ্ছিত হয়। মহম্মদ-বিন 
তুঘলকের আমলে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সংরক্ষণের দুর্বলতার সুযোগেই 
এরূপ ঘটিয়াছিল, সন্দেহ নাই। ফোরস্তার বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, 
সুলতান প্রভূত পাঁরাণ ধনরত্ব উৎকোচ দান কাঁরয়া তরমাশরীণ খাঁকে 
শনরস্ত করিয়াছলেন। ব্দাউনী, এাহয়া-বন-আহম্মদ 
শাণিত অ্রশস প্রভৃতি এীতহাসিকের মতে মহম্মদ- ণবন-তৃঘ্‌লক যুসুফ 
০০৪০/০৬০ দশ হাজার সৈন্য সহ তরমাশিরীণ খাঁর বিরুদ্ধে 
প্রেরণ করেন। মোঙ্গল সেনাদের ফুম্ধ বাজনার শব্দে 'দজ্লীর সেনাবাঁহনী কতকটা 
হতচাঁকত হইলেও শেষ পর্যন্ত তরমাশরীণ খাঁ তাহাদের হস্তে পরাঁজত হন। 
তরমাশরীণ খাঁ যুদ্ধে পরাঁজত হইয়া ভারতবর্ষ ত্যাগ কাঁরতে বাধ্য হইয়াছলেন। 
কিন্তু মোঙ্গলগণ যে দিজ্লী পর্যন্ত সমগ্র অণ্ুল অবাধে লুণ্ঠন করিয়াছিল তাহা 
“তবকৎ-ই-মহবারকশাহণ" গ্রন্ছে উল্লাখত আছে। ফোরিস্তা অবশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন মত 
পোষণ করেন। তাঁহার মতে তরমাশিরীণ খাঁ মূলতান প্রভাতি অঞ্চল জয় করিয়া 
দিজ্লীর উপকণ্ঠে উপাস্থিত হইলে মহম্মদ তুঘূলক তাঁহাকে এক িবশাল পাঁরমাণ 
অর্থ উৎকোচ দয়া নিরদ্ত করেন। ঈশ্বরীপগ্রসাদ ফেরিস্তার আভিমত-ই সমর্থন 
'করেন॥ কিন্তু ওল্‌্সলী হেইগ মোঙ্গল আকুমণের কথা গ্রহণ করিলেও স্‌লতান 
মহম্মদ তুঘ্লক কর্তৃক তরমাশিরীণ খাঁকে উৎকোচ দিবার ঘটনা আঁবশ্বাস্য 
বালয়া মনে করেন। ডক্টর সেনের মতে মহম্মদ তুঘ্‌লক তরমাশরীণ খাঁ 
আমার কোবানের হস্তে পরাজিত হইয়া একদল সৈন্য সহ পলাইয়া পাঞ্জাব 
আসেন এবং সেইখান হইতে 'দিজ্লী আসিলে মহম্মদ তুঘ্‌লক তাহাকে পাঁচ 
হাজার 'দনার সাহাষ্য হিসাবে দান করেন। এই মতবাদ অবশ্য আধ্নিক 
এীতহাসকগণ য্যস্তিগ্রাহ্য মনে করেন না। তরমাশিরীণ খাঁ পাঞ্জাব হইতে 
1দজ্লী পর্যন্ত অণ্চল ল্ণ্ঠন করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মহম্মদ তুঘ্‌লকের 
হস্তে তাঁহার পরাজয় ঘঁয়াছল, ইহাই আধ্দনিক এতিহাসিকগণ মনে করিয়া 
খাকেন। যাহা হউক, মোঙ্গল আরুমণ মহচ্সদেধ সীমান্ত-নীতির দুর্বলতার পাঁরচায়ক 
ছল, ইহা বলা যাইতে পারে। 
খুরাসান ও ইরাক বিজয়ের পাঁরকল্পনা £ মহম্মদ বিন: তুবূলক যখন 
1সংহাসনে আরোহণ করেন সেই সময়ে মধ্য-এশিয়ার রাজনোৌতক পাঁরাস্থাত 
অত্যন্ত অব্যবাস্থিত হইয়া পাঁড়য়াছে। ইল খাঁর বংশ দুর্বল হইয়া পাঁড়য়াছে। 
তৈমুরের উখান তখনও ঘটে নাই। স্বভাবতই মধ্য এশিয়ায় এক রাজনোতক 
শুন্যতা বিরাজ করিতোঁছল। মহম্মদ তুঘ্লকের সাম্রাজ্যবাদী স্পৃহা স্বভাবতই 
সই শন্য গ্ছলে নিজ আঁধকার চ্ছাপনে তাঁহাকে উদ্বুদ্ধ কাঁরয়া তুলিল। 


তান আলেকজান্ডারের ন্যায় শুধু দিশ্বিজয়ণী হইতে চাহলেন এমন নহে, প্রাচীন 
ইজরায়েলের রাজা জ্ঞনী সলোমনের মতও হইতে চাহিলেন। ইহা ভিন্ন, ইরাক 
ও খুরাসান হইতে যে-সকল মালিক মহম্মদ তুঘ্লকের সভায় আসিয়াছলেন 
তাঁহারাও এই সকল অঞ্চল জয় করা আত সহজ হইবে এই ধারণা মহম্মদ 
তুঘূলককে 'দয়াছলেন। বরণীর 'িববরণ হইতে জানা যায় যে, অক্ষুনদী- 
অণ্টল, খুরাসান ও ইরাক জয়ের আশাম় মহম্মদ তুঘ্লক তিন লক্ষ 
সত্তর হাজার সৈন্যের এক বাঁহনী এক বংসর পোষণ কাঁরয়া অবশেষে সেই 
পরিকল্পনা ত্যাগ করেন। ইহা অনেকে মহম্মদ তুঘূলকের অব্যবাস্থিত-চিত্ততার 

পাঁরচায়ক বাঁলয়া মনে করিয়া থাকেন। বল্তুতপক্ষে, এ 
৮৮৯৯০ সময়ে পারস্য দেশের অভ্যন্তরাঁণ অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করা সম্ভব 
পশ্চাতে কারণ ছিল এবং উপযু্ত সামারক শান্তর সাহায্যে পারস্য দেশ জয় করা 

কঠিন ছিল না। মিশরের রাজা এ-বিষয়ে মহম্মদ তুঘলককে 
সাহাধ্যদানে প্রাতশ্রুত হইয়াছলেন। কিন্তু শেষ পর্ধন্ত তানি তাঁহার প্রাতশ্রাতি রক্ষা 
না করায় মহম্মদ তুঘূলকের পারস্া-জয়ের পাঁরকজ্পনা বাধ্য হইয়াই ত্যাগ 
কারতে হইয়াছিল । ইহাতে একদিকে যেমন হতাশা এবং সৈন্যবাহনশর চাকার 
যাইবার ফলে বেকারত্ব বৃদ্ধি পাইল, তেমনি সুলতানের প্রাতি বিদ্বেষ ও ঘৃণার 
উদ্রেক হইল । 


কারাজল বা কুর্মাচল আঁভষান £ [হমালয়ের পার্বত্য অণ্ুলে কারাজল বা কুমচিল 
প্রদেশ জয় করিবার জনা মহম্মদ তুঘ-লক এক আভিষান প্রেরণ করিয়াছিলেন । কুমায়ুন- 
গাঢ়ওয়ালের বর্তমান কুল ও কাংড়া জেলা কুমচিল বা কারাজল নামে সেই সময়ে 
পাঁরিচিত ছিল। এই আভধানের পশ্চাতেও দূরদর্শিতার পারিচয় পাওয়া যায়। ইবন্‌ 
বতুতার বর্ণনা হইতে জানা যায় এই অঞ্চল জয় কাঁরতে পারিলে সুলতান সামাজ্যে 
উত্তর সীমান্তে স্থাপিত দুগ্গগুলির যে বেন্টন তৈয়ার করা হইয়া- 
ছিল তাহা সম্পর্ণতা লাভ কারত। ইহা ভিন্ন, এই অঞ্চলের 
পার্বত্য জাতি প্রায়ই সুলতানা সাম্রাজ্য আক্ুমণ ও সীমান্তব্তাঁ 
অণ্চলে বিশেষভাবে রাজপুত রাজ্যগীলর উপর নানাপ্রকার অত্যাচার করিত । সাম্রাজ্যের 
ধনরাপত্তার 'দিক দিয়া এই স্থানের পার্বত্য জাতিকে দমন করিবার প্রয়োজন ছিল । 
িন্তু আকস্মিক বারিপাতের ফলে সুলতান প্রোরত অভিষান বিফলতায় পর্যবসিত 
হইয়াছিল। তথাপি কুমাচিল আরুমণের সুফল পরবতাঁ বহুকাল পর্ধন্ত পার্বত্য 
জাতির শান্তিপূর্ণভাবে বসবাসের মধ্যেই পারলাক্ষত হয়৷ 


তমার নোটের প্রচন £ বরণীর মতে মহম্মদ তৃঘ্লকের বহিরেশে বিজয়ের জন্য 
গঠিত বিশাল সেনাবাহিনীর ব্যয়-সঙ্ফুলান, মূস্তহস্তে দান ও শাসনকার্ষে ব্যয়বাহনূল্যের, 
ফলে রাজকোষ অর্থশন্য হইয়া পাঁড়য্াছিল। এই আর্থক অনটন দ্‌র করিবার উদ্দেশ্যে 


কারাজল বা কুমাচিল 
আঁভযান 


ভূঘলক বংশ ১০৫. 


মহচ্মদ তৃঘ্লফ চীনদেশের অনুকরণে তামার নোটের প্রবর্তন করেন। এশিয়ার এই: 
ধরনের মন্দার (0401) ০017920) ) প্রচলন চাঁনদেশ ভিন্ন ইতিপূর্বে ইরাণেও, 
'প্রচালত ছিল। নিছক নৃতনত্বের আনন্দেই সুলতান এইরপ করিয়াছিলেন, ইহা 
সত্য নহে। রাজকোষ কপর্দকশনন্য হইয়া না পাঁড়লেও খুরাসান ও কারাজল জয়ের 
পারকঙ্পনার ব্যয় রাজকোষ প্রায় শূন্য কাঁরয়া দিয়াছিল। তামার প্রতীকী মন্দ্রা 
প্রবর্তনের পশ্চাতে অন্যতম কারণ ছিল সেই সময় কেবল ভারতবর্ষে নহে সমগ্র 
পাঁথবীতেই রূপার, অভাব দেখা দদিয়াছল। কিন্তু অচ্প মুল্যের ধাতুর মনূদ্রাকে 
অধিক মূল্যের মুদ্রার প্রতীক 'হসাবে ব্যবহার কারতে হইলে 
যে-সকল সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন ছিল, তাহা তান করেন 
নাই। ফলে, দেশের অভ্যন্তরে তামার নোট বাযাপকভাবে জাল করা শুরু হইল।' 
জনসাধারণ রূপার 'টজ্কা, অর্থাৎ টাকা সগ্চিত রাঁখয়া কেবল তামার প্রতীকী মনদ্রা 
বাবহার কারতে লাগিল । সর্বন্র তামার প্রতিক মুদ্রা জাল করা শুরু হইল এবং 
সেইগীল রাজস্ব আদায় দেওয়া, অস্্শস্ম ক্রয় করা সব কাজেই ব্যবহৃত হইতে লাগল । 
বিদেশী বাঁণকগণ তাঁহার মূদ্রা স্বভাবতই গ্রহণ কারল না। অবশেষে বাধ্য হইয়া 
মহম্মদ তৃঘূলক স্বর্ণমদ্রার 'বানময়ে ধাবতীয় তামার নোট উঠাইয়া লইলেন। চতুর্দশ 
শতাব্দীতে নোট চালু করা বা অন্প মূল্যের ধাতৃতে সরকার ছাপ দিয়া আধক মূল্যের 
প্রতীক (1061 ) মুদ্রা হিসাবে চালু করবার সমস্যা সহজেই অনুমেয় । সুলতানের; 
চেষ্টা *বভাবতই 'বিফলতায় পর্যবাঁসত হইল । 
ধমণনরপেক্ষ উদার শাসন (9590187 & 71918] 401010186156101 ) 2. 
মহম্মদ-বিন-তু্ঘলকের শাসন ছিল যেমন উদার তেমাঁন ধর্মীনরপেক্ষ । তান 'হন্দং 
সম্প্রদায়ের প্রাত যে উদারতা প্রদর্শন কারতেন, পূ্ববতণ সৃলতানদের কেহ সেইরূপ 
ৃ করেন নাই। রতন নামে জনৈক হিন্দ কর্মচারী সৃলতানের' 
ধমগনরণেক্ষ উদার রাজস্ব বিভার্ের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন, একথা ইবন বত্‌তার' 
বর্ণনায় উল্লেখ আছে । তান ধর্মপরায়ণ মুসলমান ছিলেন বটে, 
কিন্তু তাঁহার ধর্মপরায়ণতা ধমন্ধিতায় পর্যবাঁসত হয় নাই। তাঁহার শিক্ষা ও. 
সংস্কৃতিই তাহার দৃম্টিভঙ্গীর উদারতা স্টি কারয়াছিল। 'তাঁন সতাদাহ-প্রথা 
1নবারণের জন্য সর্বপ্রথম চেষ্টা করিয়াছিলেন। 'চিতোর ও রণথদ্ভোর-এর রাজপৃত- 
গণকে পদানত রাখা সহজসাধ্য হইবে না বৃঝিতে পারিয্লা তান তাহাদের স্বাধীনতায় 
হস্তক্ষেপ করেন নাই । 
ণবচার-বিষয়ে মহম্মদ তূঘ্লক অত্যন্ত সজাগ দৃষ্টি রাখতেন । ন্যায় ও সততার 
ভাঁত্ততে 'বিচারকার্য পল উদ্দেশ্যে তিনি বিচার-বিষয়ে কাজ, উলেমা প্রভৃতির 
একচেটিয়া আঁধকার নাকচ করেন। তান ম্বয়ং ছিলেন বিচার- 
০ মি কতাঁ। কাজী, মুফতি প্রভৃতি তথাকাথত, 
্যারপরারদতা আইনজ্ঞদের মতামত ন্যাধ্য বিচারের পাঁরগম্থণ বাঁলয়া মনে 
কাঁরলে তিনি তাঁহাদের মতামত অগ্রাহ্য করিয়া.নিজ মতের প্রাধান্য দিতেন । মুসলমান, 
ধর্মজ্ঞানীদেরও প্রয়োজনবোধে শাস্তি দিতে তিনি দ্বিধাবোধ কাঁরতেন না। 


তামার নোটের প্রচলন 


১০৬ ভারতের ইত্হাসকথা 


কাঁষর উন্নাতসাধন এবং দুভি“ক্ষের সময় খণদান প্রভৃতি কাজের জন্য মহম্মদ 
ৃ তৃ্ঘ্লক “আমীরকোহ”? নামে এক কর্মচাঁর-পদের সান 
ধর উমাতদাধ। কািরাছিলেন। 


মহম্মদ বিন তূঘলকের আমলে 'বিদ্রোহদমন £ র্বাজাজয় ( 90]]:69910) ০: 
28606171078 8 0০070006969 106৮ [৭701)9117190 03107000100 ) $ 
বিদ্রোহ £ (১) রাজত্বকালের প্রারশ্ভেই গুরসাস্পের বিদ্রোহ (১৩২৬-২৭ ) এবং উহা 
মনের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে । ইহা ভিন্ন আরও কয়েকাঁট বিদ্রোহ মহম্মদ 
ত্‌ঘ্‌লকের রাজত্বকালে ঘঁটয়াছল। (২) মুলতানের শাসনকতা 
লি বহরাম আইবক িশলু খাঁ মহম্মদ তূঘলকের দেবাঁগাঁর অবশ্থানের 
(২) 1কশ'লহখাঁর. সুযোগ লইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে সুলতান তাঁহার বিরদ্ধে 
: | যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন এবং আবৃহারের যুদ্ধে কিশূল? খাঁকে 
পরাঁজত কয়া পরে এক ক্‌ূটকৌশলে তাঁহাকে ধাঁরয্না আনিয়া 
হত্যা করাইলেন। (৩ প্রায় একই সময়ে সিম্ধদেশের কমলপুরে এক বিদ্রোহ দেখা 
দিলে সুলতান খাজা-ই-জাহানকে উহা দমন কাঁরতে প্রেরণ করেন। 
নিন দ্রোহ সহজেই দমন করা হয় এবং কামালপুরে কাজী ও 
খাঁতপ-_যাঁহারা এই 'বদ্রোহের নেতৃত্ব ?দয়াছিলেন তাহাদিগকে 
অপ্নিদগ্ধ করিয়া হত্যা করা হয়। 

(8) কিশ্‌ল: খাঁর বিদ্রোহের প্রায় একই সময়ে লক্ষমণাবত্রীর শাসক 'ঘিয়াস-টা্দন 
বাহাদুর বিদ্রোহ ঘোষণা করেন,( ১৩৩০-৩১ )। কিম্ত সুলতানের 
রে অনুগত সোনারগাঁওয়ের শাসক এই বিদ্রোহ দমন করিয়া 'ঘিয়াস- 
উীদ্দনের বিদ্রোহ. ডীদ্দনকে হত্যা করেন এবং তাহার মৃতদেহের চামড়া 'দাল্লতে 

প্রেরণ করেন। 
(৫) ১৩৩৩ ্রান্টাব্দে শেওয়ান প্রদেশের শাসককে উনার ও কাইজার-ই-রুম নামে 
দুইজন হত্যা কাঁরক্লা সরকার তহাবল ল্‌ঠ করে। উনার নিজে 
০ ওযানপদেই, মালিক ফরঃজ নাম গ্রহণ করিয়া সৈন্য-সামন্ত সংগ্রহ কারতে 
বার বিদ্রোহ লাঁগলেন। ইমাদুল মুলক ছিলেন মুলতানের শাসনকতাঁ। 
1তাঁন এই বিদ্রোহ কঠোর হস্তে দমন করিয়া 'বিদ্রোহীদিগকে হত্যা 

করেন এবং তাঁহাদের মৃতদেহ জনসাধারণের নজরে আনিবার জন্য ঝুলাইয়া রাখেন । 

(৬) বাংলার সোনারগাঁওয়ের শাসনকতরি মৃত্যু হইলে তাঁহার ?শলাদার অর্থাৎ 
অস্্শস্মের সংরক্ষক বিদ্রোহ ঘোষণা কাঁরয্লা নিজেকে স্বাধীন সুলতান ফকরাযাদ্দন 
বালয়া ঘোষণা করেন ( ১৩৩৮-৩৯ )।॥ কিন্তু লক্ষণাবতীর শাসন- 
কতা কদ্‌র খাঁর সেনাবাহনীর হস্তে তাঁহার পরাজয় ঘটে এবং 
তিনি আত্মরক্ষার্থ পলায়ন.করেন। কদর খা সোনারগাঁও বিদ্রোহ 
মস্ত কারা কিছুকাল সেইথানেই থাঁকয়া যান এবং প্রভূত পাঁরমাণ অর্থ আদায় 
কাঁরয়া তাহা দিল্লীতে না পাঠাইন্লা নিজের নিকট সপ্চনন করতে থাকেন। ক্রমে তাঁহার 


'€&) বাংলার সোনার- 
বিদ্রোহ 


তৃঘূলক বংশ ১০৭ 


অর্থলালসা এমন বাদ্ধ পায় যে তিনি সেনাবাহনীর মাহনা দেওল়াও বন্ধ কারয়া 
দেন। সেই সুযোগে ফকরাদ্দন ফিরিয়া আঁসয়া সেই সেনাবাহিনীর সহায়তা 
'লইয়া কদর খাঁকে যুদ্ধে পরাজিত ও হত্যা করেন। ফকরাযাদ্দন সোনারগাঁও তাঁহার 
বিশ্বস্ত ক্রীতদাস মূক্ঠীলসের তত্বাবধানে রাখিয়া লক্ষণাবততে সৃলতানপদে পুনরায় 
'আসীন হইলেন । এাঁদকে আল মুবারক কদর খাঁর সেনাপাঁত মুখালসকে হত্যা 
করেন এবং দিল্লীতে একজন শাসনকতা সোনারগাঁও পাঠাইবার জন্য জানান । ইয়হসৃফ 
নামে একজনকে শাসনকতাঁ নিয়োগ করিয়া পাঠাইবার ব্যবচ্ছা করিবার প্বেই 
ফিরি সাচার ও 
মুবারক সুলতান আলা নাম ধারণ কারয়া স্বাধ 

পপ হইঙ্লা গেলেন। কিন্তু হাঁজ হীলয়াস তাঁহাকে হত্যা কাঁরয়া 

সুলতান সামসীদ্দন ইীলয়াস শাহ উপাঁধ ধারণ কাঁরয়া লক্ষমণা- 
'বত+র স্বাধীন সুলতান হইয়া বাঁসলেন। ইহার পর সোনারগাঁও আক্রমণ করেন এবং 
ফকরদ্দনকে হত্যা করিয়া সোনারগাঁও তাঁহার রাজ্যভুন্ত করেন। ইহার পর হইতে 
লক্ষণাবতীঁতে ইলিয়াস শাহের বংশধরগণ দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন । মহম্মদ তুঘলক 
প্রয়োজনীয় অর্থ, সৈন্যবল এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারীর অভাবহেতু বাংলাদেশের দিকে 
নজর 'দতে সমর্থ হন নাই। 


(৭) উপারউন্ত 'বদ্রোহ ভিন্ন আরও বহ্‌ স্থানীয় বিদ্রোহ মহম্মদ তুঘলকের 
রাজত্ব কালে দেখা দিয়াছিল। (ক) কাঁম্পাল পুনরায় 'হন্দ্‌ শাসনাধীন হইয়া 
চির রর গিয়াছল। ফলে, সাম্রাজ্যের দাঁক্ষণ ভারতে যে বিস্তার সাধিত 
হইয়াছল তাহা কতকাংশে ছ্যাসপ্রাপ্ত হয়। (খ) মাসুদ খাঁর 
বন্ধোহ, সুনাম ও সামানা নামক স্থান দুইটির বিদ্রোহ, কারা প্রদেশে নিজাম 
মঈনের বিদ্রোহ, 'বিদারে সাহেব সুলতানর বদ্রোহ, গুলবগরি আলি শাহ নাথুর 
বিদ্রোহ, এবং আইন-উল্-মুল্‌ক মারুর বিদ্রোহ প্রভূত নানান্ছানে বিদ্রোহ দেখা 
[দিয়াছিল। 


(৮) মহম্মদ তুঘলকের শাসুনকালের শেষ দিকে ক্যান্বে হইতে দৌলতাবাদ পর্যন্ত 
[িস্তীণ' অঞ্চলে মোঙ্গল জাতি হইতে উদ্ভূত এক প্রেণণর আম?র যাহারা "্সদাহ' আমীর 
নামে পারচিত ছিল তাহাদের বিদ্রোহে দাঁক্ষণ ভারতে সুলতানি 
৯০প-৮৯০ শাসনের বিপাত্তর সষ্টি করি; গুজরাটের বিদ্রোহের সংবাদ 
না পাইয়া উহা দমনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলে সেই সুযোগে বহমন 
রাজোর প্রাতচ্ঠা হইয়াছিল । 


(৯) দৌলতাবাদে 'বদ্রোহ সম্পূর্ণ দমনের পরেই গুজরাটের 'বদ্রোহের সংবাদ 

হর পাইয়া মহম্মদ তুঘলক দৌলতাবাদ ত্যাগ কারিয়া গুজরাটের দিকে 

রওয়ানা হইলেন । 'তাঁন গুজরাটের বিদ্রোহ দমন কাঁরলেন। 

বিদ্রোহ তা সিমধদেশের তা নামক স্থানে আগর গ্রহণ করলে সুলতান তট্টা নামক 
স্হানের 'দকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। 


১০৬ ভারতের হীতহাসকথা 


(১০) সিম্খুর তট্রা নামক স্বানে পেশছিবার পৃবেই সুলতান 
সর তা অভিম্বধ অসম্থে হইয়া পাঁড়লেন এবং তাঁঘি ও সিম্ধুর শাসনকর্তাকে 
উপযুস্ত শাস্ত দিবার পূর্বেই তাঁহার মৃত্যু হইল। (মার্চ 

২০১ ১৩৫১ )। 


মহম্মদ তুঘলকের রাজ্যজর ( 0010568€ 01 780118707180 2] 202] ) £ 
হি হব (১) গুরসাম্পের বিদ্রোহ দমন কারবার সরে কাম্পিলি জয় 
সূলতান সাম্রাজ্যের সীমা দাঁক্ষণ ভারতের শেষ সীমা পর্যন্ত 

প্রসারত হইয়াছিল । ইহা পূবেই উল্লেখ করা হইয়াছে । 


(২) সিংহাসনে আরোহণের অব্যবাহত পরেই মহম্মদ তুঘলক কালানোর এবং 

পেশওয়ার জয়ে অগ্রসর হইলেন ।. তিনি তাঁহার সৈনাদিগকে এক 

সম ও বৎসরের মাহিনা আগ্রম 'দিয্না তাহাদিগকে যুদ্ধের অস্মশম্্, ঘোড়া 

প্রভাতি যোগাড় কারতে আদেশ কারলেন। লাহোর পেশ ছয়া 

তাঁন তাঁহার সেনাবাহনীকে পেশওয়ারের দিকে অগ্রসর হইতে আদেশ দলেন। 

পেশওয়ার দখলের পশ্চাতে তাঁহার উদ্দেশ্য ছল মোঙ্গলদের আক্রমণের 'বরুদ্ধে প্রাতরক্ষা 

গাঁড়য়া তোলা । কালানোর ও পেশওয়ার আঁধকার করিয়া তিনি সেই অণ্চলের যাবতীয় 

শবাধ্য এবং 'বরোধা ব্যান্তবর্গের উপযস্ত শাঁষ্ত বিধান কারয়া দিল্লী ফিরিয়া 
আসলেন । 

(৩) দেবাগারর অনাতদ্‌রে কোন্ডান নামক হ্ছান 'ছিল নাগ নায়কের অধান।, 
মহম্মদ তুঘলক সেই স্থান জয় করিবার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইলে তথাকার রাণা নাগ নায়ক 
ভাবো দীর্ঘ আট মাস সুলতান সৈন্যের অবরোধ প্রাতরোধ করিয়া, 

চাঁললেন। 'কম্তু শেষ পর্যস্ত তান আর যৃঝিতে না পারিয়া, 
সুলতানের নিকট আত্মসমর্পণ কারলেন। 


(8) মহম্মদ তৃঘলকের নগরকোট বিজয় সম্পর্কে বশদ ববরণ পাওয়া যায় না, 
তবে বরণী, আফিফ প্রভাতর রচনায় কতক কতক উল্লেখ হইতে জানা যায়, বিশেষ, 
(৪) নগরকোট জর কারিয়া বদর-ই'চাচের ফৎ-ই-কিলা-ই-নগরকোট হইতে জানা বায় 

যে, ১৩৩৭ প্রীষ্টাব্দে নগরকোট জয় করেন। 'সিবাত-ই-ফিরজশাহী 
হইতে জানিতে পারা গিয়াছে যে, সুলতান জৰালামুখীর মান্দিরাটর কোন প্রকার ক্ষাত- 
সাধন যাহাতে না করা হয়, সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। সার ওলস্‌লী হেইগ 
নগরকোট আঁভযান এবং কারাজল আঁভবান এক এবং আঁভন্ন মনে করেন। কিন্তু. 
ইহা ীতহাসকগণ য্যান্তযুন্ত মনে করেন না। 

মহচ্মদ তৃঘলকের আমলে দিল্লীর সুলতান সাম্রাজ্য বিস্তৃতির চরমে পেশাছয়াছিল, 
উপসংহার অবশ্য তাহার কর্মকাণ্ডের বিফলতার সুযোগে সাম্রাজ্যের অংক 
| 'বাচ্ছন হইতে শুরু হয় । 


তুঘ্জক বংশ ১০৯ 


মহম্জদ-বন-ভুঘ্লকের (বিফলতার কারণ ও ফলাফল (96 080868 828 
চ06015 01 01808717088-10-7088158 ঠরি]7৩ ) 8 সূজতান মহম্মদ-বিন- 
তাঁহার বিফলতার _ তুধলক অস্টিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় যোসেফ.-এর ন্যায়ই বহুমুখী 
ফারদঃ প্রীতভা এবং দুরদশী" পাঁরকষ্পনা গ্রহণের ক্ষমতা থাকা সন্বেও 

প্রত্যেক কাজেই বিফল হইয়াছিলেন। "প্রথমত, পারিকজ্পনার 
'অধৌস্তকতার জন্য তাঁহার বিফলতা ঘাঁটগ্নাছল এমন নহে, উহার প্রধান কারণ ছিল 
পাঁরক্পনাগযাল কার্যকর কারবার জন্য অবলাম্বত পদ্ধাতর ভ্রুটি। দেবাঁগারতে 
(১ আবপদ্ধাতর ই্টট রাজধানী চ্ছানান্তরিত করিতে হইলে কেবলমান সরকার দপ্তর 
" চ্ছানাম্তারত কাঁরলেই চলিত, তাহা 'তাঁন উপলাব্ধ করেন নাই। 
পারস্য জয় বা কুর্মাচল জয়ের ক্ষেত্রেও তাহার পাঁরকজ্পনা হ্যান্তিযৃন্ত ছিল সন্দেহ নাই। 
ছ্বতীয়ত, তাহার পাঁরকজ্পনাগুল ছিল সমসামায়ক কালের 
সদ ২৮৫ ধারণা ও বিশ্বাস হইতে বহুল পাঁরমাণে অগ্রবতণণ। স্বভাবতই 
হবো ওবতবগাদ* জনসাধারণের সহানভাত সেগ্ালর পচ্চাতে ছিল না। তখহার 
তামার নোট প্রচলনের ক্ষেত্রে ইহা বিশেষভাবে উপলাধ্ধ করা যায়৷ 
তৃতীয়ত, প্রাতভাবান, আদর্শবাদী সুলতান হইলেও মহম্মদ তুঘলক অপরের সং 
টিতে পরামর্শেরও ধার ধারিতেন না। সং্কার কাষে' আঁচ্ঘিরতা এবং 
পরামপ' গ্রহণে আঁনঙ্ছা অপরের পরামর্শ গ্রহণে অনিচ্ছা তশহার বিফলতার অন্যতম প্রধান 
কারণ বালয়া বিবেচ্য । 

চতুর্থত, সংকার-কার্ষের জন্য যে পাঁরমাণ ধৈর্যের প্রয়োজন, মহম্মদ তুধ্‌লকের 

(8) ধৈর্ধের অভাব তাহা ছল না। ফলে, কোন একাঁট সংস্কার বিফলতায় পর্যবাঁসত 
হওয়ায় তান ক্রোধান্ধ হইয়া উঠিতেন, ফলে অপর কাজেও 
বিফলতা তান ডাকিয়া আন্তন। 

সর্বশেষে, রাজকর্মচারবৃন্দের নিকট হইতেও তান প্রয়োজনীয় সহায়তালাভে 

সমর্থ হন নাই। দেয়াব অগ্লে দাভর্ষ দেখা দলে তান 
২০৯০০১০১৫১৪ কৃষকদের সাহায্য কারবার জন্য ষে ব্যবস্থা অবলম্বন কাঁরয়াছিলেন, 

তাহা প্রধানত রাজকর্মচারীদের উপযদুন্ত সহযোগতার অভাবেই 
কার্ধকরা হয় নাই। 

সুলতান মহম্মদ তৃঘলকের বিফলতার ফলে 'দল্লা সুলতানীর মর্ধাদা হাপপ্রাপ্ত 
হইয়াছিল । কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থাভাবহেতু শাসনকার্ষে'র দক্ষতা বিনষ্ট হইয়াছিল । 
ফলে, সায়াজ্যের 'বাভন্ন অংশে অরাজকতা গু 'বিদ্রোহ-সৃাত্টর সুযোগ ঘাঁটয়াছিল, বলা 

/ বাহুল্য । মহম্মদ তুঘলকের রাজত্বের শেষ দিকে কেন্দ্ৰীয় শাসনের 
দাক্ষিণাত্য, দেবাগাঁর, দুর্বলতার সুযোগ লইয়া দাক্ষিণাত্যের কাকতীয় রাজা কৃঁফনায়ক 
বাংলা, ?সঞ্ধ, প্রভাতি ও হোয়সলরাজ বারবল্লাল এক সামারক সংঘ স্থাপন কারয়া ধদক্ল 
্থানে বিদ্রোহ সায়াজ্য হইতে দ্বারসম্ত্র ও করমণ্ডল উপকূল 'বাঁচ্ছম করিনা 
'লইয়াছলেন। দেবাঁগারতে আমীরগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং আলা-উাক্দন বহমন 
শাহের নেতৃত্বে এক স্বাধীন রাজ্যের গ্লোড়াপত্তন করেন। বাংলা ও গুজরাটে এ সমরে 


৯১০ ভারতের হাতহাসকথা 


শবন্রোহ দেখা দিলে মহম্মদ-বন-তৃধৃলক গুজরাটের বিদ্রোহ দমন কাঁরতে অগ্রসর হান। 
বন্রোহী-নেতা তাঘণী গুজরাটের শাসনকতে হত্যা করিয়া আঁতশয় পরাক্রমশালী 
হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সুলতান তাহাকে তকালপুর নামক স্থানে সম্পর্ণরূপে 
পরাঁজত করেন। ইহার পর কিছুকাল গুজরাটে অবস্থান করিয়া এবং গুজরাটের 
বিদ্রোহ সম্পূর্ণভাবে দমন কারয়া তান 'সিম্ধ্‌ আক্রমণ কারতে অগ্রসর হন। কিন্তু 
পাঁথমধ্যে অসস্থ হইয়া পড়ায় তাঁহার এই আঁভষান ব্যর্থ হয় এবং তণ্টা নামক চ্থানে 
মৃত্যুমুখে পাঁতত হন (১৩৬১)।* এইভাবে তাঁহার মৃত্যুকালে সুলতান” সামাজ্যের 
পতনোম্মখতা পারস্ফুট হইয়া উঠে । মহম্মদ তৃঘ্লকের রাজত্বকালে যে অব্যবন্থা 

দেখা দিয়া ছিল, তাহা দূর কাঁরয়া সুলতানী শাসনকে দ্‌ঢ় করা 
পপ আর সম্ভব হয় নাই। ফলে, এই অরাজকতা ও অব্যবস্থা "দিল্লী 
কারণ সৃলতানর পতনের অন্যতম প্রধান কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। 

মহম্মদ তুঘূলকের সংগঠনণী শান্তর অভাব, তাঁহার অধৈর্য এবং 
সবেণপার জনসাধারণের মতামতের অপেক্ষা না রাখিয়া তাঁহার পাঁরকষ্পনা কার্ধকরী 
কারবার পদ্ধাত সুলতান শাসনের সর্বনাশ সাধন কাঁরয়াছিল। 


মহম্মদ-গবন- তৃঘলকের কৃতিত্ব-বিচার ( 2296171919 ০1 [100891017090-1)10- 
[02080 )$ মহম্মদ তুব্লকের চরিন্্ ও কাতত্ব সম্পর্কে এঁতিহাসিকগণ একমত 
নহেন। এলফিনস্টোন, হ্যাভেল, টমাস, স্মিথ, লেন-পুল প্রভৃতি এীতহাসকগণ 
মহম্মদ তুঘ্‌লকের কার্যকলাপে তাঁহার 'বিকৃতমাঁস্তষ্কের পাঁরচয় পাইয়া থাকেন। 
পক্ষাম্তরে, গার্ডনার ভ্রাউন (11 080167 91019 )১ ঈশ্বরীপ্রসাদ প্রমুখ 

এীতহাসিকগণ মহম্মদের বিরুদ্ধে ন্তলোলুপতা ও বিকৃতমাম্তক্ষের 
টি তুঘলকের  আভযোগ সম্পূর্ণ অযৌন্তক বালয়া মনে কাঁরয়া থাকেন । তাঁহারা 

সম্পকে 

এতহাঁদকদের মধ্যে মহম্মদ-ীবন্-তুঘূলককে মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ সুলতান বলিয়া ববেচনা 
মতানৈক] করেন। ইব্‌ন বতুতার বর্ণনায় অথবা 'জয়া-উাদ্দনের রচনায় 

মহদ্মদ তৃঘলককে 'বকৃতমাস্তদ্ক বলিয়া কোথাও উল্লেখ করা হয় 
নাই। জিয়া-টাঁদ্দন বরণী সুলতানের প্রীত বিদ্বেষভাব পোষণ কারতেন। সুলতান 
বাঁদ প্রকৃতই বিকৃতমাঁষ্তদ্ক হইতেন, তাহা হইলে 'জয়া-উঁদ্দন বরণী উহার বর্ণনা 
কাঁরতেন, সেশীবষয়ে ন্দেহের অবকাশ নাই । অবশ্য তাঁহার বর্ণনায় মহম্মদ-বিন-- 
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টে 198. 


তুঘলক বংশ ১১৬ 


তুঘূলকের সামঞ্জস্যহণীন কার্যকলাপ ও রন্তলোলুপতার কথা আছে । ইব্‌ন বতুতাও. 
বালয়াছেন যে, সুলতান মহম্মদ তৃঘ্‌লক যেমন ছিলেন দয়ার সাগর, তেমান ছিলেন 
রন্তপাতে 'সিম্ধহস্ত॥ উপার-উন্ত পরম্পর-বরোধা মন্তব্যের, নিরপেক্ষ বিচারে ইহা 
স্পন্ট হইবে বে, এলাফন.স্টোন, স্মিথ, হ্যাভেল প্রভাঁতির রচনায় সুলতানের ভুটিগৃলি 
সম্পকে যেমন সামন্য আঁতশয়োন্তি আছে, তেমনি গার্ডনার ব্রাউন ও ঈশ্বরীপ্রসাদের 
রচনায় সুলতানের দোষ-ম্থালনের আগ্রহাতিশয্য রাহয়াছে । ; 
মহম্মদ-বিন.-তুবংলক শিক্ষা, সংস্কাঁত ও বহুমুখী প্রাতভাসম্পন্ন 'ব্যান্ত ছিলেন, 
ইহা অনগ্বীকার্ধ ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, ভেষজ-বজ্ঞান, গ্রীকদর্শন, ভধাতত্ব প্রভৃতি 
বাঁভন্ন বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করিয়া মহম্মদ তৃঘ্লক সমসামায়ক রাজগণের নিকট এক 
বিস্ময়ের পান্ত হইয়াছিলেন। তিনি যান্তবাদকে (:88020817810) 
৯ তাঁহার জীবন এবং চিন্তাধারার মূল ভাত 'হসাবে গ্রহণ কারয়া 
7 সকল বিষয়কেই য্যন্তি গ্বারা এমন কি ধর্মমতকেও যধীন্ত গ্বারা 
বুঝিবার চেষ্টা কারতে লাগলেন । ইহার ফলে 'জিয়া-উদ্দন বরণীর ন্যারর গোঁড়া 
মুসলমানদের 'তান 'বিরাগভাজন হন ৷ বরণ মহম্মদ তৃুঘূজকের উপর এমন রাঁতশ্রচ্থ 
হইয়াছিলেন যে, তান তাঁহাকে ইসলাম ধর্মে ব্বাসী নহেন বাঁয়া মন্তব্য কারতেও 
ঘটি করেন নাই। কিন্তু ইবন্-বতুতা সম্পূর্ণ বিরোধী মন্তব্য করিয়াছেন । ' তানি 
সলতানের নিয়ামত ধর্ম প্রার্থনা অধ *নমান্র পাঁড়বার কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং 
ইদল্পাম ধমাবলত্বীদগকে সমবেতভাবে&নমাজে যোগদান কাঁরিতে বাধ্য কারবার উদ্দেশ্যে. 
তান আদেশ জাঁর কারয্াছলেন। এই আদেশ অমান্যকারীবের শাম্তদানের ব্যবস্থাও 
তীন কাঁরতে দ্বিধা করেন নাই। প্রাতাঁদন সকালের প্রার্থনার পর সুলতান ধর্থ 
এবং দর্শন সম্পকে 'হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতি বাঁভন্ন জ্ঞান? ব্যান্তদের সহিত আলোচনা 
সভায় বাঁসতেন, এই কথা ইকন্‌ বতুতা উল্লেখ কারয়াছেন।* একাধারে এইরপ 
বহুবিধ গুণের সংমিশ্রণ অন্তত রাজগণের মধ্যে পরিলাক্ষত হয় না। কিন্তুঞই 
সকল সদ্‌গুণের সাঁহত বাস্তব জগৎ সম্পকে অনাভিজ্ঞতা ও অবাস্তব আদর্শবাঁদতা। 
মহম্মদ তৃথ্লকের বিফলতার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল । কেবলমাব আদর্শবাদ ও.. 
পারকঙ্পনার দুঃসাহাঁসকতা ও উহার মৌলিক বৌস্তকতা যাঁদ কাহারো কীতত্ব নির্‌- 
পণের মাপকাঠি হয় তাহা হইলে মহম্মদ তুবূলকের স্থান পৃথিবীর, 
বহু রাজারই উধের্ধ, বলা বাহজ্য। কিন্তু প্রজাবর্গের প্রকৃত 
1হতসাধন এবং দেশের সুষ্ঠ; সুশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থা পাঁরচালনা এবং পাঁরকজ্পনার 
কার্কাঁরতাই যাঁদ রাজ-কর্তব্যের সাঞ্চলে/র মাপকাঠি হয়, তাহা হইলে মহচ্মদ 
তুঘূলকের কার্যকলাপ কেবল [িফলতায় পর্য বাঁসত হইয়াছল এমন নহে, তাঁহার বাস্তব- 
ভ্রানহখনতা ও রাজনোতিক অদূরদর্শিতার পাঁরিচয়ও 'দিয়াছিল । 
মহম্মদ-বন-তুথলকের কর্মধারা ও পাঁরকঞ্পনা, তাঁহার প্রশাসানক নীতি, তাঁহার' 


তাঁহার চাঁরঘের নাট 
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১১২ ভারতের হীতহাসকথা 


রাজনোতক এবং ধয়শনাতক ধ্যান-ধারণা দ্বারা নিয়শ্মিত হইয়াছল। ইহা অস্বীকার 
কারবার উপায় নাই যে, মহম্মদ-বন-তুঘূলক অনন্যসাধারণ প্রাতভাসম্পন ব্যান্ত 
ছলেন। গতানগতিক ব্যবস্থায় বা সমস্যার গতানুগ্গীতক সমাধান তাঁহার প্রাতিভা 
ও 'চন্তাধারার সাঁহত সামজস্যপনর্ণ ছিল না। বরণাঁর বিবরণে বারংবার মহম্মদ 
'তুঘূলকের এই বোশন্ট্যের উল্লেখ পাওয়া যায় । 
রাজনৈতিক ধারণার দিক্‌ হইতে 'বচার ঝরলে দেখা যায় মহম্মদ তৃঘ্‌লকের নশীত 
এবং উদ্দেশ্য ছিল ভারতের (১) রাজনোতিক এবং (২) প্রশাসানক এঁক্য সাধন বরা । 
এজন্য 'তাঁন/উত্তর-ভারত এবং দাঁক্ষণ-ভারতের মধ্যে রাজনোতিক এবং সাংস্কীতিক যে 
িভেদের প্রাচীর ছিল, তাহা দুর কাঁরতে প্রয়াসী 'ছলেন। অধ্যাপক হাবিব ও 
অধ্যাপক নিজামীর মতে মৌর্য সম্রাট অশোকের পর মহম্মদ তুঘ্‌লকের পূর্বে অপর 
কোন হন্দু বা মৃনলমান শাসক ভারতবর্ষকে রাজনোতিক এবং সাংস্কৃতিক এক্যসতে 
বশধিয়া দিবার এইরূপ পারকঞ্*পনা মনে আনবার মত বাঁলষ্ঠতা 
মহমদ তুবংলকের প্রদর্শন করেন নাই। তাঁহার দৌলতাবাদ রাজধানী চ্ছানান্তারত 


৮৫ রর এ ভ্এ করিবার পারকজ্পনা দিল্লী হইতে দৌলতাবাদ পরন্ত একই সন্্ে 


ধ্যান-ধারণা £ উত্তর ও দাঁক্ষণ ভারতকে রাজনোতিক ও সাংস্কাঁতক এঁকে 
দৌলতাবাদ বাঁধয়া দিবার প্রাথামক পদক্ষেপ । ইহার মাধ্যমেই দাক্ষণাত্যের 
গারকঞ্পনা সাংস্কতিক পাঁরবর্তন এবং 'দল্লী-_দৌলতাবাদ রাজনোতক সংহাতি 


সম্ভব হইয়াছিল।* দৌলতাবাদ হইতে মূলতান, বাংল! হইতে গুজরাট তাঁহার সৈন্যের 
চন্লাচলের অবশ্যম্ভাবী ফলদ্বরূপ প্রশাসক, পাঁন্ডত, কাব, সাহাত্যক, অতীঁন্দ্য়বাদী 
11455103), বাঁণক প্রভাত বভিন্ন পেশা ও প্রকীতর মানুষের আসা-যাওয়া ভারতবর্ষের 
/বাভমাংশের মধ্যে যে দূরত্ব বিদ্যমান তাহা অবলগপগত হয়া এক এক্যবজ্ধ সংস্কাঁতর 
/এবং ভারতীয় জাতির উদ্ভবে সাহায্য করিয়াছল 1 
মহম্মদ তুঘ্লক ভারতবর্ষের সাংকীতক অন্তরণের (1501801) ) বিরোধী 
ছিলেন। বাঁহজ্গতের সাঁহত ক্‌টনোতিক, সাংস্কাঁতিক এবং অর্থনোতক যোগাযোগ 
ও আদান-প্রদানের মধ্য দিয়াই 'তনি ভারতবর্ষের মযা্দাী ও 
পৃ প্রাতপাত্ত বৃদ্ধতে প্রয়াসী ছিলেন। তাহার 'বাভন্ন দ্ুব্যাঁদর 
ও অর্থনৈতিক উপর হইতে আমদান শুজ্ক উঠাইরা দিবার (১৩৪০-৪১) ইহাই 
ধাগাযোগ ছল অন্যতম মূল যাান্ত। তাঁহার রাজসভায় বাহজগৎ [িশেষ- 
ভাবে এশয়ার 'বাভন্ন দেশ যেমন ইরাক, ইরাণ, চীন, খারওয়াজম 
প্রভাত হইতে দূত আঁসয়াছলেন তনিও তেমান ইরাকের সুলতানের নিকট 
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তুঘূলক বংশ ১১৩ 


খনজ দত বিগদানকে এক কোট টাকা দিয়া পাঠাইয়াছলেন । এই বিরাট পারমাণ 
অর্থ ইরাকের পাব ধর্মের ক্ষেত্রে 'বাভনন শহরে বিতরণ করা হইয়াছিল। 
বাহঙ্জগতের সাহত সংযোগের ফলে সেই সকল অঞ্চলের রাজনোতিক পাঁরাচ্াত 
. সম্পকে তাহার ধারণা স্বভাবতই জন্ময়াছিল। ফলে, রাজনোৌতিক পদক্ষেপ গ্রহণ 
এবং তাহার ফলশ্রাত 'হসাবে বহষ্ধ-বিগ্রহাদিরও প্রয়োজন 'তাঁন 
০ মনে কাঁরয়াছিলেন। মহম্মদ তুঘলক যখন সংহাসনে আরোহণ 
রাজনোতিক ধ্যান: করেন সেই সময় মধ্য-এশিয়ার রাজনৌতক পাঁরাচ্ছাত 'শ্থাতশশল 
ধারণার বববর্তন£ ছিল না। এক দিকে যেমন ইল খাঁন বংশের শাসনে দুর্বলতা 
উচ্চতর সায়াজ্যবাদ'৪ দেখা 'দিয়াছিল, অপর 'দিকে তৈমুরের অভ্যযখান তখনও ঘটে 
আলেকজান্ডার ও নাই। এমতাবস্থায় সুলতান সেই শুন্যতা প্‌রণের চেষ্টা কারবার 
জন্য সেনাবাহনী গঠন কাঁরয্াছলেন। অবশ্য মিশরের 
সুলতানের প্রতিশ্রুত সাহাষ্য শেষ পর্যন্ত না পাওয়ায় সেই পাঁরকম্পনা পারত্যন্ত 
হইয়াছিল । সুতরাং, মহম্মদ তুঘ্লক এক অত্যুচ্চ সাম্রাজ্যবাদের ধারণার জনক বলা 
যাইতে পারে। ঠিক এই দিক দিয়া বচারেই তাঁহার খোরাসান জয়ের পাঁরকজ্পনার 
যৌন্তকতা উপলব্ধি করা সম্ভব । বরণণর মতে, মহম্মদ তুঘ্লক নিজের মধ্যে একাধারে 
ম্যাঁসডনের আলেকজান্ডার ও ইসরায়েলের জ্ঞানী রাজা সলোমনের ক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্যের 
সংমশ্রণ ঘটাইতে চাহয়াছিলেন। 


মহম্মদ তুঘলকের বাঁহর্জগতে সম্প্রসারত দৃষ্টি, দেশের সীমান্তের নিরাপত্তা 
রক্ষার প্রচেষ্টা অপরাপর দেশে অর্থনোতিক সমস্যার সমাধানের 
পদ্ধাত 'নিজ সাম্রাজ্যে প্রয়োগের চেষ্টা তাঁহার কারাজল আভিষান 
এবং তামার মূদ্রা প্রচলনের পশ্চাতের প্রধান য্যান্তছল। অনেকে 
এই আঁভষানকে চঈীনদেশের বিরুদ্ধে আঁভষান বাঁলয়া মনে কাঁরয়া থাকেন, কিন্তু 
'বরণণর রচনায় স্পচ্ট উল্লেখ আছে যে, সুলতান চীন ও ভারতবর্ষের মধ্যবতাঁ 
কারাজল বা কুমচিল জয় কারবার উদ্দেশে আভষান প্রেরণ করিয়াছলেন । এই 
অণ্চলের পর্বত্য জাত ভারতের সীমান্ত দেশে আক্রমণ ও লুণ্ঠনকার্ষে 'লপ্ত থাকিত। 
সুলতানের সামারক আঁভষান আকস্মিক বাঁরপাতে বিফল হইলেও ইহার পর তাহাদের 
আক্রমণ ও লুণ্ঠন বন্ধ হইয্লাছিল। অবশ্য এই আভযানের সেনাবাহনীর মধ্যে মান্ত 
দশজন অ*বারোহী জীবিত অবস্থায় ফিরিয়া আসিলে সুলতান অভিযানের বিফলতার 
সংবাদ পাইয়া এই দশজনকেও হত্যার আদেশ দিয়াছিলেন । তামার 
নোটের প্রচলন কাঁরতে গিয়াও উহা জাল করার বিরদ্ধে কোন 
উপঘয্ব্ত ব্যবস্থা তান অবলম্বন করেন নাই। ফলে, প্রাত ঘরে ঘরে তামীর নোট জাল 
হওয়ায় এই ব্যবস্থা বফল হইক্লাছিল এবং তামার নোটের পাঁরবর্তে দ্বর্ণমনূদ্রা দিয়া 
মহম্মদ তৃবূলক যাবতীয় তামার নোট উঠাইয়া লইতে বাধ্য হইয়াছলেন। ফলে, 
পলাজকোষ অর্থশনন্য হইয়া পাঁড়য়াছল। 


দোয়াব অঞ্চলে কৃষকদের উপর, বরণীর মতে, “দশ, বশ গুণ” করভার স্থাপন 
ক. বি. (১ম থণ্ড £ ইন ভাগ )--৮, 


কারাজল আভযান ৪ 
তামার মুদ্রার প্রচলন 


তামার নোটের প্রচলন 


১৯১৪ ভারতের ইতিহাসকথা 
করা হইয়াছিল। ইহার পদ্চাতে বিদ্রোহী প্রজাবর্গকে শাস্তিদান এবং আর্থিক দক 
দয়া দূর্বল রাজকোষে অর্থাগমের বাবদ্থা হিসাবে করা হইয়াছিল । 

দোয়ার অঞ্চলে বদাউানর এই নত ওলংস'লী হেইগও সমর্থন করেন। কর 
৬ আদায়ের পদ্ধাত করভার অপেক্ষা আধক পাঁড়াদায়ক ছিল। 
বরণার টীন্তর আতরঞ্জন বাদ দিলেও করের মান্রাধিক্য এবং তাহার ফলে প্রজাবর্গের 
বদ্রোহ এবং তাহাদের উপর অত্যাচার এীতিহাসকগণ প্রকৃত ঘটনা বাঁলয়া মনে করেন। 
বৃষ্টপাতের অভাবহেতু দুভি“ক্ষের ফলে প্রজাবর্গের দুঃখকম্ট যে বহুগুণে বৃদ্ধি 
পাইয়াছিল, তাহা অনস্বীকার্ধ। সুলতান প্রকৃত অবস্থা জানবার পর প্রচুর সাহাষা- 
দানের ব্যবস্থা কারয়াছিলেন। 

মোঙ্গল নেতা তরমাশরাণ খাঁকে উৎকোচ প্রদান কাঁরয়া নিরস্ত কারবার পশ্চাতে 
সুলতানের দুর্বলতার পারচয্ন পাওয়া যায়। ফোঁরস্তার এই উীন্ত আমরা ঘাঁদ গ্রহণ 
না করি এবং বদাউনী ও এহয়া-বিন-আহম্মদের বর্ণনায় মহম্মদ তুঘলক কর্তৃক মোঙ্গল 
মোঙ্গল নশাঁত আক্রমণ প্রাতহত কারবার কথা যাঁদ সত্য হয়, তথাঁপ মহম্মদ 
তুঘলকের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সংরক্ষণের নীতির দুর্বলতার 
দরুনই যে মোঙ্গলগণ "দিল্লীর উপকণ্ঠে উপাস্থত হইতে পারিয্লাছল, তাহা গ্বীকার 
কাঁরতে হইবে । 

মহম্মদ তুঘূলক তাঁহার শাসনকে প্রজাবর্গের আনুগত্যের গ্রশম্ত 'ভীত্তর উপর 
িন্দ-মুললমান স্থাপন কাঁরতে চাঁহয়াছিলেন। এই কারণে হম্দু-মুসলমান 
নাবশেষে সম-ব্যবহার নীর্বশেষে তান উপঘত্ত ব্যান্তকে সরকারী কমণচারাপদে নিয়োগ 

কারয়াছিলেন। শহাব্যাদ্দন-অল্‌-উমার-র মতে তাঁহার রাজ- 

সভায় এক হাজার আরবা, ফার্সী, হিন্দী কাব ও সাহাত্যিক তাঁহার পঙ্ভপোষকতা 


ভোগ কারতেন। 
ণবচার-ব্যবস্থাকে ন্যায় ও সততার 1ভীত্ততে স্থাপন করা, ধর্মীনরপেক্ষভাবে শাসন 
পাঁরচালনা, হিন্দুদের গ্রাত উদারতা, কাীঁষর উন্নাতসাধন প্রভাত 
চার, ধর্মীনরপেক্ষ মহম্মদ তুঘ্লকের শাসনের আধাঁশক সাফল্যের পরিচায়ক সন্দেহ 
শাসন, কাঁষ 
নাই। প্রাতাঁদন প্রাতঃকালীন নামাজ বা প্রার্থনার পর মহম্মদ- 
[বন-তৃঘূলক ধর্মালোচনা সভায় বাঁসতেন। সেখানে 'হন্দু, জৈন প্রভাত বান ধমের 
প্রবস্তারা উপস্থিত হইতেন । জৈন শাম্ত্রবিদ্‌ রাজশেখর, জীনপ্রভ সারর নাম এশাবষয়ে 
উল্লেখ করা যাইতে পারে ।* মহম্মদ তুঘ্লক ধর্মের সংকীর্ণতার উধের্ব উঠিবার 
মত কাষ্টসম্পন্ন মনের আঁধকারী ছিলেন। হিন্দুদের হোল উৎসবে ষোগদানে তান, 
ক্বিধাবোধ করেন নাই । তাঁহার ধর্মের ক্ষেত্রে সর্বজনীনতা (151181008 90910- 
7০11801) )। 'হন্দু মান্দর 'নমাঁণে তাঁহার দান, তাঁহার ধর্মনরপেক্ষতা বরণীর: 
মত টোখড়া মুসলমানদের ঘৃণা ও বিদ্বেষের উদ্রেক কারয়াছিল । গেড়া মুসলমানদের 


*. 178516 & 125701) 0. 494. 


তুঘজক বংশ ১১৫ 


কেহ কেহ মহম্মদ তুঘলককে ইসলামধর্মত্যাগী বাঁলয়া বর্ণনা করিয়াছেন । কিন্তু 
সামান্য অনুধাবান কারলেই বৃঁঝিতে পারা যায় যৈ, তিনি ছিলেন ইসলাম ধর্মের প্রতি, 
আম্তারকভাবে অনুরাগণ। মুসলমান ধর্মজ্ঞানী ইমাম ইবন-ই-তই-মিয়া ইসলাম, 
ধম' রাজনোতিক শীল্ত, জনসাধারণ, শাসক শ্রেণী, উলেমা সকলের মধ্যে সামঞ্জস্য 
সাধন করিয়া দেশের রাজনৈতিক শাল্তবাদ্ধর কথা বাঁলয়াছলেন। মৌলানা আবুল 
কালাম আজাদ ইমাম তামাইয়াকে ইসলামের ইতিহাসের এক আত গুরুত্বপূর্ণ ব্যস্তি 
হিসাবে উল্লেখ কাঁরয়াছেন । মহৃষ্মদ তৃঘলক ইমাম তামাইয়ার প্রদর্শত পথই অনুসরণ 
কারয়াছিলেন। তান বাঁলয়াছিলেন, প্ধর্ম ও রাষ্ট্রএ দুই হইল যমজ সন্তান” ।* 
রান আর্থক দুর্বলতা হেতু শাসনকার্ষে অব্যবস্থা দেখা দিলে সুলতান 
তাহা দূর কারতে সমর্থ হন নাই । ফলে, দাঁক্ষণাত্য, বাংলা ও 
সিম্ধ্দেশ দিল্লীর আনুগত্য অস্বীকার করিল এবং বশাল সুলতান সাম্রাজ্য দ্রুত 
ধ্বংসের মুখে অগ্রপর হইতে লাগিল । সুলতান মহম্মদ-বিন-তৃধূলক শিক্ষা, সংস্কীত, 
উচ্চ আদর্শ ও বহুমুখী প্রাতভাসম্পন্ন হইয়াও সুলতান সাম্রাজ্যের ধ্বংসের কারণ- 
হ্বরপ হইয়াছিলেন । তাঁহার বাস্তবতা বাঁজত কার্ধকলাপ, ষুগধর্মের অগ্রবতাঁ ধ্যান- 
ধারণা, অনাঁভজ্ঞতা, ধৈর্য ও হ্থর্যহীনতা স:লতানণশ শাসনের সর্বনাশ ডাকিয়া 
আনিয়াছল। 
এইভাবে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্ঞান-গুণতী সুলতান, তাঁহার মৌলিক প্রতিভার 
পারচয় দয়া সমসাময়িক কাল অপেক্ষা বহু অগ্রসর পাঁরকজ্পনা ও ধ্যান-ধারণা 
কার্ধকর কারতে গিয়া নিজ বাস্তব জ্ঞান ও আঁভজ্ঞতার অভাব হেতু বিফলতার মধ্যে 
স্মরণীয় হইয়া আছেন । 


ফির; ভূবলক, ১৩৬১ (মাহ পুপাঠাথণ )£ িম্ধুর বিদ্রোহ দমন 
কারতে গিয়া সৃলতান মহশ্:+-বন্‌-তুঘ্লকের আকাঁঞ্মক মৃত্যু ঘঁটিলে নেতৃবহীন 
সৈনাবাহনর মধ্যে এক দারুণ ীবণৃঙ্খলা দেখা 'দিল। সুলতানের সেনাবাহনীতে 
ভাড়াটিয়া মোঙ্গল সোনকগণ সিম্ধুর বিদ্রোহী নেতাদের সৈন্য" 
সংলতান-পদ গ্রহ বাহিনীর সহিত যোগদান কারয়া সুলতানী সৈন্যের শাবির লু্ঠন 
িনিক্রিও শুরু কারলে উপাঁস্থছত আভজাতবর্গের অনুরোধে ফিরুজ শাহ্‌ 
৷ সুলতান-পদ্গ গ্রহণ কাঁরতে স্বীকৃত হইলেন। প্রথমে সুলতান-পদ গ্রহণে আনচ্ছা' 
প্রকাশ কারলেও পাঁরাশ্থাত 'ববেচনায় শেষ পর্যন্ত আভজাতবর্গের অনুরোধ তিনি 
এড়াইতে পারলেন না। ফিরুজ শাহের বয়স তখন ৪৬ বংসর। সুলতান-পদ গ্রহণ 
কারয়া (মার্চ, ১৩৪১) 'ফিরূজ শাহ্‌ প্রথমেই সেনাবাহনীর শৃঙ্খলা 'ফিরাইয়া আনলেন 
এবং সৈনাবাহনীসহ দিল্লী আভমুখে যাত্রা করিলেন। 


এদকে খাজজা-ই-জ্াহান নাঞ্নে মহম্মদ তৃঘলকের জনৈক অনচর এক ?শশনুকে মহম্মদ 
তুঘ্লকের পত্র বাঁলয়া ঘোষণা করিলেন এবং নিজ অভিভাবকত্বাধীনে তাঁহাকে 'দিল্লীর 


ক191, 0, 495, 


৯৯৪ ভারতের ইাতহাসকথা 


?সংহামনে স্থাপন কাঁরলেন। মহম্মদ তৃঘ্লকের কোন পান্রসম্তান ছিল বালয়া 

কাহারও জানা ছিল না, তদুপাঁর সৃলতানির এ 

৯ সঙ্কটকালে কোন নাবালককে সিংহাসনে শ্থাপন করাও সমীচীন 

সিংহাসশে স্থাপন নহে বিবেচনা কাঁরয়া আভজাতগণের প্রায় সকলেই ফরজ 

তুঘ্লকের পক্ষ গ্রহণ কারলেন। মহম্মদ-বন্‌-তুঘলকের ভাগনী 

খোদাবন্দ জাদা নিজ পত্রের স্বার্থে ফিরুজ তুঘ্লকের নিবচিনের বিরোধিতা 

কারয়াছলেন। ফিরুজ, তুঘ্লক সসৈন্যে দিল্লীতে উপাস্থিত 

টা লি হইলে খাজ-ই-জাহান আত্মসমর্পণ কারলেন। িরুজ খাজা-ই- 

জাহানকে মার্জনা করিলেন এবং সামান নামক চ্ছানে জীবনের 

অবশিন্ট সময়  শান্ততে কাটাইবার অনুমাত দিলেন। কিন্তু পাঁথমধ্যেই সামান 

ও সৃনাম অঞ্চলের সেনাধ্যক্ষ শের খাঁর জনৈক অনুচর কর্তৃক খাজা-ই-জাহান 
ণনহত হইলেন। 


1ফরুজ তুঘলকের 'দল্লীর সিংহাসন লাভ কতদ্‌র আইনসঙ্গত হইয়াছল, সে-বিষয়ে 
এ্রীতহাসিকদের মধ্যে মতানৈক্য রাঁহয়াছে। 'ফিরুজ ছিলেন 'গিয়াস-উীদ্দনের কাঁনম্ঠ 
ভ্রাতা রজবের পত্র। তাহার মাতা ছিলেন জনৈকা রাজপুত রমণী । 'জিয়া-উচ্দন 
বরণীর মতে মহম্মদ তুঘ্‌্লক মৃত্যুকালে 'ফরুজ তুঘ্‌লককে 
সপ 1সংহাসনের উত্তরাধকার 'দিয়া গয়াছলেন। 'কিম্তু এ-বিষয়েও 
যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রাহিয়াছে বাঁলয়া অনেকে মনে করেন। 
'যুলাসাও-উং-তারিখ' প্রণেতা সৃজনরায় ভান্ডারী এবং ফিরুজ তুঘ্লকের সমসাময়িক 
এীতহাসকগণের মতে মহম্মদ-বন-তুঘ্‌লকের কোন পুত্রসন্তান ছিল না। খোদাবন্দ: 
জাদা কর্তৃক নিজ পরের জন্য সিংহাসন দাঁব এই তথ্যকে সমর্থন করে। যাহা হউক, 
ফিরুজ তৃঘলকের সিংহাসন আধকারের মূল এবং প্রধান যুক্ত ছিল তৎকালীন 
সবকটজনক পারাগ্থিত। 


1ফরুজ তৃঘূলক সিংহাসনে আরোহণের প্‌বেই শাসনকার্ষের আঁভজ্ঞতা অর্জন 
কারয়াছিলেন। মহম্মদ তুঘূলকের আমলে তিনি উচ্চ রাজকর্মচার-পদে 'নযযন্ত্ ছিলেন। 
ভাঁহার চাঁরত রাজনৈতিক আভিজ্ঞতা বা শাসনকার্ষে পারদর্শতা অর্জন কাঁরলেও 
মূলত ফিরুজ শাহ্‌ তুঘ্লক 'ছলেন রাজনোতিক আকাক্ষাহীন 

ধর্মপরায়ণ ব্যাস্ত । যৃখ্ধশাবগ্রহাদি অপেক্ষা ধর্মকমেই তান আঁধক আনন্দ লাভ 
কারতেন। সমসামায়ক মুসলমান এীতহাসিক 'জয়া-টা্দন বরণী ও শামস--ই-সিরাজ 
আঁফফ: ফিরুজ শাহকে শ্রেষ্ঠ মুসলমান শাসক' বালয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বরণী ও 
আঁফফ.-এর মতে ফিরুজ শাহ্‌ যেমন 'ছিলেন ন্যায়পরায়ণ, দয়াবান ও সত্যনিষ্ঠ তেমাঁন 
গছলেন সদাচারী ও ধর্মভীরু । তাহার ধর্মপ্রবণতা, দয়া-দাক্ষণ্য, সততা ও মানবতা 
প্রভৃতি সদগুণ সম্পকে সমসামায়ক এীতহাসক, বিশেষভাবে 'জিয়া-উাঁচ্দন বরণীর 
আভমত এীতহাঁসক ড্র স্মিথ্‌ গ্রহণযোগ্য বালয়া মনে করেন না। ফিরুজ শাহ 


তুঘূলক বংশ ১১৭ 


রাজকমণচারাঁদের দুনীশত দমনের কোন চেষ্টাই করেন নাই, বর অপান্রে দয়া-প্রদর্শনের 
ফলে দুনাত বৃদ্ধি পাইয়াছিল মার ।* 
_ যাহা হউক, ফিরুজ নিজস্ব ধারণা অন_যায়ী দয়াপ্রবণতা, প্রজাহিতৈষণা, ন্যান়- 
পরায়ণতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, ইহা ঈ্বীকার কাঁরতে হইবে । কিন্তু সামারক নেতা 
হপাবে তান ছিলেন অকর্মণ্য এবং দয়া প্রদর্শনে কোন বাাধ্ধীববেচনার ধার ধাঁরতেন 
টিনার না। তাঁহার পরধর্ম-অসাহফুতা ও ধমন্ধিতা তাহার রাজনোতিক 
কিন ধর্ম, জ্ঞান ও বিচারবদাদ্ধকে আচ্ছন কারয়াছল। তান পরার জগম্াথ 
ধর্ম-অসহিক মান্দরাট ভাঙ্গিয়া দিয়া উহার অভ্যন্তরচ্ছ দেব-দেবীর ম্যার্ত 
অপবিত্র কারয়াছিলেন ॥ সীরাং-ই-ফির্‌জশাহী নামক সমসাময়িক 
এঁতিহাসিক রচনায় এই বিবরণ পাওয়া বায় । আইন-উল্‌-মৃল্কএর রচনায় ইহার 
সমর্থন রহিয়াছে । কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি উদারতা প্রদর্শন কাঁরতে ভ্রু করেন নাই। 
তাঁহার ধমম্ধিতা সমসামায্নিক উলেমাদের প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল। তারিখ-ই" 
1িরুজণাহণ ও তাঁরখ-ই-মোবারকশাহণ গ্রম্থে তাঁহার গুণাবলীর উচ্ছ্বাসত প্রশংসা করা 
হইয়াছে । কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে, জনসাধারণের উপকারসাধন তাঁহার শাসনের 
মূলসূত্র ছিল। চ্ছাপত্য শিজ্গে তাঁহার যথেন্ট অনুরাগ ছিল। 
িরুজ তুঘ্‌লকের উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম ধর্মের তথা কোরাণের নীতির 'ভীত্ততে 
শাসনব্যবস্থা পারচালনা করা । দিল্লী সূলতানকে 'তান এক-ধমশ্রিয়ী শাসনে পাঁরণত 
তাঁহার উদ্দেশ্য. কাঁরতে চাহিয়াছিলেন। এইরূপ শাসনব্যবদ্থার মাধ্যমে প্রজাবর্গের 
উন্নাত সাধন করা তাঁহার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল, বলা বাহ:ল্য। 
শাসনকাষে উদারতা অবলঘ্বনের চেষ্টাও 'তাঁন কারয়াছিলেন। 
সলতান-পদ গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই িরূজ শাহকে নানাবিধ জাটল সমস্যার সম্মনখীন 
হইতে হইল । মহম্মদ তুঘলক্ে শাসনের দুর্বলতার সুযোগে বাংলাদেশের শাসনকর্তা 
শামস.-উাঁদ্দন ইলিয়াস শাহ্‌ স্বাধীনতা ঘোষণা কাঁরয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না। "তান 
গ্বাধীন সুলতান হসাবে নিজ রাঙ্্য বিস্তারে প্রবৃত্ত হইয়াছলেন। তান লক্ষ্ণাবতাঁ 
([,811)80900 ) ও পূর্ববঙ্গ জয় কাঁরয়া তরহৃত আক্রমণ কারয়া- 
১৯৯৯ ছিলেন। বাংলাদেশে 'দিল্লশর প্রভুত্ব পুনঃস্থাপন কারবার উদ্দেশ্যে 
লতা 1িরুজ শাহ্‌ ইলিয়াস: শাহের বিরুদ্ধে সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। 
ইলিয়াস শাহ্‌ সৃলতানের জাঁভযানের সংবাদ পাইয়াই তাহার 
সরাক্ষত একডালা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ কঝিলেন। একডালা দরগগাট ছিল দিনাজপ:রে 


্ 








শপ শপ শীত পা 


* সমসামায়ক এতহাসিকগণ ফিরুজ শাহের দয়াপ্রবণতা সম্পর্কে প্রশংসা করিতে গিয়া যে-সকল 
উদাহরণ দিয়াছেন, সেগাঁল নিরপেক্ষ ধিচারে সুলতানের অকর্মগ্যতার পরিচায়ক বাঁলিয়া বিবোচিত 
হইবে। তাঁহার আমলে রাজকর্ম চারিগণ উৎকোচ গ্রহণ না কাঁরয়া কোন কর্ত বাই সম্পাদন কারত না। 
একদা জনৈক সোঁনফকে ভ্রন্দনরত দৌখয়া সুলতান উহার কারণ সম্পকে প্রথ্ন কাঁরলে জানিতে 
পারলেন বে, শাপ্রই সৈনিকটির ঘোড়া উচ্চ কর্মচারী কর্তৃক পারদ নের জন্য হাজির কারতে হইবে 
অথচ এক মোহর উৎকোচ না দিতে পারিলে এরূপ দ্বল ঘোড়া পাঁরদর্শনে অবশাই বাঁতিজ হইয়া 
যাইবে। সুলতান সৌনকাঁটকে এক মোহর দান কাঁরয়া তাহার ঘোড়া যাহাতে পারদর্শনে টাঁফতে 
পারে, সেই ব্যবন্থা কাঁরয়া দিয়াছিলেন। ও 


১১৮ ভারতের হীতহাসকথা 


অবাচ্ছিত। ফিরুজ শাহ একডালা দুর্গ জয় করিতে না পারয়া 'দল্লী প্রত্যাবর্তন 
করিলেন। এীতহাসক শামস্‌-ই-সিরাজের মতে সুলতান ফরুজ একডালা দুর্গ 
নরনারী ও শিশুর কাতর আর্তনাদে আঁভভ্‌ত হইয়া দুগ্গট জয় না করিয়াই চলিয়া 
গিয়াছিলেন। অপরাপর এীতহাঁসকদের মতে আকাঁস্মকভাবে বর্ষা নামলে ফিরুজ 
তুঘলক একভালা দুর্গের অবরোধ উঠাইয়া লইয়া দিল্লী 'ফাঁরয়া যাইতে বাধ্য হইঙ্লা- 
ছিলেন। যাহা হউক, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সামরিক আঁভষানে তাঁহার সামারক 
নৈপুণ্যহানতা প্রমাণত হইয়াছিল, এ-বিষয়ে বুন্দেহ নাই। 


ইলিয়াস শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুর গিকম্দর শাহ: বাংলার সুলতান হইলে 
সলনি ফিরুজ তুঘ্‌লক পুনরায় বাংলা জয় করবার জন্য সসৈন্যে অগ্রসর 
ভ্িতীয় আযানের হইলেন । সকন্দর শাহ্‌ পিতার পম্থা অনুসরণ করিয়া একডালা 
দুর্গে আশ্রয় লইলেন। সরাঁক্ষত একডালা দুগ্গাট জয় করা 

ফিরুজের পক্ষে সহজ হইল না.। দীর্ঘকাল অবরুদ্ধ অবচ্থায় 

সিকম্দর একডালা দুর্গা রক্ষা কাঁরয়া চলতে সমর্থ হইলেন। অবশেষে বরা শর 
হইলে ফির:জ শাহ্‌ ?সকম্দরের সাঁহত সাম্ধ স্থাপন কাঁরয্না বাংলাদেশের স্বাধীনতা 
স্বীকার করিয়া লইলেন ( ১৩৫৪ )। ইহার পর প্রায় দীর্ঘ দুই শতাব্দী ধারয়া বাংলার 
সধ্লতানগণ 'নির;পন্রবে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেনখ এই দুই শতাব্দীর মধ্যে 

সলতানগণ আর বাংলাদেশ আকুমণ করেন নাই। 


বাংলাদেশ হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে ফিরূজ শাহ্‌ জাজনগর ( বর্তমান ডীঁড়ষ্যা ) 
উাঁড়য্যা জর আরুমণ করেন। উীডিষ্যার 'হিন্দ:রাজা নিজ রাজ্য ত্যাগ করিয়া 
তোঁলঙ্গানায় আশ্রয় গ্রহণ কারলেন। ফরজ শাহ্‌ পুরা প্রবেশ 
কাঁরয়া পুরীর বিখ্যাত জগন্নাথ মান্দর অপাবন্র কাঁরলেন এবং মান্দর হইতে 
জণন্াথদেবের মূত"ট মুসলমানগণ কর্তৃক রাজপথে পদদাঁলত করাইবার উদ্দেশ্যে 
দিল্লী লইয়া গেলেন।* পলাতকরাজা কুঁড়াট "হাত উপঢৌকন "দয়া এবং প্রাত 
নি রার রারার প্রাতশ্রত হইয়া তান 'ফিরজের সাঁহত চীন্তব্ধ 
লেন। 


মহম্মদ-বন-তুঘলকের রাজত্বের শেষ 'দকে সুলতানণ সাম্রাজ্যের সর্ব অব্যবন্থা 

দেখা 'দয়াছিল। সেই সুযোগে নগরকোট দূর্গ স্বাধীন হইয়া গিয়াছল। ফিরুজ 

মজরকো? জয় তৃঘূলক নগরকোট দুর্গ পনরাধকার করেন । নগরকোট দুগর্ছ 

জবালামুখীর মান্দরে প্রাঞ্চ তিনশত সংস্কৃত গ্রস্থ ফরজ শাহের 

আদেশে তশহার সভাকাঁব আজ-ডীঁদ্দন-খাঁলদ-খানী কর্তৃক ফারসী ভাষায় অন:দত 
হইয়াছিল। এই অনুবাদ গ্রন্থ “দালাল-ই-ফিরুজশাহা, নামে পারাঁচত। 
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১৩৫১ ্রীষ্টাব্দে ফিরুজ শাহ্‌ 1সম্ধু প্রদেশ জয় কারবার উদ্দেশ্যে ৯০ হাজার 
পদাতিক ও ৪৮০) হস্তসহ যাত্রা করিলেন । শামস:-ই-সিরাজের মতে সম্ধুর স্থানীয় 
 নেত্বর্গের বিদ্রোহাত্মক কার্যকলাপ দমন কাঁরয়া সেখানে দিল্লী সূলতানের নিরক্কুশ 

আঁধপত্য পুনঃস্থাপন 'ছিল ফিরুজ শাহের 1সম্ধ্য আঁভযানের মূল উদ্দেশ্য ।* সিন্ধু 
নদের তীরে পেশীছিয়া তান বহু সংখ্যক নৌকা সংগ্রহ করিলেন। তারপর 'সম্ধুর 
“জাম' (শাসক )-এর রাজধানী তট্টা অবরোধ করিলেন। িম্তু 'জাম' বনহ্‌বিনা 
(890119109 ) বীরত্ব সহকারে এই অবরোধ প্রাতহত কারয়া চললেন । সেই 
সময়ে সুলতানের সেনাবাহিনীর আঁধকাংশ সোনক খাদ্যাভাব ও মহামারীতে মৃত্যুমুখে 
পাঁতিত হইল। সুলতানের নৌবাহিন৭ও শশ্লু কর্তৃক আঁধকৃত হইল। সৈন্াসংখ্যা 
পূরণের উদ্দেশ্যে সুলতান গুজরাটে ?কছুকাল অবস্থান কাঁরতে বাধ্য হইলেন। 
গুজরাটের পথে এক বিশবাসঘাতকের চক্রান্তে পাড়া ফিরুজ শাহকে সসৈন্যে কচ্ছ 
ইনার প্রদেশের জলাভাঁমিতে দীর্ঘ ছয়মাস পথন্রান্ত অবস্থায় কাটাইতে 

" হইয়াছিল । ইতিমধ্যে দিল্লশ হইতে সামারক সাহায্য আসিয়া 
পেশীছলে তান সিম্ধুর দিকে অগ্রসর হইলেন। সিম্ধুদেশ মহম্মদ তুঘলকের মৃত্যুর 
পূব হইতেই স্বাধীনতা ভোগ কারতেছিল। প্রায় একাদশ বৎসর স্বাধীনতা ভোগ 
কাঁরয়া 'সন্ধুদেশ পুনরায় ?িরুজ শাহের চেষ্টায় দিল্লীর আধকারভুন্ত হইল। 


শফরুজ শাহের শাসনব্যবস্থা ইসলাম ধর্মনীতির উপর প্রাতাঁচ্ঠিত ছিল। শাসনকাধে: 
উদারতার পাঁরচয় তান 'দয়াছলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ধমম্ধিতা সেই উদারতার সুফল 
চিনির [নাশ কারয়াছল। অ-মুসলমান প্রজাবর্গকে তান ইসলামধর্মে 
ধর্মান্তারত কারবার চেস্টা কাঁরয়াছিলেন ৷ অ-মহসলমান প্রজাবর্গের 

ধর্মের প্রাত শ্রদ্ধা প্রদর্শন কাসবার প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলধ্ধি করেন নাই। কোরাণে 
উীল্লাখত চার প্রকার কর তান স্থাপন করিয়াছিলেন, যথা £ (১) 

14৬১1 খারাজ? বা ভ্ম-রাজদ্ব ( জাঁমর ফসলের দশমাংশ ), (২) “জাকাত, 
লারা প্র তি" বা সরকারকে দান (৮০6০15006), (৩) “শজাজয়া বা 
বর স্থাপন অ-ম:সলমানদের উপর ধাষ" মাথাপিছ কর ও (৪) “থাম বা 
খাঁনজ দ্রব্যাদর পণমাংশ কর। এই চারপ্রকার 'ভন্ন 'শারব, বা 

সেচকর লুণ্ঠিত দ্রব্যাদর একাংশ প্রভৃতিও গ্রহণ করা হইত। পূর্বে নানাপ্রকার 
অবৈধ কর আদায় করা হইত। কিন্তু ফিরিজ শাহ: এই সকল অবৈধ কর উঠাইয়া 


দয়াছলেন। 
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৯২০. ভারতের ইীতিহাসকথা 


তান পরর্ববতা" সুলতান মহন্মদ-বিন.-তুঘলকের আমলে লোকে যে বিরাট পারমাণ 
খণ মকর অথ" সরকার হইতে খাণ গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা মকুব করিয়া 
7৮ এই খাণের মোট পরিমাণ ছিল দুই কোটি টাকা। 
হা পূর্বে গুলতানি শাসনকালে হস্তপদ-ছেদন, চক্ষু- 
বিরান রাজ উৎপাটন প্রভাতি নৃশংস শাপ্তদানের ব্যবস্থা কিরুজ তুঘ:লক 
উঠাইয়া দিলেন। 


ফিরুজ শাহ্‌ অভ্যন্তরীণ ব্যবসায়-বাঁণজ্য গু শিজ্পের উন্নাতসাধনের জন্য উীঁড়ষ্যা- 
রাজ ফিরুজ তুঘলকের সাঁহত সান্ধর প্রস্তাবসহ দূত প্রেরণ করিলেন এবং আন্তঃ- 
প্রাদেশিক শুজক উঠাইয়া দিলেন। পূর্বে এক প্রদেশ হইতে অপর প্রদেশে কোন 
সামগ্রী চালান দিতে হইলে আন্তঃপ্রাদেশিক শুল্ক দিতে হইত । 
লুজ্কনীতির 
৪ এই শুহক-প্রথা রাঁহত কারবার ফলে সুলতান? সাম্রাজ্যের সর্বন্ত 
বাবসায়-বাণিজাও অবাধ বাণিজ্য পরিচালনার সাবধা হইল। শিল্প ও বাণজ্োের 
শিচ্পের উন্মেতাবধান অভ্‌তপূ্ব প্রসারে ফিরুজের শুজ্কনীতির সুফল পাঁরলক্ষিত 
হইল। জনসাধারণের অবস্থার উন্নাতর অবশ্ান্ভাবী ফল 'হসাবে 
সরকারী রাজস্বের পারমাণও বহুগুণে বাষ্ধ পাইল। ফিরুজ শাহের আমলে একমান্ 
দোয়াব অণল হইতেই ছয় কোটি পণ্চাশব লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হইত । তাঁহার 
আমলে নিত্য-ব্যবহার্ধ জীনসপন্রের মূল্য হাস পাওয়ার ফলে জনসাধারণের সুখ- 
সুবিধা বৃদ্ধি পাইয়াছল, বলা বাহূল্য । ইহা ভিন্ন, ফিরুজ শাহ্‌ বিস্তীণ" পাঁতিত জাম 
আবাদের ব্যবস্থা করাইয়াছিলেন এবং উহা হইতে যে-আয় হইত, তাহা ধর্ম ও শিক্ষার 
প্রসারকল্পে ব্যয় কারবার আদেশ 'দিয়াছিলেন ।* 
ফির তৃঘ্লক বহুসংখ্যক সেচ-খাল খনন করাইয়া কৃষির উন্নাত সাধন করিয়া- 
ছিলেন। এই সেচ-খালগাঁলির একাঁটি শতদ্রু নদ হইতে ঘাগর 
সেচথাল খদন$ঃ পর্যন্ত এবং অপর একটি ঘমুনা নদী হইতে ফিরুজাবাদ পর্যন্ত 
কাঁষির উদ্বাতাবধান 
2255 বিস্তৃত ছিল । অপর আরও দুই'ট খালের মধ্যে একাঁট মাণ্ডবী 
ও সিরমুর পাহাড় হইতে হানংসণ ও ?হিসার পর্যন্ত এবং অপরটি ঘাগর নদ হইতে 
'হিরনীখেরা গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল । 


নিমাতা হিসাবেও 'ফিরুজ তুঘূলকের উল্লেখযোগ্য অবদান রাহিয়াছে। তান 
বহসংখ্যক শহর ও উদ্যান নিম্ণ করাইয়াছিলেন। ফতেবাদ, জৌনপুর, হিসার, 
1ফরুজপর বা িরুজাবাদ নামে শহরগ্যাল তানই স্থাপন কিয়া- 

শহর চ্াপন, উদ্যান 
রচনাঃ অশোক-  ছিলেন। ইহা ভন্ন, বহুসংখ্যক হাসপাতাল, মসাঁজদ, সরাইখানা, 
নামত স্দ্ভ দিল্লখতে স্মৃতিসৌধ প্রভাতি নমণি করাইয়া তান তাঁহার স্থাপত্য 
্থানান্তারত শস্পানুরাগের পাঁরচয় দিয়াছলেন। আলা-ডীক্দন ননার্মত 
ভ্রিশাট উদ্যানের তান সংস্কার সাধন করিয়াছলেন এবং নিজে মোট বারশত 
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নূতন উদ্যান রচনা করয়াছিলেন। মৌর্য সম্রাট অশোক-ননার্মত দুইটি স্তণ্ভ ?তাঁন 
দিল্লাতে চ্ছানাম্তরিত করিয়াছিলেন । এই দুইটি অশোকস্তন্ভের একটি মীরাট হইতে 
এবং অপর খাঁরজাবাদ হইতে 'তান আনাইয়াছিলেন ।* 


ফিরুজ তুঘলক মোট ছন্রিশাট কারখানা হ্থাপন করিয়া এক-একটির দারিত্ব এক- 
একজন কর্মচারীর উপর দিয়াছলেন। এই দায়িত্ব-প্রাপ্ত কমচারা 
( মূতাসারফ: ) ভিন্ন, দেওয়ান, খান প্রভৃতি আরও নানা পধায়ের 

কর্মচার? ও ব্যান্তর উপর কারখানা পারচালনার ভার দেওয়া হইয়াছল। 


ফিরুজ শাহ্‌ বচার-ব্যবস্থারও সংকার সাধন করিয়াছলেন। তান হস্তপদছেদন 
প্রভৃতি নিষ্ঠুর শাস্তি-প্রথা উঠাইয়া দিয়া বিচার-ব্যবস্থাকে বহুল পাঁরমাণে উদার ও 
মারার মানবোচিত করিয়াছিলেন। বেকার-সমস্যার সমাধানের জন্য 
সংস্কার £কর্ম-.. তিনি একটি কর্মসংস্থান সংস্থা” (8011051960 61588) দ্থাপন 
সংশ্থানের ব্যবস্থা ঃ করিয়াছিলেন। দরিদ্রের চাকৎসার জন্য দাতব্য-চাকৎসালয় 
দাতব্য চাকৎসালয় £ (1081-01-91, ) এবং তাহাঁদগকে অর্থসাহাষ্য দানের জন্য 
সরকারী সাহাব্-. সরকারা সাহাষ্য-ভান্ডার (19181-1-14181181) স্থাপন কারিয়া- 
এ ম্্রানীতির 'ছিলেন। মুদ্রানীতি পরিবর্তন সাধন করিয়া 'তাঁন উহা আধকতর 
বিজ্ঞানসম্মত করিয়া তুলয়াছলেন । “আধা” ও ধবখ্‌” নামে দুই 

প্রকার 'মাশ্রত ধাতুর মুদ্রার সর্বপ্রথম প্রচলন তিনিই কাঁরয়াছিলেন। 


সামন্ত-প্রথার ঠভাতিতে ফরুজ তুঘ্‌লক সামারক সংগঠন কাঁরয়াছলেন। সৌনক- 
দিগকে 'তাঁন জায়গীর ভোগ-দখলের আঁধকার দিয়াছিলেন। 
রা শুতে সামাস্কভাবে নিয্স্ত সৌনকাঁগকে অবশ্য নগদ বেতন দিবার- 
বাবস্থা ছিল । কোন কোন সামারক কর্মচারী কোন একাট 'নাঁদর্ট 

স্থানের রাজস্ব ভোগ করিবার আধকার পাইতেন। 


1ফরুজ শাহের রাজত্বকালে দিল্লীতে ব্লীতদাসের সংখ্যা খুব বৃদ্ধি পাইয়াছল। 

এীতহাসিক শামস.-ই-সরাজের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, এ সময়ে দেশে মোট এক 

লক্ষ আশী হাজার ক্রীতদাস 'ছিল। প্রাতশ্রুত রাজস্বের পারমাণ 

পপর হাস কারবার উদ্দেশ্যে অথবা অপর কোনরূপ ফ্বার্থাসম্ধর জন্য 

ক্ষাঁত আমারগণ ফরুজ গাহকে প্রায়-ই উপচৌকনম্বরুপ ক্রীতদাস প্রেরণ 

কারত। সুলতান ওাহাদের আনুগত্যের পুরস্কায়দ্বরূপ তাঁহাদের 

দেয় রাজস্বের পারমাণ হাস কারয়া দতেন। ফলে, একাঁদকে যেমন সরকারী রাজস্বের 

পাঁরমাণ ছাস পাইত, অপর দিকে তেমনি আধকতর সংখ্যক ক্লীতদাসের ভরণপোষণের 
ভার সলতানকে বহন কারতে হইত। 


* অশোকন্তম্ড দুইটি [কিভাবে 'দিল্লশতে চ্ছানান্তারত করা হইয়াছিল, তাহার এক ট্রি 
বণনা সমসামীয়ক এীতহাঁসিক শামসই-সিরাজ লাঁপবজ্ধ করিয়া গিয়াছেন। 
৬1৫5, 21110969 221507) ০ 1707, ৭01. 111) 0, 350. 


২২ ভারতের ইীতহাসকথা 


ফিরুজশাহ ইসলামী শিক্ষা-বল্তারের পক্ষপাতী 'ছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় বহু 
সংখ্যক মাদ্রাসা প্রাতষ্ঠিত হইয়াছিল। বহু মুসলমান ধমণজ্ঞানী ও পাঁণ্ডত ৪৪ 
শাহের পৃন্ঠপোষকতা লাভ কাঁরয়াছিলেন। মুসলমান ধর্মজ্ঞানীদের 

০৮০২৭৩০ অন্যতম শ্রেষ্ঠ জালাল-টাঁ্দন রুমী ফিরজে পণ্ঠিপোষকতা লাভ 
করিতেন। তাঁহার আমলেই বরণী, আঁফফ্‌, আইন-উল-মুল্‌ক 

প্রভৃতি তাঁহাদের ইতিহাস গ্রদ্থাঁদ রচনা কাঁরয়াঁছলেন। ফিরুজ শাহের আদেশে 
আজ-টাদ্দন-খা'লদ-খানী তিনশত সংস্কৃত : গ্রন্থ ফার্সী ভাষায় অনুবাদ 


কারয়াছলেন। 
1ফরুজ শাহ জাঁকজমকপূর্ণ রাজস্ভার পক্ষপাতী 'ছলেন। 
৮৬৮০০ অনুষ্ঠানাদর সময় তান তাঁহার রাজসভা আঁত সুম্দরভাবে 
সাব্জত করাইতেন। 
বৃদ্ধবয়সে জ্যেষ্ঠ পুত্র ফতা খাঁর মৃত্যুতে ফরজ তুঘূলকের দেহ ও মন উভয়ই 
ভাঙ্গয়া পড়ে এবং তাঁহার শাসন-ক্ষমতা হাসপ্রাঞথ হয় । কলমে তাঁহার বিচার ও বিবেচনা- 
বৃদ্ধ বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে। অলপকালের মধ্যেই তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র জাফর খাঁরও 
মৃত্যু হয়। ফলে, কেন্দ্রীয় শাসনে চরম দুর্বলতা দেখা দেয় 
৯ ৪৮০৯১ £ দুর্বলতার সুযোগ লইয়া সুলতানেরই তৃতীয় পুত্র মহম্মদ খা 
এ পু শাসন-ক্ষমতা হস্তগত করেন। কেন্দ্রীয় শাসনের দুবলতার 
কুফল সাম্রাজ্যের 'বাঁভল্ন অংশে ব্যাপক অন্তর্ন্দেষ পারস্ফুট 
হইয়া উঠে। ফিরুজ শাহের মৃত্যুর পূবে'ই রাজ্যের সব অরাজকতা দেখা দেয়। 
তাঁহার মৃত্য অন্তর্্বন্দেয আত্মরক্ষা করা কঠিন বিবেচনা কাঁরয়া মহম্মদ খাঁ 
রি দল্লগ হইতে পলায়ন করেন । ফরজ তুঘ্‌লক নিজ পোন্ন তুঘূলক 
খাঁকে শাসনভার দান কারয়া ১৩৫১ ীম্টাব্দে মত্যুমখে পাঁতিত হন। 


1ফির)জ শাহের কাতিত্ব-বিচার ( 0716109] ছ:861709866 01 ঘাত নু০০)]০) 2 
মহম্মদ তৃঘূলকের আকাঁস্মক মত্যুতে সুলতান সেনাবাহনশীতে যখন চরম বিশৃঙ্খলা 
দেখা দয়াছিল, সেই সকটজনক পাঁরশ্মিতিতে আভজাতবর্গের সাঁনর্বন্ধ অনুরোধে নিজ 
আঁনিচ্ছাসত্বেও ফিরুজ শাহ: সুলতান-পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেনাবাহনীর মধ্যে 
শঞ্খেলা 'ফরাইয়া আনিয়া উহাকে নিরাপদে দিল্লী লইয়া যাইতে তিনি সমর্থ হইয়াছিলেন 

'বটে, কিন্তু সমরকুশলতা বা সামরিক সংগঠক হিসাবে তিনি কোন প্রাতভার পরিচয় 
'দিতে পারেন নাই। সম্মুখীন সমস্যার আশ: সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা 
জবলম্বন বা কোন দ্‌ঢ় পক্ষষ্প লইয়া কার্ষে অবতীর্ণ হওয়া ফিরূজ তুঘ্লকের পক্ষে 
নিজ সম্ভব হইত না। সামারক আভযান মান্রেই তিনি অব্যবাস্থতাঁচত্ততা 

জে ৪ ও দুব“লতার পাঁরচয় দিয়াছলেন। বাংলাদেশের বরুণ্ধে তাঁহার 

| দুইটি আভযান-ই তাহার সামারক অক্ষমতার পরিচায়ক ৷ সিন্ধ্‌- 
দেশে তিনি 'দিল্লীর আঁধকার পনঃম্থাপন কাঁরয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সেই 
বঅভিযানেও সামারক দবলতা ও সেনাপাঁতসলভ এরদার্শতার অভাব পারস্ফুট 


তুঘলক বংশ ১২৩. 


হইয়া উাঠয়াছল । তাঁহার 'িচক্ষণতার অভাবেই কচ্ছ প্রদেশের জলাভূঁমিতে তাঁহাকে 
দীর্ঘকাল সসৈন্যে কাটাইতে হইয়াছিল । দিল্লী হইতে সময়মত সামরিক সাহায্য উপাঁচক্থাত 
না হইলে তাঁহার গসন্ধূজয্নের পাঁরকন্পনাও বিফল হইত, বলা বাহুল্য । একমান্র 
জাজনগর ( বর্তমান উীঁড়ষ্যা ) বিজয়ে তিনি সম্পূর্ণভাবে সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন। 
ইহাও ডীড়ষ্যার হন্দুরাজার রাজধানী ত্যাগ কারয়া পলায়নের ফলেই সম্ভব হইয়াছিল 
মনে কারিলে ভুল হইবে না। দাঁক্ষণাত্যের যে-সকল অংশ সুলতানা সাম্রাজ্য হইতে 
বাচন্ন হইয়া গিয়াছল, সেগাল জয় কারবার কোন চেষ্টাই তান করেন নাই। সামরিক 
নেতৃত্বের ক্ষমতা ফিরুজ শাহ্‌ তুঘ্লকের মোটেই 'ছল না, এীবষয়ে সন্দেহ নাই। 
জায়গীর-প্রথার উপর তাঁহার সামারক সংগঠন 'নিভরশীল ছিল। ইহার ফলে 
সোনিকগণের তথা সামারক কর্মচাঁরবর্গের কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নিভ'রশশলতা হাস 
পাইয়াছিল। কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতার সুযোগ-গ্রহণের সুবিধা এই জায়গীর- 
প্রথার ফলে বৃদ্ধ পাইয়াছল। 
ফরজ শাহ অত্যাধক ধর্মভীরু গোঁড়া মুসলমান ছিলেন। তান কোরাণের 
'নিরেশানুযায়ী শাসনকার্য পারচালনা কারতেন। কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁহার গোঁড়ামি 
ধমম্ধিতায় পর্বাঁসত হইয়াছিল । পরীর মান্দরের বিগ্রহ 'দল্লশতে মুসলমানদের দ্বারা 
পদদালত করাইবার উদ্দেশ্যে তান লইয়া গয়াছিলেন ; পৌত্তীলকতার 'বনাশপাধন. 
পরম ধর্ম বাঁলয়া 'তাঁন মনে কারতেন, 'ন্ত; হন্দুস্তানের সুলতানের পক্ষে হিন্দু- 
ধর্মের প্রাত এইরপ অশ্রদ্ধা-প্রদর্শন রাজনোতক অদুরদাঁশ'তার 
৯০ পাঁরচায়ক সন্দেহ নাই। তাঁহার ধমচিরণের পশ্চাতে 'হন্দু- 
8 শযতিনের কোন উদ্দেশ্য না থাকলেও নিজধর্ম পালনে অত্যাঁধক 
গোঁড়ামি প্রদর্শন করিতে গিয়া তান 'হন্দুদের উপর 'জাজয়া কর চ্ছাপন কাঁরয়াছিলেন । 
কোরাণের নির্দেশ অক্ষরে এক্ষরে মানতে গিয়া তান কোন কোন ক্ষেত্রে অ-মুসলমান 
প্রজাবর্গের উপর অনিচ্ছাকৃত অত্যাচার ও পরধর্ম-অসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন ।* 
হিন্দ? নিষতিনের কোন উদ্দেশ্য তাঁহার যে ছিল না তাহা ফিরুজ শাহের প্রজ্বাহতৈষা 
সংস্কার হইতে ব্‌ঝিতে পারা যায় । বিচার-ব্যবচ্থার কঠোরতা দূর করিয়া, সেচকার্ষের 
জন্য খাল খনন করিয্না এবং আন্তঃপ্রাদেশিক শুজ্ক উঠাইয়া দয়া 'তাঁন জনসাধারণের 
প্রভূত উন্নাতসাধন কাঁরগ্লাছলেন এবং এই জনসাধারণের আঁধকাংশই ছিল 'হন্দু । দাঁরদ্ু 
ও পীঁড়ত প্রজাবর্গের সাবধার জন্য দাতব্য-চিকিৎসালয়্, সরকার লাহাষ্য-ভাশ্ডার, 
বেকার-সমস্যা দূরীকরণের জন্য “কর্মসংস্থান সংস্থা" চ্ছাপন কাঁরয়া এফরুজ তুঘ্লক 
তাঁহার মানাঁসক উৎকর্ষ ও প্রজাহিতৈষণার পারচয় 'দয়াছলেন। 
সমলামায়ক এঁত-. এই সকল কার্যকলাপের ফলে প্রজাবর্গের মঙ্গল সাধত হইয্লাছিল, 
হানসকদের প্রশংসা বলা বাহুল্য ; সমসামায়ক এ্ীতহাসক মান্নেই 'ফিরুজ শাহের 
শাসনের উচ্ছ্বাসত প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। এই সকল এীতহাঁসকের রচনায় গফরুজ 
ক 50050) 05 00৩ 10408, 106 556 586911019 10786 2095110 ০0:91 01 10919 80৫. 
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৯২৪ ভারতের £াঁতহাসকথা 


লাহের চীরন্রের গুণাবলী ও তাঁহার শাসনপদ্ধাত সম্পকে আঁতশয়োন্তি রাহয়াছে, 

সন্দেহ নাই। বরণী ও আফিফ কর্তৃক সৃূলতানকে ন্যায়পরায়ণ, 
৯ সত্যনিষ্ঠ, দয়াবান প্রভৃতি গুণের আধার বাঁলয়া বর্ণনা ডর 

স্মিথ্‌ গ্রহণযোগ্য বাঁলয়া মনে করেন নাই। কিন্তু আতশয়োস্তি 
বাদ দিলেও ফিরুজ শাহ্‌ যে প্রজাহিতৈষা, ধর্মভটর,, দয়াপ্রবণ সূলতান ছিলেন, তাহা 
নিরপেক্ষ বিচারে সমার্থত হইবে। আধুনিক .এতিহাসিক মাত্রেই ফিরুজ শাহ্‌ 
সম্পকে এইরূপ অভিমত পোষণ করিয়া থাকেন। শকম্তু তাঁহার য্যান্তহখন উদারতা 
ও দয়াপ্রবণতার সুযোগ লইয়া বহ: রাজকর্মচারী দুনীশতপরায়ণ হইয়া পাঁড়য়াছল। 
আইন-উল-মুল্‌ক মাহ্‌রু তাঁহার *ইনশাহ, (1999 ) গ্রন্থে যে বিবরণ দিয়াছেন, 
তাহার ভীত্ততে অধ্যাপক হাবিব ও অধ্যাপক নিজামী মন্তব্য করিয়াছেন যে, ফিরৃজ 
শাহ. তুঘ্লকের রাজন্বকাল মধ্যয্‌গের ইতিহাসে সর্বাধক দনীতপরর্ণ শাসনকাল 
1হসাবে চিহৃত হইয়া আছে। & 


তথাঁপ রাজনৈতিক দুরদার্শতার অভাবহেত্‌ ফির্‌জ তুঘ্‌লক অপান্রে দয়া প্রদর্শন 

এবং জায়গার-প্রথার পুনঃপ্রবর্তন কাঁরয়া শাসনব্যবন্থায় দুর্বলতার 

৮৮ সৃষ্টি করিয়াছিলেন ।* মহম্মদ তৃঘলকের আমলে "দিল্লী সূলতানির 

যে পতনের সূচনা হইয়াছল, ফিরুজ তৃঘ্‌লক তাহা রোধ করিতে 

সমর্থ হন নাই। তাঁহার মৃত্যর পূবেই সাম্রাজ্যের নানাস্থানে অব্যবস্থা দেখা 

দয়াছল। নিমাতা হিসাবে িরুজ তুঘ্‌লকের উল্লেখযোগ্য দান 

মরার রাহয়াছে। তান অসংখ্য উদ্যান, মসাজদ, সরাইখানা প্রভাত 

" স্থাপন করিয়া এবং হসার, ফিরোজপুর, 'ফরুজাবাদ, জৌনপর 

ধ্মপ্রাদ ও বিদ্বান প্রভৃতি শহরের গোড়াপত্তন করিয়া তাঁহার নিমা্ণ-শিক্পানূরাগের . 

ব্ন্তির পঞ্ঠেগোষকতা পাঁরচয় দিয়াছিলেন। বহু মসলমান ধর্মজ্ঞানী, ঘথা- রুমী, 

এীতহাসিক বরণা, আফিক:, কাব আজ-টাদ্দন-খালদ-খান প্রভৃতি তাঁহার পচ্ঠে- 
পোষকতা লাভ কাঁরয়াছিলেন। 


মানবতার দিক দিয়া বিচার কারলেও [ফরজ ত্‌ধ্‌লক প্রশংসার পান্র ছিলেন, সন্দেহ 
নাই। তান যেমন ছিলেন দয়াবান তেমান ছিলেন স্নেহশপল। 

মানবতার বিচারে ধর্মাবিষয়ে সংকীর্ণতার পরিচয় দান করিলেও 1তনি স্বভাবতই 
ফরজ শাহ, উদারাঁচত্ত ও জনকল্যাণকামণ সুলতান ছিলেন এবং তাঁহার আমলে 
শাসক ও শাসিতের মধ্যে প্রীতির সম্বন্ধ স্থাঁপত হইয়াছল। ধকন্তু নানাবধ গুণের 
আধকারা হইয়াও ফিরুজ তুঘ্‌লক দিল্লী সুলতাঁনর পতনোম্মুখতা রোধ কারতে সক্ষম 
হন নাই। তাঁহার বিফলতার কারণ সংক্ষেপে বালতে গেলে তান স্বৈরতাম্ক রাজ- 
তন্তের মধ্যে কোরাণের নীতির প্রয়োগ করিতে চাহয়াছলেন, অথচ কোরাণে মকল 
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মানুষের মানবতা, সকল ধর্মের প্রাত সম-ব্যবহার প্রভূতি কতকগাঁল মৌলিক নশীত 
রাজতম্মের ভাত বাঁলয়া স্বীকৃত ।* 
ভুঘূলক বংশের অবগান (7070 01 ১০ ন'0818150 70510895 ) 8 ফিরুজ শাহের 
হিটার দুর্বলতর সুলতানদের হস্তে "দিল্লী সুলতানি পতনের 
দ্রুত ধাবিত হইল। ফিরুজ শাহের মৃত্যুর পর গিয়াস- 
৯০০২ উদ্দিন তুঘলক শাহ্‌ সিংহাসনে আরোহণ কারলেন ( ১৩৫১)। 
নাসির-উদ্দিন মহম্মদ কিন্তু অঙ্পকালের মধ্যেই তাঁহারই সম্পাক্ত ভ্রাতা-_ফিরুজ 
শাহ্‌, আলা-উদ্দিন তৃঘলকের 'দ্বতীয় পূত্লাঁ জাফর খাঁর পুত্র আবুবকর গোপনে 
শাহ, তাঁহাকে হত্যা করাইয়া নিজে 'সংহাসন দখল কাঁরলেন। 
আব্বক্র-এর ভাগ্যেও বেশাঁদন সুজতান-পদ ভোগ সম্ভব হয় নাই। নাসর-উদ্দন 
মহম্মদ শাহ. কর্তৃক তিনি সংহাসনচ্যত ও কারারুদ্ধ হইলেন এবং কারাগারেই কিছ 
কাল পরে তাঁহার মৃত্যু ঘাঁটল। নাঁসর-উাদ্দনও 'সংহাসন লাভ কাঁরয়া বোৌঁশাঁদন 
রাজত্ব কারবার অবকাশ পাইলেন না। তাঁহার আকাঁস্মক মৃত্যুর পর ( ১৩৯৪ ) তাঁহার 
নাঁসর-টা্ধনা পত্র আলা-উীদ্দন পিকম্দর শাহ্‌ [সিংহাসন আরোহণের প্রায় দুই 
মাহমুদ-শাহ: (ইর)-_ মাসের মধ্যেই মৃত্যুমূখে পাঁতত হইলেন । তাঁহার পর নাসির" 
তুঘ্লক বংশের উীদ্দন মাহমুদ শাহ্‌ (২য়) সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। 
শেষ স্দঙতান 1তাঁনই ছিলেন তুঘ্‌লক বংশের শেষ সুলতান । তাঁহার রাজন্ধ- 
কালে গুজরাটের শাসনকতাঁ জাফর খাঁ এবং জৌনপরের মাঁলক সারওয়ার নামে জনৈক 
খোজা স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন । 'দল্লার আঁভজাতগণের কয়েকজন নুসরং শাহ 
নামে ফিরুজ তুঘলকের অপর এক পৌন্রকে সুলতান বাঁলয়া ঘোষণা করিলেন । 
এইভাবে সৃলতান-পদ লইয়া প্রাতদ্বান্দবতা এবং রাজ্যের বাঁভন্ন অংশের স্বাধীনতা 
ঘোষণা প্রভৃতির ফলে যখন 'দল্লী সুলতাঁনর পতন আসন্বপ্রায় ঠিক সেই সময়ে 
তৈমহরলঙ্গের ভারত-আরুমণ উহার উপর চরম আঘাত হানিল। 


তৈমূর লঙ্গ (খে 816 2,879 )£ মধ্য-এশিয়ার সমরকন্দে ১৩৩৬ প্রান্টাব্দে 
তৈমুরের জম্ম হয় । তিনি ছিলেন “লঙ্গ' অর্থাত খোঁড়া (18106 ), এই কারণে তান 
তৈমুর লঙ্গ নামে পারাচিত। খোঁড়া হইলেও তৈমুরের ন্যায় দুরধর্ধ সামারক নেতা 
জক্ম ও প্রথম জীবন ইতিহাসে বিরল। ১৩৬১ গ্রীন্টাব্দে সমরকন্দের [সংহাসনে 
আরোহণ কারয়া তৈমুর 'আমণীর উপাঁধ গ্রহণ করেন। তিনি 
মোঙগলবীর 'চাঙ্গজ খাঁর সাম্রাজ্য পুনগণ্ঠনের উদ্দেশ্য লইয়া 'দিগ্বিজয়ে অবতাঁণ* 
হইয়াছলেন। তান চাঘতোই তুকাঁজ:তর নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া একে-একে পারস্য, 
আফগানিস্তান, মেসোপটামিযা প্রভৃতি জয় করেন। তারপর তান, হিন্দস্তানের 
দিকে অগ্রনর হইলেন। কোন দেশ আক্মণ ব্যাপারে তৈমুরের কোন অজ.হাতের 
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১২৬ ভারতের ইতিহাসকথা 


প্রয়োজন ছিল না, তাঁহার দূধর্ষ' সামারক শান্তই ছিল যহণ্ধ-সুষ্টির একমার বৃণ্তি। 
ন্যায়, অন্যায় বা উপযনৃন্ত কারণের ধার 'তাঁন ধাঁরতেন না। 

ভারতবর্য আরুমণের ক্ষেত্রে অবশ্য তৈমুর লঙ্গের অজহাতের অভাব রাহল না। 
দল্লার সলতানগণ পৌত্বীলকতার উচ্ছেদসাধন না করিয়া পৌত্তীলক হিন্দুদের প্রাত 
ভারতব্* আরুমণের উদারতা প্রদর্শন কাঁরতেছেন ইহা তৈমুরের সহ্য হইল না। 'কম্তু 
অজৃহাত পৌনত্তীলকতার বিনাশসাধনের ইচ্ছা ভিন্ন রাজনৈতিক ক্ষেতে বিচ্ছি্ 

ভারতবর্ষ হইতে ধনরত্ব লুণ্ঠনের সুযোগও 'তীন গ্রহণ কারিতে 
চাহিয়াছিলেন । তাঁহার ভারত-আঁভষানের প্রকাতি লক্ষ্য করলে ইহা স্পন্টই বাঝতে 
পারা যায় যে, লৃণ্ঠনই ছিল তাঁহার মূল উদ্দেশ্য । পৌত্তীলকতার অবসান ঘটাইয়া 
1হন্দু-অধন্যষিত ভারতবর্ষে ইসলামের গ্রাধান্য স্থাপনের ইচ্ছা ছিল তাঁহার নিকট 
অজৃহাত মান্র। 

১৩৫১ শ্রীন্টাব্দে তৈমুরের পৌন্র পীর মহম্মদ একদল সৈন্যসহ ভারতবষে প্রবেশ 
করিলেন এবং সহজেই মুলতান দখল কাঁরতে সমথ" হইলেন । এ বংসর তৈমৃরও 
ভারতবর্ষে পেশছিলেন । তিনি তাঁহার বিশাল সেনাবাণহনণীসহ একে-একে 'সিম্ধ;, গিলাম 
ও রাভী নদী অতিক্রম কারয়া মুলতানের 'নকউবতাঁ তলম্ব (81810 ) নামক 
ভারতববণ আকরমপ . শহরের সম্মুখে উপা্থিত হইলেন। তলদ্ব শহর আরুমণ করিয়া 

£ পৈশাচিক তৈমদূর সেখানকার আঁধবাসগণকে ক্রীতদাসে পাঁরণত কারলেন 

হত্যা ও ল্‌স্ঠন এবং তাহাদের নিকট হইতে প্রভূত পাঁরমাণ অথ" আদায় কারলেন। 

তলহ্ব হইতে দিল্লঁ আঁভমুখে যান্লাপথে দীপালপুর, ভাতনেইর 

প্রভৃতি গ্ছান লৃণ্ঠন কাযা এবং অসংখ্য নর-নারার প্রাণনাশ কারিয়া তিনি "দিল্লীর 

উপকণ্ঠে আঁসয়া উপাচ্ছিত হইলেন । 'দিল্লার উপকণ্ঠে তান প্রায় একলক্ষ হিন্দু 

বন্দীকে হত্যা কাঁরয়া এক নারকীয় কাণ্ড অনুষ্ঠিত করিলেন । এই পৈশাচিক কাণ্ডের 

একমান্্ ষন্ত ছিল এই যে, "দিল্লী আক্লমণকালে হিন্দ? বাশ্দগণ 'বিদ্রোহণ হইয়া উঠিতে 
পারে। 

সুলতান নাসির-াক্দন মহম্মদ ও তাঁহার মন্ত্রী মল ইকৰোল ( 148110 19৪1 ) 
তৈমূরকে বাধাদানে অগ্রসর হইলেন । মহম্মদ ও মল্পুকে পরাজিত করিয়া তৈমুর সহজেই 
দিল্লী আঁধকার কারলেন। পরাজিত হইয়া মহম্মদ গুজরাটের মল্লন বরণ প্রদেশে 
আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । 'দল্লীর ইসলাম ধর্মজ্ঞানীদের সানব্ধ অন্যরোধে তৈমুর 
তৈমরের দিল নাগারকদের প্রাণনাশ কাঁরবেন না বাঁলয়া প্রাতশ্রুত হইলেন বটে, 
প্রবেশ £ হত্যাকান্ড কিন্তু তৈমহরের সেনাবাহিনীর অত্যাচারে আঁতষ্ঠ হইন্লা হিন্দব- 
ও ল্ঠন নাগারকগণ আত্মরক্ষার চেষ্টা কারলে এক ব্যাপক হত্যাকাণ্ড শর 

হইল । তৈমুরের দুধর্ধ বাহনী অগাঁণত হিন্দু নর-নারীর রক্তে 
দিল্লীর রাজপথ রাঞ্জত করিল ।* দিল্লাঁ হইতে বহসংখ্যক দ্থপাঁতিকে সমরকম্দের জমা 
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তুঘলক বংশ ৯২৪ 


মসজিদ (171৫5) 11988৩ ) নিমাণের জন্য ধাঁরয়া লইয়া ধাওয়া হইল । দিল্লী 

নগরাঁতে কয়েকাঁদন ধাঁরয়া পৈশাচিক হত্যালগলা ও লুণ্ঠটনের পর তৈমুর সার, 

জাহাপনা ও পুরাতন পল্লী প্রভৃতি আরও িনাট শহরে প্রবেশ কাঁরয়্া অনুরূপ 
লুণ্ঠন ও হত্যাকান্ড চালাইলেন । 


ভারতবষে সামাজ্য-বিস্তার তৈমুরের উদ্দেশ্য ছিল না। তান পনর 'দন দিল্লীতে 

মীরাট, কাংড়া, জন্ছ, অবস্থানের পর ফরুজাবাদ ও মীরাট হইয়া ্বদেশের দিকে অগ্রসর 

প্রভৃতি জয় হইলেন। হরিদ্বারের ?নকটে 'তাঁন এক হিন্দু বাহিনীকে পরাজিত 

. কঁরিলেন। ইহা ভিন্ন, তিনি কাংড়া ও জন্ম-ও দখল কারলেন। 

[তান 'খাঁজর খাঁ সৈয়দকে মুলতান, লাহোর ও দা'পালপ.রের শাসনকর্তা নিষাস্ত কাযা, 
১৩৫১প্রাঞ্টাধ্দে ভারতবর্ষ ত্যাগ কাঁরলেন । 


তৈমুরের আক্রমণ ভারতবাসীর দিক হইতে চার কারলে তৈমুর লঙ্গের আরুমণ 
ভগ্ববানের আঁভসম্পাত- ছিল ভগবানের আভসম্পাতস্বরূপ ।* অপর কোন আক্রমণকার 
রর ভারতবাসীর উপর এইরুপ ব্যাপক হত্যাকান্ড ও অত্যাচার 


অনুগ্ঠিত করেন নাই। 


দিল্লী হইতে 'ফারয়া কয়েক বংসরের মধোই তৈমুর লঙ্গের মৃত্যু ঘটে। তাঁহার 
3 নি মৃত্যুকালে তাঁহার 'বাঁজত সাম্নাজ্যের আত ক্ষুদ্র একাংশমান্ত তাঁহার 
অধীনে ছিল। হীতহাসের সবাপেক্ষা রন্তাপপাস্‌, নিষ্ঠুর 
অত্যাচারী হিসাবে ?নজ পারসয় রাখয়া তৈমৃর ১৩৫১ শ্রীঞ্টাব্দে মৃত্যুমহখে পাত 
হইলেন। 
তৈমুরের আক্ুমণ পতনোম্মৃখ 'দিল্লশ সুলতানির উপর চরম আঘাত হানিয়াছিল। 
তৈম:রের অবাধ হত্যাকাণ্ড ও নাশ্ঠন দিল্লী ও পতনের রাজনৌতক ও অর্থ- 
নোতিক উভয় প্রকার কারণ 'হপাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে। 
৯ বর এই আঘাতের গর 'দল্লী সলতানর অবসান ঘাটরাছল। দিল্লা 
সুলতানদের একদা বিশাল সাম্রাজ্যের স্পার্ধত রাজধানী 'দল্লা 
ধবংসগ্তূপে পাঁরণত হইয়াছিল । তৈমুরের আকুমণের পর যে ব্যাপক অব্যবস্থা দেখা 
ধদয়াছিল, তাহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ লামাজ্যের বাভন্ন অংশ স্বাধীনতা ঘোষণা 
কাঁরয়াছল। ভারত্তর সমাজ-ব্াবস্থা ও রাজনোতক কাঠামো সম্পূর্ণভাবে ধবংসগ্রাপ্ত 
হওয়ায় গ্বার্থান্বেষী ব্যক্তিগণ নিজ নিজ প্রাধান্য-বি্তারে মনোযোগী ইইবাছল । আর 
ভারতবাসীদের দুদ্শশার সীমা ছিল না। 
তৈমূর ভারতব্ ত্যাগ কারলে দল্লার রাজনোতক অব্যবস্থার সুযোগ লা 
আভিজাত-প্রেণী স্বার্থাসাম্ধতে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। তাহারা ফিরূজ শাহের অপর এক 
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৯২৮ ভারতের ইতিহাসকথা 


পৌন্র নূসরৎ শাহকে দিল্লীর সংহাসন দখল করিতে প্ররোচিত করিল । এই সময়ে 

নুসরৎ শাহ্‌ দোয়াব অগুলে অবন্থান কারতোছলেন। আঁভজাত- 
পু বর্গের প্ররোচনায় 'তান দিল্লী দখল করিলেন বটে ১৩৫১, ধকন্তু 
রাজনোতক অবস্থা শীঘ্রই মল্লইক্বালের হস্তে পরাজত হইয়া "দিল্লী ত্যাগ কারিতে 

বাধ্য হইলেন। মল্ল-ইক্বাল পলাতক সুলতান নাঁসর-উীদ্দন 
মহম্মদকে 'ল্লতে প্রত্যাবর্তনের জন্য অনুরোধ জানাইলে তান রাজধানগতে রিয়া 
আঁসলেন। হাতমধ্যে দিল্লীর সুলতানা সাম্রাজ্যের 'বাভল্ন অংশের শাসকগণ স্বাধীন 
হইন্নাছিলেন। না?সর-উীঁণ্দন মহম্মদের প্রাধান্য ধদল্লী, রোটক, দোয়াব ও সম্বল অগ্চল 

পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। নাঁসর-াশ্দন 'দল্লীর সুলতান-পদে 
ভুছলকবংলের - কেবল নামেমান্ই অধান্ঠত 'ছিলেন, প্রকৃত শাসনভার 'ছিল, 
0 মল্লু-ইক্‌বালের হস্তে । স্বভাবত দুর্বল সৃলতান নাসর-ডাদ্দন 
১৩৫১ শ্রীন্টাব্দে মৃত্যুমূখে পাঁতিত হইলে য়ন স্থাাপত তুঘূলক বংশের 
অবসান ঘাঁটল। 


সুলতান নাসির-উা্দন মহম্মদের মৃত্যুতে দুই শতাধক বৎসরের তুক+-শাসনের 
ডি অবসান ঘাঁটল ( ১৩৫১)। আমীর ও মালিকগণ দৌলত খাঁকে 
রে রা তাঁহাদের নেতৃপদে বরণ কারলেন। দৌলত খাঁ কোন রাজকয় 
উপাঁধ ধারণ না কাঁরয়াই কেবলমান্ত আভজাতবর্গের নেতা হিসাবে 

ধদল্লীর শাসনভার গ্রহণ করিলেন। 'তাঁন কাটিহারের 'হন্দু সামন্ত-রাজগণকে দিল্লীর 
্রভুত্ব স্বীকার কারতে বাধ্য করিলেন । কিন্তু পর বংসরই তৈমুর 

৭০৬ ঃ কতৃক লঙ্গের ভারতীয় সাম্রাজ্যের শাসনকতাঁ খাঁজর খাঁ দিল্লী আরুমণ 
স্হান কাঁরয়া দৌলত খাঁকে আত্মসমপ্পণে বাধ্য কারলেন। 'খাঁজর খাঁ 


৪ দিল্লীর সিংহাসন আঁধকার করিয়া ( ১৩৫১) এক নৃতন সুলতান 
বংশের প্রাতষ্তা করেন। 

০সয়দ বংশ, (2786 ১৪510 7)05108565 ) £ 

খিজির খা, ( 01011 20190): 'খাঁজর খাঁ নিজেকে সৈয়দ বংশ 


খিজির খাঁর সৈরদ. অর্থাৎ ইসলামধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদের বংশলম্ভ্তে বালয়া 
বংশসম্ভূত বাঁলয়া পাঁরচয় দিতেন । এ-বষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে বাঁলয়া 
দাবি আধুনক এ্রাতহাঁসকগণ মনে করেন। যাহা হউক, তাঁহার 
প্রাতান্ঠত বংশ “সৈয়দ বংশ, নামেই হীতহাসে পরিচয় লাভ কারয়াছে। 'খাঁজর খাঁ তৈমুর 
লঙ্গের ভারতীয় সামাজ্যের শাসনকতাঁ ছিলেন, সতরাং দিল্লীর 
1সংহাসন লাভ কাঁরক্লাও তান কোন রাজকীয় উপাধি গ্রহণ করেন 
নাই। তান অন্তত মৌখকভাবে হইলেও 'নজেকে তৈমুরের 
অধীন শাসনকতাঁ বাঁলয়া পারচয় দিতেন। তিনি তৈমরের চতুর্থ পুত্র শাহ্‌ রুখ্‌ 


তৈমুরের বংশের 
প্রতি আনগত্য 


সৈয়দ বংশ ৯২৯ 


(91181) [২8 )-এর নিকট উপচৌকন প্রেরণ করিয়া নিজ আনুগত্য প্রদর্শন 
কারয়াছলেন বাঁলয়া কাঁথত আছে। 
ফোৌরস্তার বর্ণনায় খাঁজর খাঁ উদার মনোবৃতিসন্পন্ন, দরাশীল ও ন্যায়পরায়ণ 
শাসক ছিলেন বাঁলয়া টীল্লাখত আছে । কিন্তু খিজির খাঁ মোট সাত বৎসর রাজস্ব 
কারয়াও 'দল্লীর সৃলতাঁনির উল্লেখযোগ্য উন্নাতসাধন করিতে সক্ষম হন নাই। তাঁহার 
আমলে সুলতান? সাম্রাজ্য 'দল্লীর পাশ্বব্' কয়েকাট জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত 'ছিল। 
খাঁজ খাঁর মৃত এই ক্ষুদ্র-পাঁরসর রাজ্যেও কোনপ্রকার শৃঙ্খলা ছিল না। কনোজ, 
',. পাঁতিয়ালী, এটোয়া প্রভৃতি অগ্চলের 'হন্দু জামদারগণ দিল্লীর 
প্রভৃত্ব অমান্য কাঁরয়া চাঁলবার চেস্টা কারতেন। যাহা হউক, এইর্‌প বিদ্রোহাত্বক 
অবস্থার সাঁহত য্যাঝয়া খাঁজর খাঁ ১৩৫১ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পাঁতিত হইলেন । 
মৃত্যুর পূর্বে তান তাঁহার পুত্র মোবারক শাহকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া 


গিয়াছলেন। 
মোবারক শাহ্‌, (10981819191) ) 8 মোবারক শাহ্‌ দিল্লীর 
সিংহাসনে আরোহণ কাঁরয়া অভ্যন্তরীণ অব্যবহন্থা ও অরাজকতা 
এহয়া-বন-আহম্মদ 


রচিত 'তরখ-ই-* দর কারবার চেষ্টা করেন। তাঁহার রাজত্বকালে বশেষ কোন 
মোবারক শাহণ* উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই। তাঁহার আমলেই এহয়া-বনআহঞ্মদ 
তারিখই-মোবারক শাহ) নামে একখান হীতিহাস-্রন্থ রচনা 
কারয়াছলেন। এই গ্রন্থে মোবারক শাহের রাজত্বকালের আত 'নিভ রযোগ্য তথ্যাদি 
পাওয়া যায় । 
মোবারক শাহ্‌ ভাঁতন্দা ও দোয়াব অণুলে 'বদ্রোহ দমন কাঁরয়া অনাদায়ী কর আদায় 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু খোকর জাঁতকে দমন করা 
ভাঁতদ্দা ও দোয়াব তাঁহার ”-ক্ষ সম্ভব হয় নাই। সুলতাঁনর দুর্বলতার সুযোগ 
অণ্লে মোবারক 
শাহের সাফলা লইয়া খোকর জাত দিল্লশ আধকার কারবার আশা পোষণ করিত। 
িন্তু হীতমধ্যে দিল্লীর হিন্দ) ও মুসলমান আঁভজাতবর্গের 
ষড়যন্ত্রে মোবারক শাহ্‌ প্রাণ হারাইলেন । ড়যন্ত্রকারশী আভজাতবগ* 'খাঁজর খাঁর 
পৌন্ন মহম্মদ শাহকে সিংহাসনে চ্ছাপন কারলেন। 


মহম্মদ শাহ্‌ ১৩৩৪-৪৫ ( 0101181007890 91891) )£ মহম্মদ শাহের রাজত্বের 
প্রথম দিকে আভজাতবর্গের নেতা ওয়াঁজর বা মন্ত্রী সারওয়ার-উল্‌্-মূল্‌ক শাসন- 
ক্ষমতা হস্তগত কাঁরয়া লইপ্নলীছলেন। “কিন্তু সারওয়ার-এর মৃত্যুর পর. মহম্মদ শাহ 
যখন প্রকৃত শাসন-ক্ষমত। পাইলেন, তখনও তান রাজ্যের শান্ত- 

সস সারওয়ার শৃঙ্খলা 'ফিরাইয়া আঁনবার চেষ্টা করিয়া ক্রমে নিজ ক্ষমতার 
পাট অপব্যবহার শুর? করিলেন । ফলে, আভজাতবর্গ ও প্রাদেশিক 
শাসনকতগিণ মহম্মদ শাহের উপর বীতশ্রম্ধ হইয়া পাঁড়লেন। 

মালবের শাসনকতাঁ মামৃদ শাহ্‌ খলংজী দিল্লী আধক্কার করিবার উদ্দেশ্যে সসৈন্যে 
অগ্রসর হইলেন । 'শিরাহন্দ ও লাহোরের শাসনকতা বহলুল খাঁ লোদী ( 880181 


ক. 1ব. (১ম খণ্ড £ ২য় ভাগ )--৯ 


১৩০ ভারতের হীতহাসকথা 


07818 1,0৫1) মালবের শাসনকরার বিরুদ্ধে সুলতানকে সাহায্যদানে অগ্রসর হইলেন । 
সুলতানের দুর্বলতার পরিচয় পাইয়া বহ্‌লুল খাঁ লোদণ নিজেই দিল আঁধকার 
কারবার চেস্টা কাঁরতে লাগলেন । ১৩৩৪ শ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ 
উল শাহের মৃত্যুতে তাঁহার এক পনত্রকে আঁভজ্গাতবর্গ সিংহাসনে স্থাপন 
কারলেন। ইন 'আলা-াক্দন আলম: শাহ উপাধি ধারণ কারয়া 
দল্লার সিংহাসনে আরোহণ কাঁরলেন। "দিল্লী সুলতানের ক্ষমতা তখন 'দল্লশ ও উহার 
পার্্ববতাঁ কয়েকঁট গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল । 
আলা-উদ্দিন আলম: শাহ ( &19-80-010) 1810 91081 ) 2 আলা- 
ণ উাদ্দন সুলতান-পদের অযোগ্য ছিলেন। 'দল্লী ও উহার 
তাঁহার অকর্মশ্যতা $ পার্ববতাঁ কয়েকখানি গ্রামের উপর কর্তৃত্ব কারবার ক্ষমতাও 
বহলুল খা লোদ?র 
নিকট 1সংহাসন তাগ তাঁহার ছিল না। তিনি বহ্‌লুল খা লোদীর অনুকূলে সংহাসন 
ত্যাগ কারয়া বদাউনে চাঁলয়া গেলেন । এইভাবে সৈয়দ বংশের 
অবসান ঘঁটিল। 


তলাদী বংস্শ (106 7.০9৫1 10508565 ) 


বহলুল খাঁ লোদ”?, (881010] হো [,91)8 বহলুল লোদ? 
ছিলেন আফগান জাতির “লোদী, উপদলসম্ভূত। তান যখন দিল্লশর সিংহাসনে 
আরোহণ করিলেন, তখন 'দল্লীর সুলতান সাম্রাজ্য এক আঁত ক্ষুত্র রাজ্যে পর্যবাঁসত 
হইয়াছে । এই স্বঙ্পায়তন রাজ্যের মধ্যেও অরাজকতা ও অব্যবস্থার শেষ ছিল না। 
বহলুল লোদী কম্তু কেবলমাত্র সংহাসনে আরোহণ করিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন না। 
তান সুলতানী শাসনকে পহনঃসঞ্জীবত কাঁরতে বদ্ধপাঁরকর হইলেন । আফগানসলভ 
সামরিক দক্ষতা তাঁহার ছিল। তান প্রথমেই নিজেকে মন্ত্র 
বহলললোদীর হামিদ খাঁর প্রভাবমূত্ত করলেন। বদ্ধ মন্ত্রী হামদ খাঁর সহায়তায় 
[তান 'সংহাসন লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু হামদ খাঁর প্রভাব 
হইতে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে মু্ত কারতে না পারলে শাসন-ব্যাপারে তাঁহার কোন 
স্বাধীনতা থাকবে না বিবেচনা কারয়াই বহ্লুল লোদী হামদ খাঁকে কারারণ্ধ 
কাঁরলেন। জৌনপুরের মহম্মদ শাহ্‌ দিল্লগর সিংহাসন আঁধকারের চেষ্টা কারতোছলেন, 
বহলুল লোদ? তাঁহার সেই চেষ্টা ব্যর্থ করেন। প্রাদোশক শাসনকতাঁ ও সামন্তগণের 
মধো যাঁহারা স্বাধীন হইয়া 'গিয়াছলেন, তাঁহাদের অনেককেই বহলুল পুনরায় "দিল্লীর 
সুলতানের আনুগত্য প্বাকারে বাধ্য করিয়াছলেন। 
শাসক হসাবে বহলুল লোদ?ী ফরুজ শাহ্‌ তুঘূলকের পরবত* দিল্লী সূলতানদের 
মধ্যে শ্রেণ্ঠ ছলেন। কম্তু বিধবস্ত সুলতানা সাম্রাজ্যের মধাদা 
রা বা শান্ত পুনরাম্ন ?ফরাইয়া আনা তখন কাহারও পক্ষে সম্ভব ছিল 
58 না। উদ্ধত আফগান আঁভজাতবর্গের ক্ষমতালি*সা বহূলুল লোদী 
কতৃক দিল্লী সুলতাঁনর পুনরুজ্জীবনের চেষ্টায় ব্যাঘাত ঘটাইয়াছিল। আফগান 


লোদণ বংশ ১৩১ 


আভজাতবর্গ বহলুল লোদীকে সুলতানের সম্মান দিতেন না। বাধ্য হইয়া আফগান 
আঁভিজাতবর্গের প্রধান 1হসাৰে যতটুকু সম্মান পাওয়া সম্ভব ছিল 
৯০98৮ তাহাতেই বহুল লোদীকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইয়াছিল। তথাপি 
ইহা অনস্বীকার্য ষে, বহুল লোদীর চেষ্টায় 'দল্লশী সৃজতানির 
হৃত ক্ষমতা ও মযদা কতক পাঁরমাণে 'ফাঁরয়া আঁসয়াছল। 
ব্যাস্ত হিসাবেও বহজুল লোদী অনাড়ম্বর, দয়াবান ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন । 
দাঁরদ্রের প্রাত দয়া, বিদ্যা ও 'ীবদ্বানের পন্ঠপোষকতা, শাসন 
সু ব্যাপারে দক্ষতা বছলুল লোদণর চাঁরন্রের অপরাপর বোৌশন্ট্য 
ছল । '১৩৩৪খ্রীম্টাব্দে গোয়ালওর জয় করিয়া 'ফাঁরবার পথে 
বহলুল লোদ? অনুস্থ হইয়া পড়েন এবং জালালী নামক শহরের 'নকট মতত্যুমূখে 
পাঁতিত হন। 


সিকম্দর লোদণ (918900ঞ£ 7,0৫1 )£ বহলুল লোদীর মৃত্যুর 
পর তাঁহার পত্রদের মধ্যে ৷সংহাসন লইয়া অন্তর্্বন্দেের সৃষ্টি হয় । বহলুল লোদীর 
উত্তরাধিকার ছল্থ. দ্বিতীয় পত্র নিজাম খাঁকে আভজাতবর্গের একদল সুলতান বাঁলয়া 
ঘোষণা কাঁরলে প্রথম পত্র বারবক শাহ্‌ কানিষ্ঠ ভ্রাতার আনগত্য 
স্বীকার কাঁরতে অস্বীকার কাঁরলেন। বহ্লুল লোদ? কর্তৃক বারবক শাহ জৌনপুরের 
শাসনকর্তা নিষ্ত হইয়াছিলেন। সেখানে তান স্বাধীনতা ঘোষণা কারলেন। 
ধনজাম খাঁ শসকন্দর শাহ লোদণী" নাম ধারণ কাঁরয়া দিল্লীর সুলতান-পদ গ্রহণ 
করিলেন । প্রথমেই ?সকন্দর শাহ্‌ বারবক শাহের বিরুদ্ধে সসৈন্যে যাত্রা কারলেন। 
ফলে, বারবক শাহ সিকম্দরের আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য হইলেন । 
নিজাম খাঁর িকন্দর কছুকা' তাঁহাকে জৌনপুরের শাসনকতাঁ হিসাবেই রাখা হইল 
৯১ £. বটে, কিন্তু তাঁহার অকর্মণ্যতার পাঁরচয় পাইয়া ?সিকন্দর শাহ্‌ 
তাঁহাকে পদষ্ঠাত কারলেন এবং তান যাহাতে কোনপ্রকার গোলযোগ 
সৃষ্টি কারতে না পারেন, সেজন্য তাঁহাকে কারারম্ধে কাঁরলেন। 
ধসকন্দর শাহ ক্ষমতাশালী শাসক ছিলেন। রাজ্যের অভ্যন্তরীণ শাসনের 
ণবশৃঙ্খলা দূর কারা 'তাঁন সুলতানা শান্ত ও মবাদা বদ্ধিতে 
তিরহ্‌ত ও বহার মনোযোগ হইলেন । 'তাঁন তিরহৃত, বিহার প্রভাতি অগ্ল জয় 
রে বান, কাঁরয়া সুলতানা রাজের সীমা বৃ্ধি কারলেন এবং বাংলাদেশের 
সুলতান হুসেন শাহের সাঁহত তান মততামূলক ছন্ত স্বাক্ষর 
কাঁরয়া একে অপরের রাজ্য আক্রমণ কাঁরবেন না, এই শর্তব্ধ হইলেন । 
আফগান আঁভজাতবগের ওষ্ধত্য দমন কারবার উদ্দেশ্যে তান তাঁহাদের জায়গীরের 
হসাব পরাঁক্ষা প্রভৃতি নূতন নূতন ব্যবদ্থার প্রচলন করিলেন । 
সিকম্দর শাহের ন্যাধ্য প্রাপ্য অপেক্ষা আঁধক অথ বা সুযোগ-সবধা হইতে 
95 আফগান আভজাতবর্গকে 'তাঁন বণ্টিত কারলেন। সরকারী 
আয়-ব্যয়ের যথাযথ 'হিসাব রক্ষা ও হসা'ব পরীক্ষার ব্যবস্থাও "তান কারলেন। বহু 


১৩২ ভারতের ইীতিহাসকথা 


সংখ্যক গুঞ্চচর নিয়োগ কাঁরয়়া তিন প্রজাবর্গের মতামত লশ্পকে গোপনে সংবাদ 
সংগ্রহের ব্যবস্থা কাঁরয়াছিলেন। প্রজাবর্গের অর্থনৌতিক উন্নাতসাধনের জন্য 'তাঁন 
শস্যকর এবং আন্তঃপ্রাদেশিক শুত্ক উঠাইয়া 'দিয়াছিলেন। 
সমসামায়ক এরীতহাসকগণ সকন্দর লোদীর প্রভৃত প্রশংসা কাঁরয়াছেন। দ্‌ঢুচেতা, 
ন্যার়পরায়ণ শাসক হিসাবে 'তান সমসাময়িক ব্যান্ত মান্রেরই শ্রদ্ধা অর্জন করিয়া ছলেন। 
দারিদ্র প্রজাবর্গের প্রত সহানুভাত, বিদ্বান ন্ব্যান্তদের প্রাত শ্রদ্ধা, 'বিচার-ব্যাপারে 
সততা তাঁহার চাঁরন্রের উল্লেখযোগ্য বৌশন্ট্য ছিল। তিনি নিজেও ফার্সী ভাষায় 
চিট কাঁবতা রচনা কারতেন। তাঁহার সুশাসনের ফলগ্বরূপ রাজ্যে 
শান্ত ও শ.ত্খলা যেমন 'ফাঁরয়া আসয়াছিল, প্রজ্াবর্গের জীবন- 
যান্লাও তেমাঁন গ্বচ্ছন্দতর হইয়া উঠিয়াছিল। আগ্রা শহরাঁট তাঁহার আমলেই চ্ছাপত 
হইয়াছিল । কিন্তু ধর্ম ব্যাপারে পসিকন্দর শাহ্‌-লোদী অসাঁহফু, সংকীর্ণ নীতি 
অনুসরণ কাঁরক্লাছলেন। ধমম্ধিতার বশবত+ হইয়া তান হিন্দুদের নিষতিন কারতেও 
কালির কুশ্ঠিত হন নাই। মথুরার শৃহম্দু মান্দর তাঁহারই আদেশে 
ধাঁলসাং করা হইয়াছল। হহিন্দ্াদগকে যমুনা নদীতে 
নান কাঁরতে দেওয়া হইত না। জনৈক ব্রাক্ষণ হিন্দুধর্ম ইসলামধর্ম অপেক্ষা 
কোন অংশে হীন নহে, এই কথা বাঁলবার অপরাধে সুলতানের আদেশে প্রাণ 
হারাইয়াছিলেন। 


ইব্রাহম লোদশী, ১৫১৭-২৬ ( [10721710) [,01)$ ১৫১৭ প্রীন্টাব্দে ?সকন্দর 
শাহ: লোদীর মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র ইব্রাহম লোদী সিংহাসনে আরোহণ কাঁরিলেন। 
িহাসন-গলাভ কম্তু আভজাতবর্গের একদল ইব্বাহম লোদীর কাঁনষ্ঠ ভ্রাতা 
জালাল খশা লোদীকে জৌনপুরের স্বাধীন সুলতান বাঁলয়া ঘোষণা 
কারলেন। ইব্রাহিম লোদণী জালাল খশকে পরাজত ও নিহত কাঁরয়া সূলতানী রাজ্যের 
ব্যবচ্ছেদ রোধ কারলেন। 
ইব্রাহম লোদীর সামারক দক্ষতার অভাব ছিল না বটে, কিম্তু তাঁহার 'বিচার- 
িবেচনা ও দূরদার্শতা বাঁলয়া ?কছু ছিল না। 'তাঁন আফগান এবং অপরাপর 
আঁভজাতদের সম্পূর্ণভাবে ক্ষমতাহীন করিবার চেষ্টা শুরু কাঁরিলে স্বভাবতই আঁভজাত- 
শ্রেণী তাঁহার শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। দাঁরয়া খাঁ লোহানীর অধীনে বিহার স্বাধীনতা 
ঘোষণা করিল। লাহোরের শাসনকতাঁ দৌলত খাঁ লোদীর পৃন্ত্র 
টজর £ 'ধ্দলওয়ার খাঁর প্রাত সুলতান ইব্রাহম লোদীর দুর্বযবহার তিতে 
ঘৃতাহাীতর কাজ কারল । দৌলত খাঁ লোদী ও আলম খাঁ 
(ইব্রাহম লোদীর থল্পলতাত ) ইব্রাহম লোদীকে সিংহাসন হইতে 
ধবতাঁড়ত কারবার উদ্দেশ্যে কাবুলের আমার বাবর ( 88৮৪: )-এর সাহাধ্য প্রার্থনা 
কাঁরলেন। বাবর ছিলেন তৈমুরের বংশধর । তাঁহার যুদ্ধ-ক্ষমতা যেমন ছিল অনন্য- 
সাধারণ, তাঁহার সামাজ্য-বিল্তারের আকাৎক্ষাও ছিল তেমনি অপরিসীম । বাবর এই 
আমন্বরণ সাগ্রহে গ্রহণ করলেন এবং ভারতবর্ষে প্রবেশ কাঁরিয়া পানিপথের প্রথম যুত্ে 


লোদ'ী বংশ ১৩৩ 


(১৫২৬) ইব্রাহিম লোদণীকে পরাজিত ও নিহত কাঁরয়া ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের গোড়া- 
পত্তন করিলেন। এইভাবে "দিল্লী সুলতানির অবসান ঘটল । 
দিল্লী স্‌লতানির পতনের কারণ ( 080569 ০1 006 ৫০0দা18]] ০1 01 ?)০11 
901678866 )8 'দল্লী সূলতানি দুই শতাব্দীর আঁধককাল ভারতবর্ষের এক সুবিশাল 
৮ . পীর কাঁরয়া পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ধৰংসপ্রাপ্ত হইল । 
কারণ £ অভ্যন্তরীণ বন্তুত, তুঘ্‌লক বংশের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই তুকরণ শাসন তথা 
ও বাঁহরাগত . 1দল্লশ সুলতানর অবসান ঘাঁটয়াছল। ইহার পর সৈয়দ ও লোদী 
_.. বংশ কিছুকাল 'দল্লশ হস্তগত কাঁরয়াছিলেন বটে, কিন্তু ষোড়শ 
শতাব্দীর প্রথম ভাগে লোদী বংশের পতনের সঙ্গে সঙ্গে 'দল্লী সুলতান নিশি 
হইয়া গেল। এই পতনের পশ্চাতে অভ্যন্তরীণ ও বাঁহরাগত এই দুই প্রকার 
কারণই ছিল। 
অভাম্তরীণ কারণগুলির মধ্যে সর্বপ্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, 'দল্লী 
হিরা সুলতানি ছিল সামরিক শান্তর উপর প্রাতী্ঠিত, জনসাধারণের 
ম্বাভাবক আনুগত্য জাতীয়তাবোধের উপর নহে । সুলতানর 
নিরাপত্তা বা রক্ষার ব্যাপারে জনসাধারণের কোনপ্রকার আগ্রহ ছিল না। জনসাধারণের 
(৯) সামারক শান্তির এইরূপ 'নার্লপ্ততার ফলে সুলতান শাসনের ভাত স্বভাবতই 
উপর নিভ'রশধল দুর্বল হইয়া গিয়াছিল। দুর্বল 'ভীত্তর উপর প্রাতাষ্ঠত বশাল 
সাম্রাঙ্গা সাম্রাজ্যের বাহক রূপ যতটা প্রভূত্বব্যজক ছিল ঠিক সেই তুলনায় 
উহা ছিল শান্তহাঁন, বলা বাহুল্য । 
দ্বিতীয়ত, সুলতান শাসন সামন্ত-প্রথা অনুসরণ কাঁরয়া চাঁলত। সামন্ততাম্মক 
শাসনব্যবচ্থায় সহজাত শ্রাট-ই ছিল এই ধে, কেন্দ্রীয় শাসনে সামান্য দূর্বলতা দেখা 
দিলেহ রাজ্যের 'বাঁভনন অংশ জ্বাধীন হইয়া যাইত ॥ ফলে, একই 
১ গ্থান পুনঃপুনঃ জয় কারবার অথবা ব্যাপক 'বিদ্রোহ দমন করিবার 
দুবসতা প্রয়োজন হইত ৷ রাজকর্মচারবর্গ, সামীরক নেতৃবর্গ ও প্রাদোশক 
শাসনকতগিণের ক্ষমতালগ্সা ও স্বার্থপরতা এবং কেন্দ্রীয় শাসনের 
প্রীত অথণ্ড আনুগত্যের অভাব শাসনব্যবস্থায় দুর্বলতার সৃষ্ট কারত। স্বার্থান্বেষণে, 
ব্যগ্র রাজকর্মচারগণের উপর নভ'রশল শাসনব্যবচ্থার সংহতি িনম্ট হইবে, তাহাতে 
আশ্চর্য হইবার দিকছুই নাই । মহম্মদ তুঘৃলকের রাজত্বের শেষভাগে এইর,প দুর্বলতার 
চরম প্রকাশ আমরা লক্ষ্য কার। 'সিম্ধাদশ, বাংলা ও দাক্ষিণাত্য এ. জী স্বাধীন 
হইয়া গিয়াছিল। 
তৃতীয়ত, সুলতানগণ ও আভজাত শ্রেণীর নোঁতিক অবনাত ও রাজস্ভার বিলাস- 
(৩) সুলতানগণ ও ব্যসন সমগ্র শাননব্যবস্থাকে দুনীতিপর্ণ করিয়া তুলিয়াছল। 
আভিজাত-শ্রেণীর একমান্ন আলা-টাদ্দন খলজীর আমলে আভজাত সম্প্রদায়ের বিলাস- 
নৈতিক অবনাত ও বাসন বন্ধ ছিল, কিন্তু অপরাপর সলতানদের আমলে ব্যাপক 
বিলাস-বাসন বলাসীপ্রন্নতা ও দুনর্গীত সুলতানদের দেশ.শাসনের নৌতিক দাবি 
ণবনন্ট করিয়াছিল। ৃ 


৯৩৪ ভারতের ইতিহাসকথা 


চতুর্থত, সুলতান আমলের শেষ 'দিকে ক্লীতদাসের সংখ্যা এত বোশ বৃদ্ধ 
পাইয়াছল যে, তাঁহাদের ভরণপোষণে রাজকোষের প্রভূত পাঁরমাণ অথথ ব্যয়িত হইত। 
বিরাজ তা ইহা ভিন্ন, সৃলতানাঁদগকে ক্লীতদাস উপঢৌকন দয়া সামন্ত 
দাসের সংখ্যা বম্ধির রাজগণ ও স্ছানীয় শাসনকতাগণ তাহাদের প্রাতশ্রুুত বাৎসাঁরক কর 
কুফল বা রাজস্বের পরিমাণ কমাইয়া লইতেন। ফলে, রাজস্বের পাঁরমাণ 
যথেন্ট হাস পাইয়াছিল। সূলতানণ আমলের প্রথম 'দকে 
ক্লীতদাসগণের মধ্য হইতে ইল-তুীমস্‌, বলবন ও কুতব-টাদ্দিনের ন্যায় সুদক্ষ শাসকের 
উদ্ভব হইয়াছিল বটে, কিন্তু পরবত+ কালে ক্রীতদাসগণের মধ্য হইতে কোন উল্লেখ- 
যোগ্য শাসকের উদ্ভব ঘটে নাই। 


পণ্মত, সুলতান আমলের শেষ ভাগে সুলতানগণের আঁধকাংশ-ই যেমন ছিলেন 
(৫) পরবতর্শ সূলতান- শাসনকার্ষে অক্ষম, তেমাঁন ছিলেন নৌতিকতাবার্জত। ইহার ফল 
গণের দুব'লতা শাসনকার্ষের দুর্বলতায় পাঁরস্ফুট হইয়া উঠিয়াছল। 


ষন্ঠত, মহম্মদ-বিন-তুঘ্লকের অবাস্তব আদর্শবাঁদতা ও অকাধকর পাঁরকম্পনা 
প্রভৃতির ফলে সৃলতানী সাম্রাজ্যের 1ভাতুই দুর্বল হইয়াছিল এমন নহে, সাধারণ 
লোকের চক্ষে সুলতান-পদের মধদাও হাস পাইয়াছিল। 
(৬) মহম্মদ তুঘলকের দাঁক্ষণাত্য, বাংলা ও সিম্ধ্‌ কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতার সুযোগ 
আমলের অব্যবস্থা ্ 
তাঁহার দারিস্ব লইয়া স্বাধীন হইয়া গয়াছল। এই পতনোম্মঃখতা রোধ কারবার, 
অথবা 'দল্লী সুলতানিকে পুনঃসঞ্জনীবত কারবার ক্ষমতা পরবত 
কোন সুলতানেরই ছিল না। সামারক ক্ষেত্রে অকর্মণ্য ?রূজ ত্‌ঘ্‌লক বাংলাদেশ 
পুনরাঁধকার কাঁরতে সক্ষম হন নাই । দাক্ষিণাত্য পুনরাধকারের চেষ্টাও তান করেন 
নাই। উপরন্তু তিনি জায়গীর-প্রথার পুনঃপ্রবর্তন করিয়া ও অপান্রে দয়া প্রদর্শন 
কারতে গিয়া সুলতানী শাসনকে আধিকতর দুর্বল করিয়া 'দিয়াছিলেন। তাঁহার 
অযৌন্তিক উদারতায় আঁভজাত শ্রেণী শান্তশালী হইয়া উঠিয়াছিল। 


সপ্তমত, বিশাল সাম্রাজোর 'বাঁভল্ন অংশ হইতে আগত পযন্তি পাঁরমাণ রাজস্ব, 


(৭) বিদেশপ আক্রমণ সন্লতান+ রাজকর্মচারিবর্গ ও আভজাত শ্রেণীর মধ্যে উচ্ছঞ্খলতা 
হইতে দেশরক্ষারা.: বৃদ্ধি করিয়াছিল। দেশরক্ষা ও জনকল্যাণের দায়িত্ব স্বভাবতই 


অক্ষমতা সকলে ভুলিয়া গিয়া দুনীণতপূর্ণ আনন্দে নিঙ্গাজ্জত রাঁহলেন। 
ফলে, এঁ সময়ে বিদেশী আক্রমণ শুরু হইলে স্বভাবতই তাঁহারা 
দেশরক্ষা কারতে সক্ষম হইলেন না। 


অন্টমত, ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সুলতানদের আঁধকাংশ-ই তাঁহাদের 
রাজনৈতিক বিচারবদ্ধি ধর্মের দ্বারা আচ্ছন্ন হইতে 'দয়াছিলেন। 
উপ হন্দুম্তানের সৃূলতানদের পক্ষে ধর্ম-নিরপেক্ষ শাসন পারচালনার 
[িভেমূলক ব্যবহার প্রয়োজন উপলাব্ধ কারবার মত রাজনৈতিক দরদবান্ট তাঁহারা 
প্রদর্শন করেন নাই। 'জাঁজয়া কর চ্ছাপন ও প্রকাশ্যে পৌত্তলিক 

: ধম্পালন নিষেধ কাঁরয়া অ-মুসলমান প্রজাবর্গের আনুগত্য তাঁহারা হারাইয়াছিলেন। 


লোদী বংশ ১৩৫ 


নবমত, শাপনব্যবস্থার উপর উলেমা অর্থৎ ইসলাম ধর্ম জ্ঞানসদের প্রভাব কেবলমান্ত 
€৯) উলেমাদের প্রভাব আলা-উদ্দিন ও মহম্মদ তুঘূলকের শাসনকালে কার্যকর ছিল না। 
কিন্তু অপরাপর সুলতান উলেমাদের প্রভাব-মন্ত প্রশাসন 
 চালাইবার মত দ:রদা্শশতা প্রদ্ন করেন নাই। নানা ধমাবলম্বী অধযাষত দেশের 
সুলতানদের পক্ষে এইরূপ প্রভাবাধীন হওয়া সাম্রাজ্যের সংহত ও স্থায়স্তের পারপন্থী 
ৃ ূ 
দিল্লী সূলতানর পতনের বাঁহরাগত কারণ ছিল িনাঁট। প্রথমত, মোঙ্গল 
আকুমণ এবং লুঠতরাজ সুলতান সাম্রাজ্যের উপর আঁভসম্পাতের ন্যায় দণর্ঘকাল 
ধাঁরয়া এক সামারক ও অর্থনোতিক চাপের সৃষ্টি কারয়াছিল। কেবলমার 
রান সুলতান বলবন ও আলা-টাদ্দিন ভি অপর কেহ মোঙ্গল 
(৯) মঙ্গল আরুমপ  আরুমণ প্রাতরোধের কোন স্থায়ী কার্যকর ব্যবস্থা অনুসরণ 
করেন নাই। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফলগ্বর্প একাধকবার 
মোঙ্গলগণ সামাজ্যের অন্তদশে এমন ক "দিল্লীর উপকন্ঠে আসয়া উপ্পান্থত হইতে 
সমথ্থ হইয়াছিল। সুলতান সাগ্রাজ্কে পুনঃপুনঃ আঘাত হানিয়া মোঙ্গলগণ 
সহলতানর দুর্বলতার কারণ হইয়া দাড়াইয়াছিল। সুলতান সাম্রাজ্যের পতনের 
পরোক্ষ কারণ 'হসাবে মোঙ্গল আরুমণ অন্যতম ছিল, বলা বাহ্‌ল্য। 
দ্বিতীয়ত, "দিল্লী সুলতান যখন পতনের দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতোঁছিল, তখন 
হা তৈমুর কর্তৃক ভারত-আক্লমণ এবং 'দল্লাতে লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ড 
সুলতানির উপর যে আঘাত হাঁনয়াছিল, তাহার কুফল হইতে 
রক্ষা পাওয়া সম্ভব ছিল না। তৈমুরের আক্রমণ ভারতের রাজনোতিক সংহতি বিনাশ 
কারয়া দিলী সুলতানর পতন ঘটাইয়াছল। 
তৃতীয়ত, লোদী বর শাপনের দুর্বলতা, ইব্রাহম লোদীর অত্যাচার ও 
অকর্মণ্যতা অভিজাতশ্রেণী ও তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে এক দারুণ অসন্তোষের 
সৃষ্টি কারয়াছিল। ইহার ফলে পাঞ্জাবের শাসনকতাঁ দৌলত খাঁ লোদণী কাবুলের 
(৩1 বাবরের আক্ুমণ আমার বাবরের সাহায্য প্রার্থনা কারলেন। বাবরের সাহায্যে 
দিল্লী সূলতাঁন দখল করা-ই ছিল দৌলত খাঁর উদ্দেশ্য, কিন্তু 
কার্যত দেখা গেল সাহায্যকারী মিত্র হিসাবে বাবরকে আমম্ত্রণ করিয়া তান ভারতবর্ষে 
এক নূতন প্রভু আনয়ন কাঁরয়া'ছলেন। পানিপথের প্রথম ঘুদ্ধে (১৫২৬ ) জয়লাভ 
কারয়া বাবর দিল্লী সুলতানির তথা .তকরঁআফগান শাসনের অবসান টীরিন মুঘল 
সাম্রাজ্যের 'ভাত্ত স্থাপন কাঁরলেন। 





পঞ্চম অধ্যায় 


সুলতানী সাম্রাজ্য হইতে উড্ভুত স্বাধীন রাজ্যসমূহ 
(50676756678 80171600709 076 ০01 £135 
85911659 01 8119 98162. 08%5 ) 


(১) 


উত্তর-ভারতীয় রাজ্যনমূহ (20005680779 01 ব070)677) [10019 )2 দল 

সুলতানির দুর্বলতার সুযোগ লইয়া সুলতানী সাম্রাজ্যের বাঁভন্ন অংশ 'বাভল্ন সময়ে 

স্বাধীনতা ঘোষণা কাঁরয়াছিল, কিন্তু কিছুকাল স্বাধীনতা 

বন ভোগের পরই প্রায় সব কয়াট রাজাই মুঘল সাম্রাজ্যভুন্ত হইয়া 

রাজ্যের উজ্ভব পড়ে। সুলতানী সাম্রাজ্য হইতে স্বাধীনতা লাভ ও মুঘল 

সামাজ্যে অন্তভভূন্ত হওয়ার অন্তর্বতাঁঁ কালের ইতিহাস এই সকল 

রাজ্যের নিজস্ব স্বাধীন হীতহাস। এই ইতিহাস স্বভাবতই পৃথকভাবে আলোচনা 
করা সমচিন। 


. জোনপুর ( 0৪80ট0৪ )2 ১৩৯৪ শ্রীঘ্টাব্দে মহস্মদ-বিন-তুঘলকের আমলে 
মালিক সারওয়ার নামক জনৈক ক্ষমতাবান খোজা (৫1001) ) জৌনপুরে এক স্বাধীন 
রাজ্য স্থাপন করেন। সারওয়ার তাঁহার রাজ্য পাঁশ্চমে আলগড় ও পূর্বে তিরহূত 
শরকেণ বংশের প্রতিষ্ঠা পয ন্তি বিস্তার করিয়াছলেন । সারওয়ার কর্তৃক প্রাতহ্ঠিত স্বাধীন 

রাজবংশ শর্‌কী (91)8101) বংশ নামে পাঁরচিত। ১৩৯৯ 
শ্রম্টাব্দে সারওয়ারের মতত্যু হইলে তাঁহার দত্তক পুন মালিক করণফুল মোবারক শাহ্‌ 
শরকা' নাম ধারণ কাঁরয়া জৌনপুরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। সামান্য তন 
বংসর রাজত্বের পর ১৪০২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্য ঘটলে তাঁহার কানম্ঠ ভ্রাতা 
ইব্রাহম শাহ্‌ শর:কী সংহাসনে আরোহণ করেন। ইব্রাহম শর্‌কী বংশের শ্রেচ্ঠ 
শাহ ছিলেন । তাঁহার রাজত্বকাল সাহত্য, শিপ ও সংস্কীতির উন্নয়নের জন্য প্রাসদ্ধি 
লাভ কারয়াছিল। তাঁহারই পৃঙ্ঠপোষকতায় জৌনপুর মুসলমান শিক্ষা ও সংস্কাঁতর 

কেন্দ্র্বর্প হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার আমলে জৌনপুরে যে- 

সি রা সকল মসাঁজদ ও হমর্যাঁদ 'নার্ঘত হইয়াছিল, সেগুলিতে 'হন্দু 
রেট শাহ-, স্থাপত্য-[শল্পের প্রভাব পাঁরলাক্ষত হয় । অতাল মসজিদ (41910 
ঁ 14০5)14) আজও হিন্দ, স্থ।পত্য-প্রভাবত মুসলমান নিমণাশ্পের 
নিদর্শন হিসাবে বিদ্যমান আছে । ইব্রাহম বাংলাদেশের রাজা গণেশ-এর বিরুদ্ধে 


সুলতানা সাম্রাজ্য হইতে উদ্ভূত স্বাধীন রাজ্যসমূহ ১৩৭ 


আঁভিযানে অগ্রসর হইয়া অকৃতকার্য হইয়াছিলেন। ১৪৩৬ খ্রীন্টাব্দে ইব্রাহমের মৃত্যু 
হয়। তারার পূত্র মামুদ শাহ্‌ মালব ও দিল্লীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। 
1তান চুণার জেলার আঁধকাংশ নিজ রাজ্যতুস্ত কারতে সমর্থ 


৪ হইয়াঁছলেন, 'কল্তু কাল্‌পী জয় কাঁরতে গিয়া তান অকৃতকার্ 
ৰ হন। দিল্লীর বিরদ্ধে যুদ্ধ কারতে গিয়া তান বহুল লোদীর 


হস্তে পরাঁজত হইয়াছিলেন । মামু শাহ-এর মৃত্যুর (১৪৫৭) পর তাঁহার পন্ত্র মহদ্মদ 
শাহ্‌ সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু অঞ্পকালের মধ্যেই আততায়ীর হচ্তে তান 
প্রাণ হারাইলে হুসেন শাহ্‌ (১৪৫৮-৭৯ ) সংহাসনে আরোহণ করেন৷ হহসেন শাহ্‌ 
বহলুল লোদণর সাঁহত ন্রতাবদ্থ হন এবং িতরহ্‌তের স্বাধীন জামদারগণকে তাহার 
আনুগত্য স্বীকার কাঁরতে বাধ্য করেন । তান ডীঁড়ষ্যা আক্রমণ 
কারয়া তথাকার হিন্দু রাজার নিকট হইতে প্রভূত পাঁরমাণ ধনরস্ব 
লইয়া আপসয়াছলেন । গোয়ালিওর দুগ“ আক্মণে তান সম্পূর্ণভাবে কৃতকার্য হইতে 
না পারলেও রাজা মানাসংহের নিকট হইতে প্রচুর পাঁরমাণ ক্ষাতপূরণ 'তাঁন আদায় 
কাঁরয়াছিলেন। ধকম্তু ইহার পর 'তাঁন বহূলুল লোদীর সাঁহত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে 
তাঁহার সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটে এবং জৌনপুর পুনরায় দিল্লীর সৃলতানণ সাম্রাজ্যের 
আঁধকারভুন্ত হয় । 


হখসেন শাহ: 


কাম্মশীর (19)0018 ) £ প্রথমে কাশ্মীর 'দল্লীর সুলতানা সাম্রাজ্যের অন্তভুস্তি 
ছিল না বটে, কিন্তু ১৩১৫ খ্রীণ্টাব্দে শাহ: মির্জা নামে জনৈক ভাগ্যাম্বেষী মুসলমান: 
কাশ্মীরের 'হন্দুরাজার অধীনে চাকরী গ্রহণ করেন এবং হন্দুরাজার মৃত্যু হইলে' 
বলপূর্বক সিংহাসন অধি.র করেন । শাহ্‌ মির্জা 'শামস-ডীদ্দন শাহ উপাধ ধারণ 
কারয়া কাশ্গশরের পংহাসনে আরোহণ করেন (১৩৪৬) । তাঁহার মংত্যুর পর তাঁহার চারি 
পুত্র জামাঁসদ্‌. আলা-উদ্দন, শিহাব-উদ্দন ও কুতব-উদ্দিন পরপর 
জপসএ 1সংহাসনে আরোহণ করেন। কুতব-ডীদ্দনের মত্যুর পর (১৩৯৪) 
তাঁহার পুত্র সিকন্দর শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন । সিকম্দর 
শাহ ছিলেন হন্দুবিদ্বেষী ও ধর্মোম্মত্ত অত্যাচারী শাসক। তাঁহার অত্যাচারে 
কাম্মীরের 'হন্দুগণ ইসলাম ধর্মগ্রহণে বাধ্য হইয়াছিল । এইভাবে কাণ্মণর রাজ্যে 
মুসলমানদের যে সংখ্যাধক্য ঘটে, তাহাই কা*মীরের বর্তমান 
[সকঙ্গর শাহের. জনসংখ্যার মধ্যে *সলমান সংখ্যাধক্যের মূল, কারণ । তৈমুর 
পরধম -অসাহফণতা যখন ভারতবর্ষ আক্মণ করেন, তখন সকন্দর শাহ তাঁহার 
নিকট দত প্রেরণ কারয়াছিলেন। ১৪১৬ শ্রীষ্টাব্দে 'িকন্দরের মৃত্যু হইলে তাঁহার 
প্রথম পত্র আদি শাহ: এবং পরে 'দ্বিতশয় পত্র শাহ খা সংহাসনে আরোহণ 
করেন। শাহী খাঁ ?সংহাসনে আরোহণ কারয়া জৈন-উলং-আ'বদীন' উপাঁধ গ্রহণ 
করেন। 


কাশ্মীরের মুসলমান রাজগর্ণের মধ্যে জৈন-উল্‌ আঁবদীন ছিলেন সবশ্রেষ্ঠ, সে- 


১৩৮ ভারতের ইতহাসকথা 


বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তান ছিলেন প্রজ্বাহতৈষাী, উদারচেতা ও সুদক্ষ শাসক । 
দি ই 
(১৪২০-৭০) 
িরাইয়া আনেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি সকল ধর্মের 
লোককেই ধর্মপালনের চূড়ান্ত স্বাধীনতা দান করেন। তাঁহার গ্রজাহতৈষণা ও 
রগ 
উদ্ধার নতি ৃ * 
উপদ্রব নিবারণ করেন । গ্রাম্য-শাসনভার তান গ্রামের প্রাতানাধি- 
বর্গের উপর ন্যস্ত করেন। ইহা 'ভন্ন, ম.দ্রানীতির উন্নাত সাধন কাঁরয়া দৈনাম্দন 
জীবনে প্রয়োজনীয় সামগ্রীর চূড়ান্ত মূল্য নিধারণ কারয়া তিনি প্রজাবর্গের অশেষ 
উপকার কাঁরয়াছিলেন। 'হন্দুদের উপর হইতে 'জাঁজয়া কর উঠাইয্না 'দিয়া প্রজামান্রেরই 
আঁধকার যে সমান, সেই নীতি তান কার্যকর কাঁরয়াছিলেন। 
জৈন-উল--আবদীন নিজ মাতৃভাষা 'ভিন্ন হিন্দী, ফার্সী ও গতব্বতীয় ভাষায় যথেষ্ট 
ব্যৎপাত্ত লাভ কারয়াছিলেন । সাহত্য ও সংস্কাতর তান ছিলেন একজন প্রধান 
পৃঙ্ঠপোষক । তাঁহার প্পোষকতায় সাহত্য, শিল্প ও সঙ্গীত 
সাহত্য ও সংস্কাঁতির £ € রি 
কতা বিশেষ উন্নাত লাভ কাঁরয়াছিল। তিনি সংস্কৃত মহাভারত ও 
“কাণ্মীরের আকবর' রাজতরাঙ্গণী নামক কাশ্মীরের ইতিহাস ফার্সী ভাষায় অনুবাদ 
করাইয়াছিলেন। ইহা 'ভন্ন, আরবী ও ফারসী ভাষায় লিখিত 
বহু গ্রন্থ তান হিন্দী ভাষায় অনুবাদ করাইয়াছলেন।.তাঁহার উদারতা, গ্রজা?হতৈষণা, 
পরধর্ম-সাহফূতার জন্য তাঁহাকে 'কা*মীরের আকবর (71/16 4197 ০) 72577727 ) 
বাঁলয়া আভাহত করা হয়। 


জৈন-উল্‌-আঁবদীন পরবত+ রাজগণের অকমণ্যতাহেতু মির্জা হায়দর নামে 
মুঘল সম্রাট হুমায়ূনের জনৈক আত্মীয় কাম্মীর জয় করিতে সমথ হন (১৫৪০ )। 
কয়েক বংসর পরে (১৫৫৫) কাম্মীরের আভজাতবর্গ ?মর্জা 
2:১৬ না জার হায়দরকে ?সংহাসনচ্যুত কাঁরয়া চক্‌ বংশ (176 0198105 ) নামে 
এক নূতন বংশের প্রাতষ্ঠা করেন। ১৫৮৯ শ্রীন্টাব্দে কাশ্মীর 

মৃঘল সম্রাটের আধিপত্য স্বীকার করে। 


মালৰ ( 1818৪ )£ চতুর্*শ শতকের প্রারন্ভে (১৩০৫ ) আলা-ডী্দন খলজা 
মালব রাজ্য জয় কাঁরয়াছিলেন। প্রায় এক শতাব্দী ধরিয়া দিল্লীর সুলতানের অধীন 
থাকবার পর ১৪০১ প্রীম্টাব্দে তথাকার শাসনকতাঁ দিলওয়ার খাঁ ঘুরী স্বাধীনতা ঘোষণা 
করেন। 'দলওয়ার খাঁ জাতিতে ছিলেন আফগান । অক্পকালের মধে]ই হুসাং শাহ্‌ 
(7 95119108 918) কর্তৃক 'দিলওয়ার খাঁর পুত্র নিহত হন। হুসাং 

৪ শাহ্‌ সিংহাসন আঁধকার করিয়া রাজ্যাবস্তারে মনোযোগ হন। 
তান অতাঁকতে উড়িষ্যা রাজ্য আক্রমণ কাঁরয়া তথাকার রাজার 

নিকট হইতে ৭৬টি হাতা আদায় কারয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন, তান খের্ল্‌ (01961) 


সুলতানগ সাম্মাজ্য হইতে উদ্ভূত স্বাধীন রাজ্যসমহ ১৩৯ 


জয় কারতে সমথ" হইয়াছিলেন। দিল্লী, গুজরাট, বহ্‌মনী রাজ্য, জৌনপনর প্রভাত 
'বাভন্ন শান্তর সাহত তান ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়াছিলেন । !কন্তু প্রায় সকল যুগ্ধেই 
?তনি পরাজয় স্বাঁকার কাঁরতে বাধ্য হইয়াছিলেন | 


হনসাং শাহের মৃত্যুর অ্পকার পরই মামুদ খাঁ খল:জী মালবের সিংহাসন আঁধকার 
মালবে খলজ কারয়া লন । মামুদ ছলেন হসাং শাহের পত্র গজনী খাঁর মন্ত্রী । 
বংশের প্রাতষ্ঠা মামুদ খাঁ খলংজী গুজরাটের আহম্মদ শাহের আরুমণ প্রাতহত 
করেন এবং দিল্লীর সংহাসন আঁধকার কারবার উদ্দেশ্যে অগ্রসর 
হন। কিন্তু তাঁহার আঁভযান 'িফলতায় পধবাঁসত হয়। মেবারের রাণা কুম্ভ এবং 
মামদ খলৃজী বহমনী সুলতানদের সাঁহত তাঁহার সংঘ উপাচ্ছিত হইয়াছিল । 
নু 
মামুদ খলজাী মালবের মুসলমান রাজবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপাঁত 
ছিলেন, সন্দেহ নাই । শাসনকাধে'র দক্ষতা, সামারক প্রতিভা, ব্যবহারিক আমায়িকতা, 
সততা ও বদ্যোংসাহিতা তাঁহাকে সমসাময়িক সকলেরই শ্রধ্ধাভাজন কাঁরয়া তুলিয়াছিল ॥ 
পরবত+ কালে মালবের মযাদা ও প্রতিপাত্ত ব্রমেই হাস পাইতে থাকে ॥ মামহ্দ 
খল্‌জী (২য়) মেবারের রাণা সংগ্রাম [সিংহের হস্তে পরাজিত ও 
ধৃত হন। তাঁহারই রাজত্বকালে গুজরাটের শাসনকতা বাহাদুর 
শাহ মালব জয় করেন। ১৫৬১ প্রাষ্টাব্দে আকবর কর্তৃক মালব 


দেশ বিজিত হওয়ার পূর্বেও সম্রাট হুমায়ন ও শের শাহ্‌ মালব অধিকার কারতে 
সমর্থ হইয়্াছিলেন। 


গযজরাট (3018196) 2 ১২৯৭ গ্রান্টাব্দে আলা-ডীদ্দন খলংজী গুজরাট দিল্লী 
সুলতানির আঁধকারভুস্ত কররিয়াছিলেন। প্রায় এক শতাব্দীর পর তথাকার প্রাদেশিক 
শাসনকতাঁ জাফর খাঁ ব্লক বংশের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া স্বাধীনতা ঘোষণা 
করেন (১৪০১)। জাফর খাঁ সামায়ক কালের জন্য নিজ পত্রে 
তাতার খাঁ কক সিংহাসনচাত হইয্লাছিলেন বটে, কিন্তু দল্লার 
বরুদ্ধে সামারক আভযানে তাতার খাঁর মৃত্যু হইলে জাফর খাঁ পুনরায় সিংহাসন লাভ 
করেন। এইবার তান সুলতান মুজফ্‌ফর শাহ্‌ নাম ধারণ কাঁরয়া রাজত্ব করিতে 
আহম শাহ থাকেন। মুজফফর শাহ্‌ মালবের সুলতান হনসাং শাহের 
শবরুণ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং ধার নামক চ্ছানাটি আঁধকার 
করেন। তান জৌনপুরের বিরহ্ধেও সামারক আভষানে অগ্রসর হইয্লাছলেন। 
মৃজফ্‌্ফর শাহের পৌন্র আহমদ শাহ, (১৪১১-৪২) অত্যন্ত ক্ষমতাশালী সুলতান 
গছলেন। তান মালব, খান্দেশ ও কতিপয় রাজপুত রাজের বরদ্ধে বৃদ্ধ কাঁরয়া- 
ছিলেন। (তান অভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থার উন্নাত এবং বিচার-ব্যবচ্থার সংস্কার সাধন 
কাঁরপ্লা দক্ষতার পাঁরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁনই আহঞ্মদাবাদ শহরাঁট স্থাপন 
কারয়্াছিলেন। 
এই বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান ছিলেন আহমদ শাহের পৌন্ন আবুল ফত খাঁ (4১০৪! 
8811) 1080) )। তান হইীতহাসে মামুদ বেগর্হা (218/50000 7368211)9 ) নামে 


আকবর কর্তক মালব 
1বজয় (১৪৬৯) 


মন্জক ফর শাহ, 


১৪০ ভারতের ইীতহাসকথা 


পঁরিচিত। তান মালবদেশের সাঁহত যাদ্ধ করিয়া গির নার ও চদ্পানীর জয় করেন । 
1তাঁন জগৎ ('বারকা ) নামক চ্ানের দসন্যদের সম্প্ণভাবে দমন কাঁরয়া এ অণ্চলে 
শান্তি ও শৃঙ্খলা গিরাইয়া আনেন । তাঁহার আমলে গজ রাট রাজ্য সর্বধিক 'বিস্তার- 
লাভ করিয়াছিল। কেবল রাজ্য বিস্তার কাঁরয়াই মামু্দ বেগরহা 
মাম? বেগরহা ক্ষান্ত ছিলেন না। প্রজার মঙ্গলসাধন, ন্যাষ্য বিচার এবং ইসলাম- 
ধম প্রবর্তনের জন্যও তান অক্লান্ত চেষ্টা কাঁরতেন। 'তাঁন মিশরের সুলতানের 
সহিত ঘুগ্মভাবে পোতুগিীজ জল-দস্য্দের দমন কাঁরতে চেষ্টা করেন। ১৫০৮ 
, শ্রীষ্টাব্দে মশর ও গুজরাটের এক যুণ্ম নৌবাহিনী বোম্বাই-এর 
পোতৃগীজ দমন সাল্নকটে এক জলযহদ্ধে পোর্তুগীজদের পরাজিত করিয়াছিল। 
কিন্তু পর বৎসর (১৫০৯) পোর্তৃগীজ নৌ-বাহনী এই যুগ্ম বাঁহনীকে পরাজিত 
করে এবং ইহার ফলে পোর্তুগীজগণ মামুদ বেগর্হা-এর নিকট হইতে দিউ (1018 ) 
নামক চ্ছানে কুঠি স্থাপনের আধকার লাভ করে। 


পরবতর্ঁশ সুলতানগণ দ্বিতীয় মুজফ্‌ঞফর শাহ্‌ ও বাহাদুর শাহ রাজপুতদের 
সাঁহত ক্রমাগত যুদ্ধ কারয়া চাঁলয়াছলেন। বাহাদ্‌র শাহ্‌ চিতোর 'বিধহস্ত কাঁরতে 
সমর্থ হইয়াছলেন ( ১৫৩৪)। 'তাঁন মালব জয় কাঁরয়া গুজরাট রাজ্যের সীমা 
আরও বৃদ্ধি করেন। কিন্তু মুঘলসম্রাট হুমায়ূনের হস্তে পরাজিত হইয়া ?তাঁন মালব 
ও নিজ রাজ্যের একাংশ ত্যাগ কাঁরতে বাধ্য হন। শের শাহের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধকালীন হুমায়ূন মালব ও গুজরাটের একাংশ ত্যাগ 
কাঁরয়া চলিয়া গেলে বাহাদুর শাহ পুনরায় এই সকল স্থান নিজ 
আঁধকারভুত্ত করেন। বাহাদুর শাহ্‌-ই ছিলেন গুজরাটের শেষ স্বাধীন সৃলতান। 
[তান পোর্তুগীজদের জলদস্যতা দমনের উদ্দেশ্যে পোরতুগীজ গবর্ণর নুনহো দা 
চুনহা ( টব911)0 ৫৪ 00218 )-এর সাঁহত সাক্ষাতের জন্য এক পোতুগীজ জাহাজে 
উঠলে পোর্তুগীজরা তাঁহাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করে এবং তাঁহার 
১৭ অন:চরদের হত্যা করে। বাহাদুর শাহের পরবতাঁ সুলতানদের 
স্বাধীনভাবে শাসন-পারচালনার ক্ষমতা ছিল না। সেই সুযোগে 
অভিজ্াতবর্গ শাসনক্ষমতা হস্তগত করিয়াছিল । ১৫৭২ প্রাণ্টাব্দে আকবর গুজরাট 
মুঘল সাম্রাজাভুস্ত করেন৷ 


দ্বিতীয় মুজফ-ফর শাহ: 
€ বাহাদখর শাহ, 


(২) 


বাংলাদেশের ইতিহাস (1719605 91 73088] )৪ সুলতানী শাসনের চরম 
প্রাতপাত্তকালেও বাংলাদেশের উপর 'দল্লীর সম্পূর্ণ প্রাধান্য স্থাপন সম্ভব হয় নাই। 
দিল্লী হইতে বাংলাদেশের দ:রত্বই ইহার অন্যতম প্রধান কারণ 'ছল, সেণাবযয়ে 


সন্দেহ নাই। 


সৃলতান সামাজ্য হইতৈ উদ্ভূত স্বাধীন রাজ্যলমূহ ১৪১ 


ইখৃতিয়ার-উদ্দিন মহম্মদ-বিন্‌ বখতিয়ার খলাঁজ (17070587088 
পতা।8707198-317 780165থ7 1018101)£ বাংলাদেশের মন্সলমান আঁধপত্যের 
গোড়াপত্তন করিয়াছলেন ইখণতয়ার-উাঁক্দন মহম্মদ-ীবন্‌ বখাতয়ার খলজী। প্রথম 
জীবনে বখতিয়ার খলংজী ভাগ্যাম্বেষী সৌনকের ন্যায় গজনীতে শিহাবাঁচ্দন ঘরীর 
সেনাবাহনশতে চাকরণ গ্রহণের চেষ্টা কাঁরয়া বিফলমনোরথ হন্‌। ইহার পর দিল্লীতে 
চিত মহম্মদ ঘুরীর প্রী্তানাধ কুতব-উীদ্দন আইবকের সভায় আসম্লাও 
র তান 'নরাশ হন । অবশেষে বদাউন প্রদেশের শাসনকতরি অধীনে 

কছ্‌কাল বেতনভোগণ সৌনিক হিসাবে কাজ কাঁরয়া তান অযোধ্যার শাসনকতাঁ মালিক 
হুসাম-উাশ্দনের চাকরা গ্রহণ করেন (১১৯৭ শ্রীঃ)। হুসাম-ডী্দন তাঁহাকে বর্তমান 
মজুর জেলার একাংশে দইাঁট ক্ষুদ্র পরগণার জায়গীর দান 
ভাগ্যান্বেষী সৌনক করেন। এই অঞ্চলের জায়গীরদার হিসাবে অবস্থানকালেই মহম্মদ 
বখতয়ারের রাঙ্যজয়ের আকাঙ্ষা ও সনযোগ বৃগ্ধ পায়। পার্বণ অঞ্চলের 
গহম্বার নেতৃবগ্গকে পরাজিত কাঁরয়া বখাঁতয়ার খলজী প্রথমেই নিজ জায়গীরের 
সীমা প্রসারত করেন। তারপর কর্মনাশা নদীর পূর্বতীর ধারয়া তান বর্তমান 
ণবহার অঞ্চলের দিকে অভিযান শহর করেন। সেই সময় খল:জ" ও তুক মালিকদের 
অনেকেই ভারতে ভাগ্যান্বেষণে আসিয়াছলেন। তাঁহাদের মধ্যে 

াক্ষণ-বহারে আভিযান কয়েকজন বখতিয়ার খলজীর ব্যান্তত্ব ও নেতৃত্বে আকুষ্ট হইয়া 
তাঁহার অধীনে চাকর গ্রহণ কারলে তাঁহার শান্ত আরও বাম্ধ পাইল। যাহা হউক, 
বখাতয়ার খল্‌জী উত্তরশীবহারে কর্ণটক বংশের অধানে শান্তশালী 'মাথলা রাজ্যের 
শবরুদ্ধে অগ্রসর হইতে সাহসী হইলেন না। তান দাক্ষণ-বিহারের দিকে আঁভযান 
শুরু কারলেন। কুতব-উাদ্দঘন আইবক্‌ মহ"্মদ বখাতয়ারের নেতৃত্বে ইসলামের সাফল্যে 
আন'ন্দত হইয়া তাঁহাকে "খলাং* প্রেরণ কারলেন। মহম্মদ 

আঁভিযানের উদ্দেশ্য বখণৃতয়ার কিন্তু ইসলামের প্রসারের উদ্দেশ্যে সামারক আঁভযানে 
অগ্রসর হন নাই । তাঁহার উদ্দেশ্য ছল যথাসম্ভব অন্প সময়ে এবং অঞ্প রন্তপাত 
কাঁরয়া আঁধক পারমাণ লাশ্ঠত দুব্য আত্মসাৎ করা | তান দাক্ষণ-বিহার অণ্চলে 
একাঁট সূরাঁক্ষত শীবহার' ( 81591481780) আঁধকার করিয়া অভ্যন্তরস্থ যাবতশয় 
লোককে হত্যা কারলেন (€ ৯১৯৯ প্রণঃ)। এই বিহারাঁট গছল “ওদন্তপুর বিহার নামে 
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১৪২ ভারতের ইীতিহাসকথা 


পারাচত। এই শীবহার নাম হইতেই মুসলমানগণ বিহার প্রদেশের নামকরণ করিয়া- 
ছিল।* পর বংসর (১২০০ প্রগঃ) মহম্মদ বখাতয়ার পুনরায় 
দাক্ষিণ-বিহারে দাক্ষণ-বহারের দিকে সামারক আঁভধানে অগ্রসর হইয়া সেই 
মুসলমান অধিকার 
দন অণ্লে স্থায়ী শাসনব্যবস্থা প্রবতনের উদ্দেশ্যে কয়েকটি সামারক 
ঘাঁট চ্থাপন করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বেসামারক শাসনকার্যও 
শুরু করিলেন । 'রিয়াজ-উস্‌-সালাতন গ্রন্থ হইতে জানা বায় যে, ১২০০ প্রা্টাব্দে 
মহম্মদ বখৃতিয়ার সামরিক ঘাট, প্রশাসনের প্রয়োজনীয় যাবতীয় ব্যবস্থা স্থাপনে ব্যস্ত 
ছিলেন। ইহা হইতে একথা স্বভাবতই মনে করা যাইতে পারে যে, ১২০০ ধ্রান্টাব্দের 
মধ্যেই মহম্মদ বখতিয়ার দাক্ষণীবহারের কতকাংশে নিজ আঁধকার বিস্তার কাঁরতে 
সমর্থ হইয়াছলেন। এ বংসর শাক্য শ্রীভদ্র নামে জনৈক বোদ্ধ পাঁণ্ডত কাণ্মীর 
হইতে বিহারে আসিয়া ওদন্তপুরী মহাবিহার এবং 'িকুমশীলা মহাবহার তুকাঁ 
আক্রমণে ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায় দোঁখতে পান । তান সেজন্য উত্তরবঙ্গের জগদ্দল-বহারে 
আশ্রয় গ্রহণ করেন । 
পর বংসর (১২০১ খ্রীঃ ) মহম্মদ বখাতয়ার খলজী বাংলার লক্ষণ সেনের 
রাজধানী নদীয়ার দিকে অগ্রসর হইলেন । একাঁদন শীতের মধ্যাহ্ে মাত্র ১৬ জনা? 
অশ্বারোহী অনচরসহ বখতিয়ার নদীয়ার তোরণদ্বারে উপাস্থত হইলেন। বাঁণকের 
ছচ্মবেশে নগরে প্রবেশ কারতে তাহাদের কোন অস্বধা হইল না। লক্ষ্মণ সেনের 
প্রাসাদের সম্মুখে আসিয়া তাহারা আকস্মিকভাবে তরবার বাহির 
৯১০০০ কাঁরয়া আক্রমণ শুরু কাঁরলে প্রাসাদের অভ্যন্তরে ও বাঁহরে এক 
পরম দারুণ ভাত ও বিশৃঙ্খলা সৃস্টি হইল। লক্ষণ সেন রাজধানী 
রক্ষা, করা অনম্ভব 'বব্চনা করিয়া নৌকাযোগে গোপন 
পথে পর্ববঙ্গে পলায়ন করিলেন। হীতমধ্যে বখাঁতয়ার খল্জীর সেনাবাহনা 
টির নি আঁগয়া উপাস্থত হইলে সমগ্র নদীয়া নগরাট বখৃতিয়ারের 
আঁধকার ম্থাপন আঁধকারে আসিল । এইভাবে বাংলাদেশে হিন্দ আধিপত্যের 
অবসান ঘাটয়া মুসলমান আঁধপত্য স্থাপিত হইল। পর্ববঙ্গে 
অবশ্য লক্ষণ সেন ও তাঁহার বংশধরগণ আরও দীর্ঘকাল ধাঁরয়া নিজেদের স্বাধীনতা 
বজায় রাখয়া চালতে সক্ষম হইয়া ছলেন। 
মহম্মদ বখতিয়ার কর্তৃক লক্ষণ সেনের রাজধানী নদীয়া জয় ও পাণ্চমবঙ্গের 
মুসলমান আঁধকার স্থাপনের 'ববরণ সম্পর্কে হীতহাস রচাঁয়তাদের মধ্যে মতানৈক্য 
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পারলাক্ষত হয়। তবকং-ই-নাসরণ, ফতুয়া-উস-সালাতিন, রিয়াজ-উস্‌-দালাতিন 
প্রভৃতি ইতিহাস গ্রন্থে পরজ্পর-বিরোধী বিবরণ রাঁহয়াছে। মিনহাজ-উীদ্দন তাঁহার 
তবক-ই-নাসিরা, গ্রন্থে মহম্মদ বখাতয়ারের নদীয়া-জয় সম্পর্কে এক কাহিনী 
'লাঁপব্থ করিয়াছেন। এই কাহিনীতে উল্লেখ আছে যে, 
মনহাজের বিবরণ $ বখৃতিয়ার কতক বিহার-জয়ের কথা লক্ষণ সেন ও তাঁহার 
মহম্মদ বখ-তিয়ারের ই 
নদীয়া আরুমণ প্রজাবর্গ জানবার পর তাঁহার মন্ত্রী, জ্যোতিষী, সকলেই তাঁহাকে 
নদীয়া ত্যাগ কাঁরয়া যাইতে উপদেশ 'দয়াছলেন। লক্ষণ সেন 
অবশ্য এই কাপৃরুষোচিত উপদেশে কর্ণপাত করেন নাই'। তাঁহার মন্বীদের কেহ কেহ, 
ধন? বাঁণক সংপ্রদায়, ধর্মভীরহ ব্রাহ্মণগণ প্রভাত অনেকে প.বাহ্েই পলাইয়া গিয়া 
পরু্ববঙ্গ, আসাম প্রভৃতি অণ্লে আশ্রয় গ্রহণ কাঁরয়াছলেন। এমতাবস্থায়ও বৃষ্ধ 
লক্ষ্মণ সেন 'িনজ রাজধান? ত্যাগ করিয়া যান নাই। এইরপ পারাস্থাীতিতে একদিন 
চ্বপ্রহরে রাজা লক্ষ্মণ সেন যখন মধ্যাহ্হাহারে বাঁসয়াছেন, সেই সময় মহম্মদ বখাঁতয়ার 
১৮ জন অম্বারোহী সৈন্য সহ রাজধানীর তোরণম্বারে আসমা 
রা য়া উপস্থিত হইলেন। মহম্মদ বখতয়ারের 'বশাল ব্যাহনীর অন্য 
সকলে তখনও পশ্চাতে ছিল, কারণ তাহারা বখুতিয়ার-এর সহিত 
অ*্বচালনায় পাল্লা দিতে পারে নাই । মাত্র ১৮ জন অধ্বারোহী তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে 
চালতে সক্ষম হইয়াছল।* রাজধানগ রক্ষা করা অসম্ভব দোয়া লক্ষ্মণ সেন গোপন 
পথে নণ্নপদে রাজধান? ত্যাগ কাঁরয়া গেলেন ।৭ 


আধুনিক এীতহাঁসকগণ মিন্হাজের এই ববরণ লধ্পর্ণভাবে হাতহাস-সম্মত 
বলিয়া মনে করেন না। মহম্মদ বখাঁতয়ার কতৃক বিহার আধকৃত হইবার সংবাদ 
পাইবার পরও লক্ষ্মণ সেন দেশরক্ষা বিশেষভাবে রাজধান?-রক্ষার 

শি দের মত কো থ্যবন্থা করেন নাই, একথা য্যান্তযুন্ত বালয়া মনে হয় না। 
যাহা হউক, 'মনহাজ-উীদ্দন, ফিতুয়া-উস্‌-সালাতনে'র রচায়তা 

ইসামর রচনায় একথা স্পম্টভাবেই ডীল্লাখত আছে যে, মহম্মৰ বখাতয়ার খলজাী 
মিনহাজ ও ইপামির ছদ্মবেশে নদীয়া নগরাঁতে প্রবেশ কাঁরয়া অতাঁক্তে আক্রমণ 
বর্ণনার সামঞ্জস্য কাঁরয়াছিলেন। ইসামর বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, মহম্মদ 
বখৃতিয়ার বাঁণকের ছদ্মবেশে রাজা লক্ষ্মণ সেনকে উপঢোৌকন 

দিতে গগয়া নিজের অনূচরবর্গকে 'হম্দুদগের উপর আক্রমণ শুরু কারবার ইঙ্গিত 
করেন। 'হন্দুগণ এইভাবে অতীর্ক'ত মারাদ্ত হইয়াও রাজা লক্ষ্মণ সেনের চতুীঁকে 
ইসামির বিবরণ. দাঁড়াইয়া তাঁহার 1নরাপত্তা রক্ষা কাঁরয়া এবং মুসলমান আরুমণ 
প্রাতহত কাঁরয়া চলিল। তাহাদের পারদার্শতার মুসলমান 

সৌনকদের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি হইল। তারপর মহম্মদ খল্জীর অনচরগণ যখন 
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১৪৪ ভারতের ইতহাসকথা 


একই সঙ্গে 'হন্দু সৌনকদের উপর ঝাঁপাইয়া পাঁড়ল, তখন তাহারা আত্মরক্ষা কাঁরতে 
সমর্থ হইল না। রাজা লক্ষণ সেন মহম্মদ বখ-াতয়ারের হস্তে বন্দী হইল ।* 


যাহা হউক, িন্হাজ-ই-ীসরাজ ও ইসামর বিবরণ হইতে মহম্মদ বখতিয়ার 
ছদ্মবেশে নদীয়া নগরীতে প্রবেশ করিয়া অতাঁকতে লক্ষ্মণ সেনের প্রাসাদ আক্রমণ 
করিয়াছলেন, এই কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় । ইহা ভিন্ন, ১৮ জন অনচরসহ 
মহম্মদ বখাতয়ার বাংলাদেশ জয় ক:রয়াছিলেন, একথাও যে সত্য নহে তাহা মিনহাজ- 
উাঁচ্দনের বর্ণনা হইতে প্রমাঁণত হয় । মধ্যা্ইকালে স্নানাহারের সময় বাংলাদেশের 
সবত্র (অন্ততঃ সেই বুগে) শাথিলতা দেখা দিত । মহম্মদ 
০ ও ইসামির বখতিয়ার এইরূপ সময়ে নদশয়া আকুমণ কাঁরিয়াছিলেন বাঁলয়াই 
পের প্রকৃত মূল্য 
তাঁহার পক্ষে উহা আঁধকার করা সহজ হইয়াছল। ইহা ভিন্ন, 
[তান যখন ১৮ জন অশ্বারোহী অনন্চরসহ প্রাসাদদ্বারে উপাস্থত হইয়াছলেন, সেই 
সময়ে তাঁহার অ*বারোহণীদের অপর একদল নগরের মধ্যন্ছুল এবং তৃতীয় দল তোরণম্বার 
পর্যন্ত আ'সয়া পেশীছয়া গিয়াছল । কারণ, মহম্মদ বখাতয়ার যখন আক্রমণ শুরু 
করেন, তখন একই সঙ্গে রাজপ্রাসাদের সম্মুখ, নগরের মধ্যস্থল এবং তোরণদ্বার-_এই 
গতন অংশ হইতে আক্রমণসূচক ধান উাঁখত হইয়াছল। সূতরাং মান্র ১৮ জন 
অধ্বারোহাী সৈন্য লইয়া আসিয়া বখাতয়ার খলজী বাংলাদেশ জয় কাঁরয়াছিলেন, এই 
গকংবদন্তন নিছক কিংবদন্তী ভিন্ন অপর কিছ নহে । 


ণমনহাজ-ই-সরাজ লক্ষমণ সেনকে উদারচেতা, দয়াবান ও পরাক্রমশালী “রায়' 
অর্থাৎ “রাজা” বাঁলয়া বর্ণনা কাঁরয়াছেন। এখান উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, 
নবীনচন্দ্র সেন, 'দ্বজেন্দ্রলাল রায় প্রভাতর রচনায় লক্ষ্মণ সেনের প্রকৃত চার 
আঙ্কত হয় নাই। এাতিহাসক তথ্যের উপর গনভ'র না কারিয়া তাঁহারা লক্ষ্মণ 
সেনকে দ:রবলাচত্ত, কাপুরুষ হসাবে বর্ণনা কাঁরয়া বারের প্রাতি আঁবচার 
কারয়াছেন ।£ 
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ক্রমে পূববঙ্গ ভিন্ন বাংলাদেশের অপরাপর অংশেও মুসলমান আঁধকার বিস্তৃত হয়। 
বাংলাদেশে মুসলমান বাংলার প্রথম মুসলমান শাসনকর্তা ছিলেন ইখাঁতয্লার-টাদ্দন। 
আধিপত্য তশহার শাসনব্যবস্থা কতকটা দলীয় সামন্ত-প্রথার ন্যায় ছিল। 
তাহার রাজধানী ছিল লক্ষরণাবতন । 


ইখ্‌তিয়ার-ডাক্দন বখতিয়ার কয়েরাঁদন নদীয়া অবচ্ছান করিয়া প্রচুর ধন-সম্পদ 
সংগ্রহ করেন এবং বাংলার এরীতহাাসক রাজধানী গৌড় আকুমণ করেন ॥। গৌড় আধকার 
করিতে কোন যুম্ধ কারতে হইয়াছিল কিনা সেই বিষয়ে আমাদের 


সল্প ও কোন এীতহাসিক তথ্য নাই। যাহা হউক, তিনি সেখানে তাঁহার 
শাসনব্যবস্থা রাজধানী স্থাপন করেন। ইহার পর বখাতয়ার কুতব-টাঁদ্দনের 


নিকট উপাম্থত হইয়া বাংলা ও শবহারের আঁধকরতা হিসাবে নিজেকে 
স্বীকার করাইয়া লন (১২০৩ )। পরবতঈ" দুই বংসর বাঁজত রাজ্যে শাদ্ত-শঙ্খলা 
ও শাসনব্যবস্থা গ্থাপন, হিন্দু মঠ ও মান্দিরের চ্ছলে মসাঁজদ নির্মাণ, মাদ্রাসা প্রভাতি 
শক্ষালয় স্থাপন প্রভৃতি কাষে ব্যয় করেন। 


ইহার পর মহশ্মদ বখাতয়ার তিষ্বত জয় কারবার জন্য আঁভযান প্রেরণ করেন। 
?তব্বতের সাহত বাংলাদেশের ধর্ম-সংক্রাদ্ত এবং বিশেষভাবে ব্যবসা-সংক্রান্ত আদান- 
প্রদান পাল যুগ হইতে 1বশেষভাবে প্রচালত ছিল । তিব্বতীয় ব্যবসায়ীরা দাঁজশালং- 
এর পথে উত্তরবঙ্গে পাল যুগ হইতে সব সময়ই মেলায় জিনিসপত্র বিক্রয়ের জন্য 
আনিত। বখ্াাঁতয়ার খলীজ কয়েকাঁট প্রাথীমক আঁভষানে তিব্বতের সীমায় কিছ 
পাহাড়ী লোকের সাহত 'মন্ত্রতার সম্পক“ গাঁড়য়া তোলেন। এই 

তিব্বত আঁভযান ব্যাপারে জনৈক “মে5” (21৩০ )-কে প্রথমে ধারয়া আনিয়া 
ইসলাম ধর্মে ধর্মীম্তাঁরত কি 'র ফলে তাঁহার আনহগত্য ও সাহায্য বখতিয়ার লাভ 
কারয়াছলেন । কিন্তু তশহার মূল আঁভযানে তান সাফল্য অর্জন কারতে পারলেন 
না। বখাতয়ারের সেনাবাঁহনী প্রায় সম্পর্ণেভাবে 'বিধহস্ত হইল। ইহার ফলে 
বাংলাদেশের 'হিন্দুরাজগণ প্রায় অধ শতাব্দী মুঙ্গলমান আক্রমণের ভীত হইতে রক্ষা 
পাইয়াঁছল। এই আভষানের ব্যথ্থতার ফলে মহম্মদ বখ৫তয়ারের শান্ত-সামর্থয ও 
সম্মান ক্ষন হইলে [বিহার তাহার আধকারচ্যত হইয়া পড়ে । এমতাবস্থায় তানি অসুন্থ 
হইয়া পাঁড়লে আল মর্নান খলংজী তখহাকে হত্যা করেন বাঁলয়া কাঁথত আছে 
(১২০৬ খ্রীঃ )।* বখাতিয়ার খল:জীর রাজোর বিস্তীত সম্পকে কোন কোন পণ্ডিত্তের 
মত আধুনিক গবেষখধ ভ্রান্ত বাঁলয়া প্রমাণিত হইয়াছে । 

১৯ তশহার রাজ্য উত্তরে পযার্ণয়া হইতে রংপুর, পবে ও প্‌রঁ-দাক্ষণে 
গতস্তা হইতে করতোয়া, দাঁক্ষণে গঙ্গা এবং পাঁশ্চমে কোঁস হইতে 

রাজমহল' পরত পর্যন্ত বিস্তৃত 'ছিল। বখাাঁতয়ারের রাজ্য মোট সাতাঁট সরকারে 
[িভন্ত 'ছিল যথা, সরকার লক্ষমণাবত, পণণ়া, টাম্ডা, পিঞ্জরা, তাজপুর, ঘোড়াঘাট ও 


*ড15 21755607101 767,861 (1), 0-)5 ০1, 11) 00, 10-17, 
ক'ব (১ম খন্ড £ ২য় ভাগ )--১০ 


১৪৬ ভারতের ইীতিহাসকথা 


বরবকাবাদ। তোডরমলের বাংলা সুবার সরকারগুলির মধ্যে এইগীলির নামও পাওয়া 
যায়। দাক্ষণ বিহার এবং উত্তর বিহারের গঙ্গা নদীর উত্তর তীরবত+ চ্ছান গণ্ডক 
নদীর মোহনা হইতে কোঁস নদী পর্যন্ত বখাতয়ারের রাজ্াভুন্ত ছিল। এ সময় 
হইতেই বাংলা ও বিহারের মধ্যে রাজনৈতিক এঁক্যের ইতিহাস ইংরেজ শাসনকালের 
বহ্‌ দিন পর্যন্ত চাঁলয়া আসতোছল। 
বখৃতিয়ারের শাসনব্যবস্থা ছিল সাম্ততান্তিক । এই সামন্ত প্রথা জাতির 
1ভাত্ততে গাঁড়য়া উঠিয়াছল । তুকর্ট ও খল্‌জণ সামন্তগণ সামারক কত“বোর 'ভীত্ততে 
| বখতিয়ারের নিকট হইতে ভ্‌সম্পাঁন্ত লাভ কাঁরয়াছিল। সমান্ত 
৪ + অণ্ুলে অবশ্য তান কিছ শান্তশালণী গবর্ণর অর্থ শাসনকর্তার 
উৎপাত পদ স:ম্টি কাঁরয়া আল মদন, হুসাম-টাদ্দন ইওয়াজ, মহম্মদ 
1শরাণ প্রভাতকে নিয়োগ কারিয়াছলেন। ইহারা সকলেই ছিলেন 
খলজী। এর ফলে খলজী আঁভজাত শ্রেণীর উদ্ভব বাংলাদেশে ঘাঁটয়াছিল এবং 
বাংলার শাসনে আঁভজাত-তান্তরক প্রাধানোর সত্রপাত হইয়াছল । 
বখাতয়ার খল্‌জী স্বাধীন সুলতান-সুলভ মধাঁদা অন:যায়শ নিজ নামে খুদ্‌ বা 
পাঠ নিজের মদদ্রা প্রচলন প্রভাত করিয়াছিলেন। মসাঁজদ 
এ নর্মাণ, মাদ্রাসা হ্থাপন করিয়া নিজ ধর্মপ্রবণতা ও মানাঁসক 
সততা স্নেক. উৎকর্ষের পারিচয় দিয়াছলেন। তাঁহার সর্বাঁধক গুরুত্বপূর্ণ 
অবদান ছিল লক্ষমণাবতাঁকে স্বাধীন মুসলমান শাসনের কেন্দুস্থল 
হসাবে স্থাপন কাঁরয়া উহাকে ক্রমে গৌড়ের সুলতানির মধাদায় প্রাতান্ঠত হইবার পথ 
"০ প্রস্তুত করা। 
আল মদন বখৃতিয়ার খলজীকে হত্যা কারয়া সিংহাসন আঁধকার করেন, 
কিন্তু বেশী দিন তাহা তানি ভোগ কাঁরতে পারলেন না। মহম্মদ বখতিয়ার 
খলজীর অনুগত খলজী মাঁলক ইয়াজ-টাঁদ্দন মহম্মদ শিরান ১২০৭ প্রীন্টান্দে আলি 
গরদদনিকে পরাঁজত ও বন্দী করিয়া খল্‌জী মালকদের ইচ্ছাক্রমে বাংলার 1সংহাসনে 
আঁধাষ্ঠত হন। কিন্তু মহম্মদ ঘুর মৃত্যুর পর তাঁহার প্রতিনাঁধ কুতব-্টাদ্দন 
আইবক্‌ গ্বাধীন সুলতান-পদ গ্রহণ কারলে আল মদ্নি বন্দিদশা হইতে পলাইয়া 
খুগয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করেন । আলি মদানের অনুরোধে সৃলতান কুতব-উাদ্দন 
অধোধ্যার শাসনকর্ত( রুমিকে বাংলাদেশের বিরদ্ধে আঁভিষানে প্রেরণ করেন। 
র্‌ ম ইয়াজ-টী্দন মহম্মদ 1শরানের দলে হুসাম-টাদ্দন ইওয়াজকে বাংলাদেশের 
শাসনকর্তাঁপদে দ্ছাপন করেন (১২০৮)। ইহার অঙ্গকাল পর আল মদন 
কৃশুব-ীক্দনের পার্্বচর হিসাবে গজনীর তাজ-টাদ্দন ইলাদজের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া শেষ পর্যস্ত ইলাদজের সেনাবাহিনীর 
কৃতব-উাদ্দিনের হচ্তে বন্দী হন। ১২১০ শ্রী্টাব্দে তান বাম্দদশা হইতে 
ইনি - -উাঁ্দনের সাঁহত মালিত হন। আঁ 
আল মদন মস্ত হইয়া পুনরায় কুতব-ডীদ্দনের সাঁহত 'মালত হন। আল 
মদ্দানের বারদ্ধে ও আন.গত্যে প্রত হইয়া কুতব-উদ্দিন তাঁহাকে 
ল' নণাবতীর অর্থাং বাংলাদেশের শাসনকতাঁ নিয়োগ করেন। হনসাম-ডাঁদ্দন 


সুলতান সাম্রাজ্য হইতে উদ্ভূত স্বাধীন রাজ্যসমহ ১৪৭ 


ইওয়াজ কুতব-টাঁচ্দনের ইচ্ছার বরুদ্ধে আল মর্দানের লক্ষমণাবতীর শাসনকর্তৃপদ 
গ্রহণে প্রকাশ্য বাধার সৃষ্টি করলেন না। পরবতী দুই বংসর ১২১০-১২১২ প্রান্টাঙ্দ 

পর্যন্ত আল মর্দনি এক অত্যাচারী শাসন চালাইয়া দেশের 
এপস অভ্যন্তরে এবং বাঁহরে এক দারুণ ভাঁতর সৃষ্ট করিলেন। 

ইতিমধ্যে কুতব-উীশ্দনের মৃত্যু হইলে মুলতান ও 'সিম্ধু-গ্রদেশের 
শাসনকতা নাঁসর উীদ্দন কুবাচার ন্যায় আল মর্দানও স্বাধ*খনতা ঘোষণা কারলেন 
এবং “সুলতান উপাঁধ ধারণ কারলেন। তাঁহার নতন 
নাম হইল “সুলতান আলা-ডীদ্দন” ॥ কম্তু আল মর্দানের 
(সুলতান আলা-ডীদ্দন ) অতাাচারী শাসনের ফলে তাঁহার অনচরদের মধ্যেই 
প্রাতক্রিয়া দেখা দিল। এই সুযোগে হুসাম উী্দন ইওয়াজ গোপনে যড়যন্ত্ 
কারয়া আল মর্দানকে হত্যা কাঁরলেন এবং সর্বসম্মাতক্রমে বাংলার শাসনভার 
গ্রহণ কারলেন (১২১৩ £&৭ঃ)। তাঁহার নূতন উপাঁধ হইল সুলতান গিয়াস াদ্দন 
ইওয়াজ খলজী । 


তাঁহার মৃত্য 


সুলতান গিয়াস-উদ্দিন ইওয়াজ খল্‌জণী, ১২১৩-২৭ (98168) 01878500010) [৪2 
[0911)1, 1213-27 )£ সিংহাসনে আরোহণ কাঁরয়াই 'গিয়াস-উাঁদ্দন শাসনব্যবস্থাকে 
সুদৃঢ় কারতে মনোনিবেশ করিলেন । এমন সময়ে ডীড়ষ্যার গঙ্গবংশীয় সম্রাট তৃতায় 
অঙ্গভীমের সেনাপাঁত ও মন্ত্র বিফ রাঢ় দেশ আক্রমণ করেন । 
গতাঁন বীরভূমের লকনোর নামক স্থানাট আঁধকার কারতে সমর্থ 
হন। বফুর হস্তে পরাজিত হইবার পর মুসলমান সৌনকদের মধ্যে এক হতাশা দেখা 
দেয়। যাহা হউক, সৌনকা-ল মধ্যে জেহাদের জিগীর তীলয়া এবং সুলতানের তথা 
ইসলামের মর্যাদা রক্ষার কথা বালয়া তাহাদের মনে কতকটা উৎসাহের সৃদ্টি করা হইল । 

হিরা আনুমানক ১২১৪ প্রাণ্টাব্দে গিয়াস উদ্দন লকনোর পুনরদ্ধার 

কারবার জন্য অগ্রসর হইলেন । দীর্ঘকাল যৃশ্ধের পর লকনোর 
গগয়।স-উাচ্দন কর্তৃক পুনরাধকৃত হইল । িনহাজ-ভীদ্দনের রচনায় উীল্লাখত আছে 
যে, গিয়ান-উীদ্দন লকনোর পুনরুদ্ধার ক'রয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি অজয় 
নদীর তর হইতে শুরু কাঁরিয়া দামোদর নদী ও বফুপুর পর্যম্ত 
নজ রাজ্যসীমা বিস্তার করিলেন। মন্হাজ-উীদ্দনের হতে বঙ্গ 
(পূবববঙ্গ), কামরূপ ও তিরহূত গিয়াস ৬ নকে নিয়ামত কর প্রেরণ কারত। আধুনক 
এতহাঁসক এই উীন্ত সম্পূর্ণভাবে সত্য বলিয়া মনে করেন না।* যাহা হউক, গগয়াস- 
উাদ্দন যে সমগ্র বাংলাদেশের উপর আঁধপত্য বস্তারে সচেম্ট ছিলেন এবং দক্ষিণ- 
বহার পুনর্'খল কাঁরয়াছিলেন, সে-বিষয্লে সন্দেহের অবকাশ নাই। তাঁহার রাজ্য 
লক্ষণাবতী, পর্ণয়া, তাজপুর পাঞ্জরা, ঘোড়াঘাট, বর্তমান বগুড়া ও রাজসাহার 
কতকাংশ, টান্ডা, শারফাবাদ, সুলেমানাবাদ, দাঁক্ষণ-বহার প্রভৃতি কতকগ্াল সরকারে 


তাঁহার সমস্যা 


তাঁহার রাজাসণমা 


* 5116: 17569 ০01 86580 (0.0) ০1, 2৫ 00, 22-29, 


১৪৮ ভারতের হীতহাসকথা 


বিভন্ত ছিল।* 'তাঁন তাঁহার রাজধানঈ গোঁড়ে শ্থানাম্তরিত কারয়াছলেন। গিয়াস- 
দ্দিনের রাজত্বকালে বাংলা ও বিহারের যে-সকল অংশ তাঁহার 

1নরাপত্তা বিধান রাজ্যাতুতত ছল সেগুলিতে নিরবচ্ছিন্ন শান্ত ও শৃঙ্খলা বজায় ছিল। 
গয়াস-উাঁদ্দন গোঁড়কে বাৎসরিক গ্লাবন হইতে রক্ষা কারবার জন্য 

বাঁধ নিমণি করাইয্লা 'দয়াছিলেন এবং দেবকোট ও লক্‌নোর শহর দুইটিকে গোঁড়ের 
সহিত প্রশস্ত রাস্তা, খেয়া প্রভৃতির দ্বারা সংযুস্ত করিয়াছিলেন । 

১০০০০ এইভাবে ১২২৫ খ্রান্টাব্দ পর্যন্ত গিয়াস-উদ্দিন দক্ষতার সাহত 
রাজত্ব করিলে পর, এ বৎসর দিল্লা সুলতান ইসতুৎমিস্‌ বাংলা ও 

বিহার জয় করিবার উদ্দেশ্যে সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন । গিরাস-উদ্দিনও ইলতুৎমিস্‌কে 
বাধাদানের উদ্দেশ্যে পদাতিক ও নৌবাহনীসহ অগ্রসর হইলেন। মুঙ্গের অথবা 
শক:রিগাঁল ও তেলিয়া গাঁড়র নিকটে ইলতুধ্মিসের অগ্রগাঁত প্রাতহত হইল । গিয়াস- 
উীদ্দন ও ইল-তুংমসের মধ্যে এক চুস্তি ম্বাক্ষারত হইল । 'গিয়াস-টাদ্দন ইলতুৎমিসের 
আনুগত্য স্বীকার কয়া লইলেন। ইহার পর ইল্তুৎ্মস: আলা-উদ্দিন জানি নামে 
জনৈক মালিককে 'বহারের শাসনকর্তা নিষুন্ত কারয়া দিল্লীতে প্রজ্াবত'ন করিলেন । 
সঙ্গে সঙ্গে গয়াস-উাঁচ্দন আলা-ডাদ্দন জানিকে 'বতাঁড়ত কাঁরয্লা [বহার পুনর'খল 


কাঁরলেন। 


এদকে অযোধ্যার পৃথু নামে জনৈক নেতার নেতৃত্বে 'হন্দুগণ বিদ্রোহ? হইয়া 
উঠিলে ইলতুৎ্মস নিজ পূত্র নাঁসর-উাঁদ্দন মামুদকে অযোধ্যার শাসনকতা নিষুস্ত 
কাঁরলেন। কিন্তু তাঁহার মূল উদ্দেশ্য ছিল নাসর-উী্দনের নেতৃত্বে গিয়াস-ডাদ্দনের 
বিরুদ্ধে আভধষান প্রেরণ করা। নাসর-ডা্দন অযোধ্যায় 
১৬ পদ্ঘ অভ্যন্তরীণ গোলযোগ দমনে ব্যস্ত আছেন ভাবিয়া গিয়াস-উাচ্দন 
জ্দনের হস্তে 
গিয়াস-উাত্দনের পর্ববঙ্গ জয় কারবার উদ্দেশ্যে অভিযানে অগ্রসর হইলেন। ঠিক 
পরাজয় ও প্রাণনাশ সেই সুযোগে নাসির-ডাদ্দন বাংলাদেশে সসৈন্যে প্রবেশ করিলেন । 
গয়াস-উদ্দন পূর্ববঙ্গ হইতে সামান্য সংখ্যক সৈন্যসহ দ্রুত 
ফাঁরয়া আঁগয়া গৌড়ের অনাতদ্‌রে নাঁসর-ডীদ্দনের বিরুদ্ধে যৃষ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। 
শকন্তু সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইয়া নাসর-ডাঁক্দনের হস্তে অননচরগণসহ বন্দী 
হইলেন । নাসর-ডীক্দনের আদেশে তাঁহার শিরশ্ছেদ করা হইল ( ১২২৭ থ্রীঃ)। 


নাসর-উদ্দন মামদ, ১২২৭-২৯ ( ৪91750010) 7191)0)00, 1227-29 ) £ 
ধগয়ান-উাচ্দন ইওয়াজ খলজীকে পরাজিত ও গনহত কারয়া নাসর-ডীক্দন স্বয়ং 
টিরানি বাংলার শাসনকতাঁপদে অধান্ঠিত হইলেন । 'তাঁন অযোধ্যাকেও 
রাজধানী গ্থানান্ীরত বাংলা প্রদেশের অন্তভূর্ত করিলেন। নাঁসর-টাদ্দন গোঁড় হইতে 
রাজধানী লক্গমণাবতীতে দ্ছানাম্তারত করলেন এবং 'গিয়াস- 
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স্লতানণ সামাজ্য হইতে উদ্ভূত গ্যাধীন রাজাসমহ ১৪৯ 


উদ্দিন ইওয়াজ কর্তৃক সাত অথ দিল্লীর উলেমাদের বশ্টন কারয়া দিলেন। এাঁদকে 
বারা ইল্তুৎমিস্‌ খালফা অলম:স্তানাসির বিল্লাহ-এর নিকট হইতে 
১১০৭ খিলাং প্রাপ্ত হইলে উহার মধ্য হইতে একাঁট পোশাক, একটি 
1খলাং প্রেরণ লাল রংয়ের ছাতা ও একট লাল সাময়ানা নিজ পূত্র নাসির- 
উদ্দিনের নিকট প্রেরণ কাঁরলেন। তান তাঁহাকে 'মালিক- 
উস-শরক' (7১০0৫ ০1 03০ 88) উপাধতেও ভাঁষত কাঁরলেন। 'কন্তু এই ঘটনার 
টির অব্যবাহত পরেই নাসর-টাঁদ্দন মৃত্যুমূখে পাঁতত হইলে সঙ্গে 
মৃত্যু ৪ ইখ্তিয়ার- সঙ্গে গিয়াস-উদ্দিন ইওয়াজ খলজীর অন্যতম বিশ্বন্ত খলজাঁ 
উদ্দিন বকা অনুচর মালিক ইখৃতিয়ার-উ্দন বল্‌কা খলংজী বাংলাদেশ 
খল্‌জশীর স্বাধীনতা হইতে দিঙ্লী সুলতানের সেনাবাহিনী বিতাঁড়ত কারয়া নিজে 
ঘোবপা স্বাধীনভাবে রাজত্ব শুরু কারলেন। বাংলাদেশ দিল্লীর সুলতানা 
শাসন হইতে এইভাবে 'বাচ্ছিন্ হইয়া পাঁড়ল। 
প্রায় দুই বংসর পর সুলতান ইলতুত্ীমস ইখ্ঠতয়ার-উদ্দন বল্কা খলজাীর 
ইথাতার-উদ্দিন. বিরুদ্ধে সসৈন্যে আভযানে অগ্রদর হইলেন। ইখ্ঁতিয়ার-উা্দিন 
বল:কার পরাজয় ইলতুর্টমসের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া শেষ পর্যন্ত 
ও শিরশ্ছেদ পরাঁজত ও বন্দী হইলেন। সুলতানের আদেশে তাঁহার শিরশ্ছেদ 
আলা-উদ্দিন জান করা হইল । বাংলাদেশ পুনরায় দিল্লী সুলতানর অধানে 
বাংলার শাসনকর্তা আঁসল। ীবহারের শাসনকর্তা আলা-ডীদ্দন জানকে বাংলার 
নিব গাসনকতাঁ নিষযুন্ত করা হইল এবং সৈইফডাদ্দন আইবক্‌কে 
বিহারের শাসনভার দেওয়া হইল । 
আলা-টী্দন জান “এলেন তুকর্টস্তানের জনৈক শাহজাদা । মোঙ্গল আক্রমণের 
ভয়ে তাঁন ভারতে আশ্রয় গ্রহণ কারয়াছলেন। তাঁহার রাঞ্জকীয় আচার-আচরণ, 
আলা -উাদ্দন জানির কর্মদক্ষতা প্রভৃতি তাঁহার উচ্চ বংশের পারচয় বহন করিত। 
পচাত, সৈইফ:-.  অল্পকালের মধ্যেই কোন অজ্ঞাত কারণে 'তাঁন পদছ্যত হন এবং 
উচ্ছন অইবকের  'বহারের শাসনকতাঁ মালক সৈইফ-টাদ্দন অইবক্‌ বাংলার শাসন- 
৮৪ ভার গ্রহণ করেন। বদাউনের শাসনকতাঁ তুঘান-তুঘারল খাঁ বা 
তুঘরল-তুধান খাঁকে বিহারের শাসনকতাঁর পদে নিয়োগ করা হয়। 
সুদক্ষ শাসন সৈইফ-উদ্দন [তিন বৎসরকাল আঁতশয্প দক্ষতার সাঁহত বাংলার 
শাসনকাযাঁদি পাঞ্চালনা করেন। প্ববঙ্গের বিরুদ্ধে তান 
আভিযানও প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার আঁভষান সফল না হইলেও তিনি সেই 
আঁভযানে কয়েকটি হাতণ ধাঁরয়া লইয়া আঁসয়াছিলেন। সেই হাতণগ্ণল তান 
রর নলিনি রন ইল:তৃীমসের নিকট উপঢৌকন হিসাবে প্রেরণ কারলে সুলতান 
উনম-এক মা ৪১ খুশি হইয়া তাঁহাকে 'রুঘান-তত (248/044) উপাধিতে 
ব্যাপক বিশৃখ্খলা ভাঁষত করেন। কিন্তু ১২৩৬ খ্রান্টাব্দে (২৯শে এীপ্রল ) সুলতান 
ইলতুধামসের ' মৃত্যু ঘাঁটলে সমগ্র হিন্দস্তানে এক ব্যাপক 
বিশৃঙ্খলা দেখা দিল ৷ এ সময়ে সৈইফ.-ভীক্দন অইবক্‌ও মৃত্যুমুখে পাঁতত হইলেন। 


১৫০ ভারষ্ঠের ইঁতহাসকথা 


সুলতান ইলতুতমস: এবং উহার অবাবাহত পরে সৈইফ.-ডা্দন অইবকের মতত্যুতে 
আওয় খাঁ অইবক বাংলাদেশে এক দারঃণ বিশঞ্খলা দেখা দিল। সেই সুযোগে 

* আওর খাঁ অইবক নামে জনৈক তুকাঁ মালক লক্ষঘণাবতা 
আঁধকার করিয়া লইলেন। বিহারের শাসনকরাঁ তুঘান-তুঘরল খাঁ আওর খাঁর 
বিরুদ্ধে অভিযানে অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে পরাজিত ও নিহত করিলেন। 


তৃঘান-্তুঘ্রিল্‌- খাঁ স্বয়ং বিহার ও বাঙলার (রাড় ও বরেন্দ্র) স্বাধানভাবে রাজন 
নান করার শুরু করিলেন, কিন্তু তিনি মৌখিকভাবে রাজিল্ার আনদগত্য 
(১২০৪-৪৫) গ্বীকারে ব্রা করিলেন না। িনহাজ-ই-সরাজ তুঘান-তুঘারল 
খাঁর পন্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন । 'মনহাজ-উাঁদ্দন রচিত 

তবক্ই-নাসরীতে তুঘান খাঁর ভয্মেসী প্রশংসা রাহয়াছে ৷ তুঘান খাঁ দিল্লী সুলতানির 
আনুগত্য কখনও অস্বীকার করেন নাই । যখনই ইল.তুীমসের কোন বংশধর 'দল্লীর 
জানার [সংহাসনে আরোহণ কারতেন, তখনই তুঘান তাঁহার আনহগত্য 
8৯78৫ স্বশকার করিতে বিলম্ব কারতেন না। এইভাবে তান দল্লীর 
্ রাজনৈতিক জটিলতা হইতে 'নজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন রাঁখয়া- 

লেন। 


তুঘান খাঁ নিজ আঁধকার বিস্তারের উদ্দেশ্যে িরহত আক্রমণ করিয়াছিলেন। এই 
অভিযানের ফলে 'তান প্রভূত পাঁরমাণ ধনরত্ব লুণ্ঠন কাঁরয়াঁছলেন বটে, িম্তু 
গিরহত আঁধকার কারিতে সমর্থ হন নাই। যাহা হউক, তুঘান খাঁর আকাংক্ষা ছিল 
অযোধ্যা, কারা, গঙ্গা-যমুনার দোয়াব অঞ্চল আঁধকার করিয়া সমগ্র 

১ সামার পৃব-ভারতের সার্বভৌমত্ব লাভ করা । এই উদ্দেশ্যে তান এক 

শান ছাটাষদে গঙ্গান 

বশাল নৌবাহিনগ গঠন করেন । ১২৪২ শ্রীন্টাব্দে গজানদ৭ পথে 

ণতান বহারে উপাঁস্থত হন এবং বনা বাধায় ছণার, বানারস, এলাহাবাদ এবং কারা 
পর্ন্ত অগ্রসর হন । সেই সময়ে দিল্লীর সুলতান আলা-উদ্দিন মাসুদ শাহ । তুঘান 
তাঁহাকে স্তোকবাক্যে সম্তুষ্ট করিয়া তাহার নিকট হইতে খিলাৎ লাভ কাঁরয়। ছিলেন 
( ১২৪৩ গ্রীঃ)। ক'তু ইহার অব্যবাঁহত পরেই (নভেম্বর, ১২৪৩ শ্রীঃ ) ডীড়ষ্যার 
রাজা প্রথম নরাঁসংহদেব বাংলাদেশ আক্রমণ করেন। কারা হইতে সেনাবাহনী ও 
নৌবাহিনণর লক্ষমণাবতণ প্রত্যাবর্তনে যে কালক্ষেপ হইয়াছিল, তাহার সুযোগ লইয়া 
কিরন উঁড়ষ্যারাজ বাংলাদেশ আরুমণ করিয়া তুঘান খাঁর সেনাবাহন'র 
নরাসংহ কর্তৃক যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করেন।* এই পা'রাস্থিতিতে তুঘান খাঁ লী 
বাংলাদেশ আরমণ  সুলতানদের সাহাধ্য প্রার্থনা কাঁরয়া পাঠাইলেন। সুলতান 
আলা-উদ্দিন মাসুদ শাহ্‌ কারা ও মাঁণকপুুরের শাসনকতাঁ মালক 

কারাকাশ খাঁ ও অযোধ্যার শাসনকতাঁ মাঁলক তমর খখকে তুঘান খাঁর সাহায্যার্থে অগ্রসর 
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সুলতানা সাম্রাজ্য হইতে উদ্ভ্ত স্বাধন রাজাসমূহ ১৫১ 


হইতে আদেণ কারলেন। ইতিমধ্যে উাঁড়ষ্যারাজ নরাঁসংহ লক্‌নোর আঁধকার কারয়া 
লক্ষণণাবতীর দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। কিন্তু রাজমহল পাহাড় পর্যন্ত অগ্রসর 
হইয়া কারা ও অযোধ্যার শাসনকতণদের সেনাবাহিনণ কর্তৃক আক্রান্ত হইবার ভয়ে 
ীঁড়ষ্যার সৈন্য পশ্চাদপসরণ করিল। তমর খাঁ এই সুযোগে তুঘান খখকে পরাজত 
সিনা লি কারয়া বাংলাদেশ আধকার কাঁরয়া লইলেন। সুলতান আলা- 
বাংলাদেশ আধিকার ৪ ভী্দন মাসুদ শাহের পক্ষে তমর খশর ন্যায় পরাক্রমশালী ব্যান্তর 
দির ভিডিও বিদ্রোহ ও বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি বিধান করা সম্ভব ছিল না। 
(১২৪৫-১২৪৭ ধীঃ) পরবতণ সুলতান শ্বিতাঁয় নাসির-উদ্দিন মামুদ ( ১২৪৬-৬৬ ) 
তুঘরিল-তুঘান খাঁকে অযোধ্যার শাসনক্তার পদে নিষুন্ত করিলেন, 
কিন্তু অযোধ্যায় পেশীছবার সঙ্গে সঙ্গেই তশহার মৃত্যু হইল। ঠিক সময়ে তমর 
খাঁও মৃতাম্‌খে পাতত হইলে ১২৪৫ ৪৭ খ্রীণ্টাব্দ পর্ধন্ত তশহার স্বাধীন ও বিদ্রোহী 
শাসনের অবসান ঘাঁটল। মালিক আলা-উীদ্দন জানর পত্র মালিক 
রা জালাল-উীদ্দন মাসুদ জানি বাংলা ও বিহারের শাসনকর্তা 'নিযান্ত 
(১২৪৭-৫১ শ্রঃ). হইলেন। তান ১২৪৭-১২৫১ ধ্রীঃ পর্যন্ত চার বংসর বাংলা ও 
1বহারের শাসনকার্খ পাঁরচালনা কাঁরয়াছলেন। ইহার পর 
অযোধ্যার শাসনকতণ মালিক ইখাঁতয়ার-উাদ্দন উজবক বাংলার শাসনকর্তা নিযস্ত 
হইলেন । ইতিমধ্যে উ'ড়ষ্যারাজ প্রথম নরাঁসংহদেবের জামাতা রাঢ় অগ্চলের একাংশ 
বত'মান হুগলী জেলার উত্তরপূর্ব অংশ লইয়া একটি শন্তশালী সামন্তরাজ্য গাঁড়য়া 
তুলয়াছিলেন। তাঁহার রাজধানী ছিল মদারণ। মনহাজ- 
৮৯১ প্জউক উাদ্দন ইহাকে ণমদারণ'” নামে আভিহিত করিয়াছলেন। ইখতয়ার- 
নিষ্ত উগ্দন উজবক এই সামন্তরাজ্যাঁট জয় কারবার উদ্দেশ্যে তিনবার 
আনঘান করিয়া তৃতীয় আভযানে শোচনীয়ভাবে পরাজত হন। 
[তান "দিল্লী সুলতানের গনকট সামারক সাহায্য চাহিয়া নিরাশ হইলেন। তারপর 
নিজেই পুনরায় মদারণ আক্রমণ করিয়া শেষ পর্যন্ত জয়লাভ কাঁরলেন। ক্রমে সমগ্র 
রাঢ় অচল তখহার রাজ্াভুস্ত হইল । ইখাতয়ার-ডীদ্দন ছিলেন 
রাঢ় অণ্চল হইতে স্বভাবতই ববদ্রোহ-ভাবাপন্ন। তিনি অযোধ্যার শাসনকতা 
উীড়য্যারাজের 
আঁধপত্য বিনাশ. থাকাকালীন দুইবার বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছলেন। সুলতান 
নাঁসর-াদ্দনের *বশুর ও দাঁক্ষণহস্ত-স্বরূপ উলুঘ-খাঁর (পরব 
বলবন ) অনুরোধে নাঁসর-াঁদ্দন ক্মুইবারই তাঁহাকে মাফ কারয়া'ছলেন। এইবার রাড় 
অণ্চল জয় কাঁরয়া তান পুনরায় “সুলতান উপাধি ধারণ করিয়া 
১১১৯পী 'দিল্লধ হইতে স্বাধীন হইয়া গেলেন। তাঁহার নূতন নাম হইল 
ট “সুলতান মুীঘস: অল দযনয়া ওয়াল-দন আবুল মুজবর উজবক 
অল-সুলতান' । ইহার পর সুলতান মাঘসী্দঘন উজবক অযোধ্যা প্রদেশটি 
লক্ষরাবতণী, বিহার জয় কারয়া লক্ষমণাবতী (বাংলা ), বহার ও অধযোধ্যায় নিজ 
ও অযোধ্ায় নিজ সার্বভৌমত্ব ্থাপন কারলেন। ইহা ভিন্ন, তিনি কামরূপ জয় 
সার্বভৌম স্থাপন কারবার উদ্দৈশ্যে আঁভষান শুর; কারলেন। তান বরমান 


১৫২ ভারতের হীতিহাসকথা 


রংপধর জেলার ঘোড়াঘাট ও গোয়ালপাড়া জেলার মধ্য দিয়া কামরূপ রাজ্যে 
প্রবেশ করিলেন। কামরপরাজ সুলতান মৃঘস্‌কে কোন প্রকার বাধাদান না 
কাঁরয়া রাজধান? পাঁরত্যাগ কাঁরয়া গেলেন এবং বাৎসাঁরক কর দানের প্রস্তাব 
কামরূপ আঁভধান করিয়া পাঠাইলেন। সুলতান মুঘস্‌ রাজধানীর যাবতীয় 

ধনরত্ব ল্‌ণ্ঠন কারলেন এবং সমগ্র কামরূপ রাজ্যাঁট নিজ রাজ্যতুন্ত 
কারবার আশায় বাংসাঁর ₹ করদানের প্রশ্তাব প্রত্যাখ্যান কারলেন। ইহার পর তান 
কয়েকমাস কামর;প রাজ্যেই অবস্থান কারলেন। কিন্তু বর্ষা শুর হইবার সঙ্গে সঙ্গে 
কামরপরাজের, 'হন্দু প্রজাবগ* রাজধানীতে কোনপ্রকার খাদ্য্রব্য ও পশুর 
( ঘোড়া ) খাদ্যাঁদ যাহাতে প্রবেশ কারিতে না পারে সেই ব্যবস্থা কারল। এইভাবে 
সংলতান মনাঘস্‌ উজবককে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবর:দ্ধ কারয়া কামরূপরাজের সকল 
হন্দ-প্রজা সুলতানের বিরুদ্ধে অস্বধারণ কাঁরল-। এমতাবস্থায় কামরূপ হইতে 
পাঁরবার-পারজন ও সেনাবাহনগীসহ পলাইতে গিয়া সুলতান 
ম:ঘিস পাথমধ্যে কামর্পরাজের সেনাবাহিনণ কর্তৃক আক্রান্ত 
হইলেন। তান বীরদপপে যুদ্ধ কাঁরয়া চাললেন, কিন্তু 
আকস্মিকভাবে শুর এক তাঁর আসিয়া তাঁহার বক্ষস্থল বদ্ধ কারলে তাঁহার জীবনের 
আশা নাই দৌঁখয়া নিজ সেনাবাহিন? ও পারবার-পারজনসহ আত্মসমপ'ণ করিলেন। 
এইভাবে সুলতান মীঘস-উদ্দিনের মৃত্যু হইলে লক্ষমণাবতন (বাংলা ) প.নরায় দল্লী 
সুলতান নাসির-টাদ্দনের আনুগত্য স্বকার করিয়া লইল। 


বাংলার পরবতাঁ শাসকগণের মধ্যে ইজ্‌-ডীঁদ্দন বলবন-ই-উজবকণ, মালিক তাজ- 
ইজ:-উদ্দিন উজবকী ডীদ্দন আরসূলান খাঁ ও তাঁহার বংশধরগণের নাম উল্লেখযোগ্য । 


কামরপ আঁভষানের 
ব্যথতা$ মৃত্য 


ও ভাজ-উদ্দিন আর্‌সলান খাঁ ও তাঁহার বংশধরগণ একপ্রকার স্বাবীনভাবেই 
আরসলান বাংলাদেশে রাজত্ব করিয়া গিয়াছিলেন। 


ম)ঘপং-উদ্দিন তৃঘ রিল থা, ১২৬৮-৮১ শ্রীঃ (1102111500010 গুদ18)111 2018, 
1268-81 )£ পরবতাঁ কালে মুঘিস্‌-টীদ্দন তুঘরিল খাঁর নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । তুঘ্ঁরিল খাঁ ছিলেন একজন সাহস প্রত্যুৎপন্নম'তিসম্পন্ন তুক বীর । 

[তন প্রথমে বাংলার শাসনকর্তা আমন খাঁর সহকারণ 'হসাবে 
আমন খাঁর সহকারণ 11 
শনিষুস্ত হন। আমিন খাঁ ছিলেন অযোধ্যার শাসনকতাঁ। তখনকার 
[হিসাবে নিষুত্ত | 
প্রাসীনক রীতি অনুসারে অযোধ্যার নবাবের পরবত" উচ্চতর 
পদই ছিল বাংলার শাসনকতরি পদ। এজন্য আমন খাঁকে অযোধ]ার শাসনকতরি 
পদ ভিন্ন বাংলার শাসনকতাঁ-পদও দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু প্রকৃত শাসনকাষে'র ভার 
ছিল তুঘরল খাঁর উপর । সহকার? শাসনকতার পদ-স্টির পশ্চাতে বলবনের উদ্দেশ্য 
ছল স্থধীনতা-প্রবণ বাংলার শাসনকতরি (গবর্ণর ) উপর নজরদারি করাইবার, 
গোপন ইচ্ছা । তৃঘ্‌রিল খাঁ ছিলেন ক্ষমতাশালী শাসক ও দূর্ধয যোম্ধা। গতাঁন 
পূব বঙ্গের বহুদূর পযন্ত লক্ষমণাবতীর সীমা বিস্তার করেন এবং ঢাকার প্রায় পশচশ 
মাইল [নকটে একট দুর্গ ননিমাণ করেন ( 018-1-1880191)। ব্রিপুরার রাজার ভ্রাতা 


সুলতান" সাম্রাজ্য হইতে উদ্ভ্ত স্বাধীন রাজাসমূহ ১৫৩ 


রাজা-ফাকে সিংহাসন হইতে তাড়িত কারবার উদ্দেশ্যে তান তৃঘারল খাঁর সাহায্য 
চাহয়াছিলেন। তুঘারিল ব্রিপুরা আক্রমণ কাঁরয়া রাজা-ফাকে সিংহাসন হইতে 
বিতাড়িত কারয়া তাহারই ভ্রাতা রত্ব-ফাকে সিংহাসনে বসাইলেন। এইভাবে ব্রিপরা 
প্রশাসনের উপর তুঘাাীরল খা'র প্রাতপাঁত্ত অত্যাধক বৃম্ধ পাইয়াছল। 


তুব্রিল থাঁ বাংলার শাসনকতাঁপদ লাভেই সম্তুপ্ট ছিলেন না। তাঁহার আকাঙ্ক্ষা 

্বাধীনতা ঘোষণা. ছিল স্বাধীন বাংলার সুলতান হওয়া । এঁদকে মোগল আরুমণে 

্ সুলতান 'গিয়াস-উা্দন বলবন যখন ব্যাতব্যষ্ত তখন সুযোগ 
ব্যাঝয়া তুঘারিল খাঁ স্বাধীনতা ঘোষণা কাঁরলেন। তান সুলতান মবীঘস.-উদ্দিন, 
নাম ধারণ কাঁরয়া নিজ নামে মদ প্রস্তুত কারতে লাগলেন । তাঁহার রাজসভা 
জাঁকজমক ও রাজকীয়তায় দিল্লী সুলতানের রাজসভার সমকক্ষ ছিল। 

তুঘূরিল খাঁর স্বাধীনতা ঘোষণায় ?গয়া-উাদ্দন বলবন 
আরে অত্যন্ত িচালত হইলেন।* আহার, 'িদ্রা পাঁরত্যাগ করিয়া 
জামানের [তানি তুঘ:রলকে কিভাবে দমন করা যায় সেই চিন্তাই কাঁরতে 

লাগিলেন । 

'গিয়াস-উাঁদ্দন বলবন আমন খাঁকে তুঘ্রল খাঁর বিরুদ্ধে এক বিশাল সেনা- 
বাঁহননসহ প্রেরণ কারলেন। কিন্তু তুঘরিল খা আমন খাঁকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত 
বলবনের আমলে করিতে সমর্থ হইলেন না। পর বংসর বলবন তুঘারলের বিরুদ্ধে 
বাংলাদেশ অপর এক সামারক আভান প্রেরণ কারলেন। কিন্তু এই 

আঁভধষানও ব্যর্থ হইলে বলবন দ্বয়ং সসৈন্যে বাংলাদেশের 
বরুদ্ধে যুষ্ধবান্রা কীরলেন। তূঘাারল খাঁ জাজনগর ( বর্তমান ডীড়ষ্যা)-এর এক 
অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ কাঁরিলেন, ল্তু সুলতানী সৈন্য কর্তৃক ধৃত ও নিহত 
হইলেন। বলবন নিজপুন্ন বৃগ্‌রা খাঁকে বাংলার শাসনকতাঁ নিষ,ন্ত করলেন 
(১২৮১ প্রঃ ) । 


বলবন কর্তৃক তৃঘ-রিল 


ব;গুরা খাঁ সুলতান নাসির-উাদ্দন, ১২৮২-৯০ শ্রীঃ (73501078 ছ0)97)--901690, 
891750110, 1282-90 ) £ বলবনের পুত্র বুগ:রা খাঁ সামান প্রদেশের (বত'মান 
পাতিয়ালা রাজ্য ) শাসনকতাঁ হিসাবে তাঁহার কর্মজীবন শুরু 
করেন। বাংলাদেশে তুঘারল খা স্বাধীনতা ঘোষণা কাঁরলে 
১২৮২ প্রীম্টাব্দে ?তাঁন তাঁহার 'পতার সঙ্গে আভষানে আসেন। 
তুঘঠারল খাঁর পরাজয়ের পর বগুরা খাঁকে বাংলার শাসনকতা ?নযুন্ত করা হয়। 
গগয়মস-উাদ্দন বলবন 'নজ পুত্রের কর্তব্যকার্ষে অবহেলা এবং আমোদ-প্রমোদাপ্রয়তার 
কথা জাঁনতেন। এজন্য তান দুইজন পরামর্শদাতাকে বগা খাঁর শাসনকার্ষে 


বৃগরা খাঁর প্রথম 
জশীবন 


₹5450108, 39100811051, 1019 5168] 8150. 2006116--95 139171)) 3৪১০ 7%1)61 056 105৮5 
০€1705010]78 ৪3900001102, ০£ টি 17 391068] 29901854 10800. 11656017901 7678৫ 
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১৪ ভারতের হীতহাসকথা 


যথাযথ পরামশ" 'দবার জন্য রাঁথয়া গিয়াছিলেন। এই দুইজন পরামশ“দাতারই নাম 

ডিনার? ছিল ফরুজ।* ইহা ভিন্ন, তানি বাংলা পারত্যাগ কারবার 

নিহত পূর্বে বরা খাঁকে কতক উপদেশ লাখতভাবে "দয়া গয়াছলেন । 

এই লিখিত উপদেশে তান দ:খ প্রকাশ করিয়া একথাও উল্লেখ 

কারয়াছলেন যে, বৃগরা খাঁ এই সকল উপদেশ মানিয়া চাঁলবেন না, উপরঘ্তু, আমোদ- 

প্রমোদেই নিমাধ্জত থাকবেন, সে-বিষয়ে সন্দ্হ নাই। তথাপি তান পিতার কত'ব্য 
এইভাবে কাঁরয়া 'গিয়াছিলেন ।* 

বৃগরো খাঁ ছিলেন অত্যাধক আরামাঁপ্রয়। তান আরাম ও আমোদ-গ্রমোদে 

ৃ নিমাঁজ্জত থাকলেও তাঁহার অনচরবৃন্দ সোনারগাও, সাতগাঁও 

প্রভাত অণ্চল লঙক্ষমণাবতাঁ রাজ্যভুন্ত কাঁরতে সমর্থ হইয়াছল। 

১২৮৬ ্ীন্টাব্দে গগয়াস-ডাঁদ্দন বলবন মংত্যুশয্যায় শায়ত অবন্থায় বুগ্রা খাঁকে 

দাল্লীতে ডাঁকয়া পাঠাইলেন। হাঁতপ্‌বেই বলবনের প্রথম পূল্ন মহম্মদ মোঙ্গলদের 


বিরাস-উিন সাঁহত যুদ্ধে প্রাণ হারাইয়াছলেন। বলবনের ইচ্ছা ছিল তাঁহার 
বলবনের মৃতু ম.ত্যুর পর বুগরো খাঁ দিল্লীর ?সংহাসনে আরোহণ করেন । কিন্তু 
(১২৬৭) বুগরা খাঁ এই দাঁয়ত্ব-গ্রহণে প্রস্তুত ছিলেন না। তান দিল্লী 


হইতে পলায়ন ধা বাংলায় তাঁহার রাজধানীতে 'ফিয়া 
আসলেন । গগিয়াস-ডাদ্দন বলবন মতত্যুকালে তাঁহার নাবালক 
৮০০০ পোল্ন কাই খস্রুকে 'সিংহাসনের উত্তরাধকার দয়া গেলেন। 
নাসির-উচ্গিন মামুদ* কিন্তু উজীর নজাম-উদ্দিন বৃগ্‌রা খাঁর পুত্র কাইকোবাদকে 
উপাধি ধারণ দিল্লীর সিংহাসনে স্থাপন কারলেন। এঁদকে 'পতার মত্যুর পর 
বুগ্রা খাঁ “সুলতান নাসর-াঁদ্দন মামুদ' উপাঁধ ধারণ কারয়া 

স্বাধীনভাবে বাংলায় রাজত্ব কারতে লাগিলেন। 
দল্লী সৃলতানদের উজীর নিজাম-ডাদ্দন কাইকোবাদকে আমোদ-গ্রমোদে সময় 
আঁতবাহত কারবার সুযোগদান করিয়া নিজে শাসন-ক্ষমতা হস্তগত কারয়া লইলেন। 
বুগরো খাঁ অর্থাৎ নাঁপর-ডাদ্দন নিজ পুত্রের এই অকর্মণ্যতা দূর কারবার উদ্দেশ্যে বহু 
উপদেশপূর্ণ পন্রালাপ করিলেও যখন তাঁহার কোন চৈতন্য হইল না, তখন বরন্ত হইয়া 
শেষ পর্যন্ত তাঁহার 'বরহম্ধে সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন । তান বিহার 

বৃগ'রা খাঁর 

প্বাধধীনতা গ্বাক়ত  আঁধকার করিয়া অযোধ্যার দকে অগ্রসর হইলেন । পাঁথমধ্যে পিতা 
ও পুনের সাক্ষাং হইল। উভয়ের মধ্যে অবশ্য যুষ্ধ হইল না। 
কাইকোবাদ বুগরা খাঁকে বাংলার স্বাধীন সুলতান বাঁলয়া স্বীকার কারলেন। বৃগরা 
খাঁ পাত্রকে শাসনকাষ" সম্পর্কে সদৃপদেশ "দিয়া পিতার কর্তব্য পালন কারলেন। ইহার 
পর হইতে বাংলাদেশ একপ্রকার স্বাধীন দেশ [হসাবেইরাহিয্লা গেল । বৃগরা খাঁর বিরুদ্ধে 
কাইকোবাদের এই আভষানকালে কাব আমর খসরু সঙ্গে ছিলেন। 'তাঁন শকরাণ- 
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সুলতান সাম্রাজ্য হইতে উদ্ভূত স্বাধীন রাজাসমূহ ১৫৫ 


উদ্‌-সা-আদিন' নামক কাঁবতায় ?পতা-পুত্রের মিলন-কাহনীর এীতহাসিক বর্ণনা 
কাঁরয়া গিয়াছেন। কিন্তু পরবতাঁ কালে উত্তরাধকার-সংকান্ত গোলযোগ উপাচ্ছত 
হইলে 'গিয়াস-ডাঁদ্দন তুঘলক সেই সুযোগে পুনরায় বাংলাদেশে 


নিরাস-উদ্দনের দল্লীর প্রভূত্ব স্থাপন কারলেন। 'তাঁন বাংলাদেশকে তন প্রদেশে 
আমলে বাংলায় ্ি ও 
দর প্রভু ভাগ করিলেন- লক্ষরণাবতা, সাতগাঁও বা সপ্চগ্রাম এবং সোনারগ 

পুনঃহ্থাপন ছল এই 'তনাঁট, অংশের 'তনাঁট পৃথক রাজধানী । কিন্তু বাংলা" 


দেশকে এইভাবে ভাগ কারলেও তথাকার রাজনোতক জাঁটলতার 
অবসান হইল না। এই তিন অংশের মধ্যে বিবাদ-ীবসংবাদ লাঁগয়াই রাহল ॥ মহম্মদ- 
বন তুঘূলক এই তন অংশের জন্য তিনজন শাসনকতাঁ নিযুন্ত কারলেন। কাদে 
খাঁ লক্ষণাবতীর, আজন-উল্‌-মহল্‌ক সাতগাঁওয়ের এবং বাহরাম খাঁ ও গগয়াস-ডাঁশ্দন 
বাহাদুর শাহ্‌কে য্‌"মভাবে সোনারগাওয়ের শাসনকর্তা ঠনষুন্ত কাঁরলেন । 'কল্তু 'বাভন্ন 
অংশের শাসনকতগিণ 'বাভন্ন সময়ে দিল্লীর আনুগত্য অস্বীকার কারয়া স্বাধীন 
সুলতানের ন্যায় শাসন চালাইতে লাগিলেন। শেষ পর্যন্ত ১৩৪২ খ্রীর্টাব্দে* হাজী 
ইীলয়াস সমগ্র বাংলাদেশ নিজ শাসনাধীনে আনিয়া "শামস-ডীদ্দন হীলয়াস শাহ” 
উপাধ ধারণ কাঁরয়া স্বাধীনভাবে বাংলাদেশ শাসন কাঁরতে লাগলেন। 


বাংলার ইলিয়াস শাহী বংশ (11585 51091) 7078500 ০1 
6008] ) ৪ 


শামস্‌-ডাদ্দিন ইলিয়াস শাহ্‌, ১৩৪২-৫৭ খু (510870900818) 11599 970918, 
1342-57 )£ ১৩৪২ খাঁষ্টাব্দে শামসৃীদ্দন হীলয়াস শাহ উপাঁধ ধারণ কারগ্না 
ইলয়াস শাহের লক্ষ ণাবতর ীসংহাসনে আরোহণ বাংলার ইতিহাসে এক নৃতন 
অধ]ায়ের সডনা কাঁরয়াছিলেন। সেই সময়ে "দিল্লীর সুলতান 
ছিলেন মহম্মদ-বিন-তুধ্লক । তাঁহার অব্যবাচ্থিতচিত্ততার ফলে 
সমগ্র উত্তর-ভারতে তখন ব্যাপক অব্যবস্থা দেখা দিয়াছে । গোরখপুর, চম্পারণ, 
তিরহুত প্রভূত অঞ্চলের স্থানীয় হিন্দুরাজগণ সেই সুযোগে গ্বাধীনতা ঘোষণা 
[তত খর কাঁরয়াছিলেন। ইলিয়াস শাহ নিজেও এই সুযোগ ছাড়লেন 

না। িরহৃতের 1হন্দুরাজ্যের মধ্যে রাজনোতক প্রাতিদ্বান্দিততা 
শুর হইলে হীলয়াস শাহ সহজেই তিরহুত জয় কারয়া লইলেন। ইহার পর ১৩৪৬ 

প্রীন্টাব্দে তান নেপাল আক্রমণ কাঁরয়া. কাঠমান্ডু পর্যন্ত 
নেগাল আঁভষান প্রবেশ করেন। দ্বয়ন্ভুনাথ স্তূপ ও শাক্যমনর পাব ধ্বজা 
তিনি ভস্মীভূত করেন। কিম্তু অঞ্পকাল পরেই 'তাঁন কাঠমান্ডু হইতে সসৈন্যে 
অপপরণ করেন। কাঠমাণ্ডুর পাবত্য পাঁরবেশ ও বাংলাদেশের সাহত যোগাযোগের 
অস্বাবধাহেত? নেপাল হীলয়াস শাহ ও তাঁহার অনুচরবগ“কে তেমন আকৃষ্ট কারতে 
পারে নাই। | 


উত্তর-ভারতে অব্যবদন্া 
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১৫৪ ভারতের ইীতিহাসকথা 


তিরহূত ও নেপাল আঁভযানের সাফল্য ইলিয়াস শাহ্‌কে উৎসাহিত করিয়া তুলল। 
উাঁডধ্যা আঁভবান. তান ডঁড়ব্যার দিকে আঁভষান শুর কারলেন। উঁড়ষ্যার মেঘেঞ্বর 
বলরাম, পুরীর জগন্নাথ ও কোণারকের সর্দেবের মান্দর সেই 

সময়ে প্রভূত পাঁরমাণ স্বর্ণ-রৌপ্যের ভান্ডারস্বরপ ছিল । বাংলার মুসলমান 
সালতানগণ এই সকল মন্দিরের এশ্বষে আকৃষ্ট হইলেও উড়িষযার তৃতাঁয় অনঙ্গভী মদেব, 
প্রথম নরসিংহ ও দ্বিতাঁয নরাসংহ প্রভৃতি রাপ্রগণের আমলে ডীড়ব্যার নিরাপত্তা 
অব্যাহত ছিল। ইলিয়াস শাহের আমলে উঁড়ধ্যার রাজবংশ পর্ব পরাক্রম হারাইয়া- 
1ছলেন। হীলয়াস শাহ্‌ উীঁড়ষ্যার মধ্য দিয়া সসৈন্যে চিল্‌কা চুদ পরস্ত অগ্রসর 
হইলেন। উীঁড়ষ্যা হইতে 'তান প্রভূত পাঁরমাণে ধনরত্ব ও ৪৪টি 

স্টপ লাভের হাতা লইয়া নিজ রাজধানীতে 'ফারয়া আঁসলেন। ইহার পর 
1তাঁন তাহার রাজ্যসগমা বানারস পর্যন্ত বিস্তার কারলেন। 

এইভাবে হীলয়াস শাহের সামারক আঁভযানের সাফল্যে তাঁহার অন্তরে 'দিল্লীর 
টানি হুজি 1সংহাসন আঁধকার কারবার আকাঙ্ক্ষা স্বভাবতই জাগল ।* 
১৩৫৩ প্রীন্টাব্দে সোনারগাঁও-এর সৃলতানকে পরাজিত করিয়া 

ধতাঁন পূর্ববঙ্গ নিজ রাজ্াতুন্ত কারলেন। ফলে, তাঁহার সম্রাট-পদ লাভের 
আকাক্ষা আরও বৃদ্ধি পাইল। কিন্তু সেই সময়ে মহম্মদ-বন্‌ তুঘলকের 
মৃত্যু হইলে ফিরুজ তুব্‌লক দিল্লশর সুলতান হইলেন এবং ১৩৫৩ প্রীন্টাব্দের 
শেষভাগেই সুলতান ইলিয়াস শাহকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে 

৯৮৯৮ অগ্রপর হইলেন। তাঁহার সেনাবাঁহনীতে ৯০ হাজার অ*বারোহা, 
এক বিশাল সংখ্যক পদাতিক ও ধনৃর্বিদ এবং এক হাজার রণতরা 

ছিল। গসরাজ আঁফফ.-এর রচনা হইতে জানা যায় ষে, বাংলার নৌবাহনী গোগরা 
ও গঙ্গানদণর সঙ্গমন্ছলে 'িল্লণ সুলতানের নোৌবাহনণকে বাধাদানে অগ্রসর হইয়াছল। 
যাহা হউক, সুলতান ফরুজ সকল বাধা আঁতক্রম করিয়া ইলিয়াস শাহের রাজধানন 
পাণ্ডুর়া আঁধকার কাঁরয়া লইলেন । হীলিয়াদ শাহ্‌ তাঁহার সংরাক্ষত “একডালা' দুর্গে 
রানার আশ্রয় গ্রহণ কারলেন। দিল্লী সুলতানের সেনাবাহনী শত 
সা চৈষ্টায়ও এই দহর্গট অধিকার কারতে পারিল না। 'িরুজ 
? তুবলক কচালে হীলয়াস শাহকে দুর্গের বাহরে আঁনবার 
উদ্দেশ্যে কয়েকজন সাধুকে গুস্ত্চর 1হসাবে তাঁহার নিকট পাঠাইলেন। এই সকল 
গু্চচরের নিকট হইতে দিল্লীর সেনাবাহিনীর মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে জানিতে 
পাঁরয়া এবং তাহাদের কথায় বিশ্বাস কাঁরয়া হীলয়াস শাহ্‌ িরুজ শাহের সাঁহত 
ররর প্রকাশ্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে উৎসাহত হইলেন। বস্তুত, 
পরাজয় ও একডালা একডালা দূর্গ হইতে হীলয়া শাহকে বাঁহরে আনাই ছিল 
দুর্গে পুনরার আশ্রয় ফিরনুজ তৃঘলকের কটনশীতর উদ্দেশ্য । যুদ্ধে ইলিয়াস শাহের 
গ্রহণ পরাজয় ঘাটলে তান পুনরায় 'একডালা, দুর্গে আশ্রয় লইলেন। 
িরুজ শাহ এই দঃগ্ণট অবরোধ কাঁরক্লাও শেষ পর্দ্ত আঁধকার 
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স,লতানা সাম্রাজ্য হইতে ডল্ভতে ম্বাধান রাজাযসমহ ১৫৭ 


করিতে অকৃতকাধ' হইলেন । “সরাং-ই-ফিরুজশাহণ, গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, একডালা 
দুর্গের অভ্যন্তর হইতে মুসলমান নারীদের আত“নাদে ও সানবন্ধতায় ফিরুজ শাহ্‌ 
এই দঃগট আধিকার করেন নাই। 'জয়া-টাঁদ্দন বরণণর মতে িরুজ শাহ্‌ একডালা দূর্গ 
রিটন তি প্‌ণোরদামে আক্রমণ করিবার জন্য তাঁহার অনচরবর্গের পরামর্শ 
ভিন জি উপেক্ষা করিয়া দিল্লী ফিরিয়া গিয়াছিলেন।* যাহা হউক, সম্মখ 
শাহের নিরগ্কুপ. যুদ্ধে জয়লাভ করিলেও ফিরঃজ শাহ্‌ শেষ পন্ত বাংলাদেশ 
গ্বাধানতা ' আঁধকার না কারয়াই দিল্লী ফারিয়া গেলেন। ইলিয়াস শাহ্‌ 
স্বাধীন সুলতান 1হসাবেই বাংলাদেশে রাজত্ব করিতে লাগিলেন । 
১৩৫৬ ও ১৩৫৬ প্রীণ্টাব্দে ইলিয়াস শাহ দিল্লী সুলতানের সাঁহত 'িন্রতাসচক উপহার 
প্রেরণ কারয়া 'দল্লী সুলতানের বন্ধত্ব অর্জন কাঁরয়াছিলেন। 
ক [তা পর বৎসর ( ১৩৫৭ প্রীঃ) সুলতান ফিরুজ শাহ্‌ বাংলাদেশ হইতে 
কয়েকাঁট হাতা চাঁহয়া পাঠাইয়াছিলেন। ইলিয়াস শাহ মাঁলক 
তাজ-টাদ্দনের মারফত দিল্লীতে কয়েকটি হাতী প্রেরণ করিলে সুলতান 'ফিরুজ শাহ্‌ 
তাঁহাকে কয়েকাঁট তুকা ও আরবাঁয় ঘোড়া, খোরাসানী ফল এবং অপরাপর মূল্যবান 
ব্য প্রাতদান ?হসাবে প্রেরণ কাঁরয়াছিলেন। 'দল্লী সুলতানের বন্ধৃত্ব অর্জন কারবার 
রিনার ফলে ইলিয়াস শাহ্‌ নাবঘের কামরূপ জয়ের ব্যবস্থা কারতে 
এ সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালের শেষ ভাগে ইলিয়াস 
গাহ্‌ কামরূপ জয় কাঁরয়া তাঁহার সামারক শান্তর শেষ পারিচয় দয়া গিয়াছলেন। 
ইলিয়াস শাহের ব্যান্তগত জীবন, শাসনব্যবস্থা ও চরিন্র সম্পর্কে কোন এঁতিহাঁসিক তথ্য 
পাওয়া যায় না॥ কংবদন্তী আছে যে, তান “হাজিপুর নামক শহর নির্মাণ ও 
গরুজ াদে অথাৎ আঁদনায় একটি জলাশয় খনন করাইয়াছিলেন। 
তাঁহার রাজত্ব ঠিক কোন: সময়ে শেষ হইয়াছিল সে-বষয়ে মতানৈক্য 
রাহয়াছে। তারখ-ই-মুবারকশাহী ও িসরাংই-ফরুজশাহশ অনুসারে ১৩৫৮ খ্রীণ্টাব্দে 
তাঁহার মৃত্যু ঘাঁটয়াছিল। তাঁহার আমলের ম॥দ্রা হইতে অবশ্য জানা যায় যে, ১৩৫৭ 
প্রীঘ্টাব্দে তশহার জীবনাবসান হইয্নাছিল। 
ইলিয়াস শাহ্‌ বাংলাদেশের স্বাধীন শ্রেষ্ঠ সুলতানদের অন্যতম ছিলেন । তাঁহার 
রাজত্বকালে বাংলাদেশের শান্ত ও শৃঙ্খলা এবং তাহার ফলে সম্যাদ্ধ বহুগুণে বৃক্ধি 
পাইয়াছল। স্থাপত্যশিষ্প এবং অপরাপব সাংস্কীতিক কাধ কলাপে তান উৎসাহ দান 
করিয়াছিলেন । দুইজন প্রাঁসম্থ ইসলাম ধর্মজ্ঞানী সাধু আখ 1সরাজ-উাদ্দন ও 
শেখ বয়াপাঁন তাঁহার রাজধানীতে বাস কারতেন। | 


রঙ 


?সকন্দর শাহ ১৩৬৭-১৩৮১ (91069010971 91781, 1357-1389 )$ হীলয়াস 
শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পনর সিকন্দর শাহ্‌ বাংলার সুলতান হন। 'তানিও তাঁহার 


তাঁহার রাজদ্বের অবসান 
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১৫৯ ভারতের হীতহাসকথা 


পিতার ন্যায়ই সুদক্ষ ও পরাক্রমশালী ছিলেন । লুলতান ?ফরুজ তুঘ্‌লকের সম্প্রীত 
ও সমর্থন আদায়ের জন্য সিকন্দর শাহ প্রথম আলম খাঁকে এবং পরে পাঁচাট হাতী 
উপহারসহ মাঁলক সৈফ্যাদ্দনকে দিল্লী প্রেরণ করেন। কিন্তু ইহাতে সুলতান 
ফিরজ তুঘূলকের কোন মানাঁসক পাঁরবর্তন ঘটান গেল না। ফলে সিকম্দরের 
ফিরুজ তুঘূলকের. সিংহাসনারোহণের অব্যবহিত পরেই ফিরঃজ তুঘ্‌লক পদনরায় 
বাংলা জয়ের বধ" বাংলাদেশ আধকারের চেষ্টা শুরু করেন, কিন্তু অকৃতকার্য হন। 
চেষ্টা , যদিও 'ফিরুজ তুঘ্লকের প্রশাস্ত-রচাঁয়তা আঁফফ-এর মতে 
িরুজ তুঘ্‌লক একডালা দুর্গের প্রাচীরের একাংশ বিধ্বস্ত কাঁরতে সক্ষম হইয়াছলেন 
তথাঁপ মুসলমান স্লীলোকদের সম্মান রক্ষায় তিনি দৃর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ না 
করিয়া সসৈন্যে 'ফাঁরয়া আঁসয়াছলেন। বস্তুত তাঁহার প্রত্যাবর্তনের পশ্চাতে তাঁহার 
সামারক অকৃতকার্ধতাই দায় ছিল। শেষ পর্যন্ত 'সিকন্দর শাহ: ও িরুজ তুঘলকের 
মধ্যে মন্ত্রতা স্থাপিত হয় এবং উভয় পক্ষে উপহার আদান-্রদান হয় (১৩৫৯)। এ 
বংসর হইতে প্রায় দুইশত বংসর বাংলাদেশ দিল্লী হইতে সম্পর্প 
স্বাধীন ছিল। সকন্দর শাহ ছিলেন সুদক্ষ শাসক। তশহার 
আমলে বাংলাদেশের শান্ত ও সমাধ্ধ যথেষ্ট বাদ্ধি পাইয়াছল। তান শ্ছাপত্য- 
শিঞ্পের পন্ঠপোষক ছিলেন । তাঁহার আমলেই আ'দনা মসাঁজদাঁট 'নার্মত হইয়াছিল। 
এই মসাঁজদাঁট দৈঘ্যে ৫০৭ ফুট এবং গ্রস্থে ২৮৫ ফুট। এইরূপ বিশাল আকৃতির 
আর কোন মসাঁজদ সমগ্র ভারতে নাই।* পণরয়াজ-উস-সালাতিন' নামক এীতিহাঁপক 
গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে. এই মসাঁজদাট 'নমাঁণে চার বংসর অপেক্ষাও আঁধক 
সমর্ম ব্যায়ত হইয়াছিল । ইহা ভিন্ন, এই মসাঁজদাট নির্মাণে বহু সংখ্যক হন্দ; 
ও বৌধ্ধ মন্দির ও দেবদেবীর কারুকার্ধযখাঁচত বিভিন্ন অংশ লাগান হইয়াছিল। 
লক্ষমণাবতীর শ্রেষ্ঠ হিন্দু ম্থাপত্যকার্ধ বিনাশ কাঁরয়া সেগলর অংশ দ্বারা এই 
মস্গীজদটি ঠীনার্মত হইয়াছল।ঁ আঁদনা মসাঁজদ ভিন্ন আখ ই-সিরাজ-ডাদ্দন 
মসাজদ, কটোয়ালী দর-ওয়াজা প্রভৃতির স্থাপত্যকার্যও সেই সময়ে সম্পন্ন হইয়াছল। 
তাঁহার আমলের কতকগুীল আত সুন্দর স্বর্ণমূদ্রা পাওয়া গিয়াছে । তাঁহার রাজত্ব- 
কালে শেখ আলাউল হক নামে জনৈক প্রাসম্ধ মুসলমান সম্ত্‌ পান্ডুয্নাতে বাস 
কারতেন। দীর্ঘ ছান্রশ বংসর রাজত্ব কারবার পর ১৩৮৯ ধ্রীন্টাব্দে নিজপুত্র গিয়াস- 
উদ্দন আজমের সাহত যুদ্ধে তিনি নিহত হন। 


সদ্দক্ষ শাপনের সম্ফল 
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সুলতান সাম্রাজ্য হইতে উদ্ভূত স্বাধীন রাজাসমূহ ১৫৯ 


গিয়াস-টা্দন আজম 'পিতৃহন্তা হইলেও ক্ষমতাশালণ এবং জনীপ্রয় শাসক 
যাস টার্ন আজম ছিলেন। প্রচাঁলত আইন-কানুন মানিয়া তানি দেশের শান্ত 
শাহ(৯৩৮৯- ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রজাবর্গ যাহাতে 
১৪০৯) ন্যাযা-বচার পাইতে পারে সেই দিকে তাঁহার সজাগ দৃষ্টি 
গছিল। সরাজের বিখ্যাত কাঁব হাফেজ-এর সাহত 'তাঁন পন্ন 
ণবানময় কারতেন। তাঁহার আমলে চীনদেশ হইতে এক দূত বাংলাদেশে আঁপর়া- 
ছিলেন এবং 'তাঁন নিজেও চখনদেশে দূত প্রেরণ কাঁরয়াছলেন। তাঁহার আমলেই 
চখনা পর্যটক মাহুয়ান বাংলাদেশে আঁসয়াছলেন। তাঁহার বিবরণ হইতে সেই 
সময়কার বাংলাদেশের অথ-নশাত কিরূপ 'ছিল তাহা জানা যায় । 


গয়াস-উাদ্দন আজম শাহের মতুযুর পর তাহার পত্র দৈইফডা্দন হামজা 
শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার শাসনকালে 

পিস আঁভঞ্জাতগণ অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন। ই'হাদের 
| মধ্যে ভাতুরয়া ও দিনাজপুরের ব্রাহ্মণ জামদার গণেশ ছিলেন 
সব্ধিক শাস্তশালী। ফারসী পান্ডুলাপতে গণেশকে ভুলবশত “কানূস' নামে 
আভাঁহত করা হইয়াছে । যাহা হউক, গণেশ প্রথমে ইয়া শাহী বংশের 
দুব'ল উত্তরাধিকারী সৈইফ-টাদ্দন হামজা শাহের শাসনকালে প্রকৃত শাসন- 
ক্ষমতার আঁধকারী হইয়া উঠেন এবং শেষ পর্যন্ত বাংলার স্বাধীন রাজা 
হসাবে 'িনজেকে প্রাতগ্ঠিত করেন। ভান উপাঁধ ধারণ 

রাজা গণেশ (১৪৯৩) করেন 'দনত্রমর্দনদেব' (১৪১৩ )। রাজ্য গণেশ সম্পর্কে বহু 
কাহনীবীকংবদন্তী প্রচালত ছিল। 'রিয়াজ-উপ.-সালাতিন, এবং বুকানন হ্যািচ্টনের 
পান্ডুরা 'লীপতে উীপ্লীখ৬ সেইসব কাহিনীশীকংবদন্তী, এগলি ভিন্ন তবকং-ই: 
আক্কবরী, আইন-ই-আকবরী, তারখ-ই-ফাঁরস্তা প্রভাততে াল্লাখত কাল্পাঁনক 
বত্তাম্ত হইতে মোটামহাটভাবে রাজা গণেশ সম্পর্কে এইট,কুই জানা সম্ভব হইয়াছে 
যে, প্রথমে শাস্তশালগ আঁভজ্াত হইতে তান বাংলার স্বাধীন রাজার মর্যাদায় 
প্রতষ্ঠিত হন।* ইলিয়াস শাহী বংশের সুলতান আলা-টীদ্দন ফরুজ শাহ-এর মত্যুর 
পর (১৪১৩) গণেশ সিংহানে আরোহণ করেন। ফিরুজকে হত্যা করা হইয়াছিল 
বাঁলয়াই অনুমান করা হইয়া থাকে । গণেশের সিংহাসন আরোহণ গেশড়া মুসলমান 
উলেমাগণ সমর্থন কাঁরলেন না। তাঁহারা জৌনপদরের সূলতান ইব্রাহিম শর্ি-কে 
গণেশের বির্‌ণ্ধে সসৈন্যে অগ্রসর হইতে আমন্ত্রণ জানাইলেন। : ১৪১৪ শ্রী্টাব্দে 
ইব্রাহম শরকর সৈন্য বাংলা আরুমণ কাঁরলে একদিকে যেমন গণেশের পক্ষে আত্মরক্ষা 
- করা কঠিন হইয়া পাঁড়ল, অন্যাদকে বাহরাগত বর্মসাত্জত 
৮০ শরুকর আম্ববাহনীর পক্ষে বাংলার আর্দ্র আবহাওয়া ও মাটিতে চলাচল 
করাও অপ্গবধাজনক হইয়া: উাঠল। এমতাবস্থায় উভয়পক্ষের 

মধ্যে সাম্য স্থাঁপত হইল এবং উহার শর্তান[্যায়াী গণেশ আক্ুমণকারী সৈন্যকে কিছু 
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১৬০ ভারতের ইীতহাসকথা 


অথ দিতে এবং নিজ পুত্র বদুকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তারত কাঁরতে স্বীকৃত হইলেন। 
ট্ব্রাহম শরকর সৈন্য বাংলাদেশ ত্যাগ করিয়া গেল। 
পরে গণেশ নিজ পুত্র ষদুকে 'হন্দুধর্মে পুনরায় িরাইয়া আনিগ়াছলেন, 
টন্তিরর কম্তু তখনকার রক্ষণশীল হন্দ; সমাজে তাঁহার চ্ছান না 
ধর্মীন্ারত হওয়ায় গণেশের মৃত্যুর পর যদ পুনরায় ইসলাম ধম" গ্রহণ 
কাঁরয়া জালাল-উাশ্দন নাম ধারণ কাঁরয়া বাংলার সংহাসনে 
আরোহণ করেন। 
ড্র নালনীকান্ত ভট্টশালী বলেন, রাজা গণেশ বাংলাদেশে মুসলমান কর্তৃত্বের 
অবসান ঘটাইয়া স্বাধীন 'হন্দু শাসনের প্রাতষ্ঠা কাঁরয়াছিলেন, ইহাই ছিল তাঁহার 
“দনুজমর্দনদেব উপাঁধ গ্রহণের তাংপ্। কিন্তু তাঁরখ-ই-ফারস্তায় উল্লেখ আছে 
যে, গণেশ যাঁদও 'হন্দু ছিলেন, তথাঁপ 1তাঁন মুসলমানদের সাঁহত প্রীতিপূর্ণ 
ব্যবহার কারতেন এবং তাহার ব্যবহার হইতে তান 'হন্দু না মুসলমান তাহা 
বুঝবার উপায় ছিল না। এজন্য, ছু মুসলমান তাঁহাকে 
মুসলমান বাঁলয়া আতহিত কাঁরয়া তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার 
মৃতদেহ কবর 'দিতে চাহিয়াঁছল।* ইহা হইতে গুলাম হুসেন 
সালমের মন্তব্য ষে, গণেশ মুসলমানদের উপর নৃশংস অত্যাচার কাঁরতেন তাহা ভূল 
প্রমাঁণত হয় । 
সার যদুনাথের মতে গণেশ বৃদ্ধ বয়সে শান্তিতেই মৃত্যুমুখে পাঁতত হন 
(১৪১৮)। গুলাম হুসেন সালিম কর্তৃক যদ বা ষদুসেন কর্তৃক তাঁহার 'পতা 
গণেশকে হত্যা কাঁরয়া ?সংহাসন আরোহণের কথা নক কাম্পাঁনক অবাস্তব 
কাহিনী ভিন্ন কিছু নহে। যদ ১৪১৮ ধ্রান্টাব্দে জালাল-উাদ্দন মহম্মদ নাম 
ধারণ কাঁরয়া বাংলার ?সংহাসনে আরোহণ করেন । জালাল-ডীদ্দনের মদ্রা হইতে 
প্রমাণ পাওয়া যায় যে, প্‌ববঙ্গ, টট্টগ্রামসহ সমগ্র বাংলাদেশ 
তাঁহার রাজ্যভুস্ত ছিল। তান সমগ্র বাংলার উপর শান্তিতে 
শাসনকা চালাইয়াছিলেন ৷ উত্তর-্পশ্চিমে কাস নদ হইতে দাক্ষিণ-পবে" চট্টগ্রাম 
পযন্ত, দাক্ষণে ফতাবাদ ও সাতগাঁও হইতে উত্তর-পূর্বে করতোয়া 
জালাল-উঁচ্দন 
(১৪১৮-৩১) নদী পর্যন্ত তাঁহার শান্তিপ৭ শাসন বিরাঁজত ছিল। গিনি 
'ব্লপুরার একাংশ এবং দাঁক্ষণ বহারের রোটাসগড় নিজ রাজ্যভুত্ত 
করেন। তান তাঁহার রাজধানী পানডুয়া হইতে গৌড়ে স্থানাম্ভারত কয়া. 
'ছিলেন। 'কন্তু পান্ডুয়াকে তাঁন মস'জদ, সুন্দর সংন্দর দালান, সরাইথানা প্রভৃতি 
গুনমাণ কারয়া সুসাঁন্জত কাঁরয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি হন্দুদের মধ্য হইতে উচ্চ- 


মহ-সলমানদের প্রাতি 
ব্ধত্বপ্‌ণ ব্যবহার 


রাজাযসীমা 
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সুলতানগ সাম্রাজ্য হইতে উদ্ভূত স্বাধশন রাজ্যসমহ, ১৬১ 


পদে অনেককে 'নয়োগ কারয়াছিলেন এবং বিদ্বান ও 'হন্দু পাণ্ডিতগণ তাঁহার 
লারা পৃণ্ঠপোষকতা লাভ কারয়াছলেন। গুলাম হুসেন সাঁলমের 
বিধানের ষ্ঠ. মতে পা্ছুয়ার একলাখী সৌধাট জালাল-উাদ্দনেরই সমাধি- 
পোষকতা সৌধ । কানিংহাম জালাল-উীদ্দনের আমলে বাংলার চ্ছাপত্য- 
ণশঞ্পের ভয়লী প্রশংসা কাঁরয়াছেন। তাহার মৃত্যুর পর 
ূ তাঁর পুত্র শামসৃীক্দন আহম্মদ সংহাসনে আরোহণ 
টনক করেন। তান ছিলেন যেমন অত্যাচারী তেমান অকর্মণ্য। 
অন্পকালের মধ্যেই তাঁহার অত্যাচারে আতম্ঠ হইয়া তাহারই 
কর্মচারবৃন্দ তাঁহাকে হত্যা করে। ইহার পর হাজী ইলিয়াসের পোন্র নাসির- 
উদ্দিন মামুদ শাহকে বাংলার সিংহাসনে স্থাপন করা হয়। এইভাবে রাজা 
গণেশের বংশধরদের হস্ত হইতে বাংলার শাসনভার পুনরায় হইীলয়াস শাহ" বংশের 
হচ্তে ন্যস্ত হয়। 
নাসির-উাঁদ্দন মামুদ শান্তীপ্রযর় শাসক ছলেন। তাঁহার আমলে বাংলাদেশে 
নিহত মদ পুনরায় শান্তি ও শৃঙ্খলা [ফিরিয়া আসে । ্থাপত্যাশন্পেও তাঁহার 
বহশহৃনি যথেন্ট অনুরাগ ছিল । তাঁহার আদেশে সাতগাঁও ও গৌড়ে কয়েকটি 
মসাঁজদ 'নার্মত হইয়াছিল। সতর বৎসর রাজত্বের পর তাহার 
পুত্র রুক্ন্‌-উাদ্দন বারবক্‌ শাহ্‌ িংহাসনে আরোহণ করেন। তান আবাঁসনীয় বা 
হাব্‌সী ক্রীতদাসের এক বিরাট বাহিনী পোষণ করিতেন । এই 
বিদেশী ক্রীতদাসদের অনেককে তান উচ্চ কর্ম চার-পদেও নিষ্ন্ত 
কারয়াছিলেন। রুমে এই হাব্‌সী ক্লীতদাসগণ বাংলাদেশের শাসন- 
ব্যবস্থায় এক প্রবল প্রাতপাত্ত ও প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছল। তান 
উাঁড়ষার রাজা গজপাঁতর আঁধকার হইতে মান্দারণ দঃগগট জয় করিয়াছলেন। এই 
দুর্গাট গজপাঁত পর্বে বাংলার সুলতানের নিকট হইতে দখল কাঁরয়া লইয়াছিলেন। 
অনুরূপ কামরূপ রাজ্য হইতে করতোয়া নদী অঞ্চল পুনর্দখল কাঁরয়াছলেন। 
বারবক শাহের আমলে বাংলার রাজ্যসীমা উত্তরে প্ীর্ণয্া জেলা হইতে দক্ষিণে 
বশোহর-খ্‌লনা পর্যন্ত বিস্তৃত হইয্লাছল। 'তান বাংলা সাহত্যের পৃষ্ঠপোষক 
ছিলেন । 
বারবক্‌ শাহের মৃতুার পর তাঁহার পাত্র ইয়হসুঞ্ শাহ সিংহাসনে আরোহণ 
কাঁরলেন। তাঁহার আমলে 1সলেট ("৭151 ) বা শ্রীহট্র জেলা মুসলমান আঁধকারে 
আসে। ইয়ুসুফ্‌ শাহ একজন সুদক্ষ শাসক ছিলেন। ন্যায়বিচার ও স্থাপত্য 
ধণঞ্সের পৃ্ঠপোষকতার জন্য "তান খ্যাত অর্জন করিয়াছিলেন। ইয়ুসৃফ: 
শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সিকন্দর শাহ্‌ (২র ) 'িছুকালের 


রুক'ন--উাঁচ্দন বারবক: 
শাহ" (৯৪৫১-৭৪ ) 


সিকনদর শাহ.১৪৭৪) জন্য সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিণ্তু তাঁহার অকর্মণ্যতার 
ইস শাহ্‌ জন্য তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া নাসির-টদ্দনের অপর এক পত্র 


জালাল-উাদ্দন ফত্‌ শাহকে সিংহাসনে স্থাপন করা হয়। 
জালাল-টা্দন হাবসাদের প্রভাব-প্রার্তিপাত্ত খর্ব কারবার চেত্টা কারতে গিয়া তাহাদেরই 


ক. 'ব. (১ম খণ্ড $ ২য় ভাগ )--১১ 


১৬২ , ভারতের হীতহাসকথা 


হস্তে প্রাণ হারাইলেন। ছাবসী নেতা বারবক্‌ শাহ্‌ "সুলতান শাহজাদা উপাঁধ 
কমর শাহ- (২8) ধারণ কারয়া বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন । এইভাবে 
(১৪৮৯) ফত:শাহ: বাংলার হীলয়াস শাহী বংশের শাসনের অবসান ঘাঁটল। কিন্তু 
(১৪৮১-৮৭) বারবক্‌ শাহের ভাগ্যে আঁধককাল রাজত্বভোগের সুযোগ 'মালল 

না। ইন্দিল খাঁ নামে অপর একজন হাব্‌সী নেতার হস্তে 'তাঁন 
ণনহত হইলেন। হীন্দল শাহ্‌ সৈইফ্‌-উদ্দিন ফরজ নাম ধারণ কারয়া বাংলার 
সৈইফ--টার্িন ফিরুজ 1সংহাসনে আরোহণ কীরলেন। হীন্দল শাহের মৃত্যুর পর ফত্‌ 
(৯৪৮৭-৯০) ' শাহের এক নাবালক পৃতকে সংহাসনে স্থাপন করা হইলে 'সাঁদ 

বদর নামে জনৈক হাবসী সিংহাসন দখল কাঁরয়া লইলেন। 
এইভাবে হাব্‌সী শাসনকালে দেশে শান্ত ও শঙ্খলা উভয়ই 'বনন্ট হইল। বাংলার 
নিরিরির্র ত। রাজনীতি, সমাজ ও অর্থনীতি সর্বক্ষেত্রে এক অন্ধকার যুগের 
শাসন (১৪৮৭-১৪৯৩) সচনা হইল । সাদ বদ্‌র-এর রাজত্বকালে বিশৃঙ্খলা যখন 

চরমে পেশীছিল, তখন রাজকর্মচারীদের অনেকেই হাব্‌সী শাসনের 
অবসান ঘটাইবার জন্য বদ্ধপাঁরকর হইয়া উঠিলেন। বদ্‌র-এর মন্ত্রী আলা-উীদ্দর্ন 
হুসেনও বিদ্রোহী হইয়া উীঠলেন। তাঁহারা স্মিলতভাবে বদর-এর রাজধানী গৌড় 
অবরোধ কারলেন। অবরুদ্ধ অবস্থায়ই বদর-এর মৃত্যু হইলে বাংলার আঁভজাতবর্গ 
আলা-টীদ্দঘন হুসেনকে বাংলার সিংহাসনে গ্থাপন করিলেন । আলা-ডীদ্দন “হুসেন 
শাহ নামেই সমাঁধক প্রাসম্ধ। তাঁহার সিংহাসন আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার 
ইতিহাসের এক নৃতন অধ্যায় শুর হইল। 


-ভ্তসন শাহীী'বহশ (09591091971 105089 ) 


আলা-উদ্দিন হুসেন শাহ, ১৪৯১৩-১৫১৯ (219-00010) 17093980) 81881) 1493. 
1519) হুসেন শাহের সংহাসনারোহণের সময় হইতে হাবসা শাসনে যে অন্ধকার 
হাসেন শাহের চাঁরর য্দগের সননা হইয়াছিল তাহা দূর হইয়া বাংলার গ্বাধীন 
লালন সুলতানর এক গৌরবোহ্জঃল যুগের সচনা হইয্লাছিল। বাঙালী 

জাতির মনীষা ও সৃজনীশান্ত এই যুগে এক চরম উৎকর্ষ লাভ 
কারয়াছিল।* হুসেন শাহ্‌ ছিলেন যেমন বিচক্ষণ, দ্‌রদৃন্টিসম্পন সুদক্ষ শাগক, 
তেমান ছিলেন উদারাচত্ত, ন্যায়পরায়ণ এবং 'শিঙ্প ও সংস্কীতর পৃহ্ঠপোষক। 
বাংলার স্বাধীন শাসকবগের মধ্যে হুসেন শাহ্‌ ছিলেন সর্বাধক জনপ্রয় । এবং মধ্য- 
যুগের বাংলার স্বাধীন নৃপাঁতদের.মধ্যে হুসেন শাহ্‌ ছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ । 
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সুলতানা সাম্লাজ্য হইতে উদ্ভূত বাধন রাজাযসমূহ ১৬৩ 


সিংহাসনে আরোহণ কাঁরয়াই হুসেন শাহ্‌ দেশে শান্ত ও শঞ্খলা স্থাপনের 
জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলব্বন কারলেন। হাব্সণ শাসনে বাংলার সামাজিক 
অগ্রগতি যেমন রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, সামাজিক মবদাও তেমনি হাসপ্রাপ্ত হইয়াছল। 
রাজতন্ত্র মযাদা বা শান্ত বলিয়। কিছু তখন আর অবাশিষ্ট ছিল না। হুসেন শাহ্‌ 
রনী কও সেইজন্য প্রথমেই হাব্সীদের প্রভাব হইতে বাংলার রাজনৈতিক 
প্রাসাদ-রক্ষট দমন: জীবন সম্পূর্ণভাবে মস্ত কারবার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে বাংলাদেশ 
' হইতে বিতাড়িত কারলেন। প্রাসাদ-রাক্ষগণও সূলতানদের 
দুর্বলতার সুষোগ লইয়া উদ্ধত ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছল। হুসেন শাহ 
তাহাদেরও দমন করিলেন । 


অভান্তরীণ ক্ষেত্রে শান্ত ও শৃঙ্খলা পুনঃস্থাপন কাঁরয়া হুসেন শাহ্‌ বাংলার 
হাত রাজ্যাংশ প্বনর্দ্ধারে মনোযোগী হইলেন । সেই সময়ে সুলতান সকন্দর লোদী 
জৌনপুরের শরকী বংশের সুলতান আলা-উীদ্দনকে পরাজিত কাঁরয়া বাংলার 
'সীমা পর্যন্ত উপান্থছত হইলেন। আলা-টাম্দন বাংলাদেশে আঁসয়া আশ্রয় গ্রহণ 
চিতা হালা করেন। এই রাজনোতিক পরিস্থিতি বাংলার নিরাপত্তার 
দিক হইতে বাঞ্ছনীয় ছিল না, বলা বাহুল্য । আলা-উদ্দন 
শরকিকে আশ্রয় দিলে ?সকন্দর লোদী বাংলার সীমায় সৈন]সহ 
উপাঁস্ছত হইলে হুসেন শাহের পাত্র দানিয়েল তাঁহাকে বাধা দিতে অগ্রসর হইলেন । 
শিকন্তু বাংলার সেনাবাহিন?র প্রস্তুতিতে ভাত হইয়াই হউক বা জৌনপুরের সাহত 
যুদ্ধের ক্লাম্তর জন্যই হউক, শেষ পর্যন্ত লোদীসৈন্য ধুদ্ধে অবতীর্ণ হইল না। 
উভয় পক্ষে 'মন্রতা চ্ছাঁপত হইল। “সকন্দর লোদন দিল্লাখ প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
আলা-উদ্দন হ্‌সেন শাহ্‌ সমগ্র উত্তর-বিহার নিজ রাজাভুন্ত করিয়া লইলেন । 
বুকানন হ্যামিলটন ও 'রিয়াজ-উস্‌-সালাতিন হইতে জানা যায় যে, হুসেন শাহ্‌ 
উীঁড়ষ্যা পর্থন্ত সমগ্র ভ্‌-খণ্ড নিজ রাজ্যভুস্ত কারয়াছিলেন । কিন্তু “মাদলা পার্জকা'” 
হইতে যে তথ্য পাওয়া যায় তাহা হইতে মান্দারণ দূর্গ পধন্ত হুসেন শাহ জয় কারতে 
সমথ হইয়াছলেন, একথাও সার ধদুনাথ মনে করেন। আসামের অহোম রাজ্যাট তন 
জয় কাঁরয়াছলেন বটে, কিশ্তু অঞ্পকালের মধ্যেই অহো৷মরাজ 
(২) ভাঁড়বার অংশ 'নজ রাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়া লইয্লাছলেন। কোচবিহারের, 
রী অহোম রাজ্য জয় কামতাপহ্র নামক | স্থানাটও 1তাঁন জয় কারয়াছিলেন। হপেন 
(৪) কামতাপৃর জয় শাহ্‌ পূর্ববঙ্গের ভ্িপুরা রাজ/টি জয় করিবার উদ্দেশ্যে পরপর 
(৫) ভ্িপরার একাংণ চাঁরাঁট আভষান প্রেরণ কাঁরয়াছিলেন। চতুর্থ অভিযানের নেতৃত্ব 
সত ২ কারয়াছিলেন তান গ্বয়ং। কিন্তু এই সকল আঁভষান ও পুনঃপুনঃ 
যুদ্ধের পর ত্রিপুরা রাজ্যের এক ক্ষত অংশ 'তাঁন আঁধকার করিতে সমর্থ ২ ইল্লা 
ধছিলেন। সোনারগাঁও-এ প্রাপ্ত একটি 'লাপ হইতে ইহা প্রমাণিত হয়।* এই ভাবে 
রাজাযসীমা বস্তার কারয়াই হুসেন শাহ্‌ ক্ষাম্ত রাহলেন না। রাজ্যসীমার নিরাপত্তা" 
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(২) উত্তর-বিহার জয় 


১9 ভারতের ইতিহাসকথা 
ধানের জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থাও তিনি অবলম্বন করিলেন । সার দুনাথের মতে 
খাঁকমাত আসাম অভিযান 1ভন্ন সব কয়টি আঁভষানই তাঁহার সাফল্যমশ্ডিত হইয়াছিল । 
হুসেন শাহের ব্যান্তগত গুণাবলী এবং শাসনদক্ষতার ফলে তাঁহার প্রাত জন. 
সাধারণের গ্বাভাঁবক শ্রদ্ধা ও আনুগত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল । তাঁহার শাসনকালে 
1শক্প, সাহিত্যও রাজ্যের কোন স্থানে কোনপ্রকার ধবন্রোহ বা বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় 
সংক্কাতর নাই ॥ হুসেন শাহ ক্বেলমান্র সামারক এবং শাসন-সংক্রাম্ত 
পুন্টপোষকতা কা কলাপেই পারদ ছিলেন এমন নহে । বিদ্যা ও বিদ্বানের 
- প্রীত শ্রদ্ধা, স্থাপত্যশিজ্পের প্রাত অনুরাগ, প্রজাহতৈষণা প্রভৃতির 
জনাও 'তান প্রাসাম্ধ লাভ কারয্লাছলেন। তান রাজ্যের প্রাত জেলায় মসাঁজদ ও 
হাসপাতাল স্থাপন কারয়াছিলেন। 'বদ্বান ও ধম-জ্ঞানীদের ভরণপোষণের জন্য তান" 
পরদর খাঁ, রূপ ও ভাতার বন্দোবস্ত করিয়া +দয়াছিলেন। কুতব্‌-উল্‌-আলম 
সনাতন গোম্যামট. নামে জনৈক ইসলাম ধর্মজ্ঞানীর সমাঁধ এবং তাঁহার নামে স্থাপিত 
একাঁট বিদ্যালয় ও একটি হাসপাতালের ব্যয়সংকুলানের জন্য তান 
উপয্ক্ত ব্যবস্থা কাঁরয়াছলেন। হিন্দু-মুসলমান-নার্বিশেষে হুসেন শাহ্‌ সকলকে 
সমান চক্ষে দোখতেন। তাঁহার উজীর পুরন্দর খাঁ (গোপটীনাথ বস), রূপ গোস্বামী ও 
সনাতন গোস্বামী, তাহার 'চাকৎসক মন্কুন্দ দাস, টাকশালের প্রধান কমণচারী অনুরূপ 
প্রভৃতি সকলেই ছিল হিন্দু। রূপ ও সনাতন গোস্বামী ছিলেন হুসেন শাহের “দবীর 
টিনিনিনি খাস? (21520695062 )। হুল্পেন শাহের পৃন্ঠপোষকতায় 
পরমেত্যর কধীল্দ : বহ? সংখ্যক গ্রন্থ রাঁচত হইয়াছিল । রূপ গোম্বামী শীবদগ্ধ মাধব' 
ও “লালিত মাধব" নামে দুইখানি গ্রন্থ রচনা কাঁরয়াছলেন। মালাধর 
বসু, বিপ্রদাস, বিজয় গুপ্ত, যশোরাজ খাঁ প্রভাত সে যৃগের সাহত্যত্ষ্টাদের অন্যতম 
ছিলেন৷ হুসেন শাহের পৃন্ঠপোষকতায় মালাধর বস শ্রীমঙ্ভাগবত বাংলা ভাষায় 
অনুবাদ করেন। এজন্য হুসেন শাহ্‌ মালাধর বসকে গণরাজ খাঁ” উপাঁধতে ভাঁষত 
কারয়াছিলেন। হুসেন শাহের সেনাপাঁত পরাগল খাঁর পৃঞ্তপোষকতায় পরমেশ্বর 
কবান্দ্র নামে জনৈক কাব মহাভারত বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন । হুসেন 
শাহের সৃশাসনে সমৃণ্থ বাঙালী জনসাধারণের কৃতজ্ঞতা “নৃপাঁত তিলক” ও 'জগং 
ভ্‌ষণ' এই দুই উপাধিতে হুসেন শাহকে সম্মানত কারবার মধ্যেই প্রকাশ 

পাইয়াছিল।* 

হুসেন শাহ্‌ আশ্রতের প্রাতি অনুকম্পা প্রদর্শনে কোন কার্পণ্য করেন নাই । 
জৌনপুরের শরকী বংশের সুলতান হাসেন শাহ্‌ শর্কী পিকম্দর লোদী কর্তৃক 
কালী আক্রাম্ত হইয়া আশ্রয়প্রার্থা হইলে হুসেন শাহ: তাঁহাকে আশ্রয় 


অন্কষ্পা দিয়াছলেন। ভাগলপুরের নিকট কোলগঙ্ (০০180108) 
নামক চ্ছানে হসেন শাহ্‌ শর তাঁহার জীবনের অবাঁশষ্টকাল 
আতব্যাহত কারবার অনুমাত পাইয়াছলেন। 
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' হুসেন শাহের আমলে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে যে-সম্প্রতি দেখা 'দিয়াছিল, 
তাহার-ই নিদর্শনস্বরূপ “সত্যপার'+এর আরাধনার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে । 
| হুসেন শাহ: বাংলারাহম্দ: ও মুসলমান সম্প্রদায়কে একই সন্ত 
হিপ? ও জবসলমান গ্রাথত কারবার উদ্দেশ্যে এই উভন্ন ধর সংমিশ্রণে সতাপণরের 
চেন্টা_সতাপীরের আরাধনার প্রচলন করিয়াছলেন। সত্যপীর 'হিন্দুদেবতা 
ঘঙ্পনা .  সত্যনারায়ণেরই এক বিকতপ সংকরণ সন্দেহ নাই । সত্যনারায়ণের 

“সাল, কাট আজও বাংলাদেশের হিন্দ্গণ ব্যবহার করিয়া 
থাকেন। অন্য কোন দেব-দেবীর প্রসাদকে ণসানল্ন” বলা হয় না, ইহা লক্ষ্য করিবার 
ধবষয় ৷ শ্রীচৈতন্য গৌড় পাঁরভ্রমণ কালে কাজী তাঁহার সংকীর্তন নিষেধ করিয়া আদেশ 
জারি করেন। কিন্তু হুসেন শাহ্‌ এই সংবাদ পাইবার পর কাজকে চৈতন্যদেবের 
ধমচিরণ বা সংকীর্তনে কোনরপ বাধার সৃষ্ট যাহাতে না হয়, সেই ব্যবস্থা কাঁরতে 
আদেশ দেন এবং তাঁহার ভ্রমণের সর্বপ্রকার সুবন্দোবস্ত করিয়া 'দতে নরেশ দেন। 

১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার জনাপ্রয় স্বাধীন সুলতান হ্‌সেন শাহের মৃত্যু হইলে 
মৃতু (১৫৯৯) তাঁহার পর নাসীর খাঁ “নঃসরৎ শাহ” উপাধি ধারণ করিয়া 

1সংহাসনে আরোহণ করেন। 





নূসরৎ শ্রহ-, ১৫১৯-৩২ (098 97881), 1519-32 ) 8 নুসরৎ শাহ্‌ পিতার 
ন্যায়ই উদারাচত্ত ও ন্যায়পীরায়ণ শাসক ছিলেন। সংহাসনে আরোহণ করিয়াই তিনি 
তাঁহার ভ্রাতাগণও 1পতার গনকট হইতে যে সম্পাত্ত উত্তরাধকারসংঘ্ে পাইয়াছিলেন তাহার 
পারমাণ দ্বিগুণ কয়া দিলেন । এইভাবে 1তাঁন নিজ ভ্রাতাদের মধ্যে যাহাতে স্বার্থের 
সংঘাত শুরু হইতে না প।:: সেই ব্যবস্থা কারলেন। 'তাঁন তার আমলে শাসন- 
এ কাষাঁদ সম্পর্কে যে আভন্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন তাহা 
রাজ্যশাসন, সামারক কর্তব্য সম্পাদন ও রাজনোৌতিক সমস্যা 
সমাধানে তাঁহাকে যথেন্ট সাহাষ্য কারয়াছিল । কনশীতিতেও তিনি বিশেষ পারদর্শী 
ছিলেন। 'তাঁন তিরহূত রাজ্য জয় করেন। শিল্প এবং সাহত্যের প্রাতও তাহার 
যথেষ্ট অনুরাগ ছিল । তাঁহার আদেশে গৌড়ের কদম রসূল ও বড় সোনা মসজদ 
ধনার্মত হইয়াছিল। তাঁহার ০০০৪ মহাভারত বাংলা ভাষায় অনাদত 
হইয়াছিল। 
নৃসরং শাহের সিংহাসনারোহণের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই 'দিল্লশ সূলআঁনর পতন শুরু 
হইলে গবহারে “লোহান ও ফির্ম্‌ূলী, মাঁলকগণ জৌনপনুর হইতে পাটনা পর্যন্ত 
গবহারের এক বিরাট অগ্চলে গ্বাধীনভাবে রাজত্ব কাঁরতে শুরু করিলেন । ন:সরং শাহ: 
এই সকল বিদ্রোহণীর সাঁহত 'মিন্তা স্থাপন করিয়া নিজের শান্ত বৃঙ্ধ 
পল নি কারলেন। তারপর তিরহৃত জয় কাঁরয়া উত্তর-বহার অণ্চল সম্পূর্ণ 
১৪ ভাবে নিজ আঁধকারে আনলেন । গণ্ডক ও গঙ্গা নদীর সঙ্গমন্থলে 
হাঁজপুর নামক স্যানে তান একটি সামারক ঘাঁট স্থাপন করিয়া 
ঘনজ রাজ্যের নিরাপত্তা বিধান কারল্লেন। ১৫২৬ প্রীন্টাব্দে পাঁনপথের প্রথম যুণ্ধে বাবর 


১৬৬ ভারতের হাতহাসকথা 


জয়লাভ করিলে ন্মসরং শাহ প্বণ্ছিলের আফগান সদরিদের লইয়া মূঘল আক্রমণ 
প্রীতিহত করিবার ব্যবস্থা করিতে তৎপর হইলেন । কিন্তু বাবরের পুরন হুমায়ূন 
কনোৌজ, জৌনপনুর প্রভাত জয় করিতে সমর্থ হইলে ন:সরৎ শাহ্‌ মুঘলবাহিনীর পরাব্রম 
বৃঁঝতে পারিয়া নিরপেক্ষতা নীতি অবলম্বন কারলেন এবং বাবরের নিকট নানাপ্রকার 
উপহার প্রেরণ কাযা তাঁহার প্রাত আনহ্গত্য প্রদর্শন করিলেন। কিন্তু গোপনে 

1তাঁন আফগান সদরিদের 'সাহত মৈত্রী নীতি অনুসরণ কাঁরয়া 
৮০৪ চললেন । এইভাবে কূটকৌশলে একাধিকবার মৃঘল সমাটের প্রাত 

মৌখক আনগত্যের ভান কারয়া আফগানদের সাঁহত 'মন্ত্রতার 
মাধ্যমে মঘলদের বিরোধিতা করিয়া চাঁললেন । ১৫২৯ শ্রীন্টাব্দে লোদনী বংশধর মাম:দ, 
আফগান বীর শের খাঁ প্রভাতর সাঁহত একযোগে তান মুঘলদের বিরুদ্ধে অস্ব্ধারণ 

কাঁরয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই মিত্-সংঘ 'বাচ্ছ্ন হইয়া 


রে গেল। নুসরৎ শাহ ক্‌টকৌশলে মুঘল সম্রাট বাবরের সাহত 
টা মততাবদ্ধ হইয়া সরাসার মৃঘল আক্রমণ হইতে বাংলাদেশ রক্ষা 
ছ "সংঘ 

গঠন কাঁরয়া চালতে সমর্থ হইলেন । ১৫৩০ প্রীম্টাব্দে বাবরের মৃত্যুর 


পর নুসরং শাহ পুনরায় মুঘল-ীবরোধী "মন্ত্রসংঘ গাঁড়য়া 
তুললেন । হুমায়ুন নুসরং শাহের বিরুষ্ধে আভিযানে অগ্রসর হইবার জন্য যখন 
তাঁহার মৃত্য প্রস্তুত হইতেছেন এমন সময় গুজরাটের বাহাদনন্ত শাহ্‌ বিদ্রোহ 

ঘোষণা করিলে তাঁহার সগাহত যোগাযোগ স্থাপনের জন্য নুসরং 
শাহ্‌ মালিক মরজন নামে জনৈক দৃতকে পাঠাইলেন। . এমতাবস্থায় হুমায়ূন প্রথমে 
বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধেই অগ্রসর হওয়া য্ান্তযান্ত মনে করিলেন। এই সময়ে 
আততায়ীর হস্তে নূসরৎ শাহের মৃত্যু হইলে মুঘল-বরোধী সংঘ সম্পূর্ণভাবে 
ভাঙ্গয়া গেল। 


নুসরৎ শাহের আমলে অহোম জাতির সাহত একাধিক যুদ্ধে বাংলার সেনাবাহিনীর 
তি াকিও পরাজয় ঘাঁটয়াছল। নুসরং শাহের মৃত্যার পরও সেই চেষ্টা 
এর 
সাঁহত বুধ অব্যাহত ছিল, কিন্তু শেষ পযন্ত বাংলার সুলতানগণ অহোমদের 
সাঁহত যুদ্ধে পরাজয্ন ঈ্বীকার করিলেন। 


১৫৩২ প্রান্টাব্দে নসর শাহ্‌ নিজ প্রাসাদ-রক্ষট জনৈক ক্রীতদাসের হস্তে নিহত 
আলা-উীক্দন ফরজ হন। অতঃপর তাঁহার পত্র আলা-উদ্দন ফিরুজ শাহ্‌ (১৫৩২- 
শাহ: (১৫৩ই-৪৩) ৩৩) সিংহাসনে আরোহণ করেন, 'কিন্তু' অঞ্পকালের মধ্যেই 
গিয়াস নূসরং শাহের ভ্রাতা গিয়াস-উ্দন মামুদ শাহ্‌ (১৫৩৩-১৫৫৮) 
শাহ, (১৫৩৩-৫৪) কর্তৃক তান বসিংহাসন্যত হন। গিয়াস-টাদ্দন মামনুদ শাহ 

শের-শাহের হস্তে পরাজিত ও রাজাচযুত হন। গিয়াস-উাঁচ্দন মামৃদই লেন বাংলার 
হুসেন শাহী বংশের শেষ লূলতান। 


(৩) 
দক্ষিণ-ভারততর স্বাধীন রাজ্যসমুহ 


( 10061097009 10171030779 01500101890 [11019 ) 


খান্দেশ ( 10199188918 ) $ তাণ্ত নদীর উপত্যকায় খান্দেশ মহম্মদ-বন-তুঘূলকের 
অধীনে বদল্লশর সুলতানী সাম্রাজ্যের একাট প্রদেশ ছিল। িরুজ তুঘ্‌্লক 'দল্লী 
রাজসভায় জনৈক আমীরের বংশধর মালিক রাজা ফারুকীকে খান্দেশের শাসনকতা 
মালিক ফারবণী  নিষ্্ত করিয়াছিলেন। ফরজ শাহের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই 
মালিক ফার্‌কণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন । গুজরাটের সুলতান 
মুজফফের শাহের সাঁহত যুদ্ধে তান একাধিকবার পরাজিত হন। বহন? রাজ্যের 
সুলতানদের সাহতও তাহার সংঘর্ষ উপাঁস্ছত হইয়াছিল । মালক ফ্বরুকীষ্াহন্দু- 
মুসলমান-ানার্বশেষে সকল প্রজাকেই সমান চক্ষে দৌখতেন। পরবতর্ণ সুলতান 
মালিক নাসর সুরাঁক্ষত অসীরগড় দুর্গাট তখনকার হিন্দ? রাজাকে 
খান্দেশ রাজের 

শান্তহীনতা পরাজত কারয়া নিজ রাজ্যভুস্ত করেন। গুজরাটের সুলতানের 
. সাঁহত যহদ্ধে পরাজিত হইয়া মালিক নাঁসর তাঁহার প্রভুত্ব স্বীকার 
কাঁরতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বহমনী সুলতানের হস্তেও মালক নাসিরের পরাজয় 
ঘাটয়াছল । পরবত+ সুলতান আদল খাঁ, মুবারক খাঁ এবং 'দ্বতীয় আদিল খাঁর 
আকবরের খান্দেশ আমলে খান্দেশ রাজ্য দুর্বল হইতে দুর্বলতর হইতে থাকে । 
বিজ 5৬০5) দ্বতীয় আদল খাঁ খান্দেশের শান্ত ও প্রাতপাত্ ফিরাইয়া আবার 
চেষ্টা করিয়াছলেন এবং গন্ডোয়ানা জয় কাঁরতেও সমর্থ 
হইয়াছলেন। কম্তু পরণত+ কালে খান্দেশ রাজ্য ক্রমেই শান্তহীন হইতে থাকে । 
১৬০১ শ্রীণ্টাব্দে মুঘল-সম্রাট আকবর অসরগড় দুগ্গগট জয় কারয়া খান্দেশ মুঘল 

সাম্রাজ্যভুত্ত করেন । 


বহৃমনণ র্যজ্য (73811018091 101705801 ) £ মহম্মদ-বিন-তুঘূলকের রাজত্বকালের 

শেষাঁদকে দেবাঁগারর আভজাত সম্প্রদায় বিদ্রোহ হইয়া উঠেন । মহম্মদ-বন-তুঘূলকের 

শাসন-নশীতই ছিল এজন্য দায় । বদ্রোহী আভজাতবগ দৌলতাবাদ দহগণট আঁধকার 

কারয়া ইসমাইল মুখ নামক তাহাদেরই এক নেতাকে তথাকার 

১০৭ 8০৪৭)  দ্বাধান সুলতান +.পয়া ঘোষণা কারলেন। বদ্ধ ইসমাইল মুখ 

'দ্ববপ্রাতাঙ্ঠিত স্বাধীন রাজ্যের গুরদায়ত্ব পালনে অক্ষমতাহেতু 

ণনজেই জাফর খাঁ হাসানের অনুকূলে 'সংহাসন ত্যাগ করিলেন। জাফর খাঁ হাসান 

'আলা-উদ্দন বহমন শাহ উপাধি ধারণ কাঁরয়া দৌলতাবাদের ?সংহাসনে আরোহণ 
কাঁরলে ( ১৩৪৭ ) দাঁক্ষণ-ভারতের বহমনী রাজ্যের প্রকৃত ইতহাস শুর? হয়। 

বহন শাহ্‌, ১৩৪৭-৫৮ ( 391071980 91881) )£ ফোরপ্তার বর্ণনায় উল্লেখ আছে 

ষে, হাসান ছিলেন একজন আফগান । তান প্রথম জীবনে গা? নামে 'দল্লীর ভ্বনৈক 

ব্রাহ্মণ জ্যোতিষীর ভৃত্য ছিলেন । এই ব্রাহ্মণের ভাঁবষ্যতবাণী ছল যে, হাসান জীবনে 


১৬৮ ভারতের ইীতহাসকথা 


রাজপদে আসীন হইবেন--এই সত্য প্রমাঁণত হওয়ায় তান সেই ব্রাহ্মণের কথা স্মরণ 
কারয়া নিজবংশের বহন বংশ নাম 'দিয়াছলেন । পারাঁসক ভাষায় ব্রা্মণকে বহমন 
বলা হয়। আধানক এীতহাসিকগণ এই কাহনী বিশ্বাসযোগ্য 
মনে করেন না। কারণ অপর কোন সমপামায়ক রচনায় ফেোরিস্তার 
টান্তর কোন সমর্থন নাই। বুর্হান-ই'মা-্লাসির গ্রন্থের রচাঁয়তা তবাতবা এবং 
তবকৎ-ই-আকবরী গ্রন্থের রচয়িতা নজাম-উীদ্দনের মতে হাসান বহন নামে জনৈক 
বীরের পত্র ছিলেন। এই কারণে তাঁহার বংশের নামকরণ করা হইয়াছিল বহমনী 
বংশ। আলা-ডাম্দন বহৃমন শাহ ?নজেও পারস্যের খ্যাতনামা বশর বহমন-এর বংশধর 


বালয়া নিজের পারচয় দিতেন । তাঁহার স্থাপিত সুলতান বংশও “বহমনণ বংশ' নামে 
পারচিত। 


বহমন শাহ দৌলতাবাদ হইতে তাঁহার রাজধানী গুলবগায় ( 00198168 ) 
স্থানাম্তারত করেন । তান 'ছিলেন অত্যন্ত উচ্চাকাঞ্ক্ষী রাজা । তৃঘ্‌লক সাম্রাজ্যের 
পুনরজ্জীবন এবং নিজেকে তুঘলক পুলতানদের চ্থলে গ্থাপন কারবার আকাধ্ক্ষা 'তাঁন 
পোষণ করিতেন। তান মহম্মদ তুঘ্ূলকের রাজত্বকালের দুরবলতার সৃষোগ 
লইয়া নিজ রাজাসামা বিস্তারে মনোষোগী হন ৷ মহম্মদ তৃঘূলকের মৃত্যুর পর ফরজ 
তর তুঘ্‌লক দাঁক্ষিণাত্য পুনরুদ্ধারের চেগ্টা মোটেই করেন নাই। 
ফলে, বহমন শাহ: নার্ববাদে রাজ্যাবস্তার করিয়া চাললেন। 

তিনি গোয়া, কোলাপুর, দভল প্রভাত 'বাভন্ন স্থান জয় করিয়া বহন? রাজ্যসীমা 
উত্তরে ওয়াইন-গঙ্গা নদী হইতে দাঁক্ষণে কৃষ্ণা নদী এবং পূর্বে ভোঙ্গীর হইতে 
পশ্চমে দৌলতাবাদ পর্ধন্ত বিস্তৃত কাঁরয়াছিলেন । মালব ও গুজরাটের বিরুদ্ধে 


তিনি সামারক আভিযানে অগ্রসর হইয়াছলেন, 'কন্তু টভয় আভযানই বিফল 
হইয়াছিল। 


সুলতান বহমন শাহ: বহ্‌মনী রাজাকে চারটি তরফ বা প্রদেশে বিভন্ত করিয়া 
প্রত্যেকটিতে একজন কাঁরয়া প্রাদোশক শামনকত নিযুস্ত কারয়াছিলেন। এ-বষয়ে তান 
ধদল্লী সুলতানির অনুকরণ করিয়াছিলেন বলা যাইতে পারে । বহমনী রাজোর চারিটি 
তরফ 'ছিল, যথা-_গুলবগাঁ, বেরার, 'িদর ও দৌলতাবাদ। 
সমসাময়িক হীতিহাস গ্রন্থে বহমন শাহের শাসনব্যবদ্থার ভুয়সী 
প্রশংসা করা হইয়াছে । বহ্‌মন শাহ- একটি আঁভজাত শ্রেণী গাঁড়য়া তুলিয়াছিলেন এবং 
তাঁহাঁদগকে খাঁ, মাঁলক প্রভাত উপাধিতে ভাঁষত করিয়াছিলেন । সর্বাধিক ক্ষমতাশালী 
রাজকর্মচারীদিগকে অবশ্য 'কুত্ব-উল.মুল্‌ক', 'খাজা-জাহান' প্রভাত উপাধি দেওয়া 
হইত। সবেচ্ঠি সম্মানজনক উপাধি ছিল আমীর-উল-উপরাহ । বহমন শাহ 
শবাঁভন্ন পর্যায়ের বহু রাজকর্মচার নিয়োগ করিয়াছিলেন । 


বহ-মন শাহের পারিচয় 


শাসনবাবন্ছা 


মহম্মদ শাহ- (১ম ), ১৩০৮-৭৭ ( 14101)8717190 90081 )£ আলা-উাদ্দন বহমন 
শাহের পুত্র মহম্মদ শাহ: (১ম ) সুদক্ষ শাসক ছিলেন। সিংহাসনে আরোহণ কীঁরয়াই 
তান শাসন-সংক্রাণ্ত কাষাদি 1বাঁভন্ন বিভাগে বিভন্ত কারয়া শাসনকাষে'র দক্ষত। 


দাক্ষণ-ভারতের স্বাধীন রাজ্যসমূহ ১৬৯, 


বহুগুণে বাঁদ্ধ কারলেন। তাঁহার রাজত্বকালের সব্্রধান উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল 
বরঙ্গল ও বিজয়নগর সাম্রাজে)র সাহত আবরাম সংঘর্ষ । রায়ারে, 
৯ দোয়াব অণ্চলের আঁধকার লইয়াই প্রধানত এই দ্বন্দেষর সাঁষ্ট 
বহমনী রাজোর ধুদ্খ হইয়াছল। এই দুই দেশের সাঁহত যুদ্ধে মহম্মদ শাহ্‌ জয়লাভ 

করিয়াছলেন। বরঙ্গলের রাজা পরাজত হইয়া গোলকুণ্ডা মহম্মদ 
শাহকে অর্পণ. কারতে এবং প্রভূত পারমাণ ক্ষাতপরণদানে বাধ্য হইয়়াছলেন। 
ইহা ভিন্ন, বহমনী রাজ্যের আনূগত্যও তাঁহাকে স্বীকার কাঁরতে হইয়াছিল। 
বিজয়নগর সাম্রাজাযও মহম্মদ শাহের হস্তে পরাঁজত হইয়াছল এবং মহম্মদ শাহের 
সৈন্য বিজয়নগর সাগ্রাজোর অভ্যন্তরে প্রবেশ কাঁরয়া চার লক্ষ "হিন্দুর প্রাণনাশ 
কারয়াছল। 


মুজাহিদ শাহ্‌ ১৩৭৭-৭৮ (?10181)14 91180. ) ৪ বিজয়নগরের বিরুদ্ধে বহমনী 
বিজয়নগরের সাহত রাজ্যের দ্বন্দ্ব মুজাহিদ শাহের আমলেও চাঁলয়াছিল। মুজ্যাহদ 
য্দ্ধ শাহ্‌ অবশ্য বিজয়নগর সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে কোন সাফল্যলাভ 
কাঁরতে সমর্থ হন নাই । 


. মহম্মদ শাহ ১৩৭১-৯৭ (10118117190 91881) )£ পরবতাঁ সুলতান মহম্মদ 
শাহ্‌ যৃদ্ধ-বিগ্রহ পছন্দ করিতেন না। তান শান্তার শাসক 
শিক্ষা ও সংস্কাঁতির 
পৃ্ঠপোষকতা ছিলেন। শিল্প ও সাহিত্যের প্রতি তাঁহার অপাঁরসীম অনুরাগ 
ছিল। তাঁহার পঞ্ঠপোষকতায় বহুসংখ্যক বিদ্যালয় ও মসাঁজদ 
্ছাঁপত হইয়াছিল ৷ এশয়; খ্হাদেশের 'বাভন্ন স্থান হইতে গতাঁন বহু বিদ্বান ব্যান্তকে 
তাঁহার সভায় আমন্ধণ কাঁরয়া লইয়া িয়াঁছলেন । 


মহন্মদ শাহের মততযুর পর তাঁহার পু্রদের মধ্যে ?সংহাসনের 
আঁধকার লইয়া বিরোধ উপাঁচ্ছিত হইলে আলা-উীদ্দন বহমন শাহের 
পৌন্র তাজ-উদ্দন ফিরুজ বহমনা সিংহাসন আঁধকার করেন । 


তাক্স-ডাচ্দন ফির্‌জ শাহ ১৩১৭-১৪২২ ([:91-00010) 81702 91881) ) £ তাজ- 
উাদ্দন ফরজ শাহ ছিলেন অত্যন্ত ক্ষমতাশালী শাসক। তাঁহার আমলে রাজ্যের 
যাবতীয় বিশৃঙ্খলার অবসান ঘটে । ধর্* বিষয়েও কোনপ্রকার অনাচার তান ঘাঁটতে 
গদতেন না। জানণ ও গুণগদের রি নানাগ্রকার আলোচনায় 'তান কালাতপাত 
করিতে আনন্দ পাইতেন। ?তাঁন নানা ভাষায় ব্যাংপাত্ত লাভ কাঁরয়াছিলেন। কিন্তু 
তাঁহার চারত্রের এই সকল গুণ দীর্ঘস্থায়ী হইল না। 'তাঁনও সমসামায়ক কলহষতায় 
রিনার [নধাজ্জত হইলেন। দাক্ষিণাত্যের হন্দু রাজ্যগ্যাল বিশেষত 
যুদ্ধে জয়লাভ গবজয়নগরের সাঁহত তান ছ্বন্দেব অবতীর্ণ হইয়াছলেন। 
" বিজয়নগরের সাঁহত তান দুইবার যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া তথাকার 

রাজার নিকট হইতে প্রভূত পাঁরমাণ্র অথ এমনাক এক রাজকন্যাকে নিজ হারেমের 
জন্য লইয়া আঁসয়াছলেন। কিন্তু তৃতায় আভধানে তিনি পরাজিত হইয়াছিলেন ॥ 


অন্তার্বরোধ 


১৭৩ ভারতের ইীতহাসকথা 


বিজয়নগরের সেনাবাহিনী বহ্‌মন রাজোর পূব ও দাক্ষণাংখ অধিকার কারয়া 
শিবজযনগরের সাত লইয়াছিল। এই পরাজয়ের গ্লানিতে তাজ-উদ্দিন ফির:জ শাহের 
বন্ধে পরার দেহ ও মন উভয়ই ভাঙ্গয়া পাঁড়ল। শাসনকার্ষের দায়িত্ব হইতে 

তিনি নিজেকে ক্রমশ সরাইয়া লইতে লাগিলেন। শেষ পর্যন্ত 
তিনি নিজ ভাতা আহম্মদ শাহ্‌ কতৃক সিংহাসনছ্যুত ও নিহত হইলেন । 


আহম্নদ শাহ্‌, ১৪২২-৩৫ (410771190 9109))8 সিংহাসনে আরোহণ 
জিকা কার়নাই আহম্মদ শাহ বিজয়নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ 
যুথ্ধে জয়লাভ. হইলেন। তিনি বিজয়নগর সাম্রাজ্য আক্রমণ কাঁরয়া তথাকার রাজা 
বিজয়নগরের করদানে দেবরায়কে (২য়) প্রভূত পারমাণ ক্ষতিপূরণ দানে বাধ্য করিলেন । 
গবাকৃতি দেবরায় আহঞ্মদ শাহকে বাৎসাঁরক করদানে স্বীকৃত হইয়া চান্তব্ধ 
হইলেন । 'িজয়নগরের বিরুদ্ধে জয়লাভ করিয়া আহৃশ্মদ শাহের উৎসাহ স্বভাবতই 
বৃদ্ধ পাইল। তন বরঙ্গল আক্রমণ কাঁরয়া উহা সম্পূর্ণভাবে 
পদানত করিলেন । কাকতীয় রাজবংশের শাসনের অবসান ঘটাইয়া 
[তাঁন বরঙ্গল বহমন? রাজ্যভুন্ত করিলেন। আহম্মদ শাহ ছিলেন 
মালবের সাঁহত দূর্ধর্য যোদ্ধা । ইতিমধ্যে ১৪২৫ খ্রীষ্টাব্দে তান তাঁহার রাজধানশ 
বধ জয়লাভ গুলবগাঁ হইতে বিদরে ছ্থানান্তারত করেন। বরঙ্গল নিজরাজ্া- 

ভুন্ত কারবার ফলে 'িদরই তাঁহার রাজ্যের কেন্দুস্ছল ছিল । এই 
কারণে তিনি তাঁহার রাজধানন প্রধানত রাজনোৌতিক কারণেই দরে স্থানান্তারত 
করক্াছিলেন। তিনি গুজরাটের সাঁহত ঘহম্ধে অবতার হইয়াছিলেন এবং মালবের 
তাহা সুলতান হুসাং শাহকে পরাজত কাঁরতে সমথ' হইয়াছলেন। 

রচীরন্ ৫ 

আহম্মদ শাহ ধমেম্মিত্ত সংকীর্ণমনা দুধর্ষ শাসক ছিলেন। 
ণকন্তু বিদ্যা এবং 'বদ্বানের প্রাত তাঁহার শ্রদ্ধার অভাব ছিল না। তান 'বদরে 
তাহার ?পতার সমাধির উপর একট আত সুদর্শন সমাধ সৌধ নির্মাণ করাইয়া ছলেন। 
এই' সমাধ সৌধের প্রাচীরগান্রে এবং ছাদে নানা রংয়ের অপ্ব চিন্তরাংকন অদ্যাবাধ 
দর্শকের বস্ময় উৎপাদন করে। 


বরঙল জয় 


আলা-ডীপ্দিন আহমদ, ১৪৩৫-৫৭ (18-09010। 4১181007094 )£ আহঞ্মদ শাহের 
মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র আলা-ডীদ্দন আহশ্মদ সিংহাসনে আরোহণ কাঁরলেন। 
ইতিমধ্যে াবজয়নগরের রাজা দেবরায় (২য়) আহম্মদ শাহের 
বিজয়নগরের হস্তে পরাজয়ের প্রাতশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে নূতনভাবে সামারক 
সহিত বধ 
সংগঠন সম্পন্ন করিয়া রায়চুর দোয়াব আক্রমণ কারলেন। কিন্তু 
আলা-ডাদ্দন আহম্মদ 1পতার ন্যায়ই সমরকুশল সুলতান ছিলেন । তান দেবরায়কে 
পরাঁজত কারয়া শাম্তস্থাপনে বাধ্য কারলেন। পর্ব-প্রাতিশ্রুত বাংসারক করও 
দেবরায়-এর 'নকট হইতে 'তানি আদায়ের ব্যবস্থা করিলেন। 
১১৫০১৩১০৭ আলা-উদ্দন কোৎ্কনের কতিপয় 'হন্দু সামন্তরাজকে পরাজিত 
॥ কারয্না তাঁহাদ্দের আনুগত্য আদায় করিয়াছিলেন। পতার ন্যায় 


দাক্ষণ-ভারতের দ্যাধান রাজ্যসমহ ১৭১ 


আলা-ডাদ্দন আহত্মদও একজন আত কঠোর শাসক ছিলেন বটে, কিন্তু [তানি চ্ছাপত্য- 
শিল্প ও সাহিত্যের উদার পৃঞ্ঠপোষকও 'িলেন। 


পরবতাঁ সুলতান হনমায়হন শাহ্‌ (১৪৫৭-৬১) যেমন ছিলেন অকর্মণ্য তেমান 
হযমায়ূন শাহ্‌ ছিলেন রন্ত-লোল,প। তাঁহার অত্যাচারে বহৃমনী রাজ্যে দারুণ 
(১৪৫৭-৪৩) ভাঁতির স্টার হইয়াছিল । সাধারণ্যে তান “জালিম (০0158501) 
নামে পরিচিতি লাভ করিয়াছিলেন । তাঁহার মৃত্যুতে বহমনা 

রাজ্যের ্রজাব্দ স্বস্তির নিঃ*্বাস ত্যাগ করিয়াছিল । কাঁব নাজির হঃমায়ুন শাহের 


[নিজাম শাহ- মৃত্যু ভগবানের আশীবদি বাঁলয়া বর্ণনা কাঁরয়াছেন ॥ হুমায়ূনের 
(১৪৬১-৬৩) নাবালক পুত্র নিজাম শাহের রাজত্বকালে ( ১৪৬১-৬৩ ) ডীঁড়ষ্যা ও 


তেলিঙ্গানার হিন্দুরাজগণ ও মালবের মামুদ খলজী বহমনী 
রাজ্য আরুমণ করেন । মামুদ খলজী বহ্‌মনী রাজ্যের রাজধানী বদর অবরোধ 
কারলে নিজাম শাহের অনুরোধে গুজরাটের সুলতান মামহ্দ 
বোগ্রা সাহাষ্য প্রেরণ করেন। এই সাহায্য পাওয়ার ফলেই 
মামুদ খল্জীকে তাড়িত করা সম্ভব হইঙ্নাছিল। পরবতাঁ 
সুলতান মহম্মদ (৩য়)-ও ছিলেন নাবালক । কিন্তু সেই সময়ে বৃজ্ধমন্তী খাজা 
জাহানের আনুগত্য সম্পকে সন্দেহ দেখা দিলে রাণমাতা তাঁহাকে হত্যা করাইনা 
মামুদ গাওয়ানকে সেই পদে নিয়োগ করেন। 


মামুদ গাওয়ান ($181005 0980) ৪ মামুদ গাওয়ান ছিলেন একজন বিদেশী 
(পারাসক) মুসলমান । কিন্তু তিনি বহ্‌মনী রাজ্যের মান্তত্ব গ্রহণ কাঁরয়া চরম 
গ্াওয়ানের চার: আন[পত্যসহকারে নিজ কর্তব্য সম্পাদন কাঁরয়াছিলেন । তার 
দূরদীর্শতা, কূটকৌশল, সমরকুশলতা, শাসনকার্ষে দক্ষতার ফলেই 
বহ্‌মন? রাজ্য উন্নাতর চরম শিখরে পেশীছয়াছল। সেই সময়ে বহমনী সুলতানের 
সভায় আভজাতগণ 'পরদেশী অর্থাৎ বিদেশী এবং “দক্ষিণ” অর্থাৎ দাক্ষণাত্যের 
দীর্ধকাল বসবাসকারী মহ্সলমান আঁভঙ্জাতদের মধ্যে পরস্পর দ্বন্দব-বিদ্বেষ চরম, 
যায়ে পেশীছয়াছল। মামুদ গাওয়ান তাঁহার সক্ষম বিচারবাদ্ধ এবং সকলের 
প্রাত সম-ব্যবহার নীতি দ্বারা এই দুই ববদমান দলের মধ্যে যথাসম্ভব সামঞ্জস্য 
বজায় রাখিয়া চাঁলয়াছিলেন। তাঁহার বযানতগত জীবন ছিল 'নিম্কলুষ ও আড়ম্বরহীন। 
পশক্ষা ও সংস্কীতর প্রাত তাঁহার অ'.রিসীম অনুরাগ ছিল। 'বিদ্ররে তানি একটি 
মহাবিদ্যালয় ও একটি বিশাল গ্রন্থাগার গ্থাপন কারয়াছিলেন। 


মাম্‌দ গাওয়ান কোৎ্কনের হিন্দুরাজগণকে দমন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের নিকট 
হইতে কাঁতগয় স.রাক্ষত দূর্গ দখল করিয়া লইয়্াছিলেন। রাজা সঙ্গমেন্বরের নিকট 
হইতে "খেলনা" নামক দ্গটও [তান লাভ কাঁরয়াছিলেন । কোতকনের বহুসংখ্যক 
টাউন দূর্গ ও শহর গাওয়ান দখল কাঁরতে সক্ষম হইয্াছিলেন'বালয়া 
সমসাময়িক ইতিহাসপ্রন্থ বুরহান-ই-মা-আসর (8%7727-1-770- 
2917 )-এ উল্লিখত আছে । কোত্কন হইতে গাওয়ান প্রভূত পারমাণ ধনরত্ব, বহ-সংখ্যক 


মহম্মদ (গর) 
(৯১৪৬৩-৮২) 


৯ ভারতের হীতহাসকথা 


ঘোড়া, হাতণ, ₹াঁতদাস, ক্লাঁতদাস? প্রভৃতি লইয়া গিয়াছিলেন। বিজয়নগর রাজ্য 
হইতে গোয়া নামক বন্দরটি তিনি দখল করেন। তাঁহার মন্রিগ্বাধীনেই বহমনাঁ 
রাজ্যের সেনাধ্যক্ষ রাজমহেন্দ্রী ও কোন্দবীর নামক দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন। 
গাওয়ান ১৪৭৮ শ্রীষ্টাব্দে উঁ়িষ্যা রাজ্য আক্রমণ কারয়া তথাকার রাজাকে কয়েকটি হাতা 
ও কতক পরিমাণ ধনরতু দানে বাধ্য করেন। কয়েক বংসর পর (১৪৮১) গাওয়ান 
কাণ্ণী আরুমণ করিয়া তথাকার মন্দিরগ্থ যাবতীয় ধনরত্বাদি লস্ঠন করিয়াছিলেন । 
মামুদ গাওয়ান শাসনব্যবস্থার উন্নাত সাধনের জন্য নানাবিধ সংঙ্কার-কার্ষে 
হস্তক্ষেপ করিয়াছলেন। তিনি রাজ্যের চা'রাট প্রদেশের প্রত্যেকটিকে দুইভাগে 
িভন্ত করিয়া নূতন নতন প্রশাসানক আইন প্রবর্তন করেন। 
রা প্রাদেশিক শাসনকতা্দের অত)ধক ক্ষমতা ও উষ্ধত্য খব কারবার 
উদ্দেশোই তান এই ব্যবস্থ। অবলম্বন কাঁরয়াছিলেন। তাঁহার 
সংস্কার একাঁদকে যেমন শাসনব্যবস্থায় দক্ষতা আনয়াছিল, অপরদিকে তাঁহার এই 
সাফল্য দাক্ষণী আভজাতবর্গের ঈর্ধার কারণ হইয়া উঠিয়াছিল । 
তৃতীয় মহম্মদের রাজত্বকালে মন্ত্রী গাওয়ানের চেষ্টায় বহন? রাজ্য উল্নাতর চরম 
শিখরে পেশীছয়াছিল । কিন্তু সুলতান নজে ব্লমেই ব্যভিচার ও 1বলাসতায় 'নিমাজ্জত 
হইতে লাঁগলেন। অবশেষে আভজাত শ্রেণীর মধ্যে যাহারা 
৮০:০৯ গাওয়ানের ক্ষমতা-বাদ্ধতে ঈর্ষাম্বত হইয়াছজেন, তাঁহাদের 
টি বিশেষভাবে হাসান নিজাম উল-মূল্‌কের কুপরামশে মহম্মদ (৩য়) 
গাওয়ানকে মতত্যুদণ্ডে দণ্ডিত কাঁরলেন। গাওয়ান বহন? 
রাজ্যের ক্ষমতা ও মযদা বৃদ্ধির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা কাঁরয়াছিলেন। কিন্তু শেষ 
পরন্ত সুলতানের এইরপ অকুতজ্ঞতায় এবং স্বার্থাম্ধ আঁভজাত সম্প্রদায়ের চক্রান্তে 
তাঁহাকে প্রাণ হারাইতে হইয়াছিল । তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বহমন? রাজের ক্ষমতা 
হাসপ্রাপ্ত হইল। 
মহম্মদ অজ্পকালের মধ্যেই নিজের ভুল বুঝতে পারলেন । তাই জীবনের 
ততীয় মহম্মদের  অবাঁশষ্টাংশ অনশোচনায় কাটাইয়া ১৪৮২ প্রীন্টাব্দে তান মৃত্যু- 
মৃত্যু (১৪৬২) মুখে পাঁতত হইলেন। 
বহ্‌মনগ রাজ্যের পতন ( চ9]] ০1 09৩ 7381009]1 100068070 ) 8 বন্ধ মন্তী 
.  শ্াওয়ানকে অনায়ভাবে মত্যুদণ্ডে দাণ্ডত কাঁরয়া তৃতাঁয় মহচ্মদ 
৮৯০১৮, যে ভুল কাঁরয়াচছিলেন, সেজন্য মর্মবেদনা ও অনুতাপে নিজেও 
রা্নতিক অবস্থা অজ্পকালের মধ্যেই প্রাণ হারাইয়াঁছলেন বটে, কিম্তু বহমনা 
রাজ্যের ভাবিষ্য সর্বনাশের পথ তান বম্ধ কাঁরয়া যাইতে পারেন 
নাই। পরবত সুলতান মামুদ শাহ্‌ (১৪৮২-১৫১৮ ) যেমন ছিলেন অবর্মণ্য তেমান 
ছিলেন দুর্বল । কোন সুযোগ্য মন্্রারও তখন উদ্ভব হয় নাই। ফলে বহমনা 
রাজোর সংহতি রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। সেই সুযোগে দাঁক্ষণাত্যের চ্ছানীয় 
আভিজাতবর্গ ও বিদেশীয়দের অর্থাং দাক্ষিণী (195০০81656 ] ও পরদেশন (7৯৪14689 
16.) 101616:9 )-দের মধ্যে এক দারুণ ঘ্বন্দব দেখা দিল। প্রাদেশিক শাসনকত গিণ 


দাক্ষণ'ভারতের স্বাধীন রাজ্যসমূহ ৭৩ 


বাসী বাকারার 
। সুযোগ বিয়া ইয়সুফ আদিল শাহ্‌ বিজাপুরে 
১৮৯০০ আদল শাহী বংশের প্রাতষ্ঠা করিলেন (১৪৯০)। বেরারে 
রাজ বিভড্ি ফতুল্লাহ্‌ ইমাদ শাহ্‌ ইমাদ শাহী বংশের, আহম্মদনগরে নিজাম 
শাহ. নিজাম শাহী বংশের এবং গোলকুণ্ডায় কুতুব শাহ্‌ কুতুব শাহী 
বংশের প্রতিষ্ঠা কারলেন। আর মামু্দ শাহের পরবতর্* কয়েকজন সুলতান বিদর 
অথারধ কেবলমাত্র রাজধাননতেই নামেমাতর রাজত্ব কারতে লাগিলেন। বিদরের শাসন- 
ক্ষমতাও মন্্ী আমীর বারদের হস্তগত হইয়াছিল । অবশেষে শেষ বহ্‌মন? সুলতান 
কাঁলমুল্লাহ ১৫২৫ খ্রান্টাব্দে বিদর ত্যাগ করিয়া চালয়া গেলে আমীর বাঁরদের অধানে 
'বিদরে বারিদ শাহ? বংশের প্রাতষ্ঠা হইল । এইভাবে বহমনী রাজ্য 'বদরে বাঁরদ শাহ”, 
'বিজাপুরে আদল শাহণী, বেরারে ইমাদ শাহী, গোলকুণ্ডায় কুতুবশাহণী এবং আহম্মদ- 
নগরে নজাম শাহ__এই পাঁচাট স্বাধীন অংশে বিভন্ত হইয়া পাঁড়ল। 
আথেনেসিয়াস্‌ নাকাতিন (40997088109 [1100 ) নামক জনৈক রুশ পর্যটক 
বহমনী রাজ্যের রাজধানী বিদরে আঁসয়াছিলেন। তান বহমনী রাজ্যের সাধারণ 
প্রজা ও আঁভজাতবর্গের অবস্থা সম্পর্কে একটি বিবরণ 'লাপবন্ধ করিয়াছেন ৷ তাঁহার 
[ববরণ হইতে জানা যায় যে, আঁভজাতবর্গ মান্রেই বিত্তণালী 
িএএএন ববি ছলেন। তাঁহারা বিলাস-ব্যসনে নিমাঁজ্জত থাঁকিতেন। জন- 
নাকতিনের সাধারণের বিশেষত গ্রামান্চলের লোকের অবস্থা ছিল অত্যন্ত 
শোচনীয় আর সুলতান ছিলেন অত্যন্ত আড়ম্বরপ্রিয়। তিনি বিশাল সেনাবাহিন+, 
হস্তী-বাহনী প্রভৃতি সমাভিব্যাহারে শিকারে বাহির হইতেন। বদর তখন অত্যন্ত 
জনবহূল শহর 'ছিল। 'বদ্দশীয় অর্থাৎ খোরাসানী আভজাতবর্গ দেশের শাসনব্যবস্থায় 
যথেন্ট প্রভাব-প্রাতপাত্ত বিস্তার কাঁরয়াছল। 


দাক্ষিপাত্যের পাঁচটি স্বাধীন সুজতানি (589 ৩ 901621198069 0£ (139 
পাঁচাট স্বাধীন সল- ৪০০৪৪ )$ বহমনী রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ হইতে বেরার, 
তানি ঃ বেরার, আহ্‌ আহম্মদনগর, বিজাপুর, গোলকুণ্ডা এবং 'বদর--এই পাঁচটি 
দ্মদনগর, বিজাপর, স্বাধীন সুলতানির উৎপাঁত্ত হইয়াছিল। এই পাঁচাট সুলতানর 
গোলকুস্ডা ও বিদর ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করা প্রয়োজন । 


(১ বেরার (8618: )৪ বহমণী রাজ্য হইতে বেরার গ্রদেশাটই সর্বপ্রথম 
স্বাধীন হইয়া যায় । ফতুল্লাহ্‌ ইমাদ্‌ শাহ্‌ ছিলেন বেরারের শাসনকতাঁ। ১৪৪ 
প্রপ্টাব্দে ইমাদ: শাহ্‌ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং ইমাদ শাহী বংশের প্রাতচ্ঠা 

ৃ করেন। হীন প্রথম জীবনে হিন্দু ছিলেন, পরে বেরার প্রদেশের 
পপ শাসনকর্তা খান-ই-জাহান-এর অধীনে চাকার গ্রহণ করেন। ক্রমে 
ইমাদ" শাহী বংশের তান হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিয়া ইসলামধমে দশীক্ষত হন। খান- 
প্রাতষ্ঠা ই-জাহান-এর মৃত্যুর পর 'তাঁনই বেরার প্রদেশের শাসনকর্তা 


খনয্ত হন। ১৪৯০ গ্রা্টাব্দে বহনী সুলতানের দুব লতা সুযোগ লইয়া ফভুল্লাহ্‌ 


১৭৪ ভারতের ইতিহাসকথা 


ইমাদ: শাহ্‌ নিজেকে দ্বাধীন করিয়া লইয়/ছিলেন। তাঁহার" প্রাতষ্ঠিত ইমাদ: শাহ 
বংশ ১৫৭৪ শ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত টিকিয়াছল। এঁ বৎসর আহম্মদনগরের নিজাম শাহ 
বংশ কর্তৃক বেরার আঁধকৃত হয়। 


(ঘোড়শ শতক) 


৩ ১০০ ই০০ 
উড টিসি 





(২) বিজাপর (10200) £ ইয়ঃসুফ: আদল খাঁ ছিলেন বিজাপরের 
শাসনকতাঁ। একজন সামান্য ক্লীঁতদাস হসাবে জীবন শুর কারয়া ইয়সফ: আদল 
খাঁ নিজ্জ প্রতিভাবলে বিজাপুরের শাসনকতারি পদে উত্বেঁত হইয়াছলেন। ১৪১০ 
গ্রষ্টাব্দে বেরার-এর দন্টান্ত অননসরণ করিয়া তিনিও স্বাধীনতা ঘোষণা করেন । 
গতাঁনই 'ছলেন বিজাপুরের আদল শাহণ বংশের চ্থাপয়িতা। 


দক্ষিণ-ভারতের স্বাধীন রাজাসমূহ ১৭৫ 


ইয়ুসুফ: আদল খা মুসলমান হইলেও হিন্দুদের প্রাত তানি যথেন্ট উদারতা 
টিজার প্রদর্শন করিতেন। তান স্বয়ং এক 'হন্দু রমণীকে বিবাহ 
কাকাবিআকে করিপাছলেন। তাঁহার শাসনব্যবদ্থায় বহু হিন্দু উচ্চ রাজ- 
'আদিল শাহণ বংশের কর্মচার-পদে 'নষাস্ত হইয়্াছল। তাঁহার শাসন ছিল ধর্ম 
প্রাও্ঠা নিরপেক্ষ । তাঁহার ব্যান্তগত জীবন ছিল 'ন্কলুষ | শাসনকার্ষে 

তান ছিলেন সুদক্ষ । রাজকীয় কর্তব্য পালনে তিনি কখনও 
অবহেলা গ্প্রদর্শন কারতেন না। রাজকর্মগাঁরবন্দ ও মাম্তবর্গকে 'তান সর্বদা 
তাঁহাদের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন থাকতে উপদেশ দান কাঁরতেন। তুকাঁস্তান, 

পারস্য প্রভাত বাঁভন্ন দেশ হইতে জ্ঞানী-গুণীদের 'তান তাঁহার 
৯৯৯ চার রাজসভায় আমন্ত্রণ. কারয়া আঁনয়াছলেন। ইয়সৃফ্‌ আদল 
খাঁর আমলে বিজয়নগরের রাজা নরাসংহ বিজাপুর আকুমণ 
কারয়াছলেন। কিন্তু ইয়ঃসহফ: এই আক্রমণ সহজেই প্রাতহত কাঁরতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। 

ইয়ুসুফ: আদল খাঁর পরবতাঁ [ক অন আঁদল খাঁ (১৫১০-৩৪), 

মল্প: ( ১৫৩৪ ), ইব্রা শাহ (১ম ) (১৫৩৪-৫৭ ) এবং 
৮৮০৬৯ আদল শাহ (১৫৬৭-৭৯) প্রভৃতির আমলে বজাপুরে নানাপ্রকার 
অভ্যন্তরীণ গোলযোগের সৃষ্ট হইয্লাছিল। পরবতাঁ সুলতান 
ইব্রাহম আঁদল শাহ (২য়) (০৮০৯ পু এই রে অন্যতম রি 
সৃলতান। ইয়ঃসৃফ আদল খাঁর পরই তাঁহার নাম উল্লেখ- 
৮৮৬৪৭ ৮৭ ৯০৯০ যোগ্য । তাঁহার আমলেও বিজাপ্রের শাসনব্যবন্থা প্রজাবর্গের 
মঙ্গলন্চামী ছিল । ধর্মের ব্যাপারেও ইব্রাহিম আদল শাহ চরম 
ম:ঘল সায়াজ্যান্ত সাঁহফ্‌তা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু বিজাপুর রাজ্য ক্রমশ 
[উঠ দূর্বল হইয়া পাঁড়লেও ১৬৮৬ প্রীন্টাব্দে মৃঘলসম্াট ওরংজেব 
কর্তৃক আঁধকৃত হওয়ার পৃবরবাঁধ ?নজ স্বাধীনতা বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছল। 

(৩) আহূম্সদনগর (101907858£ )£ আহ্ম্সদনগরের নিজাম শাহী বংশের 
স্থাপায়তা ছিলেন আহম্মদ নিজাম শাহ্‌ ॥। ১৪৯০ প্রীণ্টাব্দে তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা 
কাঁরয়া আহ্মদনগরকে বহমনী রাজ্য হইতে "বিচ্ছিন্ন করেন। এ সময়ে এই প্রদেশাঁট 
জুনার নামে পাঁরাঁচত ছিল। আহমদ নিজাম শাহ্‌ সামারক সুবিধার জন্য আহন্মদ- 
নগর শহরাট স্থাপন কাঁরয়া সেখানে "নশ রাজধানী স্থানাম্তীরত করেব । এই শহরের 

নাম হইতেই আহঙ্মদনগর রাজ্যাটর নামকরণ করা হইয়াছে। 
আহ্‌ত্মদ নিজাম শাহং আহম্মদ নিজাম শাহ্‌ ১৪৯৯ গ্রীন্টাব্দে দৌলতাবাদ দখল করিতে, 
অল সমর্থ হন । দৌলতাবাদ জয় কারবার ফলে তাহার রাজ্যের শান্ত ও 
বংশের প্রতিষ্ঠা মধাদা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। তাঁহার মৃত্যুর পর (১৫০৮) তাঁহার 

পুত্র বুরহান নিজাম শাহ সূলতান-পদে আধন্ঠিত হন। তান 
প্রতবেশণ রাজ্যগনীলর পাঁহত যদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছলেন এবং 'নজ শান্তবাদ্ধর 
উদ্দেশ্যে িজয়নগরের সম্রাটের -সাঁহত 'মন্লতাবদ্ধ হইয়াছলেন। পরবতাঁ সুলতান 


৯৭৬ ভারতের 'ইতিহাসকথা 


হুসেন নিজাম শাহ্‌ গত ৪৮৮ দাক্ষিণাত্যের মুসঙ্গমান রাজ্যগদীলির সঙ্গে 
যোগদান করিয়াছিলেন । আহঞ্মদনগরের পরবত+ ইতিহাসের 
নার মধ্যে চাঁদাবাঁব কর্তৃক মুঘল সৈন্যের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার প্রচেণ্টা 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে মৃঘলবাহনী আহম্মদনগর 
বধব্ত করিয়াছিল বটে, কন্তু ১৬৩৩ খ্রান্টাব্দের পূর্বে উহা সম্পূর্ণভাবে মুঘল 
সাম্রাজ্যতুন্ত করা সম্ভব হয় নাই। এঁ বৎসর (১৬৩৩) আহম্মদনগর যখন মুঘল 
সাম্রাজ্যাুস্ত হয়, শাহজাহান তখন 'দল্লীর সমীট । 
(8) গোলকুণ্ডা ( 001810% )£ বরঙ্গলের কাকতীয় রাজবংশের উচ্ছেদ সাধন 
কাঁরয়া বহমন? রাজ্য বরঙ্গল দখল করিয়াছিল । বরঙ্গলেই গোলকুণ্ডা রাজ্য গাঁড়য়া 
উঠিম্নীছল । গোলকুণ্ডার কুতুব শাহণী বংশের দ্থাপায়তা ছিলেন 
এ শাহ, কাল কুতব শাহ্‌ । হীন জাততে ছিলেন তুকা” ॥ ১৫১২ খ্রাঙ্টাব্দে 
কুতুব শাহ তে নন তান বহমনী রাজ্যের আনুগত্য অস্বাকার কারয়া স্বাধীনতা 
প্রাতষ্ঠা ঘোষণা করিয়াছলেন। তাঁহার মৃত্যুর (১৫৪৩ ) পর তাঁহার দুই 
পুত্র জমসীদ ও ইব্রাহম ক্রমান্বয়ে সুলতান-পদে আঁধশ্ঠিত হন। 
রগ তাঁহাদের রাজত্বকালে গোলকুণ্ডা দাক্ষণাত্যের অন্যান্য সুলতান 
রাজ্যের সাঁহত ষুণ্মভাবে বিজয়নগরের বিরুদ্ধে অবতীণ“ হইয়াছিল। 
১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দে গরংজেব কর্তৃক গোলকুণ্ডা মুঘল সামাজ্যতুস্ত হয়। 
(৫) বদর ( 8108৮ )£ বহমনী রাজোর প্রত্যেকটি প্রদেশই স্বাধীনতা ঘোষণা 
কাঁরলে কেবলমান্র রাজধানী 'বিদরে বহমনী বংশের শেষ সুলতান- 
আমীর আলা বদর গণ নামেমাত্র রাজত্ব কারতোঁছলেন । কিন্তু প্রকৃত শাসনক্ষমতা ছিল 
কর্তৃক 'বিদরে বাঁরদ রর 
হণ বংশের প্রতগ্ঠা আমীর আলী বদর-এর হস্তে । ১৫২৬ খ্রীঘ্টাব্দে আলী বদর 
বহ্‌মনী বংশের শেষ সুলতান কলিম-ল্লাহ্‌কে দেশ হইতে বতাড়িত 
কারয়া বিদরে 'বারদ শাহ? বংশের প্রাতষ্ঠা করেন । বদর অবশ্য 
১৬১৮ খ্রীষ্টাব্দে বিজাপুর রাজ্য কর্তৃক আঁধকৃত হয় । 
বিজয়নগর সাম্রাজ্য (186 ড118508587 8:008:6 ) 8 বিজয়নগর সাম্রাজ্যের 
প্রাতষ্ঠার প্রকৃত ইতিহাস সম্পর্কে কোন স্থির সিদ্ধান্তে পেীছান সম্ভব হয় নাই। প্রচালত 
কাঁহন৭-কংবদম্তীর উপর নিভ“র করিয়া মোটামুটি একথা বলা যাইতে পারে যে, সঙ্গম 
নামে জনৈক ব্যান্তর পাঁচ পত্র তুঙ্গভদ্রা নদীর দাঁক্ষণ তাঁরে বিজয়নগর সামাজ্যের 'ভাত্ত 
চ্ছাপন করিয়াছিলেন । এই পাঁচ ভ্রাতার মধ্যে হরিহর ও বুক্ধই ছিলেন প্রধান । মাধব 
টড বিদ্যারণ্য নামে জনৈক া্মণপা “ডত এবং তাঁহার ভ্রাতা বেদের 
৯৮ ১9 শবখ্যাত ভাষ্যকার সায়নাচার্য বিজয়নগরের 'ভাত্র-স্থাপনের প্রেরণা 
দান কাঁরয়াছলেন বালয়্া কথিত আছে। 'বজয়নগর সাগ্রাজোর 
প্রকৃত প্রাঁতষ্ঠাতা কে বা কাহারা সে-বষয়ে যথেষ্ট মতানৈক্য থাকিলেও দাঁক্ষিণ-ভারতের 
ৃহন্দুধর্ম ও সংস্কীত রক্ষা কারবার উদ্দেশ্যেই যে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের পত্তন হইয়াছল, 
সেশীবষয়ে সন্দেহ নাই। বিজয়নগর সাম্রাজ্যের প্রাতষ্ঠায় দাক্ষিণাত্যের 'হন্দুদের 
'জাতীয়তাবোধের বিকাশ পারলাঁক্ষত হয় । 


[িজাপুর রাজাভুন্ত 
(৯৬১৮) 


দক্ষিণ-ভারতের স্বাধীন রাজ্যাসমহ ১৭৭ 


বিজয়নগর সাম্রাজ্যের উত্থান দাক্ষণ-ভরতের ইতহাসের এক আত গুরুত্বপ্‌ণ“ঘটনা। 
দীর্ঘ [তন শতাব্দী ধাঁরয়া বিজয়নগর মুসলমান আক্রমণ হইতে হিন্দুধর্ম ও সংক্কাতি 
রক্ষা কারতে সক্ষম হইয়াছিল । দাক্ষণাত্যে দিল্লী সুলতানদের প্রাধান্য 'বনাশপ্রাপ্ত 
. হুইলে এবং সেই স্থলে বহমন? রাজ্য মূসলমান প্রাধান্য বিস্তারে 
০০ নামাজের অগ্রসর হইলে বিজয়নগর সেই চেষ্টা ব্য করিয়াছিল। জাতায়তা- 
হী বোধে উদ্বুদ্ধ বিজয়নগরের হিন্দ রাজগণ ও প্রজাসাধারণের 
চেষ্টায় আত অন্প সময়ের মধ্যেই বিজয়নগর এক বিশাল সাম্রাজ্যের মর্ধাদা লাভে সমর্থ 
হইয়াছল। 


সঙ্গম বংশ (9810651) 1057798€5 )£ বজয়নগরের সর্বপ্রথম রাজবংশ সঙ্গম বংশ 
নামে পারচিত । এই বংশের হারহর ও বুক মৃসলমান শান্তর বিরুদ্ধে অক্লাম্তভাবে 
যাঝয়া বিজয়নগরের 'ভাত্ত দৃঢ় করতে সম” হন। তাঁহাদের চেষ্টায় হোয়সল রাজ্যের 
আঁধকাংশই গবজয়নগরের আঁধকারভুন্ত হয় । ইহা ভন্ন,পার্্ববত7* আরও বহহ স্ছান হারহর 
হাঁরহর ও বক ও বুঝের রাজত্বকালে বজয়নগরের প্রাধান্যাধীনে আসে । হারহর 
" ও বুক অবশ্য কোন রাজকীয় উপাধি ধারণ করেন নাই। বুক 
চশনসমাটের নিকট এক দৃত প্রেরণ করিয়াছিলেন (১৩৭৪ )। ইহা হইতেই তাঁহার 
স্বাধীন মধাঁদার পারচয় পাওয়া যায় । বুকের শাসনকালে তাঁহার পত্র কুমার কম্পন 
মাদুরার মুসলমান সূলতানকে পরাজিত করিয়া মাদুরা 'বিজয়নগরের অন্তভভূর্ত করেন। 
বুক বহমনী সুলতান মহম্মদ শাহ্‌ ও মুজ্াহদ শাহের সাহত ক্রমাগত যহদ্ধ কাঁরয়া 
নব-প্রাতাষ্ঠিত বিজয়নগর সাম্রাজ্যের শান্তর পারচয় দিয়াছিলেন । ১৩৭৯ খ্রান্টাব্দে 
বুকের মৃত্যু হইলে তাঁহার পদুত্র দ্বিতীয় হরিহর রাজা হইলেন। 
ধুদ্বতায় হারহর সবগ্রথম সম্রাটোচিত উপাঁধ ধারণ করেন। 'তাঁন নিজেকে 
*মহারাজাধরাজ", "রাজ পরমেশ্বর" প্রভাতি উপাধিতে ভাঁষত করেন । "দ্বিতীয় হাঁরহরের 
রাজত্বকালেও বহমনী রাজ্যের বিরুদ্ধে বিজয়নগর সামাজ্যের যুদ্ধ চাঁলতে থাকে । 
রায়চুর দোয়াব দখল কারবার উদ্দেশ্যে তান ফিরুজ শাহ্‌ বহমনীর সাহত যু্ধে 
অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। যহণ্ধে তাঁহার পরাজয় ঘাঁটয়াছিল এবং 'তান প্রভূত পারমাণ 
অর্থ ক্ষাতপূরণ হিসাবে দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় 
তীয় হারহর হণরহরের রাজত্বকালে প্রায় সমগ্র দাক্ষিণাত্যে বিজয়নগরের প্রভুত্ব, 
টিসি রিনার বস্তার লাভ কনে । মহণীশূর, কাণ্পী, কানাড়া, শ্লিচিনোপল্লী 
প্রভাত তাঁহার আমলেই বিজয়নগর সাম্রাজযতুন্ত হইয়াঁছল। দ্বিতীয় হারহর শিবের 
উপাসক ছিলেন, 'কম্তু অপরাপর ধর্মসম্প্রদায়ের প্রাত তিনি সাহফণুতা প্রদর্শন 
করতেন । তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পন্ত্রদের মধ্যে 'সিংহাসনাধিকার লইয়া দ্বন্দ 
শুরু হয়। 'কম্তু শেষ পর্যম্ত প্রথম দেবরায় [সিংহাসন আঁধকার কাঁরলে পুনরায় 
দেশে শান্ত ও শৃঙ্খলা 'ফাঁরয়া আসে। 
প্রথম দেবরায়ের আমলে বহ্‌মন] রাজ্যের সাহত বজয়নগরের 'চিরাচারত যৃদ্ধনীত 
ব্যাহত রাহল॥ বহ্মনী সুলতান ?িরুজ শাহ্‌ বিজয়নগর সাম্মাজায আক্রমণ কারয়া 


ক. দি, (১ম খণ্ড £ ২ ভাগ )--১২ 


১৭৮ “ভারতের হঁতহাসকথা 


দেখঙায়কে পর পর দূই্বার পরাজিত করেন। ফলে, দেবরায় ক্ষাতপুরণ হিসাবে 
প্রভূত পাঁরমাণ অর্থ এবং 'ফিরুজ শাহের সাঁহত তাঁহার কন্যার বিবাহ 'দতে বাধ্য হন। 
ধকম্তু ইহাতেও যুদ্ধের অবসান ঘাঁটল না। দেবরায়ও এই 
পরাজয়ের প্রাতশোধ গ্রহণ কাঁরতে 'নরস্ত রাঁহলেন'না। বহমনী 
সুলতানের সাহত তৃতীয়বারের যুদ্ধে ?তাঁন জয়্শ হইলেন এবং 
বহ্মনী রাজ্যের পূব ও দক্ষিণাংশ ?বজয়নগরের সেনাবাহনী আঁধকার করিয়া লইল। 
এই পরাজয়ের গ্লানি সহ্য কারতে না পাঁরিয়া ফিরুজ শাহ অঙ্গকালের মধ্যেই মৃত্যু- 
মুখে পাতত হইলেন । ১৪২২ গ্রীন্টাব্দে প্রথম দেবরায়ের মৃত্যু হইলে তাঁহার প্র 
দ্বতীয় দেবরাম্ন ?সংহাসনে আরোহণ করিলেন । 
্ৰতীয় দেবরায় ছিলেন সঙ্গম বংশের শ্রেন্ঠ সগ্রাট । তিনিও বহ্‌মনী রাজ্যের 
ধিরুদ্ধে চিরাচারত বদ্ধনীতি অনুসরণ কাঁরয়া চললেন, কম্তু ইহাতে অকৃতকাষ' 
হইয়া তান বিজয়নগরের সেনাবাহনী পুনগণঠনে মনোযোগী হইলেন । বহমনী 
রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আঁটয়া ডাঠবার জন্য তান 'নজ 
ভিতায়দেবরার়  সেনাবাহনপতে মুসলমান সৈনিক নিষ্যস্ত করিলেন। ইহা ভিন্ন, 
টির তান অভ্যন্তরীণ শাসনব্যবন্ছা, বাঁণজ্য, নৌবহর প্রভৃতিরও 
উন্নাতসাধন কাঁরলেন । ' লক্ষণ নামে তাঁহার জনৈক বিশ্বস্ত কর্মচারীকে তিনি 
সমুদ্রবাহী বাণজ্য পাঁরচালনার ভার অর্পণ কারলেন। কিন্তু বহমনী রাজ্যের 
সাহত যুদ্ধে কৃতকার্য হইতে না পাঁরিলেও দ্বিতীয় দেবরায়ের রাজত্বকালে বিজয়নগর 
সামাজা গিংহলের উপকূল পর্যন্ত 'িদ্তারলাভ. করিয়াছিল। তাঁহার রাজত্বকালে 
ইতালীয় পধণ্টক 'নকোলো কণ্টি এবং পারাসক পক আবদুর্রজাক- তাঁহার 
রাজধানীতে আঁসয়াছিলেন। উভয়েই দেবরায়কে দাক্ষিণাত্যের শ্রেষ্ঠ রাজা বলিয়া 
আভীহত করিয়াছেন । উভয়েই বজয়নগরের এম্বর্যধ ও সমাঞ্ধ দোখয়া চমংকৃত 
হইয়াছিলেন। 
দেবরায়ের মৃত্যুর পর মাল্লকার্জন 'সংহাসন লাভ করেন। তাঁহার রাজত্বকালে 
উঁড়ষ্যার 'হিন্দুরাজা বহমনী সুলতানের সাঁহত যুগমভাবে বিজয়নগর আক্রমণ করেন। 
মাল্লকার্জুন এই যুণ্ম আরুমণ প্রাতহত কাঁরয়া নিজ রাজোর 
মা্পকাজহ ন স্বাধীনতা রক্ষা কাঁরতে সমর্থ হইয়়াছলেন। পরবতণ সম্রাট 
ডিসি ছ্বতীয় ?বরপাক্ষ অকর্মণ্য শাসক 'ছিলেন। তাঁহার দুবর্জতার 
সুযোগ লইয়া ভীড়ষ্যার রাজা পহরুষোতম গজপাঁত ও বহন সুলতান যুগ্মভাবে 
ধিজয়নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ফলে, বিজয়নগর সাম্মাজ্যের কোন কোন 
অংশে 'িব্রোহ দেখা দেয় । সেই সুযোগে মামুদ গাওয়ান গোয়া দখল করিয়া লইলেন 
এবং পান্ড্যরাজ কাণ্ঠী আক্রমণ কারলেন ৷ এইভাবে বজয়নগর সাম্রাজ্যের সংহতি যখন 
অভ্যন্তরণণ ও বাঁহরাগত আক্রমণে বিনষ্ট হইতে চাঁলয়াছে, সেই 
[বরহপাক্ষ সময়ে বিজয়নগর সাম্তাঙ্যের চম্দ্রুগার প্রদেশের শাসনকতাঁ নরাসংহ 
[১5৮ শ্বিতয় 'িরুপাক্ষকে সংহাসনচ্যুত কারয়া স্বয়ং ?সংহাসনে 
অরোহণ করেন (১৪/৬)। নরাঁসংহ পূর্ব হইতেই বহিরাগত শতুর বিরুদ্ধে বিজয়নগর 


প্রথম দেবরায় 
(৬১৪০৬-১৪২ছই) 


দক্ষিণ-ভারতের গ্বাধীন রাজ্যসমূহ ১৭৯ 


সামাজ্য রক্ষার ব্যাপারে গুরত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয্লাছিলেন।, সামাজোর সঙ্ষট, 
মুহূর্তে তান [সিংহাসন আঁধকার করিয়া যেমন এক নতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিলেন, 
তেমাঁন বিজয়নগর সাম্রাজ্কেও এক নবজণবন দান কাঁরলেন। 


সাল; বংশ (9এাজদ& 1)598865 )£ নরাঁসংহ ছিলেন সালুভ বংশসম্ভূত 1: 
এজন্য তাঁহার চ্ছাঁপত রাজবংশ সালুভ বংশ নামে পারচত। নরসংহ সাল.ভ কর্তৃক 
বজয়নগরের 1সংহাসন আঁধকার জনসাধারণ কর্তৃক সমার্থত হইল । নরাসংহ ছিলেন 

প্রত দেশপ্রোমক ; বিজয়নগরের স্বার্থাসাম্ধই ছিল তাঁহার 
তে রর 1সংহাসন আরোহণের মূল উদ্দেশ্য । তান প্রথমেই [বিদ্রোহশ' 
সরি প্রদেশগ্ীলির উপর 'বিজয়নগরের প্রভুত্ব পুনঃম্থাপন করিলেন । 
অবশ্য বহমন সৃুলতানদের হাত হইতে রায়ছুর দোয়াব এবং উড়িষ্যারাজ পুরুযোত্তম 
গজপাঁতর আঁধকার হইতে তান উদয়ার্গার পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হন নাই। তান 
তাঁমল রাজ্যগীলর 'বাভন্ন অংশ জয় কাঁরয়া বিজয়নগর সাম্রাজ্যের সীমা বস্তার 
কারয়াছলেন। তাঁহার মত্যুর পর তাঁহার প্র ইন্মাঁদ নরাঁসংহ সম্রাট হইলেন বটে, 
.  ধিন্তু শাসনকার্য পারচালনার কোন ক্ষমতাই তাঁহার ছিল না। 
ইন্মাদ নরাসংহ ৪ স্বভাবতই পিতার আমলের 'িশ্বস্ত সেনানায়ক নরস নায়ক 
বিরান সাম্রাজ্যের শাসনকার্ধ পারচালনা করিতে লাগিলেন। নরস নায়কের 
শাসন-দক্ষতায় সাম্রাজ্যের সর্ব শান্ত ও শৃঙ্খলা বজায় রাহল । নরস নায়কের মত্যুর 
পর তাঁহার পুত্র বীর নরাঁসংহ ?পতার পদ গ্রহণ কঁরিলেন। কিন্তু 
বার নরাঁসংহ তুল;্ভ "তান তাঁহার তা অপেক্ষা আঁধকতর উচচাকাঙ্ক্ষী ছিলেন । তানি 
সই সালুভ বংশের অকর্মণ্য সম্রাটকে 'সিংহাসনচাত করিয়া নিজেই 
1সংহাসন দখল কাঁরলেন। এইভাবে 'িজয়নগরের দ্বিতীয় 

রাজবংশের অবসান ঘটল । 


ভূলুভ বংশ (0155৪ 1050855 )£ বার নরাঁসংহ ছিলেন তুল.ভ বংশপস্ভতত । 

বর নরাঁসংহ ধর্মপরায়ণ, সৃদক্ষ শাসক 'ছিলেন বলিয়া সমসাম 'য়ক 

বীর নরাসংহ-_তুলুভ দূলাপ (15010110 ) ও টদেশিক পর্যটক নুনিজ-এর বর্ণনায় 

বংশের প্রীতঞ্ঠাতা উল্লেখ রাহয়াছে। তুলুভ বংশের সব্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন বীর 
নরাসংহের ভ্রাতা কৃষদেব রায় । | 

1বজয়নগর সাগ্রাজ্যের শ্রেম্ঠ সম্রাট কৃফদেব রায় ভারত-ইীতহাসের 

তুল বংশের শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ রাজগণের অন্যতম 'হসাবে পারগাঁণত । তান একাধারে 

দস রা দুধর্য যোদ্ধা, সমরকুশলী সেনাপাঁত আঁতাঁথপরায়ণ, উদারাঁচত্ত, 

প্রধর্মসাহফু শাসক ছিলেন । পোর্তুগীজ পর্যটক পায়েজ (4.8) 

তাঁহার চার তাঁহার চারঘ্রের বাঁভ্ন গুণের উল্লেখ কারয়া মন্তব্য কারয়াছেন যে, 

কফদেব রায় সকল ক্ষেত্রেই সমভাবে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন কাঁরয়া ছলেন। 


শাদনকাধ' গ্রহণ কারয়াই কৃফদেব রায় উাঁড়ষ্যার রাজার বরৃদ্ধে সামারক আভয।নে 


১৬০ ভারতের ইীতহাসকথা 


বান্তা কারলেন। উীঁড়ষ্যারাজ একাধিকবার বিজয়নগর আক্রমণ কারয়াছলেন এবং 
উদরাগাঁর আঁধকার করিতেও সক্ষম হইয়াছলেন ৷ তাই তাঁহা্ক সমচিত শিক্ষা বার 
উদ্দেশ্যে কফদেব রায় উীঁড়ষ্যা আক্রমণ কাঁরয়া উদয়াার পুনর্দ্ধার কারলেন এবং ইহা 
টির 1ভম কোণ্ডাঁবধ্‌ নামক চ্ছানটিও জয় কারলেন । ইতিমধ্যে (১৪০১) 
বহমন" রাজ্য 'বাচ্ছ্ন হইয়া বিজাপুর, বেরার প্রভৃতি পাঁচাট 
স্বাধীন সৃূলতানির উদ্ভব হইয়াছিল । 'বজাপুরের সুলতান তখন রায়চুর দোয়াবের 
আঁধকার ভোগ করিতৌছলেন। কুফদেব রায় [বিজাপুরের 
সপ সুলতানকে পরাঁজত করিয়া রায়চুর দোয়াব দখল করিলেন । ইহা 
ছিল তাঁহার রাজত্বকালের সর্বপ্রধান ঘটনা । তিনি সাময়িকভাবে 
গিজাপুর রাজ্য দখল কাঁরয়া গৃলবর্গা দুর্গাট ধূলিসাৎ করিয়াছিলেন । কৃঁফদেব রায় 
* পরাজত শন্তুর প্রাত অনুকন্পা প্রদর্শন কারয়া তাঁহার বিজয়গৌরব 
বহুগুণে বৃদ্ধি কারয়াছিলেন। "তিনি উত্তরে ডীঁড়ষ্যা, বিজাপুর 
প্রভূত রাজ্যের দর্প চর্ণ করিয়াছলেন এবং দক্ষিণে নিজ সাম্রাজ্য-সীমা সমুদ্রোপকূল 
পযন্ত বিস্তৃত করিয়াছিলেন । ক্রমে ভারত মহাসাগরের কয়েকটি দ্বীপও তাঁহার 
প্রাধান্যাধীনে আঁসয়াছিল। 
কৃষদেব রায় যে কেবল যৃণ্ধক্ষেত্রে বারত্ব প্রদর্শন কয়াছলেন এমন নহে, 
শাসনকার্ষেও তান যথেষ্ট দক্ষতার পাঁরচয় 'দিয়াছলেন। 
ক 'শিজ্প জ্রীবনের শেষ কয়েক বৎসর তান সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ 
পদ্ঠপোষকতা সংগঠনে বায় কারয়াছলেন। পোর্তুগীজ গবর্ণর অলব-কাক 
* (41090961006 )-কে তান ভাটখাল নামক স্থানে একট ঘাঁট 
খনমাঁণের অনুমাত দান. করিয়াছিলেন (১৫১০ )। পোর্তৃগীজ পর্যটক পায়েজ (285) 
কৃফদেব রায়ের ভয়েস প্রশংসা কাযা গিয়াছেন। কৃফদেব রায়ের রাজত্বকালে বিজয়- 
নগর সাম্রাজ্য উন্নাতর চরম শিখরে পেশীছয়াছিল । তাঁহার পৃহ্ঠপোষকতায় শিল্প ও 
সাহত্যের উন্নাত সাধিত হইয়াছল। তিনি বৈষবধর্মের প্রত অনুরন্ত ছিলেন। 
তান দেবায়তনগ্রালর ব্যয়সহ্কুলানের জন্য প্রভূত পরিমাণ অর্থ রাজকোষ হইতে ব্যয় 
কারবার ব্যবস্থা কারয়াছিলেন। 


কৃফদেব রায়ের মৃত্যুর পর তাঁহার বৈমান্রেয় ভ্রাতা অচ্যুত রায় ?বজয়নগরের সিংহাসনে 
আরোহণ করেন । পোর্তুগীজ পর্যটক নহনিজ ( বৈ0012) অচ্যুত রায়কে ভীরু, 
কাপুরুষ বাঁলয়া বর্ণনা কাঁরয্লাছিলেন । বস্তুত তিনি সেরূপ 'ছিলেন না। সমসামীয়ক 
জাত রার সাহত্য ও 'লাপতে তাঁহার সম্পর্কে যে-সকল তথ্য পাওয়া ?গয়াছে, 
তাহা হইতে নু ীনজের বর্ণনার অসারতা প্রমাণিত হয় । মাদার 

শাসনকর্তা বিদ্রোহী হইয়া উাঠলে অচ্যত রায় তাঁহাকে দমন করেন । ইহা ভিন্ন, তানি 
ন্তবাঞ্ষুরের রাজাকেও আনুগত্যাধীনে আনতে সমর্থ হন। তাঁহার রাজনের প্রারম্ভে 
এবজাপুর সুলতান রায়চুর দোয়াব দখল করিয়া লইয়়াছিলেন, অচ্যুত রায় তাহা 
পুনরুদ্ধার কাঁরতে সক্ষম হন। কিন্তু তাঁহার রাজত্বকালের প্রথম দিকে তিনি 
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যে-পরিমাণ দক্ষতার পারচয় 'দিরাছলেন, তাহা ক্লমেই যেন ছাস পাইতে থাকে৷ তান 
ক্রমেই শাসনকার্ষে শাথলতা প্রদর্শন কারতে লাগলেন এবং িরুমাল* নামে তাহার 
দুই শ্যালক শাসনকার্ষের দাঁিস্ব গ্রহণ কারলেন। তাঁহার দুই শ্যালকের নামই ছিল 
তির্মাল। িরুমাল ভ্রাতৃদ্বয়ের ' উপর শাসনভার ন্যস্ত হওয়ায় রাজ্যের 'বাভক্ব 
অংশের শাসকবর্গ অসন্তুষ্ট হইলেন । ফলে, বেঙ্কট, তির্মাল ও রাম নামে আরাবডন 
বংশের তিন ভ্রাতার নেতৃত্বে এই বিরোধী দলের সৃষ্টি হইল। এইভাবে অভ্যন্তরীণ 
ক্ষেত্রে বিবাদ- সংবাদ দেখা দিলে বিজয়নগর সমাজের পর্ব-মরযাদা ও প্রাতপাতত 
টি কমে হাসপ্রান্ত হইতে লাগল । অচ্যত রায়ের মৃত্যুর পর 
2৩ তাঁহার প্র বেছ্ক্ট সিংহাসনে আরোহণ কাঁরলে অন্পকালের 

মধ্যেই সদাশিব নামে অচ্যুত রায়ের এক ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহাকে 
1সংহাসনচাত করিলেন। সদাঁশিব রায় সিংহাসনে আরোহণ কাঁরলেন বটে, কিন্তু 
রাজ্যশাসনের প্রকৃত ক্ষমতা রাহল মন্ত্রী রামরায়ের হস্তে । রামরায় ছিলেন আরাবিভ 
বংশসম্ভ্ত। 


রামরায় ক্ষমতাশালী ব্যান্ত ছিলেন বটে, কিন্তু কূটকৌশল এবং দুরদর্শিতার 
প্রয়োজন তান উপলাব্ধ করেন নাই । তিনি বিজয়নগর পামাজ্যের 
লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য সচেষ্ট হইলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে 
দাক্ষণাতোর সৃলতানি রাজাগালর বিবাদে অংশ গ্রহণ কাঁরতে লাগিলেন । তিনি এক 
এক সময়ে এক এক পক্ষে যোগদান কাঁরিয়া তাহাদের পরস্পর দ্বন্দেৰ লিপ্ত হইলেন। 
ইহা. প্রথমে তিনি কতকটা সাফল্যলাভ কারলেন। ফলে, তিনি 
আটক ও আরও উদ্ধত ও অপারণামদশা হইয়া উঠলেন । ১৫৪৩ গ্রীন্টাব্দে 
1তাঁন আহঞ্মদনগর ও গোলকুণ্ডার সুলতানদের সাঁহত ষু'্মভাবে 
ণবজাপুর আকুমণ করা "চ্ছির কারলেন। কিন্তু বিজাপুরের মন্ত্রী আসদ খশর কউচালে 
এই যুগ্ম আকুমণের চেষ্টা ব্যর্থ হইল। ইহার কয়েক বৎসর পর ( ১৪৫৮) 'বজাপুর, 
গোলকুণ্ডা ও 'বজয্ননগর ধুদ্মভাবে আহহম্মদনগর আক্রমণ করিল। এই আরুমণকালে 
বিজয়নগরের সেনাবাহনীর ওষ্ধত্যে আতম্ঠ হইয়া আহঞ্মদনগরের প্রজাবন্দ বিজয়নগর 
সাম্রাজোর বরণ্ধে গ্রাতশোধ গ্রহণে দৃড়সং্কষ্প হইল । রামরায়ের ব্যরুহারে দাঁক্ষণাত্যের 
সুলতানদের কেহহ সন্তুষ্ট ছিলেন না। তশহারা সকলে একযোগে 
গন বন্ধ বিজয়নগর আক্রমণ করা স্থির কীরলেন। ১৫৬৫ শ্রীন্টাব্দে একমার 
বেরার ভিন্ন দাক্ষিণাত্যের অপরাপর সৃলতানি রাজ্যের সাম্মালত 
বাহন তাঁলিকোটা নামক প্রান্তরে 'বিজয়নগরের সেনাবাহিনীকে আক্রমণ কারল । 
রামরায় বৃদ্ধ হইলেও স্বয়ং বিজয়নগরের সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব কারলেন, কিন্তু ধণ্খে 
তাহার সম্পর্ণ পরাজয় ঘটিল। বিজয়নগরে গৌরবসূর্ধ তাঁজিকোটার প্রান্তরে চিরতরে 
অন্তামত হইল । 


পামরায় 


* উভয় শ্রাতার নামই ছিল তিরমাল। 


৯৮২ ভারতের ইতিহাসকথা 


. বিজয় মুসলমান সৈন্য বিজয়নগরে প্রবেশ করিয়া দশর্ঘ পাঁচ মাস ধাঁরয়া অবাধ 
লুণ্ঠন চালাইল। বুর্হান-ই-মা-সর এবং ফোরিস্তার বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, 
বিজন জুষ্ঠন কল্পনাতীত পারমাণ মাঁণ-মুন্তা, ধনদৌলত, অসংখ্য হাত, উট, 
ঘোড়া, ক্রীতদাস, ক্রীতদাসী বিজয়ী সৈন্যগণ কর্তৃক লুণ্ঠিত 
হইয়াছল। সেনাবাহনীর প্রত্যেক সৌনক্রের ভাগে যে পারমাণ সোনা, রূপা ও 
মাণ মুস্তা পাঁড়যাছল, তাহাতে প্রত্যেকেরই ভাগ্যপারবর্তন ঘাঁটয়াছল । বজয়ী 
সেনাবাহনী কেবলমান্র মূল্যবান সামগ্রী লৃণ্ঠন কাঁরয়াই ক্ষান্ত ছিল না, বজয়নগরকে 
তাহারা এক বিরাট ধবংসস্ত্‌পে পাঁরণত করিয়াছিল । পাঁথবীর হীতহাসে 'বিজয়নগরের 
ন্যায় সমৃঞ্ধ নগরীর এইরূপ আকস্মিক ধবংসস্ত্‌পে পারর্ণাতর দদ্টাম্ত বিরল । নগরের 
যাবতীয় মান্দর, প্রাসাদ, হম্যাদ ভস্মস্তূপে পারত কারয়াও গিবজেতাদের প্রাতাহংসা- 
পরায়ণতার অবসান ঘাঁটল না। অবশেষে অগাঁণত নরনারী, শিশু-বৃত্ধের রস্তে 
1বজয়নগরের ধা'ল রাঞ্জত করিয়া তাহারা লুণ্ঠন-যজ্ঞে পৃণহিহীত দিল।* রামরায়ও 
শন্তুহস্তে নিহত হইলেন । 
কছুকাল পৃববিধ ধারণা ছিল যে, তাগলকোটার যুণ্ধের ফলে বিজয়নগর 
সাম্রাজ্যের পতন ঘাটয়াছিল। িকম্তু আধৃনক গবেষণায় প্রমাণত হইয়াছে যে, 
তাঁলিকোটার যুদ্ধে বিজয়নগর শহরাঁট সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইলেও বিজয়নগর সাগ্রাজ্যের 
পতন ঘটে নাই। যাহা হউক, তাঁলকোটার যুদ্ধ ভারত-হীতিহাসের 
রনি বন্ধের প্রধান যুদ্ধগ্ালর অন্যতম ছিল, সে-ীবষয়ে সন্দেহ নাই। এই 
যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে দাক্ষিণাত্যে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের নিরগ্কুশ 
ধহন্দু প্রাধান্য গ্ছাপনের সুযোগ চিরতরে বিনষ্ট হইয়াছিল। বিজয়নগর সাম্রাজ্যের 
উপর এই আঘাত দাক্ষিণাত্যে তুকাঁ প্রাধান্য বিস্তারের পথ সহজ করিয়া দিয়াছিল। 
তাঁলিকোটার পরও আরাবড্‌ বংশের অধীনে 'বিজয়নগর সাম্রাজ্য 'টাঁকয়া থাকলেও 
শহন্দু স্বাধীনতা ও সংস্কীত রক্ষার দায়িত্ব-পালনের ক্ষমতা আর বিজয়নগরের ছিল 
না। ইহা 'ভন্ন, বিজয়নগরের শাল্তহীনতায় ভাবধ্যতে মারাঠা শান্তর উত্থানের পথও 
প্রস্তুত হইয়া ছল। 


আরবিড বংশ (4811910 [0370885 ) £ তাঁলকোটার যুদ্ধের পর রামরায়ের ভ্রাতা 
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স্থাপন কারয়া আরাবড্‌ রাজবংশের প্রাতষ্ঠা করেন । দাক্ষিণাত্যের 

সুলতানগণের মধ্যে পুনরায় বববাদ-বিসংবাদ শুরু হইলে তরহমাল বজয়নগরের শল্তি 
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ও প্রতিপান্ত বহূলাংশে পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইলেন । তিরমালের মন্্যুর পরও 
তখহার অনৃসৃত নশীত তাঁহার পনুন্ত দ্বিতীয় রঙ্গ অনসরণ করিয়া 
নি বেক চাঁললেন। ছ্বিতীয় রঙ্গের পর তশহার ভ্রাতা শ্যিতায় বেজ্কট 

ণসংহাসনে আরোহণ কারলেন। ইনিই ছিলেন আরবিড্‌ বংশের 
শেষ উল্লেখযোগ্য রাজা । 'দ্বি তীয় বেওকট চম্দ্রগাঁরতে নূতন রাজধান? হ্থাপন করেন । 
তাঁহার আমল পর্যন্ত বিজয়নগর সাম্রাজ্যের সংহতি রক্ষা করা সম্ভব হইয়াছল। অবশ্য 
1তাঁনই রাজা উদেয়ারকে মহাঁশ্‌র রাজ্য চ্ছাপনের অনুমাত দান কিয়া (১৬১২) 
গবজয়নগর সাম্রাজযর সংহত বিনাশের পথ প্রদর্শন কাঁরয়া গগয়াছিলেন। "দ্বিতীয় 
বৈঙ্কটের মৃত্যুর পর তৃতীয় রঙ্গ সংহাসনে আরোহণ করেন । তাঁহার আমলে বাহরাগত 
আক্রমণ এবং অভ্যন্তরণণ গোলযোগের ফলে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের 
1ভাত্ত ধাঁসয়া পাঁড়তে লাগল । প্রাদোশক শাসনকতাঁদের স্বার্থ- 
লোলুপতা এবং বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা রাজোর বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা বিজয়নগর 
সাগ্রাজোর সর্বনাশ সাধন কাঁরয়াছল। বিজয়নগর সাম্রাজ্যের প্রাদোশক শাসনকর্তা 


গণের দেশাতআবোধের অভাবহেতু বিজয়নগর সাম্রাজ্যের পতন অবশ্যম্ভাবী হইয়া 
উাঠয়াছল। 


ততশয় রঙ 


বিজক্ননগঢ্রের শাসন, সমাজ ও সংস্কৃতি ($8701019086)00, 


5001665 8790 (08016076 17 ৬1095719097 177) 0875 ) 2 


শাসনব্যবচ্ছা ( 4১৫711019078010 )£ বিজয়নগর সাম্রাজ্যের উত্থান হইতে পতন 
পধন্ত দীর্ঘ ইতিহাস গুবানত যুষ্ধ-বিগ্রহেরই ইতিহাস । এমতাবদ্ছায় 'বিজয়নগরের 
শাসনব্যবন্থায় সামরিক প্রভাব প্রাতফলিত হইলেও আশ্চর্য হইবার 
কারণ নাই। কিন্তু বিজয়নগরের সম্রাটগণ তশহাদের শাসনব্যবদ্থা 
সামারক প্রভাবমস্ত রাঁখয়া তশাহাদের শাসনদক্ষতার পারিচয় 
দয়াছলেন। আঁবরত যুদ্ধ-বগ্রহে লিপ থাঁকয়াও 'বিজয়নগরের সম্রাটগণ এককেদ্দ্রী- 
'ভূত শাসনব্যবস্থা স্থাপন কাঁরতে সক্ষম হইয়াছিলেন। 

শাসনব্যবন্থা প্রধানত কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক, এই দুইভাগে 'বিভন্ত 'ছিল। রাম্টের 
সবোচ্চ কর্তা ছিলেন সম্রাট স্বয়ং । ' মধ্যযুগীয় রাজনৌতিক ধারথা অন-ধায়ী সম্রাটের 
ক্ষমতা ছিল স্বৈর ও সীমাহীন। সামারক, বে-সামরিক ও 'বিচারসংক্রাম্ত যাবতাক্স 
কার্যের চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন সম্রাট ম্বয়ং। কিম্তু স্বৈরাচারী ক্ষমতার 
আঁধকার হইলেও সম্রাট স্বেচ্ছাচারী ছিলেন না। প্রজার মঙ্গল ও 
জনমতের প্রাত বিজয়নগরের সম্ভাটগণ কখনও উদাসীন ছিলেন না। 
কফদেব রায় রাঁচত “আমনন্ত মাল্যদা' নামক গ্রন্থে রাজকর্তব্য সম্বন্ধে বর্ণনা কাঁরতে 
খগয়া বলা হইয়াছে যে, শাসনকার্ষে সম্মট ধমণয় অনুশাসন দ্বারা পারচালিত হইবেন। 
প্রজাব্গের উপর গুরু করভার স্থাপন না-করা, প্রজাবর্গের প্রাত উদারতা প্রদর্শন এবং 
তাহাদের রাগ বিধান করা হইবে সমাের প্রধান কর্তব্য । সুতরাং এ-কথা মনে 


সামারক প্রভাবনুত্ত 
আসনবাবন্থা 


সম্গাটের ক্ষমতা 


২৪৪ ভায়তের ইতিহাসকথা 


করা যাইতে পারে যে, বিজয়নগরের সমাটগণ এই সকল আদশ" সম্মৃথে রাখিরা 
রাজাশাসন করিতেন। 

_ শাসনকার্ষে সম্রাটকে সাহায্য করিবার জন্য একটি শ্লাম্ম্ীসভা ছিল। নশ্লিগণ 
ব্রাহ্মণ, ক্ষল্লিয় ও বৈশ্য এই তিন লম্প্রদায় হইতেই সম্রাট কর্তৃক মনোনীত হইতেন। 
দর শাদনকার্ষের স্ঠু পারচাল্লিনার জন্য সম্রাট ও মাম্মসভার অধানে 

একটি বিরাট দপ্তর ছিল। রাজকোাধ্যক্ষ, বাঁণজ্য সাঁচব, পুলিশ 
বাঁহনীর আঁধকর্তা, “ভাট” বা রাজপ্রশাস্ত গায়ক প্রভৃতি ছিলেন বাঁভন্ন পর্যায়ের 
রাজকর্মচারী। িজয়নগরের রাজসভা বহুসংখ্যক পা্ডত, পুরোহিত, সাহ ত্যিক, 
জ্যোতিষা, সঙ্গীতজ্ঞ দ্বারা অলক্কৃত ছিল। 


বিজয়নগর সামাজ্য কয়েক প্রদেশে বিভন্ত ছিল। এই সকল প্রদেশ আবার 
জেলা (ভেংটি ), মহকুমা ( নাড:), পরগণা ( সীম ), গ্রাম এবং চ্ছল (গ্রামের অংশ ) 
প্রাদেশিক শাসনবাবথা প্রত বাত কষ হইতে ক্ষুত্রতর অংশে বিভন্ত ছিল। প্রত্যকট 

প্রদেশে একজন কাঁরয়া 'নায়ক' অর্থাৎ রাজপ্রাতাঁনাধ শাসনকাষে র 

দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন । সাধারণত রাজপারবারের সাঁহত সম্পাকতি অথবা আঁভজাত 
শ্রেণ হইতে নায়কগণ 'নষ্ন্ত হইতেন। প্রাদোশক শাসনকর্তাগণ কেন্দ্ৰীয় শাসনের 
দুরব্লতার সুযোগ লইয়া স্ব-্ব প্রধান হইয়া উঠিলেই বিজয়নগর সাম্রাজোর পতন 
ঘটয়াছল | 

গিজয়নগরের গ্রাম্য শাসনব্যবস্থায় যথেন্ট পাঁরমাণ গ্বায়ত্ুশাসনের সুযোগ 'ছিল। 
্লাম্যসভার হস্তে পুলিশ, বিচার ও শাসন-সংফ্লান্ত যাবতীয় কারের দায় ন্যস্ত 
ছিল। গ্রাম পাহারা দিবার এবং গ্রামের রাস্তাঘাট, পৃল প্রভাত 
প্রস্তুতের জন্য বেগার শ্রম গ্রহণের রীঁত ছল । 'মহানায়কাচাষ” 
নামক এক শ্রেণীর রাজকরমচারণ গ্রাম্য শাসন ও কেন্দ্রীয় শাসনের মধ্যে যোগাযোগ 
রক্ষা করিতেন। 


ভাঁম-রাজস্বই ছিল সরকারী আয়ের প্রধান উৎস। জাঁমর উর্বরতার পর্যায়ক্রমে 
রাজস্বের তারতম্য হইত । উর্বর জাঁম, বনাকীণ" জাম প্রভৃতি "বাব পযাঁয়ে জমিকে 
চিনি ভাগ কাঁরয়া রাজস্ব নির্ধারণের সুন্দর ব্যবস্থা ছিল। শুজ্ক, 
খেলনা, পথকর প্রভৃতি অপরাপর কর হইতেও সরকারী আয় 
হইত । রাজস্ব বা কর অর্থ অথবা ফসল দ্বারা দেওয়া চালত। প্রাদোশক শাসনকর্তা 
ও রাজস্ব আদায়ের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারিগণ প্রায়ই প্রজাদের নিকট হইতে অবৈধভাবে 
অর্থ আদায়ের চেষ্টা করতেন । কিম্তু কেন্দুয় সরকারের দৃষ্টিগোচর করা হইলে 
উহার প্রাতকারের যথাবাহত ব্যবস্থা করা হইত । 
সম্রাট স্বয়ং সবেণচ্চ বিচারক ছিলেন বটে, বি্তু বিচারকার্ষের জন্য সমাটের 
িচারবাব্থা অধীনে বহুসংখ্যক বিচারালয় ও বিচারপতির ব্যবচ্ছা বরা 
হই্য়াছিল। প্রচালত রখীত-নপাঁত আইনের ন্যায় বলবৎ ছিল। 
এই সকল রখীত-নপাতির উপর ভিত্তি করিয়াই বিচারকার্ধ সম্পাদন কযা হইত। 


রাজ শাসনব্যবস্থা 


দাঁক্ষণ-ভারতের স্বাধীন রাজ্যসমূহ ১৬ 


অভ্যম্তরাঁণ বিশৃঞজ্খলা এবং বহিরাগত আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষার জন্য বিজয়নগর 
সাম্রাজ্যে এক বিশাল সেনাবাহিনী গঠন করা হইয়াছিল । দাক্ষিণাত্যের সূলতানিগৃলির 
ডি সহিত অবিশ্রান্ত যগ্ধ করিবার প্রয়োজন ছল বাঁলয়া বিজয়নগরের 
সম্রাটগণ বাধ্য হইয়াই এক বিশাল সামারক বাহিনী পোষণ 
করিতেন। হিন্দু ও মুসলমান, উভয় সম্প্রদায়ের লোক-ই সেনাবাহিনীতে গ্রহণ করা; 
হইত । পদাতিক ও অ*বারোহশী বাহন, উদ্টীবাহনপ, হস্তীবাহন+ ও গোলন্দাজবাহনশ 
লইয়া বিজয়নগরের বিশাল সেনাবাহিনী গঠিত ছিল । 
উপরি-উত্ত আলোচনা হইতে বিজয়নগরের শাসনব্যবস্থা যে সুষ্ঠ ও সংহাতবক্ধ 
ছিল তাহা সহজেই অনুমেয় । কিন্তু প্রাদোশক শাসনকতণগণ যথেষ্ট পারমাণ 
ঘটি. ঈবাধীনতা ভোগ কারতেন বাঁলয়াই কেন্দ্রীয় শাসনের দুবলতার 
সুযোগ তাঁহারা গ্রহণ কাঁরতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ইহা ভি, 
[বিজয়নগর সাম্রাজ্যের বাঁণজ্য বিল্তারের যে-সযোগ ছিল তাহা গ্রহণ কারবার মত 
উপযত্ত বাবস্থা িজয়নগরের সম্রাটগণ অবলম্বন করেন নাই। বিজয়নগরের পতনের 
পম্চাতে এই দুইটি বশেষ ভ্রটই পারলাক্ষিত হয়। 


সমাজ-জশীবন (90961811866 )£ সমসাময়িক 'লাপ (12501106100 ), সাহত্য 
এবং বৈদোৌশক পর্যটকদের 'ববরণ হইতে 'বিজয়নগরের সমাজ-জীবন সম্পকে সংস্পন্ট 
ধারণা লাভ করা যায়। সমাজে ব্রাহ্মণগণ সর্বাধক সম্মানের 
আঁধকারা 'ছিলেন। রাজনখীত ক্ষেত্রেও ব্রাহ্মণদের প্রভাব পাঁরলাক্ষত 
হয়। স্বী-জাঁতি সমাজ-জ-"নর সকল ক্ষেত্রেই পুরুষের সঙ্গে সমান অংশ গ্রহণ 
কারতেন। লমাজে গ্ঘী-জাঁতর যথেষ্ট সম্মান ছিল। শিক্ষা, 
১ রন শিকপ, সঙ্গীত এমন ক মল্লযুষ্ধ, আসচালনা প্রভাতিতে স্বী-জাত 
যথেষ্ট দক্ষতার পারচয় দিতেন। পোতুগ্ীজ পর্যটক নুনিজের 
বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, বিজয়নগরের সম্রাটগণ স্মী-মল্লযোদ্ধা পোষণ করিতেন। 
প্রাসাদের অভ্নম্তরে যাবতীয় খরচপন্রের হিসাব রক্ষার কাজেও স্তবলোক নিষুস্ত করা 
হইত। স্তী-জ্যোতষাঁর সংখ্যাও যথেন্ট 'ছল এবং রাজপত্বীগণ সঙ্গীতশাস্ে পারদর্শী 
1ছলেন। 
ব্রাহ্মণগণ নিরামষভোজণ ছিলেন । অপরাপর শ্রেণির লোক প্রায় সকল প্রকার 
মাং ভক্ষণ কাঁরতেন। বিজয়নগরবাসীরা মাছ খাইতে 
ভালবাসতেন । সমাজে 'নম্নস্তরের অনার্ধগণ বিড়াল, গিরি 
প্রভহীতরও মাংস খাইত। 
1বিজয়নগরবাসীদের অনেকে বিফুর উপাসক ছিলেন। রাজা কফদেব রায় ও 
ধম" অচুঃত রায়ও ছিলেন বিফুর ভন্ত । বিজয়নগরে "হিন্দুধর্মের প্রাধান্য 
পাঁরলক্ষিত হইলেও বৌদ্ধ ও জৈন ধমবিলম্বীদের সংখ্যাও নেহাত 
কম ছিল না। ইহা 1ভন্ন, ্রীণ্টান, ইহণাদ এবং আঁক্রকাবাসা মূসলমান প্রভৃতিও 
বিজয়নগরে 'নার্ববাদে বাস কারত। 


সমাজে ভ্রা্মণদের চ্ছান 


খাদ] 


১৪৩ ভারতের ইতিহাসকথা 


সংগ্কাতি (08108£6)$ বিজয়নগর সামাজ্য হিন্দু সাঁহত্য ও সংস্কাতর 
প্উৎকর্ষের জন্য বিশেষ খ্যাত অর্জন করিয়াছিল। বিজয়নগরের সম্রাটগণের পন্ঠ- 
'পোষকতায় সংস্কৃত, তেলেগু, তামিল ও কানাড়ী ভাষার যথেষ্ট উন্নাত সাধত 
হইয়াছিল। বেদের বিখ্যাত ভাষ্যকার সায়ন ও তাঁহার ভ্রাতা মাধববিদ্যারণ্য বিজয়নগর 
সামাজ্যের স্থাপনের প্রেরণা দান করিয়াছিযলন । বিদ্বান, সঙ্গীতজ্ঞ, দাশখনক প্রভাতি 
জ্ঞানী-গুণীদের জন্য বিজয়নগরের সম্াঁটগণ মুন্তহগ্তে ব্যয় কারতেন। আটজন 
সার খ্যাতনামা কাঁব 'অন্টাঁদগ্‌গজ' কৃষণদেব রায়ের রাজসভা অলংকৃত 
| কারয়াছিলেন। পেড্ডন ছিলেন কৃফদেব রায়ের রাজকাঁব । কৃফদেব 
রায় নজেও একজন সসাহিত্যিক 'ছিলেন। তান “আমস্ত মালদা, নামে একখান 
উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন কারয়াছিলেন। সঙ্গীত, নৃত্য, নাটক, তকর্শাস্ম, দর্শন প্রভাত 
নানা বিষয়ের বহ: গ্রদ্থ এঁ সময়ে রাঁচত হইয়াছিল । রাজপাঁরবার ও রাজকর্মচারীদের 
মধ্যেও বহু সাহাত্যিক তাঁহাদের সাহত্যসেবা দ্বারা গিজগ়লনগরের কীম্টর উৎকর্ষ সাধনে 
সাহায্য কারয়াছিলেন। দাঁক্ষণ-ভারতায় ক'ণ্ট বিজয়নগর সাম্রাজ্যে চরম আঁভব্যান্ত 
লাভ কারয়াছিলেন। 
স্থাপত্যাশল্পেও বিজয়নগর যথেম্ট উত্কর্ধ লাভ করিয়াছল। তাঁলকোটার যুদ্ধের 
পর বিজয়? সৈন্যের বর্বরতায় বিজয়নগরের সুদ-শ্য প্রাসাদ, মান্দর ও হমণ্যাদ ধূঁলসাৎ 
+শঙ্ হইয়াছিল। তথাঁপ সেই ধ্বংসাবশেষ [বজয়নগরের স্থাপত্যশিন্পের 
উৎকর্ষের সাক্ষ্য আজও বহন কারতেছে। কৃষ্দেব রায়ের রাজত্ব- 
কালে নির্মত বিখ্যাত 'হাজার মাঁন্দর' হিন্দু চ্ছাপত্যশিজ্পের এক আত সুন্দর নিদর্শন 
হিসাবে আজও বিদ্যমান । 'বিঠলস্বামণ মাঁন্দরটিও বিজরনগরের স্থাপত্যের উংকর্ষের 
সাক্ষ্য বহন করিতেছে। 
চিন্রাশল্প, সঙ্গগতশান্ঘ প্রভাাঁতও বিজয়নগরে যথেন্ট উন্নাতলাভ কারয়াছিল। 
কফদেব রায় এবং রামরায় সঙ্গীত-বদ্যায় পরদর্শা ছিলেন। 
্রাণজ্প ও সঙ্গীত- জনসাধারণকে আনন্দদান কারবার জন্য আঁভনয়ের ব্যবস্থাও 
গর বিজয়নগরে ছিল। 
বিজয়নগরের সম্রাটগণ ধর্মব্যাপারে সাঁহফতা প্রদর্শন করিয়া তাহাদের কৃণ্টি ও 
রা মানাসক উৎকর্ষের পারচয় দিয়াছিলেন | নিজেরা 'হন্দুধমবিল্বী 
পরধর্ম সাহফতা হইলেও বৌন্ধ, জৈন, মুসলমান, প্ান্টান ও ইহ্যাদাঁদগের ধর্ম, 
পালনের স্বাধীনতা তাঁহারা দান কারয়াছলেন। 
জর্থনৈতিক জবন্থা £ বিদেশী পর্যটকদের বর্ণনা (7১010007710 €00061610 : 
চ07612) 86]1678) 4১9609009)$ বিজয়নগর সাম্রাজ্যের সমৃত্ধির কালে 
ইতাল'য় পর্যটক 'িনকোলো কান্ট, পারাসক পর্যটক আধ্দুরং- 
নিকোলো কান্ট, রজাক€ এবং পোতু'গীণজ পর্যটক পায়েজ ও নূনিজ বিজয়নগরে 
বত বাদ. আঁসরাঁছিলেন। তাঁহাদের বর্ণনা হইতে িজয়নগরের শাস্ত ও 
সমাচ্ধ, সমাজ ও সংক্কাত সম্পর্কে অবগত হওয়া বায়। . 
িিকোলো কাঁণ্ট (১৪২০) 1বজয়নগরের সম্মাটকে ভারতবর্ষের সর্বশপ্লরেতঠঠ ন্পাত 


দাক্ষণ-ভারতের গ্বাধশন রাজাসমূহ উঠল 


বাঁলয়া বর্ণনা কাঁরয়াছলেন। আব্দুর্রজাক্‌ (১৪৪২-৪৩ ) বিজয়নগরের লক্ক্ঘ 
সম্পকে উল্লেখ কাঁরতে ??য়া বাঁলয়াছেন যে, বজয়নগরের অগাণত আধবাসীর প্রত্যেকেই 
মাণ-মৃস্তা অলংকার হিপাবে ব্যবহার কারত। রাজকোষে সাত সোনা ও মাণ-মুস্তার 
টিরিতি পাঁরমাণ ছিল আশ্রুতপূর্ব। রাজকোষের একটি বিরাট গহবর 
এণ্বর্ষের বর্ণনা সোনা দ্বারা পর্ণ ছিল। পোরুগীজ পর্যটক ডোমানগো পার়েজ 
(70910101809 7১86৪ ) রাজকোষের এম্বর্ষের অনুরূপ বর্ণনা 
দিয়াছেন । তান বিজয়নগরের বিশাল নেনাবাহনী ও বহনসংখ্যক যুদ্ধহস্তীর কথাও 
উল্লেখ করিয়াছেন । খাদ্য্রব্যের প্রাচুর্যের কথা উল্লেখ করিয়া পায়েজ বাঁলয়াছেন যে, 
শবজজয়নগর পাাথবীর সবপেক্ষা খাদ্যদ্ুবযসমন্ধ নগরী” ।* এভডোয়াডে বারবোসা 
(£৫58100 8৪০58 ) নামে অপর একজন পর্যটক বিজয়নগরকে অত্যন্ত জনবহুল 
নগর বাঁলয়া উল্লেখ কাঁরয়াছেন। বিজয়নগর ব্যবসায়-বাণিজ্যের একটি আত সম্‌ঞ্ধ 
কেন্দ্র, একথাও তিনি বাঁলয়াছেন । বিজয়নগরের বাঁণকগণ পেগ হইতে হারা, ছান 
প্রভৃতি আমদানি কারত। চীন ও আলেবজান্দ্রিয়া হইতে রেশম, মালাবার হইতে কর্পর, 
গোলমারচ, 'সিন্দূর, কস্তুরী, চন্দন প্রভাতও তাহারা বিজয়নগরে আমদানি কারত ।৭ 


পিতার প্রাচ্য. নগরের পথে ও বাঞ্জারে মাণি-মবস্তা বিক্রয় হইত। জনসাধারণের 
উন্নত অর্থনৈতিক সকলেই হাত, কান, গলা, কোমর ও কবাঁজতে গহনা পারধান 
অবন্থা কারত। ইহা হইতে জনসাধারণের অর্থনৌতক অবচ্থা সম্পর্কে 
ধারণা করা যায়। 


বিজয়নগর সাম্রাজ্যের সব্বন্ুই কীষ খুব উন্নাতিলাভ কারিয়াছিল। কৃষির উন্নাতর 
উপরই বিজয়নগরের আঁধশাসবৃন্দের সমাম্ধ নির্ভরশশল ছিল। কৃঁষর স্ীবধার্থে- 
রত সেচের ব্যবঙ্ছা রাষ্ট্র হইতে কাঁরয়া দেওয়া হইয়াছিল । বন্্রশিহ্প, 
মৃৎশিল্প, ধাতুশিতপ, খাঁন শিশ্ুপ প্রভৃতি ছল বিজয়নগর সাম্রাজ্যের 

প্রধান শিন্প। 'বাভন শিল্পের শিম্পকারদের এবং ব্যবসায়ীদের পৃথক পৃথক সথ্ঘ 
(98110 ) ছল । আব্দুররজাকের বর্ণনা হইতে জানা যার যে, বিজয়নগর সাম্রাজ্যে 
ছোট বড় তিনশত বাঁণজ্য-বন্দর ছিল। মালাবার উপক্‌লের সবশ্রেধ্ঠ বন্দর ছিল 
কাঁলকট। বাণিজ্য-বন্দরগদালর মাধ্যমে বিজয়নগরের বাঁণকগণ ব্রহ্ধদেশ, মালয় 
চা দ্বাপপহ্ঞজ, চীন, পারসা, আরব, দাঁক্ষণ-আক্রিকা, আঁবাসনিরা, 
পোর্তুগাল প্রভৃ।ত দশের সাঁহত বাঁণজ্য করিত! বিজয়নগর তথা 

সমগ্র দাক্ষণ-ভারতের বাণজ্যপোত মানতেই মালদ্বীপে (7121015৩ [1919509 ) প্রস্তুত 


হট 5৫518 18 (06 6691 010%1460 ০869 10 00৩ /0110.9 12255 ৬1৫৩) 447 412/27656 
1715107) ০1 171216, 0. 374. 

185 0109 ০1 ড11250882: 13 063011660 হও 01 8168 6806165 1018215 29201003, 
80 2006 868% 01 ৪0, ৪০69৩ ০0101106105 10) 00001009 ৫180801008, 1010168 হি 0৮0 2৩৪0৪ 
8115 010 (01108 820 4১1678100518 8100 010108879 090218018 0310810, 69901: 804 
88005] 7000 76818581%, 524086 80160525 1৫6, 47 48767052 2161079 ০1704, 

, 0,375. 


০৮ ভারতের ইতিহাসকথা 


হছইত। বিজয়নগর হইতে লোহা, সোরা, চাউল, চিনি, মঙ্গলা, কাপড় প্রভৃতি রপ্তানি 
হইত এবং বিদেশ হইতে ঘোড়া, হাতা, প্রবাল, তামা, পারদ, মখমল, রেশম প্রভৃতি 
1বজয় নগরে আমদানি করা হইত । বিদেশশ পর্যটকদের বর্ণনা হইতে জনসাধারণের 
জবনযান্তার মান যে খুব উন্নত 'ছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। দৈনাঁম্দন 
জীবনের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্য খনুব কম ছিল। জনসাধারণকে অত্যাঁধক 
পাঁরমাণ কর দিতে হইত, সেই কথা সমসাময়িক 'লাপ হইতে প্রমাণিত হয় । 
বা সোনা, রূপা ও তামার প্রস্তুত মুদ্রা বিনিময়ের মাধ্যম 'হসাবে 
প্রচলিত ছিল। মুদ্রার ছাপ হইতে বিজয়নগর রাজগণের ধর্ম 
সম্পর্কে অনমান করা যায় । 


(8) 


অপরাপর রাজ্যসমুহ 
(0867 হ00080719 ) 


উাঁড়ষ্যা (0£1888 ): একাদশ শতাব্দীর শেবভাগে অনম্তবর্মন চোড়গঙ্গ নামে 
জনৈক রাজা ডীঁড়ষ্যাকে এক আঁত প্রাতপাত্তশালী রাজ্যে পারণত করেন । সমসামায়ক 
টির 1লাঁপ হইতে জানা যায় যে, তাহার রাজ্য গঙ্গা নদী হইতে গোদাবরা 
(১০৭৬-১৯৪৮) নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছল। অনন্তবর্মন ধর্ম, শঙ্প ও স্যাহত্যের 
পহ্ঠপোষক ছিলেন । তাঁহার আমলেই পরীর জগন্নাথ মন্দিরাট 
নার্মত হইয়াছল | তাঁহার পঙ্ঠপোষকতায় সংস্কৃত ও তেলেগু ভাষায় বহ; গ্রন্থ 
রচিত হইয়াছিল । চোড়গঙ্গের বংশধরগণ মুসলমান আক্রমণ প্রাতহত কারয়া 
দশর্ঘকাল স্বাধীনভাবে রাজত্ব কাঁরতে সমর্থ হইয়াছলেন। 
পর তাঁহার বংশধরগণের মধ্যে প্রথম নরাঁসংহ ( ১২৩৮-৬৪) ছিলেন 
অত্যন্ত ক্ষমতাশালপ রাজা । তাঁহার পচ্ঠপোষকতায় কোণারকের 
সূ্ধমান্দিরাট নার্মত হইয়াঁছল। এই মান্দিরের ধ্বংসাবশেষ আজও দর্শকের বিস্ময় 
উৎপাদন করে । 
পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অনম্তবর্মন প্রাতষ্ঠিত রাজবংশ কাঁপলেন্দ্র নামে 
জনৈক ক্ষমতাশালণ ব্যা্তি কর্তৃক ক্ষমতাচ্যুত হয় ৷ কাঁপিলেন্দ্ উাড়ষ্যার ল,পতপ্রায় গৌরব 
পুনরুদ্ধার কারতে সমথ' হন । বিজয়নগর ও বহূমনী রাজ্যের সাঁহত দ্বদ্দেন সাফল্য 
লাভ কাঁরয্লা তান ভীঁড়ষ্যার রাজ্যসীমা কাবেরী নদী পর্যন্ত 
নিন বিস্তৃত কাঁরতে সমর্থ হইর়াছলেন। বিজয়নগরের অন্তর্গত 
উদয়াগাঁর নামক স্থানটি তান দখল ক'রিয়াছলেন। 


অপরাপর রাজ্যসমূহ টাঁজি, 


পরবতাঁ” রাজা পরুযোত্তম গজপাতি (১৪৭০-৯৭ ) দাঁক্ষিণাত্যের রাজাগালিয সাঁহত 
দ্বন্দে পরাজিত হইয়া রাজ্যের দক্ষিণাংশ হায়াইয়াছিলেন। কিন্তু 
টব তাঁহার রাজন্বকালের শেষভাগে তিনি এই সকল চ্ছান পুনরহ্ধার 
| কারতে সক্ষম হন, তবে রাজা কপিলেম্দু-এর আমলে টীঁড়ষ্যার 
রাজ্যসীমা যতদূর বিস্তৃত ছিল, ঠিক ততদুর পধন্ত তান পুনরাধকার করিতে 
পারয়াছিলেন কিনা সে-ীবষয়ে সন্দেহ রাঁহয়াছে। 
পুরুষোত্ধম গজপাতর পৃত্র প্রতাপরদদ্রু ( ১৪৯৭-১৫৪০ ) উাঁড়ষ্যার রাজ্যসঈমা 
রক্ষা করতে সক্ষম হন নাই। তাঁহার 1সংহাসনারোহণকালে উীঁড়ষ্যা বাংলার 
হুগলী ও মোঁদনীপুর জেলা হইতে মাদ্রাজের গু্টুর জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত 
পছিল। কিন্তু বিজয়নগর ও গোলকুণ্ডার বিরুদ্ধে যুদ্ধে আঁটয়া উঠতে না পারিয়া 
গোদাবরী নদীর দাঁক্ষিণস্ছ রাজ্যাংশ তাঁহাকে ত্যাগ কাঁরতে 
হইয়াছিল । গোলকুণ্ডার সুলতান ১৫২২ খ্রান্টাব্দে একবার 
াঁড়ষ্যা রাজ্য আক্রমণও করিয়াছিলেন। গ্রতাপরুদ্রু 'ছিলেন 
শ্্রীচৈতন্যের সমসামায়ক ৷ ডীঁড়ষ্যায় শ্রীচৈতন্য কর্তৃক বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের ফলে 
উাঁড়্যাবাসী ক্রমেই সামরিক শান্ত হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন, এরূপ মনে করা ভুল 
হইবে না। 


ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে কাঁপলেন্দু কর্তৃক চ্ছাঁপত রাজবংশ প্রতাপরদদ্রের মন্ত্রী 
গোঁবন্দ কর্তৃক সংহাসনচ্যত হইলেন। গোবিন্দ কর্তৃক স্থাঁপত রাজবংশ ভোই বংশ 
নামে পারচিত। কিন্তু এই বংশের রাজত্বও আঁধককাল স্থায়ী হয় 
সবুন্দ হারচ্দন.  নাই। ১৫৫৯ প্রাপ্টাব্দে মূকুদ্দ হরিচম্দন ভোই বংশকে সিংহাসনচাত 
কারম্না নিজে শাসনভার গ্রহণ করেন । তিনি উাঁড়ষ্যার লুপ্ত গোরব 'ফিরাইয়া আবার 
চেষ্টা করেন এবং ১৬৮ প্রীষ্টাব্দে মৃত্যু পর্যন্ত মুসলমান 
 কররাগী সবলতান আক্রমণের বর€্ধে নিজ স্বাধীনতা বজায় রাখতে সমথ হন। 
কর্তৃক উাড়ব্যা জয় তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাংলার কররাণণ সুলতান কর্তৃক উীঁ়ষ্যা 
রাজ্য আঁধকৃত হয়। এ সময়ে কালাপাহাড় নামে ইসলামধর্মে ধমম্তিরিত 'িদ্দু 
সেনাপাঁত জগন্নাথের মান্দর অপাবশন করিয়াছিল এবং জগল্াথদেবের মৃতি“ চর্ণ 
কারবার চেষ্টা কাঁরয়াছল। 


প্রতাপরদগ্র 
(১৪৯৭-১৬৪০) 


মেবার (?15দঞ&: )£ রাজপুত রাজ্যগ্লির মধ্যে মেবার ছিল সর্বাপেক্ষা 
শাম্তশালী ৷ গ্াহলা রাজপুতগোহ্ঠীর নেতা বাপ্পারাও কর্তৃক মেবার রাজ্যটি প্রণণ্টীয় 
সপ্তম শতকে স্থাপিত হইয়াছল। আরব সেনাপাঁত মহম্মদ-বিন-কাঁসম মেবারের বিরদ্ধে 
যুদ্ধে পরাজয় গ্বীকার করিয়াছিলেন । চতুর্দশ শতাধ্দীর প্রারম্ভে 

সেবার রাজোর আলা-উাদ্দন খলজা মেবারের'রাজধানী চিতোর আরুমণে সাফল্য 
প্রাতণ্া লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বার হামীর দেব মুসলমান আঁধকার 
হইতে চিতোর উদ্ধার কাঁরতে সমর্থ হইয়াছিলেন। হামার দেবের মতুর (১৩২) পর 


১৪৪ ভারতের হীতহাসকথা 
দেবারের সিংহাসন লইয়া এক অশ্তদ্ন্দ্ উপাচ্ছিত হয় । ১৪৪০ প্রীন্টাঞ্দে রাণা কুদ্ডের 
ছাধীর দেব মেবারের সিংহাসন আরোহণের প্বাবাধ মেবার রাজ্যে কোন শান্ত 
ছিল না। রাণা কুম্ভ ভারত-হীতহাসে শ্রেষ্ঠ ন্পাঁতদের অন্যতম, 
সন্দেহ নাই। তিনি গুজরাট ও মালবের সুলতানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতাণ হইয়া- 
ছিলেন। মালবের সুলতান মামৃদ খলজাঁকে তিনি শোচনীয়ভাবে পরাজিত কাঁরতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি প্রাতবেশী মুস্গমান নৃপতিদের মেবার বিজয়ের চেষ্টাও 
রানার ব্যাহত করিয়াছিলেন । মেবার রাজ্যের নিরাপত্তা বিধানের জনা 
[তিনি মোট ৩২ দগ্গ নিম করাইয়াছিলেন । এগুলির মধ 
কুন্তলগড় দৃগ্ণটই ছিল প্রধান । তাঁহার আদেশে 'নার্মত জয়স্তদ্ভ স্থাপত্য শিল্পের 
অপূর্ব নিদর্শন হিসাবে আজিও বিদ্যমান । রাণা কুশ্ভ স্বয়ং একজন কাব এবং 
সসাহাত্যক ছিলেন । তান নিজ পুত্র উদয়ক:শ কর্তৃক নিহত হন। শপিতৃহম্তা 
উদয়কে সিংহাসনে ম্মাপন করা সমীচীন হইবে না মনে করিয়া রাজপৃতগণ তাঁহার 
কাঁনষ্ঠ ভ্রাতা রায়মল্লাকেই রাণা বাঁলয়া স্বীকার করিলেন । রায়মল্লের মৃত্যুর পর তাঁহার 
পূন্ত রাণা সঙ্গ বা সংগ্রাম মেবারের সিংহাসনে আরোহণ (১৫০৯) 
ও কাঁরলে মেবারের হীতহাসের এক গৌরবোজ্জহল অধ্যায়ের সূচনা 
হয়। তান দিল্লী, মালব, গুজরাট প্রভাত রাজ্যের বিরদ্ধে 
ক্মাগত যুদ্ধ কাঁরয়া তাঁহার অনন্যসাধারণ সামরিক প্রাতভার পারচয় দান করিয়া- 
ছিলেন। এই সকল যুদ্ধের আধকাংশগ্ালতেই তিনি জয়লাভ কারয়াছলেন। 
্াণা সঙ্গ এক জীবনে শতাধক ঘৃদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার শরীরে 
501ট ক্ষত-চিহু ছিল৷ দিল্লী সূলতানর পতনের পর ভারতবষে" রাজপুত প্রাধান্য 
ছাপন করাই ছিল তাঁহার জীবনের আদর্শ। এই উদ্দেশ্যে তিনি মেবারের সৈন্যবল 
ও অর্থবল বৃদ্ধ কাঁরয়াছলেন। বাবর পানিপথের যৃচ্ধে (১৫২৬) জয়ী হইয়া 
ভারতবর্ষে আধিপত্য চ্ছাপনে সচেন্ট হইলে স্বভাবতই সংগ্রাম 
এ ১৮ 1সংহের সাঁহত তাঁহার যুম্ধ আনবার্ হইয়া উাঠল। ১৫২৭ 
৪ ্রষ্টাব্দে খানয়ার যৃণ্ধে তান বাবরের বিরুদ্ধে অস্্ধারণ 
কারলেন। বৃথ্ধ সংগ্রাম সিংহ তখন এক চক্ষুহণীন ও পঙ্গব। যদ্ধে তাহার পরাজয় 
ঘাঁটল। এই যুদ্ধে পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে রাজপনত প্রাধান্য স্থাপনের আশা 


চিরতরে নিবাপিত হইল । 


1সম্থ রাজ্য (1010889]) 01 ১19 )$ চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সিম্ধুদেশ 
আলা-উাঁদ্দনের সাম্রাজযতুন্ত হয় । মহম্মদ-বিনৃ-তুঘুলকের রাজত্বকালে সিম্ধদেশ 'দিল্লশ 
সৃলতাদনর অর্তর্ভুন্ত ছিল, কিন্তু মহণ্মদ তৃঘ.লকের রাজত্বকালের শেষভাগে সিম্ধ্দেশ 
দ্রোহ ঘোষণা করে। এই বিদ্রোহ দমন কারিতে গিয়া মহম্মদ 
১ তুঘূলকের মৃত্যু ঘঁটয়াছিল। িরুজ তুঘ্‌লক বহ; চেষ্টায় 
1সম্ধূদেশ পুনরাঁধকার কারতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহার 

পর হইতে 'সিম্ধুদেশ এক প্রকার স্বাধশনভাবেই চালতোছল। ১৫১৬ প্রান্টাব্দে 


তপরাপর রাজ্যগন'হ ১৯৯ 


কান্দাহারের শাসনকর্তা শাহ: বেগ আর্ঘুন বাবরের হচ্তে পরাজিত হইয়া ভাগ্যাদ্যেষণে 
বাহর হন। ১৫১০ প্রার্টাব্ে তান সিপ্ধ্‌দেণ জয় করিয়া সেখানে আর্ঘুন. বগের। 
প্রতিষ্ঠা করেন। 


কামরূপ ( &৪1010] ) $ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে যখন মুসলমান আধকার' 
হুসেন খাহ-কর্তৃক গ্থাপিত হয়, তখন আসাম কয়েকটি ক্ষুদ্র রাজো বিভন্ত “ছিল । 
কামরূপ আঁধকার, এগাঁলর মধ্যে কামরূপ রাজ্যাটই ছিল সবপেক্ষা শান্তশালী | 
ইহা 'কামতা রাজ), নামেও পারাঁচত ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কামতা 
ূ রাজোর শান্ত ও প্রাতপাত্ত বৃদ্ধ পায়। কামতাপুর নামে উহার, 
কামরূপের গৃনরায় 
বাধীনতা অর্জন. এক নৃতন রাজধানী চ্ছাঁপত হয়। ১৪৯৮ গ্রান্টাব্দে কামৃতা বা 
কামরূপ রাজ্য বাংলার স্বাধীন সুলতান হূসেন শাহ্‌ কর্তৃক 
আধকৃত হয়, কিন্তু অঙ্পকালের মধোই কামরূপ পুনরায় স্বাধীনতা অর্জনে, 
সমথহয়। 


বব অধ্যায় 


স্ুলতানী জানলে শাসন, সমাজ ও সংস্কৃতি 


(805015851810079 90085 206 001057৩ 
06067 £86 901620815 ) 


শাসনব্যবস্থা ( 498087190780$6 9596680 ) £ তুকাঁআফগান শাসনাধীনে 
ভারতবর্ষ একাঁট ইসলাম ধমশ্রয়ী রাষ্ট্রে পারণত হইয়াছিল । সুলতান ছিলেন এই 
ধমপ্রিয়ী ( 0১৩০০৪৫1০ ) রাষ্ট্রের রাজনোতিক এনং ধর্মনৈতিক শাস্তির প্রতীকস্বরপ ৷ 
ও তাঁহার রাজনৈতিক ও ধর্মনৈতিক ক্ষমতা 'ছল একমান্র কোরাণের 
বাঁধ-নিষেধ দ্বারা সীমাবদ্ধ । ইসলাম ধমনিহসারে সমগ্র মুসলমান 
জগতের আধকতাঁ ছিলেন বাগদাদের খালফা । ভারতের সৃলতানদের মধ্যে কেহ কেহ 
অন্তত মৌখিকভাবে হইলেও খাঁলফার প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছিলেন। ভারতের 
সুলতানগণ 'ছিলেন স্বৈরাচারী । তাঁহাদের ক্ষমতার প্রকৃত উৎস 'ছিল তাঁহাদের সামারক 
শান্ত । শাসনকার্ষের সমালোচনার কোন প্রশ্নই তখন ছিল না। সুলতান একাধারে 
ছিলেন সবেচ্চি শাসনকর্তা, সেনাপাঁত, আইন-প্রণেতা এবং সবেচ্চি বিচারক । বশ্তৃত 
তখনকার শাসনব্যবদ্থার মূল প্রকীত ছিল সামারক। 'হন্দুরাজ্যগাীলর বিরোধিতা, 
মোঙ্গলদের আক্রমণ এই দুইয়ের স্বাভাঁবক ফলম্বরূপই সুলতানী শাসনের প্রকাতি 
এরূপ হইয়াছিল । সুলতানপদ বংশানুক্রমিক ছিল বটে, কল্তু 
উত্তরাধকার-সংক্রান্ত কোন নাঁদ্ণ্ট আইন-কানুন না থাকায় 
সূলতানগণ মৃত্যুর পূর্বে উত্তরাধিকারী মনোনীত কাঁরয়া যাইতেন। কোন কোন 
ক্ষেত্রে উত্তরাধকারাীর অকর্মণ্যতাহেতু আঁভঙ্জাতবর্গ কর্তৃক সুলতান 'নিবাঁচিত হইতেন। 
িন্তু এই নিবচিনের মধ্যে কোন প্রকারের গণতান্কতা 'ছিল মনে করা ভুল হইবে। 
এই ব্যাপারে অভিজাতবর্গের স্বার্থই ছিল প্রধান যবীস্ত । সুলতান শাসনের মূল 
প্রীতির অপর বোঁশন্ট্য ছিল সামন্ততান্নকতা। প্রাদেশিক শাসনকতগিণ বা সামারক 
নেতাগণ জায়গীর ভোগ করিতেন। ফলে, সামন্ততাম্ত্রিক শাসনের সহজাত ভ্রুটি 
হিসাবে কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতা দেখা দিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রাদোশক শাসনকতাঁগণ ও 
সামারক নেতাগণ স্ব-স্ব প্রধান হইবার চেষ্টা কীরতেন। 
সুলতানী শাসনকে প্রধানত দুইটি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে, বথা. কেন্দ্রীয় 
ও প্রাদেশিক ॥ কেন্দ্রীয় শাসন তথা সমগ্র রাষ্ট্রের সবোর্চে 
ল্বলতানের স্বর. ছিলেন সুলতান স্বয়ং। শাসনকা্, চার, আইন-গ্রণয়ন, যুক্ধ 
টি পারচালনা প্রভূত বিষয়ে তাঁহার যে স্বৈর ক্ষমতা ছিল, এ-কথা 
পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে । কিন্তু খ্বৈরাচারী শাসকের পক্ষেও বিশ্বস্ত কমণচারণর 
সাহাব্য গ্রহণ করা প্রয়োজন হয় । এই কারণে 'দল্লীর সৃলতানগণও 'বাঁভন্ন পায়ের 


শাসনের প্রকাতি 


সুলতানণ আমলে শাসন, সমাজ ও সংক্ফাতি ১৪৩ 


রাজকর্মচারণ নিষুন্ত কারতেন। এই সকল রাজকর্মচারী সুলতান কর্তৃষ নিষূতত 
হইতেন এবং তাঁহার খুশিমত পদচ্যুত হইতেন। 
মজলস--ই-খালওয়াং (1/191115-1-70)918%) নামে সুলতানগণের বিশ্বস্ত 
অজাবিসই- অনুচর ও বম্ধু-বাম্ধবের একটি সভা ছিল। শাসনকার্ষে কোন 
পা জাঁটল সমস্যা উপাস্থত হইলে এই সভার মতামত গ্রহণ করা হইত, 
বাসা ণকন্তু এই সভার মতামত অনযায়ণ সুলতানকে কাজ করিতে 
হইবে এইরূপ কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। মালিক, আমীর, খাঁ 
বিজ প্রভৃতি আভঙজাতবর্গ যে-কক্ষ বা সভায় সুলতানের সাঁহত সাক্ষাৎ 
“বার-ই-আম+.. কারতেন উহা “বার্-ই-খাস (8৪7-%:1,89) এবং যে-কক্ষে বাঁসয়া 
? সুলতান বিচার করতেন উহা “বার ই-আমং, (881-14]0 ) 
নামে আভাঁহত হইত। 
রাজকর্মচারবর্গের সর্বপ্রধান ছিলেন প্রধানমন্ত্রী বা ওয়াজীর (1৪21 )। 
টির শাসনকার্ষধের সুবিধার জন্য কতকগাীল পৃথক পৃথক বিভাগের 
প্রধানমল্গু সৃণন্ট করা হইয়াছিল। ওয়াজীর 'ছিলেন রাজস্ব 'বভাগের ভার- 
প্রাপ্ত, ইহা ভিন্ন, তান অপরাপর 'বিভাগগীলরও পাঁরদশ'নের 
দাঁয়ত্ব প্রাপ্ত ছিলেন । রাজস্ব বভাগের নাম ছিল 'দওয়ান-ই-ওয়াজীরাং। ইহা ভিন্ন, 
আপদ্ল িবভাগ বা 'দিওয়ান-ই-ীরসালৎ, সামারক বিভাগ বা 'দওয়ান-ই-আরজ, 
বাঁ সরকারী ক্লীতদাস [ভাগ বা দিওয়ান-ই-বন্দেগান্‌ সরকারা 'চিঠি-পত্রাদি 
বিভাগ প্রেরণ বিভাগ বা দিওয়ান-ই-ইনশান্‌, গিচার, গুপ্চসংবাদ ও ডাক- 
শবাভাগ বা 'দওয়ান-ই-কাজা-ই-মমালক প্রভৃতি 'বাভন্ন বিভাগ 
গছিল। প্রত্যেক গবভাগ এক-একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর অধান ছিল। সরকারা 
ভাতা, কষ, অনাদায়গকৃত রাজস্ব, টাঁকশাল, কারখানা প্রভৃতি বিভন্ন প্রকার কারাদ 
পাঁরচালনার ভার 'বাঁভন্ন বিভাগের উপর ন্যস্ত ছিল । ইসলাম 
বান্ন পর্যায়ের ধর্মনগীত কার্ধকরা কারবার জন্য সদর-ই-সহদর, হিসাব পরীক্ষার 
কর্ম চারা জন্য মুস্তাঁফ-ই-মমালক, নৌবাহনীর তদারকের জন্য অমণর-ই- 
বেহ্‌র, সৌনকদের বেতন দিবার জন্য বক্ঁসই-ফৌজ প্রভাত রাজকর্মচারী ছিলেন। 
প্রধান বিচারপাঁত বা কাজী-উল-কাজাং ছিলেন বিচার 'বভাগের ভারপ্রাপ্ত । মুফাঁতগণ 
প্রধান িচারপাঁতকে কোরাণের আইন বিশ্লেষণে সাহাধ্য 
পণ্ডাবাধর কঠোরতা কাঁরতেন। জাঁষ-ংক্রান্ত ববাদ-বিসংবাদের. বিচার রাজদ্ব- 
ণিবভাগের কম্চারগণ দ্বারা সম্পন্ন হইত। রাজস্বাবভাগের অধিকাংশ কর্মচারীই 
ছিলেন হিন্দু । দণ্ডাবধি ছিল অত্যন্ত কঠোর। কিন্তু ফিরুজ 'শাহ্‌ তুঘ্জক 
দণ্ডাঁবাধর কঠোরতা কতক পাঁরমাণে হাস কাঁরয়াছিলেন। 
দেশের অভ্যমন্তরণণ শাম্তরক্ষার ভার 'ছিল কটোওয়ালের উপর। মুহ্তাঁসব 
জনসাধারণের আচার-আচরণের উপর দন্ড রাখতেন এবং বাজারে 
অভ্যন্তরীণ শ্ারক্ষা ওজন প্রভূত ঠিক দেওয়া হইতেছে কনা প্রভৃতি দৌখতেন । 
আমার ই-দাদ নামে কর্মচারীর কর্তব্য ছিল অপরাধী দিগকে কাজীর নিকট বিচারের 


ক. 1িব, (১ম খণ্ড $ ২য় ভাগ )--১৩ 


১৯৪ ভারতের ইতিহাসকথা 


জন্য উপস্থিত করা । দেশের বিভিন্ন অংশ হইতে সংবাদাদি সংগ্রহের জন্য বহুসংখাক 

নিটিরিতী গুপ্তচর নিষৃন্ত ছিল। গ্রাম্য এলাকার বিচার ও শাসনভার ছিল 

যা গ্রাম্য পণ্ায়েতের উপর । গ্রাম চৌকিদার গ্রামে পৃলিসের কাজ 
॥ 


লুলতানীআমলে রাজস্ব হানাফি আইন 'বাধর ( 2781085 9০১০০] ) নিশি 
অন্যায় আদায় করা হইত । মুসলমান প্রন্জাবর্গের নিকট হইতে জাকৎ বা ধর্মকর 
আদায় করা হইত। অ-মুসলমানগণকে 'জাঁজয়া কর দিতে হইত। 
জীমদার ও 'হন্দু সামম্তগণের নিকট হইতে খারাজ বা ভ্বমকর 
আদায় করা হইত। যুদ্ধের সময় লুশ্ঠিত সামগ্রীর এক-পণ্মাংশ কর হিসাবে গ্রহণ 
করা হইত । ইহাকে 'খামস' বলা হইত ॥ এই' সকল রাজস্ব ও কর ভিন্ন গোচারণ কর, 
গৃহকর প্রভাত নানাপ্রকার করও আদায় করা হইত । সুলতানের নিজস্ব জমর রাজস্ব, 
জায়গীরদারদের নিকট হইতে প্রাপ্ত কর প্রভৃতও সরকার? আয়ের উৎস ছিল। 

প্রাদৌশক শাসনকতাঁগণ নায়েব-সলতান নামে পাঁরচিত ছিলেন। সুলতান? 
আমলে মোট প্রদেশের সংখ্যা 'বাভল্ন সময়ে বিশ হইতে পশচশ পযন্ত 'ছিল। কেন্দ্রীয় 
শাসনব্যবস্থায় সুলতান যে স্থান আঁধকার কাঁরতেন প্রাদেশক শাসনব্যবস্থা ঠিক 
অনুরূপ স্থান আঁধকার কাঁরতেন প্রাদোশক শাসনকতগিণ | প্রাদেশিক শাসনকতগিণও 
যুদ্ধ, শাসন ও 'বচার-সংক্রাম্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত ছিলেন। প্রাদেশিক 
্রাদোশক শাসনব্যক্া রাজস্ব হইতে শাসনের বায় সম্কুলান কয়া উদ্বৃত্ত অর্থ কেন্দ্রীয় 
রাজকোষে গ্রেরণ কারতে হইত ।॥ সুলতান সাম্রাজ্য ছিল সামন্ততাশ্তিক । ফলে, 
কেন্দ্রীয় সরকারের দুবলতার সুযোগে দুরবতাঁ প্রদেশের শাসনকতা মান্রেরই স্বাধীন 
হইবার মনোবাৃত্ত পরিলক্ষিত হয়। প্রদেশ ভিন্ন 'হম্দু সামম্তরাজগণের অধীনেও 
যথেন্ট পাঁরমাণ জাম ছিল। এই সকল সামম্তরাজ সুলতানকে বাৎসারক করদানের 
বানময়ে বংশপরম্পরায় ভূ-সম্পার্ত ভোগ কারতে পারিতেন। 

প্‌ঝেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, সৃলতানগণের শান্তর উৎস ছিল তাঁহাদের 
সমরবাহনী। স্বভাবতই বিশাল সাম্রাজ্যের উপর প্রভুত্ব বজায় রাখিবার এবং বহিরাগত 
শল্লুর হাত হইতে দেশরক্ষার প্রয়োজনে লুলতানগণকে এক স্াবশাল সেনাবা হন? 

পোষণ কারতে হইত। পদাতিক, অশ্বারোহী ও হস্তী-আরোহ” 
স্লতানা সেনাবাহিনী সৈনা লইপ্লা সুলতান সেনাবাহনী গঠিত 'ছল। এই তিন 
প্রকার সৈন্যের মধ্যে অধ্বারোহা সৌনকগণই [ছল সবাঁধিক শান্তশালী । যুদ্ধে জয়- 
পরাজয় অম্বারোহণী সৌনকদের উপরই বশেষভাবে নির্ভর করিত। 
সুলতানী সেনাবাহনী আরব, তক আফগান, টি 
আলা-টদ্দিন কতৃক ভারতীয় [হন্দু ও মুসলমান সৈন্য লইয়া গঠিত ছিল । দৈন্য- 
৮ রি সংখ্যার আঁধকাংশই বিদেশী ছিল বাঁলয়া সেনাবাহনী দেশপ্রেম 
বা জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ ছিল না। সামারক বভাগ 'দিওয়ান-ই- 

আরজ নামক বিভাগের অধ্ধীন ছিল। সুলতান আলা-্উদ্দিনের পূবরবাধ কোন স্থায়প 
পেনাবাহনী পোষণের ব্যবস্থা ছিল না, তিনিই সর্বপ্রথম বেতনভোগণ চ্ছায় সৈনোর 


মাজস্ব 


সুলতান আমলে শাসন, সমাজ ও সংস্কৃতি ১৯৫ 


ব্যবস্থা করিয়াছলেন। সামারক ব্যবন্থার সবো্চে ছিলেন সুলতান স্বয়ং ৷ তাঁহার 
অধানে নানা পধাঁয়ের সেনাপাতি ছিলেন । মালিক ও খাঁদের মধ্য হইতে সেনাপাতি 
নিষুন্ত হইতেন। সেনাপাঁতর নিম্ন পধাঁয়ের সামরিক কম্চারণ 
ছিলেন 'সপাহ-সলার । প্রত্যেক সিপাহ্‌-সলার-এর অধীনে 
দশজন কারয়া সার:-ই-খইল থাঁকতেন। সার্‌-ই-খইলদের প্রত্যেকে দশজন করিয়া 
অশ্বারোহী সৈন্যের নেতা ছিলেন । এইভাবে সামারক কাঠামো উপর হইতে নীচের 
দিকে ঠিক পিরামিডের ন্যায় ক্রমশ প্রসারিত হইয়াছিল। সলতানী সেনাবাহিনগতে 
কোন গোলন্দাজ সৈন্য 'ছিল না বাঁললেই চলে, তবে “বাঁলস্ত” (381150 ) নামক এক- 
প্রকার প্রস্তর-নিক্ষেপক যন্ত্র ব্যবহারের কথা জানা যায় । 


লমাজ-জশীবন (9০018] 7186 ) £ মৃপলমান আক্মণের পববাধ 'বাভন্ন 
সময়তরঙ্গে যে-সকল ভিন্ন ভিন্ন জাতনয় লোক ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল ভারতের 
হন্দুসমাজ তাহাদিগকে আপন করিয়া 'লইয়াছিল £ কিন্তু মুসলমান আক্রমণকারীদের 
ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায় । তক" বিজেতাদের বিজয়ের অহঙ্কার ইহার জন্য 
প্রধানত দারী ছিল । ইহা ভন্ন, মুসলমান আক্রমণকারাদের ধমন্ধিতা এবং বলপূ্বক 
হন্দুদের ধমন্তিরিত করিবার চেষ্টা এবং হিন্দু মান্দর ও এ*্বর্য 

হন্দ ও মুসলমান লনা হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের সামাজিক সংশিশ্রণের 
বা পথ রু্ধ করিয়াছল। ইহাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, 
মুসলমানগণ যখন ভারতব্ জয় করে, তখন তাহাদের একাট সনারদস্ট সংস্কাত 
গাঁড়য়া উঠিয়াছে, অপর পক্ষে হিন্দু সমাজেও রক্ষণশীলতা-প্রসৃত সংকীর্ণতা দেখা 
দয়াছে, জ্বভাবতই এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাঁজক সধীমশ্রণের পাঁরবর্তে পার্থক্য 
দেখা দিয়াছিল । রাজনোতিক ক্ষেত্রে 'হন্দুদের প্রাত বৈষম)মূলক ব্যবহারও ইহার 
জন্য দায়খ ছিল, সে-ীবষয়ে সন্দেহ নাই। ম7্সলমান শাসনাধাঁনে 

ইসলামীয় রাষ্ট্রে হহিন্দুগণ নিজ দেশেই বিদেশী বলিয়া দববোচত হইত । ইসলামীয় 
হন্দদদের হ্থান রাম্ট্রে তাঁহারা ছিল ণজ্মি" অর্থাৎ বিশেষ শতাধীনে বসবাস 
কারবার আঁধকারপ্রাপ্ত। 'জাঁজয়া কর প্রদানই এই 'বশেষ শত'গ্দালর প্রধান 'ছিল। 
ধহ্দু গিঘতিন মুসলমান আইনজ্ঞদের (70199 ) দ্বারা সমীর্থত হইত। 'মশরের 
ইদলামীর আইন-.: জনৈক ইসলামীয় আইনাবশারদ্‌ আলা-উীঁচ্দনকে এক পত্রে 
[বিশারদ ও উলেমাদের 'লাখয়াছিলেন £ “শুনিলাম আপানি নাকি হন্দুদের এমন অবচ্থা 
সংকীর্'তা কাঁরয়াছেন যে, তাহারা মুসলমানদের দ্বারে 'ভিক্ষাবাণ্ত গ্রহণ 
কারয়াছে। এরুপ কাজ করিয়া.আপান ইসলামধর্মের অশেষ উপকার সাধন কারযাছেন। 
একমাত্র একাজের জন্যই আপনার সকল পাপ স্খালন হইবে ।”* উলেমাদের 


“বাঁনষ্'-এর ব্যবহার 
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১৬. ভারতের হীতহাসকথা 


ধ্রদ্ধিতা এবং শাসনব্যবস্থার উপর প্রভাববিস্তার সুলতান শাসনের সংকাণণতা এবং 
পরনের মনে হিন্দৃবিদ্েষের সৃষ্টি করিয়াছিল। কেবলমার আলা-উদ্দিন খল্জা 
খাব পান্মেদ বিন্‌ তৃঘূলক তাঁহাদের শাসনকার্ধে উলেমাদের প্রভাব বিস্তারের সুযোগ 
দেন নাই। গ্বভাবতই হিন্দ ও মুসলমানদের মধ্যে সামাজিক একতার মাধামে বৃহতর 
ভারতাঁয় সমাজ গাড়িয়া উঠিবার সুযোগ বিনষ্ট হইয়াছিল। 
কিন্তু দীর্ঘকাল পাশাপাশি বসবাসের ফলে হিন্দু ও মুসলমান সমাজ পরস্পর 
পরস্পরকে কতক পারিমাণে প্রভাবিত কারয়াছিল ইহা অনম্বীকার। হম্দুদের মধ্য 
হইতে বহদসংখ্যক লোক ইসলামধর্মে ধর্মাম্তারত হইবার ফলে হিন্দু সমাজের আচার- 
আচরণ মুসলমান সমাজে 'বিস্তারলাভ কারয়াছিল। ধর্মাম্তরত 
উপর ্দাাধাের হন্দুগণ মুসলমান সমাজে 'ব্বাহাদির ব্যাপারে শ্রেণাগত বৈষম্যের 
চি প্রচলন করিয়াছিল । ইসলামধর্মের কোনপ্রকার জাতিভেদ নাই 
বটে, কিন্তু ভারতাঁয় মুসলমান বিবাহাদি ব্যাপারে রক্ষণশাঁলতা 
প্রদর্শন কাঁরয়া থাকেন । ইহা প্রধানত 'হন্দু সমাজেরই প্রভাবের ফল। হিন্দু সমাজের 
সাধৃসন্তদের অনুকরণে মুসলমান সমাজেও পাীরদের উদ্ভব ঘটিয়াছিল। সুলতানদের 
অনেকে হিন্দু পত্বী গ্রহণ কারবার ফলেও হিন্দু সমাজের আচার-আচরণের অনেক 
[কিছু মুসলমান সমাজে 'বিস্তারলাভ কারয়াছিল। 
সুলতান আমলে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের স্নী-জাত পুরুষদের উপর 
সম্পর্ণভাবে নিভরশশল হইয়া পড়েন। পারিবারক জীবনের বাঁহরে অপর কোন 
কছৃতে অংশ গ্রহণের পূর্বরীতি সম্পূর্ণভাবে পারত্যন্ত হয়। সম্ভ্রান্ত পারবারের 
.স্্ীলোকদের মধ্যে বিদ্যাচচরি রীতি ছিল। রূপমতা ও পন্মাবতশ এ যুগের বিদষী 
সম জাতির বানা. রমণাদের দক্টাম্তপ্বরুপ। পরদা-প্রথা মুসলমান সমাজেই প্রচালত 
ছল, কিন্তু ক্রমে সম্ভ্রান্ত হিন্দ? রমণীদের মধ্যেও উহার প্রচলন 
হইয়াছিল। স্ত্র-জাতর উপর নানাপ্রকার আবচার-অত্যাচারের দ্টাম্তের অভাব না 
থাকলেও মোটামুটিভাবে বাঁলতে গেলে তখন স্বী-জাতকে যথেষ্ট সম্মানের চক্ষে দেখা. 
হইত । হিন্দু সমাজে “সতী? প্রথা এবং “জৌহর' প্রথা প্রচালত ছিল। সম্ভ্রান্ত 
মুসলমান পারবারের দ্বীলোকদের কেহ কেহ “সতা' হইক্নাছেন অথা স্বামীর মৃত্যুর 
পর নিজেও আত্মাহ্‌তি দিয়াছেন, এরুপ দণ্টাম্তও বরল নহে। 
মুসলমান আমলে হিন্দুদের জাতিভেদ প্রথা প্বাপেক্ষা আঁধকতর কঠোর হইয়া 
উঠিম্লাছিল। ইসলামের প্রভাব হইতে 'হন্দুসমাজ ও ধর্মকে রক্ষা 
হিন্দ সমাজে কারবার উপায় [হিসাবে এই কঠোরতা অবলম্বন করা হইল্নাঁছল, 
সপ বলা বাহ্‌ল্য। ইবৃন্‌ বতুতা শহন্দ সমাজের নৌতকতা ও 
আগতথেয়তার ভক্রসাঁ প্রশংসা কাঁরয়া [গয়াছেন। 
সৃলতানী আমলে ব্রীতদাস-ব্লীতদাসী পোষণের রাতর ব্যাপকতা পারলাক্ষিত হয়। 
মুসলমান আমীর, মালিক, খা সকলে ক্লীতদাস-্রীতদাসী পোষণ 
ক্রীতদাস প্রথার করা আভিজাত্যের চিহু বাঁলয়া মনে কাঁরতেন। সৃলতানেরও 
2 [বিশাল সংখ্যক জলাঁতদাস-ক্রাতদাসী থাঁকিত। লুলতান শাসনের 
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প্রথম দিকে কুতবউদ্দিন, ইলতুৎ্মিসের ন্যায় সুদক্ষ শাসক ক্রীতদাস হইতে উদ্ভূত 
হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু পরবতাঁ কালে ভ্লীতদাসগণ সুলতানি শাসনের 
রাজনোতক এবং অর্থনৈতিক উভয় প্রকার চাপের সন্টি করিয়াছিল । * 
তুধূলকের রাজত্বকালে ক্রীতদাসের সংখ্যা অত্যাধক বাধ পাওয়ায় শাসনব্যবস্থা 
দুর্বলতার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছল। আভজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে মদ্যপান ও ব্যভিচার 
সুলতানী আমলের শেষভাগে বিশেষভাবে পারলাক্ষত হয় এবং ক্রাতদাসদের মধ্যেও 
তাহা ছড়াইয়া পড়ে। 


মুসলমান আঁভজাতবগ (7188117) ৭0১1165 ) £ মধ্যযূগে পাথবার প্রায় সকল 
দেশেই আঁভঙ্জাত শ্রেণীর সামাজিক এবং রাজনোতক প্রাধান্য ও প্রাতপাত্ত শাসনব্যবদ্ছার 
উপর নানাভাবে প্রাতফাঁলত হইত। সুলতান আমলে মুসলমান আঁভজাত সম্প্রদারও 
শাসনব্যবন্থার উপর এক গৃরুত্বপত্ণ' প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল । সামাজিক ও রাজ- 
টিতানাকা। নোতিক মর্যাদা ও প্রতিপাত্বর দিক দিয়া মুসলমান আভিজাত প্রেণাঁ 
সামজিক ও রাজ_. কেবলমার সুলতানের নিম্নে ছিলেন। তাঁহাদের মধ্য হইতেই 
নৌতক মঘণদাও প্রাদেশিক শাসনকর্তা, উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী প্রভৃতি নিষন্ত 
প্রতিপ্তি করা হইত। সময় সময় তাঁহারা সুলতান নির্বাচনও কাঁরতেন। 
এর্‌প আঁভজাতবর্গকে যথাসম্ভব ক্ষমতাহণীন করিয়া রাখাই ছিল 
দরদ সূলতানমান্লেরই অন্যতম প্রধান কর্তব্য । বলবন বা আলা-উাদ্দন খলজীর 
ন্যায় সুলতানগণ আভজাত শ্রেণী দমন শাসনকার্ষের অন্যতম মূলনীত 'হসাবে 
অনুসরণ কাঁরতেন । দুবলি সুলতানদের আমলে আঁভজাত শ্রেণণর প্রাতপাত্ত বা 
পাইত। 'িরুজ তৃঘললকের আমলে অথবা লোদী বংশের শাসনকালে আভজাত 
প্রেণণর প্রাধান্য এই কথার সত্যতা প্রমাণ করে । 
পাশ্চাত্য দেশে আঁভজাত শ্রেণীর আঁভজাত্য ছিল বংশানক্রীমক । রাজক্ষমতা 
'নিয়ন্মণ কাঁরয়া শাসনব্যবস্থাকে জনকল্যাণকামী কারতে তাঁহারা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ- 
ভাবে সাহাষ্য করিক্লাছিলেন। কিন্তু সুলতানী আমলের ম:সলমান আঁভজাত শ্রেণীর 
আভিজাত্য বংশানুক্রীমক ছিল না। 'বাভল্ন দেশীয় লোক সুলতানের অনএগ্রহ লাভ 
কারয়া আঁভজাত শ্রেণীতে উন্নীত হইত । তুক, আরবীয়, মিশরায়, হাব্‌সী, আফগান 
প্রভাত 'বাঁভন্ন জাঁতর লোক লইয়া গঠিত আঁডজাত প্রেণীর মধ্যে 
রা সংহতি, দেশাত্মবোধ বা পরম্পর-সাহফৃতা কিছুই ছিল না। 
ইনি ঈবাথণসাম্ধই ছিল তাঁহাদের রাজনৌতক কার্যকলাপের মদখ্য 
উদ্দেশ্য । সুলতানের স্বেচ্ছাচার রোধ কারবার মত ক্ষমতা বা মনোবধান্ত তাঁহাদের 
ছল না। তাঁহাদের পর্পর দ্বন্দব ও বিবাদ-বিসংবাদের ফলে শাসনব্যবস্থায় দর্ব লতা 
দেখা দিয়াছিল। সুলতানা সাম্রাজ্যের পতনের জন্য ম'সলমান আঁভজাতবর্গের ওষ্ধত্য, 
স্বার্থ-্বন্দৰ ও গ্ব-্ব প্রাধান্যের আকাচ্ষষা সর্বাধিক পারমাণে দায়ী 'ছিল। 


অথননাঁতক অবস্থা (10901907010 070816100 ) $ সৃলতানী আমলে ভারতবর্ষের 
সকল অংশের অর্থনৌতক অবস্থাও একর্‌প ছিল না, এই কারণে এ সময়ের কোন 





৯৯৬ ভারতের ইতিহাসকথা 


নিখুত অর্থনৈতিক চিন্র অঞ্কন করা সম্ভব নহে। তবে সমসাময়িক বিবরণ, 

খত অর্থনোতিক সাহিত্য, লোকগাঁতি, বিদেশী পর্যটকদের বর্ণনা প্রভূতি হইতে 

চর অঙ্ফনের অস্বাধা তৎকালীন অর্থনোতক অবচ্ছা সম্পর্কে একটি মোটাম5ট ধারণা 
লাভ করা যায়। 


ভারতবর্ চিরকালই কীষিপ্রধান দেশ ॥ ১সৃলতানী আমলে কৃষিই ছিল লোকের 
প্রধান উপজাীবিকা। সুলতানী শাসনব্যবস্থায় জনসাধারণের অর্থনোতক উন্নাতসাধন 
কাব বা উৎপন্ন সম্পদের ন্যায্য বন্টনের ব্যবদ্থা সরকারী দায়িত্ব বাঁলয়া 
কোনকালেই বিবেচিত হইত না। তবে একাধক সুলতান দ্নাঁষর 
উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। িরুজ তৃঘূলকের সেচব্যবচ্ছা এ- 
বিষয়ে উল্লেখযোগ্য ৷ শহর এলাকায় এবং গ্রামাণলে নানাপ্রকার িল্পেরও ঘথেন্ট উন্নাত 
ঘাঁটয়াছল। অবশ্য ইহার পশ্চাতে পৃচ্ঠপোষকতাও যে না ছিল এমন নহে । সুলতান 
ও আভজাত সম্প্রদায়ের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য একমান্র দিল্লীতে “সরকারা কারখানায়” 
( 2০58] 7977707:55 ) চার হাজার তাঁতী নিষুন্ত ছিল। এইভাবে অপরাপর সামগ্রী 
হী প্রস্তুতেরও ব্যবস্থা 'ছল। 1শল্পোংপাদন দ্রব্যের মধ্যে কাপড়, ছাপা 
শাড়ী ও ধুতি, রেশম ও পশমের বন্্াদি, চিনি, কাগজ প্রভৃতি 
উল্লেখযোগ্য । আমার খুস্রভ, বিদেশী পর্ধটক মাহুল্লান (11591)09 ), বারথেমা 
(88106018 ), এডোয়াোঁ বারবোসা (18481009 7819০9৪৪ ) প্রভাত বাংলাদেশে 
প্রস্তুত সামগ্রী বিশেষভাবে বয়ন-শঙ্গের ভযয্সী প্রশংসা করিয়া 'গিয্নাছেন । বাংলাদেশ 
রি ও গুজরাট সর্বাপেক্ষা আঁধক পাঁরমাণ সতাদুব্য বিদেশে রপ্তাঁন 
| করিত। সুলতানী আমলে বাহর্বাঁণজ্যের যথেষ্ট প্রসার হইয়া- 
ছিল। ইওরোপের 'বাভন্ন দেশ, চীন, মালয় '্বীপপনঞ্জ, আফগানিস্তান, মধ্য-এশয়া, 
পারস্য, তিব্বত, ভুটান, ব্রহ্মদেশ প্রভাত অণ্লের সাহত জলপথে ভারতবর্ষের বাঁণিজা- 
সম্বন্ধ স্থাঁপত হইয়াছিল। পৃথিবীর 'বাভন্ন দেশের মে ভারতায় ধনসম্পদের 
লোভে নানাপ্রকার দ্ুব্যসম্ভার লইয়া উপাচ্ছিত হইত । পর্যটক 
০০০০৪৪৯৪৪ বারথেমা বাংলাদেশকে বস্প, খাদাশস্য, চিনি, আদা, মাংস 
প্রভতর প্রাচূর্যের দিক দয়া পৃথিবীর শ্রেঘ্ঠ দেশ বাঁলয়া বর্ণনা কারয়াছেন।* ইব্‌ন 
বতুতাও বাংলাদেশে 'জানসপন্লের দাম যে আত সস্তা ছিল, এ-কথার উল্লেখ করিয়া- 
ছেন। বাংলাদেশ অপেক্ষা আঁধকতর সম্তায় জিনিসপন্র বিক্রয় হইতে তানি কোথাও 
দেখেন নাই, একথাই তিনি 'লাখয়াছেন। 


উপি-উন্ত বিবরণ হইতে এ-কথা মনে হওয়া গ্বাভাবক যে, সুলতান আমলে 
জনসাধারণের আর্থক অবস্থা বথেন্ট উন্নত 'ছিল। কিন্তু প্রকৃত অবন্থা ছল ইহার 
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বিপরাঁত। সহলতান ও অভিজাত সম্প্রদায় আরাম ও এখ্বযে' জাঁবন যাপন করিতেন, 
টা নি কিন্তু জনসাধারণ, যাহারা শাসক সম্প্রদায়ের তথ ও প্রয়োজন'য় 
পদশা সামগ্রী যোগাইত তাহাদের অবম্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয় । 

অসহনীয় করভার, আব্ওয়াব (আঁতারন্ত কর), অভ্যন্তরীণ 
বাণিজ্য-চলাচলের অলুবিধা প্রভৃতির ফলে কৃষক ও শ্রমজীবী সম্প্রদায় আতশয় 
দবদশাগ্রস্ত.ছিল। আমীর খুস্রভ কৃষকদের অবদ্থা বর্ণনা কাঁরতে গগয়া বাঁলয়াছেন 
_ রাজমকুটের প্রাতটি ম.স্তা যেন দরিদ্রু কষকদের রন্ত-বিগালত অশ্রুকণা ।* 


সুলতানী আমলের প্রারদ্ভ হইতে শেষ পধণ্ত ভারতবর্ষ হইতে বহুবার বিভিন্ন 
[বিদেশী আব্রমণকারী প্রভূত পাঁরমাণে ধনরত্বাদি লুণ্ঠন করিয়া 
বিদেশী আরমণ-.  জইয়া গিয়াছল। সুলতান মামুদের লুষ্ঠটন, মহম্মদ-ীবন- 
কারধদের লপ্তন 
তুঘ্লকের আমতব্যায়তা, তৈমুরের লুণ্ঠন প্রভাত ভারতবর্ষের 
অথনোতক কাঠামো 1বধব্ত কাঁরয়া 'দিয়াছল, সন্দেহ নাই। 
সুলতানী আমলে গ্রামাঞ্চল মান্তই স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। খাদ্যদুব্য, বন্ধ প্রভাত 
রি প্রয়োজনীয় যাবতাঁয় সামগ্রী গ্রামবাঁসগণ নিজ 'নিজ গ্রামেই 
স্বযংস সণ গ্রাসাঞ্ন উৎপাদন কাঁরয়া লইত, এজন্য তাহাঁদগকে পরমখাপেক্ষণ হইয়া 
থাকতে হইত না। 


শিজ্প, সাহিত্য ও সংস্কাতি (416 11667860876 ৪1 0010886)£ সামাজিক 

বা রাজনৌতক জীবনে 'হন্দু ও মুসলমান লম্প্রদায়ের মিলন ও 'মশ্রণ নানাকারণে 
বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল । মুসলমানগণের প্‌বে" গ্রীক, শক, হণ প্রভৃতি যে-সকল 
খবদেশীয় এদেশে আসয়াছলেন তাঁহারা ক্রমে ভারতীয় তথা 'হন্দু সমাজের সাঁহত 
এমনভাবে মিশিয়া গিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের পৃথক আস্তত্ব বাঁলয়া গছ ছিল না। 
'ভারতাঁয় আচার-আচরণ, ধর্ম-কম ভাব-ভাষা, রীতি-নীতি সব কিছ গ্রহণ কাঁরিয়া তাঁহারা 
সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় সমাজদেহে 'িলীন হইয়া 'গয়াছলেন। কিন্তু মুসলমানগণের 
ক্ষেত্রে তাহা সম্ভব হয় নাই । আরব মরুভূমি হইতে নিক্কাম্ত মুসলমান সভ্যতা এক 
দুজ'য় শান্ত লই্না যখন দেশবিদেশে ছড়াইয়া পাঁড়য়াছিল তখন চ্ছানীয় সমাজ ও 
সভ্যতাকে সম্পূর্ণভাবে নিশ্হু করিয়াই উহা নিজের স্থান করিয়া লইয্লাছিল। কিন্তু 
ভারতপয় সভ্যতাকে যেমন উহা সম্পূর্ণভাবে কর্কালত কাঁরতে পারে 

হিন্দ; ও মুসলমান নাই, ভারতীয় সভ্যতাও তেমান ম:সলমান' সভ্যতাকে গ্রাস 
সভ্যতা ও সংদ্কাতর কাঁরতে সমর্থ হয় নাই। তাই ভারতীয় তথা হিন্দ সভ্যতা ও 
” মৃসলমান সভ্যতা উভয়ই পাশাপাশি 'বদ্যমান রাহল । দীর্ঘকাল 
পাশাপাঁশ থাকিবার ফলে এই দুই সভ্যতা ও সংক্কাঁতির মধ্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ 
যোগাযোগ স্থাঁপত হইল | পণীথবীর অন্যতম প্রাচীন সভ্যতার জন্মভাঁম এবং প্রাচ্য ও 
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২০০ ভারতের ইীতহাসকথা 


পাশ্চাত্য সভ্যতার মিলনক্ষেত্র আরব দেশে উৎপাত্ত ঘাঁটবার ফলে মুসলমান সভ্যতা এক 
শন্তিশালণ, উন্নত সভ্যতা হিসাবে প্রাতষ্ঠা অন কাঁরয়াছিল। স্বভাবতই "হিন্দু ও 
মুসলমান এই দুই শীস্তশালী ও উন্নত অথচ সম্পূর্ণ পথেক সভ্যতার পরস্পর 
প্রভাবে এক আত অপূঝ শি্প, বিশেষত স্থাপত্য শিল্প গাঁড়য়া উঠে। 'হন্দু ও 
মুসলমান প্রাতভার যুগ্ম প্রচেষ্টায় উদ্ভূত, ভারতীয় শি্প ও স্থাপত্য বুগয-গাম্তর 
ধারয়া পৃথিবীর বাভন্ন দেশের দর্শক ও পধটকদের বিস্ময় উৎপাদন কারয় 
আসিতেছে ।* 


শিল্প ও স্থাপত্য (:87% ৪৫ 10186600016 ) £ হিন্দু ও মুসলমান প্রতিভার 
সংমশ্রণে উদ্ভূত শিক্প ও হ্ছাপত্যের কি পারমাণ কোন: সভ্যতার দান, তাহা অনুমান 
করা সহজসাধ্য নহে। কোন কোন এীতহাঁসক, ষথা ফার:গুসনং (861805501) ) এই 
শিল্প ও চ্ছাপত্যকে মুসলমান শিল্পপধ্ধীতরই ভারতীয় সং্করণ বাঁলয়া মনে করিয়া 
থাকেন। আবার হ্যাভেল প্রমুখ এ্রাতহাসিকগণ ইহাকে 'হন্দু 


টপ ্ ৯ শিল্পপদ্ধাতরই সামান্য পাঁরবার্তত ধরন বাঁলয়া মনে করেন। 
বাভক্ন মত কিন্তু আধুনিক এ্রীতহািকমাত্রেই ইহাকে হিন্দু ও মুসলমান 


জপ ও হ্থাপত্যপদ্ধাতর সংমিশ্রণে উদ্ভূত বলিয়া মনে করেন। 
অবশ্য সর্বক্ষেত্রেই উভয় সম্প্রদায়ের দান সম-পরিমাণ ছিল মনে করা সঙ্গত হইবে না। 
'হন্দ্‌, বৌদ্ধ ও জৈন শিল্প ও স্থাপত্যের উপর মুসলমান শিল্প ও স্থাপত্যের প্রভাবের 
ফলেই এই 'মাশ্রত শিঙ্প ও স্থাপত্যের উদ্ভব ঘাঁটয়াছিল। স্থানীয় প্রভাব, ব্যান্ত- 
ঠবশেষের রুিজ্ঞান প্রভৃতির পার্থক্যের ফলে ভারতবর্ষের 'বাঁভন্ন 


পপ ণসান অংশের শিল্প ও স্থাপত্যে বিভিন্নতা দেখা দিয়াছল। জৌনপন্র, 
রপাতির সংমিপ্রণ গুজরাট, বাংলাদেশে, বিজাপুর প্রভাত চ্ছানের শিঙ্প ও স্থাপত্য 


নিদর্শনগুীলর মধ্যে গঠনসৌম্ঠবের যে পার্থক্য বিদ্যমান তাহা 
ক্ছানীয় গ্রভাব ও প্রয়োজন এবং নিমতার রুচিজ্ঞানের পার্থক্যের ফলেই ঘটিয়াছে, বলা 
বাহুল্য । ঠিক অনুরূপ কারণেই ইসলাম প্রাধান্যাধীন 'বাঁভন্ন দেশের মধ্যে শিঞ্প- 
রীতির পার্থক্য পারলাক্ষিত হয় । 
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সুলতানী আমলে শাসন, সমাজ ও সংক্কাত ২০১ 


ভারতাঁয় ও ইসলামীয় শিল্প ও চ্ছাপত্য-রশীতির সধামশ্রণের অন্যতম কারণ ছিল 
মুসলমান সুলতান ও প্রাদোশক শাসনকর্তাগণ কর্তৃক হিন্দু চ্থপাঁত ও শিল্পকার 
সিটি নী নিয়োগ । ইহা ভিন্ন, ভারতে মুসলমান আঁধকার বিস্তারের প্রথম- 
ছাপতের এংিপরগেণ দিকে হিন্দ ও জৈন মান্দরগলির ভণ্নাবশেষ মসাঁজদ প্রভৃতি 
জার নিমাণে ব্যবহৃত হইয়াছিল। ইহার ফলেও 'হন্দ? ও মুসলমান 
।  জ্ছাপত্য-রীতর সংমশ্রণের সুযোগ ঘটিক্লাছিল । কোন কোন ক্ষেত্রে 
হিন্দ, জৈন ও বৌম্ধ মান্দরগুলির সামান্য পারবর্তন সাধন কাঁরয়াই মসাঁজদ, সৌধ 
প্রভৃতি 'নার্মত হইয়াছল। ইহাও ভারতীয় ও ইসলামীয় শিল্প ও চ্ছাপত্য-রশীতর 
সংমশ্রণের পথ সহজ কাঁরয়াছল। হিন্দ? ও মুসলমান স্থাপত্যে আলগ্কারিক কার্‌- 
কার্ধাঁদ এবং স্তম্ভ নির্মাণপদ্ধাতর মৌলক সামঞ্জস্য ছিল। ফলে, এই দুই শিপ ও 
ক্ছাপত্যের স্বাভাবক সংমশ্রণ সহজ হইয়াছল। 


সুলতানী বূগের শিজ্প ও স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নদর্শনের মধ্যে কুতব মনার, 'নিজাম- 

শিল্প-্থাপতা নিদর্শন ভী্দন আউালিয়ার দরগা, কুতব মিনারের আলাই দরওয়াজা, অতাল 

মসাঁজদ প্রভাত উল্লেখযোগ্য । বাংলাদেশে ইট ও পাথর একই সঙ্গে 

ব্যবহার কাঁরয়া একপ্রকার শিঙ্প-রখাঁত গাঁড়য়া উঠে। হন্দু মন্দির, 'ৃহন্দু শিজ্গ ও 

চ্ছাপত্যে ব্যবহৃত পদ্ম প্রভৃতি আলতকারিক কারুকাষের অনুকরণে 

১০১৮৮৪০ মধ্যব্গে বহু মসাঁজন নার্মত হইয়াছিল। পান্ডুয্নার আঁদনা? 

মসাঁজদ, হৃসেন শাহের আমলে 'নার্মত ছোট সোনা মসাঁজদ, 

নুসরং শাহের আমলে নার্মত বড় সোনা মসাঁজদ ও কদম রসূল প্রভাতি সূলতানী 

যুগে বাংলাদেশের শিজ্প ও স্থাপত্যের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন । গুজরাট, জৌনপুর, 

মালব প্রভাত স্থানে এঁ যুগের শিল্প ও স্থাপত্যের নিদর্শন আজিও বিদ্যমান । গল- 

বগণর জাম মসাঁজদ, দৌলতাবাদের চাঁদামনার প্রভৃতি এ ধুগের শিক্পানদর্শন 1হসাবে 
উল্লেখ করা যাইতে পারে । 


1িম্তু বিজয়নগর, উীঁড়ষ্যা, মেবার প্রভাত রাজ্য ইসলামের প্রভাব-প্রাতপাক্ত 

বষ্তীতর বিরদ্ধে 'হন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির রক্ষক হিসাবে 

রি শি্” দণ্ডায়মান হট্য়াছিজ। এই সকল রাজ্যে সম্পূর্ণ হিন্দ শিষ্প- 

& রাত অনুসারে নার্মত মান্দরাদি এ যৃগের শিল্প ও চ্ছাপত্যের 

ধনদর্শনম্বরপ আজও বিদ্যমান রাহয়াছে। পুরীর জগন্নাথ মান্দর; কোণারকের 

সূযমীন্দির, বিজয়নগরের “হাজার মান্দর' ও শবঠলম্বামী মান্দর' প্রভাত এ-বষয়ে 
উল্লেখযোগ্য । 


সাহিত্য ও ধর্ম (1.1667:86016.8 286118105 )$ ভারতায় তথা 'হন্দু সভাতা ও. 
সংস্কৃতি এবং ইসলামীয় সংস্কাঁতর পরস্পর প্রভাবের সুফল কেবলমান্ত শিল্প ও 
চ্ছাপত্যেই প্রকাশ পাইয়াঁছল, এমন নহে । সাহত্য ও ধর্মের ক্ষেত্রেও ইহার সুফল 


০২ ভারতের ইতিহাসকথা 


দেখা গিয়াছিল। ধমম্ধি, সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তিসম্পন্ন সুলতানদের কথা 
সাহিতো হিন্দগ)ও বাদ দিলেও দিল্লার সুলতানদের এবং প্রাদোশক শাসনকতার্দের 
৪১08 মধ্যে অনেকেই আরবাঁ, ফার্সী, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষা ও 
সাহিত্যের পন্ঠপোষকতা কারয়াছিলেন। বাংলার স্বাধীন 
সুলতানির আমলে বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কীত উন্নয়নের এঁকাম্তক চেষ্টা 
পারলাক্ষত হয় । 
দিল্লীর সলতানগণ আর্‌্বা ও ফার্সী ভাষা ও সাহত্যের পৃষ্ঠপোষকতা কারতেন। 
কোন কোন সুলতান সংস্কৃত ভাষা ও সাহত্যের পৃণ্ঠপোষকতা কারয়াছেন, এইরূপ 
কাঁবতা ও সাহিত্য দম্টান্তও আছে। িয়াস-া্দন বলবন: আমীর খসরু বা 
খুসরভ্‌কে তাঁহার সভায় চ্ছান 'দিয়াছিলেন । আমর খসরু প্রথমে 
আশ্রয়প্রারথী হিসাবেই বলবনের সভায় আ'সয়া।ছলেন। তিনি ছিলেন সমসামায়ক 
কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহাত্যিক, কাব ও সঙ্গীতজ্ঞ । তিনি শহন্দুস্তানের তোতাপাখন, 
নামে পাঁরচিতি লাভ করিয়াছিলেন । খুস্রুর রচনায় বহু হিন্দী শব্দ স্থান পাইয়া 
ছিল। খসরু ভিন্ন সুলতান আমলের অন্যতম বিখ্যাত কাব ছিলেন হাসান 
দেহলাব। 
সুলতানী আমলে ইতিহাস-সাহত্য রচনার এক অভ.তপূর্ব আগ্রহ পাঁরলক্ষিত হয় । 
মিনহাজ-উস্‌-সরাজ, 'জয়া-উদ্দন বরণ, সামসই-সিরাজ আফিফ, আজ-উাদ্দন 
বালান খালদ-খানী প্রভৃতি এীতহাগসিকগণ তাঁহাদের রচনায় সুলতানধ 
আমলের ধারাবাহিক হীতহাস জানিবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। 
সুলতান যুগে আরবী ও ফার্সী ভাষা সাহত্যেই বিশেষভাবে আলোচিত হইত 
বটে, কিম্তু সুলতান এবং মুসলমান লেখকদের কেহ কেহ সংস্কৃত ভাষার প্রাতও 
অনুরাগ প্রদর্শন করিতেন। গজনীর সুলতান মামৃদের রাজসভা ত্যাগ করিয়া 
ভারতবষে আসবার পর অলবেরুণ? দীর্ঘকাল সংস্কৃত সাহত্য 
৪ রি ও হন্দুদর্শন আলোচনায় আতবাহত করিয়াছিলেন । নগরকোট 
দুর্গ জয় কারয়া জবলামুখা মান্দরে প্রাপ্ত তিন শত সংস্কৃত গ্রন্থ 
ধির্জ তৃঘূলকের আদেশে ফারসী ভাষায় অন্দত হইয়াছল। লোদণী বংশের 
সুলতান 'সকম্দর লোদীও কিছ? কিছ: সংক্কৃত গ্রম্থ ফারসী ভাষায় অনুবাদ করিয়া- 
ছিলেন। বাংলার স্বাধীন সুলতান হুসেন শাহের মন্ত্রী রূপ গোম্বামশ পশচশখানি 
সংস্কত গ্রন্থ রচনা কাঁরয়াছিলেন। এগহালর মধ্যে বদগ্ধ মাধব ও 'লালত মাধব 
গ্রন্থম্বয় বিশেষ উল্লেখষোগ্য । কাম্মীরের সজতান জৈন-উল্‌ আবিদীনও সংস্কৃত 
ভাষা ও সাহত্যের পন্ঠপোষক 'ছিলেন। সুলতান যুগের হন্দ্গণণও সংস্কৃত 
ভাষা ও সাহত্যের চা ত্যাগ করেন নাই। অবশ্য পূর্বেকার তুলনায় এ যুগে 
সংস্কৃত সাহত্যের আলোচনা কতক পরিমাণে চাস পাইয়াছিল,বলা বাহ্‌ল্য। এ 
যুগের সংস্কৃত স্াহত্যসেবীদের মধ্যে পার্থসারাথ মিশ্র, জয্মসংহ সুর, রবিবর্মণ, 
ধবদ্যানাথ, বামন ভট্টবাণ, গঙ্গাধর, রূপ গোস্বামী, পচ্মনাভ দত, বিদ্যাপাঁত উপাধ্যায়, 
বাচস্পাত, রঘুনাথ, সায়নাচার্ধ, মাধব বিদ্যারত্ব গ্রভূতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 


সুলতান আমলে শাসন, সমাজ ও সংক্কাতি ২০৩ 


মুসলমান মনীষীদের অনেকে সংস্কৃত ভাষাও আয়ত্ত করিয়াছলেন। মালক মহম্মদ 
জয়সীর ' পদ্মাবং কাব্য” এ-বষয়ে উল্লেখযোগ্য । 
প্রাদেশিক ভাষার মধ্যে 'হান্দি, ব্রজভাষা, মারাঠণ, বাংলা, তেলেগণ্‌ প্রভৃতির যথেম্ট 
বিনা উৎকর্ষ এঁ যুগে সাধিত হইয়াছিল ॥ রামানন্দ ও কবণীর তাঁহাদের 
সাহিত্য £ হিন্দি, কাঁবতার দ্বারা হিন্দী ভাষার যথেন্ট উন্নাতসাধন করিয়াছেন । 
ব্জভাবা, মারাঠী, কবীরের “দোহা” এ-বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য । মারাঠী ভাষা ও 
বাংলা ও তেলেগু স্াহত্যের উন্নয়নে নামদেবের ঘথেন্ট দান রাহয়াছে। ব্রজভাষায় 
রচিত ভজনের ছ্বারা মীরাবাঈ এঁ ভাষার যথেন্ট উৎকর্ষ সাধন 
করিয়াছিলেন। চণ্ডনদাস, কীঁতিবাস, মালাধর বসু, পরমেশ্বর কবান্দু, শ্রীকর নন্দী 
প্রভাত লেখকগণ এ ধৃগে বাংলা ভাষা ও সাহত্যের উন্নাতসাধন কাঁরয়াছিলেন। 
ণবদ্যাপাত মিথিলাবাসী হইলেও বাংলাদেশের কবি হিসাবেই 
বাংলা ভাষা ও 
সাহত্য সাধারণ্যে পরিচিত। বাংলার স্বাধীন সুলতানীর আমলেও বাংলা 
সাহিত্যের যথেন্ট উন্নাত ঘাঁটয়াছিল । হুসেন শাহের পৃন্ঠপোষ- 
কতায় রামায়ণ ও মহাভারত বাংলা ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। ন.সরৎ শাহের 
আমলেও মহাভারতের বাংলা অনুবাদ করা হইয়াছিল। কৃত্তিবাসের বাংলা রামায়ণ 
বাংলাদেশের অমূল্য সম্পদ । হুসেন শাহের আমলে মালাধর বস্‌ ভাগবতের বাংলা 
অনুবাদ করিয়াছিলেন ৷ এইজন্য হুসেন শাহ মালাধর বসুকে “গুণরাজ থা” উপাধিতে 
ভাঁষত কাঁরয়াছিলেন। হুসেন শাহের সেনাপাঁত পরাগল খাঁ মহাভারত বাংলা ভাষায় 
অনুবাদ করাইয়়াছলেন ৷ তাঁহার পত্র ছুটি খাঁ মহাভারতের অন*্বমেধ পর্বের বাংলা 
অনুবাদ করাইয্লাছিলেন। 
ধর্মের ক্ষেত্রেও 'হন্দ্‌ ও মুসলমান সংস্কাঁতর পরস্পর প্রভাব পারলাক্ষত হয়। 
হৃসেন শাহের আমলে সত্যপীরের কজ্পনা ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ । ইহা ভিন্ন, ইসলামের 
প্রভাবে একাদকে যেমন হিম্দু সমাজের রক্ষণশীলতা ও জাতিভেদ প্রথা কঠোরতর 
বইটি বপরাতসখা হইয়াছল তেমান অপরদিকে উহার ফলে 'ভান্তবাদ” নামক উদার 
প্রভাব $ রক্ষণশশীলতা ধর্মনীতিরও উন্ভব ঘটিয়াছিল। স্মৃতি-সম্পর্কে রচিত গ্রম্থাদি, 
ও উদার ভান্তবাদ যথা- মাধব বদ্যারণ্যের পরাশর স্মাতর টীকা 'কালানর্ণয় 
ণবশ্বেদবরের “মদন পারজাত' প্রভাত এঁ বৃগের রক্ষণশীলতার 
সাক্ষ্য বহন করে। অপরাদকে স্বধর্েক্প সমতা, ভগবান এক এবং অগ্বিতীয়, ভান্ত ও 
প্রেমের মাধ্যমে ভগৎ্প্রাঞ্চি প্রভৃতি মজনীতর উপর গঠিত “ভান্তবাদ'ও এ সময়ে 
প্রচারিত হয়। ভাঁন্তবাদের প্রচারকগণের মধ্যে রামানন্দ, বল্লভাচা্» শ্রীচৈতন্য, কবাঁর ও 
নানকেন্র নাম ভারতের ধর্মনৌতিক ইতিহাসে বিশেষ হ্থান আঁধকার কারয়া আছে। 
রামানন্দ ( 8:870810088808 ) $ বৈফবধর্মের প্রবর্তক রামানজের শিষ্য রামানন্দ 
এলাহাবাদে জন্মগ্রহণ করেন'। তাহার জন্ম এবং মৃত্যুকাল 
পাঁজর সম্পকে মতশ্বৈধ আছে। ডর ভান্ডারকরের মতে তান 
১২৯৯-১৩০০ গ্রীন্টান্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ১৪১১ শ্রীজ্টাব্দে মৃত্যু্ুথে 
পাঁতত হন। তিনি. কনৌজী ব্রাহ্মণ পাঁরবারসম্ভূত ছিলেন । সময়ের দিক্‌ হইতে 


২০৪ ভারতের হীতহাসকথা 


বিচারে রামানন্দ ছিলেন সর্বপ্রথম ভান্তবাদের প্রচারক । তিনি রাম ও দাতার 
উপাসক ছিলেন। জাত-ধর্ম-নার্বশেষে তিনি সকলকেই তাঁহার শিষ্যরূপে 
গ্রহণ কারিতেন॥ তান উত্তর-ভারতের যাবতীয় তীর্ঘগ্থান ভ্রমণ কারয়াছিলেন। 
িল্তু হিন্দুধর্মের গোঁড়াম তান পছন্দ কারতেন না। ভগবদংপ্রেমে ছোট-বড়, 
নিন িন্ম্র-মঃসলমানের মধ্যে কোন প্রভেদ আছে” 

উ রা সা একথা [তান স্বীকার করতেন না। তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে 
মুসলমান, হিন্দু, মুচি প্রভৃতি সকল ধর্ম ও শ্রেণীর লোক 

গছলেন। কবীর ছিলেন তাহার শিষ্যদের মধ্যে প্রধান। জাতভেদ প্রথা সম্পূর্ণভাবে 
অমান্য কাঁরয়া চলা, সমাজের নীচতম সম্প্রদায়ের প্রাত ভালবাসা ও সহানুভাত 
প্রদর্শন, ধর্মপালন ব্যাপারে সংকৃত ভাষার স্থলে চ্ছানীয় কথ্য ভাষার ব্যবহার ছিল 
জি ধর্ম-প্রচারের মূল বোঁশপ্ট্য । রামানন্দ 'হাম্দি ভাষায় তাঁহার ধর্ম প্রচার 

ন। 


বল্পভাচা, ১৪৭৯-১৫৩১ (88119801855 )£ বল্লভাচার্য এক তেলবগৎ 
পাঁরুয় বরাঙ্মণ পাঁরবারে ১৪৭৯ শ্রাণ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। "হ্দনদের 
পৃণ্যতথ কাশীধামে তাঁহার জন্ম হন্ন। বারাণসীতে শিক্ষা 
সমাপন কারয়া তান বিজয়নগরের সম্রাট কৃষণদেবরায়ের রাজসভায় ণকছুকাল আঁত- 
বাঁহত করেন। 1বিজয়নগরের রাজসভায় তান শৈব পান্ডতগরণকে ধর্মালোচনায় 
পরাজত কাঁরয়া খ্যাতি অর্জন করেন। তান ছিলেন কৃষের উপাসক। ইহা ভান্তি- 
দ্্ীককের উপাসনা বাদেরই প্রকারভেদ মান্ত। তান মথ;রা, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থ 
ভ্রমণ কাঁরয়া বারাণসীতে 'ফারয়া আসেন এবং সেখানে তাঁহার ধর্ম 
প্রচার কারতে থাকেন। শ্রীকষের মধ্যে নিজ আত্মার সম্পূর্ণ বিলোপসাধন অর্থাং 
পৃথিবীর সকল সৃখভোগ ত্যাগ কারয়া শ্রীকফের ধনকট আত্মাকে উৎসর্গ করাই 'ছিল 
তাঁহার ধর্মের মূলকথা । ভগবদগো তা ও ব্রহ্ধসংতের টগকা এবং "শুদ্ধ অদ্বৈত” নামে 
একেম্বরবাদ সম্পর্কে একখান গ্রন্থ তান রচনা করিয়াছিলেন । পরবত কালে 
তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে নানাপ্রকার ভোগাবলাস দেখা দিয়া ছল । 


শ্ীচৈতন্য, ১৪৮৩-১৫৩৩ (971 080810555 ) 8 ১৪৮৫ প্রীষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্য 
বাংলাদেশের নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা জগন্নাথ গমশ্রের আদ বাসম্ছান 
রী রর ছল শ্রীহটর জেলার ঢাকা দাঁক্ষণ নামক গ্রামে । শশনকাল হইতে 
শ্লীচৈতন্য 'বদ্যানূরাগণ ও ধর্মভাবাপন্ন ছিলেন। তাঁহার আদ 

নাম ছিল বিশ্বন্ভর, আর পাঁরবার পাঁরজন তাঁহাকে নিমাই বাঁলযাই ডাঁকতেন। 'পতার 
মৃত্যুর পর হিন্দুশাস্্রমতে গয়াতে পতার ধপশ্ডদান কাঁরতে গিয়া ভান ঈম্ধরপুরা 
নামক এক সন্ধ্যাসীর সাল্লিধযে আসেন এবং তাঁহার নিকট হইতে কৃষমন্্ গ্রহণ করেন । 
ইহার পরই তাঁহার জীবনের গাঁত-প্রকীত সম্পূর্ণ ভাষে পারবাতত হইয়া যার । তি 
কেশব ভারতার নিকট সম্্যাস ধর্ম গ্রহণ করেন। চব্বিশ বংসর বয়সে তান সংসারধর্ম 
ত্যাগ করেন। তান ঈশ্বর প্রেমে বিভোর হইয়া উত্তর এবং দক্ষিণ-ভারতের বাড 


সলতানী আমলে শাসন, সমাজ ও সংস্কাত ২০৫ 


স্থান পরিভ্রমণ করিয়া জীবনের শেষ কয়েক বৎসর পুরীতে আঁতবাহিত করেন। 
শ্ররফপ্রেম ভন্তিবাদের প্রচারকদের মধ্যে শ্রীচৈতন্য-ই সবধিক প্রাসম্ধ ৷ অদ্বৈত 
ও 'নিত্যানন্দ ছিলেন তাঁহার ঘানগ্ঠ দুইজন শিষ্য । তাঁহাদের 
সাহাষ্য লইয়া শ্রীচৈতন্য বাংলার ধর্ম ও সমাজ জীবনে সুদরপ্রসারী সংস্কার প্রবর্তন 
কারয়াছিলেন। নানা জাত, ধর্মের লোকের এক বিরাট দল তাঁহার সাঁহত নাম 
সংকীর্তন কাঁরয়া ভগ্বৎ-প্রেম প্রচার কারত। সমাজের নিম্নতম শ্রেণীর গ্ঘী-পুরুষ 
চৈতন্যের শিষ্যন্বে স্থান লাভ করায় বাংলায় এক সামাজিক বিপ্লব সাধিত হইয়াছল। 
শরীফ অর্থাৎ ভগবানের প্রাত গভীর প্রেমের মাধ্যমেই মানুষ সংসারের মায়া কাটাইতে 
পারে- ইহাই চৈতন্যের ধর্মের মূলকথা । 'তাঁন জাঁতিভেদ মানিতেন না। জাতি- 
ধম" ছোট-বড় 'নার্বশেষে সকলের নিকটই তিনি ভগবৎ-প্রেমের বাণণ প্রচার কাঁরয়া- 
ছিলেন। মুসলমান সম্প্রদায়েরও অনেকে তাঁহার ধর্' গ্রহণ কারয়াছিলেন। শ্রীঠৈতন্য 
ভগবান শ্রীকৃফের অবতার বিয়া পঁজত হইয়া থাকেন। 
কৰীর ( 711: )$ রামানন্দের প্রধান শিষ্য ছিলেন কবার। প্রথম জীবনে 
কবীর ছিলেন মুসলমান । তাঁহার জন্ম ও মতত্যুকাল নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। 
শকংবদন্তী আছে যে, কবাঁর ব্রাহ্মণের সন্তান 'ছিলেন। নিরু নামে এক মুসলমান 
চাটি তাঁত তাঁহাকে লালন-পালন করে। প্রথমে কবর তাঁতীর কাজই 
গ্রহণ করেন, কিম্তু তাঁহার মন সংসার অপেক্ষা ধর্মের দিকেই 
আঁধকতর আকৃষ্ট হয়। 'হন্দুদর্শন এবং সুফী ফাঁকির ও কাবদের প্রভাব তাঁহাকে 
গভীরভাবে প্রভাবত করে। তান রামানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং 'হান্দি ভাষায় 
তাঁহার ধর্ম প্রচার কারতে শুরু করেন । 'হন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে এঁক্য 
চিনি স্থাপনেন চেস্টা তান তাঁহার ধর্মপ্রচারের মাধ্যমে কাঁরয়া গিয়া- 
গছলেন । রাম ও আল্লাহ্‌ এক এবং আদ্বতীয়, ইহাই ছিল তাঁহার 
মল বাণ । হিন্দু ও মুসলমান একই মৃত্তিকা দ্বারা নামত দুইটি পানর বশেষ-_-এই 
কথা তিন বালতেন। তাঁহার রাঁচিত “দোহা” দার্শানক তত্বে সমৃ্থ। হিন্দু ও 
মুসলমান সম্প্রদায়ের ধরমনিষ্ঠানের কোনাঁটরই 'তনি সমর্থন করিতেন না। অম্তরকে 
পাপমুস্ত এবং ভগবানের প্রাত আম্তাঁরক ভাস্তপ্রদর্শনই হইল সর্বধর্মের সার__এই 
খৃছল তাঁহার ধারণা । বহু হিন্দু ও মুসলমান কবীরের শষ্যত্ব গ্রহণ কারয়াছলেন। 
নানক, ১৪৬৯-১৫৩৮ (1৭8৪৮ ) £ - নানক লাহোরের নিকটবতাঁ* তালবন্দী গ্রামে 
১৪৬১ প্রান্টাষ্দে জন্মগ্রহণ করেন। তান ছিলেন শিখধর্মের প্রবর্তক । সর্বধর্ম- 
পারা: সাহফুতার নশীত প্রচার করিয়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে আম্তারক 
| গমলনের চেণ্টাতেই তিনি তাঁহার জীবন আঁতবাহত করিয়াছিলেন । 
তাঁহার ধর্মমতেও কবরের নীতির পারচয় পাওয়া যায় । কবারের ন্যায় 'তাঁনও হন্দু 
ও মুসলমানের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই, একথা বাঁলতেন। আন্তরিকভাবে ভগবানের 
টা উপাসনা ও চিত্তকে শুদ্ধ রাখা- এই ছিল তাঁহার প্রচ্চারত 
ধর্মপালনের পন্থা । হিন্দ? বা ইসলামধর্মের অর্থহীন কুসংস্কার, 
আনহষ্ঠান প্রভূত ভান সমর্থন করিতেন না। ধমাঁয় পোশাক পারধান, ধর্ম সম্পকে 


২০৬ ভারতের ইতিহাসকথা 


নানা কথা বলা অথবা ধর্মন্ছানে তাঁর্ধে বাওয়া-আসা প্রভৃতি ধমপালনের প্রকৃত পদ্থা 
বালয়া নানক মনে করিতেন না। তাহার মতে অন্তরকে শুদ্ধ রাখা, ভগবানের 
প্রাত গভীর ভালবাসা, সকল মানুষের প্রাত লমদৃন্টিই হইল প্রকৃত ধর্মপালনের 
উপায়। ধর্মপথে অগ্রসর হইবার জন্য গৃঢুরুর সাহায্য একাম্ত প্রয়োজন, একথা 
তান বিশ্বাস কাঁরতেন। হিন্দু এবং মলমান, উভয় সম্প্রদায়ের লোকই তাহার 
শষ্যত্ব গ্রহণ কাঁরয়াছিল। তান ঈশ্বর এক এবং আঁভন্ন, তাহাকে যত 'বাভন্ন 
ভাবেই উপাসনা করা হউক-না-কেন এই সত্যে বিশ্বাস কারতেন। 'তাঁন ঈশ্বরের 
আরাধনার জন্য যে সকল স্তোন্ত রচনা করিয়াছিলেন তাহা “আদ গ্রন্থ সাহেব” নামক 
ধর্মগ্রম্থে গ্রাথত হইয়াছে । 
নামদেৰ (ই৪7180958 ) £ মারাঠী সন্ত নামদেবও ভান্তবাদ গ্রচার করিয়াছিলেন। 
[তান নীচজাতিসম্ভূত ছিলেন। তান ছিলেন বিষুর উপাসক। ভগবান এক এবং 
টি আঁচ্বতীয়, এই কথা তান গ্রচার কারতেন। হিন্দু ও মুসলমানের 
মধ্যে কোন প্রভেদ নাই, হিন্দুধর্ম বা ইসলামধর্ম। একই লক্ষ্যে 
পেশীছিবার দুইটি পথ 'ভিন্ন অপর কিছ; নহে, এই কথাই তান বালতেন। ভগ্গবানরক 
প্রেমের "বারা লাভ করতে হইবে । ইহাতে হিন্দু বা মুসলমানের মধ্যে পার্থকোর 
কোন প্রশ্ন নাই । হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রীতি ও এঁক্যের চেষ্টা তিনিও 
করিয়া গিয়াছিলেন। | 


জেড 


সপ্তম অধ্যায় 
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পানিপথের প্রথম হাদ্ধ, ১৫২৬ (96 [1796 7386606 01 2৯80109) £ 
লোদীবংশের সুলতান ইব্রাহম লোদীর অত্যাচার শাসনে আতম্ঠ হইয়া আভজাতবগ* 
প্রকাশ্ভাবে সুলতানী শাসনের বিরোধিতা শুর্‌ করিলেন। 
১০৮৯১৫৭০এ এই সময়ে লাহোরের শাসনকতাঁ দৌলত খাঁর পত্র দিলওয়ার খাঁর 
দৌলত খাঁ ও আলম প্রাত ইব্রাহম লোদীর দববযবহার দৌলত খাঁকে ইব্রাহম লোদ'র' 
খাঁকর্তৃকবাবরকে শাসন অবসান ঘটাইবার জন্য দকপ্রাতজ্ঞ কাঁরয়া তুলিল। ইন্রাহম 
আমন্রণ লোদীর পিতৃব্য আলম খাঁ 'দল্লীর সিংহাসনের দাবদার ছিলেন। 
'তাঁনও দৌলত খাঁর সাহত যোগদান করিলেন। উভয়ে কাবুলের আমীর বাবরকে 
ভারত-আক্রমণের জন্য আহবান কারলেন। বাবর পর্ব হইতেই 'হন্দুস্তানে রাজ্য- 
শবস্তারের আশা পোষণ কাঁরতোছলেন। সুতরাং এই আমন্মণ 'তাঁন সানন্দে গ্রহণ 
কারলেন। তৎকালীন ভারতের রাজনোতক 'বিভেদ ও ম্বার্থম্বন্দৰ বাবরের আভষানের 
সাফল্যের সহায়ক হইয়াছলগ বলা বাহুল্য । পাঁনিপথের রণাঙ্গনে বাবর ও ইব্রাহিম 
লোদীর মধ্যে যুদ্ধ হইল। ইব্রাহমের সৈন্যসংখ্যা বহুগুণে 
নধপ হনাহন : আঁধক থাকা সন্বেও বাবরের স্দাশাক্ষত অন্বারোহণ ও গোলদ্দাজ 
লোদণর পরাজয় ও বাঁহনীর আরুমণের সম্মুখে তাহারা ছন্রভঙ্গ হইয়া পাঁড়ল। 
মৃত্যু ৫ মুঘল ইত্রাহম লোদী যদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারাইলেন। পানপথের ঘৃণ্ধে 
সান্াজ্যের গোড়াপত্তন ( ২১শে আপ্রল, ১২৬) জয়লাভ কাঁরয়া বাবর দল্পণ ও আগ্রা 
অধিকার কারলেন। এইভাবে ভারতে মূঘল সাম্রাজ্যের গোড়াপত্ন হইল । 


বাবর, ১৪৮৩-১৫৫০ ( 23ঞ৪ )ঃ জাঁহর-উদ্দিন মহম্মদ হীতহাসে বাবর নামেই 
সমাঁধক প্রাসম্থ। ১৪৮৩ শ্রীন্টাব্দে ফরঘণ। (758:812908 ) নামক রূশ-তুক+স্তানের 
এক আঁত ক্ষুদ্র রাজ্যে আমীর উমর শেখ মিজি পন্ত্র বাবর জন্মগ্রহণ করেন্‌। পিতার 
দক হইতে তান তৈমনরের এবং মাতার 'দিক হইতে 'চাঙজ- খাঁর বংশধর ছিলেন । 
এঁশয়ার এই দুই দ্ধ বিজেতার রন্ত যাহার ধমনীতে প্রবাইিত, 
পিতৃপারিচয় গতানি বাল্যকাল হইতেই দুঃসাহসী ও যুদ্ধামোদশ হইবেন, ইহাতে 
আশ্চষ হইবার ছুই নাই । বাবরের বালাজীবন তাঁহার অসামান্যা বাক্ধমতশ ও 
িদুষ মাতামহর প্রভাবাধীনে আতিব্যাহত হইয়াছল। তাঁহার প্রভাবে বাল্/যজণবনে 
শক্ষালাভের সুযোগ হওয়ায় বাবর ক্ৰভাবতই সাহসী, ধর্মভশর ও সদাচারণ হইয়া 
উঠিয়াছিলেন'। তুকা“ও ফারুসী-ভাষায়ও তাঁহার বথেন্ট ব্যংপাত জান্দিয়াছল। 


২০৮ ভারতের ছাতহাসকথা 


1পতার আকাঁম্মক মৃত্যুতে মান্ত একাদশ বৎসর বয়সে বাবর ফরঘনার সিংহাসনে 
আরোহণ করিলেন । ফর্ঘনা রাজ্য তখন চতর্দকে শন্রুম্বারা পাঁরবোণ্টিত। বাবরের 
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সংহাসন আরোহণের আত অঙ্গকালের মধ্যেই সমরকন্দের সিংহাসন লইয়া তৈমুরের 

ক বংশধরগণের মধ্যে বিবাদ শুর হইয়াছিল বাবর বাল্যকাল হইতেই 
নি তৈমুরের সাম্রাজ্য পুনঃসঞীবিত করিবার স্বণ্ন দেখিতেন। 
.ৃতানও গমরফন্দের [সিংহাসন দখলের চেষ্টা শুর করিলেন । তখন তাঁহার বয়স চৌদ্দ 
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বংসর মান্র। তিনি সামীয়কভাবে সমরকন্দ জয় করিতেও € ১৪৯৭ ) সমর্থ হইয়াছলেন, 
কিন্তু ঠিক এ সময়ে ফরঘনায় তাঁহার বরহণ্ধে ষড়যন্ত্র শুর? হইলে তান সমরকন্দ 
ত্যাগ করিয়া নিজ রাজধানীতে 'ফাঁরয়া আসেন । সঙ্গে সঙ্গেই সমরকম্দ তাঁহার হস্তচ্যত 
হইয়া ায়। অবশ্য ইহার অঞ্পকালের মধ্যেই তিনি পুনরায় সমরকন্দ জয় করেন। 
কিন্তু উজবেক দলপাঁত সাহেবানী খাঁর নেতৃত্বে উজবেকগণ বাবরের সাহত দ্বন্দেৰ 
প্রবৃত্ত হয়'। ১৫০৩ শ্রীন্টাব্দে আর:চয়ান নামক স্থানে সাহেবানণ খাঁর হস্তে তানি 
সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হন। ফলে, তান কেবলমাত্র সমরকন্দ হইতেই নহে, পৈতৃক 
রাজ্য ফর্ঘনা হইতেও 'বতাঁড়ত হন। হাতসর্বস্ব হইয়া বাবর যখন দ্থান হইতে 
স্থানান্তরে ভাগ্যাম্বেষণে ঘাঁরতোছলেন .এঁ সময়ে তান হন্দুস্তান জয়ের সংকষ্প 
গ্রহণ করেন। এক বৎসর রাজ্যহারাভাবে নানা দুঃখ-দ:র্দশার মধ্যে কাটাইয়া তিনি 
জীবনের বহু কঠোর এবং মূল্যবান আঁভজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। পর বৎসর (১৫০৪) 
উজবেক শাসনের বিরুদ্ধে এক 'বদ্রোহের সুযোগ লইয়া তিনি কাবুল রাজ্য দখল 
করেন। এইভাবে বাবর গনজেকে পুনরায় রাজকীয় মধদায় 
৮/০ আঁধাম্ঠত করেন। পারস্যের শাহ্‌ ইসমাইল সফবাীর সহায়তা 
লইয়া তান সাহেবানী খাঁকে পরাজত কারবার চেষ্টায় নিজেই 
পুনরায় পরাজয় স্বীকার কাঁরতে বাধ্য হন। এইভাবে দ্ধর্ষ উজবেকদের পরাভূত 
করা অসম্ভব দেখিয়া বাবর দক্ষিণ-পূব অর্থাৎ 'হন্দুস্তানের 'দিকে অগ্রসর হইতে 
লাগলেন। রাজ্যাবস্তারের পরিকজ্পনা কার্যকরণ করিবার পক্ষে 
লা রাজনোতিক ক্ষেত্রে বাচ্ছল্ন, অন্তর্্থন্দেবর ফলে দুর্বল ভারতবর্ষ 
তখন বাবরকে সুযোগ দান কাঁরয়াছিল। তান তাঁহার সামারক 
বাহনণকে সুসংগঠিত করিয়া তুঁলবার উদ্দেশ্যে তাহাদের শঙ্খলা ও প্রাশক্গণের দিকে 
বশেষ নজর দিলেন। ওস্তাদ আলি এবং মুস্তাফা নাগে দুইজন আঁভজ্ঞ গোলন্দাজ 
তু সৈন্যকে নিজ গোলন্দাজ বাহিনীর প্রাশক্ষণের জন্য তান নিয়োগ কারয়াছিলেন। 
ণিকম্তু ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে সামরিক আভষানে অবতাঁণ হওয়ার পূর্বে বাবর কয়েকাট 
প্রাথীমক আঁভযানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বজোৌর (8০০৮: ) দর্গ, কিলামের তারে 
ভর (81:19) নামক স্থান এবং চীনাব নদীর অববাহকা অঞ্চল প্রভাত ?তাঁন এক" 
প্রকার বিনা বাধায়-ই জয় কাঁরয়াছিলেন ৷ এ সময়ে 'তাঁন তাঁহার মন্মীদের পরামর্শে 
ইব্রাহম লোদীর . "নকট এক দত প্রেরণ কারয়া পর্বে তুকাঁদের 
ভারতবর্ষের বরষ্ধে আঁধকারে যে-সকল স্থান ছিল সেগাল দাবি কাঁরলেন। লাহোরের 
পাক আঁভযান শাসনকর্তা দৌলত খাঁ বাবরের দূতকে িছুকাল বন্দী কাঁরয়। 
রাখিলেন। মণৃন্ত পাইবার পর বাবরের দত দিল্লার সুলতানের সাঁহত সাক্ষাৎ না 
কাঁরয়াই স্বদেশে 'ফারয়া গেলেন। দূতের এই দহ্দশাভোগ 
দৌলত খাঁ লোদীর বাবরকে স্বভাবতই দদল্প সুলতানের শুতে পারণত কাঁরল। 
রি যাহা হউক,, ভারতবর্ষের 'বরুণ্ধে প্রার্থামক অর্থাৎ পরা ক্ষামংলক 
কয়েকাট আঁভষানের পর বাবর ভারত-আরুমণের সুযোগের অপেক্ষা কারতে লাগগলেন। 
, এই সময়ে দৌলত খাঁ লোদ৭ী তাঁহাকে হন্দ-্তান আক্রমণের জন্য আহবান জানাইলে 
ক. বি. ( ১ম খন্ড £ ২য় ভাগ )--১৪ 


২১০ ভারতের ইতিহাসকথা 


বাবর স্বভাবতই উহা সানন্দে গ্রহণ করিলেন। ইতিমধ্যে তিনি বাদাকশান ও 
কান্দাহার জয় করিয়া হৃমায়হনকে বাদাকশানের এবং কামরানকে কান্দাহারের শাসন- 
কতা নিবস্ত কারয়াছলেন। 


১০২৪ শ্রীন্টান্দে বাবর সসৈন্যে পাঞ্জাবে উপাস্থত হইলেন। তান প্রথমেই লাহোর 
আধিকার করিলেন। দৌলত থা ও আলমু খাঁ বাবরের সহায়তা চাহিয়া ছিলেন, প্রভু 
হিসাবে বাবরকে তাঁহারা আহবান করেন নাই । সতরাং বাবরের লাহোর জয় তাঁহাদের 

মনঃপ্‌ত হইল না। তাঁহারা দোঁথলেন যে, বাবরকে সাহাষ্যকারাঁ 

এপ মিত্র 'হসাবে আমস্মণ করিয়া তাঁহারা 'হিন্দুস্তানের এক নূতন প্রভূ 
বারের ভারত ত্যাগ ডাঁকরা আনিয়াছেন। স্বভাবতই দৌলত খাঁ ও আলম খাঁ বাবরের 
বিরোধিতা শুরু করিলেন । বাবর এইরূপ পারাস্থাতিতে ভারত 

জয় পৃণোর্যমে শুরু না করিক্লা কাবুলে ফিরিয়া গেলেন । পর বংসর (১৫২) 
পুনরায় তান সসৈন্যে পাঞ্জাবে উপাচ্ছিত হইলেন । দৌলত খাঁ 

পানিপথের প্রথম ষ্ধে এইবার বাবরের প্রতুদ্ধ গ্বাকার করিতে বাধ্য হইলেন । ইহার পর 
টিটি পানিপথের প্রাম্তরে বাবর ও ইব্রাহম লোদশর মধ্যে যুদ্ধ হইল । 
এই যুদ্ধে বাবরের হিসাব অন্যায়ণ ইব্রাহম লোদীর পক্ষে এক লক্ষ পদাতিক এবং 

এক হাজার হস্তণ [ছিল । গকদ্তু ইহা আতরাঁঞ্জত বাঁলয়া আধুনিক 

রি সামারক প্রীতহাসিকগণ মনে করেন। বাবরের পক্ষে ছিল বার হাজার 
অশ্বারোহী সৈন্য, কিন্তু গতীন ভারতবর্ষের ভিতর £হ যতই 

অগ্রসর হইতেছিলেন, তাঁহার সৈনাসংখ্যাও ততই বাঁম্ধ পাইয়াছিল। ইহা ভন্ন 
বাবরের সাঁহত গাদা বন্দুক ও কামান ছিল । ইব্রাহম লোদশর কোন গোলন্দাজ বাহন? 
বা কোন কামান, বন্দুক ছিল না। তদহপাঁর দুধ লমরাবিজয়গ নেতা বাবরের সাহত 
সামারক দিক ?দয়া অনভিজ্ঞ ইব্রাহম লোদীর কোন তুলনা চলিত না। স্বভাবতই 
পানপথের প্রথম বুদ্ধ বাবর সহজেই সুলতান ইব্রাহম লোদণীকে পরাজিত কারলেন। 
সুলতান ইব্রাহম লোদী পরাজিত ও নহত হইলেন ( ১৫২৬ ধীঃ)। পানিপথের 
যুদ্ধের ফলে লোদ বংশের শাসনের অবসান ঘটিল এবং 'দল্লী সুলতানির স্থলে মূঘল 
প্রভুত্ব চ্থাঁপত হইল । বাবরের ব্যান্তগত জীবনের সাফল্যের দিক 

পানিপথের হেস্তের দিয়া বিবেচনা করিলেও পানিপথের হাগ্ধজয় এক আত গর 
নমর পূর্ণ ঘটনা, সে-বষয়ে সন্দেহ নাই। বাবর এই জয়ের জন্য 
ভগবানের গনকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে মক্কা ও মাঁদনায় শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রেরণ 

কারলেন, এবং কাবুলের প্রত্যেক নর-নারীকে একটি কাঁরয়া রৌপ্যমদ্রা দান কারয়া 

বিজয়-উৎসব সম্পন্ন করিলেন। কিন্তু পাঁনপথের যুদ্ধের ফলে হিম্দস্তানের প্রভুত্ব 

বাবরের হস্তে চালয়া গিয়াছিল মনে করা উচিত হইবে না। কারণ, তখনও আফগান 

দলপাঁতগণ এবং সংগ্রাম সংহের অধানে রাজপুতগণ বাবরের আবজিত শন্ু হিসাবে 

রাহয়াছিলেন। বগ্তৃত পাঁনপথের বুদ্ধের পরই বাবরের ভারত-বিজয় শুরু হইয়াছিল 


মূঘল শাসনের সূচনা £ মৃঘল-আফগান দ্বন্দ ২১১ 
বলা উাচত হইবে ।* পাঁনিপথের যুগ্ধজয় মুঘল সাম্রাজ্য ছাপনের সর্বপ্রথম পদক্ষেপ 
ছিল মান্ত। 


বাবর প্রথমেই দোয়াব অণ্লে পূব, উত্তর ও দক্ষিণের আফগান আভজাত- 
বর্গকে দমন কারবার কারে হস্তক্ষেপ কারলেন । দোয়ার 


81১85 অণ্চলের আফগান আঁভঙ্জাতদের দমন কাঁরিয়া গান নিজ 
আঁভজাতবগ 
সা ব*্বস্ত অনুচরবর্গকে অপরাপর আফগানদের বিরদ্ধে প্রেরণ 


করিলেন। তাহার পত্র 'হমায়ুন ও আভজাতবর্গের 
চেষ্টায় জৌনপুর, ঢোলপুর, গাজীপুর, কাঁঞ্প, বিল্লানা, গোয়ালওর প্রভৃতি 
্থান মুঘল সাম্রাজ্যভুস্ত হইল । এঁদকে বাবর আগ্রায় থাঁকয়া রাণা সংগ্রাম 
সংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। রাজপুত নেতা মেবারের 
'রাণা সঙ্গ বা সংগ্রাম সিংহের সাঁহত বাবরের সংঘর্ষ আঁনবার্ধ ছিল। তুকাঁআফগান 
সুলতান পতনোন্মুখতার সুযোগে 'হিন্দুস্তানে রাজপুত প্রাধান্য 
স্থাপন ছিল রাজপুত বারশ্েষ্ রাণা সংগ্রাম সিংহের আকাক্ষা। 
সুতরাং তান বাবরকে 'নার্ববাদে 'হন্দূস্তানের প্রতূত্ব অর্জন 
কাঁরতে দিবেন, এই আশা করা সম্ভব ছিল না। বাবর তাহার জীবন-্মৃতিতে উল্লেখ 
করিয়াছেন যে, রাণা সংগ্রাম সিংহ কাবুলে দূত পাঠাইয়া তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন 
যে, তিন 'দাল্ল আক্মণ কারলে সংগ্রাম সংহ আগ্রার দিকে আক্রমণ শুরু কারবেন। 
কন্তু কার্যত সংগ্রাম সিংহ তাহা করেন নাই।1 ইহা হইতে সংগ্রাম সিংহের সহায়তার 
পরিবর্তে যে বাবরকে তাঁহার [বিরোধিতার সম্মুখীন হইতে হইবে তাহা বুঝিতে 
পারয়াছলেন। 
রাণা সংগ্রাম সিংহ ছিলেন শতাধক রণাঙ্গনের অভিজ্ঞতাসম্পল্ন বীর যোদ্ধা । 
তাই [াবদেশীয় আক্রম” হইতে দেশরক্ষার জন্য রাণা এক বিশাল রাজপুত সংঘ গঠন 
কাঁরলেন। চান্দের, অম্বর, মাড়বার, গোয়ালওর, আজমীর 
পা কী প্রভৃতি দেশের রাজগণ এবং আরও বহসংখ্যক রাজপৃত দলপাঁত 
এ মেওয়াটের হাসান খাঁ এবং সুলতান 1সকন্দর লোদীর পত্র মামু 
লোদী প্রভূত সংগ্রাম ?সংহের সাঁহত যোগদান কাঁরলেন। রাণা সংগ্রাম ?সংহের সামারক 


প্লাণা সংগ্রাম সিংহের 
সহিত যুদ্ধের কারণ 
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২১২ ভারতের ইতিহাসকথা 


প্রস্ততি বাবরের ক্ষুদ্র সেনাবাঁহনীর মধ্যে ভীতির সণ্চার কারল। বাবর নিজ 
সেনাবাহিনীকে উৎসাহিত কারবার জন্য তাহাদিগকে মানুষ মান্রই 
বাবরের সেনাবাহিনীর যে মরণশণল তাহা স্মরণ করাইয়া সম্মানে যুষ্ধক্ষেত্রে প্রাণদান 
কাঁরয়া শহণীদ হওয়া--কাপুরূষতা অপেক্ষা শতগুণে শ্রেয়, এই! 
কথা বৃঝাইলেন । বাবর কর্তৃক এইভাবে সেনাবাণহনণীকে উৎসাহদান 
ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়নের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। বাবরের প্রেরণায় তাঁহার 
ধরার সেনাবাহিনী যৃখ্ে প্রাণ ঈ্দতে প্রস্তুত হইল । খানার রণাঙ্গনে 
(১৫২৭) বাবর ও সংগ্রাম সংহের মধ্যে এক ভীষণ যুদ্ধ হইল ( ১৬ই মার্চ, 
১৫২৭ )। আট লক্ষ অশ্বারোহন সৈন্য ও পাঁচশত হাতীর এক 
[বশাল সেনাবাহনগ লইয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া সত্বেও একমান্ত যুদ্ধ-কৌশলের 
অপকর্ষ তার ফলে রাণা সংগ্রামের সাঁম্মীলত বাহনীর শোচনীয় পরাজয় ঘাঁটল। 
খানুয়ার যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার ফলে ভারতে রারজপত্ত প্রাধান্য স্থাঁপত হওয়ার আশা 
চিরতরে বিনষ্ট হইল । শীল্তশালী রাজপুত সংঘ "বাচ্ছন্ন হইয়া যাওয়ায় মৃঘল শান্ত 
প্রীতহত করিবার মত আর কোন উপযনন্ত শান্ত ভারতবর্ষে রাহল 
না। খানুয়ার যুদ্ধে জয়লাভ কারবার ফলে বাবরের প্রাধান্য 
দৃঢ় ভিত্বিতে স্থাঁপত হইল । এই যুদ্ধে জয়লাভ পানিপথের 
প্রথম বুদ্ধে জয়লাভের পারপরক ছিল । এই যুদ্ধের পর হইতেই মুঘল সাম্রাজোর 
রাজনৈতিক কেন্দ্র কাবুল হইতে দিল্লীতে স্থানান্তারত হইল ৷ 'ল্পশর সিংহাসন হইতে 
বিচ্যুত হইবার আশঙ্কা আর বাবরের রাঁহল না ।* খানুয়ার যুদ্ধের পরে আর যে- 
সকল যুদ্ধে বাবর অবতর্ণ হইয়াছলেন সেগ্ীলর উদ্দেশ্য ছল সাগ্রাজ্য বিস্তার, 
সিংহাসনের নিরাপত্তা বিধান নহে । 
পর বংসর (১৫২৮) বাবর মোঁদনী রাওয়ের অধীন দুভেপ্য রাজপুত দৃগ চান্দেরী 
চান্দের দূর্গ জনন. অবরোধ কারলেন । মোদনা রাও বারত্ব সহকারে দীর্ঘকাল যুদ্ধ 
কারয়া অবশেষে পরাণজত হইলেন । এই পরাজয়ের অভ্পকালের 
মধ্যে বৃদ্ধ রাণা সঙ্গ বা সংগ্রাম গসংহের মততযু ঘাটলে রাজপুত সংঘের পনরুজ্জীবনের 
আশাও চিরতরে বলনপ্ত হইল । 
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খানয়ার বুদ্ধের 
ফলাফল 


মুঘল শাসনের সুচনা £ মুঘল-আফগান দ্বন্দ্ব ২১৩ 


রাজপুত শান্তর বিনাশ সাধন করিয়া বাবর আফগান দলপাঁতদের দমনের পূণ 
সংযোগ লাভ কারলেন। গ্রোগুরা বা ঘাগ্রা নদীতীরে তান বাংলা ও বিহারের 
আফগানদের দাশ্মীলত বাহনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। আফগানদের 
সান্মালত বাঁহনী সন্পূর্ণভাবে পরাজত হইল (৬ মে, ১৫২৯)। এই যুদ্ধে 
জয়লাভের ফলে উত্তর-ভারতের এক বিরাট রে বাবরের 
ও বধ. আঁধকারভুন্ত হইল। তাঁহার সাম্রাজ্য হিমালয় হইতে গোয়ালশর 
ৃ এবং অক্ষ নদী হইতে গোগ্রা নদী পর্যন্ত বস্তার লাভ 
কার । পর বংসর (ডিসেম্বর ২৬, ১৫৩০) বাবরের মত্যু হইল। তাঁহার মৃত্ত্যু 
সম্পকে সমসাময়িক মুসলমান এঁতিহাসক আবুল ফজল এক অদ্ভুত ঘটনার 
উল্লেখ করিয়াছেন । বাবরের জ্যেষ্ঠপুত্র হুমায়ুন কঠিন পাড়ায় শষ্যাশায়ণ হইলে তান 
নাক হমায়ুনের শয্যাপান্বে ভগবানের নিকট প্রার্থনা কাঁরয়া পত্রের পড়া নিজের 
দেহে গ্রহণ করিয়াছলেন। ইহার পর হইতে হুমায়ন ব্লমেই 
আরোগ্যলাভ কারিতে থাকেন এবং বাবরের স্বাস্থ্য ক্রমেই ভাঙয়া 
পাঁড়তে থাকে এবং পুত্রের আরোগ্যলাভের পর 'িতন মাসের মধ্যেই বাবরের 
মৃত্যু ঘটে। আধুনিক এীতহাসিকদের অনেকেই ইহাকে নিছক কাহিনী বলিয়াই 
মনে করেন। 
সামান্য কয়েক বৎসরের মধ্যে ( ১৫২৬-৩০) বাবর এক [বশাল সাম্রাজ্য গঠন.করিতে 
সমর্থ হইয়াঁছলেন। কিন্তু উহার অভ্যন্তরীণ শাসন-সম্পর্কে কোন প্রকার নতন 
আইন-কানুন প্রণয়ন বা ব্যবস্থা অবলম্বন করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব 
বাবরের আহলাদোন্থা ছিল না, কারণ এই কয়েক বৎসর তাঁহার যব্ধ-বগ্রহেই কাটিযাছিল। 
১ অনুকরণ 1তনি হিন্দুম্তানে প্রচলিত শাসনব্যবস্থার কোন পাঁরবর্তন সাধন 
না করিয়া উহাই চালু রাখিয়াছিলেন। তান তাহার সাম্রাজ্যকে 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভন্ত কাঁরয়া জায়গ্রীরদারদের অধানে দ্ছাপন কাঁরয়াছিলেন। তুকাঁ- 
আফগান আমলে জায়গীরদারগণ ষে পারমাণ দ্বায়ত্তণাসন ভোগ কাঁরতেন, সেই পরিমাণ 
ঈবাধধনতা অবশ্য বাবর তাঁহার সামম্তাঁদগকে দান করেন নাই। রাজস্বনীতর 'দিক 
গ্দয়া বিচার কাঁরলে বাবরের শাসনের টি পাঁরলক্ষিত হয়। বাবরের আমতব্যয়িতা 
এবং তাহার শাসনকালে প্রথমাঁদকে অভ্যন্তরীণ অব্যবস্থার ফলে রাজকোষ শনন্য হইঙ্লা 
গিয়াছিল। দাঁললপন্রের উপর হইতে কর উঠাইয়া দেওয়া এবং 
তাঁহার শাসনবাবন্থার 'দল্লশ ও আগ্রা; প্রাপ্ত ধন-দৌলত মৃত্তহস্তে অনুচরবর্গের মধ্যে 
নেট 1বতরণ সরকারের আর্থক দুরবস্থার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়া ছল । 
পরবতণ সম্রাট হুমায়ূনের শাসনকালে এই আর্থক দরবস্থার কুফল প্রকট হইয়া 
উঁঠিয়াছিল। বস্তুত, বাবর অভ্যন্তরীণ শাসনের কাঠামোকে নৃতনভাবে গঠন বরা 
দূরে থাকুক উহাকে দ্বলতর করিয়া গিয়াছলেন। 


বাবর মধ্যযগীয় ইতিহাসের যাবতীয় অনন্যসাধারণ ব্যা্তদের অন্যতম প্রধান 
শছলেন। তাঁহার চাঁরন্রে সামারক প্রাতভা, বারসূলভ দুঃসাহাঁসকতা, লৌহ-কঠিন 


ধাবরের মৃত্যু (১৫৩০) 


২১৪ ভারতের ইতিহাসকথা 


প্রীতজ্ঞা,রাজনোতিক দরদৃদ্টি, বিদ্যানূরাগ প্রভৃতি গুণের এক অপর্্ব সমাবেশ দেখিতে 
গাওয়া যায় । ধর্মনিরাগ, বম্ধূপ্রীতি, আশ্রতের প্রাত অনুকম্পা, সঙ্গীতানরাগ এবং 
পির প্রাকৃতিক সৌন্দ্যবোধ তাঁহার চরিত্রের অপরাপর উল্লেখযোগ্য 

বৈশিষ্ট ছিল। কিন্তু চিঙ্গিজ খাঁ ও তৈমুরের বংশোদ্ভূত হইলেও 
গংশংসতা, ব্যাপক হত্যা, লুণ্ঠন বা ধৰংস-সাধনের তান কোন কালেই পক্ষপাতাঁ 
ছিলেন না। তাঁহার দৈহক বল যেমন ছল অসাধারণ, তাঁহার মানাঁসিক বল, ধৈ, 
আত্মপ্রত্যয় ও কার্ক্ষমতাও ছিল তেমান অপাঁরসীম । সামারক নেতা হিসাবে তান 
কঠোর নিয়মান্বাতার পক্ষপাতী ছিলেন । বাঁজত শুর প্রাত উদারতা, স্বজাতির 


প্রাত ভ্রাতৃভাব, সন্তানের প্রাত গভীর মমত্ববোধ তাঁহার চরিত্রকে শ্রদ্ধার করিয়া 
| 


সমরকুশল, বীর যোদ্ধা হইলেও বাবরের সাহত্যানূরাগ ছিল সৃগভীর | তুক:ও 
ফার:সী ভাষায় তাঁহার যথেষ্ট ব্যংপাত্ জান্ময়াছিল। ফার্সী 
০৬৭ ১৬১০ ভাষায় তান বহু কবিতা রচনা করিয়াছিলেন । তাঁহার স্বরাঁচিত 
কলা 'জীবন-স্মৃতি” (74167000115) তাঁহার সাহিত্যানুরাগের প্রকৃণ্ট 
প্রমাণ। তাঁহার “জীবন-স্মৃতি” পাঠ করিলে তাঁহার সংক্ষর বাঁদ্ধ 

কজ্পনাপ্রবণতা এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যবোধের পারচয় পাওয়া যায় । 


হ॥মায়।ন ও শের শাহ (01785 00) & 91067 91981) )2 মতত্যুশয্যায় বাবর 
বাবর কর্তৃক হুমায়ন তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র হূমায়হনকে 'দল্লীর সিংহাসনের উত্তরাধকার 


উত্তরাধিকারী দান করিয়া গিয়াছিলেন এবং হুমায়ূনকে তাঁহার ভ্রাতাদের 
মনোনীত প্রীত উদারতা ও স্গেহ প্রদর্শন কারতে অনুরোধ কারিয়া 
গিয়াছিলেন। 


হুমায়ুন সমসামায়ক কালের মানদন্ডের বিচারে যথেন্ট 'শীক্ষত ছিলেন। তান 
নানা ভাষা-ই যে কেবল আলণ কাঁরয়লাছিলেন এমন নহে, জ্যোতীর্বদ্যা, জ্যোতীষশাম্ম, 
চার গাঁণত, দর্শন প্রভৃতি নানা বিষয়ে তিনি বথেস্ট জ্ঞান অজ্ন 
কারয়াছিলেন। যণ্ধ-বিদ্যায়ও তাঁহার পারদার্শতার অভাব 'ছল 
না। তিনি 'পতার সহকারী হিসাবে খানুয়ার যুদ্ধে অংশ গ্রহণ কাঁরয়াছলেন এবং 
আগ্রা দখল কারবার সময় 'তানই সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন। প্রশাসানক কার্ষের 
টি আভিজ্ঞতাও তান সয় করিয়াছিলেন, কারণ সিংহাসন আরোহণের 
পূর্বে পিতার রাজত্বকালে তান বাদাখশানের শাসনকর্তা 
হিসাবে নিষ্ন্ত ছিলেন। এই সকল গুণ ও আভিজ্ঞতা সত্বেও তাঁহার সমস্যা 
কাট সমাধানের ক্ষমতা বা ব্যান্তত্বের দ্‌ঢ়তা ধাহা নব-প্রাতিষ্ঠত মুঘল 
পু সাম্রাজ্যের ভাত সুদ্ঢ় কাঁরতে একান্ত প্রয়োজন ছিল, তাহা 
হুমায়নের চরিন্রে ছিল না। 


মুঘল শাসনের সনা £ মুঘল-আফগান দ্বন্দ ২১৫ 


এীতহাঁসক লেনপুলের মতে কোন জটিল সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনগয় ধৈর্য বা 
মানীসক ও চাঁরাননক দঢ়িতা হুমায়ূনের ছিল না। হারেমে চি আমোদ-প্রমোদ, 
আফিং-এর নেশা প্রভূতিতে 1তান শত্রুর আক্ুমণ হইতে সিংহাসন 
চরিয়ের গৃণাবলা রক্ষার প্রয়োজন অপেক্ষাও অধিকতর মনোযোগ? ছিলেন । তাঁহার 
শাসক হিসাবে 
দুবতার কারণ  চাত্রের স্বভাবাঁসদ্ধ উদারতা, বন্ধু-বাৎসল্য, ক্ষমা, দয়া ও 
প্রীতপূর্ণতা তাঁহাকে ব্যাস্ত হিসাবে যে-পাঁরমাণ আকর্ষণ" 
করিয়া তুিয়াছল, ঠিক সেই পারমাণেই শাসক হিসাবে অকমণণয বাঁলয়া প্রমাণ 
কারয়াছিল। 


সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই (ডিসেম্বর ২৯, ১৫৩০ ) হুমায়ুন তাঁহার তিন ভ্রাতা 
কামরান, হিন্দাল ও আপ্‌করাকে সাম্রাজ্যের তিন অংশে শাসনকা নিষ্ন্ত কাঁরলেন। 
কাবুল ও কান্দাহারের শাসনভার কামরান্‌কে দেওয়া হইল। 


জপ কমরান্‌ পূব হইতেই এই দুই স্থানের শাসনভার প্রাপ্ত ছিলেন। 
শ্রাতাদের মধো হিন্দালকে আল্‌ওয়ার এবং আস্‌করণীকে সম্বলের শাসনবর্তা 
রাজ্য বষ্টন নিষুস্ত করা হইল। কিন্তু কামরান: সামারক শান্ত প্রয়োগ কাররনা 


পাঞ্জাব ও হসার ফিরুজা নিজ এলাকাতভুত্ত কীরলেন। হুমায়ুন 
ভ্রাতীবরোধ এড়াইবার উদ্দেশ্যে কামরান্‌ কর্তৃক আঁধকৃত হ্থানসমহে নিজ দাঁব . 
ত্যাগ কারলেন। 


হঃমায়ন সিংহাসনে আরোহণ কাঁরয়াই নানাবধ জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইলেন। 
উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত কোন 'নার্দস্ট আইন বা ররীত না থাকায় হূমায়ূনের ভ্রাতারা 
সিংহাসনলাভের চেষ্টা করিতে লাগিলেন । তাঁহার 'িপাত্ত শুধু ভ্রাতাদের 1সংহা্গন- 
লাভের আকাঙ্ক্ষা হইতে সান্ট হইয়াছল এমন নহে, সাম্রাজ্যের সর্বন্ত আফগান 
দলপাঁতগণ মনঘল সাম্রাজ্যের বিরোধিতা শুর; করিলেন ৷ রাজপুতগণ বাবর কর্তৃক 
সামায়ক ভাবে পরাজত হইলেও তাহাদের ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে 
তান বিনাশ করিতে পারেন নাই। গুজরাটের শাসনকর্তা 
বাহাদুর শাহও মুঘল শাসনের বিরোধিতা শুর; কারলেন। 'তাঁন রাজপুতদের 
1বরৃদ্ধে সাফল্য লাভ কীরিয়া ক্রমেই আগ্রার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বাংলার 
আফগান দলপাঁতগণও হুমায়ুনের সিংহাসন লাভের সঙ্গে সঙ্গেই পুনরায় শৃশ্তি সণয়ের 
চেষ্টা শুরু কারলেন। রাজসভায় প্াঁভজাতবর্গও সংহাসন-সংক্কান্ত আঁধকার লইয়া 
ষড়যন্মে লিপ্ত হইলেন। সেনাবাহনীর আনুগত্যের উপরও সম্পর্ণভাবে শাশ্থা স্থাপন 
করা সম্ভব ছিল না। 'বাভন্ন জাতির লোক লইয়া গাঠত সেনাধাহনশ কোনরংপ 
দেশপ্রেম বা জাতীয়তাবোধে স্বভাবতই উদ্বুদ্ধ ছিল না। ্বার্থাসাম্ধই ছিল তাহাদের 
একমান্ন উদ্দেশ্য । 


হুমায়ূনের 'বিপত্তি 


এইরূপ পাঁরাস্থাততে সাম্রাজ্যের সংহাতি ও নিরাপত্তা বঙ্জায় রাখতে প্রয়োজন 'ছল 
একজন সামারক প্রাতভাসম্পন্ন দরদ শাসকের । কিন্তু হুমায়ূনের এই সকল গণের 


২১৬ ভারতের ইতিহাসকথা 


কোন কিছুই ছিল না। প্রথমেই 'তাঁন নিজ অন্রদার্শতার পাঁরচয় "দয়া নিজের 
দ:ব'লতা প্রকট করিয়া তুলিলেন। কামরান বলপূবক পাঞ্জাব, 
রা হিসার ফিরুজা প্রভাত চ্ছান দখল কাঁরলে তান এ সবল স্থানের 
উপর কামরানের আঁধকার স্বীকার ক'রয়া লইলেন। ভ্রাতার 
প্রা স্নেহ ও ভ্রাতীবরোধের আনচ্ছা এবং সবোপার মূত্যুশধ্যায় শায়িত ?পতার শেষ 
দললী-পাঞ্জাব সংযোগ অননরোধের প্রাত শ্রদ্ধাবশতই তান তাঁহার ভ্রাতাদের, 'বশেষত 
পথ বিচ্ছিন্ন ও সৈন্য  কামরানকে ক্ষমা কাঁলেন। কিন্তু সাম্রাজ্যের সংহাঁত বা 
সংগ্রহের চান হইতে নিরাপত্তার দিক দয়া তান যে মারাত্মক ভুল কাঁরলেন, 
বাণ্চিত সেবিষয়ে দ্বিমত নাই। গহসার িরূজা দখল কারবার ফলে 
কামরান: পাঞ্জাব ও দিল্লীর সংযোগ-পথ 'বাচ্ছন কাঁরতে সমর্থ 
হইলেন। 'সম্ধু অঞ্চলে এইভাবে হুমায়ূনের প্রাধান্য 'বনাশপ্রাপ্ত হইলে মুঘল 
সাম্রাজ্যের প্রয়োজনীয় সৈন্য সংগ্রহের সবাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অগুল হইতে তিন বাণ্চত 
হইলেন। 
আফগানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে হুমায়ুন প্রথম দিকে সাফল্য লাভ করিয্লাছিলেন। 
লোদী বংশের মামুদ লোদীকে আফগান দলপাঁত ও অভিজাতগণ পুনরায় দিল্লীর 
সিংহাসনে স্থাপনে চেষ্টা কারতোছলেন। বুন্দেলখণ্ডের রাজাও আফগানদের 
সাহাধ্য দান করিতেছিলেন। হুমায়ুন প্রথমে বৃন্দেলখণ্ডের 
আফগান বিরোধিতা প্রাসম্ধ কাঁঞ্জর দুর্গ অবরোধ কাঁরলেন, কিন্তু রাজ্যের 
প্বগগিলে আফগানগণ অত্যাধক উদ্ধত হইয়া উঠিলে 
তাহাঁদগকে দমন কারবার উদ্দেশ্যে তান কাঁলঞ্জর দুর্গের 
অবরোধ উঠাইয়া লইলেন। লক্ষে০ট্র নিকটে দৌরাহ (1908181) ) নামক স্থানে 
তান আফগানাঁদগকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত কাঁরলেন এবং 
ইহার অব্যবাঁহত পরেই তিনি জৌনপুর হইতে সুলতান মামুদ 
লোদীকে বিতাড়িত করিতে সম হইলেন । তারপর [তি চুণার 
দুগ্গট অবরোধ করিলেন । এই দুগ্গাট তখন শের খাঁর আঁধকারে 'ছিল। শের খাঁ 
হুমায়ূনের নিকট মৌখিক আনহগত্য প্রদর্শন কাঁরয়া রক্ষা 
"১৮৬ অবরোধ পাইলেন । হুমায়ুন চুণারের দুগগণট শের খাঁর অধণনে রাখিয়া 
অদর্াশিতা গুজরাটের সুলতান বাহাদুর শাহের 'বিরুম্ধে সসৈন্যে অগ্রসর 
হইলেন। চুণার দুর্গটি শের খাঁর অধীনে রাথয়া হুমায়ূন 
তাঁহার অদুরদাঁ্তার পারচয় ্য়াছিলেন সন্দেহ নাই। কারণ শের খাঁ এই 
সুযোগে নিজ শস্তি বৃদ্ধি করিয়া হুমায়ুনের সর্বাপেক্ষা শাল্তশালণ শুতে পারণত 
হইয়াছলেন। 


গুজরাটের বাহাদুর শাহ ছিলেন হূমায়্ঃনের অন/তম প্রধান শন্ু। তান মালব 
রাজ্য জয় করিয়া এবং খান্দেশ, বেরার ও আহম্মদনগরের সুলতানদের যুদ্ধে পরাজত 
করিয়া নিজ ক্ষমতা ও প্রাতপাত্তর পারচয় দিয়াছলেন। বাহাদুর শাহ্‌ প্রথম হইতেই 


“দৌরাহ:*এর হতে 
জয়লাভ 


মুঘল শাসনের সূচনা £ মুঘল-আফগান দ্বন্দ ২১৭ 


হ"মায়ণনের প্রাত শত্রুভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। তানি হমায়ূনের শন্পু বহু আফগান 
দলপাঁতকেও আশ্রয় দান করিয়াছিলেন। ইহা 'ভিন্ন, মাহদশ খাজা নামে হূমায়হনের এক 
শ্যালককে 'দল্লী সিংহাসনের দাবিদার বাঁলয়া ঘোষণা কাক্লাছলেন। কিন্তু বাহাদুর 
টন হরি শাহ্‌ খন মেবারের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন তখন রাণণ কণবিত? 
বাহাদুর শাহ:ও  হমমার*নের সাহায্য প্রার্থনা করেন। হমার়ুন নিজ অদরদীর্শ তা- 
হবমায়নের সংঘর্য. হেতু নিজ শরু' বাহাদুর শাহকে দমনের এই সুযোগ গ্রহণ 
কারলেন না। বাহাদুর শাহ্‌ যখন তুকর্ঁ, পোর্তুগীজ প্রভাতি 
বিভিন্ন দেশীয় গোলম্দাজদের সাহাষ্য লইয়া চিতোর দূগট বিধদস্ত কারিয়া রাজপুত- 
'গণকে দমন কাঁরতে সক্ষম হইলেন তখন হ[মার়ুনের তাঁহার বিরদ্ধে আভষানে অগ্রসর 
হইবার সময় হইল। মান্দাসোর-এর নিকট বাহাদুর শাহ্‌ ও হুমায়ূনের মধ্যে এক যচ্ধ 
হ-মারনের সামারক  হইল। এই য্ধে বাহাদুর শাহ্‌ সম্পূর্ণ ভাবে পরাঁজত হইলেন 
রা এবং মুঘল সেনাবাহনী কর্তৃক বিতাঁড়ত হইয়া ?দউ-তে আশ্রয় 
গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। মালব এবং গুজরাটের একাংশ 
হুমায়ুন কর্তৃক আঁধকৃত হইল । এই বিজয়ের পর হ:মায়ুন কিছ-কাল আনন্দোৎসবে 
আতবাহত কারলেন। সেই সুযোগে বাহাদুর শাহ পোর্তুগীজদের সাহাষ্যলাভে 
সমর্থ হইলেন এবং হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য চেষ্টা শুরু কারলেন। কিন্তু 
হুমায়নের পক্ষে বাহাদুর শাহকে বাধা দিবার কোন সময় ছিল 
না। সামাজোর পুবণ্চিলে আফগান দল্পাতগণ বিদ্রোহী হইয়া 
উঠিলে তাঁহাকে সৌঁদকে মনোযোগ দিতে হইল । বাহাদুর শাহ 
সেই সুযোগে মালব ও তাহার রাজ্যের যে-অংশ হুমায়ুন কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল 
'তাহা সহজেই পুনরাধকার করিতে লমর্থ হইলেন। 
প্‌বেহ উল্লেখ করা হ:য়াছে যে, হুমায়ূন চুণার দুগ অবরোধ কারয়া শের খাঁর 
মৌখিক আনুগত্য প্রদর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণভাবে দমনের চেষ্টা করেন 
নাই। শের খাঁ ইহার সম্পূর্ণ লুষোগ গ্রহণে ভ্ুটি করিলেন না। ৬ 
হুমায়ন যখন বাহাদুর শাহের সাহত যুদ্ধে লিপ্ত তখন শের 
শক তং নিজ শান্ত বদ্ধ কাযা অতাঁক্তে বাংলাদেশ আক্রমণ 
বাংলাদেশ আবরণ কাঁরলেন। বাংলাদেশের সিংহাসনে তখন মামুদ শাহ্‌ আধশ্ঠিত। 
1তাঁন ছিলেন দুর্'লচেতা শাসক, দেশরক্ষার জন্য আফগান 
শরুর বিরুদ্ধে যাঝবার মত শীল্ত বা.সাহস তাঁহার ছিল না। তান তের লক্ষ 
গ্বর্ণমূদ্রা ও কিউল হইতে সকরিগলী পর্যন্ত যাবতীয় স্থান শের খাঁকে দতে 
বাধ্য হইলেন। 'কম্তু ইহাতে আফগান আক্রমণ হইতে বাংলাদেশ রক্ষা, পাইল না। 
্ শের খাঁ পুনরায় বাংলাদেশ আক্রমণ কারলেন ( ১৫৩৭ ) এবং 
"শের খাঁর দিতীয়বার বাংলার রাজধানী গোঁড় অবরোধ কাঁরলেন। ছচমায়বন শের 
বাংলাদেশ আ্মণ  থাঁর উত্তরোত্তর শাল্তবৃদ্ধতে শক্ষিত হইয়া তাঁহাকে দমন কারবার 
উদ্দেশ্যে সসৈন্যে যান্তা করলেন । কিনতু তান বাংলাদেশের সূলতানের সাঁহতএকবোগে 
শের খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার সামরিক সুবিধা উপলাম্ধ নাকারিয়া শের থার 


বাহাদ?র শাহ্‌ কর্তৃক 
হৃতরাজ্য পথ্নরধ্জ্ধার 


২৮ ভারতের ইতিহাসকথা 


ফর্ম'কেন্ চণার আরুমণ করিলেন । শের খাঁ তখন গোঁড় অবরোধে ব্স্ত। তথাপি 
দ্ধ ছয় মাসের পে হুমায়নের পক্ষে চুণার দু্গট জয় করা সম্ভব হইল না। 
হুয়াজন কর্তৃক শের এদিকে এঁ দা সময়ের সুযোগ লইয়া শের খা গোঁড় জয় সম্পন্ন 
খাঁর বিরঙ্ধে আঁভধান করিতে সমর্থ হইলেন । তারপর তিনি রোটাস্‌ দুর্গট জয় কারয়া 
স্তাঁহারঅদূরদার্শতা ক্রমেই নিজ শান্ত বৃদ্ধ করিয়া চাললেন। ১৫৩৮ প্রীজ্টাব্দের মধ্য- 

ভাগে চুণার দু্গণট জয় করিয়া হুমায়ূন গোড়ে উপাস্থিত হইলেন। 
শের খা ছিলেন দ্‌রদর্শ সামারক নেতা । 'তাঁন হুমায়ুনের সহিত সম্মুখ যুদ্ধে 
অগ্রসর হইলেন না। বাঁ নামিবার ফলে হুমায়ূন বাংলাদেশে দণর্ঘ ছয় মাস বাধ্য 
হইয়াই যখন অবস্থান কারতোছিলেন, তখন শের খাঁ চুণার দুর্গট পুনরাঁধকার' 
কারলেন। ইহা ভিন্ন, বাণারস, জৌনপুর প্রভাত স্থান জয় করিয়া তান কনৌজ 
শের খাঁ কর্তৃক ?ণার পবশ্তি অগ্রসর হইলেন। এই সকল চ্থান জয় করবার ফলে 
পৃনর্ক্ধার, বাণারস, হমায়দনের বাংলা হইতে আগ্রা প্রত্যাবর্তনের পথ অবরুদ্ধ হইল । 
জৌনপ্র প্রভৃতি হুমায়ুন এই সংবাদে আশধ্কিত হইয়া সসৈন্যে আগ্রা অভিমুখে 
আঁধকার ষান্লা করিলেন । পাঁথমধ্যে বল্পারের নিকটবত'+ চৌসা নামক স্থানে 
চৌসার যুদ্ধ (১৫৩১৯) শের খা হমায়ুনকে বাধা দান করিলেন। এই যুণ্ধে হনায়ুন 

সম্পর্ণভাবে পরাজিত হইলেন (১৫৩৯ )। বহুসংখ্যক মুঘল 
সৈন্য গঙ্গা নদী আতিক্রম কারতে গিয়া জলে ডুবয়া প্রাণ হারাইল, অনেকে শের খাঁর 
সেনাবাহনী কর্তৃক ধৃত হইল। হুমায়ূন কোন প্রকারে প্রাণ লইয়া আগ্রায় ফাঁরয়া 
শের খাঁর শের শাহ-, গেলেন । এই যুদ্ধে জয়লাভের ফলে শের খাঁর রাজ্য কনৌজ 
উপাধি ধাপ " হইতে আসামের সীমা, রোটাস্‌ হইতে বীরভূম পর্যন্ত বিস্তৃত 

হইল। দিল্লী সম্রাটের 'বরুদ্ধে এই জয়লাভে শের খাঁর মযাদা 
বহুগ্ণে বৃদ্ধ পাইল। তিনি শের শাহ উপাঁধ ধারণ করিয়া রাজকীয় ময্দায 
ণনজেকে ভূষত কারলেন এবং নিজ নামে মুদ্রা প্রচলনের ব্যবস্থা কারলেন। 


চৌসার যুদ্ধে অতাঁকতে আক্রাম্ত হইয়া হুমায়ূনের শোচনীয় পরাজয় ঘটিয়াছিল। 
ইহার পর বংসর তিনি সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত হইয়া কনৌজের নিকটে িলগ্রাম নামক 
1বলক্রাদেরবম্থা  হ্থানে শের শাহকে আক্রমণ কাঁরলেন (১৬৪০ )। কিন্তু এই 
(১৪৪০) হুমায়ন যনগ্ধেও হুমায়ুন শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইলেন। এইবারও 
[সংহাসনচাত কোন প্রকারে প্রাণ লইয়া তান যৃদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন 
কাঁরতে সমর্থ হইলেন । এই যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে হুমায়ূন 
হন্দুস্তানের সিংহাসন ত্যাগ কারয়া আশ্রয়ের সম্ধানে দেশাঁবদেশে ঘাঁরতে, 
বাধ্য হইয়াছলেন। বিলগ্রামের যুদ্ধে শের শাহের জয়লাভ বাবর-প্রাতান্ঠিত 
মুঘল সাম্রাজ্যের সামায়ক অবসান ঘটাইয়া পুনরায় আফগান প্রভুত্ব চ্ছাপন 
করয্লাছল। 


মূঘল সাম্লাজ্যের এই দবর্দনেও হহমায়ূনের ভ্রাতাগণ সংঘবঞ্থভাবে শের শাহের 
বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার কোন প্রয়োজন উপলাষ্ধ কারলেন না । হুমায়ুন নিজ ভ্রাতা 


নব্ঘল শাসনের সডনা £ মুঘল-আফগান দ্বন্দ ২১৯. 


কামরানের গাহাব্যলাভের আশায় লাহোরে উপাচ্থিত হইলেন । কিন্তু কামরান শের 
আসরের সম্ঘানে শাহের সাফল্যে ভাঁত হইয়া কাবুলে পলায়ন কাঁরিলেন এবং খের 
হযায়নের দেশ. শাহকে পাঞ্জাব দান করিয়া তাঁহার সাঁহত চুন্তব্থ হইলেন । 
দেশান্তয়ে রণ হতসর্ব্ব, হতভাগ্য হুমায়ূন সিম্ধদেশে সৈন্য সংগ্রহের চেক্টা: 
কারয়া অক্রতকা্ হইলেন । মাড়বারের রাজার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা 

করিয়াও তিনি বিফলমনোরথ হইলেন । বহু দুঃখ-দুদ'শার মধ্য দিয়া তানি স্থান 
যী হইতে চ্ছানাম্তরে আশ্রয়ের সম্ধানে ঘারতে লাগলেন । অবশেষে 

আত রি অমরকোটের রাণা প্রসাদ তাঁহাকে আশ্রয় দান কারলে সেখানে তিনি 
কর (১৫৪৭৭. কিছুকাল অবস্থান কাঁরলেন। এখানে অবচ্থানকালেই তাঁহার প্র 
আকবরের জন্ম হয়। রাণা প্রসাদ হুমায়নকে 'সম্ধৃদেশ জয় 

কারতে সাহাধ্যদানে প্রাতশ্রাত হইয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে 
মতবিরোধ দেখা দিলে রাণা প্রসাদ সাহাধ্যদানে অস্বীকৃত হন। ইহার পর হনমায়ন 


কান্দাহারে নিজ ভ্রাতা আসংকরার সাহায্যলাভের আশায় গমন 
পারস্য সম্রাট 
১8 করেন। কিন্তু আসকরার রাজ্যে তাঁহার জীবন নিরাপদ নহে 
সহায়তা লাভ বিবেচনা করিয়া হুমায়ূন অবশেষে পারস্যের শাহ্‌ তহমাস্প্‌ 


(9081) 1811795) )-এর সভায় আশ্রয় গ্রহণ করেন । শাহ তহ.. 
মাম্প্‌ হূমারুনকে ১৪,০০০ হাজার সৈন্য দিয়া সাহায্য কারলেন। এই সামারক সাহাষা 
লইম্লা হুমায়ুন কাবুল ও কান্দাহার জয় করলেন (১৫৪৫)। কামরান হনমায়গূনের হস্তে 
কাবৃল ও কা্দাহার বন্দী হইলেন, তাঁহার চক্ষু দুইটি উৎপাটন কাঁরয়া তাঁহাকে মৰায় 
য় প্রেরণ করা হইল। আসকীরও মন্তায় আশ্রয় গ্রহণ কাঁরলেন, 

হন্দান্ :ক নৈশ আক্রমণে প্রাণ হারাইলেন ॥ এইভাবে প্রাথথীমক 
[বজয় সম্পন্ন কাঁরয়া ১৫৫৪ শ্রীন্টাব্দে হুমায়ুন 'হন্দুস্তানের সিংহাসন পনরধ্ধধারের 

জন্য অগ্রসর হইলেন। হীতমধ্যে শের শাহের মৃত্যু হইয়াছল। 
শের শাহের উত্তরাঁধ- 
কারাদের অন্তর্ল্থ তাঁহার অযোগ্য বংশধরগণ হিন্দ:স্তানের প্রভুত্ লইয়া 'নজেদের 
ঘববাদ-বিসংবাদে গিলগ্ড থাকবার ফলে হন্মায়ুনের সিংহাসন . 
পুনরুদ্ধারের কাজ সহজ হইল । 'তাঁন অনায়াসে লাহোর আঁধকার কাঁরলেন (১৫৫৫) & 
বিদ্রোহ আফগানগণ পাঞ্জাবের শাসনকাঁ 'িকন্দর শংরকে 
লস সুলতান বাঁলয়া বোষণা কারয়াছিলেন। হ:মায়ুন ?সকন্দর শরকে 
মুল সাম্রাজ্জের. শিরাহন্দের যৃদ্ধে পরাঁজত কাঁরয়া 'দিল্লী ও আগ্রা পনরং্ধার 


পনঃস্থাপন কাঁরলেন (১৫৫৫)। এইভাবে জীবনের শেষাঁদকে [তান তাঁহার 
হযায়দের মতা: হত সাম্রাজ্যের কতকাংশ পুনরুদ্ধার কাঁরয়া পএনরায় মণ 
নিন প্রাধান্যের সত্রপাত কারলেন। পর বৎসর (১৫৫৬ ) গ্রন্থাগার 


হইতে নামবার সময় ?সঁড় হইতে পাঁড়য়া গিয়া তান আহত হন এবং তাহার ফলেই: 
শেষ পর্যন্ত তাঁহার মৃত্যু ঘটে। 


হুমায়ুন শান্তস্বভাব, দয়াবানং ও স্নেহপ্রবণ সম্রাট ছিলেন । নজ ভ্রাতাদের প্রীর্তি- 
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তাহার মমত্ববোধ ছিল অপরিসীম । কামরানের শন্লুতার প্রমাণ পাইয়াও তিনি তাহার 
-ছুষায়ূনের চার. প্রীতি কোন শাস্তমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে রাজা হন নাই। 
রাজসভার আভজাতবর্গ হ.মায়নকে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রধান শঙ্প 
কামরানের প্রাণনাশ কারবার সাঁনরন্ধ অনুরোধ জানাইলে হুমায়ূন উত্তর দিয়াছিলেন 
যে, যাঁদও বাঁদ্ধর বিচারে তিনি এবিষয়ে আভজাতবর্গের সাঁহত একমত তথাপি 
অন্তরের দিক দিয়া তিনি তাঁহাদের পয়ুমর্শ গ্রহণে অক্ষম ।* সাহসিকতা ও বারত্বের 
দিক দিয়াও হুমায়ুন প্রশংসার যোগ্য ছিলেন। পিতার সামারক অভিযানে তিনি 
যথেন্ট ক্ষমতার পারিচয় দান করিয়াছলেন। কম্তু তাঁহার চীরব্রের প্রধান ন্ট ছিল 
তাঁহার আলস্য, আঁহফেন-সেবন ও রাজনোতিক অদরদার্শতা। উপাচ্থিত পারাস্থাত 
'আনুযায়ী দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বনে এবং দৃঢ়তার সাঁহত কত“ব্য সম্পাদনে তান অপারগ 
ছিলেন । দর়াপ্রদর্শনে তান পান্ত্রাপান্র বিচার কাঁরতেন না। নবশ্প্রাতাচ্ঠত সাম্রাজ্য 
-ঝক্ষা করিবার এবং আফগানদের বিরোধিতা দমন কাঁরয়া সাম্রাজ্যের সংহাত বৃদ্ধির 
প্রয়োজনীয় দূরদীর্শতা, ক্‌টকৌশল বা ধৈর্য তাঁহার ছল না । কিল্তু হুমায়ুনের চারন্রে 
স্াহত্যান:রাগ, গাঁণতশাস্ত্, জ্যোতির্বিদ্যা এবং অপরাপর বৈজ্ঞানক বিষয় সম্পকে" 
-*তস,ক্য প্রভৃতি গুণের অভাব ছিল না। জীবনের ঘোর দর্দনেও তাহার শমায়িকতা, 
দয়াপ্রবণতা প্রভাত সদগণের কোন অভাব পারলাক্ষত হয় নাই । 


হুমায়ূনের কৃতিত্ব-বিচার (0816109] 75087018966 01 চরর0ঞা। )£ বাবরের 
মৃত্যুকালে মুঘল সাম্রাজ্য কাবুল, কান্দাহার, পাঞ্জাব, উত্তর-বহার এবং বর্তমান 
উত্তরপ্রদেশের সমগ্র অংশ লইয়া গাঠত ছিল । ইহা ভিন্ন, রাজপুত 
হএমায়নের সিংহাসন রাজ্যগৃলির মধ্যে সবশ্রেন্ঠ মেবার রাজ্যাট বাবরের আনুগত্য 
'ধসারোহণকালে মৃঘল 
লানতাজ্জোর বিস্তৃতি স্বীকার কাঁরয়াছিল। নব-প্রাতম্ঠিত এই বিশাল সাম্রাজ্যের শাসন 
ও সংহতি স্থাপনের প্‌বেই বাবরের মত্যু ঘটয়াছিল। স্বভাবতই 
এই দায়ত্ব তাঁহার পত্র হুমায়ূনের উপর পাঁড়য়নাছিল। হামায়ুন যখন 'সংহাসনে 
আরোহণ করেন, তখন তাঁহার সমস্যা ছিল নানাবধ। বাবর আফগান নেতৃবর্গকে 
হমায়নের সমস্যা সামীয়কভাবে দমন কাঁরতে সমর্থ হইলেও তাহাদের শান্ত [নরম 
কাঁরতে পারেন নাই । রাজপুতদের ক্ষেত্রেও একথা সমভাবে 
প্রযোজ্য । ইহা ভিন্ন, গুজরাটের সুলতান বাহাদুর শাহ ছিলেন মুঘল সাম্রাজ্যের 
প্রধান শত্রু । তদুপরি নিজ ভ্রাতাগণও সংহাসন লাভের জন্য উৎসুক ছিলেন। 
এই সকল জাঁটল সমস্যা সমাধানের জন্য যে-পাঁরমাণ কটনোৌতক জ্ঞান, রাজনোতক 
দূরদার্শতা এবং সামারক সাহসিকতার প্রয়োজন ছিল, হুমায়নের সেই সকল গুণ 


মোটেই ছল না। 


কি ০০০০০০10088 105 17620 10011065 (0 9০001: 10155 009 1581 09659 100৫৮ 17//77)805 
4100) 4 57071 1715107) ০1 74251111716, 157518211 1218580) ৬০1, 115 0,347. 


মন্ঘল শাসনের সূচনা £ মুঘল-আফগান দ্বন্দ ২২১. 


(১) প্রথমেই [তিনি সাম্রাজ্যের তিন অংশে তিন ভ্রাতাকে একপ্রকার স্বাধাঁন শাসক 

' হিসাবে হ্থাখন কাঁরলেন। ভ্রাতৃত্বের বিচারে ইহা প্রশংসনীয় হইলেও রাজনৈতিক 

নি দরদৃণ্টির দিক হইতে সমর্থনযোগ্য ছিল না। তদুপার কামরান 

পপ সামরিক শল্তি প্রয়োগ করিয়া পাঞ্জাব ও সার ফরুজা দখল 

অদূরদর্শিতা কারলে হূমায়ন এই দুই ম্থানেও কামরানের আঁধকার ছ্বীকার 

কাঁরয়া লইয়া ভ্রাতীবরোধ এড়াইয়াছলেন। কিন্তু তাহার ফলে 

তিনি কেবল পাঞ্জাব ও দিল্লীর যোগাযোগ পথের আঁধকারই হারান নাই, সামারক 

বাহনীর প্রয়োজনীয় সৈন্য সংগ্রহের সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট অগ্চলাটও তাঁহার আঁধকারচ্যুত 

হইয়াছল। সাম্রাজ্যের সংহতি ও নিরাপত্তার দিক হইতে 'বচার কাঁরলে হুমায়ুন ষে 
মারাত্মক ভুল কাঁয়া ছলেন, তাহা অবশ্য ই স্বীকার করিতে হইবে । 


(২) কালিঞ্জর দুর্গ অবরোধ করিতে গিয়া তান আফগান দমনের জন্য সেই 
অবরোধ উঠাইয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। চান্দেরী দৃগ" জয় 
কারবার কালে বাবর ঠিক অনুরূপ অবস্থায় দুগ“টর জয় সমাধা 
কাঁরয়া তারপর আফগানদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়্াছিলেন । চুণার 
দর্গণট অবরোধ কাঁরতে গিয়া হুমায়ূন শের খাঁর মৌঁথিক আনুগত্যে সন্তুষ্ট হইয়া 
চিনির রিও তাঁহাকে সেই দুগ্গের আধিকারে রাখিয়া আসিয়া অদুরদর্শিতার ' 
অধানে স্থাপনের ঘটি পারিচয় দয়াছিলেন। শের খাঁ ইহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিতে, 
শট করেন নাই। 


কাঁলিজর দৃগের 
অবরোধ উন্মোচন 


(৩) গুজরাটের সুলতান বাহাদুর শাহ্‌ যখন মেবারের বিরুদ্ধে সশস্ম আঁভযানে 
অগ্রসর হইয়াছিলেন, তখন মেবারে রাণন কর্ণাবতী হুমায়ূনের সাহাধ্য প্রার্থনা করেন। 
হুমায়ুন নিজ শত্রু বাহাদুর গাহের 'বরুণ্ধে মেবারের সাঁহত যুখ্মভাবে যথ্ধে 
অবতীর্ণ না হইয়া বাহাদুর শাহকে চিতোর জয়ের সুযোগ দান কাঁরয়া নিজ 

অদূরদীর্শতার পরিচন্ন 'দিয়াছলেন। তারপর বাহাদুর শাহ্‌ 

উস যখন রাজপনতাঁদগকে পরাভূত কাঁরয়া আঁধকতর শাস্তশালী 

॥ হইয়া উঠিয়নাছলেন তখন হুমায়ূন তাহার বিরুদ্ধে যৃত্ধে 

অবতশর্ধ হন। বাহাদুর শাহের 'বরুদ্ধে সামায়কভাবে সাফল্যলাভ কারতে সক্ষম 

হইলেও হুমায়ুন তাঁহাকে মালব ও গুজরাটের একাংশ পদনরাধকারে বাধা দিতে 
পারেন নাই । 


(8) শের খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াও হ-মায়ুন সামরিক অদররদার্শতার 
পাঁরচয় দিয়াছিলেন । শের খাঁকে বাংলাদেশে আরুমণ না কাঁরয়া চুণার দুর্গ জয় কাঁরতে 
| ৃ অগ্রসর হওয়া তাঁহার নিবীক্ধঘতার পাঁরচায়ক হইয়়াছে। চুণার 
রিনি দুর্গ অবরোধে দীর্ঘ ছয় মাস আতিবাহত করিয়াও 'তাঁন শের 

থাঁকে বাংলাদেশের রাজধান? গৌড় জয়ের সুযোগ দিয়াছলেন। তারপর দ্বয়ং গোঁড়ে - 
উপাশ্থৃ হইয়া সহজেই খন গৌড় আধকার করিতে সমর্থ হইলেন, তখনও সময়ে. 


৯২২ , ভারতের ইতিহাসকথা 


মূল্য না বাঁঝয়া তান অবথা কালক্ষেপ কারতে লাগিলেন ৷ বাঁ নামিলে স্বভাবতই 
রি তিনি গোঁড়েই অবস্থান কারিতে বাধ্য হইলেন । এই সুযোগে শের : 
মানত ও খাঁ চুণার দূর্গট পুনরুদ্ধার করিলেন। ইহা ভিন্ন, রোটাস, বাণারস 
গামারক অবরে প্রভৃতি স্থান জয় কাঁরয়া তান কনোজ পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন। 
'্রশ'তার দক্টোন্ত আগ্রা ফারয়া যাওয়ার পথ প্রায় অবরুদ্ধ হইয়াছে সংবাদ পাইয়া 
হুমায়ূনের আলসা কাটিল। তান সসৈনো আগ্রায় 'ফিরিবার 
পথে শেত্র খাঁ কর্তৃক অতাঁকতে আৰ্লাম্ত ইয়া শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইলেন । শের 
থাঁকে পরাজত কারা শেষ চেষ্টাও তাঁহার বিফলতায় পরবাসত হইল । কনৌজের 
বা বিলগ্রামের যৃম্ধে পরাজিত হইয়া 'তিনি রাজ্যচ্যুত হইলেন। 
ফনৌজ ও বিলগ্লামের এইভাবে দঢসংকম্প, সামারক ও রাজনোতিক দূরদৃষ্টির অভাব 
সস পরা. এবং পরাজিত শুর প্রীতি আববেচকের ন্যায় দযাপরদর্শন প্রভৃতির 
ফলে হুমায়ুন রাজ্যহারা হইলেন । অবশ্য শের খার ন্যায় বিচক্ষণ 
এবং সামারক প্রাতভাসম্পন্ন শুর সাঁহত ঘুঝিবার মত সামাঁরক প্রাতভাও হুমায়ূনের 
ছিল না, একথাও স্বীকার্য | 
দীর্ঘ পনর বংসর রাজ্যহারা অবস্থায় দেশ হইতে দেশাম্তরে নানা দঃখ-দুদরশার 
মধ্যে কাটাইয়া অবশেষে পারস্যের সমাট তহমাস্পৃএর সাহায্যে তান নিজ হৃতরাজ্য 
পুনরুদ্ধার কারতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই দীর্ঘকালের আঁভজ্ঞতা তাঁহার চরিন্রের 
কতক পাঁরবর্তন সাধন কারয়াছিল। তান অকৃতজ্ঞ ভ্রাতা কামরানকে যুদ্ধে পরাজিত 
কারয়া আনচ্ছাসত্বেও তাঁহার চক্ষু; উৎপ1নএর আদেশ 'দিতে' “বাধ্য 
হইয়াছিলেন। কিন্তু হিন্দস্তানের [সংহাসন পুনরাধকার তাঁহার 
সামারক দক্ষতার পাঁরচয় অপেক্ষা শের শাহের উত্তরাধকারীদের আত্মকলহ ও ব্যাপক 
অরাজকতার পাঁরণামই পারলাক্ষত হয় । অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার সুযোগেই হুমায়ূন 
'ধৃপতৃুরাজ্যের একাংশ পুনরুদ্ধার কারতে সক্ষম হইয়াছিলেন। দীর্ঘ পনর বৎসরের 
দৃঃখ-দুর্দশা তাঁহাকে কতদ্‌র বাস্তববাদী ও দূরদর্শী কাঁরতে পাঁরয়াছল, সেই পারি 
ধদবার পর্বেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। 
আহফেনসেবী, সামারক ও রাজনোতিক বিষয়ে অদ্‌রদশন হুমায়ন দয়াদাক্ষিণ্য, 
ছ্নেহপরায়ণতা, অমায়কতা এবং সবোপার শিক্ষা, শিল্প ও 
সাহত্োর প্রতি অনুরাগ প্রভাতি সদগুণাবলশরও আধকারী 


'্লাজ্য পনরষ্ধার 


-উীরিয়ের সদ'গৃণাবলাী 


ছিলেন। 


শের শাহ-, ১৫৩১-১৫৪৬ (9867 9) ) £ শের শাহের জীবনী যেমন বিস্ময়কর 
তেমান চিত্তাকর্ষক । পাঁনপথ ও গোগরা-র যুদ্ধের পর 'বদ্ধস্ত ও বিক্ষিপ্ত আফগান 
শান্ত শের শাহ্‌কেই কেন্দ্র কারয়া পঃনরংজ্জীবিত হইয়াছল। শের 
585 শাহের অসাধারণ ব্যান্ত্বের প্রভাবে আফগানদের অন্তরে মৃঘল 
জীবনধীর গর্ত 
প্রভুত্বের অবসান ঘটাইয়া আফগান প্রাধান্য পুনঃম্থাপনের প্রেরণার 
"সৃষ্টি হইয়াছল। 
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শের শাহের আদ নাম ছল ফাঁরদ। 'তাঁন ছিলেন আফগান জাতির শর উপদল- 
সম্ভূ্ত। ফাঁরদের ীপতামহ ইব্রাহুম প্রথমে মহাবং খাঁ ও দাউদ খাঁ নামক পাঞ্জাবের 
ধপড়গপারিচ় দুইজন জায়গীরদারের অধীনে কার্ধ গ্রহণ করেন। এই সত্ত্রে 
তান বাজওয়ারায় ( 88288 ০: 7361০81৪ ) বসবাস কারবার 
কালে তাহার পৌন্ন ফরিদের জন্ম হয় (১৪৭২)। ফাঁরদের পিতার নাম 'ছিল হাসান। 
কিছুকাল পরে হাসান ম্বয়ং সাসারামের জায়গীর প্রাপ্ত হন। এ সময় হইতে ফারদ 
পতার সাঁহত সাসারামেই বাস কারতেন। 
ফাঁরদের বাল্যজীবন সুখের ছিল না। হাসান তাঁহার দ্বিতীয়া পত্বী ফাঁরদের 
'বিমাতার প্রভাবাধগন থাকায় ফরিদ পিতৃস্নেহ হইতে বাত ছিলেন। অবশ্য ভাবষ্যং 
সিহত জীবনের প্রস্তুতির পক্ষে পিতার এইরূপ উপেক্ষা এবং বিমাতার 
বিদ্বেষ ফরিদের পক্ষে শাপে বর হইয়াছিল। তিনি বাল্যকালেই 
'গৃহত্যাগ করিয়া জৌনপুরে চলিয়া যান। সেখানে তিনি আরবাঁ ও ফারসী ভাষা 
শক্ষায় মনোনিবেশ করেন । অঙ্পকালের মধ্যেই উভয় ভাষায়-ই তাহার অসাধারণ 
বা ব্যংপাত্তি জন্মিল। তাঁহার স্মৃতিশান্ত ছিল অনন্যসাধারণ। তিনি 
গুলিস্তাঁ, বোস্তাঁ,1সকন্দরনামা প্রভৃতি গ্রশ্থ আদ্যন্ত কণ্টচ্থ করিয়া 
লইলেন। হীতহাস, সাহত্য, বীরত্বের কাহিনী প্রভৃতি পাঠে তিনি আতিশর আনন্দ- 
লাভ কাঁরতেন। ফাঁরদের তশক্ষ, বাঁদ্ধ ও প্রাতভার পাঁরুচয় পাইয়া বিহারের শাসন্কতা 
জামাল খাঁ হাসানকে ফাঁরদের প্রাতি সক্ব্যবহার কাঁরতে অনুরোধ জানাইলেন। হাসান 
এ ফরিদকে সাদরে আহবান করিলেন এবং তাঁহাকে সাসারাম ও 
1855 খোয়াসপরের শাসনকার্ষের দায়িত্ব দান কারলেন। কিন্তু এই 
০ দুই চ্ছানের শাসনকার্ষে ফরিদের পারদর্শিতা তাহার বিমাতার 
শৃহংসার উদ্রেক্ক কারল। এলে, ফাঁরদ স্বেচ্ছায় সাসারাম ত্যাগ করিয়া ভাগ্যান্বেষণে 
আগ্রায় উপাস্থত হইলেন। হীাঁতমধ্যে পিতা হাসানের মৃত্যু হইলে ফারদ "দিল্লীর 
সুলতানের নিকট হইতে পিতার জায়গার লাভ কাঁরলেন। ইহার পর 'তাঁন 
বিহারের স্বাধান সুলতান বহর খাঁ লোহানীর অধানে চাকরি 
বহর খাঁ লোহানীর গ্রহণ কাঁরলেন। এই সময়ে একবার বহর খাঁর সাঁহত শিকারে 
অধীনে ঢাকার বাহির হইয়া কাহারও বিনা সাহায্যে একটি "শের" অথ 
লা বাঘ মারয়াছলেন বালক বহর খাঁ ফরিদকে “শের খা” উপাধিতে 
ভাঁষত করেন।' এ সময় হইতেই তিনি শের খা নামে 
পাঁরাচীত লাভ করেন। বহর খাঁ শের খাঁর সততা ও কর্মদক্ষতায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে 
ধীনজ 'ভকাল+ অথাৎ সহকারী নিষুন্ত করেন এবং নিজ পাত্র জালাল খাঁর শিক্ষার 
দারিত্ঘ শের খাঁর উপর ন্যম্ত করেন। এই সময়ে তাঁহার উন্নাততে ঈর্ষাম্বত হইয়া 
'আঁভজাতবর্গের কয়েকজন বহর খাঁর নিকট তাঁহার বিরুদ্ধে গোপনে নানাপ্রকার 
তআঁভযোগ কাঁরলে শের খাঁকে সাসারামের জায়গরচুত করা হন্ন। তখন শেয় খা বহর 
খাঁর রাজসভা ত্যাগ কারয়া মুঘল সম্রাট বাবরের অধীনে চাকরি গ্রহণ করেন। বাবর 
তাহার কাজে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে" সাসারামের জায়গার যাহাতে দেওয়া হয় সেই ব্যবস্থা 


২২৪ ভারতের ইতিহাসকথা 


করেন। অঙ্পকাল পরেই বহর খাঁর মৃত্যু হইলে শের খাঁকে জালাল খাঁর আভিভাবক- 
হিসাবে বিহারের শাসনভার গ্রহণের জন্য আহবান করা হইল। 
নাবালক জালাল খাঁর আঁভিভাবকত্ব কারিতে গিয়া শের খাঁ নিজেই 'বহারের সুলতান. 
হইয়া উঠিলেন। হীতমধ্যে চুণার দুর্গের আঁধপাতি তাজ খাঁর বিধবা পত্ধী মাঁলিকাকে 
বিবাহ কারিয়া শের খা চুণার দুটি আঁধকার করিয়া লইয়াছিলেন 
আঁভভাবক নিবন্তঃ (১৫৩০)। পর বংখ্র (১৫৩১) সম্রাট হুমায়ূন শের খাঁর 
চশার দুর্গ আঁধকার ক্ষমতাবৃক্ধতে শাঁৎকত হইয়া তাঁহাকে দমন কারবার উদ্দেশ্যে চুণার 
| দুগ্গণট অবরোধ করেন । সুচতুর শের খাঁ মৌখকভাবে হুমায়ুনের, 
প্রভূত্ব বাঁকার কাঁরয়া আত্মরক্ষা কারলেন। ইহার অব্বাঁহত পরে হুমায়ুন গুজরাটের 
বাহাদুর শাহকে দমন কাঁরতে অগ্রসর হইলে শের খাঁ নিজ ক্ষমতাবৃদ্ধর সুযোগ 
পাইলেন । এঁদকে তাঁহার উত্তরোত্তর ক্ষমতাবাঁদ্ধতে জালাল খা এবং বিহারের লোহানী 
আভিজাতবর্গ' শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা বাংলাদেশের সুলতান মামৃদ শাহের 
সাহায্য লইঙ্না শের খাঁকে দমন কাঁরতে যুদ্ধে অবতাণ হইলেন । 
শের খা অনায়াসে মামুদ শাহ্‌ ও লোহানী আভিজাতবর্গের যুগ্ম- 
বাহনীকে 'িউল নদীর তারে সুরজগড়ের যুদ্ধে (১৫৩৪) 
শোচনীয়ভাবে পরাজত কারয়া বিহারের সম্পূর্ণ স্বাধীন সুলতান হইলেন। সুরজ- 
গড়ের বৃদ্ধ শের খাঁর জীবনের এক যুগান্তকারী ঘটনা । এই যুদ্ধে জয়লাভের ফলে 
একাঁদকে যেমন তাঁন নামে এবং কার্ধত বিহারের সুলতানপর্দে আঁধান্ঠত হইলেন, 
অপর দিকে এই যখ্ধে তাঁহার ক্ষমতার পারচয় পাইপ্লাই আফগান আভজাতবগ” তাঁহার 
নেতৃত্বাধীনে সমবেত হইলেন । 
হুমায়ূনের কর্ম ব্যস্ততার সুযোগ লইয়া শের খা আকস্মিকভাবে বাংলাদেশ আক্রমণ 
কাঁরয়া বাংলার রাজধানন গোৌড়ের নিকট সসৈন্যে উপস্থিত হইলেন। 
বাংলার দুর্বলচেতা সুলতান মামুদ শাহ: শের খাঁকে বাধাদানে 
টি সী তেমন কোন চেষ্টা না কারয়াই তের লক্ষ স্বর্ণম:দ্রা এবং উল, 
সকারগলণ পর্যন্ত হইতে সকারিগলী প্ন্ত যাবতীয় স্থান শের খাঁকে সমর্পণ কারিয়া 
স্থান লাভ তাঁহার সাঁহত সান্ধ স্থাপন কারলেন। ধকলন্তু ইহাতেই মামুদ 
শাহের িবপদ কাটল না। ১৫৩৭ প্রীন্টাব্দে শের খাঁ পুনরায় বাংলাদেশ আরুমণ কাঁরয়! 
গৌড় অবরোধ করিলেন । হীঁতমধ্যে হমায়ূন বাহাদুর শাহকে 
ঘিতীয়বার গৌড় দমন কাঁরয়া আগ্রায় প্রত্যাবর্তন কারয়াছলেন ৷ শের খাঁর ক্ষমতা 
আক্রমণ (১৪৩৭)  অত্যাধক বৃদ্ধ পাইতেছে উপলা্ধ করিয়া তানি তাঁহার বিরদ্ধে 
সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। িষ্তু মামুদ শাহের সাঁহত যুণ্মভাবে শের শাহের বিরহ্ধ 
বৃদ্ধ না কাঁরয়া তান প্রথমেই চুণার দূর্গ অবরোধ কাঁরলেন। 
হুসায়নের চগার দশর্ঘ ছয় মাস ধাঁরয়া অবরুদ্ধ চুণার দুগ্গণট আত্মরক্ষা কারয়া 
আঁধকার ও গড় জয় চালল। সেই সুযোগে শের খাঁ গৌড় জয় কারতে সমর্থ হইলেন 
(১৫৩৮) । চুণার দুর্গ জয় কারয়া হুমায়ূন গৌড়ে উপান্থিত হইজেন। সামারক 
ক্‌টকৌশলী শের খাঁ হূমায়নের সাহত সম্মুখ সমরে অগ্রসর না হইয়া বাংলাদেশ ত্যাগ 


স্যরজগাড়ের বব্ধ 
জয় (১৫65৪) 
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করিলেন এবং রোটাস, বাণারস, জৌনপর প্রভৃতি জয় কাঁরয়া.কনৌজ পর্যন্ত সনৈন্যে 
অগ্রসর হইলেন । চুণার দু্গাটও তান পুনরুদ্ধার কারলেন। 
গের খাঁ কতৃকি এই সকল চ্ছান শের খাঁর আঁধকারভুন্ত হওয়ায় হুমায়ুনের আগ্রা 
রোটাস, বাণারস ও ৫ ৭ 
জৌনপ:র জয়-_ প্রত্যাবর্তনের পথ প্রায় অবরুদ্ধ হইল। দীর্ঘ ছয়মাস গোঁড়ে 
চুণার পুনরুদ্ধার  আঁতবাহত কারয়া হহমায়ুন তাঁহার প্রত্যাবর্তনের পথ সম্পণ- 
ভাবে রুদ্ধ হইবার পূবেই আগ্রা ফাঁরবার উদ্দেশ্যে যাত্রা কারলেন। 
পাঁথমধ্যে দুইমাস ধাঁরয়া মঘলবাহনী ও শের খাঁর মধ্যে খণ্ড যুদ্ধ চলল । অবশেষে 
শের খাঁ ক্উকৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তিনি হমায়ূনের সাহত সাম্ধর প্রস্তাব 
প্রেরণ কারলেন ৷ এই প্রস্তাব যখন 'ববেচনাধীন তখন তিনি 
অতাঁকতে মুঘল 'শারর আক্রমণ কাঁরলেন। যুদ্ধে মুঘল পক্ষের 
শোচনীয় পরাজয় ঘাঁটল। বক্সারের নিকট চৌসা নামক স্থানে এই যুদ্ধ হইয়াছিল 
(১৫৩৯)। বহু সংখ্যক মুঘল সৈন্য শের খাঁ কর্তৃক ধৃত হইল, ততোঁধক সৈন্য 
গাঙ্গা আঁতব্রম কাঁরতে গিয়া প্রাণ হারাইল । 'কিল্তু হুমায়ুন কোনপ্রকারে নিজ প্রাণরক্ষা 
কাঁরতে সক্ষম হইলেন । চৌসার যুদ্ধে মুঘল সম্রাট হুমায়ূনের 
শের শাহ:-উপাঁধ গবরুদ্ধে জয়লাভ কারবার ফলে শের খাঁর মযদা ও প্রাতপাতত 
৪ উভয়ই বাদ্ধ পাইল। তান “শের শাহ উপাঁধ ধারণ কাঁরয়া নিজ 
নামাত্কত মুদ্রার প্রচলন করিলেন। পর বৎসর (১৫৪০) হুমায়ূন পুনরায় শের 
শাহের বর€ণ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন । উভয়পক্ষে কনৌজের 
কনৌজ বা বিলগ্রামের অনাঁতদ্‌রে িলগ্রাম নামক স্থানে তুমুল যুষ্ধ হইল। এইবারও 
যৃজ্ধ (১৫৬৪০) ৃ রর 
শের শাহ হুমায়ূনকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত কারতে সমথ 
হইলেন। এই যুদ্ধ কনৌজ, বিলগ্রাম, গঙ্গানদীর যুদ্ধ প্রভাত 'বাভন্ন নামে 
পারিচিত। এই যুচ্ধে জয়লাভের ফলে শের শাহ্‌ হিন্দুস্তানের সাবভোমত্বের 
আঁধকার হইলেন, আর হমমায়ুন প্রাণরক্ষার্থ 1সংহাসন ত্যাগ করিয়া পরায়ন 
কাঁরলেন। 
হুমায়ূনের ভাতাগণ এই দদার্দনে তাঁহার পার্বে দাঁড়াইলেন না। কামরান 
পাঞ্জাব প্রদেশাঁট শের শাহের নিকট ত্যাগ ৮ তাঁহার সহত ইতিপূর্বেই সাম্ধ 
স্থাপন করিয়াছিলেন । ীসম্ধু এবং মুলতানও শের শাহের 
টিউন সাগ্রাজ্যভুন্ত হইল । এই সময়ে (১৫৪১) বাংলার শাসনকতাঁ 
দ্রোহ ঘোষণা কাঁরলে শের শাহ্‌ দ্রনূত বাংলাদেশে উপাস্থত হইলেন । তিনি বিদ্রোহ 
বাংলাদেশের বিদ্রোহ শাসনকতাঁকে অপসারত করিয়া তাঁহারই এক বিশ্বস্ত অনন্চরকে 
রমন £ বাংলার শাসন- বাংলার শাসনভার দান কারলেন। কিন্তু বাংলাদেশ বাহাতে 
ব্যবস্থার পাঁরবর্তন ভাবষ্যতে বিদ্রোহ ঘোষণা না কাঁরতে পারে, সেজন্য বাংলাদেশের 
সাধন সীমা হাস কাঁরয়া তথাকার শাসন ও সামরিক ব্যবন্থা প্রভৃতির 
তান পাঁরবত'ন সাধন কাঁরলেন। 'তাঁন বাংলাদেশকে ১৯ট সরকারে বভন্ত করলেন 
এবং বাংলার শাসনকতাঁকে 'আমটন-ই-বাংলা” উপাধ দান কারলেন। এই উপাধ 
হইতেই স্পন্ট বাঁঝতে পারা যায় যে, বাংলার শাসনব্যবস্থার সামরিক গ্রকাতির 


ক. ব. (১ম খণ্ড £ ২য় ভাগ )--১৫ 


চৌনার যুদ্ধ (১৫৩১) 


হি ২ 


পীর্তন সাধত হইয়াছিল এবং উহা সম্পূর্ণভাবে বেসামরিক শাসনে পারণত 
হইয়াছল। 


বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থার যথাযথ পারবত“ন সাধন কাঁরয়া শের শাহ: গোয়ালিওর 
আক্রমণ কারলেন। দীর্ঘ দুই বংসর যাঝয়া ?তীন গোয়ালওর দখল কারিতে সমর্থ 
চিরদিন হইলেন। ১৫৪২ প্রীন্টাব্দে মালব তাঁহার আধিকারভুক্ত হইল । 
রায়ান দগ:জয়  মালবের রায়াঁসন দগশউর আধপাঁত প্রণমল তখনও শের শাহের 
্রভুত্ব গ্বীকার কাঁরলেন না। শের শাহ্‌ দ্বভাবতই এই দুর্গাট 
আক্রমণ করিলেন । দুই মাস অবরুদ্ধ অবস্থায় ষুদ্ধ কাঁরয়া অবশেষে পৃরণমল বিনা 
বাধায় পারবার-পারজন ও নিজ সেনাবাহনীসহ মালবের সীমা আঁতনক্রম করিতে 
পারবেন, এই প্রাতশ্রুত শের শাহের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া দুর্গ ত্যাগ করিতে 
*্বীকৃত হইলেন। কিন্তু দূর্গ ত্যাগ কাঁরয়া বাহরে আসার সঙ্গে সঙ্গে শের 
শাহের সেনাবাহন পূরণমল ও তাঁহার অনুচরদের উপর 
তি ঝাঁপাইয্লা পাঁড়ল। রাজপুত সৌনকগ্ণণ নিজেদের গ্ঘী ও পৃন্ল- 
কন্যাগণ মুসলমানদের হস্তে পাঁতিত হইবার পূর্বে নিজেরাই 
তাহাদের হত্যা কারলেন এবং প্রত্যেকে শেষ মূহূর্ত পর্যন্ত বুদ্ধ করিয়া প্রাণ 
বিসর্জন দিলেন । শের শাহের এই প্রাতশ্রযাত-ভঙ্গ তাঁহার চরিল্ল মসালপ্ত করিয়াছে 
সন্দেহ নাই। 
১৫৪৪ প্রান্টাব্দে শের শাহ্‌ মেবারের রাণা মালদেবের বিরুদ্ধে যগ্ধষান্রা করিলেন । 
শের শাহ্‌ কূটকৌশলের আশ্রয় গ্রহণ কাঁরয়া যুদ্ধে জয়ী হইলেন । 
জট সপ . ইহার পর শের শাহ আজমীর হইতে আবু পর্য্ত যাবতীয় চ্ছান 
হা নজ সাম্রাজাভুন্ত কারলেন। পর বংসর (১৫৪৫) কালিঞজর দুর্গ 
জয় কাঁরতে গিয়া এক বিস্ফোরণের ফলে তিন মততযুমখে পাঁতিত হইলেন। 


শের শাহের শাসনব্যবস্থা (91067 510818+5 4১01017190790155 95৪67) ) 
শের শাহ সাহসী বীর, সমরকুশল সেনাপাঁতি, সমরবিজয্ন? নেতা ছিলেন সন্দেহ নাই, 
ণৃকল্তৃ শাসক হিসাবে তাঁহার দক্ষতা তাঁহার অপরাপর গুণাবলীকে ছাড়াইয়া 'গিয়াছল। 
মান্ত পাঁচ বংসর রাজত্ব করিয়া তান শাসনব্যবস্থার ষে-পারমাণ 

শের শাহের অসাধারণ উন্বেতি সাধন করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা ভারত-হীতছাসে শের 
ইসি শাহকে অমরত্ব দান করিয়াছেন। এ অঙ্প সময়ের মধ্যে নানাপ্রকার 
জনকল্যাণমূলক সংদ্কার এবং শাসনব্যবস্থার প্রাত ক্ষেত্রে উন্নাত সাধন ক:রর্লা তানি 
তাঁহার অসাধারণ প্রাতিভার পাঁরিচয় দান কাঁরয্লাছলেন। সামারক প্রাতভার সাহত 
এইর্প শাসনদক্ষতার সংমশ্রণের দণ্টাম্ত ইতিহাসে বিরল। শাসন-ব্যাপারে তাঁহার 
কাাঁদির সুফল তাঁহার রাজত্বকালে পাঁরলাক্ষত হইপ্নাছিল। ইহা ভিন্ন, তাঁহার নীতি 
অনুপরণ কাঁরয়াই পরবতী" কালে মুঘলসম্রাট আকবর আঁধকতর সুদক্ষ শাসনব্যবস্থা 


স্থাপনে সক্ষম হইয়া ছলেন। 


মধ্ঘল শাসনের স্না £ মুঘল-আফগান দ্বন্দ ২২৭ 


শের শাহ আলা-টীক্দনের শাসন-পদ্ধাঁতর কতক মলনশীত গ্রহণ কারয়াছলেন 

সত্য, কিন্তু আঁধকাংশই 'ছিল তাঁহার নিজস্ব উদ্ভাবন ৷ ভারতের প্রাচঈন এবং 

মধ্যযুগীয়, 'হন্দু এবং মুসলমান শাসন-পদ্থাতর কতক কতক 

১০০১০ মৌলক নীত গ্রহণ করিয়া শের শাহ্‌ স্বাঁয় প্রাতভার দ্বারা 

অভতপুব সংমিশ্রণ সেগদীলকে আধুনিক রূপে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন । ইংরাজ 

এতিহাঁসক করীন ( [4 7০976 ) শের শাহের শাসন পদ্ধাতর 

প্রশংসা কাঁরতে গিয়া বলিয়াছেন যে, কোন শাসকই-_ এমন কি ব্রিটশ সরকারও 

শাসনকাষে" শের শাহের ন্যায় পারদার্শতা প্রদর্শন করেন নাই ।* হিন্দু ও মুসলমান 

শাসন-পদ্ধাত এবং হিন্দু ও মুসলমান গ্রজাবর্গের মধ্যে সমন্বয় সাধন করাই ছিল শের 
শাহের শাসনব্যবচ্ছার মূলনীতি । 


শের শাহের শাসনব্যবস্থা যে স্বৈরতান্নক ছিল সে-বিষয়ে মতদ্বৈধের অবকাশ 
নাই। রাজ্যের সমগ্র শাসনক্ষমতা শের শাহের নিজ হস্তে কেন্দ্রীভূত 'ছিল। কিন্তু 
৮ স্বৈরতন্ত্র হইলেও শের শাহের শাসনব্যবস্থায় স্বেচ্ছাতম্ ছিল না। 
বরতল্ম হইলেও 
গ্বেচ্ছাতন্ নহে তাঁহার শাসনব্যবস্থায় জনসাধারণের অংশ গ্রহণ করিবার কোনও 
সুযোগ ছিল না বা সেইরূপ কোন নাঁতির স্বীকৃতি ছিল না। 
কিন্তু জনকল্যাণ সাধনই ছিল শের শাহের শাসনব্যবচ্থার মূলনীতি । মুসলমান শাসনের 
ইতিহাসে শের শাহ-ই সর্বপ্রথম জনসাধারণের কল্যাণ ও তাহাদের সমর্থনের 'ভাত্ততে 
সাম্রাজ্য ও শাসনব্যবস্থা গঠনের চেষ্টা কাঁরয়াছলেন। তান ছিলেন প্রকৃত প্রজাহতৈষাঁ 
শাসক । ইওরোপের হীঁতহাসে অন্টাদশ শতাব্দীতে যে-সকল 
প্র্জ "হতৈষা, জ্ঞানদীপ্ত, স্বৈরাচারী শাসকের পারচয় পাওয়া যায়, 
ষোড়শ শতাব্দীর ভারত-হীতহাসে শের শাহ্‌ তাঁহাদের অগ্রদূত 'হসাবে 'ানজ পাঁরচয় 
রাখয়া গিয়াছিলেন। 


শাসনকাষের সাবধার জন্য শের শাহ্‌ তাঁহার সামাজ্যকে ৪৭ সরকারে বা ভাগে 
৪৭টি সরকার £ 1িভন্ত কারয্লাছিলেন। প্রত্যেকটি “সরকার আবার বহসংখ্যক 
পরগণা পরগণায় বিভন্ত করা হইয়াছিল। প্রত্যেক পরগণায় একজন 


প্রজাহিতৈষী শাসন 
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২৮ ভারতের ইতিহাসকথা 


করিয়া শিকদার, আমীন, মুন:সাঁফ্‌, খাজাণ্ঠী বা কোষাধ্যক্ষ, হিন্দু হিসাব-লেখক ও 
পরগণার রাজকর্ম-. ফারসী হিসাব-লেখক ছিলেন। শিকদার ছিলেন পরগণার 
চাঁরগপ_শিষদার, সামারক আঁধকতাঁ। কেন্দ্রীয় সরকারের আদেশ কাষকরণী করা, 
৯০ ই প্রয়োজনবোধে আমীনকে সামারক সাহায্য দান করা ছিল তাঁহার 
৭ হসাবলেখক কর্তব্য । আমীন ছিলেন সবেচ্চি বে-সামারক কর্মচারী । 


পরগণার রাজস্ব নিধরিণু ও আদায়ের ভার ছিল তাঁহার উপর । 


সরকারের রাজকর্ম- প্রত্যেটি সরকারের উপর একজন করিয়া িকদার-ই- 
চাঁরগণ ঃ ৮১০ " ধিকদারান, মুন:সফ্‌-ই-মুনসীফান থাকিতেন। সরকারের 
4 সি রান অধান পরগণাগনীলর শাসনকার্য পাঁরদর্শনের ভার ছিল 

৮১৯ তাঁহাদের উপর । সমগ্র দেশের শাসনকার্ধ পরিদর্শন কাঁরতেন 
শের শাহ: স্বয়ং। £ 

একই স্থানে অধিককাল কাজে নিষ,ন্ত থাকবার ফলে রাজকর্মচা রগণের মধ্যে 
রাজক্র্মচারীদের যাহাতে স্থানীয় গ্রভাব-প্রাতপাত্ত জান্মতে না পারে সেইজন্য 
ব্দালর ব্যবস্থা প্রাত তিন বংসর জন্তর তাহাদিগকে একদ্ছান হইতে অন্যস্থানে 
বদাল কারবার রীত ছিল। 


প্রশাসক হিসাবে শের শাহের খ্যাত বিশেষভাবে তাঁহার প্রবাঁ'ত রাজস্ব-নগাতর 
উপর ভাত করিয্লাই গাঁড়য়া উঠিয়াছে। সাসারামের জায়গণরদার 

তি বারা গহসাবে রাজম্ব নিধরিণ, রাজস্ব 'আদায়-সংকাম্ত যাবতশর কাষের 
০০90 আঁভজ্ঞতা তাঁহাকে 'দিল্লর বাদশাহ হিসাবে রাজস্ব ব্যবদ্থা 
প্রবতনে বথেন্ট সাহায্য কারয়াছিল বলা বাহ্‌ল্য। কৃষকদের সাঁহত সরকারের সরাসারি 
সংযোগ স্থাপনে তান বশ্বাসী ছিলেন। মধ্যসত্বভোগণদের মাধ্যমে কৃষকদের সাহত 
রাজস্ব-ব্যবস্থা সম্পকে তাঁহার কোন আস্থা ছিল না। তান রাজস্বনধরিণ জাঁমর 
মোট উৎপাদনের সাঁহত সম্পৃস্ত কাঁরতে চাহয়াছিলেন এবং ন্যাধ্য রাজস্ব নিধারণের 
পর উহা পূর্ণমান্লায় যাহাতে আদায় করা হয়, সেই ব্যবচ্থা কাঁরয়াছলেন। এজন্য 
রাজস্ব নিধরিণ ও আদায় সম্পর্কে শের শাহ্‌ কতকগাল য্যান্তসম্মত উদার নতি 
অবলম্বন কারয়াছলেন। পূর্বে রাজন্বের পরিমাণ নিধারণে জমি জরিপের 
কোন ব্যবস্থা ছিল না। কানুনগো নামক রাজকর্মচারীদের মৌখক বরণের 
উপর নির্ভর কাঁরয়া জমির রাজস্বের পাঁরমাণ নির্ধারত হইত, 'িম্তু শের শাহ 
ও জাঁমর নিল জাঁরপের ব্যবস্থা কারলেন। তারপর জমির 
জাম জরিগ উৎপাঁদকা শান্ত অনুপাতে, জাম তিন ভাগে ভাগ করা হইত-_ 
যেমন, শ্রেম্ঠ, মাঝার ও নিকৃণ্ট এইরূপ 'বাভন্ন ভাগের রাজম্ব নিধরিণ কারলেন। 
মকদ্দম, চৌধুরী, পাটোয়ারী প্রভৃতি কর্মচারীদের মারফত রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা 
। ও "পাটা, 'ছিল বটে, কিন্তু প্রজাবর্গ সরাসাঁর রাজকোষে রাজস্ব জমা দিতে 
'কব্বালয়ত' ও পাঁরত। উৎপন্ন ফসলের এক-তৃতীয়াংশ রাজস্ব 'হসাবে গ্রহণ 
'করা হইত ।॥ শের শাহ “কবলিত” ও পা্টা'র প্রচলন করেন। কৃষকগণ তাহাদের 
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আধিকার ও দায়িত্ব বর্ণনা করিয়া 'কবুলিরত' নামক দালল সম্পাদন কাঁরয়া দিত 
জন্য ৪ ফসলের. আর সরকারের পক্ষ হইতে জমির উপরে কৃষকের স্বত্ব ্বশীকার 
এক-তৃতীয়াংশ করিয়া “পাটা? দেওয়া হইত। রাজস্ব নিধারিণে যথাসম্ভব উদারতা 
প্রদর্শন করা হইত, কিন্তু নিরধধারত রাজস্ব আদায়ে কোনপ্রকার 
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বিলম্ব বাছঅবহেলা প্রদর্শনের অবকাশ ছিল না। অবশ্য কোন প্রাকাতিক দুর্দবের 
ফলে ফসল না জাঁশ্সলে ফুষকদের রাজস্ব মকুব করা হইত, এমন 'কি প্রয়োজনবোধে 


২২৩০ ভারতের ইীতিহাসকথা 


সরকার হইতে খণদানের ব্যবস্থাও 'ছিল। শের শাহের ভ্মশ্বস্টন, রাজম্ব-নিরধারণ 
শের শাহের রাজস্ব- ব্যবচ্ছা ভারতীয় রাজদ্ব-ব্যবস্থার হীতহাসে এক গরংস্থপূর্ণ স্থান 
নশীতির সাফল্য অধিকার করিয়া আছে । পরবত+ কালের ভূমিবন্টন ও রাজস্ব- 

নীত বহুলাংশে শের শাহ্‌ প্রচালত রাজস্ব-নগাতির উপরই গাঁড়য়া 
উঠিয়াছিল। শের শাহের রাজস্ব নাঁতর উৎকষ" আতি অল্প সময়ের মধ্যে সরকার 
আয়ের পারমাণ বাদ্ধিতেই পাঁরলাক্ষত হইয়াছিল। 


শি্প ও ব্যবসায়-বাঁণিজ্যের উন্নাতর 'জন্য শের শাহ: আন্তঃপ্রাদোশক শুজ্ক 
শুঞ্ক ও মুদ্রানীতির উঠাইয়া দিয়াছলেন। ইহা 'ভন্ন, তান মুদ্রা-নপাতরও সংস্কার 
সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন । 


সাম্রাজ্যের বভিন্ন অংশের মধ্যে সংযোগ চ্ছাপন এবং এক চ্ান হইতে দ্রুত অপর 
চ্ছানে যাইবার সুবিধার জন্য শের শাহ্‌ বহ? সুন্দর ও প্রশস্ত রাম্তা নিমর্ণ করাইয়া- 
প্রশন্ত ও দখঘ* রান্তা 'ছলেন। এগুঁলর মধ্যে গ্র্যান্ড দ্রীঙ্ষ রোডত নামক রাস্তাঁটই 
নির্মাণ_গ্রযাড [বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এই রাস্তাটি পাশ্চমবঙ্গ হইতে 
্রাঙ্ষ রোড. [সম্ধৃদেশ পর্যন্ত একটানা চাঁলয়া গিয়াছে । গ্র্যান্ড প্রাক রোড, 
ভন্ন আগ্রা হইতে যোধপন্র, আগ্রা হইতে বুরহানপনুর পর্যন্ত বিল্তৃত রাস্তাগাঁলও 
উল্লেখযোগ্য ৷ এই সকল রাস্তা নিমণের ফলে দেশের ব্যবসায়-বাঁণজ্যের বিশেষ 
উনি তিনি রাকা উন্নত হইয়াছিল। পাঁথকদের স্ীবধার জন্য শের শাহ্‌ রাস্তার 
গণচর নিয়োগ উভয় পাণ্বে ছায়াপ্রদ বৃক্ষ রোপণ করাইয্লাছলেন এবং সরাইখানা 
স্থাপন করাইল্লাছলেন। সংবাদ সরবরাহের উদ্দেশ্যে 'তান 
ঘোড়ার 1পঠে কাঁরয়া এক চ্ছান হইতে অপর চ্ছানে ডাক-চলাচলের ব্যবন্থা করেন। 
দেশের 'বাভল্ন অংশের সংবাদ সংগ্রহের জন্য শের শাহ বহু গুপ্চচর নিষন্ত 
কারয়াছলেন। 


শের শাহের সামরিক পদ্ধাত আলা-ডাদ্দন খলজাীর সামারক সংগঠনের অনুকরণে 
গঠিত ছিল । দেশের বিভিন্ন অংশে সেনানিবাস চ্ছাপন কাঁরয়া সৈন্য মোতায়েন 
রাখিবার নশীত শের শাহ্‌ গ্রহণ করিয়াছিলেন । দিল্লী এবং রোটাসের সেনানিবাস 
ছিল সবধিক উল্লেখযোগ্য ॥ সেনানিবাসে যে সৈন্যদল মোতায়েন থাঁকিত উহা “ফোঁজ' 
রিও উপ নামে আঁভাঁহত হইত । ফৌজদার ছলেন “ফৌজে'র আধনায়ক। 
আফগান দলপাঁতদের কেহ কেহ 'নজস্ব সেনাবাহনী পোষণের 
আঁধকার প্রাপ্ত 'ছিলেন। উপার-উত্ত ব্যবচ্ছা ভিন্ন সমাটের সরাসার অধীনে পশচশ 
হাজার পদাতিক এবং দেড় লক্ষ অশ্বারোহণ এবং পি হাজার যুদ্ধ হস্তীর এক বিশাল 
বাঁহনী ছিল। এই স্েনাবাহনীর 'নয়মানুবার্ততা ও সমরদক্ষতা 'ছল অসাধারণ । 
যুদ্ধের সময় অথবা সেনাবাহনী যাতায়াতের ফলে কৃষকদের ফসলের কোন ক্ষাঁত 
হইলে শের শাহ্‌ সেই ক্ষাত পূরণ করিয়া 'দিতেন। 


শের শাহ্‌*এর সামারক সংগঠন সম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়া আবুল ফজল 
বাঁলয়াছেন যে, ?তাঁন আলা-টীন্দনের সামারক পদ্ধাতর অনুকরণ করিয়া ছলেন। কিন্তু 
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উল্লসূলি হেইগ প্রমূখ আধুনিক এীতহাসকমানেই উহা আবুল ফজলের আতিশয়- 
ডীন্ত 'ভন্ন কছ?ই নহে বাঁলয়া মনে করেন। শের শাহর অধ্বারোহণ সৈন্যরা যাহাতে 
কোনভাবে অপরের ঘোড়া সাময়িকভাবে সরকারের নিকট হাজির করিয়া অশ্বারোহীর 
জন্য নিধ্যারিত অর্থ অসদ-পায়ে আত্মসাং কারতে না পারে সেজন্য শের শাহ একই 
সঙ্গে সকল অন্বারোহনীকে তাহাদের ঘোড়া প্রদর্শন (00516: ) করিবার ব্যবন্থা 
কারয়াছলেন। আলা-উদ্দন এইর:প ব্যবস্থার প্রচলন কাঁরয়াছলেন সত্য,কন্তু শের 
রি শাহ্‌ এই ব্যবদ্থা কঠোরভাবে চাল? রাখিয়াছলেন।* শের শাহ্‌ 
জাতীয় সল্তান আফগানদের পরস্পর স্বাথদ্বন্দব এবং বিবাদ বন্ধ কারবার 
$ গু 
উদ্দেশ্যে তাহাঁদগকে স্মরণ করাইয়া 'দিয়াছিলেন যে, আফগানদের পারস্পারক ববাদ- 
বিসংবাদঃ যুদ্ধশীবগ্রহ, তাহাদের দেশাত্মবোধের অভাব বাবরকে ভারতবর্ষ আক্রমণে 
উৎসাহত করিয়াছিল। তান আফগানদের এমনভাবে দমন কাঁরয়া রাখয়াছলেন 
যে, একমান্র তাঁহার আমলেই ভারতবর্ষে আফগান সুলতানের অধীন এক এঁক্যবঙ্থ 
রাজা এবং জাতীয় শাসন স্থাঁপত হইয়াছল। অর্থাং সকলেই রাষ্ট্রের স্বার্থে, কেহই 
কোন দলের স্বার্থে নহে, এই নীতি তখন অনুসৃত হইয়াছিল । 


দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখবার জন্য শের শাহ: পাঁলস- 
ব্যবস্থার উন্নাত সাধন কাঁরয়াছিলেন। গ্রামের মোড়ল এবং গ্রামের 
সাধারণ লোকের উপর তান গ্রামের এলাকার অধানে অপরাধ- 
মূলক কার্ধাদর খবরাখবর সংগ্রহের এবং অপরাধীদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখবার 


দারত্ব অর্পণ কারয়াছলেন। 


ণের শাহের বিচার-ব্যবচ্থাও ছিল খুবই উন্নত ধরনের । প্রাত পরগণার দেওয়ানী 

রর িচ।রের ভার 'ছিল আমীনদের উপর। ফৌজদারী বিচারের ভার 

পছল কাজী ও মীর আদলের উপর । কয়েকাট পরগণার উপর 

একজন কাঁরয়া মুন্সীফ-ই-মুনসীফান্‌ দেওয়ান? বিচারের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। এবং 

কাজণ-ই কাজাতান বা প্রধান কাঙ্জী ছিলেন ফৌজদারী বিচারের ভারপ্রাপ্ত । 'বিচার- 

নন্ডাবাঁধর কঠোরতা ব্যবস্থার সবেপার ছিলেন সম্রাট স্বয়ং। আইনের চক্ষে সকলেই 

গল সমান । বিচার-ব্যাপারে জাতি, ধর্ম বা ব্যস্তির মধ্যে কোন 

প্রকার বৈষম্য করা হইত না। শের শাহের দণ্ডাঁবাধ ছিল অত্যন্ত কঠোর। অপরাধ 

প্রমাণিত হইলে অপরাধীকে কঠোর দণ্ড ভোগ কাঁরিতে হইত এমন 'ক, ছার, 
ডাকাতির অপরাধেও প্রাণদশ্ড 'দিবার ব্যবন্থা ছিল। 


ধর্মের ব্যাপারে সকলেই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ কারত। হিন্দ? ও মুসলমান 


পুলিস-ব্যবস্থা 
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২২ ভারতের ইতিহাসকথা 


সম্প্রদায়ের সৌহাদয ও সম্প্রীতির উপর শের শাহ; তাঁহার শাসনব্যবচ্ছাকে গাঁড়য়া 
রি ৫. 
ধরমীবঘরে সাঁহক্ষতা তুলিয়াছিলেন। তাঁহার শাসনব্যবন্থায় বহ; 'হন্দ? উচ্চ রাজকম 
টন চারিপদে নিযন্ত ছিলেন। ব্রক্জাজং গৌড় ছিলেন শের শাহের 
সেনাপতি । শের শাহ্‌ই ছিলেন পর্বপ্রথম মুসলমান সম্রাট যান জনসাধারণের 
স্বাভাবিক আনুগত্যের ভিত্তিতে সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থা গঠন কাঁরতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। 


শের শাহের কৃতিত্ব (7:5017186৩ 01 5186₹ 91181 ) £ মধ্যযুগীয় ভারত-ইাতহাসে 
শের শাহের ন্যায় ব্যন্তিত্বসম্পন্ন শাসক অন্য কেহ ছিলেন না। তান বহুমুখী 
প্রতিভার আঁধকারী ছিলেন। 'বিজেতা, শাসক এবং সংস্কারক হিসাবে শের শাহ্‌ 
সমভাবে সুদক্ষ ছিলেন । সামান্য জায়গণরদারের পুত্র হইয়াও একমান্্র নিজ কর্ম- 
প্রচেষ্টা ও অধ্যবসায়ের দ্বারা তান এক ীবগাল সাম্রাজ্যের অধী*বর হইতে সক্ষম 
হইয়াছলেন। তাঁহার চারণ্রে অনন্যসাধারণ 'বাঁভন্ন গুণাবলীর এক অভতপর্ব 
উপহার সমাবেশ ঘটিয়াছিল । সামাঁরক প্রাতভা ও সাহত্যানূরাগের 
এক অভ্তপূর্ব সমন্বয় তাঁহার চারন্রে দোঁখতে পাওয়া যায়। 
তাঁহার গ্মরণশান্ত ছিল অসাধারণ। গুিস্তাঁ, বোম্তাঁ, 'সিকন্দরনামা প্রভাতি 
গ্রন্থের আদ্যোপান্ত তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। তানি নিজে গোঁড়া মুসলমান 
ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু পরধমে'র প্রাত উদারতা প্রদর্শনের মত উদারতা 
তাঁহার চারন্রে ছিল। নাজ আদশে“র প্রতি নিষ্ঠা, নিজ কর্তব্য সম্পাদানে 
নিরলসতা, প্রজার প্রাত বাংসল্য, 'হন্দু-মুসলমানশীনার্বশেষে সম-ব্যবহার প্রভাত 
সদগঃণের জন্য শের শাহ ভারত হাত হাসে এক শ্রদ্ধার আসন আঁধকার কারয়া 
" রাহয়াছেন। 


বহযাবধ ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্য দিয়া জীবনের পথে অগ্রসর হইয়া তান নিজেকে 
ভারত-সম্রাটের মধাদায় প্রাতম্ঠিত কারতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কম্তু নিজ অবস্থার 
এইর্‌প অভাবনীয় পরিবর্তন তাঁহার চরিত্রে কোন ওম্ধত্যের সৃষ্টি করে নাই। যুদ্ধ 
জয় করতে 'গয়া কোন কোন ক্ষেত্রে তান প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
রিনার রায়াসন দুর্গের আধপাঁত প্‌রণমল আত্মসমর্পণ কাঁরলে তান 
[িতবাসঘাতকতা তাঁহাকে নিজ সেনাবাহানী ও পাঁরবার-পাঁরজন লইয়া মালব 
ত্যাগের প্রাতশ্রাত দান কাঁরয়াও সেই প্রাতশ্রুুতি ভঙ্গ করেন এবং 

অতাঁক্ত আক্রমণ করিয়া পূরণমলের সেনাবাহনীকে ধংস করেন। শের শাহের 
চাঁরত্রে এই বি*বাসঘাতকতা কলঙ্ক লেপন কাঁরয়াছে সন্দেহ নাই, তথাঁপ প্রতারণা বা 
[িবাগঘাতকতা বিশ্বাসঘাতকতা তাঁহার চারঘের প্রকৃত পারচয় নহে। 'বাজত 
তাঁহার চারের প্রকত শন্তুর প্রাতি অনুকম্পা, বিজিত দেশ ও জনসাধারণের প্রাত 
পারিচয় নহে সহদয় ব্যবহার দ্বারা তিনি তাঁহার িজয়গৌরবকে অধিকতর 
গৌরবময় করিয়া তুঁলিয়াছলেন। একমান্র মুঘল সম্রাট আকবরকে বাদ 'দলে 


মুঘল শাসনের সূচনা £ মৃঘল-আফগান দ্বন্দ ২৩৩ 


ভারতবর্ষের মহসলমান যুগের শ্রেষ্ঠ সুলতান ছিলেন শের শাহ্‌, একথা এীতহাসিক 
মান্ত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। 


শের শাহ্‌ অনন্যসাধারণ প্রাতভাসম্পন্ন সামারক নেতা ছিলেন । তাঁহার সামারক 
দুরদ্‌স্টি ছিল অসাধারণ । মুঘল সৈন্যের সাঁহত সম্মুখ যুদ্ধে বিজয়লাভ করা সহজ 
হইবে না মনে করিয়া তান বাংলাদেশে হুমায়ূনকে বাধা দান করেন নাই। চুণার দু 
অবরোধকালে যেমন তিনি মৌখিকভাবে হূমায়হনের বশ্যতা স্বীকার কাঁরয়া পরাজয়ের 
সম্ভাবনা, এড়াইয়াছলেন, তেমান তান বাহাদুর শাহের সাঁহত হুমায়ুনের যৃত্ধের 
সংযোগ লইয়া নিজ শন্ত বৃদ্ধ করিয়াছলেন । আবার তান প্রায় সেই কৌশল 
সামারক নেতা হিসাবে অবলম্বন কারয়াই হ্‌মায়ূনকে বিনা বাধায় বাংলার রাজধানীতে 
শের শাহ্‌ প্রবেশ করিতে দিয়া সেই অবকাশে রোটাস, বাণারস প্রভৃতি স্থান 
অধিকার কারয়া লইয়াছলেন। চৌসা এবং বিলগ্রামের যুদ্ধেও 
শের শাহ্‌ তাঁহার সামরিক কৃতিত্ব প্রদর্শন কারয়াছিলেন। যুদ্ধজয়ে 'তাঁন কূট- 
কৌশলের আশ্রয় লইতেন। মারবাড়ের মালদেবকে ?তাঁন কউকৌশলের সাহায্যে 
পরাজিত কাঁরয়াছলেন। এই উদ্দেশ্যে তান অপরাপর রাজপত নেতাদের সাহায্যের 
প্রাতশ্রাত-সংবলিত কতকগুলি জাল চাঠি মালদেবের [নিকট প্রেরণ কাঁরয়া নিজ 
কার্ষাসাদ্ধ কারয়াছিলেন। মানবতার দৃণ্টিতে নিন্দনীয় হইলেও বিজেতার ভূমিকায় 
এইরূপ আচরণ সমর্থনযোগ্য নহে, একথা বলা চলেনা । বরং ইহা শের শাহের 
সামারক ক্‌টকৌশলেরই পাঁরচায়ক। শান্ত ও সামথণ্হীন জায়গীরদারের অবহেলিত 
পত্র শের শাহের পক্ষে বিশাল সাম্রাজ্যের আঁধপাঁত হওয়া [িজেতা হিসাবে তাঁহার 
অসাধারণ ক্ষমতার পাঁরচায়ক, বলা বাহুল্য । শাসক হিসাবে শের শাহ্‌ মুঘল সম্রাট 
আকবরের পথপ্রদর্শক % "লন । তান ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় শাসন-প্রণালীর 
শ্রেষ্ঠ নীতিগদাল গ্রহণ করিয়া নিজ প্রাতিভা ও উদ্ভাবনী শান্তর সাহায্যে এক আধ্মানক 
ও যান্তসন্মত শাসনব্যবন্থা গাঁড়য়া তুলয়াছিলেন । শাসনব্যবন্ছাকে 
প্রজাবর্গের হিতসাধনঃ সমম্ঠু, সুদক্ষ ও জনাহতকর কাঁরয়া তোলাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য । 
শাসনের মূল আদর্শ রর 
সামান্য পাঁচ বংসর রাজত্ব কাঁরয়াই 'তাঁন এ-বিষয়ে অভ্তপর্র 
সাফল্য লাভ কাঁরয়াছলেন । তাঁহার রাজস্ব-নশীতি যেমন ছিল বিজ্ঞানসম্মত তেমনি 
জনাহতৈষী। জাঁমর উর্বরতার উপর রাজস্ব নধরিণের ব্যবস্থা করিয়া এবং প্রজাব্গের 
মৌলিক কতকগদীল আধকার স্বীকার কাঁরয়া তান রাজদ্ব-ব্যবস্থার. চরম উৎকর্ষ সাধন 
কাঁরয্লাছিলেন। , 


শের শাহই ছিলেন সর্বপ্রথম সুলতান নি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ভারতে 
্থাক্পী সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রধান শর্তই ছিল ধর্মনরপেক্ষ শাসনব্যবস্থার প্রচলন করা । 
ধর্মনিরপেক্ষ শাসন- দ্বরং ধমপিরায়ণ মুসলমান হইয়াও তান শাসনকার্ষে কোনরূপ 
ব্ব্া ধমম্ধিতা প্রদর্শন করেন নাই । জাত-ধর্ম-নীর্বশেষে সকল প্রজার, 
প্রীত সমান ব্যবহার করিয়া এবং শাসনব্যবস্থাকে জনসাধারণের 

আম্তারক সমর্থনের উপর নিভ'রশগল কাঁরয়া শের শাহ: মধ্যযুগীয় ভারত-ইাতিহাসে 


্টি9ি ভারতের হীতহাসকথা 


শ্রেন্ঠত্ব অর্জন কারয়াছিলেন। হিন্দ; ও মুসলমান প্রজাদের মধ্যে কোন প্রকার বৈষম্য- 
মূলক ব্যবহার তাঁহার আমলে ছিল না। 'হম্দুদের মধ্যে বহু যোগ্য ব্যান্ত শের শাহের 
পারার শাসনব্যবস্থায় দায়িত্বপতণ“ রাজকর্মচারি-পদে নিযান্ত হইয়াছলেন। 
সমান অধিকার দ্ধাজং গৌড় ছিলেন তাঁহার অনত্যম প্রধান সেনাপাঁত। শের 

শাহের বিচার-ব্যবচ্ছায় জাতিধমের কোন প্রভেদ করা হইত 
না। তাঁহার শাসনব্যবন্থা সমসামাঁয়ক ও প্ররবতণ কালের এাতহাসিকদের উচ্ছ্বাসত 
ধীত্হাসিক বরীনর প্রশংসা অর্জন কারিয়াছে। এ্রীতহাসিক কান (847 76561৩) 
অচ্তবা বলেন যে, শের শাহ শাসনকাষে যে দক্ষতার পরিচয় 

দিয়াছিলেন তাহা ভারতের অপর কোন শাসক এমন কি ব্রিটিশ 
সরকারও প্রদর্শন কাঁরতে পারেন নাই।* উল্‌সূলি হেইগ মন্তব্য করিয়াছেন 
ষে, তাঁহার আমলেই সর্বপ্রথম ভারতবর্ষের সুলতান কোন দলের শাসন চ্ছাপন 
না করিয়া এক জাতীয় সরকার স্থাপন করিয়াছিলেন । আফগানদের পারস্পারক 
1ববাদ-বসংবাদ একবার বাবরকে ভারতবর্ষ আক্মণ ও জয়ে উৎসাহত কাঁরয়াছিল, 
শের শাহ্‌ সেইকথা স্মরণ করাইয়া 'দয়াছিলেন এবং জাতীয়তার মনোবাঁত্ত জাগাইয়া 
তুলতে 'তাঁন তাহাদিগকে দৃঢ় ভাষায় উপদেশ দিয়াছলেন এবং সতর্ক কাঁরয়া 
দিয়াছলেন। 


জনসাধারণের অর্থনোতিক উন্নাত সাধনের উদ্দেশ্যে শের শাহ্‌ শিল্প, বাঁণজ্য 
প্রভাতর উৎসাহ দান কাঁরয়াছলেন। এজন্য তিনি আম্তঃপ্রাদোশক শুজ্ক উঠাইয়া 
টি দয়া এবং রাস্তাঘাট নমা্ণ করাইরা আধ্াীনক অর্থনৈোতিক জ্ঞানের 
কাববাঁদ পাঁরচয় দয়াছলেন। তাঁহার আমলো নার্মত গ্র্যান্ড দ্রাঙ্ক রোড, 
ৃ অদ্যাঁপ তাঁহাব্ন কার্ষের সাক্ষ্য বহন কারতেছে। ব্যবসায়-বাণিজ্য 
ভন্ন সেনাবাহিনীর চলাচলের জন্যও এই রাস্তা অত্যন্ত কার্যকরী 'ছিল। ঘোড়ার 
1পঠে ডাক-চলাচলের বাবস্থা, পালস-ব্যবচ্ছার সংগঠন, সামারক বাহনীর উন্নাতীবধান, 
ধচার-ব্যবন্থার সংস্কার করিয়া শের শাহ্‌ তাঁহার 'বাঁভন্নমখন প্রাতভার পারচয় দান 
কারয়াছলেন। 


ধর্মাধষ্ঠান ও ধর্মজ্ঞানীদের সাহাধ্যার্থে তান মৃন্তহন্তে দান কারতেন। দাদু 

অবলম্বনহীন নরনারণদের সাহায্যের ব্যবস্থাও তান কারিয়া- 

তাঁহার দানশীলতা ছিলেন । রাঙ্গকর্ম চারবর্গের অবহেলায় কোন ধর্মজ্ঞান? ধর্মাধণ্ঠান 

বা দারদ্রু প্রজা যাহাতে সাহাষ্য হইতে বাঁণত না হইতে পারে, সেজন্য তান স্বয়ং এ- 
1ববয়ে লক্ষ্য রাখতেন । 


শের শাহের অক্লান্ত কর্মানষ্ঠা, তাঁহার প্রজাহতৈষণা, তাঁহার স্ছাপত্য-শিল্পানুরাগ 


ক ৬1৫5: 447 44147011664 77151079 ০ 172165 0১. 435-40. 
শ ৬7৫62 276 09714862159 ০ 274145 ৬০], 8৪5 2, 57. 


মুঘল শাসনের সূচনা $ মূঘল-আফগান দ্বন্দ ২৩৫ 


এবং সবোঁপার প্রজাবর্গের প্রাত তাঁহার 'পতৃতুল্য দায়িত্ববোধ তাঁহাকে ভারত-ইীতিহাসে 
জি নার শ্রেষ্ঠ নূপাতিদের অন্যতম হিসাবে শ্রদ্ধার আসন দান কাঁরয়াছে। 
(৪০01৫ গল তান দ্বৈরাচারে বদ্বাঙ্গী ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ক্ষমতা 
0582080) কখনও স্বেচ্ছাচারে পারণত হয় নাই। তানি ছিলেন প্রকৃত 

প্রজাহতৈষী স্বৈরাচারী (6076$0150 ৫6900) 1। একমান্ 
সম্রাট আকবর ভিন্ন অপর কোন মুসলমান শাসক জাতি-ধর্মশনার্বশেষে গ্রজাবর্গের 
এইর্‌প সবাধিক কল্যাণ সাধন করেন নাই । এতহাসক ড্র স্মিথ (101. 910119 ) 


বলেন যে, শের শাহ বাঁদ আরও কিছুকাল বাঁচয়া থাঁকতেন তাহা হইলে মুঘল 
সমাটদের আর অভ্যুত্থান ঘটিত না।* 
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অউ্টস অধ্যায় 


যুঘল-শ্রেন্ঠ সম্রাট আকবর 
(8809827 £06 07521 11791 ) 


আকবরের প্রথম জীবন (চ:9£]5 116 ০1 5101988) £ শের শাহের হস্তে পরাজিত» 
হৃতসব্ব হ্‌মায়ূন যখন নিজ ভ্রাতৃবর্গ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয্না অবশেষে অমরকোটের 
রাণা প্রসাদের রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন (১৫৪২) 
জঙ্ম ( ই৩ নভেম্বর, 
৯৫৪২) আকবরের জন্ম হয়। রাজ্যহারা, গৃহহারা পিতার চরম দর্দশা- 
কালে জন্মগ্রহণকারী এই শিশু-ই যে একাঁদন ভারত-সম্রাট আকবর 
1হসাবে চিরস্মরণীয় হইয়া থাঁকিবেন, একথা কোন ভাবিষ্যব্দ্ুষ্টার কঙ্পনায়ও সম্ভবত 
আসে নাই। 
হৃত সাম্রাজ্যের একাংশ- পাঞ্জাব, দিল্লী ও আগ্রা পুনরুদ্ধার করবার অব্যবাহত 
পরেই যখন হামায়ুন মৃত্যুমুখে পতিত হন (১৫৫৬), তখন আকবরের বয়স তের 
বৎসর কয়েকমাস মাত্র । শিরাহন্দের যুদ্ধে জয়লাভ কাঁরয়াই ( ১৫৫৫ ) হুমায়ুন পত্র 
আকবরকে তাঁহার ভাবী উত্তরাধকারণ বাঁলয়া ঘোষণা করিয়া- 
জা ছিলেন। ইহা ভিন্ন, হুমায়ুন বালক আকবরকে পাঞ্জাবের শাসন- 
ফেব্রুয়াঁর ) ৪ বৈরাম কতাঁপদেও নিষনন্ত করিয়াছিলেন । হমায়হনের বিশ্বস্ত বন্ধন ও 
খাঁর আঁভভাবকত্ব অনুচর বৈরাম খাঁ ছিলেন আকবরের অভিভাবক ।॥ হহমায়ূনের 
মৃত্যুকালে আকবর পাঞ্জাবে ছিলেন। হঃমায়ুনের মৃত্যু-সংবাদ 
পাওয়ামাত সচতুর বৈরাম খাঁ কালাবলম্ব না করিয়া আকবরকে দিল্লীর সম্রাট বাঁলয়া 
ঘোষণা কারলেন ( ১৪ই ফেব্রুয়ার, ১৫৫৬ )। তের বংসরের বালক আকবর স্বভাবতই 
শাসনকার্ষের দায়িত্ব গ্রহণের উপযুন্ত ছিলেন না। তাঁহার নাবালকত্তে তাঁহার 'পতৃবন্ধু 
ও আঁভভাবক বৈরাম খাঁ শাসনকার্য পাঁরচালনা কাঁরতে লাগলেন । 


আকবরের সমস্যা ( 41098879 ১:0191979 ) ৪ হূমায়নের মত্যুকালে মৃঘল 
সাম্রাজ্য কেবলমান্ন পাঞ্জাব, দিল্লী ও আগ্রার মধ্যেই সীমাব্ধ ছিল । হুমায়ুন তাঁহার 
উত্তরাধিকারণকে দঢ় ভী'ত্ততে স্থাপন কাঁরয়া যাইবার সুযোগ পান 

হবযারনতাছকালে নাই। সেইজন্য "হন্দ্‌স্তানের সমরাটের প্রকৃত ক্ষমতা ও মাদা লাভ 
অবস্থা কাঁরতে তাঁহার পত্র আকবরকে বহু যুদ্ধ কাঁরতে হইয়াছিল। 
রাজের চতুর্দিকে তথন 'বিরুদ্ধ-শান্তির উত্থান ঘটিয়াছে। পাঁশ্চম 

দিকে কাবূল অঞ্চলে আকবরের বৈমান্রেয় ভ্রাতা মিরজা মোহম্মদ স্বাধীনভাবে রাজত্ব 
কারতোছলেন । কাম্মীর ও হিমালয় অণুলের রাজ্যগহাীল তখন নিজ ?নজ স্বাধশন রাজার 
অধানে ছিল। সম্ধু ও মুলতান শের শাহের দুব'ল বংশধরদের আমলে স্বাধীন হইয়া 
গিয়াছিল। বাংলাদেশ ও গঙ্গা-উপত্যকায় তখনও আফগান প্রাধান্য বজায় ছিল। 


মৃঘল-শ্রেছ্ঠ সম্রাট আকবর ২৩৭ 


মালব, গুজরাট, ডীঁড়ষ্যা প্রভাতও 'দিল্লণর প্রাধান্য অস্বীকার কাঁরয়া স্বাধীন হইয়া 
ও উঠিয়াছিল। দাঁক্ষণ-ভারতে তখন খান্দেশ, বেরার, আহম্মদনগর, 
রাজনৈতিক অবস্থা বিদর, গোলকুণ্ডা প্রভৃতি রাজ্য বিদ্যমান ছিল। পোর্তুগীজ 
বাঁণকগণ গোয়া ও 'দিউ নামক স্থানে নিজেদের প্রাধান্য ও প্রাতপাত্ত 
বিস্তারে ব্যগ্র। এঁদকে শের শাহের বিশাল সাম্রাজ্যও তাঁহারই বংশধরগণের মধ্যে 
বভন্ত হইয়া ?গয়াছল এবং তাঁহাদের মধ্যে আত্মকলহেরও অন্ত ছিল না। ই'হাদের 
মধ্যে শের শাহের ভ্রাতুষ্পন্ন আদল শাহ-ই ছিলেন প্রধান। তাঁহার মন্ত্র ছিলেন 
হিম। আগ্রার উপকণ্ঠ হইতে মালবদেশ ও জৌনপুর পর্যন্ত 
তাঁহার রাজ্য বস্তুত ছিল। আঁদল শাহ চুণারে অবস্থান 
কারতোৌছলেন। আর শের শাহের অপর হ্রাতুষ্পুত্র গিকন্দর শর 
পাঞ্জাব অণ্চলে 'নজ বাহুবলে একটি স্বতন্ত্র রাজ্য গাঁড়য়া তুলবার চেম্টা কারতোঁছিলেন। 
শের শাহের উত্তরাধকারগণের দূর্বল শাসনের সুযোগে প্রাদেশিক শাসনকতাঁগণ 
অত্যাচার হইয়া উঠিয়াছিলেন। জনসাধারণকে শাসনের নামে 
অথ নোতিক দুরবস্থা শোষণ করিয়া তাঁহারা দেশের সর্ব এক দারুণ অর্থনৌতিক ?বপর্ষ'় 
ঘটাইয়াছলেন ৷ তদপাঁর এ সময়ে দেশে দুভক্ষ দেখা দিয়াছল। ফলে জনসাধারণের 
দুদ্দশার আর অন্ত ছিল না। 
পানিপথের 'জ্বিতীয় যগ্য, ১৫৫৬ (59০0700 7086116 017১8708086) £ হুমায়ূনের 
আকাঁস্মক মৃত্যুর সুযোগ লইয়া আদল শাহ্‌ শহরের হিন্দু মন্তী হিমু মুঘল 
সাগ্রাজ্যের কেন্দুস্ছল 'দল্লী ও আগ্রা নি তান 
অনায়াসে তরদী বেগ্‌কে পরাজত কারয়া ও আগ্না দখল 
১৮০৮ উ ৬০ কারত্টনে। আকবরের আঁভভাবক বৈরাম খাঁ তর্‌দী বেগকে আগ্রা 
ও 'দল্লীর শাসনকাঁ নিষুন্ত করিয়াছিলেন। তর্‌দী বেগকে 
পরাগজত কাঁরয়া হিমু আদল শাহের অধীনতা অস্বীকার করিয়া “রাজা 'বিক্রমাজৎ, 
উপাঁধ ধারণ কাঁরলেন এবং স্বাধীনভাবে রাজত্ব শুরু করিলেন। 'দিল্লীর পতনের 
কথা আকবর ও বৈরাম খাঁর বনকট জলম্ধরে পেীছলে সভাসদ্গণ ও পদচ্ছ কমণচার 
সকলেই আকবরকে কাবুলে অপসরণের পরামর্শ দলেন, কারণ 'হিমদর বিশাল সেনা- 
বাহনীর [বরদ্ধে ষুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া নিবর্ুষ্ধতার কাজ হইবে । কিন্তু বৈরাম খাঁ 
দল্লশ পুনদথল কাঁরতে দৃ়ু সংকষ্প হইয়া সেই সময়ে আকবরের মান্ত ২০,০০০ সৈন্য 
সহ আকবরকে সঙ্গে লইয়া হিমুর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। পাঁনপথের প্রান্তরে 
আকবর ও 'হম?র সৈন্যবাহনীর মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হইল। ষুথ্ধে 
পানিপথের দ্বিতীয় বৃহমুর দাঁক্ষণ চক্ষু তারবিদ্ধ হওয়ায় তান সংজ্ঞা হারাইলেন | 
সী পরাজয় তাঁহার সৈন্যবাহনী ছত্রভঙ্গ হইয়া পাঁড়ল এবং যুদ্ধে তাঁহার 
পরাজয় ঘাঁটল। সংজ্ঞাহীন. অবন্থায় তিনি ধৃত হইলেন এবং 
বৈরাম খাঁর আদেশে [নিহত হইলেন। কাহারও কাহারও মতে বৈরাম খাঁর নিেশে 
আকবর 1হমুর শিরশ্ছেদ কাঁরয়াছলেন। কিন্তু এবষয়ে মতদ্বৈধ রাহয়াছে। অনেকের 
মতে আকবর পরাজত, আহত ও শহখালত শন্প? হিমুর শিরশ্ছেদ কাঁরিতে অস্কার 


আদিল শাহ: শর ও 
মল্মী হিম 


২৩৬ ভারতের ইতহাসকথা 


কারলে বৈরাম খাঁ গ্বয়ং হিমুকে হত্যা করেন।* তারিখ-ই-আফগানা অনুসারে 
আকবর বৈরাম খাঁর নিদেশে হিমুর শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন । কিন্তু ফেরিস্তা, বদাউনি 
ও অপরাপর এীতিহাসিক এবং এালয়ট ও ডওসন, লেনপুল প্রভৃতি আধুনিক 
এীতহাসকদের মতে আকবর পরাঁজত শঙ্কু হিমুর 'শিরচ্ছেদ কারতে অস্বীকার 
করিয়াছিলেন । আকবরের চীরন্রের বৌশন্ট্যের এবং এই ধরনের নির্মমতার প্রাত 
আকবরের সহজাত বিদ্বেষের কথা স্মরণ ২রুরিয়া এলিয়ট ও ডওসন আকবর হিমুর 
ণশরচ্ছেদ কারতে অস্বীকার কাঁরয়াছিলেন, একথাই' সত্য বাঁলয়া মনে করেন। 

পাঁনপথের প্রান্তরে ত্রিশ বংসর পূর্বে আকবরের পিতামহ বাবর যুদ্ধে জয়লাভ 
কারয়া মুঘল সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন কাঁরয়াছিলেন। আবার এই প্রান্তরেই যৃণ্ধে 
জয়ী হইয়া আকবর মৃঘল সামাজ্যের কেন্দুষ্থল দিল্লী ও আগ্না 
পুনরুদ্ধার কারয়া মুঘল পীম্রাজ্যের 'ভাত্ত দৃঢ়ভাবে ম্থাপন 
কারলেন। মুঘল সামাজ্যের ইতিহাসে পাঁনপথের "দ্বিতীয় যুদ্ধ এক স্মরণীয় ঘটনা । 
এই যুদ্ধে জয়লাভের ফলে আফগানদের 'হম্দুস্তানের প্রভুত্বলাভের আকাঙ্ক্ষা চিরতরে 
নবাপিত হইল। পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধের ফলেই মুঘল সামাজ্যের প্রকৃত 
ভাত চ্থাপিত হইয়াছিল এবং মুঘল সাম্রাজ) বিস্তার শুরু হইয়াছল বলা যাইতে 
পারে। পরবংসর (১৫৫৭) আকবর তাঁহার পারবারের সকলকে এবং প্রত্যেক আত্মীয়কে 
কাবুল হইতে "দল্লীতে স্থায়িভাবে বসবাসের জন্য আনাইলেন ৷ এই দূরদার্শতার কাজ 
তাঁহাকে প্রকৃত ভারতীয় সম্রাটে পারণত হইতে সাহায্য কারয়াছল, সন্দেহ নাই। 

এঁ বংসরই (১৫৫৭) সিকম্দর শুর আকবরের বশ্যতা স্বীকার কারলেন। আকবর 
তাঁহাকে জায়গীর দান করিয়া তাঁহার প্রাত প্রাঁতিপর্্ণ ব্যবহার করিলেন বটে, কিন্তু 
- অঞ্পকালের মধ্যেই ?সকন্দর বিদ্রোহী হইয়া উঠিলে তাঁহাকে 
৯ শা জায়গীরচাত করা হইল। তখন সিকন্দর আত্মরক্ষার্থ বাংলাদেশে 

আশ্রয় গ্রহণ কাঁরলেন এবং এখানে অবস্থানকালেই তাঁহার মৃত্যু 
হইল (১৫৫১)। ইতিমধ্যে (১৫৫৬ ) আদল শাহ্‌ শুরের মৃত্যু ঘাটয়াছিল। 
সৃতরাং মূঘল সাম্রাজ্যের বিরোধিতা কারতে আফগানদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আর 
কেহই রাহল না। 

পাঁনপথের দ্বিতীয় ষৃণ্ধের করেক ১৮৮ মধ্যেই (১৫৫৮-৬০ ) গোয়ালওর, 

আজমার, জৌনপনর প্রভৃতি পুনরায় মন্ঘল সাম্রাজ্যভুন্ত হইল। 
পসটসউ রণথম্ভোর নামক রাজপুতশান্তর অন্যতম কেন্দ্রুটও এ সময়ে 
পনেরাধকার ' ৯ করা হইয়াছিল, 'কিম্তু উহা আঁধকার করা সম্ভব 
হয় নাই। 

বৈরাম খাঁ (91780) 10198) )£ পাঞ্জাবের শাসনকতাঁ নিয্ন্ত হইবার সময় 

হইতেই বালক আকবর পতৃবম্ধ বৈরাম খাঁর আভিভাবকত্বাধীনে ছিলেন। হ;মায়নের 


য্ঞ্ধের ফলাফল 


ক গ্নুতজ ০0 ] ৪৮0ত & 0080 9150 05. 2৪ ৪০০৫ ৪9 0680 ?-_/4/484, ৩1৫6, 
].906-1১0916, 0. 241. 


মৃঘল-শ্রেন্ঠ সম্রাট আকবর ২৩৯ 


মৃত্যুর পর বৈরাম খাঁর সাহাষোই আকবর সিংহাসনে আঁধাম্ঠত হইয়াছিলেন। 
সিংহাসনে আরোহণের পরও চার বৎসর (১৫৬৬-৬০) অকবর বৈরাম খাঁর 
অভিভাবকত্বাধীনে রাহলেন। পানিপথের দ্বিতীয় যৃণ্ধে হিমূকে পরাজিত করিয়া 
'দল্লশ ও আগ্রা আঁধকার কারবার ব্যাপারেও আকবর ছিলেন বৈরাম খাঁর নিকট সম্পর্ণ 
ধাণী। কিন্তু য়োবৃদ্ধর সঙ্গে সঙ্গে আকবরের ব্যান্তিত্বও যে ?বকাশলাভ কাঁরতোঁছল, 
বৈরাম খাঁর সর্বশন  তাহা বৈরাম খাঁ বুঝতে পারেন নাই । 'তাঁন আভভাবকর.পে শাসন- 
কত ক্ষমতা লাভ করিবার ফলে ক্রমেই ক্ষমতাঁলগ্স; হইয়া উঠিলেন। 
কশোর আকবর তখন যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন মান্ন। বৈরাম 
খাঁর সবময় কর্তৃত্ব ক্রমেই তাঁহার নিকট অসহনীয় হইয়া উঠিল। আকবরের মাতা হামিদা 
বানু ও ধান্লী মাহম: অনগ বা অনখ এবং অপরাপর অনেকের প্ররোচনায় বৈরাম খাঁর প্রাত 
আকবরের বতৃষণা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগল । ১৫৬০ শ্রীন্টাব্দে 
আকবর বৈরাম খাঁকে পদছ্যুত কাঁরয়া স্বয়ং শাসনভার গ্রহণ কারবেন 
বালয়া ঘোষণা কারলেন। বৈরাম খাঁকে মঞ্ধায় প্রেরণ করা চ্থির 
হইল। পর মহম্মদ নামে জনৈক রাজকর্মচারীর উপর বৈরাম খাঁকে সাম্রাজোর সীমা 
পর্যন্ত পেশছাইয়া দিবার ভার দেওয়া হইলে বৈরাম খাঁ বিদ্রোহ হইয়া উঠিলেন। কারণ 
পর মহম্মদ ছিলেন বৈরামের ব্যান্তগত শত্রু ॥ ইহা 'ভিন্ন,তিনি বৈরামের অধীনে নিদ্ন- 
পদস্থ কর্মচারণ ছিলেন । আকবর বৈরাম খাঁকে সহজেই দমন কাঁরিলেন এবং তাহার পূর্ব 
কাধাঁদির কথা স্মরণ কাঁরয়া তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন ও মক্কা ধাইবার অন:মাত 'দিলেন ॥ 
অবশ্য বৈরাম খাঁ মক্কা পর্যন্ত পেশীছিবার অবকাশ পাইলেন না। 
আততায়ীর হন্তে গুজরাটের পাটন নামক হ্থানে এক গবপ্তবাতকের হস্তে তাঁহার মৃত্যু 
ক হইল। বৈরাম খাঁকে পদছাত করা এবং পার মহম্মদের উপর 
তাঁহাকে দেশ হইতে বাঁহ্কারের ভার দেওয়া আকবরের পক্ষে কতদূর উচিত হইয়াছিল 
সে-বিষয়ে মতদ্বৈধ রাহয়াছে। তবে একথা বলা যাইতে পারে যে, বৈরাম খাঁ প্রধানত 
রাজপাঁরবারে তাঁহার 'বরোধাী দলের চক্রাম্তেই ক্ষমতাচ্যুত 
বৈরাম খাঁর প্রাত হইয়াছিলেন। আকবর বৈরাম খাঁর নিকট নানা বিষয়ে খণী ছিলেন 
আকবরে? বাহার. লন্দেহ নাই, কিন্তু বৈরাম খাঁর ক্ষমতালগ্সা ও সর্বময় কর্তৃত্বের 
অবসানেরও যে প্রয়োজন ছিল, সেবীবষয়ে আকবর উদাসীন না থাঁকয়া দরদার্শতার 
পাঁরিচয় দিয়াছলেন, বলা যাইতে গাণব। ইহা ভিন্ন, বৈরাম খাঁর প্রাত ব্যান্তগত 
ব্যবহারের দিক দিয়া বিচার কাঁরলে আকবর যে তাঁহার প্রাত যথেন্ট উদারতা প্রদর্শন 
কাঁরয্াছিলেন, তাহাও স্বীকার কাঁরতে হইবে । | 
'বৈরাম খাঁর অধীনতামুন্ত হইলেও আকবর নজ্ধান্নী মাহম্‌ অনগ ও তাঁহার পন্তর 
আদম খাঁ এবং অপরাপর আত্মীয়-পাঁরজনের প্রভাবাধীন অবন্থার 


তাঁহার পদচযাতি 
(১৫৬০) 


অক্তঃপরের আরও দুই বংসর কাটাইতে বাধ্য হইলেন। ক্রমে পার মহম্মদ ও 
প্রভাবাধীনে আকবর আদম খাঁর ওগ্ধত্য এমন বাদ্ধ পাইল যে, ১৫৬২ শ্রীন্টাব্দে আকবর 
(৯৫৬০-৬৪) . আদম খাঁকে হত্যা কারতে বাধ্য হইলেন। অস্পকালের ঘধ্যেই 


. আদম খাঁর মাতা-মাহম্‌ অনগের মৃত্যু হইলে আকবর শাসনকাধে'র ভার নজ হস্তে 


২৪০ ভারতের হীতহাসকথা 


গ্রহণ করিলেন। অবশ্য শাসনকাধাঁদ সম্পূর্ণভাবে তাঁহার করায়ত্ত হইতে আরও দুই 
বৎসর লাগল । এইভাবে অন্তঃপুরের প্রভাবমূস্ত হইয়া আকবর সাম্নাজ্য-বিষ্তারে 
মনোনিবেশ কারলেন। 


অকবরের সাম্রাজ্য বিস্তার (8:%008719100 01481009119 চ:1]1:6) 2 আকবর যখন 
1সংহাসনে আরোহণ করেন তখন মুঘল সাম্রাজ্য পাঞ্জাব, দিল্লী ও আগ্রার মধ্যে সীমাবক্ধ 
ছল । এই স্বল্পপাঁরসর সাম্রাজ্য ঘোর সাম্রাজ্যবাদী আকবরের উচ্চাকাজ্ষার তৃণ্ধি 
সাধন কাঁরতে পারল না। সমগ্র গহন্দ্‌স্তানের একচ্ছন্ত্র সম্রাট হওয়া-ই ছিল আকবরের 
উদ্দেশ্য । তাঁহার নাবালকত্বে বৈরাম খাঁ মুঘল সাম্রাজ্যের 'ভীত্ত দৃঢ়ভাবে স্থাপন 
করিয়াছিলেন ; কিন্তু রাজ্যাবস্তারের সুযোগ তখনও উপাস্থিত হয় নাই। বৈরাম খাঁর 
মালব বিজ্ঞয় (১৫৬১) পদচ্যুতির পর আকবরের সেনাপাঁত আদম খাঁ ও পার মহম্মদ মালব 
রাজ্য জয় করেন (১৫৬১ )। মালবের হ্গবাধীন শাসক বাজবাহাদুর 
পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। ফলে, মালবদেশ মুঘল সামাজ্যতুস্ত হয়। 'কম্তু 
অল্পকালের মধ্যেই বাজবাহাদুর মালব পুনরাধকার করিতে সমর্থ হন। পরে 
অবশ্য বাজবাহাদুর আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিয়া তাঁহার সভাসদ্‌-পদে নিয্ত্ত 


হইয়াছিলেন। 


আকবর ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দে শাসনকার্য সম্পূর্ণভাবে স্বহস্তে গ্রহণ কাঁরয়াই সাম্রাজ্য 

ধবস্তারের জন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন । এ সময় হইতে আরম্ভ কারয়া ১৬০১ খীণ্টাব্দে 

অসীবরগড় নামক দগণট জয় করা পর্যন্ত প্রায় অরধশতাব্দীকাল 

ডি রাজাবিষ্তার ক্রমাগত তিনি মুঘল সাম্রাজ্যের পারসর বৃণ্ধি কাঁরয়াই চলিয়া- 

ছিলেন। কোঁটিল্য-নীতিতে 'ব*বাসী আকবর মনে কারতেন যে, 

“রাজা মান্রেরই প্রাতবেশী রাজ্যগ্‌লি জয় করিতে সচেষ্ট থাকা প্রয়োজন, নতুবা তাঁহার 
গনজ রাজ্যই প্রাতবেশী রাজগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইবে 1৮* 


১৫৬৪ প্রীন্টাব্দে আকবর কারা প্রদেশের শাসনকতাঁ আসফ খাঁকে গণ্ডোয়ানা 
জল্ন কারবার জন্য প্রেরণ কারলেন। সাম্রাজ্য বিস্তারের আকাত্ক্ষাই ছিল এই যুণ্ধের 
একমাত্র যন্ত। ক্র স্মথ্‌ বলেন, গণন্ডোয়ানার স্বাধীনতা-ই ছিল 
উহার একমান্ল অপরাধ । গণ্ডোয়ানার রাজা বাীরনারায়ণ ছিলেন 
নাবালক । রাণীমাতা দুগবিতী বীরনারায়ণের পক্ষে শাসনকাষ 
পাঁরচালনা কারতোছলেন। মুঘলবাহনীর সাহত যুঝবার মত সামারক বল না 


গাস্োয়ানা আঁধকার 
(১৪৬৪) 


গ ৫8/৯ 1801021010 51100110 65 6৬61 10660 00 ০01008696, 01)61159 105 26111- 
০০013 1136 10 21109 2891056 11110711056 21120 50010 ০6৩ 6%6101560 12 ৮/201081৩ 
159% 0০0) ৪0৮ ০? 0900108 (09১ 0620106  9617-100018000.%, 47801) 5106) 
91010)5 02974265107 ০1 17212501347 511471 4%70105211715107 ০) 18714, 
0,448, 41601১০1060. 965 ৩. ০ 9105151 


মৃঘল-শ্রে্ঠ সম্রাট আকবর ২৪১ 


থাকলেও তাঁহার মনোবলের অভাব ছিল না। ভারতাঁয় বীরাঙ্গনাদের মধ্যে রাণশ 
পা দৃগ্গবিতী অন্যতমা। দেশের স্বাধীনতা বিসর্জন দেওয়া অপেক্ষা 
রিনার যুদ্ধে প্রার্ণাবসর্জনই শ্রেয়ঃ মনে কাঁরয়া তিনি আসফ খাঁর বিরচ্খে 
অস্বধারণ কারলেন। যুদ্ধে জয়লাভের আশা যখন আর রহিল না 
তখন 'তাঁন আত্মহত্যা কাঁরয়া শব্লুর কবলে পাঁড়বার অপমান এড়াইলেন।* বালকপত্র 
বররনারায়ণ বীরের ন্যায়ই যুদ্ধে প্রাণবিগর্জন দিয়া 'নজ নামের সার্থকতা প্রমাণ 
কারলেন'। গন্ডোয়ানা রাজোর একাংশ মুঘল শাসনাধীনে চ্ছাপিত হইল; আর 
অপরাংশ তথাকার রাজপারবারেরই জনৈক উত্তরাধকারীর হস্তে মুঘল সামাজ্যাধীনে 
রাখা হইল । 
এই সময়ে মালবের শাসনকাঁ আব্দুল্লা খাঁ, উজবেগ্‌ ও জৈনপৃরের শাসনকর্জ 
খান জামান বিদ্রোহ ঘোষণা কারলেন। তাঁহাদের অনুকরণে 
৯৯৯১৯ আকবরের ভ্রাতা গর্জা হাঁকমও নিজেকে 'হন্দুস্তানের সম2াট 
হাকমের বিদ্রোহ. বাঁলয়া ঘোষণা কাঁরলেন।। আকবর একে একে এই নাট বিদ্রোহই 
সম্পূর্ণভাবে দমন কাঁরয়া বিদ্রোহীদের উপযায্ত শাস্তাবধান 
কাঁরলেন। 


১৬২৭ শ্রীন্টাব্দে বাবরের হস্তে খানঃয়ার যদ্ধে পরাজয়ের পরও রাজপূতশান্ত 
সম্পূর্ণভাবে িধবস্ত হয় নাই । আকবর এই শৌর্ধশালী রাজপুত জাতিকে ম্ববশে 
আঁনবার চেষ্টা কারতে লাগলেন । মুঘল সাম্রাজ্যকে দূঢ় 'ভীত্তে চ্ছাপন কারতে এবং 
সামাজ্যের সীমা বিস্তার ও 'নরাপত্তা বিধানে রাজপুত জাতির সৌহাদে্যর মূল্য 
উপলাষ্ধ করিবার মত দুরদার্শতা সমহট আকবরের ছিল । ইহা ভিন্ন, রাজপুতানার 
মধ্য দিয়াই উত্তর-পাশ্চম ভারতবর্ষের সাঁহত ভারতের অপরাপর অংশের বাণিজ্যপথ 

ছিল। তিনি এই সকল রাজনোতিক ও অর্থনোতিক কারণে প্রথম 
অচ্বরের বিহারীমল্ল হইতেই রাজপুত জাতির প্রাত সৌহাদ্যপর্ণ ব্যবহার কারিতে টি 
১০০৯৮৯৯০ কাঁরলেন না। ১৫৬২ প্রান্টাব্দে অন্বরের (জয়পুর ) বিহারামন্ল 
(৯১৫৬২) আকবরের বশ্যতা স্বীকার কারয়াছিলেন। ইহা ভন, তিনি 

আকবরের সাঁহত নিজ কন্যার বিবাহ দিয়া মৃঘলদের সাঁহত 
আত্মীয়তাসত্রে আবদ্ধ হইয্লাছলেন । বিহারামল্ল, তাঁহার পুল্র ভগবানদাস ও পোল্ন 
মানাঁসংহ আকবরের সেনাবাহিনীঞ্জে উচ্চ কর্মচারি-পদ গ্রহণ করিয়া মুঘল সাম্রাজ্য 
বম্তারে বিশেষ সাহায্য কাঁরয়াছিলেন । একাদন রাজপুত শান্তর নেতা ও প্রতশক- 
জবরপ মেবারের রাণা সংগ্রাম ীসংহ আকবরের পিতামহ বাবরের বিরদ্ধে ভারতের 
প্রভুত্বলাভের আশায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয্লাছিলেন। কিন্তু আকবরের রাজত্বকালে 
মেবারের সেই শীস্ত ও মধদাবোধ আর ছল না। সংগ্রাম সিংহের পুত রাণা উদয় 
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৪২ ভারতে ইীতহাসকথা 


সিংহ যেমন 1ছলেন দুর্বলচেতা তেমাঁন অকর্মণ্য। অবশ্য বিহারণমল্লের ন্যায় তান 
আকবরের বশ্যতা স্বাঁকারে বা তাঁহার নিকট নিজ কন্যা সম্প্রদানে রাজী হইলেন না। 
১৫৬৭ শ্রীষ্টাব্দে আকবর চিতোর অবরোধ কাঁরলে রাণা উদয় সিংহ পলায়ন কারলেন 
এবং পার্বত্য অণ্চলে আত্মগোপন করিলেন। কিন্তু রাজপুত 
নচতোর আরুমণ $ বার জয়মল্ল ও পত্ত অসামান্য বারত্ব সহকারে মুঘলবাহনার সাহত 
জয়মল ও পড়্ের 
বশর শেষ পর্যন্ত যুঝিয়া প্রীণ হারাইলেন। রাজপুত টসোনকগণও 
দেশের ্বাধীনতার জন্য একে একে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ ।দলেন। 
যুদ্ধে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী দেখিয়া রাজপুত রমণী গণ “জৌহরব্রত" অবলম্বন করিয়া 
জবলম্ত আগ্নকুণ্ডে ঝাপ দয়া প্রাণ বিসর্জন দিলেন । আকবর যুদ্ধে জয্নী হইলেন 
এবং চিতোর মুঘলবাহিনী কর্তৃক সম্পূর্ণভাবে বিধস্ত হইল। প্রায় ৩১,০০০ 
রাজপুতকে হত্যা কাঁরয়া চিতোরের দীধ প্রাতরোধের প্রাতশোধ গ্রহণ করা হইল ।* 
চিতোরের পতন অপরাপর রাজপুত রাজগণের মধ্যে দারুণ ভীতির সণার কারল। 
তাঁহাদের অনেকেই আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিয়া তাঁহার আক্রমণ হইতে রক্ষা 
পাইলেন। রণথস্ভোর, দাবকানীর, কাঁলঞ্জর, জয়সঙ্মীর প্রভৃতি একে একে আকবরের 
বশ্যতা স্বীকার করিল । কিন্তু মেবার রাজ্যের রাজধানী চিতোর 
 ৮-১ বিধবস্ড হইলেও মেবার আকবরের বশ্যতা স্বীকার কাঁরল না। 
প্রভাতির বশ্যতা-. হীতিমধ্যে উদয় ?সংহের মৃত্যুর পর (১৬৭২) তাঁহার পাত্র রাণা 
স্বীকার প্রতাপ মুঘলদের বরৃদ্ধে যুদ্ধে অবতশর্ণ হইলেন । রাজপুত 
বীরত্বের হীতহাসে রাণা প্রতাপের নাম স্বর্ণাক্রে বীলাখত গাঁকবে। 
দীর্ঘ প"5শ বৎসর রাণা প্রতাপ সর্বপ্রকার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন 'দিয়া এবং সবল বপদ 
“ও মৃত্যুকে উপেক্ষা করিয্না স্বদেশের স্বাধীনতা-রক্ষার্থে মুঘল সম্রাটের বরুদ্ধে যাবয়া 
চললেন । যে মাতৃস্তন্য তিনি৷ পান করিরাছেন তাহার মধাঁদা রক্ষা করিবেন, এই শপথ 
ৃ তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৫৭৬ শ্রীন্টাব্দে মানাসংহ ও 
98118 আসফ. খাঁ প্রতাপ সিংহকে আকুমণ কারবার জন্য প্রোরত হইলেন। 
হলদিঘাট-এর বুদ্ধ রর 
(১৫৭৪) হল:দঘাটে উভয় পক্ষের মধ্যে এক তুমুল যংদ্ধ বাঁধল। কিন্তু 
আমতাঁব্রমে যুদ্ধ করিয়াও রাণা প্রতাপ শেষ পর্যন্ত মৃঘল- 
বাহনীর হস্তে পরাজত হইলেন । প্রতাপ তাঁহার এক বিশ্বস্ত অননচরের সাহায্যে 
কোনপ্রকারে প্রাণরক্ষা কারতে সমর্থ হইলেন এবং পর্বতারণ্যে আত্মগোপন করিলেন। 
িল্তু তাঁহার গ্বাধীনতা-স্পৃহা তখনও নবাঁপত হইল না। নুঘলবাহনী একে একে 
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মুঘল -শ্রেম্ঠ সম্রাট আকবর ২৪৩ 


মেবারের দুগগগহলি আঁধকার কাঁরয়া লইল । দুঃখ-দুদঁশা ও দারিদ্রের চরমে পেশ ছিয়াও 
রাণা প্রতাপ মুহূর্তের জন্যও আত্মসমর্পণের কথা কঞ্পনায়ও আনলেন না। 
আশ্রয়হানভাবে পর্বতারণ্যে এক স্থান হইতে অন্য হ্থানে মূঘল সেনা কর্তৃক পশ্চাম্ধাবিত 
রি হইয়াও তিনি নিজ রাজ্য প.নরুদ্ধারের আশা ত্যাগ করিলেন না। 
(১৫১৭) মৃত্যুর (১৫১১৭ খ্রীঃ ) পূবে 'তাঁন মৃঘলদের হাত হইতে কয়েকটি 
' দু্গ পুনরধিকার করিয়া তান ষে মাতৃস্তন্য বৃথা পান করেন 
নাই. সেই প্রমাণ দিয়াছিলেন। মৃত্যুর অব্যবাহত পূর্বে প্রতাপ রাজপুত দলপাতিদের 
নিকট হইতে দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জনের প্রাতশ্রুতি গ্রহণ ক'রিয়া মেবারের স্বাধনতা 
রাগা অমর সিংহের রক্ষার শেষ ব্যবস্থা কাঁরয়া গেলেন। রাণা প্রতাপের মত্যুর 
নি পর তাঁহার পত্র রাণা অমর গসংহের বিরুদ্ধে মানাঁসংহ মুঘল" 
বাহনীসহ আভযানে অগ্রসর হইলেন। যুদ্ধে অমর সিংহ 
পরাঁজত হইলেন (১৫৯৯ খ্রীঃ)। কিন্তু ইহাতেও সমগ্র মেবার মুঘল সাম্রাজতুন্ত 
করা সম্ভব হইল না। এই ধখ্ধের পর আকবর মেবারের বির্জ্ধে আর কোন 
আঁভযান প্রেরণ করেন নাই। 
পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ১৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দে চতোরের পতনের সঙ্গে সঙ্গে কালিঞ্রর 
ও রূণথম্ভোর মুঘল সম্রাট আকবরের বশ্যতা গ্বীকার করিয়াছিল । ইহার পর ম.ঘল- 
বাহনী গুজরাট জয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। গুজরাট উপকূলের সমৃদ্ধ বন্দরগালর 
অর্থনৌতক গর্ত্ব আকবরের গুজরাট জয়ের আকাক্কা বৃ্ধ 
কারয়াঁছল। গুজরাটের সূলতান তৃতীয় মুজফ্‌ফর শাহ আত 
অকর্মণ্য শাসক ছিলেন - দেশে প্রকৃত শাসন বা শঙ্খেলা বাঁলয়া কিছুই ছিল না। 
এমতাবস্থায় মুজফ্‌ফর শাহের বিরোধী পক্ষের নেতা হীত্তমাদ খাঁ আকবরের সহায়তা 
প্রার্থনা করিলেন । ফলে, আকবরের গ:জরাট জয়ের সুযোগ স্বভাব্তই বৃদ্ধ পাইল। 
১৬৭২ প্রীষ্টাব্দে আকবর গুজরাট জয়ে অগ্রসর হইলেন। যুদ্ধে তৃতীয় মুজফফর 
শাহ- আতি সহজেই পরাজিত হইলেন এবং গুজরাট মুঘল সাম্রাজাভুস্ত হইল। 
গুজরাট জয় করিয়া আকবর স[রাট অধিকার কাঁরলেন (১৫৭৩)। এসময়ে 
পোতুগীজগণ আকবরের বম্ধৃত্ব অন করিল এবং তাহারা মক্কাযাতীদের পথের 
নরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করিল। ইহার পর আকবর দিল্লীতে 'ফাঁরয়া 
সংরাট জয় (১৫৭৩), আসলে গুজরাটে এক বিদ্রোহ দেখা দিল। 'আকবর দূত এই 
১৩০৭ 1বদ্রোহ দমন কাঁরয়া গুজরাটে নিজ প্রভুত্ব পুনঃচ্ছাপন কাঁরলেন। 
ডক্টর স্মিথের মতে গুজরাট জয় আকবরের রাজত্বকালের এক আত 
গুরুত্বপত্ণ ঘটনা । গুজরাটের সম্পদ, গুজরাটের সমৃদ্ধ বন্দর প্রভাতি আকবরের 
সাম্রাজ্যাধীন হওয়ায় অর্থনোতিক দিক দিয়া গুজরাট জয় এক যুগান্তর আনয়াছিল। 
ইহা 'ভন্ন, ইওরোপণয় বাঁণকদের সাঁহতও মন্ঘল সাম্রাজ্যের যোগাযোগ ঘাঁটয়াছল। 
িল্তু, গুজরাট জয়ের ফলে যে নৌ-শীন্ত গঠনের সুযোগ আকবরের 
সম্মুখে উপাস্ছিত হইয়াছিল, তাহা তি'নি বা তাঁহার উত্তরাধিকারি- 
বর্গের কেহই গ্রহণ না করিয়া যে অদূরদর্শি'তার, পরিচয় 'দিয়াছিলেন, তাহার? ফলেই 


গুজরাট জয় (১৫৭২) 


গুজরাট জয়ের গঃরবস্ 


১৫০০ ভারতের ইতিহাসকথা 
নোশকিতে বলীয়ান ইওরোপাঁয় জাতি ভারতবষে' প্রাধান্য বিস্তারের সযোগ লাভ 
কাররাছিল 


| 
গুজরাট জয়ের পর আকবর বাংলাদেশ জয় কারিতে অগ্রসর হন। বাংলাদেশে তখন 
সুলেমান কর্রোণা নামে জনৈক আফগান সার রাজত্ব করতেন । সুলেমান কর:রাণী 
রাজ্যও জয় করিতে সমথ" হইয়াছিলেন। তিনি আকবরের প্রাধান্য স্বীকার 
কারল্লা তাঁহার নিকট উপয্তস্ত উপটৌকন প্রেরণ করেন । কিন্তু সুলেমানের পূ দাউদ 
রাজা হইয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং 'নজ নামে মাত্রা প্রচালত করেন। এমন কি, 
তান গুজরাটে আকবরের যুণ্ধ-ব্যস্ততার সুযোগ লইয়া মুঘল সাম্রাজ্যের পৃব- 
সীমাম্তবতাঁ জামানয়া দগগণট আধকার কারয়া লইলেন । ১৫৭৪ গ্রাঞ্টাব্দে আকবর 
দাউদের বিরদ্ধে সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। দাউদকে পাটনা ও হাজপুর হইতে সহজেই 
[বিতাঁড়ত কাঁরয়া আকবর দিল্লী প্রত্যাবর্তন করিলেন। মাঁনম খাঁ ও রাজা টোডরমল্লের 
সেনাপাঁতত্বে মুঘলবাহনী একে একে মুঙ্গের তেলিয়াগড়ী, কোলকঙ্গ বা কোলগাঁ, 
টিউব ভাগলপ:র প্রভৃতি চ্ছান আঁধকার কাঁরল । দাউদ ডীঁড়ষ্যায় পলায়ন 
ও টার কারলেন। িম্তু বালে*বর জেলার অন্তর্গত তুকারই নামক স্থানে 
(১৫১২) তিনি মুঘলবাহিনীর হস্তে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইয়া মুঘল 
সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার কারলেন। বিন্তু কয়েক মাসের মধ 
1তান আবার দ্রোহ ঘোষণ। করলে রাজ্মমহলের নিকট আর এক বৃদ্ধে (১৫৭৬) 
মৃঘলবাহনীর হস্তে পরাজত ও নিহত হইলেন। ফলে, বাংলাদেশ আকবরের সাম্রাজ্যভুন্ত 
হইল। এইভাবে বাংলাদেশ মুঘল সাম্রাজ্যভুস্ত হইলেও ঢাকা ও 
৪৯ মৈমনসংহের ঈশা খাঁ, যশোরের প্রতাপ রায় বা প্রতাপাঁদত্য, 
- বিক্রমপুরের কেদার রায় প্রভংতি চ্ছানীয় প্রভাবশালী জাঁমদারগণ 
স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়া চাললেন ।* উীঁড়ষ্যা আরও 'িছ-কাল একপ্রকার স্বতন্ত্রভাবে 
থাকিয়া ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দে মুঘল সাম্রাজ্যভুন্ত হইল। 
আকবরের ধর্মনোতিক ও শাসনাম্মক সংস্কারের ( ১৫৭৮-৮০ ) ফলে বাংলাদেশ ও 
জৌনপুরে বিদ্রোহ দেখা দল । দেওয়ান শাহ মুনসুর সমাট আকবরের আদেশে 
সামাজ্যের সর্ব বে-আহীনভাবে দখলীকৃত সরকারী ভ্রমর পুনরম্থারকজ্পে তদন্ত 
শুরু কারলেন। ফলে, বাংলাদেশের মোট রাজস্বের পারমাণ এক-চতুর্থধশ এবং 
1বহারের রাজস্বের এক-পণ্চমাংশ বাদ্ধ পাইল। বাংলার শাসনকতাঁ মৃজফ.ফর . খা 
ধরঠনিতিক ইহাতে অসন্তুষ্ট হইলেন। বাংলাদেশে নিযুস্ত সেনাবাঁহনীর 
৮৯ ক রা ভাতা শতকরা পণ্চাশ ভাগ এবং বিহারের সৌনকদের ভাতা 
সংস্কারের ফলে বাংলা মান ন্রিশ ভাগ বৃদ্ধি করায় বিহারের সেনাবাহিনীর মধ্যে 
ও জৌনপথব্ের বিদ্রোহ অসন্তোষের সৃণ্টি হইল। ইহা ভিন্ন, আকবরের 'সুলহ্‌ই- 
৫95) কূল' (5%1/-/-78 ) বা সকল ধর্মের প্রতি সমান শ্রচ্ধা ও 


* কেদার রায়, ঈশা খাঁ, প্রতাপাদিত্য বা প্রতাপ রায় প্রভাতি এ সময়কার বারজন হ্ছানীয় জামদার 
“বারো ভূইয়া! নামে পারাচিত। 


মঘল্রেষ্ঠ সমাট আকবর ৪৫.. 


গাহকৃতার নীতি গোঁড়া মুসলমানদের একাংশের মনঃপন্ত. হইল: না। “ফলে: 
জৌনপুয়ের কাজী আকবরের এইরূপ নীতির বিরদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা 
ইসলাম ধমবিলব্বামান্্রেরই উচত বাঁলয়া এক ফতোয়া জার কাঁরলেন। বাংলাদেশ 
ও জেৌনপুরের বিদ্রোহগণ আকবরের বৈমান্রেয় ভ্রাতা কাবুলের 


ফাবূলে অ 

নি নি শাসনকতাঁ মির্জা মহম্মদ হাকিমের সাহত যোগাযোগ রক্ষা 
মিরজা মহম্মদের. করিয়া চলিতোছল। বাংলা ও জৌনপনরে বিদ্রোহ দেখা 
বঘ্লোহ দলে মির্জা মহম্মদও বিদ্রোহ ঘোষণা কাঁরলেন। টোডরমল, 


আজজ কোকা এবং শাহবাজ খাঁ বাংলাদেশ ও জৌনপরের 
বিদ্রোহ দ্‌ঢ়হস্তে দমন কারলেন। আকবর স্বয়ং মির্জা মহম্মদের বিরুদ্ধে অগ্রসর 
হইলেন। একাঁদকে গির্জা মহন্মদ সসৈন্যে লাহোর পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন এবং 
লাহোরে মানাঁসংহ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হইয়া কাবুলে 'ফাঁরয়া গেলেন। আকবর কাবুলের 
দিকে অগ্রদর হইলে মির্জা মহম্মদ পৰ্তারণ্যে আত্মগোপন কারলেন। কাবুল 
পুনরায় আকবরের সাম্রাজাভুন্ত হইল । মির্জা মহম্মদ আকবরের 


টি বশ্যতা স্বাকার করিলে পুনরান তাঁহাকে কাবুলের শাসনভার 
দেওয়া হইল । ১৫৮৫ গ্রাম্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে কাব্ল 
গম্প:ণ“ভাবে মুঘল সাম্রাজ্াভুন্ত হইল । 


উত্তর-পাশ্চম সীমান্ত চিরকালই ভারতবর্ষের শাসকদের এক জটিল সমস্যার সৃষ্টি 
করিয়াছে । এ পথেই বারবার মোঙ্গল আক্রমণকারিগণ ভারতবষে" প্রবেশ করিয়াছে । 
নিলা না রন বলবনের আমল হইতে উত্তর-পাশ্চম সীমান্ত রক্ষার নত 'দিল্লা 
সত স,তানদের শাসনব্যবন্থার মূলনীতির অন্যতম হিসাবে পাঁরগাঁণত 
ছিল। আকবর কর্তৃক কাব্‌ল মুঘল সাম্রাজ্যের অংশরপে 
আধকৃত হইলে উত্তর-পাশ্চম সীমান্ত রক্ষার প্রয়োজন স্বভাবতই ব্গ্ধ পাইল। 
বাজনৌতিক, সামারক ও অর্থনৌতিক গুরুত্বের দিক দয়া উত্তর-পাশ্চম সীমান্ত রক্ষার 
গৃবশেষ প্রয়োজন ছিল। কিন্তু কাণ্পরের পশ্চিম সীমা হইতে আরম্ভ কারিয়া 
+সম্ধুদেশের উপকূলরেখা পর্যন্ত দীর্ঘ বারশত মাইল বস্তৃত সীমার নিরাপত্তা বিধান 
করা সহজসাধ্য ছিল না। উত্তর-পাশ্চম সীমান্তের দরধর্ষ 
আফগান উপদলগীলর আফগান জাতিকে দমন কাঁরতে পারলেই উহার নিরাপত্তা বধান 
ন্ করা সম্ভব ছিল । আকবর উজবেগ দলপাঁত আবদুল্লা খাঁর 
আনুগত্য লাভে এবং ইয়সুফ জাই ও রোশ-নিয়া প্রভাত আফগান উপদলগদীলকে 
দন কাঁরতে সমর্থ হইয়াছলেন। ১৫৮৬ শ্রীন্টাব্দে আকবর বহারীমল্লের পন 
দা দুদ ভগবান দাস ও কাসিম খাঁকে কাণ্মীর রাজ্য জয় কারতে প্রেরণ 
| করিলেন। কাম্মীরের সুলতান ইয়সুফ্‌ শাহ্‌ ও তাঁহার পনর 
ছঁয়াকুবকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া ভগবান দাস ও কাঁসম খাঁ কাণ্মীর মূঘল সাম্রাজাভুন্ত 
কীরলেন। 


২৪৬ ভারতের ইতিহাসকথা 


[স্ধ (১৫৯০-৯৯), ১৫৯০-৯১ খ্রীষ্টাব্দে সম্ধু এবং ১৫৯৫ থ্রীন্টাব্দে বেল£চস্তান 

বেজ্যন্তান (১৫১৫) ম.ঘল সাগ্রাজভুন্ত হয় । কান্দাহার অবশ্য বিনা যুদ্ধেই আকবরের 

পি মি অধনতা স্বীকার করে। এইভাষে ১৫৯৫ খ্রীন্টাব্দের মধ্যেই 

(১১৫) আকবরের সাম্রাজ্য ব্ষপুত্র হইতে হিন্দুকুশ এবং ছিমালয় হইতে 
নরনদা পর্ষন্ত 'বস্তারলাভ করে। 


উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের একচ্ছত্র আঁধপাঁত হইয়া আকবর দাঁক্ষণাত্য বিজয়ে 
অগ্রসর হইলেন । এ সময়ে দাক্ষিণাত্যে বিজাপুর, গোলকুণ্ডা, আহ*মদনগর, বিদর 
চারি ও খান্দেশ এই কয়াট মুসলমান সুলতান? রাজ্য ছিল। এগুলির 
[বিজয় | 

মধ্যে মঘল সাম্রাজ্যের ণবস্তভাঁত এবং 'নরাপত্তার দিক দিয়া খান্দেশ 

জয় করা একাম্ত প্রয়োজন ছিল । খান্দেশের অসারগড় দৃঞগ্গণট ছিল দাক্ষিণাত্যের 
প্রবেশপথে অবাস্থত। ১৫১১ প্রীন্টাব্দে আকবর খান্দেশ, আহ্‌ম্মদনগর, বিজাপুর ও 
গোলকুশ্ডা--এই চারটি রাজ্যে প:থক দূত প্রেরণ কাঁরয়া তাহাদের আনহগতালাভের 
চেম্টা কারলেন। আকবরের দাঁক্ষণাত্য বিজয়ের ইচ্ছার পশ্চাতে এক অখণ্ড ভারত- 
সাম্রাজ্য চ্ছাপন এবং দাঁক্ষণাত্যে পোর্তুগীজ শান্ত দমনের উদ্দেশ্য ছল। যাহা 
হউক, তাঁহার প্রোরত দূতগণ াবফলমনোরথ হইয়া ফাঁরয়া আসল । একমান্র খান্দেশের 
সুলতান আল খাঁ 'ভন্ন দাক্ষিণাত্যের অপর কোন সুলতান বনা 

১১০০০ যুদ্ধে মুঘল সম্রাটের বশ্যতা মানয়া লইতে স্বীকৃত হইলেন না। 
স্বীকারে অদ্বীক়ত কিন্তু দেশরক্ষার ইচ্ছা থাকিলেও দাঁক্ষিণাত্যের সূলতানদের শক্তি 
বা সামর্থ্য কছই গছিল না। দর্ঘকাল আত্মকলহে লিপ থাকায় 

তাঁহারা দুর্বল হইয়া পাঁড়য়াছলেন। আকবর কূটনশীতর দ্বারা দাক্ষণাত্যের 
রাজাগদাল মুঘল সাম্রাজ্যভুন্ত কাঁরতে অকৃতকার্ধ হইয়া 1্বিতটয় পুন মুরাদ আবদুর 
রাঁহমের নেতৃত্বে আহম্মদনগরের বিরুদ্ধে এক সামারক আভষান প্রেরণ কঁরলেন। 
মুঘল সৈনা ১৫৯৫ প্রণন্টাব্দে আহম্মদনগর অবরোধ করিল। 

ওনার ভাতা আহম্মদনগরের সুলতানের নাবালকত্বে বিজাপুরের বিধবা রাণী ও 
আহম্মদনগরের সুলতানের 'পতৃদ্বসা (পাস) চাঁদাবাঁব আহম্মদ- 

নগরের শাসনকার্য পরিচালনা করিতেছিলেন। চাঁদাবাঁব ছিলেন কূটনীতি ও রণন?াতিতে 
অসামান্য প্রাতভার আঁধকারণী। কন্তু শেষ পর্যন্ত মুঘলদের সাহত চাঁদাবাঁবর 
সাম্ধ স্থাপিত হইল। এই সাম্ধর শতনিহসারে বেরার মুঘল 

9 বশাতা সাম্রাজাভুন্ত হইল এবং আহম্মদনগর আকবরের আনহগত্য স্বীকার 
কারলল। ইহার কিছুকাল পরে আহঞ্মদনগরের স্বার্থান্বেষী 

আঁভজাত সম্প্রদায়ের চক্রান্তে চাঁনাবাঁব ক্ষমতাচ্যুত হইলেন । চাঁদাবাবর সতকববাণা 
আহাম্মধনগর কর্তৃক উপেক্ষা কিয়া তাঁহারা আকবরের সাঁহত দ্বাক্ষারত চুন্ত ভঙ্গ 
চন্তি-ভজ কারলেন। তাঁহারা বিজাপুর হইতে সামারক সাহায্য গ্রহণ কারয়া 
আহাম্মবনগরের বেরার হইতে মুঘল গ্রভুত্ব দূর কারতে চাহলেন। শাঘ্রই 
একাংশের মহল তাঁহাদের চক্রান্তে চাঁদাবাঁব নিহত হইলেন। ফলে, আহন্মদ- 
সানমাজতান্ত (১৬০০) নগরের দুর্লতা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইল। ১৬০০ গ্রাচ্টাব্দে 
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আহ্‌দ্মদনগর মহঘলবাহনী কর্তৃক িধহস্ত হইল এবং আহম্মদনগরের একাংশ মুঘল 
সাম্রাজাভূত্ত হইল। 
ইতিমধ্যে খান্দেশের নূতন সুলতান বাহাদুর শাহ: মৃঘল আধিপত্যে আতষ্ঠ হইয়া 
বিদ্রোহ ঘোষণা কাঁরলেন। তান তাঁহার সুরাক্ষত অসীরগড় দর্গ 
৮ বিদ্রোহ হইতে আকবরের বিরুদ্ধে যুষ্ধ কাঁরবেন শ্মির করিয়া সেই দুগে 
অবচ্ছান কারতে লাগলেন । অসারগড়ের ন্যায় সূরাঁক্ষত দর্গ 
তখন ভারতবর্ষে খুব বেশী ছিল না। আকবর স্বয়ং সসৈন্যে খান্দেশের বরুষ্ধে 
যুদ্ধযাত্রা কারলেন। প্রথমেই তানি খান্দেশের রাজধানী বুরহানপুর আঁধকার করিলেন 
এবং তারপর অসীরগড় দুর্গ অবরোধ করিলেন। কিন্তু এই দু্গাট জয় করা সহজসাধ্য 
টি নহে দেখিয়া আকবর বাহাদুর শাহকে সাম্ধ চ্ছাপনের জন্য আহবান 
অঙসীরগড় পৃগ“ জয় ৃ 
০১ জানাইলেন। নিরাপত্তার প্রাতশ্রদাত দয়া আকবর তাঁহাকে 'নিজ 
শাবরে আনতে সক্ষম হইলেন, 'কিম্তু এই প্রীতশ্র2াত ভঙ্গ কারা 
1তাঁন তাঁহাকে বন্দী কীরলেন। এমন কি, তাঁহাকে িনজ সামাঁরক কর্মচারীদের 'নিকউ 
যুম্ধ ত্যাগ কারবার নিরেশ-সংবালত এক পন্ন লাঁখতেও বাধ্য কারলেন । 'কন্তু ইহাতেও 
সৌলমের [বন্রোহ মদন কোন ফল হইল না দোঁখয়া আকবর অবশেষে খান্দেশের রাজকর্ম- 
চারীদগকে প্রভূত পাঁরমাণ উৎকোচদানে বশীভূত কাঁরয়া 
অঙ্গীরগড় দুগ জয় কারতে সমথ“ হইলেন । আহম্মদনগরের [বাজিত অংশ, বেরার ও 
খাম্দেশকে ?তনাট সবায় সংগঠিত করিয়া যৃবরাজ দানিয়ালের অধীনে স্থাপন করা 
হইল । ইহাতে আকবরের সাম্রাজ্য দাঁক্ষণে কৃষ্ণানদী পর্ধন্ত বিস্তারলাভ কারল ।. 
এদিকে ?পতার অনুপ্পাচ্ছতিতে ধুবরাজ সৌলম 'ীপতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ . ঘোষণা 
কারয়াছেন । 'কন্তু আকবর 'দল্লী ফিরিয়া আসিয়া শীঘ্রই পুত্রকে গ্ববশে আনিতে 
সক্ষম হইলেন । 
আকবরের শাসনব্যবদ্থা (/১10991'8 /১071101507860ঘ।)£ আকবরের জীবনের 
প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এ$ বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য গঠন করা । কিন্তু সেই সাম্রাজ্যকে স্ছায়ী 
'ভাঁত্বতে স্থাপন করিয়া যাওয়াও সেই উদ্দেশ্যের অন্তভূর্ত ছিল। তিনি জানতেন যে, 
কেবলমান্ত্র সামারক শান্ত "বারা সাম্রাজ্য জয় করা সম্ভব হইলেও উহার স্থায়িত্ব বিধান 
কাঁরতে হইলে প্রয়োজন একটি সহদক্ষ শ।সনব্যবস্থা, এক সুনশ্চিত রাজনোতিক আদর্শের 
অনুসরণ এবং প্রজাবর্গের অখণ্ড আনহগত্য লাভ। দিল্লশ সুলতানির পতনের 
ইতিহাসের শিক্ষা তিনি গ্রহণ কাঁরতে ন্রুট করেন নাই। এজন্য হিমালয় হইতে 
কৃষ্ধানদী এবং হিন্দুকুশ হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল সাম্রাজ্যের একচ্ছন্র সম্মাট 
আকবর কেবজ্মার সমরবিক্জয়ী নেতা হিসাবেই নিজ পারচয়, 
সামাজ্োর স্থারত্ব ৪ রাখিয়া বান নাই, বিশাল সাম্রাজ্যের সুচ্ঠ: ও সুদক্ষ শাসনের 
এ ও বৈদেশিক জন্য তিনি এক আঁত উৎকৃষ্ট শাসন-প্রণালী প্রবর্তন কা্িয়া নিজ 
জি ৪ সর অসামান্য প্রতিভার পরিচয়ও দিয়াছিলেন। তাঁহার শাসনব্যবন্থায 
ঙ চা 
কোন কোন 'বষয়ে শের শাহের শাসন-পদ্ধাতর অনুকরণ 
পারঙ্াক্ষত হইলেও তিনি নিজ প্রাতভাবলে ভারতীয় এবং আরবী য়-পারাসক ( 2৩৫০- 


9 ভারতের ইীতিহাসকথা 


4৫81০) শাসন-পদ্ধাতর এক অপূর্ব সমন্বয় সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
এই শাসনব্যস্থার মূল উদ্ভাবক 'তাঁন ছিলেন না, একথা সত্য, 'কিদ্তু ভারতাঁয় ও 





বৈদৌশক শাসনব্যবস্থার সংমশ্রণে এক আত সুদক্ষ শাসনব্যবস্থা গাঁড়য়া তুলিবার জন্য 
যে অসামান্য প্রতিভার প্রয়োজন আকবরের তাহা ছিল। আকবরের শাসন-পদ্ধাত 
সমসামায়ক ও। পরবতণ্ কালের দেশখয় ও বিদেশগয় এতিহা?সকদের ভয্মেসী প্রশংসা 
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ন্লাভ করিয়াছে। পরবতাঁ কালে তাঁহার শাসননশীতি ইংরেজ শাসকগণও আধাশক 
আকবরের শাস-.. ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। আকবরের শাসনব্যবস্থা জনগঙ্গের 
খাবস্থার মূলনীতি সমর্থনের উপর নিভ'রশীল ছিল; কারণ উদারতা, ধর্ম সহিফতা 
" ও প্রজার মঙ্গলসাধনই ছিল এই শাসনব্যবস্থার মূলনীতি । 
গ্রচালিত রীত-নগীতি, গ্রাম্য স্বায়ত্শাসন প্রভাতি চিরাচারত প্রথার সব কিছুই আকবরের 
শা সনব্যবদ্ছায় স্বাকৃত ছিল। প্রজাবর্গের সবাধিক পারমাণ কল্যাণ সাধন-ই ছিল 
সম্রাট আকবরের শাসনব্যবন্থার মূল নশীত । 
শাসনব্যবচ্ছার সবেচ্চে ছিলেন সম্রাট স্বয়ং। আইনত 'তাঁন সীমাহশীন ক্ষমতার 
আঁধকারাঁ,ছিলেন। সম্রাটের আদেশ আইনের ন্যায়ই বলবৎ ছিল। তিনি ছিলেন সবেচ্চি 
বিচারপতি ও সর্বপ্রধান সেনাপাত। িন্তু কার্যত উচ্চপদন্ছ রাজকর্মচারীদের পরাণ. 
«ও স্বাঁয় প্রজাহিতৈষণা তাহার শাসনকার্ধাদ নিয়ম্্রণ কারিত। আকবর স্বৈরাচার শাসক 
ছিলেন, 'কম্তু তিনি নিজ ক্ষমতাকে দায়িত্বজ্ঞানহধন স্বেচ্ছাচারিতায় পর্যবসিত করেন 
নাই। মুঘল তথা মুসলমান যুগে সবেচ্চি শাসকের ব্যক্তিগত চাঁরন্র ও মানাসিক উৎকর্ষ- 
স্তাটের ক্ষমতা অপকর্ষে'র প্রভাব সমগ্র শাসনব্যবন্থায় প্রাতফাঁলত হইত। স্বৈর- 
তাম্মিক শাসনব্যবচ্ছা মান্লেই একথার সত্যতা পারলাক্ষত হয়। 
আকবরের চাঁরন্রের স্বাভাবিক উদারতা সবর্ধর্মের প্রাত তাঁহার চরম সাঁহফতা, গ্রজাবর্গের 
প্রত জাঁত-ধর্ম-নিবিশেষে সম-ব্যবহারের নতি তাঁহার শাসনব্যবস্থায় প্রাতফাঁলত 
হইয়ছল। উলেমাদের প্রভাবমযন্ত ধর্ম-নিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থা স্থাপন করিয়া আকবর 
প্রকৃত ভারত-সম্রাটের মযা্দা লাভ ফাঁরয়াছিলেন। আকবরের অসাধারণ ব্যান্তত্বই 'ছল 
তাঁহার শাসনব্যবস্থার দক্ষতা, সংস্কার-নর্ীত প্রভৃতি সব িছুর উৎসস্বরূপ | 
(১) “ওয়াজীর, বা “দেওয়ান ছিলেন রাজকর্মচারিবর্গের সর্বপ্রধান। রাজজ্ব 
আয়-বায়-সংক্রান্ত যাবতীয় কার্ধভার দেওয়ানের উপর ন্যস্ত ছিল । রাজস্ব 'বভাগ ভাব 
আব রের শাসনব্যবন্থায় আরও বহু বিভাগ 'ছিল। (২) "মার 
উদিত বক্শণ” ছিলেন সামারক বিভাগের বেতন-বন্টন ও গহসাবপত্রের 
| ভারপ্রাপ্ত সবেচ্চি কর্মচারী । সৌনক সংগ্রহের এবং মনসবদার 
প্রভৃতি কমমচারিব্গের তালিকা রক্ষা করাও তাহার দায়িত্ব ছিল। (৩) 'খান-ই-সামান 
গছলেন সম্রাটের গৃহপারচালনার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী । (8) “কাজী-উল.কাজাৎ বা 
খান-ই-সামান, . প্রধান কাজী ছিলেন সমাটের অধীনে সবেচ্চি বচারপাঁতি। 
কাজী-উল্‌-কাজাৎ, (6) 'পদ্‌র-ই-সংদুর' নামক কর্মচারী ধর্ম এবং দাতব্য প্রাতষ্ঠান 
সদর-ই-স্বদর, ও সরকারণ দান বিভাগের আঁধকতাঁ ছিলেন । .(৬) “মহতাঁসব 
ম্হতাঁসব জনসাধারণের মধ্যে নোতকতা ও ধর্ম ভাবের প্রসার সাধন কারিতেন। 
ইসলাম ধর্ম প্রবর্তক হজরত মহম্মদ প্রচারিত ধর্মনপীত যাহাতে কোন ইসলাম ধমবিলদ্বা 
কর্তৃক অবহেলিত না হয়, হীন সে-ীবষয়ে নজর রাখতেন । (৭) এই 
০০ সকল প্রধান কর্মচারী ভিন্ন 'দারোগা-ই-তোপখানা” 'দারোগা-ই- 
্ ডাকচোৌঁক” মুজ্তাফা, মীর বাহার, ওয়াক-ই-নবীশ, মীর আর্জ, 
সীর মাঁজল, মর তোজক প্রভাতি আরও নানা পর্যায়ের বহ? রাজকর্মচারী ছিলেন। 
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শহর এলাকায় শান্তিরক্ষার ভার.ছিল 'কটোয়াল' নামক রাজ্জকম্ চা'রগণের উপর । 
আইন-ই-আক্বরাঁতে কটোরালের কর্তব্য সম্পকে এক দীর্ঘ তাঁলকা দেওয়া হইয়াছে।* 
নি টার কটোয়াল আধুনিক কালের পালস সুপারের কাজ কারতেন। 
রক্ষক ৫দুকটোরাল রাতে শহর এলাকায় পাহারা, শহর এলাকায় 'নার্মত প্রতোক 
বাড়ীর এবং রাম্তার হিসাব, অপাঁরচিত লোকের উপর নজর রাখবার 
জন্য গণ্চচর নিয়োগ করা প্রভীত ছিল কটোয়ালের কর্তব্য। ইহা ভিন্ন, নাগারকদের 
আয়-বায়-সম্পকে খোঁজ রাখা, চোর ধরা, বেওয়ারিশ সম্পাত্বর তালিকা প্রস্তুত করা, 
নিজ ইচ্ছার বিরু্ধে কোন বিধবাকে বলপ.ব্ধ্‌ মৃত স্বামীর সহিত সহমরণে বাধ্য করা 
টি টিরাজাত হইতেছে কিনা, এই সকল বিষয়ের দায়িত্ব ছিল কটোয়ালের উপর । 
দারিত্ব গুকর্ঠশা কিন্তু কটোয়ালের কতব্য ইহাতেই শেষ হইত না। তাঁহার উপর 
আরও বহৃবিধ কাজের দায়ত্ব ন্যণ্ত 'ছিল। এই পাঁরমাণ দায়ত্বপালন 
কোন কৌয়ালের পক্ষেই সন্ভব ছিল বাঁলয়া মনে হয় না। সার ষদুনাথ সরকার এই 
কারণে মন্তব্য করিয়াছেন যে, আইন-ই-আকবরীতে কটোয়ালের কর্তব্যের তালিকা 
কটোয়ালের কর্তবোর আদর্শ হিসাবে 'লাপবদ্ধ হইয়াছল। নাগাঁরকদের ধন-প্রাণের 
নিরাপত্তা বিধান করা-ই ছিল কটোয়ালের প্রধান কর্তবা। চন্ত-ডাকাঁত হইলে 
অপরাধাঁকে খ'ীজয়া বাহির করা তাঁহার কর্তব্য ছিল এবং এই কর্তব্য পালনে কোন- 
প্রকার ত্রুটি হইলে কটোয়ালকে হত সম্পাত্ত পূরণ কারয়া দিতে হইত । 
জেলার শাম্তিরক্ষার ভার ছিল ফৌজদারের উপর। ফৌজদারের অধীনে “ফৌন্গ' অর্থাৎ 
জেলার শান্তিরক্ষা 8 সৈন্য থাকিত। যে-কোন বিদ্রোহ বা শান্তিভঙ্গের চেষ্টা ফৌজদার 
ফোজন্বার তাঁহার ফৌজের সাহায্যে দমন কারবার দা'য়ত্বপ্রাপ্ত ছিলেন । 
রিযাননূতাতা গ্রামা্লে শান্তিরক্ষার ভার ছিল গ্রাম্য মোড়লের উপর। 
রক্ষাও গ্রামপ্রধান এবিষয়ে মুঘল ষগে কোন নূতন পন্থা অনুসৃত হয় নাই। 
প্রাচীনকাল হইতেই এদেশে গ্রামের নিরাপত্তার ভার গ্রাম্য-প্রধানের 
উপর ন্যস্ত ছিল। 
সাম্রাজ্যের সবেচ্চি শাসক ছিলেন সম্রাট স্বয়ং। 'বাভন্ন গ্রদেশ হইতে প্রোরত 
বিশেষ কতকগুলি মোকদ্দমার 'বচার সম্রাট গ্বয়ং করিতেন । 
সপ ইহা ভিন্ন, সাম্রাজে]র যে-কোন অংশে বা ধেকোন 'বিচারালয়ের 
বিচারের বিরুদ্ধে আপীল 'তাঁন শুঁনতেন। কয়েকটি নাট 
দিনে জনসাধারণের যষে-কেহ সম্ভাটের নিকট সরাসাঁর বিচারপ্রার্থী হইতে পারত । 


সম্রাটের নিশ্নে বিচারকার্যের ভার ছিল সদ্‌র-ই-সহদরের উপর | ধর্ম-সংক্রান্ত, 
এবং দেওয়ানী 'বিচার-ই ছিল তাঁহার প্রধান দায়িত্ব। কাজী- 
৮০১৭০৪ উল্‌-কাজাৎ সাম্রাজ্যের বচার-ব্যবস্থার সবেচ্চি পারচালক 'ছিলেন। 
ঝিচারকার্ষে দক্ষতা ও ন্যায়পরায়ণতা যাহাতে অক্ষু্ন থাকে, সে- 

বিষয়ে তান দৃষ্টি রাখতেন । 


ধা ৬10৩9416011 2 ৬0110 00, 41-46 771161. 


মন্ঘল-শ্রেম্ঠ সমাট আকবর ২৫১. 


কাজী মাত কাজী, মূফাত ও মীর আদল ছিলেন চার, বিভাগের' 
মীর আদ'ল' '.:. অপরাপর উল্লেখযোগ্য রাজকর্মচারশী। কাজী সাক্ষ্য গ্রহণ প্রভৃতি 


কাঁরতেন, মুফতি আইন বিশ্লেষণ এবং দণ্ডাদেশ দান করিতেন । 
মুঘল সম্রাট আকবরের আমলে কোনপ্রকার লিখিত আইন-কানুন ছিল না। 
আইন.কানংন িচারকগণ কোরাণের নিদে'শ ও নশীতর উপর নিভ'র করিয়া 
বিচারকার্ধ সম্পন্ন কারতেন। কেবলমাত্র জাহাঙ্গীর প্রবার্তত 
বারোটি আইন এবং ওরংজেবের আমলে রচিত “তোয়া-ই-আলমগণর' ভিন্ন ফোন 
ধলাঁপবদ্ধ আইন-কানুন মৃঘলঘুগে ছিল না। 
সমাট স্বয়ং 'বিচারকার্ষে ন্যায়, সততা ও আইনের চক্ষে সকলের সমান অধিকার, 
এই সকল নীতি অনুসরণ কাঁরয়া চাঁলতেন। খ্রীস্টধর্মযাজক ফাদার মনসেরেট 
(90861 14010560866 ) আকবরের ব্যস্ত-নিরপেক্ষ [বাচারকাধে'র ভয্মসী প্রশংসা 
কারয়াছেন। রাজকরচারবর্গের কর্তব্যকর্মে অবহেলা অথবা কোনপ্রকার অন্যায় 
আচরণ তান ক্ষমা কারতেন না। ব্যভিচার, স্পীজাতর 'বরৃত্ধে 
৯১০৮ রা ন্যার, অপরাধ প্রভৃতির কোন ক্ষমা ছিল না। আকবরের বিচার ব্যান্তগত 
রসেজতা প্রভাবমস্ত ছিল। ন্যায় ও সততা-ই ছিল তাঁহার 'বচারের মূল 
নগত। অযথা বা অপান্রে দয়া প্রদর্শনের তিনি পক্ষপাতাঁ 
ছিলেন না। আকবর বালতেন যে, 'শতাঁন প্বয়ং যাঁদ কোন অন্যায় কার্থ করেন, তাহা 
হইলে তিনি নিজেকে শাঁস্ত দিতেও কুশ্ঠিত হইবেন না।”* 
মুঘল শাসনব্যবস্থায় ন্যাধ্য বিচার কারবার নশীতি অনুসৃত হইত বটে, কিন্তু 
প্রকৃত ক্ষেত্রে কাজী গণ ন্যাষ্য বিচার কারতেন, একথা বলা চলে না। সার ষদনাথ 
«কাজীর বিচার, সরকার বলেন যে, কাজীগণ সর্বদাই 'িচার-বিশ্রাট কাঁরতেন 
বালয়াই “কাজীর 'াবচার কথাটির উদ্ভব হইয্লাছল। কাজীর 
1বচারে জনসাধারণের যে “কোনপ্রকার শ্রদ্ধা ছিল না তাহাই “কাজীর চার কথাটিতে 
প্রকাশ পাইয়াছিল। সেঁশময়ে কোন জেলখানা ছিল না, সুতরাং দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত, 
ব্যান্তগণকে দুর্গে বন্দী কাঁরয়া রাখা হইত |» 


গ্রাম্য-পণ্টায়েতের গ্রামাঞ্চলের 'িচারকার্যাঁদ গ্রাম্য-পণ্চায়েৎ কর্তৃক সম্পন্ন হইত। 
বিচার এই ব্যবস্থা মুঘল ঘুগের বহু পূর্ব হইতেই প্রচলিত 'ছল। 


আকবরের রাজগ্ব-নগাত সমসামায়ক ও পরব এীতিহাঁসকদের ভযয্সী প্রশংসা 
অর্জন করিয়াছে । শাদনব্যবস্থার অপরাপর সকল বভাগে যেমন আকবরের ব্যান্তগত 
প্রভাব ও ব্যন্তিত্বের প্রাতফলন পাঁরলাক্ষত হইত, তেমাঁন রাজস্ব 
বিভাগেও ইহার খ্/তিক্রম ঘটে নাই। শের শ্মহের আমলে যে 
রাজস্ব-নীতির সংস্কার সাধিত হইয়াছিল উহার সুফল পরবতা কালের অব্যবচ্ছার 
লোপ পাইয্লাছল। সুতরাং আকবর ১৫৮২ প্রীণ্টাব্দে টোডরমলকে দেওয়ান-ই- 


আকবরের রাজস্ব্নণাত 


ক] 2 ৯5 88109 01 217 000005682০৮ 1 ৬০০1৫ 1156 11 10085170500 889105%- 
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২২ ভারতের ইতিহাসকথা 


আস্রফএর পদে নিষুন্ত কারলে' পুনরায় রাজস্ব-নধীতর সংসকারকাষে হস্তক্ষেপ 
করা হইল। 
আকবরের আমলে অর্থনাীত বা সরকারের আর্থিক প্রশাসন (171790081 
80101015180105 ) সম্পর্কে কোন মতবাদ বা নীতির উদ্ভব ঘটে নাই। তথাপি 
দীর্ঘকাল অভিজ্ঞতার ভিন্বিতে রাজস্ব-নঙ্তি এবং সরকারের আয়-ব্যয় সংক্কাম্ত কতক- 
“গাল ন্যায়সঙ্গত এবং য্যান্তিগ্রাহ্য বিধিব্যবন্থা চাল: কারবার মত বিচক্ষণতা ও বাস্তব 
বা আকবর এবং তাঁহার কমণচারীদের অনেকেরই ছিল। এই সূত্রে টোডরমলের 
টানি নাম ইতিহাসববিখ্যাত হইয়া আছে। শাসনবাবচ্ছার মৌল নীত 
পঞ্চাতে মল আদর্শ হিসাবে প্রজার সবাধিক মঙ্গলসাধন এবং সরকারের আঁর্থক 
+ প্রয়োজন এবং প্রজাবর্গের আর্থক ক্ষমতার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান 
করা যে একান্ত প্রয়োজন, এই কথা টোডরমল এবং অন্যান্য পদস্থ কর্মচারী উপলাধ্ধ 
করিয়াছিলেন। 
আকবর প্রথম হইতেই ইসলামণয় কর-নসাত ত্যাগ কাঁরয়া ভারতবর্ষের চিরাচরিত 
'নীতি- রাজাকে রাজস্ব বা কর 'দিবার কারণ হইল 'তীন প্রজাবর্গকে রক্ষা করবেন 
এবং সেইজন্য তান প্রশাসন পারচালনা করিবেন--অনৃসরণ কাঁরতে লাগলেন ।* 
আকবরের রাজস্ব. এই নীতির প্রয়োগেই তিনি জিজিল্লা ও তীর্থকর উঠাইয়া- 
নধীতরমূলব্যান্ত দিয়্াছিলেন। অপর একটি নীতি আকবর অনুসরণ করিয়াছিলেন । 
তান জাঁমর মালিকানা প্রজাবর্গের, রাষ্ট্রের নহে, ইহা মনে 
কারতেন। 'ব্রাটশ জাত রাষ্ট্রকে রাষ্ট্রের অন্তভুন্ত সকল জাঁমর মালক মনে করে। 
কিম্তু আকবর প্রজাবর্গ অর্থাৎ কুষকাঁদগকেই জাঁমর মালিক মনে করিতেন। রাজা 
রাষ্ট্রীয় কর্তব্য পালন করেন এই কারণে জামর উৎপন্ন ফদলের একাংশের দাঁবদার 
ছিলেন মা ।1 
টোডরমলের রাজস্ব সংস্কারের প্রধান নগাতই ছিল জাঁমর উৎপাদিকা শীস্তর উপর 
চৌভরমলের দক্ষতা রাজস্বের পরিমাণ নিধরিণ করা। তান সমগ্র জাম জারপ 
করাইয়া উর্বরতা এবং কতকাল যাবৎ চাষ-আবাদ করা হইতেছে 
এই সকল তথ্যের ভিজতে সমগ্র চাষের জমিকে চারিভাগে ভাগ করিলেন। যথা ঃ 
(১) 'পোলাজ' অথাৎ যে-সকল জাম প্রাত বংসর চাষ করা চালিত ; 
১ (২) 'পরাউাত' অথাৎ যে-সকল জাম কিছুকাল চাষের পর উবরতা 
'গোলাজ 'পরাউতি', সঞ্চয়ের জন্য কিছুকাল পতিত রাখিতে হইত ; (৩) “চাচর অর্থাৎ 
চাচর' ও ব্জর, : যে-সকল জাম তিন বা চার বংসর যাবৎ পাঁতত পাড়য়া আছে; 
এবং (8) “বঞ্জর' অর্থাং যে-দকল জাম পাঁচ বংসরের আঁধক কাল 
পতিত পাঁড়য়া আছে। “পোলাজ ও “পরাউীত” জাঁমকে টোগ্রমল উৎপন্ন ফসলের 
পারমাণের 'ভীততে পুনরায় উত্তম, মধ্যম ও অধম-এই তিন শ্রেণীতে 'বিভন্ত 
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করয়াছিলেন। প্রত্যেক কৃষকের অধীনেই এই তিন পায়ের জাঁম থাঁকিত। টোডরমল 
সে 
এক-তৃতীয়াংশ চাচর” ও “বঞ্জর' এই দুই প্রকার 
হসাবে বাষ' জমর রাজস্ব আত সামান্য পাঁরমাণে ধার্য করা হইল, কিন্তু জাম 
উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে রাজস্বও ক্রমবার্ধত হইবে, এইরূপ ব্যবস্থাও: 
করা হইল। জাঁমর রাজস্ব উৎপন্ন ফসলে অথবা অর্থের ছ্বারা দেওয়া চাঁজত ।. 
উপার-উত্ত রাজস্ব ব্যবস্থা সমগ্র উত্তর-ভারত এবং গ্ৃজরাটে প্রবর্তন করা হইয়াছল 1. 
এই ব্যবস্থার কতক পাঁরবর্তন সাধন কাঁরয়া দাঁক্ষণাত্যে প্রচলন করা হয় । 
রাজস্ব আদায় এবং শাসনকার্ষের সাবধার জন্য আকবর তাহার সাম্রাজ্যকে পনরাঁট 
সুবায়* 'বিভন্ত কারয়া প্রত্যেক সবায় একজন কাঁরয়া শাসনকর্তা নিষুস্ত করেন । সুবার" 
টিররিরত্র শাসনকতাঁ সাহেব সবা, সুবাদার বা নাজিম নামে আঁভাহত 
পনরটি সবার বভন্ত হইতেন। প্রত্যেক সুবায় একজন কাঁরয়া দেওয়ান থাকতেন । 
দেওয়ান ছিলেন রাজস্ব আদায়ের ভারপ্রাপ্ত । দেওয়ান ও নাঁজম 
বা সুবাদার পরস্পর পরস্পরের উপর দৃষ্টি রাখতেন। ইহারা উভয়েই ছিলেন 
পরস্পরের অধীন । দেওয়ান আদায়ীকৃত রাজস্ব হইতে শাসনকার্ষের প্রয়োজনায় ব্যয় 
টিটি পুবাদারকে দিতেন এবং উদ্বৃত্ত অর্থ কেন্দ্রীয় রাজকোষে প্রেরণ 
কারতেন॥ নুবাদার এবং দেওয়ান উভয়ই সম্রাট কর্তৃক মনোনাঁত 
হইতেন। সৃতরাং একে অপরের উপর কোনপ্রকার প্রাধান্য বিস্তারে সমর্থ হইতেন 
না। ফলে, দেওয়ান বা স্‌বাদার কেহই অত্যাধক শান্তশালী হওয়ার সযোগ পাইতেন: 
না। ১৪১২ শ্রীন্টাব্দে টোডরমল “দম্তুর-অল-আমাল' নামে এক আইন-বাধ প্রবর্তন. 
করেন। রাজস্ব কর্মচারীদের দুনীণত দমন করা-ই ছিল এই আইন-াবধির (০০৫৩) 
উদ্দেশ্য । কোন রাজস্ব কর্মচারী কোন কৃষকের 'নিকট হইতে তাহার দেয় রাজস্ব 
অপেক্ষা আধক কিছু আদ।য় কাঁরলে তাহা কৃষকের নামে জমা করা হইত এবং সেই 
রাজস্ব কর্মচারীকে জাঁরমানা করা হইত ॥ 
মন-সব্দারী প্রথা ছিল আকবরের শাসনব্যবস্থার অন্যতম উল্লেখযোগ্য বোঁশল্ট্য। 
আকবর কোন স্থায়ী সেনাবাহনী পোষণ করিতেন না। প্রম্নোজনবোধে দেশের, 
জনসবঙজারণ প্রথা যাবতীয় স্ছ ও সবল ব্যান্ত দেশরক্ষার জন্য অস্রধারণ করিবে, 
এ ইহাই ছিল আকবরের সামারক নীতির ম.ল কথা। কিস্তু 
কার্ধক্ষেন্রে এই নীতির কোন সার্থকতা ছিল না। প্রকৃত ক্ষেত্রে আকবরের 
মন্সব্দারগণই সামারক দাঁয়ত্ব ও ক্বর্তব্য পালন কারতেন। আকবর বখন 
1সংহাসনে আরোহণ করেন, তখন ঘুদ্ধাবগ্রহের কালে প্রয়োজনবোধে সৌ নক সংগ্রহ 
করা হইত, তখন তন্তুবায়, ছুতার, মুদী প্রভৃতি নানা বাত্তর লোক লেনাবাহনাতে 
যোগদান কারত। ফলে, সেনাবাহনীতে নিয়মানুবা্ততা, দক্ষতা প্রভাত কিছুই 
ছিল না। আকবর সামারক সং্কার সাধন কারবার উদ্দেশ্যে শাহবাজ খাঁকে 
_ জানা আজমীর, এলাহাধাদ, অযোধ্যা, বাংলা, বিহার, [ল্লশ, কাব:ল॥ লাহোর, মালব, 
মৃলতান, গুজরাট, খান্দেশ, বেরার, আহ্‌ এমদনগর | 
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মীর বকশী পদে নিষুন্ত করলেন এবং এজন্য ক্বন্নং একাঁট পারকম্পনা প্রস্তুত 
করিলেন। ইহা মন:সবদার প্রথা নামে পারচিত। মোট তোন্রশ পায়ের মন-সব্দারণ 
ছিল। প্রত্যেক মন্‌্সব্দার 'তহার পষয়ি অনুযায়ী 'নির্দন্ট সংখ্যক সৈন্য, 
ঘোড়া, হাতা প্রভাত প্রস্তুত রাখিতে বাধ্য থাকতেন । সবেচ্চি পায়ের মন্সব্দার 
মোট দশ হাজার সৈন্য এবং সবানস্দ মনসবদার মোট দশজন 
8 সৈন্য প্রস্তৃত রাখবার দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। মন:সব্দারগণ সামরিক 
'প্বায় ভাগ 
কর্তব্য 'ভন্ন বেসামাস্থুক কর্তব্য করিতেও বাধ্য ছিলেন। এজন্য 
তাঁহারা সরকার হইতে বেতন পাইতেন। মনসবদ্রারগণ পর্যায় অনযায়ণ সম্মানের 
ণ আঁধকারী ছিলেন। মানাঁসংহ, টোডরমল, 'কাঁলিচ খাঁ ছিলেন 
তাহাদের কত'ব্য ০ ্ পু 
সবেচি5 পযায়ের মন্সব্দার। যুদ্ধাবগ্রহের কালে মনসবদারগণ 
সৈন্যসহ উপাঁস্থছত হইতে বাধ্য ছিলেন। মন:সবদারী প্রথা ছল ইওরোপের সামন্ত 
প্রথারই অনুরূপ । 
মনসবদারগণ ভিন্ন '“দাখলী, (70811010) ও অহ্‌দ৭? (4১1098 ) নামে অপর 
পযানারিরর। দুই শ্রেণীর সামরিক কর্মচারী ছিলেন । “অহ্‌দ” নামক সামারক 
"১. কর্মচাঁরগণকে সম্ভ্রান্ত পারবার হইতে মনোনীত করা হইত। 
'ইহারা প্রধানত সম্রাটের দেহরক্ষর কাজ করিত । 
আকবরের আমলে মুঘল সেনাবাহনীী পদাতিক, অ*্বারোহী, গোলন্দাজ ও 
নৌবাহিনী--এই চার ভাগে বিভন্ত ছিল। মুঘল সেনাবাহনীতে 'বাভন্ব দেশের ও 
জাীতর লোকও গ্রহণ করা হইত ॥ কিম্তু উহা সম্পূর্ণভাবে জাতীয় 
৯:৩৯ রাহী বাহনী ছিল, একথা বলা চলে না। মৃঘলবাহনী যুদ্ধের সময়েও 
গলদা ও নৌবাঁছন আঁতিশয় মস্থর গাঁততে একপ্থান হইতে অন্যন্থানে অগ্রসর হইত। 
অসংখ্য দাসদাসী, স্ভীলোক, হাত+, উট প্রভাত সম্ভিব্যাহারে 
মুঘল দৈন্যবাহনীর আঁধনায়কত্ব কাঁরতে অগ্রসর হইতেন। ফলে, সেনাবাহিনীর 
গাঁতশগলতা ব্যাহত হইত। 
আকবরের শাসনব্যবস্থার সব্াপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গুণ ছিল উহার ধর্ম ও ব্যান্ত- 
নিরপেক্ষতা । আকবর ছিলেন দ্‌রদম্টসম্পন্ন শাসক । তিনি তাঁহার রাজনসতিকে ধম: 
হইতে মস্ত রাখতে সমর্থ হইয্লাছিলেন। তাঁহার আমলে জাতি- 
আকবরের শাসন” ধর্ম-নার্বশেষে প্রজামােই সমমযাদা ও সমান আঁধকার লাভ 
ব্যবস্থার প্রকীত কারত। বচারকার্ষেও প্রায় প্রজায় কোন প্রভেদ করা হইত না। 
তাঁহার শাসনব্যবস্থায় বহু সংখ্যক হিন্দু কর্মচারী গুরুত্বপূর্ণ পদের দায়ত্ব প্রাপ্ত 
ছলেন। মানাঁসংহ, টোডরমল প্রভাতর নাম এ-বষয়ে উল্লেখযোগ্য । আকবর 
ভারতবাসণ 'হন্দু ও মূসলমানের অথণ্ড আনহগত্যের 'ভীততে এক জাতীয়-শাসনব্যবস্থা 
স্থাপন কাঁরয়া তাঁহার অপর্র্ব রাজনোতক জ্ঞানের পারচয় 'দয়াছিলেন। 
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ভিন্ন অপর কোন সুলতান বা সম্রাটের ছিল না। আকবর ব্াঝয়াছলেন যে, সমগ্র 
শহদ্দুস্তানের সম্রাটকে কেবলমাত্র সংখ্যালাঘষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব কাঁরলেই 
চলিবে না; হিন্দহস্তানের সম্রাটকে জাত-ধর্ম-নার্বশেষে সকল ভারতবাসীর স্বাভাবিক 
আনুগত্যের উপর 'নিভরশীল জাতাঁয় সম্রাটের মযদার আধান্ঠিত 
৪০ হইতে হইবে। আকবরের শাসনব্যবস্থা, বাস্তগত আচার-আচরণ, 
ধর্মনপীত সবাক্ছুই এই মূল নীতির উপরা ভাত্ত করিয়া গাঁড়য়া 
উঠিয়াঁছল । ধর্মের ব্যাপারে আকবর সবপ্রকার মংকীর্ণতা হইতে মস্ত ছিলেন। 
তাঁহার ধর্মনীতি 'বাভন্ন প্রভাবাধীনে গাঁড়য়া উঠিয়াছিল। বাল্যকালেই তান সহ 
ধর্মমতের প্রভাবে আমেন এবং ধর্মীববয়ে উদারতা ও সাঁহফতা অবলম্বনের প্রয়োজন 
উপলাষ্ধ করেন। পর্বপুরুষদের ধর্মমতের 'দিক দিয়া বিচার করিলেও একথা উল্লেখ 
কারতে হয় যে, আকবর তৈমুর বংশের সম্তানসুলভ উদারতা 
১ সহজাত স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হিসাবেই লাভ কারয়াছলেন। তৈমৃর 
বংশের সকলেই ছিলেন দুধর্ব সমরাবজয়৭ নেতা, তাঁহাদের শিজ্প 
ও সাহতাানৃরাগ ছল অপরিসীম, কিন্তু ধর্মের ব্যাপারে তাঁহারা উৎকট সাম্প্রদায়িকতার 
পক্ষপাতী ছিলেন না। তৈমুর বংশোদ্ভূত আকবর স্বভাবতই তাঁহার জ্ঞান-বুদ্ধির 
বিচারে ধমম্ধিতা বর্জনের প্রয়োজনীয়তা উপলাব্ধ করিতে পারয়াছিলেন। তান 
ধর্মীবষয়ে সর্বপ্রকার সংকীর্ণতার উধে্য নিজেকে এবং তাঁহার শাসনব্যবস্থাকে স্থাপন 
কাঁরতে সক্ষম হইয়াছলেন । জনৈক পারাঁসক মনীষার কন্যা হামিদা বানুর মানাঁসক 
উৎকর্ষ, উদারতা ও পরধর্মসাহফণুতা প্রভৃতি যাবতীয় গৃণ পাত্র আকবরের চীনকে 
স্বভাবতই প্রভাবত ফাঁরয়াছিল। আকবরের 'হন্দু পত্বীদের প্রভাবও এ-বষয়ে নেহাত 
কম 'ছল না। 
বাল্যকাল হইতেই আকবর পয়া-সূলী ও মেহাঁদ-সাফ ধর্ম স্প্রদায়গুলর ধর্ম: 
দ্বন্দেবর প্রাত বাঁতশ্রদ্ধ হইয়া উঠেন। বদাউনীর বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায় ষে, 
আকবর স্বয়ং গভীর ধর্মপ্রবণ ব্যাস্ত ছিলেন। সুতরাং বাভন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের পরম্পর 
.._ 'বদ্বেষে তান মমাহত হইতেন। উলেমাদের ধমম্ধিতা তাঁহার 
টা খখতের অন্তরকে পাঁড়া দিত। এইভাবে বান ধর্মের প্রভাবে প্রভাবত, 
৪4৯৯ সব ধনের হইয়া আকবর ক্রমেই সব্ধম"-সারগ্রাহণ হইয়া উঠিলেন। 'বাভন্ন 
ধর্ম একই চ্ছানে পেখীছবার 'বাঁভল্ল পথ মান্-_এই ধারণা তাঁহার 
জান্ময়াছল। ফলে, তাঁহার অন্তরে পরধর্মসাহিকুতা ও ধর্মব্যাপারে চরম উদারতার 
ভাব সৃষ্ট হইল। "তান 'হন্দ্র, জৈন, ঈরানী ও প্রীন্টধর্মের সার সম্পকে" কৌত্হলা 
হইয়া উঠিলেন। প্রী্টধর্মের মূলকথা কি, সে-ীবষয়ে সুস্পম্ট ধারণা লাভের জন্য তিনি 
গোয়ার পোতুগিঈজ ধর্মযাজকদের নিকট একজন যাজককে তাঁহার রাজসভায় প্রেরণ 
কারতে অনুরোধ জানান । দুইজন জেসুইট্‌ ধম“যাজক (0698 
1001951019810169 )__ফাদার 'িডোল্‌ফো একোয়াভাইভা ( 78 
[1010 /১00951$৪ ) ও ফাদার এযান্টোনিও মনসেরেট: (চ৪/06: 
8060010 1101501816)-কে গোয়ার জেসুইট্‌ যাজকসংঘ হইতে আকবরের রাজসভার 


জেসুইট- বাজকদের 
আগমন 


১০ ভ্রারতের হীতহাসকথা 


এই উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হইয়াছিল । মন্‌সেরেট আকবরের রাজস্বকাল সম্পকে“ একখানি 
আত মূল্যবান এীতহাসিক গ্রন্থ লযাটন ভাষায় রচনা করিয়াছিলেন । আকবর বিভিত্ব 
ধর্মের ধর্মজ্ঞানীদের আলাপ-আলোচনা ও তর্ক-বিতক শুনিতে ভালবাসিতেন এবং 
বাঁভন্ন ধর্ম সম্পর্কে ইবাদংখানায় সর্বদাই আলোচনা হইত । তাঁহার ইবাদৎখানায় 
পুরুযোত্তম, দেবী, হরিবিজয় সংরাঁ, বিজয়সেন সুরা, ভান,চন্দ্ু উপাধ্যায় প্রভৃতি 
[হম্দ্‌ ও জৈন দার্শীনকগণ স্থান পাইয়াছলে ন। 
আকবর ও তাঁহার আভন্নহদয় সুহ্থ্দ আবুল ফজল ধর্মসম্পকে একই নসী্ত ও 
ধারণা পোষণ করিতেন । তাঁহার ধর্মনীতর মূল কথা ই ছিল 
৯০ সাহফৃতা বা “সবলহই-কুল' (€০108409)1 পরধম'সাহফ্‌তা 
স্বহ১হন. আকবরের নিকট কেবলমার মূখের কথা ছিল না, প্রকৃত ক্ষেত্রেও 
তান এই নীতি কার্ধকরা কারয়াছিলেন । 


উলেমাদের মধ্যে ধর্ম-সংক্রাম্ত বিবাদ-বিসংবা' বম্ধ করিবার উদ্দেশ্যে আকবর তাঁহার 
“অন্রান্ত ও সময় কর্তৃত্বের ঘোষণা" (105111016 79০০1০০) গ্বারা 
'জ্রা্ত ও সর্বময় নিজেকে রাষ্ট্র ও ব্যবস্থার সবো্চে স্থাপন কারয়াছিলেন (১৫৭১)। 
৮০৭ ধ্পদী এ-বিষয়ে ইংলশ্ডের রাজা অষ্টম হেন্রীর 'থ্যান্ট অব. স্নৃপ্রম্যাসি, 
(4০:০1 900£62)805 )-র সাহত আকবরের ঘোষণার সাদৃশ্য 
দেখা যায়। এই ঘোষণার দ্বারা ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে যে-কোন সমস্যার চরম সমাধানের 
ক্ষমতা আকবর নিজহস্তে গ্রহণ কারয়াছলেন। 
পরস্পর ধর্ম-বিদ্বেষ ও পরধর্মের প্রতি অসাঁহফণৃতা দূর কারবার উদ্দেশ্যে আকবর 
প্দশন-ইলাহ”” (1)10-11911) নামে এক নূতন একেশবরবাদী ধর্মমত প্রবতন করেন 
ৃ (১৫৮২)। সকল ধর্মের সার লইয়া "দীন-ইলাহণ' ধর্মমত 
দীন-ইলাহাঁ গঠিত হইয়াছিল। আকবরের উদ্দেশ্য ছিল এই সর্ব-ধর্ম- 
সার 'দীন-ইলাহ%কে জাতীয় ধর্মে পাঁরণত করা। এই ধর্মমতে কোন [বিশেষ 
ধর্মের প্রাধান্য বা কোন বিশেষ ধর্মের সংকীর্ণতা আকবর স্বীকার করেন নাই। 
হম্দু-মসলমান সকলেই যাহাতে এই ধর্ম গ্রহণ কাঁরতে পারে, সেই জন্যই 'তাঁন 
প্ীন-ইলাহ? ধর্মমত প্রবর্তন করিতে চাহয়াছিলেন। কিম্তু গভীর দার্শীনক তত্বে 
পারপ্ণ “দীন-ইলাহণ ধর্মমত জনগাধারণের মনে কোন প্রভাব বিস্তার কাঁরিতে 


পারে নাই। 
আকথঘরের পরধর্মসাহফনতা এবং সর্ব-ধর্ম-সারে 'ি*বাস কেবলমান্ তাঁহার দ্দীন- 
ইলাহ" ধর্মমতের প্রচার হইতেই বুঝা যায় না, 'বাঁভন্ব ধমবিলদ্বা প্রজাবর্গের প্রাত 
, তাঁহার উদার ও সাহফ মনোভাব হইতেও এই পারচয় পাওয়া যায় । 
হন্দ,-ম:সলানশীনাঁধ'- আকবরের আমলেই 'হিম্দুগণ সর্বপ্রথম নাগারকের পূ মধাদায় 
লেষে বাহ প্রাতহ্ঠিত হইয়াছিল । ঘণ্যে জাজয়া কর উঠাইয়া দিয়া এবং 
হিস্যা হন্দুদের সাঁহত বিবাহসত্রে আবদ্ধ হইয়া আকবর এই দৃই 
শান্তশাল” সম্প্রদায়ের মধ্যে পূর্ণ মিলন সাধন করিতে চাহিয়াছিলেন । তিনি স্বয়ং 


মৃঘল-শ্রেষ্ঠ সম্মাট অআকষর ৫৭ 


রাজপন্তকন্যা বিবাহ কারয়াছিলেন এবং নিজপুরর সৌঁলমের সাঁহত এক রাজপৃতকন্যার 
বিবাহ দিয়াছিলেন। আকবর নিজ পারিবারস্থ 'হন্দুনারীদের তাহাদের নিজ ধর্ম 
অনুসরণ কাঁরয়া চাঁলবার স্বাধীনতা 'দিয়াছিলেন, একথা সমসাময়িক চিন্নাদ হইতে 
প্রমাণিত হয় । রাজ্যজয়ের সময় তাঁহার সেনাবাহনী কোন ধর্মন্থান যাহাতে কলুষিত 
না করে সেজন্য আকবর প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন কাঁরয়াছলেন। 


আকবরের রাজপুত নশীতি (410)975 ২9108 7১0]10 )£ রাজপুত জাতিকে 
দমন করিয়া আকবর সমগ্র উত্তর-ভারতের একচ্ছন্ আধপণত হইয়াছলেন, কিন্তু রাজ- 
_ নৌতিক দরদষ্ট ও 'বিচক্ষণতা-সম্পল্ন সম্রাট আকবর রাজপুত 
০ ৩ জাতির সৌোহার্দ লাভের মূল্য উপলাব্ধ কাঁরতে পাঁরয়াছলেন। 
জাতির সৌহার্দ্য লাভ বস্তুত, রাজপুত জাতির সহযোঁগতার ফলেই আকবর 'বশাল 
সাম্রাজ্যের আধকারণ হইতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার শাসনব্যবন্থায়ও 
রাজপুত নেতৃবৃন্দ গুরুত্বপুর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন । কম্তু আকবরের পূ্ববত 
মুসলমান িজেতাগণ 'বাঁজত শত্রুর প্রত অনুকম্পা ও উদারতা প্রদর্শনের প্রয়োজন 
উপলাব্ধ করিতে পারেন নাই । বাঁজত শব্লুকে নির্মম শাঁস্তদান, বিজিত শুর 
উপর প্রাতাহংসা গ্রহণ, তাহার মধ্দী নাশ করা প্রভীতই ছিল তাঁহাদের নশীত। 
1কন্তু সমরকুশলী সম্রাট আকবর প্রকৃত সংগঠক ছিলেন । বিজিত শত্রুর উপযক্তে 
মধাদা দান, 'বাঁজত শন্রুর গুণ গ্রহণের ক্ষমতা তাঁহার ছিল । রাজপুত জাতির 
সহযোগিতা ভারতবষে স্থায়ন সাম্রাজ্য গঠনে অপারিহার্য একথা আকবর ভালভাবেই 
বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ১৫৬৯ খ্রীণ্টাব্দে রণথম্ভোর জয়ের পর তিনি রাজপুতদের 
প্রাত যে উদারতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহা রাজপুত জাতির সৌহার্দ্য অর্জনে যথেস্ট 
সাহায্য করিয়াছিল । 'তনি রাজপুত জাতিকে নানাপ্রকার বিশেষ 
রপথচ্ভার জয়ের পর সযে”্-সবিধা ও মযদা দানে কার্পণ্য করেন নাই । রাজপৃত 
পরাজিত শুর প্রাত রর 
উদারতা জাতির 'বরুদ্ধে যুদ্ধ কাঁরতে আকবর ন্ট করেন নাই, কিন্তু 
রাজপুতদের প্রাত তাঁহার উদারতারও অন্ত ছিল না। পরাঁজত 
শত্রুকে মিন্ততাপূর্ণ ব্যবহার ও উপযদন্ত মযাদা দান কারা আকবর তাঁহার সামরক 
জয়কে অন্তাঁবজয়ে পারণত কারতেন। ফলে, 'বাঁজত শু চির-মিত্ে পাঁরণত হইত ।. 
জাত-ধর্ম-নীর্বশেষে সকলের গ্বাভাঁবক আনুগত্যের উপর 'নিভ'র কাঁরয়া তানি তাঁহার 
সাগ্রাজ্য গঠন কাঁরতে চাঁহয়াছিলেন। রাজপুতদের প্রাত বা হিন্দুদের প্রাত বাবহারে 
আকবর এই নশীতির.ব্যাতক্রম করেন নাই । 'হন্দ:মাম্দির অপবিল্লী- 
কারণ, ধমন্ধিতাবশ 5 পরধমধিলম্বাদের প্রাতি কোনপ্রকার অত্যাচার 
বা আবচার প্রভাত দ্বারা আকবর তাঁহার বজয়-গৌরবকে ম্লান 
করেন নাই । তাঁহার এই উদার, প্রকৃত সম্রাট-সুূলভ নীতির সুফল আমরা দোখতে পাই 
তাঁহার' প্রাত সমগ্র রাজপৃত জাতি তথা ভারতবাসীর অপকট আনহগত্যে । আকবরের 
দরদাতার ফলে তাঁহার সবাধিক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শত্রু. রাজপুত জাতি তাঁহার অনুগত 
শমন্রতে পাঁরণত হইয়াছিল । 


ক. ধব. (১ম খন্ড £ ২য় ভাগ 0৮১৭ 


রাজপৃত জাতির 
আনুগত্য 


ই ভারতের ইতিহাসকথা 


আকবর ও তাঁহার পূন্র সোৌলম রাজপুতকন্যা বিবাহ করিয়া রাজপৃত জাতিকে 
সগ্রাটের সম-মধাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । বহু রাজপুত নেতা তাঁহার অধীনে 
রি উচ্চ কর্মচা'রপদে 'নযযন্ত হইয়াছিলেন। রাজা 'বহারণমল্ল, তাঁহার 
পুত্র ও পৌন্র ভগবানদাস ও মানাসংহের নাম এ-বিষয়ে বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য ৷ রাজপুত জাত ছিল সমসামায়ক ভারতের শ্রেচ্ঠ সামারক জাতি। 
আনগত্য ও বিশ্বস্ততার দিক 'দয়াও অকবরের রাজপুত কর্মচারগণ মুসলমান রাজ- 
কর্মচারীদের অপেক্ষা বহ7 উধের্ ছিলেন। আকবর এই রাজপুত বাঁরগণের অক্লান্ত, 
টি আন্তরিক সহায়তায় মুঘল সাম্রাজাযকে দঢ় ভী্তিতে স্থাপন করিতে 
রাজপ্ত জাঁতর উপর সক্ষম হইয়াছিলেন। আকবরের স্বজাতীয় অনুচরবৃন্দ ছিল 
আকবরের বাস ৫ 
ছাপন স্বা্থদ্বেষী ও সুবিধাবাদী, কিন্তু রাজপুত কমণ্চারীদের নিকট 
হইতে আকবর অখণ্ড আনুগত্য ও সহযোগিতা পাইয়াছিলেন। 
আকবর রাজপুত জাতির উপর যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন, রাজপন্ত জাতি সেই 
ধি*বাসের মা সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিয়াছিল । 


আকবর-অনুসত রাজপুত-নাতর সুফল জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের আমলেও 
সম্পূর্ণভাবে ীবনাশপ্রাপ্ত হয় নাই। কিন্তু ওরংজেবের আমলে এই 

কান দ্‌রদশর্শ ন?াঁত পাঁরত্যন্ত হইয়া এক সংকীর্ণ, ধমম্ধি অত্যাচার 
আকবর-আ্নসৃত নাতি অনুসৃত হইয়াছিল। ওরংজেবের হিন্দু তথা রাজপুত 
রাজপৃত নধীতর বিদ্বেষ সমগ্র রাজপুত জাতিকে তাঁহার দৃঢ়প্রাতজ্ঞ শন্তুতে পাঁরণত 
সফল কারয়াছিল। সাম্রাজ্যবাদী আকবর রাজপুত জাতির স্বাধীনতা 
উরংজেবের ধ্ণম্ধতা হরণ করিয়াছিলেন সত্য, কিম্তু তাহাদের প্রতি ন্তরতাপূ্ণ ব্যবহার, 
_ রাজপুত শান্তর তাহাদিগকে উপযুক্ত মযাদা দান ও তাহাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন 
' জনতা . কারয্না তিনি তাহাদের মনের গ্লান দূর কাঁরতে সমর্থ হইয়া- 
ছিলেন। কিন্তু গরংজেবের উৎকট ধমন্ধিতা ও অ-ম:সলমান-ন্যতিন নীতির ফলে, 


আকবরের নীতির সফল সমূলে বিনণ্ট হইয়াছিল । 


হম্দূদের প্রীত আকবরের নখতি £ তাঁহার সংস্কার (8809975 [01105 08108 
(06 7100609 2 719 9001719 )$ উদার মনোবাৃত্তর সাহত দূরদার্শতার সমন্বয় 
ঘাঁটলে যে সুফল পাওয়া যায়, তাহা আকবরের সংস্কারকাযদি 
হইতে প্রমাঁণত হয় । আকবরের লংস্কারগুঁল যেমন ছিল তাঁহার 
মানাসক উদারতা ও মৌলিক প্রাতভার পারচায়ক তেম্নীন ছিল 
প্রজাবঞ্গের মঙ্গলার্থক । তাঁহার সংস্কারগলি হইতেই 'হন্দুদের প্রাতি তাঁহার 
বাবহারের নীতি সম্পকে ধারণা লাভ করা যায়। আকবর প্রায় দুই কোট মন্্রার 
ক্ষত স্বীকার কাঁরয়াও 'হন্দুদের উপর হইতে তীর্থকর উঠাইয়া 'দিয়াছিলেন। ইহা 
গভন্ন, তান ঘৃণ্য 'জাঁজয়া বর উঠাইয়া দয়া (১৬৪) মুসলমান ও অ-মুসলমান 
প্রজ র মধে' চ্গ্রম প্রভেদ দূর করেন। তিনি ধমন্থানে লোক যাওয়া আসা কারকে 


তাঁহার সংস্কার" 
নশীতর উদারতা 


মুঘল-্রেন্ঠ সম্রাট আকবর ২৫৯ 


এবং সেজন্য তীর্থকর 'দবে এই ব্যবস্থা অন্যায়মূলক মনে কারতেন। ভগবানের 
উপাসনার জন্য কর 'দিতে হইবে, ইহা তাঁহার অন্তরকে ব্যৃথত 
তাঁথকর, জাঁজয়াকর কাঁরয়া তুলিয়াছিল। 'তনি এজন্য তার্ধকর উঠাইয়া 'দিয়াছিলেন 
করের অবসান (১৫৬৩ )। ইহা ভিন্ন, আকবর বিশ্বাস করিতেন যে, রাজা 
প্রজাবর্গের নকট হইতে কর বা রাজস্ব তাহাঁদগকে রক্ষা করিবার 
দায়ত্ব পালনের জন্য প্রশাসনের ব্যয় হিসাবে গ্রহণ কাঁরতে পারেন। ইসলামীয় কর 
নীতিতে 'তাঁন বধ্বাসী ছিলেন না। আকবরের যুগ্ধগ্াীল প্রধানত হিন্দু রাজগণের 
বিরহদ্ধেই .সংঘটিত হইয়াছল। পর্বে ষু্ধে জয়লাভের পর পরাজত সৈন্যগণকে 
ক্লাঁতদাসে পরিণত করা হইত, কিন্তু আকবর এই প্রথা রাঁহত কাঁরয়া দিয়াছিলেন 
(১৬৬২ )। ইহার ফলে বহু হিন্দু সোনক ক্লীতদাসে পারণত হওয়ার দৃভগ্যি হইতে 
রক্ষা পাইয়াছিল। এই সকল সংগ্কারকার্ধ সম্পাদনে আকবর অপর কাহারো পরামর্শ 
গ্রহণ করেন নাই। ইহা হইতেই তাঁহার উন্নত মনোবাত্তর পাঁরচয় লাভ করা যায়। 
রী সকল ধর্মের প্রাত পরম-সাহফুতা প্রদর্শন ব্যান্তগত ও রাশ্্ীয় 
সর্ধধর্ম-সহিফতা নশীত হিসাবে গ্রহণ কারয়া আকবর তাঁহার শাসনব্যবদ্থাকে ধর্মের 
প্রভাব হইতে মৃন্ত কাঁরয়াছলেন ৷ 'হন্দুল্তানের সম্রাটের পক্ষে এইরূপ উদার নাত 
অনুসরণ রাজনোতিক দূরদীর্শ তারও পাঁরচায়ক সন্দেহ নাই । 


1নজে নিরক্ষর হইলেও আকবর ফতেপুরে একাঁট মহাবিদ্যালয়, বহু সংখ্যক 

রস মাদ্রাসা স্থাপন কাঁরয়াছলেন। সিরাজ হইতে তিনি কতিপয় 

ইপ্লামীয় বিদ্যায় পারদর্শাঁ শিক্ষককে আগ্রার মাদ্রাসার জন্য 

আনাইয়াছিলেন। স্বীশক্ষার ক্ষেত্রেও তাঁহার আগ্রহের অভাব ছিল না। মুঘল রমণী রাও 

যথেন্ট বিদ্যা অর্জন কারয়াছিলেন। হমায়ুননামা রচায়তা গুলবদনের নাম এবষয়ে 
উল্লেখ করা যাইতে পারে ' 


আকবরের পৃন্ঠপোষকতায় হিন্দু সাহিত্যের অর্থাৎ সংস্কৃত সাহত্যের যথেন্ট 
উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছল । আবুল ফজল বার্ণত একুশ জন রাজপাণ্ডতদের 
মধ্যে নয়জনই ছিলেন হিন্দু । হম্দ্‌মশ্দির স্থাপন, হিন্দুদের উৎসব উপলক্ষে 
মেলা বসান প্রভাতর পণ স্বাধীনতা তান দিয়াছিলেন । 

হিন্দ সাহতের এইভাবে আঞচবর প্রজাবর্গের মধ্যে ধর্মের ভিত্তিতে ভেদাভেদ 
১৮০ নসীতর অবসান ঘটাইয়াছিলেন। তাঁহারই অধীনে সর্বগুথম 
প্রভাতির গ্বাধীনতা হিন্দ? তথা জন্সলমান প্রজাবর্গ নাগারক মর্যাদা লাভ 
কাঁরয়াছিল। আকবর ও তাঁহার পনর যুবরাজ সোৌঁলম রাজপুত 

তথা 'হন্দুরমণী 'ববাহ কারয়াছিলেন। এইভাবে তিনি হন্দু' ও মুসলমান 
সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্ণ' সধামশ্রণের পথ উন্মুন্ত কারয়াছিলেন। 

বরের হন্দ'রমপ। আকবরের এই নগীত পর্ণ মান্তায় সাফল্য লাভ কাঁরলে 
ভারতের পরবতাঁ ইণতহাস ভন্বরপ ধারণ কারত। আব্বরের 
শাসনব্যবন্থায় বহু হিন্দু উচ্চ. রাজকমচারি-পদে নিষস্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার 


৯৬৩ ভারতের ইীতহাসকথা 


] 


এক হন্দু-মুদলমান 'মালত চেষ্টার চরম সাফল্যের পারচায়ক সন্দেহ 
| 


আকবর কেবলমান্ন ধম-সংক্রান্ত সংস্কার সাধন করিয়া ক্ষান্ত ছিলেন না। 'হন্দু 
নিরীনার সমাজের কুপ্রথা দূরীকরণের চেষ্টাও তিনি করিয়াছিলেন । 
১৪৬৬: সতাঁদাহ প্রথা সেকালে এক আত নিষ্ঠুর প্রথায় পারণত হইয়াছিল। 
কার হিন্দু িধবার্দগকে অনেক ক্ষেত্রে তাঁহাদের অনিচ্ছাসত্বেও 
বলপূর্বক দ্বামীর সহমৃতা হইতে বাধ্য করা হইত। আকবর 
এই বলপ্‌বধ্ক সতাদাহ 'নাঁষ্ধ কাঁরয়া 'দিয়াছলেন। আকবরের অনুমোদন 
পভন্ন প্রাদেশিক শাসনকর্তা কোন ব্যান্তকে প্রাণদণ্ড দিতে পারবেন না, এই আদেশ 
জার করা 'হইয়াছিল। অপর এক আদেশে তান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাখী এবং বিশেষ 
ধরনের পশুহত্যা 'নাঁষদ্থ কারয়া 'দিয়াছলেন। জনসাধারণের চিকিৎসার জন্য 
হাসপাতাল স্থাপনের ব্যবন্থা, বিবাহের কালে অত্যাধক পাঁরমাণ যৌতুক গ্রহণ 
ণনাষ্থ করণ, জল্সাবারে, অর্থাৎ শহর্ুবারে পখ্যীশকার এবং মাংস ভক্ষণ 'নজে 
পারত্যাগ প্রভূত তাঁহার উদার সংস্কারপন্থী মানসিকতার 
০৮০০ পারচায়ক ৷ উপার-উত্ত সংস্কার ভিন্ন আকবর ঘাঁনণ্ঠ আত্মীয়- 
স্বজনের মধ্যে বিবাহ নিষিষ্ধ কাঁরয়া 'দয়াছিলেন। 'ববাহের 
উপয্স্ত বয়সের পূর্বে বিবাহ করাও 'নাঁষদ্ধ বাঁলয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল। আঁধক 
বয়স্কা স্্ীলোক ও অন্ূপ বয়স্ক পুরুষের মধ্যে যাহাতে বিবাহ 
সপ ঘাঁটতে না পারে সেজন্য আকবর এক শ্রেণীর কর্মচারীর উপর 
এ-বষয়ে দঁণ্ট রাখবার ভার 'দিয়াছিলেন। তানি বহববাহ 

প্রথারও সমর্থন কারতেন না। | 


আকবরের চরিত ও কাতিত্ব (07197906690 চ16171866 01 /১10)9£ ) £ যে 
রাজগণ তাঁহাদের চারন্রের মাধৃষ* এবং জনাহতৈষণার দ্বারা হীতহাসের পৃচ্ঠায় অমর 
হইয্না আছেন, মৃঘল-শ্রেন্ঠ সম্রাট আকবর তাঁহাদের অন্যতম । আকবর ছিলেন একাধারে 
সাহসী বীর তঁক্ষবাণ্ধ কউনীতিক, অনন্যসাধারণ সামরিক প্রাতভাসম্পন্ন সেনাপাত, 
প্রজারঞ্জক, দরদন্টিসম্পন্ন শাসক । বিজেতা 'হসাবে তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ, শাসক হিসাবে 
তান 'ছিলেন শ্রেষ্ঠতর | তান নিজ চারন্রের মাধূর্ষে এবং কার্ধ-নিপুণতায়, সবেপিার 
তাঁহার প্রজাবাংসল্যের দ্বারা গ্রজাবর্গের অস্তর জয় কাঁরতে সমর্থ হইয়াছলেন । তিন 
ও অসাধারণ ব্যান্ত্বসম্পন্ন ছিলেন । ন্যায় এবং সততার প্রাত তাঁহার 
গভীর অনুরাগ ছিল । পরচারন্র বাঁঝবার মত অস্তর্রান্ট এবং 
পরধর্মের প্রাত শ্রদ্ধা প্রদর্শনের মত মানাঁসক উৎকর্ষ ও উদারতা আকবরের ছিল। 
পরগ্‌ণগ্রাাহতা, অপরকে 'নিঃসংশয়ে 'বি*বাস করিবার মত মনোবলও তাঁহার ছিল। 
বাভন্ন ধর্ম সম্পকে" আলোচনা-শ্রবণে তান আনন্দ পাইতেন । রাজকর্তব্যের এক আত 
উচ্চ আদরশও তিনি অনুসরণ করিতেন । | 


আকবর নিরক্ষর ছিলেন, কিন্তু তাঁহার জ্ঞানাপপাসা ছিল অপারসগম ৷ তাহার 


মুঘল-শ্রেষ্ঠ সম্রাট আকবর ২৬১ 


স্মরণশান্তও ছিল অসাধারণ । অপরের মুখে হতহাস, দর্শন, রাজনশীতি প্রভৃতি 
বিষয়ের গ্রন্থাদি শ্রবণ কাঁরয়া তান স্মরণ রাখিতে পাঁরিতেন । ফত্‌পুরে একি মহা- 
জিরা যারা বিদ্যালয়, আগ্রা এবং সাম্রাজ্যের অন্যনতর বহ] মাদ্রাসা হ্থাপন, স্রী- 

শিক্ষার পৃ্ঠপোষকতা প্রভৃতি তাঁহার মানাঁসক উৎকর্ষের পরি- 
চায়ক। আকবর সকল ধর্মের সার গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন । তাঁহার রাজস্ভা 
ফৈজা, আবুল ফজল, দেবা, পুরুুষোত্ম, ভাননচন্দ্র, হারাবিজয়, বিজয়সেন, একোয়া- 
ভাইভা, মনসেরেট: প্রভৃতি হিন্দ, পারাঁসক, জৈন, খ্রান্টান প্রভৃতি 'বাঁভন্ব ধমাবলম্বাী 
মনাষাঁদের দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল । 


শাসক হিসাবে আকবর ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাসে এক যুগান্তর আঁনয়া- 
'ছিলেন। সামারক প্রাতভাবলে যে 'বশাল সাম্রাজ্য 'তাঁন গঠন কাঁরয়াছলেন, সংগঠনী 
প্রাতভা দ্বারা উহাকে 'তাঁন দঢ় 'ভীত্বতে চ্থাপন কারতেও সক্ষম হইয়াছলেন। 
শাসনলার্ষের ক্ষদ্রুতম বিষয়ও আকবরের দ্াম্ট এড়াইত না। 
তাঁহার অক্লান্ত চেত্টার ফলে বিশাল মুঘল সাম্রাজ্যের উপযোগী 
শাসনব্যবস্থা গাঁড়য়া উঠিয়াছিল। আকবর বাবয়াছলেন ভারতবষে স্থায়ী শাসন- 
ব্যবস্থা চ্ছাপনের একমান্র শর্ত ছিল হিন্দু-মুসলমানের অথণ্ড ও অকপট আন:গত্য 
লাভ॥। তিনি পূর্ববর্তী সুলতানদের ন্যায় সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতা 
হিসাবে 'নজেকে গ্রাতান্ঠত কাঁরতে চাহেন নাই ॥ হিন্দুদের প্রাত উদার নাতি 
অনুসরণ কাঁরয়া সমগ্র মধ্যযুগে একমাত্র শের শাহকে বাদ 'দিলে 'তানই ভারতের 
জাতীয় সম্রাটের মযাদালাভে সমথ" হইয়াঁছলেন। 


আকবরের শাসননপাঁত ছিল যেমন বান্ত-নিরপেক্ষ তেমাঁন ধর্ম-নিরপেক্ষ | তাঁহার 
শাসনাধীনে জাতি-ধর্ম-নাব*খষে সকলেই সম-মধা্দায় প্রাতাষ্ঠত হইয়াছল । দ্ধর্ 
রাজপুত জাত আকবরের বিশ্বস্ত মিন্ত্র জাতিতে পাঁরণত হইয়াছিল । শাসনব্যবন্থায় 
হন্দুগণ উচ্চ রাজকর্মচাঁর-পদে 'নযুস্ত হইয়াছিলেন । পূর্ববতর মুসলমান সুলতান- 
গণের ধমন্ধি সঞ্কীর্ণ নীত ত্যাগ কাঁরয়া আকবর সকলের প্রাত 
সমব্যবহার দ্বারা প্রজ্জাবর্গের অন্তর জয় কাঁরয়াছিলেন । প্রজা- 
বর্গের মধ্যে জাতি-ধর্মের 'ভীত্ততে দম বিভেদ দূর কাঁরয়া আকবর জাতীয় এঁক্যের 
যে মহান আদর্শ স্থাপন কাঁরয়াছলেন, তাহা পরবত+ কালে অনুসৃত হইলে ভারতের 
ইতিহাস অন্যরপ হইত । আকবরের শাসন হিন্দু-মুসলমান তথা সমগ্র ভারতবাসীর 
অকপট, গ্বাভাবক আনুগত্যের উপর প্রাতাষ্ঠিত ছিল । তাঁহার শাসনব্যবচ্ছায় ভারতীয় 
এবং পারাঁসক-আরবীয় (7১99০-/১7৪০1০ ) শাসন-নগাতর এক 
জাতীর শাসনব্যব্ছা অভ্‌ভপূব সংমশ্রণ পাঁরলাঁক্ষত হয়। আকবর শের শাহের 
হি আমলের রাজগ্ব-নীত, 'হন্দুগণের প্রাত প্রীত ও বম্ধাত্বপূর্ণ 
ব্যবহার, শাসনব্যবন্থায় হিন্দু কর্মচারী 'নয়োগ, প্রর্জার মঙ্গলসাধন প্রভাতর অনুকরণ 
কারয়াছিলেন বাঁলয়া মনে করা হয় | যাহা কিছ শ্রেষ্ঠ, যাহা 'কছু দেশ ও জনসমাজের 
ধহতসাধনে গ্রহণযোগ্য তাহা আকবর গ্রহণ কারতে 'শ্বধাবোধ করেন নাই । 


সাম্রাজ্য গঠন 


শাননদক্ষতা 


২৬২ ভারতের হীতহাসকথা 


আকবর অ-মৃসলমানদের উপর হইতে 'জাঁজয়া কর এবং 'হন্দুদের উপর 
হইতে তীর্ঘকর উঠাইয়া 'দিয়া সকল প্রজাকেই ধর্মপালনের চরম স্বাধীনতা দান 
কারয়াছিলেন। তাঁহার সামাজিক সংস্কারগীলও উল্লেখযোগ্য । বলপব'ক সতাঁদাহের 
নিষ্ঠুর প্রথা বন্ধ কারবার জন্য কাহারও ইচ্ছার রুখে 
সহমরণে বাধ্য করা 'নাষণ্ধ বালয়া তিনি ঘোষণা কারয়াছিলেন। 
পরাজত শব্রসৈনিকদের ক্লীতদাসে পাঁরণত কারবার রীতি 'তাঁন উঠাইয়া 
দয়াছলেন। বাল্য-ববাহ, বহহীববাহ রা প্রভৃতি দূর কারবার চেষ্টাও তান 
কারয়া'ছলেন। 

আকবরের রাজস্ব-নীতি ইসলামনয় রাজস্ব-নীতির অনুসরণ 'ছিল না। 'তাঁন 
ভারতবর্ষের চিরাচারত রাজস্ব তথা কর নীতি অনুসরণ করিয়া রাজস্ব নিধারণ 

কারয়াছিলেন। প্রজাবগ্গকে রক্ষা করা এবং সেইজন্য প্রয়োজনায় 

রাজস্ব-নশীত 
প্রশাসন চালাইবার ব্যয় সংকুলানের জন্য রাজা রাজম্ব আদায় 
কারবেন, এই নীতির উপর 'ভাত্ব কাঁরয়াই আকবর তাঁহার রাজস্ব ও কর-নীতি 
নধাঁরণ কাঁরয়াছিলেন । টোডরমলের রাজগ্ব-ব্যবচ্ছা এই নগাতিরই প্রাতফলন। 


সামারক সংগঠক 'হসাবেও আকবর মৌলিক ক্ষমতার পারচয় 'দিয়াছলেন। তাঁহার 
মন-সবদার প্রথা, পদাঁতক, অশ্বারোহী, গোলন্দাজ ও নৌবাহিনী মুঘল সেনা- 
টিনানিতির বাহনীকে এক দুধ্ব শাল্ততে পারণত কারয়াছল। কিন্তু দাস- 
দাসী, স্তীলোক, পাঁরবহন কার্ষের জন্য হাত, উট প্রভৃতির 
ব্যবহার সেনাবাহিনীর চলাচল অনেকটা মন্থর করিয়াছিল, ইহা স্বীকার কারতে 
হইবে। 

শিল্প ও সাহত্যের প্রাতও আকবরের গভীর অনুরাগ ছিল । হুমায়ূনের সমাধ, 
স্থাপত্য-শিজ্প ও ফতেপুর 'সিক্কীর প্রাসাদাঁদ প্রভাত আকবরের স্থাপত্য-শিষ্পানু- 
চিন-শল্ রাগের নিদর্শন-স্বরূপ। আকবরের পৃন্ঠপোষকতায় হিন্দ 
চন্ত্রাশাজ্পগণ পারাঁসক চিন্তাশজ্ে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন ।* 


আবুল ফজলের মতে আকবর স্বয়ং নূতন নূতন প্রাসাদের পারিকজ্পনা প্রস্তুত 
কাঁরতেন। তাঁহার আমলে 'নার্মত বহ কেল্লা, প্রমোদভবন, মিনার, সরাইখানা, 
ধবদ্যালয় তাঁহার নিমা্ণ-শঞ্পপ্রীতি ও জনকল্যাণের ইচ্ছার পাঁরচায়ক । বুলম্দ- 
দর্ওয়াজা, পাঁচ-মহল প্রভৃতি আকবরের গ্থাপত্য-শঙ্পানুরাগের সাক্ষ্য আজও বহন 
কারতেছে। 

আকবরের পৃন্ঠপোষকতায় সংস্কৃত লাহত্যেরও বিশেষ উন্নাত সাধিত হইয়াছিল । 
আবুল ফজল প্রদত্ত একুশ জন প্রথম পায়ের মনীষাঁদের মধ্যে নয়জনই 'ছিলেন হন্দু । 


বাঁভম্ সংস্কার 


ক ৫55 20010120210 01 100121) 28106108 ৬1181০11080 21%/258 ০0011100650 €0 
67180) 15০51$50 ৪ 109৯ ৫1506101010) 41621 0০ 1000050 (005 771000 8101509 
6০ 158প8 1১618120 (5010151005 830 1080865  7১618181) 80915, ৬105, 91221008 
(050০7 2150) ০1 /72716. 0. 373, 


মূঘলশ্রেম্ঠ সম্রাট আকবর ২৬৩ 


তানসেন ও বাজবাহাদর ছলেন আকবরের রাজসভার সঙ্গীত-শঙ্পী। আর আবুল 
ফজল হলেন বহ?মহখী প্রাতভাসম্পন্ন জ্ঞানী ব্যান্ত। ড্র স্মিথ তাঁহাকে ফ্রাম্সস্‌ 
চিনের বেকন (51805 98০০7)-এর সহিত তুলনা করিয়াছেন । আবুল 
রক ফজল আকবর-নামা” ও “আইন-ই-আকবরা' নামে দুইখানি গ্রন্হ 
পু রচনা কাঁরয়াছলেন। এই দুইখানি গ্রন্থে আকবরের রাজত্বকাল 
সম্পর্কে বিশদ এীতহাঁসক বিবরণ পাওয়া যায়। আবুল ফলের ভ্রাতা ফৈজী ছিলেন 
এ সময়ের শ্রেষ্ঠ কাঁব। তান নল-্দময়ন্তী উপাখ্যান ফার্সী ভাষায় অনুবাদ 
কারয়াছিলেন। নিজাম-াদ্দন ও বদাউনী আকবরের রাজত্বকাল সম্পর্কে এরীতহাসিক 
তথ্য সংবালত দুইথান মূল্যবান গ্রন্ছ রচনা কারয়াছিলেন। আকবরের আদেশে 
কথাসারৎসাগর, রামায়ণ-মহাভারত, অথর্ববেদ, হরিবংশ প্রভৃতি বহু সং্কৃত গ্রন্থ 
ফারসী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। বারবল ছিলেন আকবরের অন্যতম সভাকাবি। 
তুলসাঁদাস, সুরদাস প্রভতি হান্দি কাবগণ তাঁহাদের রচনা দ্বারা হিন্দ সাহত্যের 
উৎকর্ষ সাধন কারয়াছলেন । 
আকবরের রাজত্বকাল ভারত-ইতিহাসের এক গৌরবোহ্জল যুগ । আকবর তাঁহার 
অনন্যসাধারণ প্রাতিভা, রাজকীয় মর্যাদা, সামারক ও শাসনতান্লিক 
পাঁথবার শ্রেন্ঠ 
রাজ্গণের অনাতম . কৃতিত্বের জন্য পাঁথবার শ্রেষ্ঠ রাজগণের অন্যতম হিসাবে 
পারগাঁণত হইয়াছেন। তাঁহার মহত্বের প্রধান পাঁরচয় ছিল এই 
যে, তাঁহার অধান প্রজাবর্গ প্রত্যেকেই এই ভরসা কারতে পাঁরিত যে, আকবর বাদশাহ 
তাহার রক্ষাকর্তা। তান সব সময়ই তাহাকে রক্ষা কারিতে, তাহার স্বার্থরক্ষা কারতে 
প্রদ্তুত। এই আস্ছা ও বি*বাসই আকবরকে জাতীয় সম্রাটে রুপান্তাঁরত কাঁরয়াছল। 
আকবরের শেষ জীবন (1,951 0859 01 4800097) £ আকবরের জীবনের শেষ 
কয়েক বংসর সুখের ছিল *। তাঁহার প্রয় সুহদ আবুল ফজলের মৃত্যু (১৪৯৫) 
পূত্ন সৌলমের বিদ্রোহ, পর্তুগণজদের ষড়যন্ত্র প্রভৃতি নানাকারণে 
আকবরের ম।নাঁসক শান্তি 'বিনন্ট হইয়াছিল। ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে 
দেহ এবং মন যখন ভারাক্রান্ত, এমন সময়ে অজীর্ণ রোগে আক্রান্ত হইয়া আকবর শেষ 
নিঃ*বাস ত্যাগ করেন ( ১৭ই অক্টোবর )1* তাঁহার মরদেহাট আগ্রা দুর্গ হইতে তন 
মাইল দূরে সেকেন্দ্রায় তাঁহারই জীবদ্দশায় 'নার্মত সমাধি সৌধে সমাহিত করা হয়। 
সঙ্গে সঙ্গে ভারতের হাতহাসের এক গৌরবোত্জল অধ্যায়ের অবসান ঘটে । 


মৃত্যু ১৬০৫) 


* আকবরের মৃত্যুর তাঁরথ 'বাভম হীতহাস গ্রচ্ছে বাঁভল্লভাবে দেওয়া আছে যথা £ 47 444/21664 
1715107) 01 11216, 170) 0০০০6: 1605, 0 450. 

4621 5 ৬০1. 215 5006180) 270) 00600615 1605, 0. 368. 

412007606 7715407) ০7 17726, 1311091519 99৪৮1 2170 521758588801)811, 210501816০0 
2526 0০8০৪, 1605, [. 479. 


স্বন্ম্ম জশ্যান্ 


জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান 
(811271217 & 97121) 31181) 


জাহাঙ্গীরের পসিংহাদন লাভ € 49০65310 91 1881) )$ আকবরের 
মৃত্যুকালে তাঁহার একমাত্র পূতর সৌলম জগীবত। সোঁলম আকবরের জীবদ্দশায় 
সিংহাসন-লাভের জন্য বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন। অবশ্য বিনা যুদ্ধেই আকবর 
জাহাঙ্গীর (১৬০৫-২৭), পুত্রকে স্ববশে আনিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সোঁলম আকবরের 
সোলমের বিদ্রোঃ অন্তরঙ্গ সুহৃদ আবুল ফজলকে হত্যা করাইয়াছিলেন। এই সকল 
উত্তরাধিকার হইতে 
বণ্চিত হইবার আশঙ্কা কারণে আকবর সোঁলমের প্রত তেমন সন্তুষ্ট ছিলেন না। 
সৌঁলমের পুত্র খুস্রভ্‌ ছিলেন আকবরের প্রিয়পান্ন ৷ মানাঁসংহ ও 
অপরাপর আভজাতগণ বিদ্রোহী সৌলমের পাঁরবর্তে খুসরভকে সিংহাসনে স্থাপন 
নিন কারবার পক্ষপাতী ছিলেন । আকবরের মৃত্যুর অব্যবাহত পর্বে 
8288 সাধারণ্যে এই ধারণাই জান্ময়াছিল যে, আকবর হয়ত খুস্রভ্‌কেই 
উত্তরাধকারী মনোনীত 
সংহাসনাধিকার দান করিয়া যাইবেন। ীকন্তু আকবর শেষ 
পর্ধন্ত পত্র সোলমের দাঁবই স্বীকার কাঁরয়া উত্তরাধিকারের চিহুদ্বর্প নিজ পোশাক 
ও তরবারি সৌঁলমকেই দিয়া গয়াঁছলেন। 


১৬০৫ ধ্রীষ্টাব্দে ( অক্টোবর ২৪) সোঁলম “নর ডীদ্দন মহম্মদ জাহাঙ্গীর বাদশাহ 
গাজী” উপাধি ধারণ কাঁরয়া 'দল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন । ইতিহাসে তিনি 
- সম্রাট জাহাঙ্গীর নামেই সমধিক প্রাসদ্ধ। জাহাঙ্গীর বৃদ্ধি- 
সংহাসনারোহণ £ বিবেচনা বা শিক্ষার দিক দিয়া সম্াটপদের যোগ্য ছিলেন। 
ন্যায়বিচারের জন্য 
শকলের বাবস্থা. সংহাসনারোহণের অব্যবাহত পরেই জাহাঙ্গীর ষাটটি ঘণ্টাযন্ত 
'ব্রশ গজ লম্বা একট সোনার শিকল আগ্রার দুর্গ হইতে যমুনা 
নদীর তার পর্যন্ত ঝূলাইয়া রাখিলেন। বিচারপ্রার্থ' যেকোন ব্যন্তি এই শিকল 
টাঁনলেই তাঁহার প্রার্থনা সম্রাটের নিকট পেশছাইবার জন্য এই ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। 
ইহা ভিন্ন, বারোটি আইনও জার করা হইয়াছল। এই বারো আইন দ্বারা 
জাহাঙ্গীর “জাকাং নামক আতিরিস্ত কর, কোন প্রজার ঘর-বাড়ী বা সম্পাত্ত জবরদস্তি- 
মূলকভাবে দখল করা, মদ প্রভাত মাদক পানীয় বিরুর করা, সপ্তাহের কোন কোন 
দিনে পশনহত্যা করা, প্রভাত 'নাষণ্ধ কারুলন। ইহা ভিন্ন, পিতার মৃত্যুর পর 
তাহার পত্র ও অপরাপর উত্তরাধিকারী দগকে বনা বাধায় সম্পাত্ত ভোগদখল কারবার, 
হাসপাতাল স্থাপন ও চিকিংসক নিয়োগের, সকল প্রকার কয়েদীকে মুক্তি দিবার, 
ধর্মস্থানে ব্যবহৃত জামর এবং মন্‌সব্‌ ও জায়গিরের উপর আইনসন্মত সকঙ্গ আধকার 
অনুমোদন কারবার ব্যবস্থা কারলেন। রাববার একাট পাবন্র দিন হিসাবে বিবেচনা 
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করিবার রীতি চাল? করিলেন। এই সকল আইন বা 'দস্তুর-উঙ্স-আমল' তাঁহার সাম্রাজ্যের 

সর্বত্র যাহাতে মানয়া চলা হয় সে-বষয়েও তিনি সকলকে সতর্ক 
বারোঁট আইন জার 

করিয়া দিলেন। জাহাঙ্গীর 'হম্দ ও অ-মুসলমান প্রজাবর্গকে 
মৃস্তহস্তে দান কাঁরয়া সকলের প্রীতভাজন হইবারও চেষ্টা কারলেন। যে-সকল 
আভজাত ব্যান্ত তাঁহার সিংহাসন আরোহণের বিরোধিতা করিয়াছিলেন জাহাঙ্গীর 
তাঁহাঁদগকে ক্ষমা কারলেন। সম্রাট আকবরের আমলের রাজকমণারীদের গ্রাত 
উপযব্্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শন কারতেও তান রুটি কাঁরলেন না। 

কিন্তু অ্পকালের মধ্যেই জাহাঙ্গীরের পত্র খুসর্‌ বা খুস্রভং বিদ্রোহ ঘোষণা 

করেন। মথুরার হুসেন বেগ, লাহোরের আব্দুর রাহম, শিখগুরু অজর্টন তাঁহাকে 
সাহাধ্য দান করেন । জাহাঙ্গীর স্বয়ং সসৈন্যে নিজপযুত্রের বিদ্রোহ দমনে অগ্রসর হইলেন। 
খুসরভ্‌ জাহাঙ্গীরের সেনাবাহনীর সাঁহত যুদ্ধে স্বভাবতই আঁটয়া উঠতে পারলেন 
4 [তিনি পরাজিত হইয়া তাঁহার প্রধান অন-চরবর্গসহ ধৃত হইলেন। 
দ্রোহ দমন". তাঁহার অনন্চরবর্গকে নৃশংসভাবে অত্যাচার করিয়া হত্যা করা 

হইল। খুসরভ্‌কে বন্দী করিয়া রাখা হইল এবং বাঁন্দদশায় তাঁহার 
মৃত্যু হইল । শিখদের পম গুরু অজ্যন খুস্রভকে অর্থসাহায্য কাঁরয়ছিলেন বালয়া 
দুই লক্ষ তঙকা ( টাকা ) জরিমানা কারলেন। গুরু অজর্যন জারমানা দিতে অস্বীকার 
করিলে জাহাঙ্গীর তাঁহাকে মততযুদণ্ডে দশ্ডিত কারলেন। এই অদ:রদর্শিতার ফলে 
শিখজাত জাহাঙ্গীরের চিরশতুতে পারণত হইল । 


১৬১১ ধ্রীষ্টাব্দে জাহাঙ্গীর মেহেরুল্লিসা নামে এক অসামান্যা রূপবত+ মাঁহলাকে 
বিবাহ করেন। মেহেরুল্লিসা ছিলেন 'মিজাঁ গিয়াস বেগ নামে জনৈক ইরানীর কন্যা । 
প্রথমে আলি-কুল বেগ শমক এক ব্যন্তির সাহত তাঁহার বিবাহ হয়। জাহাঙ্গীর 
আঁল-কুল বেগকে "শের আফগান" উপাধিতে ভাত কাঁরয়া বাংলাদেশের বর্ধমান 

জেলায় জায়গীর দান করেন। কিন্তু অজ্পকালের মধ্যেই শের 
পা আফগান উদ্ধত ও বিদ্রোহী হইয়া উঠিলে জাহাঙ্গীর তাঁহার 
'নঃরজাহান' নামকরণ বিরুদ্ধে এক সামরিক আঁভযান প্রেরণ করেন। শের আফগান 
যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন এবং মেহেরুল্লিসাকে দিল্লীতে লইয়া 
যাওয়া হয়। মেহেরুন্িসার অসামান্য রূপে মুগ্ধ হইয়া জাহাঙ্গীর তাঁহাকে বিবাহ 
করেন । এ সময় হইতে তাঁহার নাম হয় “নূরজাহান (11801 ০1 012০.৬/011)। কেহ 
কেহ মনে করেন যে, জাহাঙ্গীর পূর্ব হহ্তই মেহেরুল্লিসার প্রাত অনুয়ন্ত ছিলেন । 
নূরজাহান অসামান্যা রূপবতাঁ মহিলাই ছিলেন না, ফার্সী সাহত্য, কাবতা 
প্রভতিতেও তাঁহার অস।ধারণ ব্যংপাত্ত ছিল। রাজনোতিক দুরদাৃষ্টি, প্রত্যুৎপন্নমাতত্ব, 
ন:রজাহানের চার উচ্চাকাহ্ক্ষা ছিল তাঁহার চারত্রের অপরাপর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য! 
ও শাসনবাবন্থায জাহাঙ্গীরের সহিত বিবাহের পর হইতে নূরজাহান শাসনব্যবদ্থায় 
প্রভাব এক অসাধারণ প্রভাব ও প্রাতপাত্ত বিস্তার করেন। তাহার ভ্রাতা 
আসফ: খাঁ এবং-তাঁহার পিতা উভয়েই রাজসভার উচ্চপদে প্রাতাঙ্ঠত ছিলেন, তদন্পার 


২৬৬ ভারতের হীতিহাসকথা 


নূরজাহান তাঁহার প্রথম বিবাহের কন্যার সাঁহত জাহাঙ্গীরের কনিষ্ঠ পুত্র শাহরিয়ার- 
এর বিবাহ দয়াছলেন । 

জাহাঙ্গীরের রাজ্যাবজ্তার (38108716179 €01800950 £ জাহাঙ্গীর 'পতা আকবরের 
পদাঙ্ক অনুসরণ কারয়া মৃঘল সাম্রাজ্যের সীমা বিষ্তারে মনোযোগী হন। ১৫৭৫ 
গ্রীন্টাব্দে আকবর বাংলাদেশ মুঘল সাম্রাজ্যভুন্ত কারয়াছলেন। কিন্তু বাংলাদেশের 
আফগান দলপাঁতগণ মূঘল সম্রাটের বশ্যতা সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করেন নাই। তদুপার 
পুনঃপুনঃ শাসনকর্তা পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশে মুঘল প্রভুত্ব দ্‌ঢুভাবে স্থাপনের 
ব্যাঘাত ঘঁটয়াছিল। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ইসলাম খাঁ ছিলেন বাংলার মুঘল 
শাসনকাঁ। এই সময়ে বাংলার আফগান জামদারগণ কেন্দ্রীয় শাসনের প্রকাশ্য 
রঃ টন বিরোধিতা শুরু করেন। মুঘল শান্তর সাহত পুনরায় যাঁঝয়া 
মি সা তাহারা বাংলাদেশে আফগান প্রভূত্ব স্থাপনের প্রয়াসী হইলেন। 

আফগান নেতা ঈশা খাঁর পনত্র-উসমান খাঁর নেতৃত্বে বাংলার 
আফগান আভজাতগণ মুঘল শাসনের বিরোধিতা শুর্‌ করিলেন এবং “ভদ্রুক' নামক 
স্থানে প্রথমে মৃঘলবাহনীকে পরাঁজত করিতেও সক্ষম হইলেন। কিন্তু ১৬১২ 
প্রান্টাব্দে উদমান ইসলাম খাঁর হস্তে পরাজিত ও নিহত হইলেন । উস:মানের পরাজয়ের 
সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে আফগান শাস্তি সম্পূর্ণভাবে বিনন্ট হইল এবং বাংলাদেশ মুঘল 
সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করিয়া লইল । ইসলাম খাঁ বাংলার রাজধানী রাজমহল হইতে 
ঢাকায় স্থানান্তারত করেন এবং জাহাঙ্গীরের নামানুকরণে ঢাকার নাম রাখেন জাহাঙ্গীর- 
নগর । পূর্ববঙ্গের উপর মুঘল প্রাধান্য সুদৃঢ় করিবার এবং বিশেষভাবে মগ ও পোর্তু- 
গীজদের আক্ুমণ হইতে রাজ্যসীমা রক্ষার উদ্দেশ্যে ঢাকায় রাজধানী স্ছানান্তারত 
করা হইয়াছল। 

. আকবর চিতোর জয় কাঁরতে সমর্থ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু মেবারের বীরকেশরা 
রাণা প্রতাপ মুঘল প্রভুত্ব অস্বীকার করিয়াই চালয়াছিলেন। মৃত্যুর পর্বে প্রতাপ 
মৃঘল আঁধকার হইতে কয়েকটি দুর্গ পুনরাধকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে মেবারের রাণা ছিলেন রাণা প্রতাপের পত্র অমর সিংহ । 
জাহাঙ্গীর সিংহাসন লাভ করিয়াই মেবারের বিরুদ্ধে আকবর-অনুসৃত যহম্ধ-নপাতি 
গ্রহণ কারলেন। তান যুবরাজ পর্বেজকে অমর সিংহের বিরুদ্ধে প্রেরণ কাঁরলেন, 
কিন্তু এই আঁভযান ব্যর্থ হইল। অতঃপর জাহাঙ্গীর মহাবৎ খাঁর নেতৃত্বে দ্বিতীয় 
অভিধান প্রেরণ করিলেন । মহাবং খাঁ অমর িংহকে পরাজত কাঁরতে সমর্থ হইলেন 
'বটে, কিন্তু ইহার পর বারবার সেনাপাঁতি পাঁরবর্তনের ফলে মেবারকে পদানত করা 
সম্ভব হইল না। অবশেষে সম্রাটের তৃতীয় পুত্র খুররমের নেতৃত্বে এক আঁভযান 
প্রোরত হইলে অমর গসংহ পরাজিত হইলেন । অমর সিংহ ও 
তাঁহার পূন্ল করণ সিংহ 'দিল্লী সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার কাঁরতে 
বাধ্য হইলেন । জাহাঙ্গীর 'বাজত শুর প্রাত উপযুন্ত মযা্দা প্রদর্শনে কাপণ্য করিলেন 
না। অমর সংহকে চিতোর 'ফিরাইয়া দেওয়া হইল এবং আতি উদার শর্তে উভয় 


মেবার বিজয় ১৬১৫) 


জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান ২৬৭ 


পক্ষের মধ্যে এক শান্তিচুন্ত স্বাক্ষারত হইল। য:ঃবরাজ করণ 'সংহ পাঁচ হাজার 
সৈন্যের মন্সব্দ্রার নিষুন্ত হইলেন। জাহাঙ্গীরের এই রাজপুত নীতি তাঁহার 
রাজনোতক দুরদার্শতার পাঁরচায়ক। পর্ব শল্লুতা ভুলিয়া 'গয়া তান অমর সিংহ ও 
তাহার পুত্র যুবরাজ করণ সিংহের প্রাতি ষে উদার ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা সত্যই 
প্রশংসনীয় । এমন কি, মেবারের রাণার আনগত্যলাভে সমর্থ হইয়া জাহাঙ্গীর এত 
প্রীত হইয়াছিলেন যে, তান অমর.সংহ ও তাঁহার পুত্র করণ সংহের মর্মর মার্ত 
নিমণি কাঁরয়া আগ্রার মৃঘল উদ্যানে স্থাপনের আদেশ 'দিয়াছিলেন। 

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে অপর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল কাংড়া বা নগরকোট 
দুর্গ জয়। উত্তর-পাঞ্জাবের শতদ্রু ও রাভী নদীর মধ্যবতাঁ পার্বত্য অঞ্চলে দুভেদ্য 
কাংড়া দুগ্গাট ১৬২০ খ্রীন্টাব্দ পর্যন্ত মুঘল আক্রমণ প্রাতহত 
কাঁরয়া চলতে সমর্থ হইয়াছিল। জাহাঙ্গীর পাঞ্জাবের শাসনকর্তা 
মূর্তজা খাঁকে কাংড়া জয় কারবার জন্য সসৈন্যে প্রেরণ করেন, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ 
হইল। অবশেষে খুর্রমের নেতৃত্বে মুঘলবাহিনী দীর্ঘ চোদ্দ বংসর অবরোধের পর 
এই দুগ্গট জয় কারতে সমর্থ হইয়াছিল । 

অসারগড় দূর্গ জয় কারবার পর আকবর সমগ্র দাক্ষিণাত্যে মুঘল প্রাধান্য ্হাপনের 
সুযোগ গ্রহণের পূর্বেই যুবরাজ সৌলমের বিদ্রোহ দমনের জন্য উত্তর-ভারত প্রত্যাবর্তন 
কাঁরতে বাধ্য হইয়াছিলেন। জাহাঙ্গীর সম্রাট হইয়া পিতার আরব্ধ কার্য সম্পূর্ণ কারতে 
অগ্রসর হইলেন। এ সময়ে আহঞ্মদনগরের মন্ত্রী মালিক অন্বর ছিলেন দাক্ষিণাত্যের 
সর্বাধক উল্লেখযোগ্য ব্যন্তি। দীর্ঘ বিণ বংসরের দাক্ষণাত্যের ইতিহাস তাঁহাকে কেন্দ্র 
করিয়াই রচিত হইয়াছিল । মালিক অম্বর মূলত হাবস জাতির 
লোক ছিলেন। তিনি দাক্ষিণাত্যেই স্থায়ভাবে বসবাস করিয়া 
সম্পূর্ণরূপে দাক্ষিণ-ভারত।য় হইয়া পাঁড়য়াছিলেন। তিনি অনন্যসাধারণ প্রাতিভাসম্পন্ন 
রাজনীতিক ছিলেন । শাসনকার্য, যুদ্ধ্পারচালনা, রাজনোৌতিক দ্‌রদার্শতা, সর্বাদক 
দয়াই মালিক অন্বর 'নিজ প্রাতভার পারচয় দান কারয়াছিলেন। দাঁক্ষণাত্যে তানি 
টোডরমলের রাজস্বনণীত প্রবর্তন কারয়াছিলেন। মুঘলশাস্তকে প্রাতাহত কাঁরতে হইলে 
রাজ্যের প্রত্যেক ব্যাস্তর সাহায্য ও সহানুভূতি একান্ত প্রয়োজন, এই কথা 'তানি 
উপলাব্ধ কাঁরয়াছলেন। এই কারণে তান নানাবধ সংস্কার সাধন করেন। কেবলমান্র 
ভাড়াটিয়া মুসলমান সৈন্যের দ্বারা মুথলশীল্ত প্রাতহত করা সম্ভব হইবে না বিবেচনা 
কারয়া তান দহধর্ষ মারাঠা সৌনক£ আহম্মদনগরের সেনাবাহনাতে গ্রহণ করেন। 
তাঁহার নিকট হইতেই মারাঠাগণ সর্বপ্রথম “গাঁরলা যুদ্ধকৌশল” (£৪৩11119 19৩00৫ 
01 ৪1816 ) শিক্ষা কারয়াছল। দাঁক্ষণাত্যের মুঘল প্রাধান্য বস্তার মাঁলক 
অন্বর কর্তৃক প্রাতহত হইয়াছিল। 

জাহাঙ্গীর আহস্মদনগরের সাঁহত এক দীর্ঘকালব্যাপা দ্বন্দেৰ প্রবৃত্ত হইলেন। 
আকবর আহঞ্মদনগরের একাংশ জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বটে, কিম্তু অপরাংশে 
গনজামশাহধ বংশের দ্বিতীয় মূর্তজা তখনও স্বাধীনভাবে রাজত্ব কারতোছলেন। 


কাংড়া বিজয় (১৬২০) 


মাঁলক অম্বর 


২৬৮ ভারতের ইতিহাসকথা 


আহঞ্মদনগরের মন্ত্রী মালিক অন্বর আহহঞ্মদনগরের হৃত রাজ্যাংশ পুনরাধকার কাঁরতে 
কতসংকল্প হইলেন । দাক্ষিণাত্যের মুঘল কর্মচারিগণের অযোগ্যতার সুযোগে তান 
জাহাঙ্গরের দাঁকপাতা মন্ঘলগণ কর্তৃক আহম্মদনগরের হৃত অংশ পুনরাঁধকার কারিতে 
বিজয়ের চেষ্টা সমর্থ হন। তিনি বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সাহত মিন্রতাবদ্ধ 

হইয়া মুঘলশান্তর বিরুদ্ধে যুঝিবার শান্ত সয় করেন এবং ১৬১১ 
থাঁন্টাব্দে মুঘল আক্রমণ প্রাতহত কাঁরতে সমর্থ হন। জাহাঙ্গীর যুবরাজ খুর্ব্রমকে 
মালিক অন্বরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। ১৬১০. প্রীষ্টাব্দে খুর্রম মালিক অধ্বরকে 
চিত রর পরাজত কাঁরয়া আহঞ্মদনগরের দুগ্গ এবং বালাঘাট অগ্চল আঁধকার 

করতে সমর্থ হইলেন। কিন্তু এই যুদ্ধের ফলে মুঘল সাম্রাজ্য 
পূর্ব-দাক্ষিণাত্যে যতদুর 'বদ্তৃত ছিল, উহা অপেক্ষা এক মাইলেরও আঁধক বিস্তার লাভ 
কাঁরল না। জাহাঙ্গীর মালিক অম্বরের পরাজয়ে সন্তুষ্ট হইয়া খুর্রমকে "শাহজাহান" 
(197৫ ০ %/৫ 7/০712) উপাধিতে ভূষিত করিলেন । - 


১৬১৭ শ্রীষ্টাব্দের পরাজয়ের পর মালিক অশ্বর দীমলেন না। তিনি বিজাপুর ও 
গোলকুণ্ডার সাঁহত 'মন্রতাঠন্ত স্থাপন করিয়া পুনরায় মুঘল-আঁধকৃত স্থান দখল কাঁরতে 
সমর্থ হইলেন। তান বৃরহানপুর অবরোধ করিলে শাহজাহানকে পুনরায় তাঁহার 
বিরুদ্ধে সসৈন্যে প্রেরণ করা হইল। মালিক অধ্বর পরাঁজত হইলেন, আহঙ্মদনগরের 
ন:তন রাজধানী খর-কণ মৃঘলবাহিনী কর্তৃক বিধবপ্ত হইল । মালিক অম্বর বুরহানপুরের 

রর সাঁহত অবরোধ উঠাইয়া লইতে এবং মুঘল সাম্রাজ্যের বাঁজত স্থানসমূহ 

এ পুনরাবত্ত প্রত্যপ্পণ করিয়া মুঘল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হইলেন। 

কিন্তু ১৬২৩ ধ্রীষ্টাব্দে গোলকুণ্ডার সাহায্য লইয়া মালিক অম্বর 

আবার বিজাপুর আক্রমণ করিলেন । হাতিমধ্যে শাহজাহান পতার বিরদ্ধে বিদ্রোহ 

ঘোষণা কারয়া মালক অম্বরের সাঁহত যোগদান করিলেন। মালিক অহ্বর ও 

শাহজাহানের ষুগ্মবাহনী বুরহানপৃর আৰ্মণ কারল। জাহাঙ্গীর যুবরাজ পর্বেজ 

ও মহাবং খাঁকে দাক্ষিণাত্যের দিকে এক বিশাল বাহনীসহ প্রেরণ করিলে শাহজাহান 

বশ্যতা স্বীকার কাঁরলেন । তখন বাধ্য হইয়া মালিক অন্বর যদ্ধ ত্যাগ করিলেন। 

ইহার কিছুকাল পর মহাবৎ খাঁকে দিল্লী প্রত্যাবর্তনের আদেশ দেওয়া হইল। ইহার 
পর দাঁক্ষিণাত্যে মুঘল প্রাধান্য বিস্তারের আর কোন চেষ্টা করা হয় নাই। 

মুঘল নাম্রাজ্যের উত্তর সীমায় অবাচ্ছিত কান্দাহারের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষ ও পারস্যের 
বাণিজ্যপথ ছিল। ইহা 'ভন্ন, কান্দাহারের রাজনোতিক গুরুত্ব নেহাত কম ছিল না। 
এই কারণে এই গ্ছানের অধিকার লইয়া মুঘল ও পারাঁসক সাম্রাজ্যের মধ্যে প্রায়ই 
গোলযোগের সৃ্টি হইত । আকবরের মৃত্যু পর্যন্ত কাম্দাহার মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তভুন্তি 
পারস্য-সম্লট বর্তৃক ছিল। কিন্তু জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে খুস্রভ্‌ বা খুসরু বিদ্রোহ 
কান্দাহার জয় ঘোষণা করিলে সেই সুযোগে পারস্যরাজ শাহ্‌ আব্বাস কাম্দাহার 

আক্রমণ করিয়া অকৃতকার্য হন । সূচতুর শাহ্‌ আব্বাস জাহাঙ্গীরের 
রাজসভায় দত প্রেরণ করিয়া মৃঘল সমাটের প্রা প্রাঁত ও সৌহাদর্ণ জ্ঞাপন করিলেন ॥ 


জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান , ২৬৯ 


উভয় সম্রাটের মধ্যেই দৌত্য 'বাঁনময় হইল । একাঁদক্রমে চারিবার পারস্য-সম্রাটের 
নিকট হইতে জাহাঙ্গীরের নিকট দূত প্রেরিত হইল। এইভাবে জাহাঙ্গীর যখন 
পারস্য-সম্াট কর্তৃক কান্দাহার আক্রমণের কথা একপ্রকার ভুলিয়া গিয়াছেন ঠিক 
সেই সময়ে (১৬২২) আকাস্মকভাবে শাহ আব্বাস কান্দাহার আরুমণ কাঁরয়া উহা জয় 
কারতে সমর্থ হন। জাহাঙ্গীর শাহজাহানকে কান্দাহার পুনরুদ্ধারের জন্য প্রেরণ 
কাঁরতে চাহলেন। হীতিমধ্যে নূরজাহান নিজ জামাতা এবং জাহাঙ্গীরের কানষ্ঠ পত্র 
শাহরিয়ারকে জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর সিংহাসনে স্থাপন কারবার জন্য ষড়যন্ত্র শুরু 
কাঁরয়াছেন। শাহজাহান এমতাবস্থায় কান্দাহারের ন্যায় দুরদেশে যুদ্ধ কাঁরতে যাইতে 
রাজী হইলেন না। তিনি বিমাতা নূরজাহানের ক্লীড়নক তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা 
করা-ই স্থির করলেন । শাহজাহান বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে জাহাঙ্গীর অত্যন্ত মমহিত 
হইলেন এবং পরবেজকেই উত্তরাধিকারী মনোনীত কাঁরবেন স্থির কারলেন। যাহা হউক, 
চিক শাহারয়ারকে কান্দাহার পুনরুদ্ধারের জন্য প্রেরণ করা স্থির হইল। 
03188 মারের পৃকন্তু বিদ্রোহণী শাহজাহান আহঞ্মদনগরের মন্ত্রী মালিক অন্বরের 
সাহত যোগদান করিয়া বুরহানপুর আকুমণ কাঁরলে জাহাঙ্গীর 
দাক্ষণাত্যের দিকে আঁধক মনোযোগ 'দিলেন। কাজেই কান্দাহার পুনরুদ্ধারের 
পাঁরকজ্পনা আর কার্যকরা করা সম্ভব হইল না। 
এঁদকে শাহজাহান মুঘল রাজকর্মচারা খান-ই-খানান আব্দুল রহিমের সাহায্যলাভ 
কাঁরয়া প্রথমেই আগ্রা দখল কাঁরতে মনস্থ কারলেন, কিন্তু ঝুবরাজ পর্বেজ ও শ্হাবৎ 
খাঁর হস্তে "দিল্লীর নিকটবতর্ট বালোচপুর নামক দ্থানে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইলেন 
(১৬২৩)। মুঘলবাহনী কর্তৃক বিতাড়ত হইয়া শাহজাহান 
০০9 দাক্ষণাত্যে উপাস্থত হইলেন। সেখান হইতে তান বাংলাদেশে 
আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এ: রাজমহল ও পাটনা অধিকার কাঁরতে সমর্থ হইলেন । ইহার 
পর তান এলাহাবাদ অবরোধ কাঁরলে মহাবং খাঁর হস্তে তাহাকে পরাজয় স্বীকার কাঁরতে 
হইল। এলাহাবাদ আধকার করিতে ব্যর্থকাম হইয়া শাহজাহান পুনরায় দাক্ষিণাত্যে 
চাঁলয়া যান। সেখানে মালিক অন্বরের সাঁহত যোগদান কাঁরয়া তান বুরহানপূর 
অবরোধ করেন। পর্বেজ ও মহাবং খাঁ দাক্ষণাত্যে উপাস্থিত হইলে শাহজাহান 
আত্মসমর্পণ করেন এবং মৃঘল সম্রাটের বশাতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। উদারহৃদয় 
জাহাঙ্গীর অপরাধী পূনত্তরকে ক্ষমা করেন । 


শাহজাহানের 'বিদ্রোহ-দমনে শশী" খাঁর কৃতিত্বে নূরজাহীন সান্দগ্ধ হইয়া 
উঠলেন। পর্বেজ ও মহাবৎ খাঁ অত্যন্ত শান্ত ও প্রাতপাঁত্তণালণ হইয়া উঠিতেছেন 
দেখিয়া নূরজাহান মহাবৎ খাঁকে বাংলাদেশে প্রেরণের ব্যবচ্থা করিলেন। এইভাবে 
ক্রমেই “মহাবং খাঁ নূরজাহানের ব্যবহারে আতিষ্ঠ হইয়া শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহ ঘোষণা 
টিনার কারলেন। সামায়কভাবে তিনি জাহাঙ্গীর ও নরজাহানকে বন্দী 
কাঁরতে সক্ষম হইলেন, কিন্তু নূরজাহানের কৌশলে উভগ্নেই বান্দ- 

শা হইতে মন হইয়া পলারন কারতে সমর্থ হইলেন ॥ রোটাস নামক ্ানে উপচ্ছিত 


২৭০ ভারতের ইতিহাসকথা 


ইয়া জাহাঙ্গীর তাঁহার অনুচরদের সাহায্যে একদল সৈন্য সংগ্রহ করলেন । পারাচ্থাতির 

বনিনিকা এইরপ পারবর্তন ঘাঁটলে মহাবং খাঁ পলাইয়া গেলেন এবং 

(১৬২৭) ' শাহজাহানের নকট আগ্রয়প্রার্থা হইলেন । কিন্তু ইহার অব্যবাহিত 

পরেই জাহাঙ্গীরের মৃত্যু ঘাঁটলে (১৬২৭) এক নূতন জাটল 

পাঁরাচ্ছিতির উদ্ভব হইল । জাহাঙ্গীরের পুত্রদের মধ্যে পরবেজ ও খসরু ইতিপূবেই 

মৃত্যুমুখে পাঁতিত হইয়াছিল। ফলে, শাহজাহান ও জাহাঙ্গীরের কাঁনষ্ঠ পুত্র শাহরিয়ার 
উভয়েই সিংহাসন লাভের উদ্দেশ্যে এক আত্মঘাতী অন্তর্বন্দেৰ লিপু হইলেন । 


হাঁকল্স ও টমাস রো-এর দৌত্য (87009855195 01 08706, 11112] [71019 
& ?1)07085 8:০6) 2 ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন হকিম্স ইংলশ্ডের রাজা প্রথম জেমসের 
নিকট হইতে এক অনুরোধপন্র লইয়া জাহাঙ্গীরের রাজসভায় উপস্থিত হন। এই পন্লে 
তির ইংলণ্ডরাজ প্রথম জেমস জাহাঙ্গীরের নিকট ইংরাজ বাঁণকদের জন্য 
টা বাঁণজ্যের সুযোগ-সীবধা চাঃমা অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। 
জাহাঙ্গীর ক্যাপ্টেন হকিন্সকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনে শ্ুটি 
কারলেন না। হাঁকমন্সের ব্যবহারে প্রীত হইয়া ইংরাজদের প্রার্থত সকল সুযোগ- 
টির সাবধা জাহাঙ্গীর মঞ্জুর করিলেন । হাকিম্স মুঘল দরবারের রীতি- 
হিল্দের দৌত্য বিফল নীতি, আইন-অনম্ষ্ঠান প্রভাত সম্পর্কে একাঁট বিশদ বিবরণ রচনা 

কারয়াছলেন । হকিন্সের দৌত্য আপাতদৃম্টিতে কার্যকরী হইলেও 
পোতু্গীজদের বিরোধিতায় ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতবর্ষ ত্যাগ করিতে বাধ্য 
হইয়াছিলেন । 

১৬১৫ প্রীন্টাব্দে ইংলণ্ডরাজ প্রথম জেম:স্‌ পুনরায় সার টমাস্‌ রো নামক জনৈক 
সম্ভ্রান্ত ব্যন্তিকে জাহাঙ্গীরের রাজসভায় দূত 'হসাবে প্রেরণ কাঁরলেন। ইংরাজ 
বাঁণকদের জন্য বাঁণজ্যের সুধোগ-সাবধা লাভ করা-ই ছিল এই দৌত্যের উদ্দেশ্য । 
টমাস রো কর্তৃক নানা পোরতুগীজ বাঁণকগণ ইংরাজ বাঁণকদের কোনপ্রকার সুযোগ-স্দাবধা 
প্রকার বাঁপাঁজযক লাভের পক্ষপাতন ছিল না। তাহাদের বিরোঁধতায় টমাস রো-এর 
সৃযোগ-স্দাঁধধা লাভ কাজ বহূল পাঁরমাণে জটিল হইয়া পাঁড়য়াছল। কিন্তু বহ:্‌ চেষ্টায় 
টমাস রো ইংরাজ বাঁণকদের জন্য বিনা শুঙ্কে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য-চালনার 
আঁধকার লাভ কাঁরতে সক্ষম হইয়াছিলেন । টমাস্‌ রো এবং তাঁহার সহকারী এডোয়ার্ড 
টোর উভয়েই জাহাঙ্গীরের আমলের নানা তথ্যপূর্ণ হীতহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন । 

জাহাঙ্গীরের চারন্্র (00878066701 3 ৪819158৮ ) ৪ জাহাঙ্গীরের চরিত্র সম্পর্কে 
্াতহণাসকদের মধ্যে মতট্বৈধ আছে। কোন কোন এীতহাঁসক তাঁহাকে অলস, 
ব্যাভচারী, আরামীপ্রয় ও অত্যাচারী শাক বালয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তানি নিজ 
শিপিতা আকবরের ন্যায় বহুমখা প্রতিভার আধিকারী ছিলেন না 
সত্য এবং তাঁহার চরিত্রের অপকর্ষ তারও ঘথেন্ট পারচয় পাওয়া যায়, 
তথাঁপ রাজনোতিক দূররদষ্ট, তীক্ষ-ব্াদ্ধ, শিল্প ও সাহত্যানুরাগ, 
সৌন্দর্য ও মমত্ববোধ তাঁহার চাঁরব্রের ভ্রুট অনেক পাঁরমাণে স্খালন করিয়াছিল, একথাও 


জাহাঙগগরের চাঁরিন্নের 
বাভন্ন দিক 


জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান ২৭১ 


স্বীকার কারতে হুইবে। শাসন-সংক্লান্ত জাঁটলতম সমস্যা উপলব্ধি করিবার 
মত মানাসক ক্ষমতা বা রাজনোতক জ্ঞান তাহার ছিল। অত্যধিক মাদকদ্ুব্যাদি 
সেবনের ফলে জাঁবনের শেষভাগে অবশ্য তাহার বদ্ধ ও বিচক্ষণতা কতক পাঁরমাণে 
ছাসপ্রাপ্ত হইপ্নাছিল, তথাঁপ জীবনের অধিকাংশ সময়েই 'তান সম্রাটসূলভ ক্ষমতার 
পারচয় দিয়াছিলেন। 
শাসনকার্য পাঁরচালনায় তিনি অপর কোন ব্যান্তর পরামর্শ গ্রহণ করিতেন না এবং 
কেহ তাঁহার মতের 'বরোধতা কাঁরলে তান তাহাও সহ্য কারতেন না। কিন্তু 
চচর্রার রাজত্বকালের শেষ ভাগে তাঁহার এই উদ্ধত প্রকৃতির কতকটা 
কতৃত্বওউদ্ধত্য পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। সামারক আঁভযানের যাবতীয় পারকল্পনা 
জাহাঙ্গীর স্বয়ং প্রস্তুত কাঁরতেন। সেনাপাঁত 'হসাবেও 'তাঁন 
যথেম্ট দক্ষতার পাঁরচয় 'দয়াছিলেন। অবশ্য কান্দাহার পুনর্'খল তান কাঁরতে সমর্থ 
হন নাই এবং মুঘল সাম্রাজ্য হইতে কান্দাহার বিচ্যুত হইবার ক্ষাতি কোন নূতন স্থান 
লন, ভি কাঁরয়া পূরণ করতেও পারেন নাই। বিচার-ব্যাপারে তান 
সি ব্ন্তি ও ব্যান্তর মধ্যে কোন প্রভেদ কারতেন না। ধনী, দরিদু 
সকলেই' যাহাতে তাঁহার নিকট সরাসরি বিচারপ্রার্থী হইতে পারে 
সেজন্য 'তাঁন ষাটটি ঘণ্টাযুস্ত একটি সোনার শিকল প্রস্তুত করিয়া উহা আগ্রার প্রাসাদ 
হইতে যমুনা নদীর তীর পর্ধন্ত ঝুলাইগ্া 'দিয়াছিলেন। এই শিকল টানিলেই 
ধবচারপ্রাথর আবেদন সম্রাটের নিকট পেশছিবার ব্যবস্থা করা হইত। জাহাঙ্গীরই 
মুঘলযুগের সর্বপ্রথম লিখিত বারোটি আইন প্রণয়ন করিয়াছিলেন । তাঁহার আমলে 
কেন্দ্রীয় শাসন আকবরের শাসনকালের তুলনায় অনেকটা শিথিল 'ছিল। 


জাহাঙ্গীরের অন্তর গ্ছিল শিশু অপেক্ষাও কোমল । আত্মীয়স্বজন এমন কি 
পশপক্ষীর জন্যও তাঁহার দয়া ও মমত্ববোধের সীমা ছিল না, কিন্তু ক্রোধের বশবতাঁ 
হইলে 'তাঁন নৃশংসতার চূড়ান্ত কাঁরতেও কুষ্ঠিত হইতেন না। শিল্প ও সাহত্যের 
প্রত তাঁহার গভীর অনুরাগ ছিল। তন তক ভাষায় কথা বলিতে পারতেন এবং 
পারাসক ভাষায়ও তাঁহার যথেস্ট ব্যৎপাত্ত জন্মিয়াছিল। তান নিজ জীবনদ্মাত 
জানত তুজ.ক.-ই-জাহাঙ্গীরী রচনা করিয়াছিলেন এবং ইহাতে তাঁহার' 
নি? জীবনের ঘটনাগীলি অকপটে 'লাপিবদ্ধ হইয়াছল। হীতহাস, 
দর্শন, ভূগোল, জীবনচরিত প্রভৃতি পাঠে তিনি আনন্দ লাভ করিতেম। তাঁহার পৃচ্ঠ* 
পোষকতায় ফারাৎ-ই-্জাহাঙ্গীরী নামে একট আঁভধান রাঁচত হইয়াছিল । চিন্রশজ্পের 
প্রতিও তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। তাঁহার রাজসভায় হিন্দি কাব এবং 'বাভন্ল 
ধমের ধর্মজ্ঞানী ও সাধূসন্ত যথেম্ট সম্মান লাভ করিতেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য 
উপলাব্ধ কারবার মত মানসক উৎকর্ষ তাঁহার ছিল। আগ্রার প্রাসাদের দেওয়াল- 
চন্রগলর কতকাংশ জাহাঙ্গীর স্বয়ং অকন করিয়াছিলেন । হ্ছাপত্য শিষ্পেও তাঁহার 
গভীর জ্ঞান ছিল। তাঁহার সঙ্গীতপ্রীতি ছল অসাধারণ । ধর্মব্যাপারে তান ছিলেন 
এক রহস্য*্বরূপ। প্রকৃতপক্ষে তিনি কোন: ধর্ম পালন কাঁরতেন, সে-বিষয়ে 'যাভন্ব 


২৭২ ভারতের ইীতিহাসকথা 


মত রাহয়াছে। তানি পরধর্মসাহফু ও ধমেন্মিত্ততার এক অদ্ভূত সংমিশ্রণ ছিলেন। 


কোন সময়ে পরধর্মের প্রাতি চরম উদারতা প্রদর্শন, কখনও বা অসাহফুতাবশত চরম 
নিষতিন ছিল তাঁহার চ'রিন্লের বৈশিষ্ট্য । 


এইভাবে নানাবিধ সদগহ্ণের সাঁহত জাহাঙ্গীরের চাঁরন্রের অপকর্ষ তাও মিশিয়াছিল । 

গুণের সধাসগ্রণ এই কারণে টোর প্রভৃতি সমসামায়ক লেখকদের বর্ণনায় তাঁহাকে 
চির পরস্পরবিরুদ্ধ গুণাবলীর এক অদ্ভূত সধামশ্রণ বলা 
হইয়াছে।* 


উল্‌সলি হেইগের মতে জাহাঙ্গীর দয়াপ্রবণ, ক্লীড়ামোদী, শিল্পান্রাগী, 
উন্নত ধরনের জীবন যাপনের পক্ষপাতী এবং সকলের মঙ্গলপ্রাথ+ ভারতীয় রাজগণের 
অন্যতম ছিলেন। কিন্তু সক্ষম রাজনৌতিক বাদ্ধর অভাবহেতু শ্রেন্ঠ প্রসাশকদের 
অন্যতম 'হিসাবে আত্মগ্রতিষ্ঠা কাঁরয়া যাইতে পারেন নাই । 


শাহজাহান, ১৬২৮ € 919) 81880) £ জাহাঙ্গীরের মৃত্যুকালে তাঁহার দুই 
পুত্র খুর্রম বা শাহজাহান এবং শাহারয়ার জীবিত ছিলেন । কাম্মীর হইতে ফাঁরবার 
পথে জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হইলে ( অক্টোবর, ১৬২৭ ) শাহজাহান ও শাহারয়ার-এর মধ্যে 
এক উত্তরাধিকার দ্বন্দৰ আঁনবার্য হইয়া উঠল। পিতার মৃত্যুকালে শাহজাহান 
দাক্ষণাত্যে অবস্থান করিতোছলেন। এই সুযোগে ন:রজাহানের সাহায্যে যুবরাজ 
শাহরিয়ার লাহোর হইতে নিজেকে সম্রাট বাঁলয়া ঘোষণা করিলেন। শাহরয়ার 
ছিলেন নূরজাহানের জামাতা । অপর পক্ষে শাহজাহান 
নূরজাহানের ভ্রাতা আসফ খাঁর আরজ.মান্দ বানু বেগম 
সাধারণ্যে মমতাজ নামে পাঁরচিতা কন্যাকে ববাহ করিয়াছিলেন । আসফ খাঁ স্বভাবতই 
শাহজাহানের সিংহাসনলাভের পক্ষপাতী ছিলেন। এইরূপ আত্মীয়তার সন্ত্র ধারয়া 
উত্তরাধকার দ্বন্দ জাটলতর হইয়া উঠিল। এঁদকে আসফ খাঁ শাহজাহান আগ্রা 
পেশাছবার পূর্ব পর্ন্ত সিংহাসন যাহাতে শুন্য না থাকে, সেজন্য খসরুর পত্র 
দাওর বক্স-কে সিংহাসনে স্থাপন করিলেন । যুবরাজ শাহরিয়ার নূরজাহানের সাহায্যেও 
আসফ- খাঁর সাহত আঁটিয়া উঠতে পারলেন না। আসফ: খাঁর হস্তে তান পরাজিত 


উত্তরাধিকার দ্বন্দ 


“০৬ 0: 056 01870516191) 06 0086 1106, 16 5৮6: 8660960 01000 006 60 ১৬৩ 
০92209360 ০6 6%:062763 2 £01 80026010765 1) 88 08181003815 ০1061 2100 ৪ 006 
(00565 156 ৬০৩1৭ ৪651, 00 06 6০660110815 6811 9150 861১116. 22217122511), ৮1৫5, 
0১/০7৫ 7715107)) ০/171216, 57291050372. (00 00200, 

1175615681709 10 096 1011 ০0£100190 0300910108 5৪8 ৪ 7397 10), ৪606705৪ 
108070066) 9004 0£ 8০1, ৪৫৮ 200 £০০৫ 11105, 810217)8 0০ 0০9 5611 0০ ৪11, ৪4 €৪1110 
59 18০1 ০1 01761 130611৩06৪1 000911068 10 21910 (006 18016801৪16 800)10186810018,+ 
276 02176 11154, ০) 11712, ৬০1, 8৮১ 05182. 


জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান ২৭৩ 


ও ধৃত হইলে তাঁহার চক্ষু দুইটি উৎপাটন কাঁরয়া সিংহাসন লাভের অযোগ্য কারিয়া 
হি রর রাখা হইল। শাহজাহান দাঁক্ষণাত্য হইতে আগ্রা পেশীছিবার 
শসহোসনলাভ (১৬২৮) মধ্যপথ হইতেই আদেশ 'দলেন যে, দিল্লীর সিংহাসন দাঁব কারতে 
পারে এইরূপ যাবতীয় পুরুষকে যেন আঁবলম্বে হত্যা করা হয় । 
' আসফ্‌ খাঁর তৎপরতায় এই আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হইল । একমান্ন দাওর 
বন্ধ পারস্য দেশে পলাইয়া গিয়া প্রাণে বাঁচলেন । এইভাবে রন্তদ্নানের পর শাহজাহান 
১৬২৮ গ্রান্টাব্দে ফেব্রুয়ার মাসে সিংহাসনে আরোহণ কাঁরলেন। 
তাহার বপাতি (15 ৫1680016069 ) £ সিংহাসন দাঁব কাঁরতে পারে, এইরূপ 
কোন উত্তরাধিকারীকে জীবত অবন্থায় না রাখিয়া শাহজাহান যখন 1সংহাসনে আরোহণ 
কাঁরলেন তখন আপাতদহষ্টিতে সব কিছুই সহজ ও শান্ত বাঁলয়া মনে হইল । পরম 
টিন বি রা উৎসাহ ও উদ্দীপনা লইয়া শাহজাহান শাসনকার্য শুরু 
পরের রাজের রলেন। প্রথমেই তান আসফ খাঁ ও মহাবৎ খাঁকে উপয্দ্ত 
সম্মানে পুরস্কৃত করিলেন। আসফ: খাঁ সম্রাটের “ওয়াজীর বা 
মান্পদে উন্নীত হইলেন আর মহাবৎ খাঁ আজমীরের শাসনকতাঁর পদ লাভ কারলেন। 
শন্তু অল্পকালের মধ্যেই বুন্দেলখণ্ডের রাজপুত জাতির বুন্দেলা নেতা জুঝর সিংহ 
িবদ্রোহ ঘোষণা কাঁরলেন । এই বিদ্রোহ অবশ্য সহজেই দমন করা হইল, কিন্তু জুঝর 
1সংহকে সম্পূর্ণভাবে দমন করা সদ্ভব হইল না। কয়েক বংসর পরে তিনি পুনরায় 
বিদ্রোহ ঘোষণা কাঁরলে যুদ্ধে তাঁহার মৃত্যু হইল। তাঁহার মৃত্যুর পর অবশ্য 
বুন্দেলাগণ আর কোন বিদ্রোহে লিপ্ত হয় নাই। 
শাহজাহানের রাজত্বের 'দ্বতীয় বংসরে আফগান নেতা খান জাহান লোদা 
আহম্মদনগরের নিজামশাহী সুলতান নিজাম-উল-মুলকের সাহত যোগদান করিয়া 
শবদ্রোহ ঘোষণা করেন । শাহজাহান এই বিদ্রোহ দমনের জন্য সুদক্ষ ও সাহসী 
সৈন্যদল প্রেরণ কারলেন ৷ দীর্ঘ চার বৎসর ধাঁরয়া আফগান নেতা 
খান জাহান একপ্রকার সমান শান্ত লইয়াই মুঘল শান্তর সাহত 
যুম্ধ কাযা চাঁললেন। অবণেষে কালিঞ্জরের নিকটে তাল সেহওন্দ (181 96170008) 
-এর যুদ্ধে তান পরাজিত এবং নৃশংসভাবে নিহত হইলেন । 
দক্ষ (0877)1076) ৪ শাহজাহানের সংহাসনলাভের দই বংসর পর (১৬২৮- 
৩০) দ্াক্ষণাত্য ও গুজরাটে এক ব্যাপক দাভর্্ষ দেখা দেয় । রাজসভার এীতহাসিক 
আব্দুল হামিদ লাহোর দাক্ষিণাত্য ও. গুজরাটের দনর্ভক্ষের যে বর্ণনা রাখিয়া 
পগয়াছেন তাহা হইতে এই দুই স্থানের জনসাধারণের অবর্ণনীয় 
৮টি দুর্দশার কথা জানিতে পারা যায়। “সামান্য রুটির জন্য মানুষ 
এ শীবক্রয় কারতেও লোকে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু এই মূলযোও কোন 
ক্রেতা পাওয়া যাইত না। ক্ষুধার জ্বালায় মানুষ মানুষের মাংস অবাধ খাইতে বাধ্য 
হইয়াছিল । নিজ সম্তানের মাংস ভক্ষণে মানুষের কোন দ্বিধা ছিল না। মৃতদেহের 
গ্তপে রাস্তাঘাটে চলাচল অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছল। এইভাবে এক আত উর্বর 


ক, 'ব, ( ১ম খণ্ড £ ২য় ভাগ )--১৮ 


খান জাহানের বিদ্রোহ 


৪ ভারতের ইতিহাসকথা 


শসা-শযামল দেশ মশানে পরিণত হইয়াছিল ।%* ইংরাজ পধটিক পিঠার মান্ডি (৮৫০ 
14000) স্বচক্ষে এই বিভংস দৃশ্য দেখিয়াছিলেন। তাঁহার রচনায়ও অন্দরূপ 
বিবরণ পাওয়া যায়। হতভাগ্যদের মৃতদেহ এমনভাবে সর্বত্র ছড়াইয়া পাঁড়য়া রাহয়াছিল 
যে, পিটার মাঁণ্ডি ক্ষুদ্র একাঁট তাঁবু খাটাইবার মত স্থানও পান নাই । 


পটার মাণ্ডর বর্ণনায় শাহজাহান দ2াভক্ষ-প্রপীড়ত প্রজাবর্গের সাহাষ্যার্থে কোন 
কিছু করেন নাই বলা হইয়াছে । বস্তুত পক্ষে শাহজাহান সরকারা ব্যয়ে খাদ্য বিতরণের 
ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং মোট সত্তর লক্ষ টাকা রাজম্ব মুকুব 
শাহজাহান কতৃক _ কাঁরয়া 'দিয়াছিলেন। 'জায়গীরদারগণকেও অনুরূপ উদারতা 
দর্াীভ“ক্ষ-প্রপীড়তদের রর 
সাহাষা দান প্রদর্শনের জন্য সম্মাট অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। এই সকল তথ্য 
“বাদশাহ:নামা” নামক সমসাময়িক গ্রন্ছু হইতে পাওয়া যায় । সার 
রিচার্ড টেম্পল: (51 €1০1810 '[61011৩ ) পিটার মাণ্ডির বর্ণনাকেই গ্রহণযোগ্য 
মনে করিয়াছেন এবং সার: রিচার্ড টেম্পল্‌-এর মন্তব্যের উপর নির্ভর কাঁরয়া ড্র 
স্মিথ মুঘল যুগ অপেক্ষা ব্রিটিশ শাসনাধীনে ভারতবাসী আঁধক সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস 
কারতোছল এই কথাই বাঁলতে চাঁহয়াছেন। রিচার্ড টেম্পল ও ডঙ্টর 'স্মথের মন্তব্য 
পক্ষপাত দোষে দুষ্ট, বলা বাহুল্য । 
পোতুর্গটীজ দমন (99007075510 ০01 86 ৯০০5০ )2 ১৫৭৯ প্রাষ্টাব্দে 
দজ্লীর সম্রাটের অনুমতি লইয়া পোর্তুগীজ বাঁণকগণ বাংলাদেশের সাতগা' বা সাতগাঁও 
নামক স্থানে নদীর তীরে তাহাদের বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করে । ক্রমে তাহারা হুগলী 
পোতৃঁজ বাঁণকের নামক স্থানে তাহাদের বাঁণজ্যকেন্দ্র স্থানান্তারত করে। পোর্তুগীজ 
আচরণ বাঁণকগণ স্বভাবতই ছিল দুনাীতপরায়ণ। শুত্ক ফাঁক দিয়া 
বাঁণজ্য পরিচালনা, নিকটবতাঁ গ্রামাণ্চলে দারিদ্র কৃষকদের উপর 
অত্যাচার, বলপূর্বক ভারতীয়দের খ্রীন্টধর্মে ধমন্তিরিতকরণ এবং সুযোগ পাইলে 
যাহাকে-তাহাকে ধরিয়া আনিয়া ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রয় প্রভৃতি যাবতীয় অপকর্মে 
তাহারা ছিল 'সিদ্ধহস্ত। 
[সংহাসনে আরোহণের প্‌বেই শাহজাহান পোর্তৃগীজদের অন্যায় অত্যাচারের 
[বিষয় অবগত ছিলেন । শাহজাহান যখন পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে লিপ্ত, তখন 
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জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান ২৭৬, 


মমতাজমহলের দুইজন ক্রীতদাসী বালিকাকে হুগলণর পোর্তুগণীজগণ বলপূরক লইয়া 
গিয়াছিল। সিংহাসনে আরোহণ কারবার পর পোর্তুগাঁজদের দমন করিবার তাঁহার, 
সযোগ হইল। শাহজাহান বাংলার শাসনকর্তা কাশিম খাঁকে পোর্তুগীজদের উচিত 
নীতা শিক্ষা 'দিবার আদেশ কাঁরলেন। কাঁশিম খাঁর পুত্র এনায়েৎ-উল্লাহ্‌ 
শাস্তাবধান পোতুগীজদের বাঁণজ্যকেন্দ্র হুগলী আরুমণ কারলেন এবং তন, 

মাসেরও আধিককাল যুদ্ধ করিয়া পেরুগীঁজদের সমচিত শিক্ষা 
দিলেন। দশ হাজার পোর্তু গীজের মৃত্যু হইল, ৪,৪০০ মুঘলবাহনী কর্তৃক ধৃত 
হইল এবং ইহাঁদগকে বন্দী অবস্থায় আগ্রায় প্রেরণ করা হইল। সেখানে অনেকে 
ইসলামধর্ম গ্রহণে বাধ্য হইল আর অনেকে অশেষ নির্যাতন ভোগ করিয়া প্রাণ হারাইল। 
শেষ পর্যন্ত অবশ্য যাহারা বাঁচয়া রাঁহল, তাহাদিগকে পুনরায় হৃগলীতে 'ফারয়া 
যাইবার অনুমাতি দেওয়া হইয়াছিল । 


শাহজাহানের ধর্মনীাতি ( 06111005 [01100 01 91191) ঞ্াঃঞাঞ্জ) 2 সম্রাট 
আকবর কর্তৃক প্রবার্তত সর্বধর্মসাহফুতার নীতি মোটামুটিভাবে জাহাঙ্গীরের আমলেও 
অনুসৃত হইয়াছিল । যাঁদও জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের শেষভাগে হিন্দুমান্দিরাদি 
নিমাণ করা নাষদ্ধ বালয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল তথাপি তাঁহার 
পরধর্ম-সাঁহফুতার 
নশাঁত পারতান্ত আমলে হিন্দ; তথা অপর কোন ধর্ম-সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার 
করা শাসন-নীত 'হসাবে গৃহীত হয় নাই। জাহাঙ্গীরের 
রাজত্বকাল ধর্মীবষয়ে উদারতার জন্যই বরণ উল্লেখযোগ্য । কিন্তু শাহজাহানের 
রাজত্বকালে পূর্বে অনুসৃত পরধর্ম-সাহফুতার নীতি যেমন পাঁরত্যন্ত হইয়াছিল, তেমন 
ভাবষ্যতে ধমন্ধিনীত ও পরধমবিলম্বীদের উপর অত্যাচারের হঙ্গত দিয়াছল। 
ওরংজেবের আমলে সংকীর্ণ -'ঘন্খিতার পূর্ব“ছায়াপাত শাহজাহানের রাজত্বকালেই 
পারলাক্ষত হইয়াছিল । 


সাম্রাজ্য বিজ্তার-নীতি (০1165 01 [71)67191 [7:51)81510 ) 2 


(১) দাক্ষিণাত্য-নীত (3১৩০০৫7১০11) 3 শাহজাহান চিরাচারত মুঘল নীতির 
অনুসরণ কাঁরয়া দাক্ষিণাত্যের সুলতানী রাজ্যগদাঁল জয়ে মনোনিবেশ করেন। আকবর ও 
জাহাঙ্গীরের দাক্ষিণাত্য-নীতি রাজনোতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ছিল । কিন্তু শাহজাহানের 

দাক্ষিণাত্য-নীতির পশ্চ।তে কেবলমাত্র রাজনোতিক উদ্দেশ্য ছিল, 
৪০১০ এমন নহে । 'তাঁন ছিলেন গোঁড়া সুন্নী মুসলমান । দাঁক্ষিণাত্যের 
অন্তানাহত উদ্দেশা-_ বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার "সয়া* সম্প্রদায়ের মুসলমানদের তান 
রাজনোতক. ও ধম বাঁলয়া মনে কারতেন। পসয়া” সম্প্রদায়ের ধৰংসসাধন ছিল 
ধর্মনৌতক তাঁহার দাক্ষিণাত্য-নীতির অন্যত্তম প্রধান উদ্দেশ্য । দুতরাং 
রাজনোতিক ও ধর্মনোতিক উদ্দেশ্য লইয়াই শাহজাহান দাক্ষিণাত্যশীবজয়ে অগ্রসর 
হইয়াছলেন। 


৭৬ ভারতের ইীতহাসকথা 


মৃঘলসমাট আকবর দাক্ষিণাতোর সুলতানা সার়াজ্া জয়ে প্রকৃত হইয়াছিলেন বটে, 

কিন্তু এ-বিষরে তিনি আংশিক সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন মাত । ১৫৯৯ খাঁ্টাব্দে 

তিনি খান্দেশ এবং ১৯০০ প্রার্টাব্দে আহম্মদনগর মৃঘল সাম্রাজাতুন্ত করিয়াছিলেন । 

অসারগড় জয় করিবার কালে যুবরাজ সেলিম বিদ্রোহ ঘোষণা 

উট দের করিলে অসারগড় জয় সমাপ্ত করিয়াই দাক্ষিণাত্য-বিজয় তাঁহাকে 

্ছগিত রাখিতে হইয়াছিল। জাহাঙ্গীরের আমলে আহম্মদনগর 

জয়ের চেষ্টা মালিক অন্বর কর্তৃক প্রাতহত হইন্াছিল। দীর্ঘকাল যুবিয়াও আকবরের 

রাজত্বকাল মুঘল সাম্রাজ্য দাঁক্ষণাত্যে যতদূর বিন্তৃত ছিল তদপেক্ষা আত সামান্যও 
জাহাঙ্গীর বস্তুত করিতে সমর্থ হন নাই। 


কিম্তু শাহজাহানের রাজত্বকাল হইতে মুঘল সম্রাটগণের দাক্ষিণাত্য-নীতির এক 
নৃতন অধ্যায়ের সূচনা হয় । হীতমধ্যে আহস্মদনগরের সুযোগ্য মন্ত্রী মালিক অন্বরের 
মৃত্যু হইয়াছে এবং তাহার ফলে তাঁহার পত্র ফতে খাঁ মন্ত্রী নিষস্ত 

নী হইয্লাছেন। ফতে খাঁ ছিলেন মালক অন্বরের অযোগ্য পত্র । 
ক তাঁহার 1বম্বাসঘাতকতার ফলেই আহম্মদনগর মুঘল সাম্রাজ্যতুন্ত 
পাঁরবর্তন হইয়াছল। ১৬৩০ ধ্রীন্টাব্দে মঘলবাহন আহঞ্মদনগরের পরীন্দা 
নামক দুর্গটি জয় করিতে চেস্টা কাঁরিয়া অকৃতকার্য হয় । বন্তন্ত পক্ষে মালিক অন্বরের 
ন্যায় স্বাধীনতাকামী কোন মন্ত্রীর অধীনে আহম্মদনগর মুঘল আকুমণ প্রাতিহত কাঁরয়া 
চলতে হয়ত সক্ষম হইত। কিন্তু ফতে খাঁ নিজ স্বার্থাসাঁম্ধর 

ফতে খাঁর উদ্দেশ্যে সুলতান নিজাম-উল-মুল্‌্ককে বন্দী করিয়া রাখলেন 
এবং মুঘলসম্রাট শাহজাহানের সাঁহত গোপনে পল্রালাপ কারিতে 

লাগলেন । শাহজাহানের হীঙ্গতে তান শেষ পর্যন্ত নিজাম-উল-মুল্‌ককে হত্যা 
করাইয়া তাঁহার দশ বংসরের নাবালক পত্র হূসেন শাহকে 'সংহাসনে স্থাপন 
কারয়া নিজ ক্ষমতা 'নরঙ্কুশ করিয়া তুলিলেন। কিন্তু ফতে খাঁ কেবল মুখেই 
হিরন মৃঘলসম্রাটের প্রাত সৌহার্দ্য প্রদর্শন কারয়াছিলেন। অজ্পকালের 
ফতে খাঁ কর্তৃক মধ্যেই তাঁহার বি*বাসঘাতকতা প্রকট হইয়া উঠিলে ১৬৩১ খ্রান্টাব্দে 
দৌলতাবাদ দুর্গ. মুঘলবাহনী দৌলতাবাদ দুর্গাট অবরোধ কারল। প্রথমে তান 
সমর্পণ মুঘলবাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ব্রধারণ কারলেন কিন্তু পরে দশ লক্ষ 
পণ্চাশ হাজার মদূদ্রা উংকোচ গ্রহণ কারয়া দুগ্গট মন্ঘল সেনাবাহনীর হস্তে সমর্পণ 


কাঁরলেন। 
মাঁলক অন্বরের অপদার্থ পুত্র ফতে খাঁ কর্তৃক দৌলতাবাদ দুর্গ সমর্পণ আহত্মদ- 
নগর সূলতানির অবসান ঘটাইল । ১৬৩৩ প্রান্টাব্দে আহম্মদনগর 
'আহ-দ্মদনগরের মুঘল সাম্রাজ্যভুন্ত হইল এবং নিজামশাহী বংশের শেষ সুলতান 
সঘল সারাজ্জাডা্ত নাবালক হুসেন শাহ্‌ গোয়ালিওর দূর্গ জীবনের অবশিষ্ট কাল 


বান্দদশায় কাটাইলেন। 


জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান ২০৪ 


আহম্মদনগর মুঘল সাম্রাজ্যভুন্ত কারয়া শাহজাহান গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর জয়ে 
প্রবৃত্ত হইলেন। সয়া সম্প্রদায়ভূত্ত বিজাপুরের এশ্র্যশালী আদিলশাহী বংশের 
ম্বাধীনতা শাহজাহানের নিকট অসহ্য ছিল। এই সময়ে মারাঠা নেতা শাহজী 
শাহজা কর্তৃক (শবাজীর পিতা) নিজামশাহা বংশের এক বালককে আহম্মদনগরের 
আহ-ম্মদনগরের সুলতান বাঁলয়া ঘোষণা কারলেন। ইতিমধ্যে শাহজাহান জানিতে 
প্যনরজ্জীবনের চেষ্টা পারিলেন যে, বিজাপুরের সুলতান আহঞ্মদনগরের ম্বাধীনতাকামণ 
. বিদ্রোহীদগকে সাহাধ্যদান কারতেছেন। শাহজাহান বিজাপনর 
ও গোলকুণ্ডার সুলতানগণকে শাহ্‌জীর পক্ষ অবলম্বন না করিতে আদেশ 'দলেন এবং 
মনঘলসগ্রাটের বশ্যতা স্বীকার কাঁরয়া নিয়মিত করদানে চুন্তব্ধ হইতে বাঁললেন। 
শাহজাহান ১৬৩৬ খ্রীষ্টাব্দে পণ্চাশ হাজার সৈন্যসহ বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার 
গোলবুণ্ডা কর্তৃক. বিরদ্ধে যযম্ধযাত্রা কারলেন। গোলকুণ্ডার সুলতান মুঘল 
বিনা যুদ্ধে মুখল- সেনাবাহিনীর সাঁহত যুদ্ধে পরাজয় নিশ্চিত মনে কারিয়া 
সম্রাটের বশ্যতা শাহজাহানের বশ্যতা স্বীকার কাঁরয়া লইলেন। বিজাপুরের 
স্বীকার সুলতান কাপুরুষতা অপেক্ষা যুখ্ধে প্রাণদান শ্রেয়ঃ মনে কারয়া 
মুঘলসম্রাটের বশ্যতা স্বীকার কারলেন না। তখন মুঘল সেনাবাহনী তিন দিক হইতে 
বিজাপুর আকুমণ করিল । বিজাপ?র রাজ্যের যে-সকল স্থানে মুঘলবাহিনী প্রবেশ কারল 
বজাগরের বরকে সেই সকল স্থান শমশানে পাঁরণত হইল । অসংখ্য নর-নারীকে হত্যা 
শাহজাহানের ও ততোধিক নর-নারীকে ব্রীতদাস-ব্লীতদাসী হিসাবে বিক্ুয় করিয়া 
আঁভষান মুঘলবাহনী বিজ্জাপুর সুলতানের স্বাধীনতা-স্পৃহার উপযদ্ত 
শাঁস্ত দান কারল। ১৬৩৬ প্রীষ্টাব্দে বিজাপুরের সুলতান আদল 
শাহ্‌ শাহজাহানের বশ্যতা ত্বীকার কাঁরতে বাধ্য হইলেন। আহম্মদনগর রাজ্যাট 
শবজাপুর সুলতান ও মুঘলসম্রাটের মধ্যে ভাগ করিয়া লওয়া হইল। পণ্চাশাঁট পরগণা 
বি বজাপুর সুলতানের রাজ্যভুত্ত হইল । ক্ষাঁতপুক্পণ এবং কর হিসাবে 
সি কাঁড় লক্ষ মনদ্রা বিজাপুর সুলতানের নিকট হইতে আদায় করা 
হইল। 'বিজাপুর সৃূলতানকে বাংসারক কোন 'নাদ্ণ্ট করদানের 
প্রাতশ্রুতি দিতে হইল না বটে, কিন্তু মুঘলসম্রাটকে প্রাতি বংসর উপঢৌকন প্রেরণের 
শর্ত তাঁহাকে মানয়া লইতে হইল । 
দাক্ষিণাত্যে মুঘল সাম্রাজ্যের চাঁরাটি সুবা বা প্রদেশ--খান্দেশ, বেরার, তেলেঙ্গানা 
ও দৌলতাবাদ (আহঞ্মদনগর সহ ) ষুবর।ঞজ ওরংজেবের অধাঁনে চ্ছাপম করা হইল। 
এই চাঁরাঁট সুবার অন্তর্গত দুর্গের সংখ্যা ছিল ৬৪ এবং মোট রাজদ্বের পারমাণ ছিল 
পাঁচ কোট টাকা। এই অর্থের দ্বারা ওরংজেবকে এই কয়া সুবার সামারক ও 
বারন বেসামারক যাবতীয় ব্যয় সংকুলান করিবার দায়িত্ব দেওয়া হইয়া- 
শাসন (১৬৩$.৪৪) ছিল। ১৬৩৬ শ্রীঃ হইতে ১৪৪৪ প্রীন্টাব্দ পযন্ত ওরংজেব 
দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তৃপদে আধম্ঠিত ছিলেন। এসময়ে তিনি 
নাঁসকের নিকটে বাগূলানা (8881909) নামক চ্ছানাঁটি দখল করেন। ১৬৪৪ প্রান্টাব্ে 


৭৮ ভারতের ইতিহাসকথা 


ভগ্নী জাহানারা আগুনে প্যড়য়া মরণাপনন হইলে গুরংজেব তাঁহাকে দেখিবার জন্য 
আগ্রায় উপচ্ছিত হইলেন। এই সময়ে তাঁহাকে দাক্ষণাতযোর 
মোসাদ শাসনকতরি পদ ত্যাগ করিতে বাধ্য করা হইল। কি কারণে 
তাঁহাকে পদচ্ুত করা হইয়াছিল সে-ীবষয়ে কোন তথ্য জানা 
যায় নাই বটে, 'কন্তু ইহা ষে রাজনোতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদত ছিল, সেশীবষয়ে 
সন্দেহ নাই। 
গুজরাট বখ্‌ ও যাহা হউক, কয়েক গ্মুস পরে ওরংজেবকে গুজরাটের শাসন- 
বাদাখ্শানের শাসন কতাঁপদে নিয়োগ করিয়া পাঠান হইল। গুজরাটের শাসক 
কতাপদে নিয়োগ হিসাবে উরংজেবের সাফল্য শাহজাহানের সন্তুষ্টি বিধান কাঁরলে 
1তান তাঁহাকে বখ্‌ ও বাদাখশানের শাসনকর্তা নিয়োগ কারিয়া পাঠাইলেন। সেই স্থানে 
বরা ওরংজেব শেষ পর্যন্ত সাফল্য লাভ কাঁরতে পারেন নাই। ইহার 
বার্ধ অভিযান পর শাহজাহান পর পর দুইবার ওরংজেবকে কান্দাহার পুনরুদ্ধার 
করিতে প্রেরণ করেন, (১৬৪৯, ১৬৫২), কিন্তু উভয় আভযানই 
বার্থ হয়। |. মধ্য-এশিয়া জয়ের চেষ্টা শীর্ষে আলোচনা দ্ুষ্টব্য ] 


পর বংসর (১৬৫৩) শাহ্‌জাহান পুনরায় ওরংজেবকে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা নিষস্ত 

করেন। এইবার ওরংজেব বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা সম্পূর্ণভাবে 

দাঁক্ষণাত্ের শাসন- মুঘল সাম্রাজ্যভুন্ত করিবার জন্য কৃতসংকজ্প হন। কারণ এই দুই 

কর্তুপদে ওরংজেবের এ ্ 

প্নার্নয়োগ রাজ্যের প্রায় স্বাধীন মধদাভোগ ওরংজেবের মনঃপ্ত ছিল না। 

সয়া সম্প্রদায়ভুন্ত গোলকুণ্ডা' ও বিজাপুর সুলতানগণকে 

সম্পূর্ণভাবে দমন করাই ছিল সল্ী সম্প্রদায়ভুক্ত পরধর্ম-অসাঁহফু ওরংজেবের 

আন্তরিক ইচ্ছা। তদহপার এই দুই রাজ্যের অপধার্ধ ধনরত্বের প্রাতও তাঁহার 
লোভ ছল । 


১৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রাতশ্রুত কর অনাদায়ের অজুহাতে ওরংজেব গোলকুণ্ডা আক্রমণ 
কারলেন। এই আক্রমণের পশ্চাতে সম্রাট শাহজাহানের পূর্ণ সমর্থন ছিল। মুঘল- 
বাহনী কর্তৃক আক্রান্ত দুর্বলচেতা গোলকুণ্ডা সুলতান কুতব শাহ্‌ শান্তির প্রস্তাব 

পা কাঁরলেন, কিন্তু ওরংজেব সমগ্র গোলকুণ্ডা মুঘল সাগ্রাজ্যভুন্ত কারতে 

৪ (১৬৫৬)  ইচ্ছ্‌ক ছিলেন বালয়া তিনি শান্তির প্রস্তাব এড়াইয়া গেলেন। 

এদিকে দারা ও জাহানারার পরামর্শে শাহজাহান ওরংজেবকে 

গোলকুণ্ডা রাজ্যের সাঁহত যুদ্ধ মিটাইয়া ফোঁলবার আদেশ দলে ওরংজেব বাধ্য হইয়া 

্ষাতপূরণ হিসাবে প্রভূত পাঁরমাণ অর্থ এবং গোলকুণ্ডা রাজ্যের একটি জেলা 

কুতব শাহের নিকট হইতে আদায় করিয়া লইলেন। স্চতুর ওরংজেব নিজ পত্র 

মহম্মদের সাঁহত কুতব শাহের একমান্্র কন্যার বিবাহ দিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর 

পর মহম্মদ গোলকুণ্ডার সিংহাসন লাভ কাঁরবেন, এই স্বীকতিও আদায় কাররা 
লইলেন। 


জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান ২৭৯ 


[বজাপ;র রাজ্যের সঃলতান একপ্রকার স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করিতোঁছলেন। 
১৬৩৬ গ্রান্টাব্ের চুন্তির ফলে তাঁহার ম্বাধীন মযাদা তেমন ক্ষুণ্ন হয় নাই। তানি ১৬৪৯ 
ধীষ্টাব্দে জপ্জী দুর্গট দখল করেন এবং পোর্তুগীজদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধে জয়লাভ 
করেন। কিন্তু সুলতান আদল শাহের মৃত্যুর পর (১৬৫৬) তাঁহার অষ্টাদশ বধাঁয় 
রা পুত্র সুলতান হইলে 'বজাপুর রাজ্যে গোলযোগের স:ষ্ট হয়। 
আরমগ (১৬৫৭) সেই সুযোগে ওরংজেব মীরজ:মূলার সাহাধ্য লইয়া বিজাপ:র রাজ্য 

আক্রমণ করিলেন (১৬৬৭)। বজাপুর মুঘলবাহিনী কর্তৃক 
বিধবস্ত হইল। সমগ্র বিজাপুর রাজাজয় যখন উরংজেবের প্রায় সমাপ্ত তখন 
শাহজাহানের আদেশে ওরংজেবকে বাধ্য হইয়া বিজাপুর সুলতানের সাঁহত শান্তি 
স্থাপন কারতে হইল । বিজাপুর সুলতান দর, কল্যাণী, পরান্দা ও আরও কয়েকটি 
স্থান মুঘলদের সমর্পণ কারতে এবং প্রভূত পারমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে দিতে 
বাধ্য হইলেন। 


মুঘল সাম্্রাজোর প্রয়োজনের দিক হইতে 'বিচার কারলে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা 
জয়ের কোন প্রয়োজন ছল না বা দাক্ষিণাত্যের দিকে সাম্রাজ্য 'বিদ্তুত শাসনকাষের 
সবধায় দক দিয়াও বাঞ্ছনীয় ছিল না। তদুপাঁর ওরঙ্গজেব যখন দাক্ষণাত্যের 
শাসনকতণপদে 'নযনুন্ত ছিলেন তখন এতদণ্চলের অভ্যন্তরীণ অব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক 
দুর্বলতাও নেহাত কম ছিল না। এমতাবস্থায় সাম্রাজ্য-বিষ্তৃতির প্রয়োজন বা যৌন্তকতা 
যে ছল না, একথা বলা বাহুল্য । পররাজ্য-অপহরণ, পরধর্ম- 
দাক্িণাতাপাতর . অসাহফতা এবং ধনরত্থের লোভই ছিল গোলকুণ্ডা ও বিজাপনুর 
সমালোচনা]. আৰ্মণের প্রকৃত য্যান্ত । যৌন্তকতা বা নৌতকতার দিক দয়া যেমন 
এই দুহ দেশের 'বরুদ্ধে যুদ্ধ সমর্থন করা যায় না, তেমান 
ঠবজয়ের মুহূর্তে ওরংজেবকে নিরম্ত কাঁরয়া ভাবষ্যতে পুনরায় এই দ্বন্দব-সৃন্টর পথ 
উন্মুস্ত রাখাও যযুন্তিযুত্ত বলা যায় না। শাহজাহানের আমলে যে দাক্ষিণাত্য-নীতি 
অনুসৃত হইয়াছিল, উন্তরকালে তাহাই ওরঙ্গজেব আধকতর দু মংকল্প লইয়া কার্ধকরী 
কারয়াছলেন। 


(২) উত্তর-পশ্চিম লীমান্তনশাতি (0708-/990678 [ঢ1010667 1১01805 ) 2 
জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে (১৬২২) পারছ “সম্রাট শাহ্‌ আব্বাস মুঘল, সাম্রাজ্য হইতে 
কান্দাহার জয় করিয়া লইয়াছিলেন (ইহা পুবেই উল্লেখ করা হইয়াছে )। সম্রাট শাহ্‌ 
জাহানের রাজত্বকালে কান্দাহার পুনরুদ্ধারের চেষ্টা পুনরায় শুরু হয় । ক্‌টকৌশলে 
শাহজাহান কান্দাহারের পারাঁসক শাসনকর্তা আলী মর্দানকে 
প্রভূত পাঁরমাণ অর্থ দ্বারা বশ কারিয়া কান্দাহার দখল কাঁরতে 
সমর্থ হন। পরবতাঁ দশ বৎসর কান্দাহার মূঘল সম্রাটের অধানে 
1ছল কিন্তু ১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে শাহ: আবাস কান্দাহার অবরোধ কাঁরলেন। শীতকালে 


ক:টকৌশলে 
ফান্দাহার আঁধকার 


২৮০ ভারতের ইতিহাসকথা 


তুষারপাতহেতু শাহজাহান সময়মত সামরিক সাহাষ্য প্রেরণ করিতে সক্ষম হইলেন না, 
কি ফলে কান্দাহার রক্ষা করা সম্ভব হইল না। মুঘল শাসনকতাঁ 
কর্তৃক কান্দাহর দৌলত খাঁ শন্রুহস্তে কান্দাহার ত্যাগ কাঁরতে বাধ্য হইলেন 
পনরাধিকার (ফেব্রুয়ারী, ১৬৪৯)। অতঃপর প্রধানমন্ত্রী সাদুল্লা খাঁ ও 

ওরংজেবকে কান্দাহার পুনরুদ্ধারের জন্য প্রেরণ করা হইল 
(১৬৪৯ ), কিন্তু সেই চেষ্টাও সম্পূর্ণ ভাবে ব্যর্থ হইল । এইভাবে ১৬৫২ হইতে ১৬৫৩ 
বির রা প্রীন্টাব্দে আরও দ.ইবারকান্দাহার পুনরুদ্ধারের চেষ্টাও বিফল 
বাথচেষ্টা__১৬৪১, হইল । দ্বিতীয় অভিযানের নেতৃত্বও সাদুল্লা খাঁ ও গুরংজেবের 
১৬৫ই, ১৬৫৩ ' উপর দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু তৃতাঁয় আঁভধানে শাহজাহানের 

জ্োঘ্ঠ পুত্র দারা শিকোহ্‌ সেনাপাতত্ব কাঁরয়াছিলেন, 'িম্তু কেহই 
কান্দাহার জয় কাঁরতে সক্ষম হন নাই। ইহার পর আর কোন মৃঘল সম্রাট কান্দাহার 
জয় করিতে চেম্টা করেন নাই । কান্দাহার পুনরুগ্ধারের আঁভযানের পুনঃপৃনঃ 
ব্যর্থতা মুঘল সাম্রাজ্যের মধাা ক্ষুণ্ন কাঁরয়াছল, বলা বাহুল্য । তদুপাঁর এই 
তিনাঁট আভধষানের মোট বায় হইয়াছিল ১২ কো টাকা 


(৩) নধ্য এশিয়া জয়ের চেস্টা (81661706 ৪0 00700865% 01 (০0079) 
48818 ) 2 কাক্রিস্তানের উত্তরে অবান্ছত বাদাখশান্‌ এবং বখ নামক মধ্য-এশয়ান্থ 
স্ছানগ্ীল জয় কারবার ইচ্ছা শাহজাহানের পিতা ও িতামহের ছিল। মধ্য- 
এশয়ার সমরকন্দ ছিল তৈমুরের রাজধানী । তৈমুর-বংশ 
সম্ভূত মুঘলসম্রাটগণ স্বভাবতই বদাখংশান ও বখ: জয় কীরয়া 
ক্রমে সমরকন্দ জয় করিবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ কাঁরতেন। 
শাহৃজাহান 'পতা-পতামহের আকাং্ষা কাঞ্করী কারবার উদ্দেশ্যে ১৬৪৬ 
প্রীন্টাব্দে যুবরাজ মুরাদ ও আলা মদান খাঁকে বদাখশান: ও বখ্‌ জয় কারবার 
উদ্দেশ্যে প্রেরণ কারলেন। এই আঁভষান সাফল্যমণ্ডিত হইল এবং মুরাদ ও আলা 
ম্দান বখ্‌ ও বদাখশানং আধকার কারলেন। অঞঙ্পকাল পরে মুরাদ বখৃঁএর 

আবহাওয়া সহ্য কারতে না পারয়া পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই 
ববাখশান, ও বখ, আগ্রায় ফিরিয়া আিলেন ৷ শাহজাহান ওয়াজীর বা প্রধানমন্ত্রী 
বাথ" চেষ্টা সাদুল্লা খাকে বখঁএ প্রেরণ কারলেন। পর বংসর (১৬৪৭) 

নব-বাঁজত স্থছানগুলর 'নরাপত্তা বিধানের উদ্দেশ্যে গরংজেবকে 
এক সেনাবাহিনণসহ সেখানে প্রেরণ করা হইল।॥ কিন্তু দূর্ধষ উজবেগ জাতিকে 
পদানত রাখা সম্ভব হইল না। ওরংজেবের সকল চেণ্টা ব্যথ হইলে তিনি বখ: ত্যাগ 
কাঁরতে বাধ্য হইলেন । এই ব্যাপারে মুঘল রাজকোষ হইতে সাড়ে চার কোট মদ্্রা 
বায় এবং পাঁচ হাজার সৈন্যের প্রাণনাশ হইয়াছিল। 


বদাখ-শান, ও 
বখং জয় 


শাহজাহানের শেষ জীবন (1110৩ 7,89/ ৫859 01 91১91) 81890 )£ সম্রাট 
শাহজাহানের শেষ জীবন চরম দুঃখ-দুর্দশার মধ্য দিয়া আতবাহত হইয়াছল। 


জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান ২১ 


১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে শাহজাহান অসংস্থ হইয়া পাঁড়লে তাঁহার মত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা 
শাহজাহানের না কারয়াই তাঁহার চারি পান্রের মধ্যে উত্তরাধিকারযদ্ধ শুরু 
গর-কন্যগণ হয়। তাঁহার চারি পাত্রের মধ্যে দারা ছিলেন সব্বজোষ্ঠ ; 
দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন সুজা, ওরংজেব ছিলেন তৃতীয় এবং 

মুরাদ ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। আর জাহানারা ও রৌশনারা নামে তাঁহার দূই 
কন্যা ছিলেন । 

জ্োত্ঠ পদন্র দারা শিকোহ্‌ নী শাহজাহানের সবাধিক প্রিয় । শাহজাহানের' 
মৃত্যুর পর দারা-ই সিংহাসন লাভ করিবেন, ইহাই ছিল সকলের ধারণা । শাহ্‌জাহানও 
মনে মনে দারাকেই তাঁহার উত্তরাধিকারী মনোন'ত করিয়াছিলেন 
পাণ্ডিত্য, চারব্রের গুণ, অমায়িকতা, সর্ব দিক দিয়াই দারা ছিলেন 
শ্রে্ঠ। বেদান্ত, বাইবেল, সুফী ধর্মজ্ঞনীদের রচনা, ইহাদদের ধর্ম্রদ্থ ট্যালমাদ্‌ 
প্রভাত সব কিছুই তিনি পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্মমত গল আকবরের 
ধম 'মতেরই অনুরূপ । তিনিও সব্ধের সার গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। এই 
কারণে তিনি অসাহষ্ু গোঁড়া মুসলমানদের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। "তান 
অর্থ্ববেদ, উপানিষদ প্রভৃতি ফার্‌সী ভাষায় অনুবাদ করাইয়াঁছলেন। কম্তু সর্বদা 
পিতৃ্নেহাধীনে থাকায় দারা রাজনৈতিক দূরদাশ“তা, যুদ্ধাবগ্রহে পারদাশতা কোন 
কিছুই অর্জন কারবার সৃযোগ পান নাই। 


দ্বিতীয় পত্র সুজা সুদক্ষ যোগ্ধা, তগক্ষর বৃণ্ধিসম্পন্ন রাজনগীতক ছিলেন। 
কিন্তু তাহার অত্যাধক আরামাপ্রয়তা ও আলস্য তাঁহাকে অকর্মণ্য কাঁরয়া তুলিয়াছল। 
নিয়তের তৃতাঁয় পুত্র ওরংজেব ছিলেন সবাীধক ক্ষমতাসম্পন্ন । কটকৌশল, 
ওরা? তীক্ষবুষ্ধ, সামরিক দক্ষতা, স্বার্থপরতা, পরধর্মঅসহিফুতা 
প্রভাত 'বাঁভল্ন দোষ-গৃণের এক অত্যা্র্য সংমশ্রণ তাঁহার 
চারন্লে পরলাক্ষত হয়। শাসনকারে তাঁহার দক্ষতার পারচয় দাঁক্ষণাত্যের শাসনকর্তা 
হিসাবে তাঁহার নানাবিধ উন্নয়নমূলক কার্ষের মধ্যে পাঁরস্ফুট হইল্লাছল। কানষ্ঠ পূত্ত 
মুরাদ সরল হৃদয়, উদার, সাহসী ও বীর যোদ্ধা ছিলেন । 'কিম্তু মাদকদ্রব্যে অত্যাধক 
আসন্ত হইয়া উঠায় তান একেবারে অকর্মণ্য হইয়া পাঁড়য়াছিলেন। 


শাহজাহানের অসুস্থতার কালে সুজা বাংলাদেশে, মুরাদ গুজরাটে এবং ওরংজেব 
দাঁক্ষিণাত্যে ছলেন। একমাত্র জ্যেন্ঠ পত্র দারাই ছিলেন আগ্রায়। স্বভাবতই অপর. 
1তন ভ্রাতার মনে সম্দেং জাগিয়াছিল যে, হয়ত তার মৃত্যু 
ঘটিয়াছে এবং দারা নিজ স্বার্থাসাদ্ধর জন্য সেই সংবাদ গোপন 
রাখিয়াছেন। সজা নিজেকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিয়া সসৈন্যে আগ্রা আভিমুখে 
অগ্রসর হইলে পাঁথমধ্যে দারার পূত্র সুলেমান িকোহ তাঁহাকে পরাজিত করেন। 
ফলে সুজা বাংলাদেশে ফারিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন.। এঁদকে মুরাদ আহম্মদাবাদে 
নিজেকে সম্রাট বাঁলয়া ঘোষণা কারযলাছলেন। ওরংজেব তাঁহাকে ক্টকৌশলে নিজ 
দলভুত্ত কারলেন এবং উভয়ের মধ্যে মুঘল সাম্রাজ্য ভাগ কাঁরযা লইবার এক চুন্তও, 


দারা 


গথ্জার পরাজয় 


২৮২ ভারতের ইাতহাসকথা 


ক্বাক্ষরিত হইল । ইহার পর ওরংজেব ও মুরাদের যুণ্মবাহনণর ক্রমে উজ্জায়নগর 
িনিকউবতাঁ” ধম নামক হ্ছানে উপাচ্িত হইলে সম্রাট শাহজাহানের 
ধর্মাট-এর বৃষ্ধ 
(১৫ই গপ্রল, ১৬৫৮) আদেশে বশোবন্ত সংহ ও কাঁসম খাঁ তাহাঁদগকে বাধাদান 
কারলেন। কিন্তু ওরংজেবের যৃগ্ধকৌশলের বিরুদ্ধে যশোবন্ত 
সিংহের সমরবাহনী আঁটয়া উঠিতে পারল না আর কাসিম খাঁ যুদ্ধে কোন অংশই 
গ্রহণ কারলেন না। ফলে, ওরংজেবেরই জন্ন হইল। ধর্মট-এর যুদ্ধে জয়লাভ কাঁরয়া 
ওরংজেবের মরাদা এবং স্পর্ধা উভয়ই বৃদ্ধি পাইল। অতঃপর আগ্রার অনাতিদ্‌রে 
সামগড়ের প্রাম্তরে দারা শিকোহ্‌ এবং ওরংইজবের মধ্যে এক ভীষণ যুদ্ধ হইল । এই 
যুদ্ধে রাজপহ্ত নেতা রাম সিংহ দারার পক্ষে যুদ্ধে যোগদান কঁরিলেন। উভয়পক্ষে 
তুমুল যৃম্ধ চালল। 1ব*বাসঘাতক মূঘল সেনাপাঁত খাঁলল উল্লাহ খাঁর পরামর্শে 
শত্রুপক্ষের ন্ট এড়াইবার জন্য দারা হস্তিপূচ্ঠ হইতে নাময়া অশ্বপৃ্ঠে যুদ্ধ কারতে 
সামুগড়ের বুদ্ধ. শুর করিলেন। তাঁহার হাষ্তপন্ঠে হাওদাশনন্য দেখিয়া মুঘল- 
বাঁহনী যুখ্ধে দারার মৃত্যু ঘটিয়াছে মনে কাঁরয়া ছন্রভঙ্গ হইয়া 
পঁড়ল। রণকৌশলা ওরংজেবের হস্তে দারা শেষ পধন্ত হয়ত পরাজত হইতেন, 
কিন্তু খাঁলল উল্লাহ্‌ খাঁর কুপরামর্শের ফলে দারা আত সহজেই পরাজিত হইলেন । এই 
যখ্ধে-ই উত্তরাধকার-সংক্রাম্ত দ্বন্দ্বের শেষ মীমাংসা হইয়া গেল। ইহার পর দারা, 
সুজা বা মুরাদের পক্ষে ওরংজেবকে পরাজিত করিবার আর কোন সামর্থই রাঁহল না। 
সামুগড়ের যুদ্ধে জয়লাভের অবশ্যন্ভাবী ফল 'হসাবেই ওরংজেব 'হম্দুস্তানের 
সিংহাসন দখল কাঁরতে সমথ" হইলেন। 'তাঁন সরাসার আগ্রায় 
শাহজাহান 'সংহাসন- উপ্গান্থিত হইয়া আগ্রার দুর্গ আঁধকার কাঁরলেন। বন্ধ পিতা 
চাত ও কারারুক্ধ 
শাহজাহান ও ভগিনী জাহানারার শত অনুরোধ ও কাতর 
প্রার্থনা সত্বেও ওরংজেব কোন আপস-মশমাংসায় রাজী হইলেন না। বহ্ধ সম্রাট 
শাহজাহানকে সাধারণ বন্দীর ন্যায় আবদ্ধ রাঁখয়া ওরংজেব স্বয়ং সংহাসন দখল 
কারলেন। 
আগ্রা আঁধকার কাঁরয়া ওরংজেব কূউকৌশলে মুরাদকে বন্দ কাঁরতে সমথ হইলেন। 
হতভাগ্য মুরাদ গোয়ালিওর দুর্গে দুই বৎসর বন্দী অবস্থায় থাকবার পর উরংজেবের 
আদেশে নিহত হইলেন। সুজাও ওরংজেবের নিষ্ঠুর হস্ত হইতে 
রক্ষা পাইলেন না। খাজওয়ার যৃণ্ধে (জানক্লার & ১৬৬৯) 
[তান ওরংজেবের হস্তে পরাজিত হইয়া বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণ কারলেন। কিন্তু 
মীরজুমলা কর্তৃক পশ্চার্ধাবত হইয়া তান আরাকানে আশ্রয় গ্রহণ কাঁরলেন। 
সুজার পলায়ন ও মৃত্য আরাকানে খনব সম্ভবত তিনি দপারিবারে নিহত হইয়াছিলেন। 
এঁদকে দারার পক্ষে ওরংজেবকে পরাজিত করা সম্ভব হইবে না 
1ববেচনা কাঁরয়া তাঁহার সেনাবা?হন?, সেনাপাঁতি প্রভাতি সকলেই তাঁহার পক্ষ ত্যাগ 
কারলেন। দারা ও তাঁহার পাত্র সুলেমান 'দলী হইতে লাহোর এবং তথা হইতে 
গুজরাটে পলায়ন করিলেন। গুজরাটের শাসনকতাঁ দারাকে প্রভূত পাঁরমাণ অর্থ 
সাহায্য কারলে তান দাঁক্ষিণাত্যের বিজাপূর ও গোলকুন্ডার সুলতানের সাঁহত যোগদান 


মধরাদের হত্যা 


জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান ২৮০ 
কারয়া গরংজেবের সহিত যুদ্ধ কারতে মনন্ছ করিলেন। সেই সময়ে রাজপৃতকুল- 


নানার কলঙ্ক যশোবম্ত 'সংহ দারাকে সাহাধ্যদানের প্রাতশ্রাত দিগ্লা 
দেওরাই-এর যঞ্ধ. তাঁহার দাঁক্ষণাত্যে যাওয়ার পারকল্পনা ত্যাগ করাইলেন, কিচ্তু 
(১৬৫১) শেষ পর্যন্ত দারাকে কোন সাহাষ্যই দিলেন না। এঁদকে গরংজেব 


দারার বিরুদ্ধে সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। এমতাবদ্ায় দারাকে 
ওরংজেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীণ হইতে হইল। ১৬৫১ প্রীম্টাব্দে দেওরাই-এর 
যখ্ধে দারা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইয়া আত্মরক্ষাথে পলায়ন কারলেন। ভারতবষে'র 
কোন স্থানে আশ্রয় না পাইয়া দারা সপরিবারে দাক্ষণ-পঁশ্চম সীমান্ত আতিক্রম করিবার 
পথে বোলান 'গারপথের অনাঁতদ্‌রে দদর নামক স্থানে জীহন খাঁ নামে জনৈক আফগান 
দলপাঁতর গৃছে আশ্রয় গ্রহণ কাঁরলেন। এই জীহন খাঁকে পূর্বে একবার দারা 
মৃত্যুদণ্ডাদেশ হইতে রক্ষা করিলেও সেই জাঁহন খাঁঁই এখন তাঁহাকে মৃঘলহস্তে সমর্পণ 
কাঁরলেন। দিল্লীতে বন্দী অবস্থায় আনত হইলে দারাকে প্রকাশ্য 
রাজপথে অপমাঁনত করা হইল । ভ্রাতৃহ্তে অপমানত ও 
লাঞ্চিত হতভাগ্য যুবরাজ দারার জন্য সেহীদন 'দল্লীবাসী নীরবে অশ্রঃ বিসর্জন 
কারয়াছিল। কিছুকাল কারারুদ্থ থাকিবার পর ওরংজেবের আদেশে তাঁহাকে 
নৃশংসভাবে হত্যা করা হইল। (আগস্ট ৩০, ১৬৫৯) । 


এঁদকে বধ্ধে সম্রাট শাহজাহান ওরংজেব কর্তৃক কারারুদ্ধ 
রা মত অবস্থায় অশেষ দঃখ-দুশা ও মানাঁসক যাতনা ভোগ করিয়া দর্ঘ 
আট বৎসর পরে ১৬৬৬ প্রথস্টাব্দে মাঁরয়া বাঁচলেন । 


দারার হতা 


শাহজাহানের চাঁরত ও কৃতিত্ব (91,21) 091890019 008780161 & চ:৪6101966 ) 2 
শাহজাহানের চীরন্র ও কীতত্থ বর্ণনা কাঁরতে গিয়া একাধিক ইওরোপায় পর্যটক ও 
এতিহাঁসিক তাঁহাকে নিষ্ঠুর, অত্যাচার, গবলাসীঁপ্রয় ও ব্যাভচার 

ইওরোপীয় এীত-. বালয়াছেন। টমাস্‌ রো, টেরী, বাঁণ'য়ে, ডি লিয়ে প্রভৃতি 
হাসিকদের মন্তব্য ইওরোপাঁয় প্টক ও যাজকদের বর্ণনার উপর "ভাত কাযা 
ডন্র স্মিথও শাহজাহান সম্পকে অনুরূপ মন্তব্য করিয়াছেন । কিন্তু এই লকল 
লেখকের মন্তব্য যে পক্ষপাত-দোষে দুস্ট তাহা নিরপেক্ষ বিচারে অবশ্যই প্রমাণিত 


হইবে। 


শাহজাহান কোন কোন ক্ষেন্রে হয়ত 1্ঠুরতা প্রদর্শন কারয়াছলেন এবং ধর্ম" 

বষয়েও তান সম্পূর্ণ সাহফূতার নীতি অনুসরণ করেন নাই। শ্রীন্টানদের প্রাত 

তাঁহার চারের ঘটি অজ্ঞাচার, পোতুগীজদের প্রাঁত নম ব্যবহার, হিন্দুর মান্দরাঁদ 

* নিমাণে বাধাদান প্রভৃতি তাঁহার চীরন্রের অপকর্ধতার পাঁরচায়ক 

সন্দেহ নাই। ব্যান্তগত চারত্রের দক 'দিয়াও শাহজাহানের চার ব্রুটিহীন ছিল না। 

সবোপার সিংহাসন লাভ ও উহার নিরাপত্তার জন্য তান নৃশংস হত্যাকাশ্ড অনুষ্ঠিত 
করিয্লাছিলেন। 


২৮৪ ভারতের ইাতহাসকথা 


কিশ্ছু এই সকল ঘট যেন আমাদের 'বিচার-বিবেচনাকে বিভ্রাষ্ত না করে। বিংশ 
শতাব্দীর মানদণ্ডে বিচার কাঁরলে সিংহাসন নিরাপদ কাঁরতে গিয়া শাহজাহান যে 
চি নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন কারয়াছিলেন উহা নিন্দনীয় বাঁলয়া মনে হওয়া 
স্বাভাবিক । 1কন্তু সমসাময়িক ভারতবর্ষ তথা পাঁথবীর অপরাপর 
দেশে রাজনৈতিক হত্যাকান্ডের দৃণ্টাম্ত যে একেবারে নাই, এমন কথা বলা যায় না। 
বিশেষত: ভারতবর্ষের মুসলমান ূগের ইতিহাসে এইরুপ হত্যাকাণ্ড নূতন ছিল না। 
ধর্মব্যাপারে অসাহফ[তার জন্য পোতু'গীজরাইংযে দায়ী ছিল, এবিষয়ে সন্দেহ নাই । 
সবোপাঁর নূব্রজাহানের চক্রান্ত হইতে 'নজেকে রক্ষা কারবার উদ্দেশ্যেই তাঁহাকে এই 
সকল অবাঞ্ছিত পন্থা অনুসরণ করিতে হইয়াছিল । পোর্তুগীজ বাঁণকদের ধর্মের নামে 
অধর্মের অনহষ্ঠান, ভারতীয়দের বলপনর্বক ধ্রাণ্টধমে' দীক্ষিত করা এবং সংযোগ 
পাইলে জলদসহাতা করা ও ধৃত ব্যান্তীদগকে ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রয় করা 
প্রভাত অপকর্মের ফলেই ইওরোপায়দের প্রাত শাহৃজাহানের মনে সন্দেহ ও ঘৃণার 
সূন্টি হইয়াছিল। এই কারণে প্রীষ্টধমবিলম্বীদের প্রাত তান তেমন উদারতা প্রদর্শন 
কারতে পারেন নাই। তথাঁপ তাঁহার রাজসভায় জেসুইট্‌ ধর্মযাজকগণ তখনও 
যথেন্ট সমাদর লাভ কাঁরতেন। অবশ্য ধর্মব্যাপারে তান সম্পূর্ণভাবে সংকার্ণতাম্ত 
ঠা ছিলেন না। 'হন্দুদের উপর তীর্থকর তানি প.নঃক্ছাপন 
-._ কাঁরয়াছলেন এবং 'হন্দুমান্দর নিমাঁণে বাধাদান এবং নব-ীনার্মত 
মান্দরগলির ধ্বংসসাধনও তিনি করিক্নাছিলেন। কিন্তু তাঁহার ব্যাস্তগত চরিত্রের 
ন্ুটি মমতাজমহলের প্রাত তাঁহার প্রেমের গভশীরতার দ্বারা বহ্‌লাংশে গ্খালত 
হইয়াছিল সন্দেহ নাই । | 
বস্তুত পক্ষে শাহজাহান যেমন ছিলেন সবাধিক জাকিজমকী রয় সম্রাট, তেমনি 
তাঁহার শাসনকালে মুঘল সাম্রাজ্যও গৌরবের সবেচ্চি শিখরে পৌছয়াছল। এীত- 
হাঁসক আব্দুল হামি৭ লাহোরীর বর্ণনা হইতে জানিতে পারা 
১১৪৬১ বায় যে, শাহজাহানের সাম্রাজ্য সিম্ধু হইতে আসামের সিলেট বা 
শিখরে উন্নশীত শ্রৃষ্ট জেলা এবং আফগান অণ্চলের বিস্ত দূর্গ হইতে দাক্ষি- 
ণাত্যের অউসা অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। শাসনবাবদ্থার 
কাঠামো ছিল সগ্রাট আকবরের শাসনব্যবস্থারই অনুরূপ । শাহজাহানের শাসনব্যবস্থার 
দক্ষতা এবং তাঁহার 'বিচার-ব্যবস্থায় ব্যস্তি-নিরপেক্ষতা ও সততা সম্পকে দেশনয় ও 
1বদেশীয় লেখকগণ ভযপসী প্রশংসা করিয়াছেন । তাঁহার রাজত্ব- 
এগ কালে কোন বাঁহঃশত্লুর আক্রমণ বা ওরংজেবের বিদ্রোহের পূর্বে 
প্রশংসা কোন অভ্যন্তরীণ গোলযোগ ঘটে নাই। ইতালীয় পক মান 
(741819০01) বলিয়াছেন যে, ব্যাভচার ও িলাসাঁপ্রয় হইলেও 
শাহজাহান সম্পূর্ণ দক্ষতার সাঁহত সাম্রাজ্যের শাসনকাধ" পাঁরচালনা কারতেন । ডন্র 
স্মিথ মানুচির উীন্তি অস্বাকার কাঁরয়া শাহজাহানের বিচার-ব্যবস্থাকে এঁশয়ার 
স্বৈরাচারী শাসকসুূলভ নিষ্ঠুর বর্বরতায় যন্রন্বরপে বাঁলয়া আভাহত কারয়াছেন। 
কিন্তু এলফিনস্টোন, আলেকজান্ডার ডাও (£1889৫৩: 7০% ) প্রভৃতি এরীতহাঁসিক 


জাহঙ্গীর ও শাহজাহান ১১ 


ভিন্ন মত পোষণ করেন । যাহা হউক, ড্র 'ল্মথের সমালোচনা যে অবথা রূঢ় হইয়াছে, 
সে-বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। | 
শাহজাহান গ্বভাবত নিষ্ঠুর 'ছিলেন, একথা সত্য নহে । তাহার সন্তানবাংসল্য 
ও পত্ধীপ্রেম তাঁহার অন্তরের কোমলতার পারচায়ক, সন্দেহ নাই। দীর্ঘ উানশ বংসরের 
ক্লমবর্ধমান পত্বীপ্রেমের শেষ স্মৃতি* হিসাবে সম্রাট শাহজাহান 
০ মমতাজের দেহাবশেষের উপর বিখ্যাত মমর-সৌধ “তাজমহল, 
[নিমণি করাইয়াছলেন। তাজমহল পাঁথবীর সপ্ত-আশ্্ষের 
অন্যতম হিসারে আজও দর্শকের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে । 
শাহজাহান বাল্যকালে মোল্লা কাঁসমবেগ তবরেজী, সেখ সংফাঁ প্রভৃতি তদান"ম্তন 
ভারি বিখ্যাত মনীষীদের অধীনে শিক্ষালাভ কাঁরয়াছিলেন । ফারসী 
ও হিন্দী ভাষায় তাঁহার থেন্ট ব্যুৎপাঁত্ত জম্মিয়াছল। সাহত্যের 
প্রাতও তাঁহার ষথেন্ট অনুরাগ ছিল। তাঁহারই পৃচ্ঠপোষকতায় আব্দুল হামিদ 
লাহোর তাঁহার বিখ্যাত ইতহাস-সাহত্য 'বাদশাহনামা” রচনা করিয়াছলেন। সেই 
সময়েই কাফী খাঁ তাঁহার “মৃম্তাখাব-উল-লুবাব" গ্রশ্থখানি রচনা করেন। এই গ্রন্থে 
ওরংজেবের আমলেরও বহ্‌ এীতহাসক তথ্য সান্নাবন্ট আছে । শাহজাহানের আমলে 
বহু ?হন্দী কাঁবর উদ্ভব ঘটিম্নাছিল। ই'হাদের মধ্যে তুলসীদাস ও 'বহারীলাল 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
শাহজাহান ছিলেন আড়ম্বরাপ্রয় সমাট। টেভানিয়ে, বানিয়ে, মানুচি প্রভৃতি 
গিবদেশন পর্যটক শাহজাহানের দরবারের আড়ম্বরা্রয়তার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। 
তাঁহার আমলে মৃঘল শিল্প ও চ্ছাপত্যের চরম উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। জগাদ্বখ্যাত 
তাজমহল, মোতি মসাঁজদ, দেওয়ান-ই-খাস, জাম মসজিদ প্রভৃতিতে শাহজাহানের 
স্থাপত্য-শিজ্পের আমলের স্থাপত্য-ীশঙ্গ উন্নতির সবেচ্চি শিখরে আরোহণ 
উৎ্কষ" কারয়াছিল। পিতামহ আকবর কর্তৃক 'নার্মত প্রাসাদ-দ্‌র্গগুলির 
বাভন্ন অংশ শাহজাহানের আমলে পুনগঠানার্মত হইয়াঁছল। 
আগ্রা দুর্গের অভ্যন্তরে নার্মত “মনসম্মান বুরজজ', 'খাসমহল', “শশমহল' প্রভৃতিও 
তাজমহল শাহজাহানের দ্ছাপত্যানরাগের সাক্ষ্য বহন কাঁরতেছে। 
শাহজাহানের সর্বশ্রেষ্ঠ চ্ছাপত্যকী্ত হইল “তাজমহল? । কুড় 
হাজার শিল্প ও শ্রীমকদের দীর্ঘ বাইশ বংসরের অক্লান্ত শ্রমে এই সমাধিসৌধাঁট 


* "হশরামুস্তামাশিতে।র ঘটা 
যেন শ.ন্য দিগন্তের ইঙ্গুধনহচ্ছটা 
যায় যাগ লুপ্ত হয়ে যাক, 
শথধঞ্ থাক: 
একাবঙ্দ নয়নের জল 
কাজের কপোলতলে শত সমত্জহল 
এ তাজমহল ॥” 


“শা-জাহান'_রবাক্দুনাথ ঠাকুত 


২/৬ ভারতের হীতহাসকথা 


নার্মত হইয়াছল। দেশীয় ও বিদেশীয় শাষ্পগণও তাজমহল নিমাণে অংশ গ্রহণ 
করিরাছিলেন। ইহাদের মধ্যে ওস্তাদ ঈশা ও বাঙ্গালী কারুশিল্প বলদেব দাস 
টির গুলতরাসের নাম উল্লেখযোগ্য । শাহজাহানের ময় রাসংহাসনাটি 
ঃ তাঁহার শিল্পানুরাগের এক অপ নিদর্শনস্বরূপ ছিল । শিঞ্পী 
বেবাদল খাঁর দীর্ঘ আট বৎসর পাঁরশ্রমে মোট আট কোটি মূদ্রা ব্যয়ে এই মাণিম্তা- 
খঁচত সিংহাসনাট নির্মিত হইয়াছল। এই সিংহাসনের চারটি পায়া ছিল গ্বর্ণ 
ধনার্মত। পারস্য সম্রাট নাঁদর শাহ ভারত আক্রমণকালে এই বহুম্‌ল্য অপূর্ব শিজ্প- 
ধনদর্শনাট পারস্যে লইয়া গিয়াছিলেন। শাহজাহান নিজ নামানূকরণে 'শাহজাহান- 
বাদ” নামে একটি নূতন নগর স্থাপন করিয়াছিলেন, ইহাই বত'মানে 'নতন দিল্লী, 
নামে পারচিত। 
শাহজাহানের আমলে চিন্নাশজ্পেরও যথেন্ট উৎকষ সাধত হইয়াছিল । আকবরের 
নার পৃত্ঠপোষকতায় ভারতীয় চিন্র-শাজ্পগ্ণণ পারদিক চিন্র-শিল্পের 
অনুকরণে চিত্র অত্কন কারতে" শুরু করিয্লাছিলেন। কিন্তু 
এ-বিষয়লে বিশেষ কোন উৎকর্ষ সাঁধত না হওয়ায় শাজ্পগণ হিন্দু চিন্র-শজ্প-রীত 
ও ইওরোপখয় চিন্র-শজ্প-রীতির সধামশ্রণে এক নতন রূপ ও দ-ঘ্টিভঙ্গীর রচনা 
কারয়াছিলেন। 
শাহজাহানের রাজত্বকালে মৃঘল সাম্রাঙ্গ্য গৌরবের সবেচ্চি শিখরে আরোহণ 
করিয়াছিল, একথা এীতহাসিক মানেই স্বীকার করিয়া থাকেন। 
০ ধন-সম্পদ, আড়ম্বর-এণ্বর্ষের জন্য শাহজাহানের রাজত্বকাল ছিল 
সাধারণের দূর্দশা. বিখ্যাত । মাঁণমস্তা মরকত-খাচত ময়ংরসংহাসন এবং তাজমহল 
প্রভূত মর্মরসৌধ এ*্ব্য ও সমৃদ্ধির পাঁরচায়ক সন্দেহ নাই। 
সম্রাট শাহজাহানের মুকুটে বিশ্বাবিশ্রুত কোহিনূর মাণ শোভা পাইত । কিন্তু সম্রাটের 
এই এ*ব্ জনসাধারণের অর্থনৌতক সমৃশ্ধির পরিচায়ক বালয়া 
সপ উর মনে করা ভুল হইবে। প্রাদেশিক ও শাসনকতা্দের স্বার্থলোল:পতা 
ও অত্যাচার জনসাধারণ 'বশেষভাবে কষক ও শিশ্প-শ্রামকের 
চরম দুর্দশার সৃষ্টি করিয়াছিল । যে জনসমাজ মুঘল সম্রাটের এখবর্ধ ও সমাৃম্ধির 
কারণ ছল এবং যাহাদের উৎপন্ন সম্পদ মুঘল সম্রাটের আড়ম্বর ও 
মিড এ বলাস-প্রয়তার অর্থ যোগাইত, তাহারা দৈনাম্দন জীবনের 
প্রয়োজনীয় সামগ্রী হইতেও বণ্চিত ছিল । এঁদক "দয়া 'বচার 
কাঁরলে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, শাহজাহানের আমলের 
সমম্ধর পশ্চাতে মূঘল সাম্রাজ্যের পতনের বীজ অধ্কুরিত হইতোঁছল। 





দশম অধ্যায় 
ওরংজেব আলমগীর 
(80181067619 818 77618 ) 


: ওরংজেবের সিংহাসনারোহণ ( /১078175725)79 60659100) €0 18671870706 ) £ 
বৃদ্ধ পিতা সম্রাট শাহজাহানকে সিংহাসনচ্যুত ও কারারুগ্ধ করিয়া ওরংজেব ১৬৫৮. 
গ্রীন্াত্দে দিল্লীর সিংহাসন দখল করিয়াছিলেন, এই আলোচনা পূর্বেই করা 
হইয্লাছে। কিন্তু এ বংসর আনহ্ষ্ঠানিকভাবে আভষেক"করয়া, 
সম্পাদনের অবকাশ ছিল না, কারণ তখনও তাঁহার সিংহাসন 
সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ হয় নাই। ১৬৫৯ প্রীন্টাব্দে খাজওয়া ও 
দেওরাই-এর যুদ্ধে জয়লাভের পর দিল্লী ফিরিয়া আসলে ওরংজেবের আভষেক-ক্রয়া 
উপযুস্ত আড়ম্বরের সাহত সম্পন্ন হয় । ওরংজেব “আলমগীর বাদশাহ: গাজণ উপাধি 
ধারণ কাযা 'হিন্দস্তানের সমাট-পদে অধাম্ঠিত হইলেন ( ১৬৫৯ )। 
1সংহাসনারোহণের সঙ্গে সঙ্গে প্রজাবর্গের আনুগত্য ও সহানৃভাঁতি লাভের 
উদ্দেশ্যে ওরংজেব তাহাদের মোট দেয় করের পাঁরমাণ হাস 
কারলেন এবং মোট আশা প্রকারের কর মকুব করিয়া দিলেন। 
কিন্তু সমসাময়িক এীতহাসিকগণের রচনা হইতে জানা যায় যে, চ্ছানীয় রাজকম” 
চারখদের দুই-একজন ভিন্ন কেহই সম্রাটের কর মকুবের আদেশ পালন করেন নাই। 
গুরংজেব ছিলেন গোঁড়া পরধর্ম-অসাঁহফ সক মুসলমান । ভ্রাতাবরোধে তাঁহার ' 
জয়ী হওয়ার অন্যতম কারণ ছল সুন্নী মুসলমান সম্প্রদায়ের তাহার প্রাত অত্যাধক 
সহানুভূতি । স্বভাবতই, সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তিনি 
এ গোঁড়া সুমী সম্প্রদায়ের মনন্তুষ্টর জন্য কাঁতপয় গোঁড়াপম্ধা 
চেষ্টা সংচ্কার স।:ন কারলেন। মদ্যপান, আকবর-প্রবাঁতত “নওরোজ” 
অন্ঠান প্রভাত তিনি 'নাষদ্খ ঘোষণা কারলেন। পুরাতন 
মসাজদগৃলর সংস্কার, নূতন মসাঁজদ চ্ছাপন, দরগা, মসজিদ প্রভৃতির ইমাম ও 
মোয়াজ্জেমগণকে 'নিয়ীমতভাবে বেতন দান প্রভাত নানাপ্রকার ব্যবস্থা তিনি করিলেন। 
অপরাঁদকে সাফ মুসলমান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তিনি কঠোর দমন-নীত প্রয়োগ 


কারলেন। 
উরংজেৰ ও উত্তর-পর্বে ভারত (40120676) & 0108-00986617 21018 ) 
মুঘল সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তনের সময় হইত ক্রমশ রাজ্যসপমা বিস্তারের চেষ্টা 
অব্যাহতভাবে চাঁলয়াছল। সিংহাসনে আরোহণ কাঁরয়া ওরংজেবও সাম্রাজ্য-বিস্তারে 
মনোনিবেশ কাঁরলেন। ১৬৬১ শ্রীণ্টাব্দে বিহার প্রদেশের শাসনকতাঁ দাউদ খাঁ পালামৌ 
জয় কারলেন। এ বংসর ওরংজেব মীরজুমূলাকে বাংলাদেশের 
পালামৌ আঁধকার শ্রাসনকর্তা নিষ্ত্ত কারলেন। কুচাঁবহার ও আসামের অহোম রাজা 
ডি মৃঘল সাম্রাজ্য হইতে একাংশ দখল কীরয়া লইয়াছিলেন। সহতরাং 
অহোম রাজাকে দমন করা ছিল মারজঃমজজার প্রধান দায়িত্ব । এ বংসরই মীরজুমলা 


আনহঞ্ঠাঁনকভাবে' 
অভিষেক (১৬৫৯) 


কর মকুব 


২৮৮ ভারতের ইীতহাসকথা 


কুচাবহার ও আসামের রাজাকে পরাজত করলেন, কিন্তু ব্ধা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
টিয়ার মীরজুমলার সেনাবাহনী আসামের অম্বান্থাকর আবহাওয়ায় 
৯৯৭ পৃ অসংম্থ হইয়া পাঁড়লেন। কিন্তু মীরজুমূলা এইরূপ অবদ্থায়ও 
অহোমদের সাহত যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। অহোমরাজ 
মৃঘলসেনার সাঁহত দীর্ঘকাল যুদ্ধ করা সম্ভব হইবে না দেখিয়া মীরজুমূলার সাঁহত 
সীম্ধ স্থাপন কারলেন। অহোমরাজ জয়ধবজ 'সংহ যুদ্ধের ক্ষাতপূরণ হিসাবে প্রভূত 
'পারমাণ অর্থ ও বাংসাঁরক কর দানে স্বীকৃত হইলেন। ইহা 'ভন্ন, দরং জেলার 
আঁধকাংশ মুঘল সাম্রাজাভুন্ত হইল। আসামেঅবচ্থান-কালে মীরজ:মূলা অসংচ্থ হইয়া 
যাঁলেই শেষ পর্যন্ত তাঁহার মৃত্যু ঘাঁটল (১৬৬৩)। 
০৫ রা কিন্তু মুঘল সেনাবাহনীর বহুসংখ্যক সৈন্যের এবং মশরজুমজলার 
(এপার শু ন্যায় অনন্যসাধারগ সেনাপাঁতর প্রাণের 'বানময়ে আসামের যে 
অংশ জয় করা সম্ভব হইয়াছিল তাহা মুঘল সাগ্রাজভুস্ত রাহল না। 

কয়েক বসরের মধ্যেই অহোমরাজ তাহা পুনরাধকার কাঁরতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
মীরজুমূলার মৃত্যুর পর গুরংজেব তাঁহার মাতুল শায়েস্তা খাঁকে বাংলার শাসনকর্তা 
ধা পদে 'নযুস্ত করলেন । শায়েস্তা খাঁ দীর্ঘ 'ব্রশ বংসর এই পদে 
শারেতাতা মাং আধা্ঠত ছলেন। তান বাংলাদেশে পোতু'গীজদের দমন 
সন্দীপ ও চট্টগ্রাম কারয়া তাহাদের কর্মকেন্দু সন্দীপ অধিকার করেন। ইহা 'ভন্ন, 
আধিকার আরাকানী রাজার 'নিকট হইতে তন চট্ুগ্রামও দখল করিয়াছলেন 


( ১৬৬৬ )। 


ওরংজেবের উত্তর-পশ্চিম সীমাম্ত-নশীতি ( [0108-5/9% [006167 2১০11০5 01 
$81877526 ) 2 ভারতবর্ষের উত্তর-পাঁশ্চম সীমাম্তবতাঁ দ্ধ আফগান উপজাতীয় 
দলগীল চিরকালই ভারতীয় সুলতান ও সম্রাটদের বিপাত্বর কারণ 'ছিল। ষোড়শ ও 
সপ্তদশ শতাব্দীতে আফগান উপজাতগ্াল মঘল দামাজ্যের অন্তবতা চ্ছানগযীলতেও 

প্রবেশ কাঁরয়া হত্যা ও ল্‌স্ঠনাঁদ কারতে 'দ্বধাবোধ কাঁরত না। 
৫৯৬ ১৬৬৭ প্রীঙ্টাব্দে আফগান উপজাতির ইউসুফ্জাই শাখার দলপাত 
শাখার বিদ্রোহ কয়েকাঁট উপজাতীয় দলকে এঁক্যবঙ্থ কাঁরয়া মহম্মদ শাহ্‌ নামে 

জনৈক ব্যান্তকে তাহাদের রাজা বাঁলয়া ঘোষণা কাঁরলেন। এই 
উপজাতীয় দলগীল সম্ধু নদ আতক্রম করিয়া হাজারা জেলা দখল করিতে সমথ' 
হইল এবং কৃষকদের নিকট হইতে বলপূর্বক কর আদায় করিতে লাগিল। ইহা 'ভন্ন, 
মুঘল ঘাঁটগনীল আক্রমণ কারতেও তাহারা পশ্চাংপদ হইল না। ওরংজেব আফগান 
উপজাতিগ্ীলকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে তিনজন সেনানায়ককে প্রেরণ কারলেন। 
মুঘল সেনাবাহন' আফগান দলপাতাঁদগকে উপধযস্ত শাঁস্তদানে ভ্ুট কারল না। 
তাহাদের অনেকেই মূথল সৈন্যের হস্তে প্রাণ হারাইল, উত্তর-পশ্চিম সীমাম্তদেশও 
কতকটা শান্ত হইল। অতঃপর রাজা যশোবন্ত 'সংহকে জামরুদের লামারক ঘাঁটির 
আঁধনায়ক-পদে নিষস্ত কাঁরয়া এ অগ্লের 'নরাপতার ব্যবচ্থা করা হইল। 


ওরংজেব আলমগণর ২৮৯ 


১৬৭২ শ্রান্টাব্দে আঁফাঁদ জাত তাঁহাদের নেতা আকমল খাঁর অধানে বিদ্রোহ 

ঘোষণা করিল এবং মঘলদের উপর আক্রমণ শুর করিল। রাজা 

রনি যশোবন্ত সিংহ এই বিদ্রোহ দমন কাঁরিতে গিয়া শোচনশয়ভাবে 

পরাজিত হইয়া পেশওয়ারে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হইলেন। দশ 

হাজার মৃঘলসৈন্য আ'ফাঁদগণ কর্তৃক ধৃত হইল এবং মধ্য-এাঁশয়ার 'বাভন্ন বাজারে 
ক্তদাস হিসাবে ইহাদের বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করা হইল। 


পেশওয়ার, বান্নু ও কোহাট জেলার দুর্ধর্ষ 'খতক' জাতি (€1180815 ) তাহাদের 
নেতা খুশ্‌-হল্‌ খাঁর নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করে৷ মুঘল কর্তৃপক্ষ খুশৃহল: খাঁকে 
এক দরবারে আহবান করিয়া কৌশলে বন্দী করেন। গকছুকাল 
বন্দ অবস্থায় থাঁকয়া 'তাঁন অবশ্য মুঘল সম্রাটদের বশ্যতা স্বীকার 
করেন এবং তিনি ও তাহার পত্র মুঘল সেনাবাহিনীতে চাকুরি 
গ্রহণ করেন । ধ্খতক' জাতি ছিল ইউসুফ্জাই উপজাতিদের চিরকালের শঙ্নু। 
ওরধংজেব এই কারণে খুশৃহল্‌ খাঁ ও তাঁহার পুত্রকে ইউসুফ্জাই উপজাত দলকে 
দমনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করলেন । কিন্তু তথায় পেশীছিয়া খুশ-হলং খা ও তাঁহার 
পুত্র আঁফাদ নেতা আকমল খাঁর সাঁহত মিলত হইয়া মুঘল- 
সৈন্যের বিরুদ্ধে অস্ব্ধারণ কারলেন। তখন ওরংজেব পর পর 
কয়েকজন সেনাপতিকে আফগান উপজাতিকে দমন কারবার. 
উদ্দেশ্যে প্রেরণ কারলেন। কন্তু তাহাতে কোন ফল না হওয়ায় 
শতাঁন স্বয়ং হাসান আব্দাল নামক স্ছানে এক বিশাল সৈন্যবাহনীসহ উপস্থিত হইলেন 
নিটিনুহতত (১৬৭৪)। আফগান উপজাত৭য় নেতৃগণের অনেককেই ভাতা, 
গ্বালর দমন জায়গীর প্রভাত প্রলোভনের দ্বারা তান অবশ্য ভুলাইতে সক্ষম 
হইলেন । 'কন্তু তাহাতে যুদ্ধের সম্পূর্ণ অবসান না হইলেও 
কতক পাঁরমাণে শান্ত 'ফারয়া আসল । বাবুলের নবনযস্ত শাসনকতাঁ আমণর 
খাঁর প্রীত ও সহানুভাতপর্ণ ব্যবহারে আফগান উপজাতগুদিল সম্পূর্ণভাবে শান্ত 
হইল । 
ওরংজেবের শাসনব্যবচ্থা ও সাগ্রাজাবাদী নীতির উপর আফগান উপজাতগুলির 
শববন্রোহের প্রাতক্‌ল প্রভাব পরিলাক্ষত হয় । এই যুদ্ধের ব/য়-সংকুলানের জন্য উরংজেবের 
রাজকোষ প্রায় শুন্য হইয়া পাঁড়য়াছিল। ইহা ভিন্ন, উত্তর-পশ্চিম 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত টা ্ | 
চির বলার সীমান্ত যুদ্ধের জন্য দাক্ষণাত্য হইতে সমরকুশল সেনাপাতিদের 
মধ্যে অনেককে তথায় প্রেরণ করা প্রয়োজন হইয়াছিল । সেই 
সুযোগে.শিবাজী নিজ শান্ত অপ্রাতহত কারয়া তুলিবার সুযোগ লাভ কারয়াছিলেন। 
আফগান জাঁতকে রাজপুত-শাস্ত দমনে ব্যবহার কারবার সুযোগ ওরংজেব সেই সময় 
হইতে চিরতরে হারাইয়াছিলেন। শেষ পর্ন্ত আফগান উপজাতিগলিকে দমন 
কাঁরতে সমর্থ হইলেও স্বাধশনতাকামী আফগান জাতির সৌহার্দ্য তিনি চিরতরে 
হারাইয়ছলেন। 
ক. বি. (১ম খণ্ড £ ২য় ভাগ )--১৪ 


“খতক' উপজাতির 
শবঘ্রোহ 


আফগান উপজাতি 
প্রমনে ওরংজেবের 


২৯০ ভারতের ইীতহাসকথা 


উরংধজেবের ধর্ম-লধীত (8851181909 7৯০11৩3 ০৫ £01810826) ) £ সগ্রাট 
আকবরের রাজত্বকাল ছিল উদারতা ও ধর্ম-বিষয়ে চরম সাঁহফ.তার যুগ । জাহাঙ্গীরের 
আমলেও পরধর্ম-সাঁহকুতার নীতি বজায় ছিল। কিন্তু শাহজাহানের রাজন্থকাল 
হইতেই ধর্মপবিষরে সংকীর্ণ, অসাহফু নীতির অন:সরণ শর, হয় । এই প্রাতারয়া 
উরংজেবের রাজত্বকালে উৎকট সাম্প্রদায়কতা ও পরধ্ম- 
্ ৪৯৮১-৪ অ্সাহফুতায় পারণত হয় । উরংজেব ছিলেন সংকীর্ণমনা সূললী 
সাত মুসলমান। তানি কোরাষ্গীর নীতি অক্ষরে অক্ষরে পালন কাঁরতে 
[য়া অ-ম:সলমান ও সিরা সম্প্রদায়-ভুন্ত মুসলমান রাজ্যগ্ালর 
বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা কাঁরতে কৃতসংকন্প হইলেন। তান গ্বয়ং গোঁড়া সী 
মুসলমানসূলভ আচার-আচরণ মানিয়া চাঁলতে লাগলেন । মন্ঘল দরবারের পূর্বেকার 
বহু অন:ষ্ঠান ও রীঁত-নীতির তান পারবর্তন সাধন কারলেন। দরবারে সঙ্গীতানুষ্ঠান 
তাঁহার আদেশে 'নাঁষদ্ধ হইয়াছল । 'নওরোজ' নামক অনচ্ঠানাটও বন্ধ কারয়া দেওয়া 
হইল। প্রচালত মুদ্রায় 'কঁলিমা'র যে দুই-একি কথা ছাপ দেওয়া হইত তাহাও তান 
উঠাইয়া দিলেন, কারণ অ-মহপলমানদের স্পর্শে “কাঁলমা'র পাঁবন্্ুতা নষ্ট হইবে। 
জ্যোতীর্বদ্যা ও জ্যোতিষশাস্ত্রের আলো০নাও 1তাঁন ইসলাম ধ"-বরোধণ বলিয়া নিষেধ 
কারলেন। মদ, ভাঙ; প্রভাতর ব্যবহার 'নাঁষদ্ধ করিয়া তান 
শজাঁজয়া' কর আদেশ জার কাঁরলেন। বলপূবক সতীদাহ-প্রথাও তান 
পলঃচথাপত ধনাষ্ধ কাঁরয়াছিলেন বটে, কন্তু তাঁহার এই 1নষেধাজ্ঞা কাকরা 
হয় নাই। ধর্মান্ধ সংকীণ নীতির প্রয়োগে ওরংজেব উপপার-উত্ত ব্যবন্থা অবলম্বন 
কাঁরয়াই ক্ষান্ত রাহলেন না। ওরংজেবের সংকীণ- ধমন্ধিতা তাঁহাকে হিন্দু মাম্দর 
ধংস কাঁরতে উদ্বুদ্ধ কাঁরয়াছিল। গুজরাটের শাসনকতাঁ থাকাকালীন তিনি 
আহম্মদাবাদের 'চমন্তামন মান্দর কলনষত কারয্না উহা ধাঁলসাৎ করেন। রাজস্থের 
প্রথম দশ বার বংসর তান পুরাতন কোন 'হল্দ; মন্দর ধংস কারবার আদেশ দেন 
ইন্দুমানপির ধাংস- নাই, কিন্তু পুরাতন কোন মাঁন্বরের সংগ্কার করা তান নাষ্ধ 
টা কাঁরয়া দিয়াছিলেন। ১৬৬৯ প্রীণ্টাব্দ অর্থাৎ তাঁহার 1সংহাসনা- 
রোহণের বার বৎসর হইতে হিন্দুদের সকল প্রকার মন্দির ধবংস 
বারবার আদেশ 'দিয়াছিলেন। এই আদেশের ফলে সুলতান মামহ্দ কতৃক সোমনাথ 
মান্দর িধব্ত হইলে সেই স্থলে যে নৃতন মীঁন্দর স্থাপন করা হইয়াছল, ইহা ভন্ন 
বারানসণর বি*বনাথ মাম্দর, মথ্রায় কেশব রায়ের মান্দর যাহা সেই যুগের সবশশ্রেষ্ঠ 
মন্দির বালয়া খ্যাত ছিল-_সব কয়াঁট ধংস করা হয়। কেশব রায়ের মান্দরের 'ভীত্বর 
উপর একটি মসাঁজদ নাত হইয়লাছল। 
হন্দ বাবসায়গদের ক্ষেত্রে তাহাদের বাণিজ্য সামগ্রীর উপর পাঁচ শতাংশ শন্ক 
ূ স্থাপন করা হইয়াছিল, 'িম্তু মুসলমান ব্যবসায়ীদিগকে এই 
[হন্দু ব্যবসায়ীদের ্ টি ১ 
উপরশ্েক শতক ২$ শতাংশ দিতে হইত । হিন্দ; ধর্মমেলা নাষদ্ঘ করা 
স্থাপন, ধর্মমেলা হইয়াছল। ১৬৭৯ প্রীষ্টাব্দে তিনি অ-ম:ললমানদের উপর 
'দৃনীষগ্খকরণ পৃজাজয়া' কর পুনঃস্থাপন কাঁরলেন। মান্াচর বিবরণ হইতে 


ওরংজেব আলমগণর ২৯১ 


জানা যায় যে বহু দরিদ্র হিন্দু যাহারা জিয়া কর 'দিতে অপারগ ছিল তাহারা. 
ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কাঁরয়া এই কর এড়াইবার ব্যবস্থা কাঁরয়াছিল। যাহারা ইসলাম 
ধর্ম গ্রহণ কাঁরত, তাহাঁদগকে নানাভাবে পরগ্কৃত করা হইত । সরকারী কর্মচারী 
পদে 'হন্দুদের 'নয়োগ করা হইত না। 
ওরংজেব স্বয়ং যে অত্যন্ত গোঁড়া এবং নিষ্ঠাবান মুসলমান ?ছলেন, সে-বিষয়ে 
সন্দেহ নাই। তাঁহার ব্যান্তগত জীবন স্বীয় ধর্মের গ্বারা সম্পূর্ণভাবে প্রভাবত ছিল। 
কন্তু হিন্দু্তানের সম্রাটের পক্ষে ধর্মের গোঁড়ীম শাসন-নীতিতে প্রয়োগ করা যে 
অদরদাঁশ*তার কাজ হইয়াছিল, সে- বিষয়ে ম্বমতের অবকাশ নাই। স্পেনরাজ 'দ্বিতনয় 
1ফালপ, ফরাসীরাজ চতুশ লুই ধমম্ধিতা বশতই নিজ নিজ সাম্রাজ্যের সর্বনাশ সাধন 
কাঁরয়াঈছলেন। ওরংজেবের ধর্ম-নীীত তাঁহার ধর্মনি:রাগের পাঁরচয় হইতে পারে, কম্তু 
তাহাতে 'বাঁভন্ন জাত-ধর্মের নর-নারী অধন্যষিত হিন্দস্তানের 
ধর্মান্ধ নীতির  সম্পা-পদের দায্িত্বের কোন পাঁরচয়ই যে ছিল না, সে-বষয়ে 
ইল সন্দেহ নাই । ওরংজেব ধমে“র দ্বারা তাঁহার রাজনৈতিক দ;র- 
দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন হইতে 'দিয়াছিলেন । ইহার ফলে মুঘল সাম্রাজ্যের 'ভাত্ত শাথল ও 
1বপধন্ত হইয়াছল। তাঁহার ধমম্ধিনীতির বিরুদ্ধে প্রীতীক্রিয়া স্বরূপ-ই মারাঠা, 
রাজপৃত,* জাঠ, শিখ প্রভৃতি 'বাভন্ন হিন্দু সম্প্রদায় মুঘল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে 
[বদ্রোহণ হইয়া উঠিয়াছল। 


য়া, খোক্কা, বোহরা  ওুরংজেবের পরধর্ম-অসাহফুতার নীতি কেবলমান্ত হিন্দ 
সম্প্রদায়ের প্রত " সম্প্রদায়ের বিরুষ্ধে প্রযুক্ত হইয়াছিল এমন নহে ; গিয়া, খোজা ও 
অসহফুতা বোহ্‌রা সম্প্রদায়ের মুসলমানদের প্রতিও সেই একই নগাঁত 
অনুসৃত হইয়াছিল । 


ওরংজেবের ধর্মনশীতির বিরদ্ধে প্রতিক্রিয়া (7২6806601) 8691096 /৯ ৪৪81167605 
7:61781099 7৯0110$ )£ ওরংজেবের ধমম্ধি-নীতির বিরদ্ধে সাগ্রাজ্যের বাভন্ন অংশে 
এক দারুণ প্রীতক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। প্রথমে মথুরার জাঠগণ তিলপং-এর জীমদার 
জারি গোকলার নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করে (১৬৬৯) এবং তাহারা : 

মথুরার ফৌজদারকে হত্যা করে। গোকলাকে দমন কাঁরতে অবশ্য 
মৃঘলশান্তকে বেশী বেগ পাইতে হইল না, কিন্তু তাহাতে শবদ্রোহের আগঃন 'নবগপিত 
হইল না। কয়েক বংসর পরে জাঠগণ পরায় ( ১৬৮৬ ) বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছল। 
তাহাদের নেতা রাজারামও মুঘলবাহনীর হাতে নিহত হন। কিন্তু তাহাতে জাঠগণকে 





* চিতোরের রাণা রাজাঁসংহ উরংজেবের জীজয়া কর ম্হাপনের বিরদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়া এক. 
আত সংন্দ্র পন্ন 'লিখিয়াছলেন । তাহাতে [তাঁন বাঁলিয়াছিলেন যে, ঈশ্বর কেবল মুসলমানের একা 
নহেন, ঈশ্বর সমগ্র মানবজাতির ঈশ্বর । তান মুসলমানদের যেমন ঈশ্বর তেমনি পোৌশাঁলিকদেরও 
ঈ*বর । কোন ধর্মকে মন্দ বলা ঈশ্বরের ইচ্ছার বির:দ্ধে যাওয়ার সামিল । সুতরাং হিন্দুদের নিকট 
হইতে 'জাঁজনা কর আদায় করা ন্যায়-বিচার-বিরোধী ॥ ওরংজেব অবশ্য এই পরের কোন মূল্য 


দেন নাই। চে, 4৯,906]. 


০ ভায়তের ইন্চহাসকথা 


দন করা সম্ভব হইল না। ওরংজেবের মৃত্যুর পর জাঠগণ তাহাদের নেতা চ্‌ড়ামন-এর 
অধীনে পৃনরায় শান্ত সঞ্চয় কাঁরয়া বিদ্রোহ ঘোষণা ক রয়াছল। 
বৃদ্দেলখণ্ডের বৃন্দেলা রাজপূতগণ তাহাদের নেতা ছন্রশালের অধীনে বিদ্রোহ 
ঘোষণা করে। ছব্রশাল কিছুকাল ওরংজ্জেবের রাজকর্মচারী হিসাবে দাঁক্ষিণাত্যে 
আতবাহত কারয়াছিলেন্‌। শিবাজীর স্বাধীনতা-স্পহা, হিন্দুধর্ম 
হক্দেলা বিদ্রোহ & রক্ষার দূঢ় সংক্প ও ছ:ঃসাহাসকতা ছত্রশালের মনে গভীর 
হি রেখাপাত কাঁরয্াছিল। ১৬৭১ প্রীন্টাব্দে তান রধজেবের 'হন্দু- 
গনযতিন ও 'হন্দু-মান্দর অপাবনলীকরণ নীতির প্রাতবাদকল্পে বৃন্দেলখণ্ডে বিদ্রোহ 
ঘোষণা করেন । দীর্ঘকাল মুঘল শান্তর সাহত সংগ্রাম কারয়া ছন্রশাল মালবদেশের 
পূবাংশ লইয়া একট স্বাধশন রাজ্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছলেন। 
পাঞ্জাবের বত'মান পাতিয়ালা ও মেওয়াট অণ্চলে “সংনাম?” হিন্দু সম্প্রদায়ের বসবাস 
'সতাম বি্লোহা. ছিল। ওরংজেবের অ-মন্সলমা'ন নিষতিন নাতির ফলে যখন 
ব্যাপক প্রতিক্রিয়া শুরু হইয়াছিল এঁ সময়ে জনৈক মৃঘলসৈন্য 
একজন “সংনামণ' ভন্তকে হত্যা করিলে তাহারা বিদ্রোহী হইয়া উঠে। প্রথমে সৎনামী 
সম্প্রদায় 'িদ্রোহে সাফল্যলাভ কারলেও শেষ পধণ্ত মুঘল বাহিনীর হল্তে তাহাদের প্রায় 
সকলকেই প্রাণ হারাইতে হইয়াছিল । 
ওউরংজেবের অদুরদরশশী ধর্মনরীত শিখজাতির মধ্যেও বিদ্রোহের আগুন ছড়াইয়া 
দিল। গরু অর্জুন জাহাঙ্গীরের বিদ্রোহী পদত্র খুসরুুকে সাহাষ্য দান কারয়াছিলেন 
বালয়া তাঁহাকে জাহাঙ্গীরের আদেশে হত্যা করা হইয্লাছল, একথার উল্লেখ পূবেই করা 
হইয়াছে । এঁ সময় হইতে 'শিখজাতি মুঘল সাম্রাজ্যের প্রাত বিদ্রোহ 
শিখদের পনশীতর ভাব পোষণ কাঁরতোছিল। গুরু হরগোঁবন্দ তাঁহার তা গুরু 
অনসরণ অর্জুনের উপর ধার্ধ অর্থদণ্ড দিতে অস্বীকার কাঁরয়াছিলেন 
বালয়া মুঘল সম্রাট কর্তৃক দীর্ঘ বারো বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত 
হইয়াছলেন। মান্তলাভের পর গুরু হরগোবিদ্দ শাহজাহানের বিরুদ্ধে 'বদ্রোহ 
ঘোষণা করেন, ?কন্তু মুঘলবাহনী কর্তৃক পরাজিত হন। এইভাবে শিখ গুরুদের মধ্যে 
মুঘল সম্রাটের বরুদ্ধে বদ্রোহভাব বাঁদ্ধ পাইতে থাকে । নবম শিখগুর তেগবাহাদুর 
ওরংজেবের হিন্দ-বিরোধশ নীতির প্রাতবাদ করেন এবং কাম্মীরের ব্রাহ্মণদের ওরংজেব 
গ্রবাত্ত 'হন্দু-ীবরোধী নীতি অমান্য কারতে উপদেশ দেন। এজন্য উরংজেব- 
তেগবাহাদুরকে বন্দী হিসাবে 'দিল্লী আনতে আদেশ 'দিলে তাঁহাকে ওরংজেবের 
সম্মুখে উপাচ্ছত করা হইল। তাঁহাঞ্ষক মৃত্যুভয় দেখাইয়া ইসলামধর্মে দীক্ষা গ্রহণ 
ৃ কাঁরতে বলা হইলে তানি ধর্মত্যাগ অপেক্ষা মৃত্যুবরণই শ্ররেয়ঃ 
৪৮০৮ ৮স-৯ ধববেচনা কাঁরলেন। ওরংজেবের আদেশে তাঁহাকে হত্যা করা 
রনি হইল। তান "শর' 'দিয়াছিলেন কিন্তু “দর দেন নাই- মগ্তক 
দয়।ছলেন, ধর্ম দেন নাই (শির দিয়া সর ন 'িয়া)। 
তেগবাহাদুরই ছিলেন িখদের "খাল্‌সার' সংগঠক | "তান শিখজাতির মনে দেশপ্রেম 
ও স্বাধীনতার এক নবচেতনা জাগাইয়া তলয়াছিলেন। 


ওরংজেব আলমগণর ২৯৩ 


তেগবাহাদুরের এই নির্মম হত্যা শিখদের মনে মুঘল সন্ভাটের বিরুদ্ধে এক দারুণ 
নিবাসী প্রাতশোধ-স্পৃহার উদ্রেক কাঁরল। ফলে, তেগ্বাহাদ;রের পুর 
অধীনে মুযল-শখ দশম গর গোবিদ্দের নেতৃদ্ধে শিখগণ এক দ্ধ শাল্ক হিসাবে 
সণ সংগঠিত হইল। তাহারা মুঘলদের দঢ়-প্রাতজ্ঞ এবং অনমনয় 
শল্ুতে পাঁরণত হইয়া মুঘল শান্তর 'বিরৃদ্ধে প্রকাশ্য সংঘর্ষে 

অবতীর্ণ হইল । 


ওরংজেবের রাজপত-নশীতি (88]000৫ 7১01105 01 &07870620))  সম্াট আকবর 
কর্তৃক অনুসৃত রাজপুত-নশীতির দুরদার্শতা উপলাধ্ধ কারবার মত রাজনোৌতক জ্ঞান 
ওরংজেবের ছল না। যে দূর্ধর্য রাজপুত জাতিকে বন্ধুত্ব বন্ধনে 
পক আবদ্ধ করিয়া সম্রাট আকবর মুঘল সাম্রাজ্য বিস্তার এবং মূঘল 
/ সামাজ্যের ভাত সুদ কারয়াছিলেন ওরংজেবের অদূরদশ' ধমম্ধি 

নীত সেই রাজপুত জাতিকেই মুঘল সাম্রাজ্যের প্রধান শন্রুতে পাঁরণত কাঁরল। 


১৬৭৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজা যশোবন্ত সিংহ জামরুদে মুঘল সামারক ঘাঁটির আধিকতার্পদে 
নিষ্য্ত থাকাকালীন মৃত্যুমুখে পাঁতত হইলে ওরংজেব সেই সুযোগে তাহার রাজ্য দখল 
কারবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করিলেন। মাড়বার রাজ্যে প্রবেশ কারয়া 
৬৯০০০ মুঘল রাজকর্মচারগণ ও সেনাবাহিনী তথাকার দেবমান্দরগ্যাল 
কর্তৃক মাড়বার দখল ধ্বংস কাঁরল। মাড়বারের আঁধবাসীদের উপর 'জীঁজয়া কর 
স্থাঁপত হইল । ছত্রিশ লক্ষ মুদ্রা উংকোচ গ্রহণ কাঁরয়া যশোবন্ত 
1সংহেরই এক আত্মীয়কে যোধপুরের সিংহাসনে স্থাপন করা হইল। যশোবন্ত সংহের 
মৃত্যুকালে তাঁহার দুই রাণীই ছিলেন সম্তানসম্ভবা । কিছুকালের মধ্যেই দুই রাণার 
দুইটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ কারল। কম্তু অঙ্পকালের মধ্যেই এই দুইটি শশুর 
মধ্যে একটির মৃত্যু হইল । অপর পুন আঁজত ?সংহ কেবল বাঁচিয়া রাহলেন । শিশু 
চিট আঁজত সিংহকে লইয়া ষশোবন্ত সিংহের দুই রাণী ও এক আত 
ণিণ্বস্ত অনুচর দুগার্দাস দিল্লশতে উপাচ্ছত হইলেন । ষণোবন্তের 
1সংহাসন তাঁহার পত্র আঁজত 'সিংহকে দেওয়া হউক, তাঁহারা এই দাঁব জানাইলে, অজিত 
সংহ দিল্লীর প্রাসাদে মুঘল হারেমে প্রাতপালত হইবেন,এই শর্তে গুরংজেব যশোবন্তের 
1সংহাসনে আজত সিংহের দাঁব মানিয়া লইতে রাজী হইলেন । দ:গা্দাস ও অপরাপর 
রাজপুত নেতৃবর্গ ওরংজেবের এই প্রস্তাব ঘ্‌ৃণাভরে প্রত্যাখ্যান কাঁরয়া দিল্লী ত্যাগ 
? করিতে উদ্যোগ কারলে ওরংজেব আজত সিংহ এবং যশোবন্ত 
রি সিংহের দুই রাণণীকে বন্দী কারবার আদেশ দিলেন । রাজপুত" 
বার দূগাদাসের বাঁরস্ধ ও প্রত্যুৎপন্নমাতত্বের ফলে শিশদপনুর্সহ রাণীক্ঘয় 'দিল্লা হইতে 
পলায়ন কাঁরতে সমথ" হইলেন । ওরংজেব জনৈক দুগ্ধ-বক্লেতার শিশংপুত্রকে আঁজত 
1সংহ বাঁলয়া চালাইবার চেষ্টা কারলেন বটে, 'কল্তু তাহাতে কাহাকেও ভুলান সম্ভব 
হইল না। মাড়বারে 'ফারয্লা গিয়া বীর দারদাস ওরংজেবের সাহত যুদ্ধের জন্য 
প্রস্তুত হইতে লাগলেন । 


২৯৪ ভারতের ইীতহাসকথা 


॥ 
ওরংজেব মাড়বার আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে গ্বয়ং আজমণরে উপস্থিত হইলেন। 
মুঘল সেনাবাহনীর আধনায়কত্ব তিনি নিজপাত্র আকবরের উপর 
আজান ওজেব ন্যস্ত কায়া ম্বরং আজমীর হইতে য্দত্ধের প্রয়োজনীয় ব্যাবন্থা 
কতৃক মাড়বার অবলম্বন কারতে লাগিলেন । রাজপুতবাহনী মৃঘলসেনার হস্তে 
পৃনদ'খল পরাঁজত হইল । ওরংজেব মাড়বার রাজ্যকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে 
িভন্ত কাঁরয়া প্রত্যেক অংশে একজন কাঁরয়া মুসলমান ফৌজদার 
নযুন্ত কারলেন। ১৬৭৯ প্রীম্টাব্দে ওরংজেব মেবারের মহারাণা রাজাঁসংহকে শেবার 
রাজ্যে 'জাজয়া কর স্থাপনের আদেশ দিলেন । র্রাজাঁসংহ এই আদেশে অপমানিত বোধ 
কারয়া ওরংজেবের বরুদ্ধে যুদ্ধ কাঁরিতে মনগ্ছ কাঁরলেন। আঁজত সিংহের মাতা 
1ছলেন মেবারের রাজকন্যা । তান মুঘল আক্রমণের বিরুদ্ধে রাজাসংহের সাহাব্য 
প্রার্থনা করিলেন। 
এমতাবস্থায় রাজাসংহ নিজ রাজ্যের নিরাপত্তার কথা ভাঁবয়া মাড়বার রাজ্য রক্ষার 
জন্য সাহাধ্য করতে অগ্রসর হইলেন । কারণ মাড়বার সম্পূর্ণভাবে মুঘল অধিকারভুন্ত 
হইলে মেবারের দ্বাধীনতা বিপন্ন হইবে, ইহা ?তিনি ভালভাবেই ব্ীঝতে পা'রয়াছিলেন। 
দুগাদাস ও রাজাসংহ যুগ্মভাবে মৃঘল শান্তর বিরুদ্ধে যুদ্ধে 
সবার অবতীর্ণ হইলেন । এঁদকে ওরংজেবও এক বিশাল বাহনসহ 
আঁকার মেবারের বিরুদ্ধে অগ্রপর হইলেন। এই সেনাবাহনীর সাহায্যে 
ওরংজেবের পক্ষে মেবার রাজ্যে প্রবেশ করা কঠিন হইল না। 
রাজাসংহ আত্মরক্ষার্থ নিজ প্রজাবর্গসহ রাজধান৭ ত্যাগ করিয়া পর্ব তারণ্যে আশ্রয় গ্রহণ 
কারলেন। উদয়পুর ও চিতোর মুঘলবাহন কর্তৃক আঁধকৃত হইল । মোট দুই 
শতেরও আঁধক দেবমান্দর মুঘলবাহিনদর হস্তে বিধব্ত হইল । 
এই ঘোর দুি'নেও রাজপুতগণ তাহাদের সাহস ও সংকজ্প হারাইল না। তাহারা 
মুঘলবাহনীর বিরুদ্ধে আবরাম যুদ্ধ কারয়া চলিল। যুবরাজ আকবরকে তাহারা 
একাধিকবার অতাকিতি আক্রমণে পর।জত কাঁরতে সমর্থ হইলে ওরংজেব আকবরকে 
মেবার হইতে মাড়বারে স্থানান্তারত কারলেন এবং সেই স্থলে যুবরাজ আজমকে 
ণনষুন্ত কারলেন। যুবরাজ আকবর ইহাতে অপমাঁনত বোধ কাঁরয়া রাজপুত 
[বদ্রোহশীদের সাঁহত যোগ দিলেন। রাজপতদিগের সাহায্যে 
৮ আকবরের তান ওরংজেবকে িংহাসনচ্যুত বাঁলয়া ঘোষণা কাররয়া স্বয়ং 
বন্রোহ জা 
হন্দুস্তানের সম্রাট? উপাঁধ ধারণ করিলেন। এই সময়ে ওরংজেব 
আজমণীরে অবস্থান কাঁরতোছিলেন। তান কূটকৌশলে যুবরাজ আকবরের সহিত 
রাজপুতগণের 'মন্্রতা 'িনম্ট কাঁরতে সমর্থ হইলেন। আকবরের প্রশংসা করিয়া 
1তাঁন এই মর্মে একখান জাল চিঠি লীখলেন যে, আকবর রাজপুত নেতৃবন্দকে 
ওরংজেবের সেনাবাহননীর হস্তে সমর্পণ কারবার যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা খুবই 
খরংজেবের কূটকৌশল প্রশংসনীয় । এই চিঠিখাঁন যাহাতে রাজপদতদের হস্তগত হয় 
ৰ উরংজেব সেই ব্যবস্থাও করিলেন। এই 'চাঠির মর্ম অবগত 
হওয়ামান্ই রাজপুতগণ আকবরকে মিথ্যা সন্দেহ কাঁরয়া তাঁহার পক্ষ ত্যাগ কাঁরল এবং 


ওরংজেব আলমগণর ২৯৫ 


এইভাবে আকবরের সাঁহত রাজপুতগণের 'িন্রতা বিনষ্ট হইল । বর দুগদাস অবশ্য 
শেষ পযন্ত ওরংজেবের কূটকৌশল বুঝিতে পারিয্লা আকবরকে নিরাপদে শবাজীর 
পনত্র শক্ছুজীর রাজপভা পর্যন্ত পেশছাইয়া দিলেন। এইভাবে মুঘলবাহনী যখন 
আকবরের বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত তথন জয়াসংহ মালব ও গুজরাট আক্রমণ করিয়া মুঘল 
শীস্তর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণে প্রবৃত্ত হইলেন। এমন সময়ে ওরংজেবকে 
দাক্ষণাত্র দিকে যুম্ধযান্তা কারতে হইল । তিনি জয়াসংহের সাঁহত 'ববাদ 'মটাইয়া 
ফেলিলেন এবং জয়াসংহ 'জাঁজয়া করের পাঁরবর্তে ওরংজেবকে তিনটি জেলা দান 
করিয়া সমগ্র মেবার রাজ্য ফিরিয়া পাইলেন । 


মাড়বারের বীরযোদ্ধা দুগাদাস আরও বিকছুকাল মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 

চালাইলেন। অবশেষে ওরংজেবের মৃতুার পর পরব মুঘল সম্রাট আঁজত সিংহের 

দাঁব স্বীকার করিয়া লইলেন (১৭৩৯ )। ওরংজেবের রাজপুত 

বরকে উর্বর জাতর মিত্রতার মূল্য-উপলব্ধি কারবার মত ক্ষমতা ছল না। 

নীতির ?বফলতা তাঁহার রাজপুতননীতি মুঘল সামাজ্যের পতনের পথ প্রশস্ত 

কাররাছিল। নিজ জীবনেই তানি মেবারের সাঁহত ঝুদ্ধ মিটাইতে 

বাধ্য হইয়াছলেন এবং পরবত+ কালে তাঁহার পত্র আঁজত 1সংহের দাঁব মানিয়া 

লইয়াছলেন। সতরাং ওরংজেবের রাজপুতনশাত সাফল্যমাণ্ডিত হইয়াছল, একথা 

বলা চলে না। উপরম্তু তানি সমগ্র রাজপুত জাতিকে মুঘল সাম্রাজ্য ও সম্রাটের এক 
ঘোর শত্রুতে পারণত কাঁরয়া গয়াছিলেন। 


ওরংজেবের দাক্ষিণাত্য-নশীতি (100০8 [১০11০ 01 &078100261) ) £ ওরংজেবের 
প্‌ববতর্ঁ মঘল দাঁক্ষণাত্য-নীতি পূর্ঝবত মুঘল সম্রাটদের দাক্ষণাত্যে সামাজ] 
সম্রাটদের নীতির 1বস্তাব নীতির অনুসরণ বলা যাইতে পারে। সম্রাট আকবরের 
শিরভাতির আমল হইতেই দাঁক্ষণাত্যে মুঘল সামাজ্য বিদ্তারের চেম্টা আমরা 
দোঁখতে পাই। 


টরংজ্রেব যখন দাঁক্ষণাত্যের শাসনকতা ছিলেন তখন হইতেই তান গোলকুণ্ডা ও 
ধবজাপুর রাঙা দখল কারবার চেণ্টা শুরু করেন। গোলকুণ্ডার সুলতান কুতব শাহের 
মন্ত্র মীরজ:ম-লার সাহত গোপনে ষড়যন্ত্র কারয়া তান গোলকুণ্ডা 

দাঁক্ষপাত্যের শাসস- আক্রমণ কাঁরয়াহলেন। ওরংজেবের উদ্দেশ্য ছিল গোলকুণ্ডা 
শি রাজ্যকে সম্পূর্ণভাবে মুঘল সাগ্রাজাভুন্ত করা । . তিনি গোলকুণ্ 
দাক্ষিণাতা নগাত আক্রমণ কাঁরয়া "দন তথাকার সুলতানকে কঠোর শতাঁধানে আবম্ধ 
করিতে উদ্যত তখন কুতব শাহ গোপনে দিল্লীতে দত প্রেরণ 

কারয্লা শাহজাহানের নিকট ওরংজেবের দারুণ উৎপাঁড়নের কথা জানাইয়া শান্ত 
স্থাপনের মনুরোধ করেন । জাহান।রা ও দারার অনহরোধে শাহজাহান ওরংজেবকে 
গোলকুণ্ডার সাহত শাম্তি-স্থাপনের আদেশ দলে তাঁন বাধ্য হইয়াই যুদ্ধ মিটাইয়া 
লন । কিম্তু কুতব শাহের নিকট হইতে তানি দশ লক্ষ মুদ্রা ক্ষাতপূরণ আদায় 


২১৯৪ ভারতের ইতিহাসকথা 


করিজেন এবং তাঁহাকে বাংসারক করদানে স্বীকৃত হইতে বাধ্য কারলেন। হছা 
টির ভিন্ন, রঙ্গার নামক স্থানটও তিনি দখল করিলেন । নিজপন্র 
চেষ্টা মহদ্মদের সাঁহত কুতব: শাহের একমান্ কন্যার বিবাহ দিয়া 
কুতব শাহের মৃত্যুর পর গোলকুগ্ডা মহম্মদের আঁধকারভুস্ত 
হইবে, এইরূপ প্রতিশ্র্যাতও ওরংজেব কুতব শাহের নিকট হইতে আদায় করিয়া 
লইয়াছলেন। 


বিজাপুুর রাজ্য তখন আদল শাহ্‌ নামক জনৈক দ্‌ঢ়চেতা সুলতানের অধাঁন 
ছিল। তাঁহার আমলে ওুরংজেব বিজাপুর রাজ্যের কোন ক্ষাত কারিতে পারেন নাই । 
আদিল শাহ্‌ মুঘল শান্তকে উপেক্ষা কাঁরয়া অপ্রাতহতভাবে রাজ্যশাসন করিয়া চাললেন। 
তাঁহার মৃত্যুর পর ওরংজেব শাহজাহানের অনুমাত লইয়া 
বিজাপুর আক্রমণ করিলেন (১৬৫৭ )। মীরজুমূলা এই যুদ্ধে 
তাঁহাকে সাহাধ্য দান করেন । বিজাপুর রাজ্য খন প্রায় সম্পূর্ণভাবে করতলগত এই 
সময়ে শাহজাহানের আদেশে ওরংজেবকে শান্তি স্থাপন করিতে হইল । বিদর, কল্যাণণ, 
পরান্দা প্রভৃতি স্থান এবং প্রভূত পারমাণ অর্থ ক্ষাতপ্‌রণ হিসাবে দিয়া বিজাপুর 
স:লতান তখনকার মত রক্ষা পাইলেন । 


1বজাপুর আক্রমণ 


দাক্ষিণাত্যে ওরংজেবের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইতে দেওয়ার বিপদ যুবরাজ দারা ও 
চা জাহানারা ব্ঝিয়াছলেন। এই কারণেই ওরংজেব গোলকুন্ডা 
১ ও বজাপুর যাহাতে সম্পূর্ণভাবে দখল না কাঁরতে পারেন, সেই 
আদেশে ওরংজেবের 
দাক্ষিণাত্য-নপাঁত চেষ্টা করা হইয়াছল । ইহা ভিন্ন, ওরংজেবের উৎপাঁড়নও দারা 
ব্যাহত ও জাহানারার অন্তরে বিতৃষ্ণার সৃষ্ট কাঁরয়াছিল। দারা ও 
জাহানারার অনুরোধেই শাহজাহান ওরংজেবকে গোলকুণ্ডা ও 
'বিজাপুরের সাঁহত সান্ধ স্থাপনের জন্য আদেশ দিয়াছলেন । 


বন্ধ পতা শাহজাহানকে 'সংহাসনছাত কাঁরয়া ওরংজেব সম্রা-পদ লাভ কাঁরলে 
তাঁহার দাক্ষিণাতা-নীতির পর্ণ অনুসরণের সুযোগ আসিল । কিন্তু সেই সময়ে 
তাঁহাকে দর্ধর্ষ মারাঠাবীর শবাজীর সাঁহত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হইল । শত 
চেষ্টা সত্বেও ওরংজেব িবাজীকে দমন করিতে সক্ষম হইলেন না। দাক্ষণাত্যে 
শাসনকতাঁ হিসাবে নিধৃস্ত থাকাকালীনই ওরংজেব িবাজণর 

১ টু বিরুদ্ধে এক সামারক আঁভযান প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু মারাঠা- 
দি হি বার শবাজী সেই বাঁহনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত কাঁরতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন। সম্রাপদ লাভের পরও ওরংজেবের মারাঠা 

শীল্ত দমনের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়্াছিল। 'নজ মাতুল শায়েস্তা খাঁকে তান শিবাজণর 
বিরুদ্ধে প্রেরণ কীরয্লাছলেন, কিন্তু শায়েগ্তা খাঁ শিবাজণর হম্তে নিজেই শায়েস্তা 
হইয়া ফিরিয়া আসতে বাধ্য হইয়াছলেন। সেনাপতি আফজল খাঁও শিবাজীর হস্তে 
প্রাণ হারাইয়াছলেন। অতঃপর ওরংজেবের সেনাপাঁতি জয়াসংহ ও দিল্লীর খা অবশ্য 


গুরংজেব আলমগীর ২১ 


সাময়িকভাবে শিবাজীর বিরদ্ধে সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন, 'কম্তু মারাঠা বীরকে 
টানার সম্পূর্ণভাবে দমন করা ওরংজেবের সেনাপাঁতির পক্ষে সম্ভব 
শচ্ভুজশর সাহত হয় নাই। মৃত্যুর পূর্বে শিবাজ?ী মৃঘল-অধিকৃত মারাঠা রাজ্যের 
উরংজেবের সংঘব* প্রায় সকল স্ছানই প:নরাঁধকার করিতে সমথ হইয়াছিলেন। 
| শিবাজীর মৃত্যুর পর তাঁহার পত্র শম্ভুজণীর সাহত ওরংজেবের 
সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। ১৬৮১ শ্রণঙ্টাব্দে উরংজেব শম্ভুজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে 
অবতীর্ণ হইয়্াছলেন, কিন্তু তাঁহার 1রুদ্ধেও তান সম্পূর্ণ সাফল্যলাভ করতে 
পারেন নাই। 

মারাঠা শীল্ত ভিন্ন দাক্ষিণাত্যের সুলতান রাজ্যগীলর 'বরুদ্ধেও ওরংজেব 
আভযান শুরু কারলেন। তান 'বিজাপুর আক্রমণ কাঁরিয়া বিজাপুর স:লতানকে 
আত্মসমপণণে বাধ্য করেন। অতঃপর গোলকুণ্ডা আক্রমণ কাঁরতে "গিয়া ওরংজেব 
আবঙ্গুল্লা পানি নামে গোলকুণ্ডার জনৈক রাজকর্মচারশীর বিশ্বাসঘাতকতার ফলে 
গোলকুশ্ডা আঁধকার কারিতে সক্ষম হন। গোলকুণ্ডা জয়ের পর ওরংজেব সর্বশাস্ত 
নিয়োগ করিয়া পুনরায় মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন । এইবার তান 
মারাঠা রাজধান? রায়গড় দখল কাঁরতে সমর্থ হইলেন । শক্ভূজণীর পুত্র শাহ্‌ মুঘলহচ্তে 
নিনাটীরীর। বন্দী হইলেন। বিজাপুর, গোককুপ্ডা ও মারাঠা রাজ্যের 
বিজাপর, গোলকুণ্ডা কতকাংশ দখল কারয়া ওরংজেব 'ন্রচিনপল্লশ এবং তাঞ্জোরের হিন্দু 
মারাঠা রাজ্যের রাজ্যগাীল আবুমণ করিলেন । এ দুইটি হ্ছানেরই 'হন্দুরাজগণ 
একাংশ. িচিনপল্পশী যুদ্ধ পরাজিত হইয়া মৃঘল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। 
ও তাজোর অধিকার দাক্ষিণাত্যের এই সকল রাজাজয়ের ফলে রংজেব এক আঁত 
বশাল সাম্রাজ্যের একচ্ছন্র সম্রাট হইলেন। ইহার পূর্বে অপর কোন মুঘলসম্রাট 
এইরূপ বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করেন নাই ।* 


সমালোচনা ( 08161097 )£ ওরংজেবের দাক্ষিণাতা-নশীতির যৌন্তকতা সম্পর্কে 
এ্ীতহাঁসকগণ একমত নহেন। উত্তর স্মিথ্‌, এলফন্টোন প্রমুখ এীতহাসকগণের 
মতে দাক্ষিণাত্যের সূলতানণ রাজ্যগল জয় কারিয়া উরংজেব অদরদীর্শতার পারচয় 
দয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে গোলকুণ্ডা ও বিজাপ7রের স্বাধীনতা . 

ন্‌ টির প্রিথং টি হরণ করিয়া ওরংজেব মারাঠা শান্তর উতানের পথ প্রশস্ত 
টা কঁরয়াছলেন। এই দুইটি সুলতান রাজ্য স্বাধীন থাকলে 
শনজ নিরাপত্তার জন্যই এগুলি মারাহা শান্তকে দমন কাঁরয়া রাখবার চেষ্টা কাঁরত। 
কল্তু এই দুইটি রাজ ্বাধীনতাববলৃ্ি ফলে মারাঠা শান্তকে প্রতহত কারবার 


* গুরংজেবের আমলে মৃঘল সাম্রাজ্য চরম 1বস্তূতি লাভ কাঁরয়াছল । এই বিশাল সাম্রাজয একুশ 
গুবায় বিভন্ত (ছল । বথা $ (৯) আগ্রা, (২) এলাহাবাদ, (৩) আজমীর, (8) বাংলা, (৫) বহার, 
(৬) গিল্পখ, () কাম্মধর, (৮) লাহোর, (৯) গুজরাট, (৯০) মালব, (১১ মহলতান, (৯২) [সিজ্ধ্‌ 
(১৩) উাঁড়ষ্যা, (১৪) বেরার, (১৫). খান্দেশ, (১৬) ওরঙ্গাবাদ, (১৭) বিদর, (১৮) হায়দ্রাবাদ, গোগ- 
কুন্ডা, (৯৯) বিজ্ঞাপ্‌র, (২০) অমোধযা ও (২৯) কাবুল। 


২৯৮ ভারতের ইীতহাসকথা 


মত কোন খান শান্ত আর রাহল না।' কিন্তু সার যদুনাথ, ডক্র রায়চৌধুরী, ডক্টর 
নিনরাীর মজুমদার, ডর দত প্রভৃতি আধুনিক এীতহাসিকগণ এীবষয়ে 
সি চৌধরণ, ডক্টর স্মথ্‌, এলাফন্স্টোন প্রভাত এীতহাসিকদের বিরুদ্ধ মত 
ভর মজুমদার পোষণ করেন। তাঁহাদের মতে গোলকুণ্ডা, বজাপুর প্রভাত 
প্রভৃতির আভিমত  দাক্ষিণাত্যের সুলতান? রাজ্যের স্বাধীনতা বজায় থাকলেও মারাঠা 

শান্তর উত্থান রোধ করা সম্ভব হইত না, কারণ দাঁক্ষণাত্যের 
সুলতান? রাজাগুলির মধ্যে কোনপ্রকার এঁক্য ছিল না। দ্ধ মারাঠা শীস্তকে 
প্রীতহত করিতে হইলে যে পারমাণ শস্তর প্রয্মোজন ছল, পরস্পর 'বিবাদ-িসংবাদে 
লিপ্ত দাক্ষিণাত্যের সূলতানগণের পক্ষে সেই শান্ত সণয় করা কখনও সম্ভব হইত না। 
ইহা ভিন্ন, মারাঠা জাতি ধম ও গভীর জাতীয়তাবোধে উদবুদ্ধ হইয়া এক স্বাধীন 
শান্তশালী সামারক সাম্রাজ্য গঠনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। এইরূপ প্রবল শান্তর বরুণ্ধে 
[িজাপুর বা গোলকুণ্ডার সুলতান কোনপ্রকার সাফল্য লাভ কাঁরতে পারতেন, এইরূপ 
মনে কারবার কোনও কারণ নাই । প.তরাং এই দুইটি রাজ্য দখল করিয়া ওরংজেব 
যে-কোন রাজনোতিক অদরদাশ'তার পারচয় 1দয়াণছলেন, এইরূপ মনে করিবার কোন 
যান্ত নাই। 


কন্তু ওরংজেবের দাঁক্ষণাত্য-নগাঁত মনঘল সামাজ্যের পক্ষে সর্বনাশাত্মক হইয়াছল, 
একথা অনস্বীকাষ। ওরংজেবের দাক্ষিণাত্যে দীর্ঘকাল আঁতবাহত হইবার ফলে উত্তর- 
ভারতে অব্যবন্থা দেখা দিয়াছল। সমাটের দীর্ঘকাল রাজধানী হইতে অনপাঁন্থাতর 
অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে মুঘল শাসনব্যবন্থাও শাথল হইয়া পাঁড়য়াছল। ইহা ভিন্ন, 
পগ্ঘকাল ধারয়া ক্রমাগত যুদ্ধের ফলে মুঘল সেনাবা1হনীর দক্ষতাও হাস পাইয়াছল । 
নানাপ্রকার অসুবিধাভোগ এবং যুগ্ধজানত ক্লান্তর ফলে মৃঘলবাহিনীর সামীরক 
হ্ ক্ষমতাই যে কেবল হাস পাইয়াছল এমন নহে, সৈনিকদের সাহস 
উপসংহার রি 
এবং আত্মগ্রতায়ও লোপ পাইগ্লাছল। দীর্ঘ পচ বৎসর 
দাঁক্ষণাত্যে ক্রমাগত যুম্ধ কাঁরয়া এবং প্রভূত পাঁরমাণ অর্থ ও সৈন্য ক্ষয় কারয়াও 
উরংজেব সেই অনুপাতে লাভবান হন নাই । সাম্রাজ্যের দূর্বলতা ও পতনের গদক 
দয়া এই কারণগহণীল যে যথেষ্ট দায়ী ছিল, সন্দেহ নাই । মুঘল সাম্রাজ্যের বিশালতাও 
উহার পতনের অন্যতম কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছল ৷ ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ন যেমন 
“স্পেনগয় ক্ষত" (97981151) ম1০০1) তাঁহার সর্বনাশের কারণ বালিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন 
তেমান 'দাঁক্ষিণাত্যের ক্ষত" (099০০৪ 91061) উরংজেবের সবনাশের কারণ হইয়1ছল, 
একথা নঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে । 


ওউরংজেবের শেষ জগবন (106 7,856 0859 01 /১01810626 ) 8 বৃদ্ধ পিতাকে 
1সংহাসনচ্যুত, অপমানিত ও লাঞ্ছিত কাঁরয়া উরংজেব যে সিংহাসন আঁধকার কাঁরয়া- 
ছিলেন এবং দীঘ*কাল অক্লাম্ত পাঁরশ্রম করিয়া যে বিশাল সাম্রাজ্য গঠন কাঁরয়াছিলেন, 
উহার কোন ছুই তাঁহাকে শেষ জীবনে শান্তি দান কাঁরতে পারল না। তাহার 
পুল্রগণ বিদ্রোহী হইয়া উাঠলেন। দাঁক্ষণাত্যে মারাঠা শাল্ত পুনরায় দবরি হইয়া 


ওরংজেব আলমগীর ২১৯ 


উঠিল । ফলে, 'বশাল মুঘল সাম্রাজ্যের 'ভাত্ত ক্লমেই শাথিল হইতে লাগল । 'নজের 
টিচার জীবনের ব্যর্থতা ও সামাজ্যের আগন্ন বিপদ তাঁহার অন্তরকে 
হা পণড়িত করিয়া তুঁলিল। ভগ্নহৃদয়ে ও ভগ্নস্বান্থ্যে জীবনের 
শেষ দিনগঁল বাপন করিয়া স্পার্ধত মুঘলসম্রাট ওরংজেব 
আলমগণর বাদশা গাজণ আহম্মদনগরে শেষ নিম্বাস ত্যাগ করিলেন (৩ মার্চ, ১৭০৭)। 
মৃত্যুর পূর্বে তান তাঁহাকে সমাধিস্থ কারবার ব্যয় বাবদ মোট তিনশত টাকা রাখিয়া 
গিয়াছিলেন। এই অর্থ তিনি কোরাণের অনুলাপ 'লিখিয়া উপার্জন করিয়াছিলেন । 
এই অর্থ দ্বারাই তাঁহার শেষকৃত্য সম্পন্ন করিবার ণনদেশ তান রাখয়া গিয়াছলেন। 


ওরংজেবের চরিত্র ও কাতিত্ব-বিচার (0810081 91170086601 4018106261019 
88180661811 80115916769 ) ৪ ওরংজঞ্জেব মৃঘলবংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট 
[ছিলেন ইহা অনস্বীকার্য ৷ তাঁহার চাঁরব্লের জটিলতা এীতিহাঁসককে "ভ্রান্ত কাঁরয়াছে। 

তাঁহার দোষগুণের সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ বিচার অনেক ক্ষেত্রেই করা হয় 
৮০৮প- নাই। বদ্ধ তার প্রাত তাঁহার আচরণ তাঁহার চরিত্রের বৈশিগ্ট্য- 

সম্পাকত িচারকে প্রভাবিত কাঁরয়াছে । তন্তু তৈমুর বংশের 
ইহা-ই ছিল চিরাচারত রণাঁত। সতরাং ভ্রাতৃহত্যা বা ?পতার প্রাত নিম ব্যবহার 
উরংজেবের চারন্রবচারে যেন আমা'দগকে বিভ্রান্ত না করে। 

ওরংজেব সুদক্ষ সমরনায়ক, ক্ষমতাবান শাসক এবং সক্ষম ক্টবাঁম্খসম্পন রাজ- 
নশীতিক ছিলেন । বিপদে সাহস ও ধৈর্য সহকারে গনজ অভাণন্ট 'সাঁদ্ধর চেষ্টার ঘরটি 
তানি কোন দিনই করেন নাই। দ্াঁক্ষণাত্যের শাসক হিসাবে তিনি দাঁক্ষণাতোর 
অভ্যন্তরীণ অবস্থার উন্নাত বিধানের চেষ্টা কাঁরয়াছিলেন। 
মুর্শদকাল খাঁর সাহায্য তান দাঁক্ষণাত্যের কীষব্যবদ্ছার উন্নয়ন 
এবং রাজস্ব-ব্যবস্থার পাঁরবত*ন সাধন করিয়াছলেন। সম্রাটপদ লাভের পরও তান 
কোন সময়েই শাসনকার্যে অণহেলা প্রদর্শন করেন নাই । ফরাসীীরাজ চতুর্দশ লুই-এর 
তান ছিলেন সমসামায়ক্ক। লুই-এর ন্যায় তান অক্লান্ত পারশ্রমশ এবং নিজ ক্ষমতার 
ীধ্বাসী ছিলেন । লুই-এর মতই তান নিজেই ছিলেন নিজের প্রধানমন্ত্রী । 
শাসনকার্ষের খুশটনাটও তাঁহার দৃষ্টি এড়াইত না এবং প্রত্যেক বিষয়েই ?তানি দ্বয়ং 

আদেশ দিতেন । আইন-কানুন যাহাতে কেহ অমান্য না কাঁরতে 
টির প্রয়োগে পারে সেশীবষয়ে তাঁহার প্রথর দৃম্টি ছিল। রাজ্যশাসন-ব্যাপারে 

ওরংজেব কাহারো প্রভাবে অন্যায়ভাবে প্রভাবিত হইতেন না। 
মধ্যঘৃগীয় রাজগণের ন্যায় তাঁহার সাগ্রাঙ্জা-?্লগ্সার অন্ত ছিল না। শাসন-ব্যাপারেও 
1তাঁন নিজের সর্বাত্মক প্রাধান্যের পক্ষপাতী ছিলেন। | 


চাঁরঘের গুণাবলী 


উপ্পংজেবের সাহস ছিল অপাঁরসীম, তাঁহার কর্মীন্ঠা ছিল অতুলনীয় । গেমৌলি- 
কর্মনিষ্া ক্যারেরণ (0০10611-0:816) নামে জনৈক ইতালীয় চাকৎসক 
উরংজেবের রাজত্বকালের শেষ দিকে ভারত-ভ্রমণে আঁসয়াছলেন। 

তাঁন বধ উরংজেবকে শাসনকার্ষের যাবতীয় কাগজ-পত্র ণনজে পাঠ কাঁরয়া সেগালর 


৩০৩ ভারতের ইতিহাসকথা 
উপর নিজ আদেশ লিখিয়া দিতে দোখিয়াছিলেন। গেমেলি-ক্যারের ওরংজেবের 


কর্মক্ষমতা ও দায়ত্বজ্ঞানের প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। 
ইসলাম ধর্মনীতি সম্পকে ওউরংজেবের গভীর জ্ঞান ছিল । ফার্সণ সাহত্য, 
শিক্ষা আরবীয় আইন-কানুন, নীতশাগ্প প্রভৃতি সম্পকে তাহার 


অসাধারণ পারদর্শতা ছিল। মুসলমান আমলের সর্ববৃহৎ আইন 
সংকলন 'ফতোয়া-ই-আলমগীরী” ওরংজেবের পৃঙ্ঠপোষকতায় রাঁচিত হইয়াছিল । 
মুসলমানদের পাবিশ্ন ধর্মগ্রন্থ কোরাণ তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। ধর্মীবষয়ে তিনি ছিলেন 
অত্যন্ত গোঁড়া। গোঁড়া মুসলমানদের নকট তান ছিলেন ণজন্দা পার অর্থা 
টির হিতার জীবন্ত পীর। নিজ হস্তে কোরাণের অন্নালাঁপ প্রস্তুত কারয়া 
তিনি মক্কায় প্রেরণ কারতেন। ব্যান্তগত জীবনেও তান ছিলেন 
অনাড়ম্বর। তাহার, স্বন্পানদ্রা, মাদক দ্রুব্যাদিতে অনাসান্ত প্রভাত ছিল তাহার 
ব্যন্তিগত চরিল্লের বৌশষ্ট্য । সমসাময়িক যাবতীয় দুর্বলতার তানি উধের্ব ছিলেন । 
1কিশ্তু উপার-উত্ত গুণাবলীর আঁধকারাঁ হইলেও ওরংজেব যে শাসক হিসাবে 
সাফল্যলাভে সমর্থ হন নাই, তাহা স্বীকার কারতেই হইবে । 'বাভন্ন 
জাত ও ধর্ম-সম্প্রদায়-অধ্যাঁষত ভারত-সগ্রাটের দায়িত্ব উপলাষ্ধ 
দুরদৃষ্টির অভাব কারবার মত রাজনোতক দরদ্যন্ট তাঁহার ছিল না। সংকীর্ণ ধমদ্ি 
নীতি অনুসরণ করিয়া তান অ-মুনলমানদের আনুগত্য হারাইয়া- 
ছিলেন। জনকল্যাণসাধনের প্রয়োজনীয়তা এবং জনকল্যাণের মধ্যেই ষে রাষ্ট্রকল্যাণ 
'নাঁহত, উহা উপলাষ্ধ কারবার মত অন্তরূর্ণান্টও তাঁহার ছিল না। 'বাভন্ন সম্প্রদায়ের 
ৃঁ _. প্রজাবর্গের ঈ্বাভাবক আনুগত্যের উপর নিভ'রশীল রাণ্'ই যে 
৮৫০ অসাহক, প্রকৃত শান্তর আঁধকারণী, একথা তান বুঝতে পারেন নাই । শুধু 
পরধর্ম-অসাঁহফুতা-ই যে তাঁহার ছল এমন নহে, অত্যধিক 
আত্মীববাস এবং অপরের প্রাত গভশর সন্দেহও তাঁহার 'ছিল। এই সাঁম্দগ্ধ ভাবের 
ফলেই তান অপর কাহারও উপর কখনও কোন আস্থা স্থাপন 
রর নহে কারতে পারেন নাই। রাস্ট্রের যাবতীয় ক্ষমতা নিজহস্তে 
কেন্দ্রীভূত কাঁরয়া তান রাজকর্মচারগণের স্বাভাবক উদ্যোগ- 
উদ্যমের পথ রুদ্ধ কারয়াছিলেন। সম্রাটের উপর অত্যাধক নভ'রশীলতার ফলেই 
স্বাধীনভাবে কোন কিছ? কারবার ক্ষমতাই তাঁহারা হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল 
সেনাবাহিনীকে যহ্ধাবগ্রহে 'লপ্ত রাখিয়া তিনি তাহাদের সামারক দক্ষতাও ক্ষু্ন 
কারয়াছলেন। তাঁহার শাসনকালে 'হন্দু সম্প্রদায়ের উপর বৈষম্যমূলক রা 
ফলে আকবরের আমলে তাহাদের মনে মুঘল শাসনের প্রাত যে 
টিিিটিযাস দ্বধাহীন আনুগত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা স্বভাবতই ছাস 
পাইয়া হিন্দু প্রজাবর্গের মধ্যে এক গভপর হতাশার সষ্টি করিয়াছল । তাহারা হৃত- 
মযাদা, হতাশাগ্রস্ত, ধর্মের ক্ষেত্রে নিদ্নপধয়িভুন্ত এই ধারণাবশত মন্ঘল শাসনের 
অবসান স্বভাবতই চাঁহতোঁছল ।* 
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শাসক 'হিপাবে বাথতা 


ওরংজেব আলমগীর ৩০১ 


মুসলমান সম্প্রদায়ও ওরংজেবের শাসনকালে সমাক্ধর পথে অগ্রসর হইতে পারে 
অ-সলমান সমাজের. নাই। মুঘলগণ [ছিলেন বস্তুত তৃকাঁঁ জাতি-সম্ভত। য্ধ- 
অগ্রগাঁতর অভাব. বিগ্রহাদতে তাহাদের পারদার্শতা নিঃসন্দেহে ছিল। শত 
পাঁরিবারক জীবনের অগ্রগাঁত সাধনে তাহারা উরংজেবের আমলে 
সুযোগ লাভ করে নাই । ধর্মের গোঁড়ামর ফলে সাংগ্কাঁতক ক্ষেত্রে অগ্রগাঁত ওরংজেবের 

শাসনকালে সম্ভব হয় নাই ।* 
এইভাবে হিন্দ; ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে অগ্রগাঁতর 
৬৫৯ উদ্দীপনা ছাসপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছিল। এই সাংগ্কাতক এবং 
ব্াম্ধবাদের অধঃপতন মুঘল সাম্রাজ্যের ভাত দুব'ল কাঁরয়া 

1দয়াছল। 


ওরংজেবের রাজনৈতিক অন্তদর্ণষ্টির ও দ;রদণ্টর অাবহেতুই মৃঘল সাম্রাজ্যের 

বস্তাত বৃদ্ধ পাইলেও উহার 'ভাত্ত দুবল হয়া পাঁড়য়াছল। 

নররানাযোনত সম্রাট আকবরের দরদার্শিতায় গঠিত মুঘল সাম্রাজ্য উরংজেবের 
0 অদূরদা্শতায় দ্রুত পতনের পথে ধাবিত হইয়াছিল 
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একাদশ অধ্যায় 


ছত্রপতি শিবাজী 
( 61018510579 9158]8 ) 


মারা শান্তর উত্ান (73186 ০1 00৩ 71919008 ০৩৪) সপ্তদশ শতাব্দীর 
দ্বিতীয় ভাগে মারাঠা শান্তর উত্থান ভারতের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা । 
প্রাচীনকালে মহারাষ্ট্র অগ্চল সাতবাহন ও চালক্্য রাজ্যের অন্তভূ্ত ছিল। মধ্যযুগের 
মহারাষ্ট্র পর্ব-. প্রথমার্ধে এই দেশে যাদববংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিতোঁছলেন । 
ইতিহাস যাদববংশীয় রাজা রামচন্দ্রদেবকে পরাজিত করিয়া আলা-উদ্দিন 
এই অল নিজ সাম্রাজ্যভুন্ত করেন। কিম্তু অঞ্পকালের মধ্যেই 
মারাঠাণ পুনরায় দাক্ষিণাত্যের রাজনশীতক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিতে 
শুরু করে। প্রথমে বহমন? রাজ্য এবং উহার পতনের পর আহঞ্মদনগর ও বিজাপুরের 
সুলতানা রাজ্যগুলিতে মারাঠা দলপাঁতিগণ সামারক কাধ" কারতেন । সেই সময়ে বহু 
মারাঠা দলপাঁত দাক্ষণাত্যের সুলতানগণের গনকট হইতে জায়গণরঃ উচ্চ সম্মান এবং 
সামরিক শান্ত লাভ করেন। শবাজীর পিতা শাহজীর নাম এ-বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
দণর্ঘকাল নানাপ্রকার সামারক দায়ত্ব-পালন ও যুদ্ধাবগ্রহের আভজ্ঞতার ফলে 
রাজনোতিক অনৈক) মারাঠাজাতি এক দূধর্য সামারক শন্তি হিসাবে গাঁড়য়া উঠিবার 
সুযোগ লাভ কাঁরয়াছিল। কিন্তু তখনও তাহারা রাজনৌতক 
ক্ষেত্রে এক্যবষ্থ হইতে পারে নাই। নাসিক, পুণা, সাতারা, সোলাপুর এবং 
আহ-্মদনগরের একাংশ লইয়া তখন মহারাষ্ট্র দেশ গাঠত 'ছিল। 
ক কোত্কণেও মারাঠাদের বসাঁত ছিল ।* কিন্তু এই সকল ভিন্ন ভিন্ন 
উজ অধীনে হ্ছানে মারাঠাদের দলপাঁতগণ চ্থানীয় শীল্ত-সামথেযর আধকারী 
এক্যবন্ধ হইলেও তাঁহারা রাজনোৌতক ক্ষেত্রে পরস্পর 'বাচ্ছিন্ন ও 'বাক্ষপ্ত 
ণছলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর 'দ্বতীয় ভাগে মারাঠাবীর 'শবাজনী 
মারাঠা জাতিকে এক গভনঈর জাতীয়তা ও ধমণবোধে উদবুদ্ধ করিয়া এক এক্যবম্থ 
মহারাষ্ট্র দেশ গঠনে সমর্থ হন। 
িম্তু গিবাজীর সংগঠনী-শান্ত ও নেতৃত্ব ভিন্ন অপর কয়েকটি প্রভাব পূব হইতেই 
মারাঠা জাতিকেই এক্যের পথে অগ্রসর কাঁরয়া দিয়াছিল। সুতরাং 
জপরাপর শা শিবাজীর উত্থান মারাঠা জাতির ইতহাসের কোন আকাম্মক বা 
সপপ৮৬ ক্ষণ 'বাচ্ছন্ন ঘটনা নহে, উহা ছিল বাভন্ প্রভাবের এক আঁত দ্বাভাঁবক 
পাঁরণাত। যে-সকল প্রভাব ও ঘটনা মারাঠা জাতির মধ্যে এক 
গভীর জাতীয় চেতনা জাগাইয়া তুঁলয়াছিল সেগাীলর মধ্যে ভৌগোলিক পাঁরবেশ, ধর্ম ও 


ক ৬106. :5/15011 0110 1715 777765 : 911 0. ৯ 92021 

+ ৮901$8)18 1156 60 00%/6: ০801001 06 0158050. 83 20 150912060 191)61)010978017 10 
11101916192 00190015,5 1905/211 1993205 42197) ০ 286 74451772012 2118216, 
“টি, 649, 


ছন্পাত শবাজী ৩০৩ 


দাক্ষিণাত্যের সৃলতানগণের অধীনে মারাঠা জাতির সামারক শিক্ষালাভ বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । 
মহারাষ্ট্র পরতসঞ্ষুল দেশ । সহায়াদ্র, বিদ্ধ্য ও সাতপুরা পরব তশ্রেণ?, তাণ্চী ও 
নমদা নদী মহারাষ্টীদেশকে এক প্রাকীতিক দর্গন্বরূপ করিয়া তুলিয়াছে। সহায়াদ্র- 
টি বিশ্য-সাতপুরা পবতের উত্তুঙ্গ প্রাচীর তাণ্তী ও নরদা নদীর 
তক বৈশিষ্ট ও গৃভপর পাঁরখা মহারাষ্টুদেশ 
হার তিতা কে বাঁহরাক্রমণ হইতে রক্ষা কারবার 
সুযোগ বৃদ্ধি করিয়াছিল। পর্ব তসংকুল দেশের প্রকৃতির কুপণতা 
মারাঠা জাতিকে স্বভাবতই কঠোর, পাঁরশ্রমী, সাহসী ও ধৈষ'শণল করিয়া তুঁলয়াছল। 
ধন'-দ'রিদ্রের পার্থক্য তাহাদের মধ্যে তেমন 'ছিল না, ফলে সেদেশে সামাজক এঁক্যবোধ 
স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি পাইবার সুযোগ ছিল ।* সামা, ভ্রাতৃত্ববোধ, আত্মপ্রত্যয় ও 
সরলতা ছল তাহাদের চরিত্রের সহজাত ও স্বাভাঁবক বৌশিষ্ট্য । তাহাদের জীবনযান্ত্া 
মারাঠীজাতর ছিল অনাড়দ্বর ও তাহাদের দেহ ছিল সবল ও সমস্থ । প্রকৃতি 
বৈশিছ্টা-_'ভারতায় কর্তৃক মহারান্ট্র-দেশ সুরাক্ষত থাকিবার ফলে মারাঠা জাতির মধ্যে 
স্পাটান' প্রাচীন গ্রীকদের ন্যায়ই গভীর স্বাধীনতা-স্পৃহা জন্মিয়াছল। 
তাহারা ছিল “ভারতীয়-স্পার্টনি? (170187. 90210809 )। যোদ্ধা হিসাবে স্পাটনিদের 
ন্যায় তাহারাও ছিল দুধর্ধ। অতাঁক্ত আরুমণ এবং পর্বতসঞ্কুল দেশের বাধা- 
বপাত্ত উপেক্ষা কাঁরয়া যুদ্ধের ব্যাপারে তাহার ছিল আফগান উপদলগ্্ুলির মতই 
দুঃসাহসন। | 
পণ্টদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে মহারাষ্ট্র-দেশে ধর্মের এক প্রবল বন্যা দেখা 'দিয়াছিল ॥ 
তুক্কারাম, রামদাস, বামন পাণ্ডত ও একনাথ প্রভাত ধর্মগুরু হিন্দধর্মের যাবতায় 
ধর্মের প্রভাব ঃ সংকণর্ণতা ও কুসংস্কার দূর কারয়া “ভীন্তবাদ” নামক সামাবাদী 
তুকারাম, রামধাস, ধর্মের প্র2'র কাঁরয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রচারিত ধর্মমতে, বিশেষত 
বামন পণ্ডিত ও রামদাস প্রচারত ধর্মে এক গভীর জাতীয়তাবাদী আবেদনও ?ছল। 
একনাথ সমাজ, রাম্ট্র ও ধর্ম__সর্বক্ষেত্রে এক সবাঙ্গীণ পনরংজ্জীবনই ছিল 
এই ধমের মূল উদ্দেশ্য ৷ এই ধর্মের প্রভাবে প্রভাবত হইবার এবং তাঁহার উদ্দেশ্য 
সফল কাঁরয়া তুঁলিবার মত উপয্বস্ত বান্তরও অভাব হইল না। মারাঠাবীর শিবাজীর 
মনে এই সকল প্রভাব ও আদর্শ এক গভীর রেখাপাত করিল। তিনি “খণ্ড 'ছন্ন 
বাক্ষপ্ত' মারাঠা জাতিকে “এক রাজ্যপাশে আবদ্ধ কাঁরতে সমর্থ হইলেন। 
ধমে'র প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে মারাঠা ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাবও মারাঠা জাতির মধ্যে 
এক গভীর এঁক্যবোধ জাগাইয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াছিল ।. 
ভাষা ও সাহতোর তুকারাম রচিত ভজন" মারাঠা জাতির সকল সম্প্রদায় কর্তৃকই গাঁত 
সি হইত। এইভাবে দেশের 'বাভন্ন শ্রেণীর মধ্যে এক গভীর একতা- 


বোধ জাগাঁরত হইয়াছিল । 
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কন্তু দাক্ষিণাত্যের সূলতানগণের অধাঁনে সামারক বৃত্তি গ্রহণ করিয়া মারাঠা জাতি 
নিজেদের স্বাভাঁবক দূর্ধর্যতার সাহত মুসলমান ঘুদ্ধ-নশীতির সংমিশ্রণে এক অসাধারণ 
টিন রত শান্তশালণ সামরিক জাতি হিসাবে গাঁড়গ্লা উঠিয়াছল। 'বিজাপুর 
ও গোলকুণ্ডার বেসামরিক শাসনকাধে" বহৃসংখ্যক মারাঠা কর্মচারশ 
নিষুন্ত ছিলেন। এই শাসন-সংক্রাম্ত কার্ষে আঁভজ্ঞতাও পরবত+” কালে মারাঠাদের বহু 
উপকারে আপসিয়াছল। 
পুবেহি উল্লেখ করা হইয়াছে যে, দাক্ষিণাক্ট্যের সলতানদের অধীনে বহ মারাঠা দল- 
দ্াক্ষিণাতোর পতি জায়গীর ও উচ্চ সম্মান লাভ কারয়াছিলেন। শাহজাহানের 
স্লতানদের অধীনে রাজত্বকালে দাক্ষণাত্যের শাসক হিসাবে ওরংজেব যখন 'বজাপুর 
মারাঠা দলপতিদের ও গোলকুণ্ডা আক্রমণ করেন তখন মারাঠা জায়গীরদারগণ তাঁহাদের 
জারগ্ীর লাভ সামারক সাহায্যের বানময়ে গোলকুণ্ডা ও বিজাপুরের সৃলতানদের 
নিকট হইতে নানাপ্রকারের সুযোগ-সাবধা আদায় .কাঁরয়া লইয়াছিলেন। এই মারাঠা 
চিরিক জায়গীরদারগণের অন্যতম শাহজ? ভোঁসলা প্রথমে আহম্মদনগরের 
এবং ১৬৩২ ধ্রীষ্টাব্দ হইতে বিজাপুরের সুলতানের অধীনে কাধ 
গ্রহণ করেন ; পুণা ও কর্ণটে তাঁহার বস্তীর্ণ জায়গীর ছিল । এই মারাঠা জায়গীরদার 
শাহজীর পৃন্র-ই বিখ্যাত শিবাজী । 


দশিবাজশীর জন্ম ও বাল্যজীবন (23110) & [09115 016 01191815916 ) 8 গশবাজী 
১৬২৭ শ্রীঞ্টাব্দে* ( ৬, য় ) ্ 4০০ [শবনের দুর্গে জন্মগ্রহণ করেন। 
কি শিবাজনর মাতা জীজা শাহজণীর উপ্পোক্ষতা ও অবহেলিতা 
বনি পত্বী। শাহজী তাঁহার অধিকতর সুম্দরী এবং অজ্পবয়স্কা স্ত্রী 
 তুকাবাঈ ও তুকাবাঈ-এর পন্ত্র ব্যাত্কোজীসহ 'নিজ কমন্ছুল 'িজাপুরে বাস কাঁরতেন। 
আর শিবাজণীসহ জীজাবাঈ দাদাজী বা দাদোজী কোণ্ডদেব নামে জনৈক ব্রাহ্মণের 
তত্বাবধানে পুণায় বাস' কাঁরতেন ৷ জীজাবাঈ 'ছলেন স্বভাবতই ধর্মপরায়ণ ৷ স্বামীর 
অবহেলাজানত মর্মবেদনা তাঁহাকে ধমনি-রাগিণী তপশ্চারিণীতে 

৯০৮৯ পারণত কারয়াছিল। মাতার এই ধমনিঃরাগ ও তপশ্চারণ শিবাজীর 
পড়ার মনে গভীর রেখাপাত করিল । দাদাজী পম্থ কোন্ডদেবের স্নেহ ও 
শশক্ষায় শিবাজীর মনে এক বিরাট আদর্শ গাঁড়য়া উঠিল। 

জীজাবাঈ ছিলেন প্রাচীন যাদব বংশসম্ভূ্তা ৷ দাদাজী ছিলেন রাজপুত বংশজাত । 
যাদব বংশ, রাজপুত জাতি এবং রামায়ণ-মহাভারতের কাহনণ শ্রবণ করিয়া শিবাজীর 
মনে সাহস ও দেশপ্রেম উভয়ই সন্ারত হইয়াছিল । দাদাজী পম্থ কোন্ডদেবের 
ধর্মপরায়ণতা ও তাঁহার মূখে দেশপ্রেম ও বীরত্বের কাঁহনী শ্যানয়া 

বহি শশবাজ? দেশপ্রেম ও বীরত্বের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। 
এ যাবং প্রাঞ্চ ধীতহাসিক তথ্যাঁদ হইতো শবাজী 'নরক্ষর ছিলেন বালয়াই জানা যায়, 


* কাহারও কাহারও মতে ৯৬৩০ খীঃ ১৯শে ফেব্রুয়ারি 
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তবে সম্ত রামদাসের নিকট 'লিখিত একটি পন্লের 'নিহেনে কয়েকাঁট কথা গশবাজীর 
হচ্তাক্ষর বাঁলয়া “রামদাসী পত্র ব্যবহার! গ্রন্থে দাবি করা হইয়াছে । সার ষদুনাথের 
সতে, অপর কোন এীতহাসিক সমর্থনাভাবে এই পত্রে 'লাখত কয়েকটি কথা শিবাজীর 
হস্তাক্ষর বাঁলয়া গ্রহণ করা ঘ্ঙ্তযস্ত হইবে না। যাহা হউক, সম্ট আকবর, হায়দর 
আলি, রাঁঞজং ?সংহের ন্যায় শিবাজীও 1নরঞ্ষর ছিলেন । এই কথাই সাধারণ্যে গ্রচালত । 
নিরক্ষর হইলেও িবাজীর মানাঁসক ক্ষমতার যে পূর্ণাবকাশ সাধত হইয়াছিল তাহা 
শশবাজীর জীবনের কাষবিলী এবং শাসনদক্ষতা হইতে অনুমান করা বাইতে পারে। 
দৌহক ক্ষমতার 'দিক দিয়াও শিবাজখ নানাপ্রকার শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
যুদ্ধীবদ্যা, অ*্বচালনা এবং অনুরূপ কার্ষে তান ছিলেন অসাধারণ দক্ষতার 
আঁধকারা। 
দাদাজী কোণ্ডদেবের মাধ্যমে বাল্যকাল হইতেই পুণার মাওল* বা মাওয়ালী 
জাতর সাঁহত শিবাজীর ঘাঁনন্ঠ পারচয় জন্মে । পরবতর্ট কালে 
৯০৯৯ এই মাওয়ালণ জাঁতর অনুচর লইয়াই শিবাজশী তাঁহার দর্ধর্ষ 
এবং িশ্বম্ত সেনাবাহনা গাঁড়য়া তুলিয়াছলেন। 
উচ্চ আদর্শের সাঁহত দৃঃসাহাঁসকতা ও দৈহিক শান্তর সমন্বয় সাধিত হইলে যে 
অদম্য উদ্যম ও উত্তেজনার স্াঁন্ট হয়, শিবাজীর ক্ষেত্রেও তাহা-ই ঘঁিয়াছিল। কিম্তু 
পাদাজীর মৃত্যু £.. দাদাজী কোণ্ডদেবের জীবদ্দশায় 'শবাজী দুঃসাহসিকতার পথে 
1শবাজশীর অবাধ  সম্পূ্ণভাবে পদার্পণ কারতে পারেন নাই। কিন্তু ১৬৪৭ 
জ্বাধীনতা প্রীষ্টাব্দে দাদাজীর মৃত্যু হইলে শিবাজী নিজ পাঁরকাঁজ্পত পথে 
অগ্রসর হইবার পূর্ণ সুযোগ পাইলেন । 
উত্তর-ভারতে মুঘল সম্রাটের কর্মব্যস্ততা এবং 'বজাপুর সুলতানের অসংম্থতার 
সুযোগে বিজাপুর রাজ্যে অব্যবন্থা দেখা দলে শিবাজী পদ্ণার দাঁক্ষণ-পশ্চিমে তোরণা 
নামক দ:গট দখল কাঁরলেন। ইহা ভিন্ন, তোরণা দুর্গের 
১০০০৭৯০।৪ ণনকটবতাঁ” রায়গড় দুর্গাটও তান আক্রমণ কাঁরলেন। ১৬৪৭ 
রায়গড় আক্মণ, কন ধ্রীণ্টাব্দে দাদাজী পন্থের মৃত্যুর পর 'শবাজী চকন দু এবং 
দুর্গ জয়, বড়মাত ও বড়মাত ও ইন্দ্রুপুরের সামারক ঘাঁটগ্াীলও দখল কারয়া লইলেন। 
ইন্দ্রপহর ঘাঁটি ইহার অব্যবাহত পরে 'িতীন সংহগড়, কোন্দন ও পরন্দর দুর্গ" 
০০৮ গুলি দখল কাঁরয়া নিজ কর্মকেন্দ্র পঃণার নিরাপত্তা বিধান 
কাঁরলেন। িজাপুরের সুলতান প্রথমে ?শবাজীর এইরূপ কাবাবিলীতে তেমন বিচালত 
না হইলেও হিবাজণী যখন কল্যাণ দ্গাট দখল কারয়া বাঁসলেন 
কল্যাণ দূর্গ আঁধকার & এবং কোঙকণ আক্ুম- করিয়া বিধস্ত করিলেন তৃখন বজাপুর 
শাহজ্জী কারারঞ্খ সুলতানের টনক নাঁড়ল। সেই সময়ে শিবাজীর ?পতা শাহজণ 
বঞাপুর সুলতানের সেনাপাঁত মুস্তাফা কর্তৃক কারারু্ধ হইলেন। জাজ দগ 
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৩০৪ ভারতের ইতিহাসকথা 


অবরোধ কাঁরতে 'গিরা উদ্ধত ব্যবহারের জন্যই তাঁহাকে কারারুষ্ধ করা হইয়াছিল, 
কিন্তু শিবাজীর কার্যকলাপ যে ইহার মূল কারণ ছিল, সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ 
নাই। অতঃপর শাহজীর জায়গীরও কাড়য়া লওয়া হইল । 'পিতা কর্তৃক অবহেলিত 
পুত্র হইলেও বাজী শাহজীর কারারুদ্ধ হওয়ার সংবাদ পাইয়া অত্ান্ত মমহিত 
,  হইলেন। সুতরাং িছুকালের জন্য বাধ্য হইয়াই তান বিজাপুর 
8 কাব রাজ্যের বিরুদ্ধে আক্রমণ বন্ধ কাঁরলেন এবং তার মান্তর জন্য 
ত শিবাজীর 
সামায়িক বিরাঁত কউকৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তিনি দাক্ষিণাত্যের মুঘল 
শাসনকতাঁ সম্রাট শাহজাহানের পনর মুরাদের সাঁহত মুঘলপক্ষে 
যোগদান করিবার আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। তখন বিজাপুরের সুলতান এই সংবাদে 
অত্যন্ত ভাত হইয়া শিবাজীর সন্তুণ্ট-ীবধানের জন্য শাহজীকে মুক্তি দিলেন ॥ সার 
যদুনাথের মতে 'বজাপঃরের কতিপয় উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর অনুরোধে শাহজীকে 
মান্ত দেওয়া হইয়াছিল । অবশ্য শিবাজী ভাঁবষাতে বিজাপুরের বিরুদ্ধে কোন 
আক্রমণাত্মক কাষ কাঁরবেন না, এই শর্ত শাহজীকে মানয়া লইতে হইল। সুতরাং 
ণশবাজী কিছুকাল শাম্তভাবেই কাটাইলেন এবং ?নজ শান্ত ও সামর্থ্য বাঁচ্ধতে 
মনোযোগী হইলেন। 
১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ওরংজেব বিজাপুর রাজা আক্ুমণ কাঁরলেন। সেই সুযোগে 
শিবাজী জাওলী নামক মারাঠা রাজ্যাট দখল করিয়া নিজ 
জাওলা, জনার ও রাজাসামা ও শান্ত বৃদ্ধি কারলেন। পর বংসর (১৬৫৭) তান 
অপরাপর দ্ছান এ 
আকার আহম্মদনগরে মৃঘল-আধকৃত চ্ছানগুলির মধ্যে জুনার ও অপর 
কয়েকাঁট স্থান আঁধকার করিয়া লইলেন। তখন ওরংজেব শিবাজীর 
শবরুদ্ধে এক মহঘলবাহনন প্রেরণ করিলেন । শিবাজী ও মুঘল সেনার মধ্যে এই 
সর্বপ্রথম সংঘর্ষ ঘাঁটল। বাজী এই যৃণ্ধে পরাজিত হইলেন বটে, 
পা টশবাজীর পকদ্তু সেই সময়ে বৃঁন্টপাত শুরু হইলে ওরংজেবের সেনাবাহিনী 
রিচি 1শবাজীর তেমন ক্ষাতসাধন কাঁরতে পারল না। ইহার অল্প- 
কালের মধ্যেই শাহজাহানের অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া ওরংজেব দাক্ষণাত্য ত্যাগ করিয়া 
আগ্রা আভমুখে যাত্রা কারলে শিবাজীর সুযোগ বম্ধ প।ইল। পরবতাঁ দুই বৎসরের 
মধ্যে (১৬৫৭-৫৯) তিনি উত্তর-কোগ্কণ এবং অপরাপর কয়েক চ্ছান দখল কাঁরলেন ॥ 
[বজাপুর সুলতান মুঘল আরুমণ হইতে মুস্ত হইয়া শবাজীকে দমন করিবার জন্য 
বঙ্ধপারকর হইলেন। সেনাপাত আফজল খাঁকে এক বিশাল 
উকি বাহনীসহ শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হইল। শিবাজীকে 
নার জীবিত অথবা মৃত যেভাবেই হউক ধাঁরয়া আনিবার আদেশ 
সেনাপাঁতি আফজলকে দেওয়া হইল । আফজল খাঁ শিবাজীকে হয় 
বন্দ অবস্থায় সুলতানের সম্মুখে আনিয়া উপাস্থত কারবেনণ নতুবা তাঁহাকে হত্যা 
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ছরপাঁত শিবাজী ৩০৪ 


করিয়া তাঁহার বিদ্রোহের সমাচত শাস্তি দিবেন এই দচ্ভোন্তি করলে সুলতান তাঁহার 
উপর প্রীত হইয়া তাঁহাকে সম্মানসচক পোশাক পুরস্কার দিলেন। আফজল পুণা 
আভম.খে অগ্রসর হইয়া সংবাদ পাইলেন যে শিবাজী প্রতাপগড়ে চাঁলয়া আঁসিয়াছেন | 
আফজল খাঁও পুণার পথ ত্যাগ কারপ্না প্রতাপগড়ে আঁসয়া উপাশ্থৃত হইলেন এবং 
কুঘজী ভাম্কর নামে জনৈক দ্‌তকে 'শিবাজীর 'নকট পাঠাইলেন । ইহার উদ্দেশ্য ছিল 
মিথ্যা আম্বাস 'দিয়া শিবাজীকে আফজল খাঁর শাবরে যেভাবেই হউক আনা ।* 


আফজল থাঁ কৌশলে 1শবাজীকে হত্যা করিয়া তাঁহার মৃতদেহ 'বিজাপুরে লইপ্লা 
আসবেন মনস্থ কারয়াছিলেন এবং তাঁহাকে 'নজ 'শাঁবরে শাম্তচ্ছাপনের উদ্দেশ্যে 
আলাপ-আলোচনার জন্য আহবান কাঁরতে মারাঠা ব্রাহ্মণ কৃষণজ? ভাঙ্করকে দূত 'হসাবে 
পাঠাইলে তান শেষ পর্যন্ত আফজল খাঁর দুরাভসান্ধ সম্পর্কে শিবাজীকে হীঙ্গত "দয়া 
নিন নরক আঁসলেন। 'শিবাজী প্রস্তুত হইয়াই আফ্‌জলের শাঁবরে উপাচ্ছিত 
হত্যা হইলেন। ভত্বর সরেন্দ্রনাথ সেনের মতে শিবাজাঁ কৃকজী 
ভাস্করের মাধ্যমে বিজাপুর যাইবার আমন্ম্ণ পাইয়া ছিলেন, কিম্তু 
এই আমন্রণের পণ্চাতে কোন দুরভিসান্ধ আছে কিনা জানিবার উদ্দেশ্যে পাল্তাজী 
পন্থকে 'বজাপুর প্রেরণ করেন। পাম্তাজী আফজল খাঁর আসল উদ্দেশ্য সম্পকে 
গোপনে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। ইহার পর আফজল খাঁ ও শিবাজীর মধ্যে 
আলাপ-আলোচনার জন্য এক 'শাঁবর স্থাপন করা হইল। এই শাবরে আলোচনার 
জন্য আফজল খাঁ ও শিবাজী উপাস্িত হইলেন । শিবাজা আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত 
হইয়াই আঁসয়াছলেন । আফজল খাঁ শিবাজীকে আঁলঙ্গন কারবার ভান করিয়া 
তাঁহার গলা 'টাপয়া ধাঁরয়া তাঁহাকে ছ:ীরকাধাত কাঁরিতে চেষ্টা কারলে শিবাজী তাঁহার 
লৌহানার্মত “বাধনখ' নামক অস্ত্র দ্বারা আফজলের বক্ষ ছিম্নাভল্ন কাঁরিয়া তাঁহাকে 
কোলাপর ও দাক্ষণ- হত্যা কারলেন। শিবাজীকে মৃত অবস্থায় 'বজাপুরে লইয়া 
কোঞ্কণ জয় যাইতে সাঁসয়া আফজল নিজ মৃতদেহই রাখিয়া গেলেন। 
সেনাপাঁত আফজল খাঁর মৃত্যুতে বিজাপুরের াবশাল সেনাবাহনী 
ছন্রভঙ্গ হইয়া পাঁড়ল। শিবাজণ অনায়াসেই তাহাদিগকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত 
কাঁরয়া বজাপুর রাজ্য হইতে কোলাপুর ও দাঁক্ষণ-কোত্কণ দখল করিয়া লইলেন। 


আফজলের হতার জন্য কাফি খাঁ শিবাজ্গীকে সম্পণ'ভাবে দায়খ কাঁরয়াছেন। 
্রযান্ট ডাফ ও অপরাপর ইংরেজ এ্ীতহাঁসকগণ কাফি খাঁর মন্তব্যের উপর নভ'র 
করিয়া শিবাজনীকেই 1ব*বাসঘাতক, চক্রাম্তকারণ বাঁলয়া আভহিত 

মগ কারয়াছেন। কিন্তু ন'।সাময়িক ইংরেজ বাণিজ্য কুঠিতে (68০0019) 
উন রাঁক্ষত কাগজপন্র হইতে ইহা প্রমাঁণত হয় যে, বম্ধৃত্বের ভান 
করিয়া শিবাজীকে বন্দী কারবার সংস্পন্ট ?নর্দেশে আফজল খাঁকে 
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ফা ভারতের ইঁতহাসকধা 


দৈগা হইয়াছিল এবং ?শবাজী আফজলের আক্রমণ হইতে গনজেকে রক্ষা কারবার 
উদ্দেশ্যেই তাঁহাকে হত্যা কাঁরতে বাধ্য হইয়াছলেন।* 
ইতিমধ্যে গরংজেব বৃচ্ধ ?পতা সম্রাট শাহজাহানকে সংহাসন হইতে অপসারিত 
রাত কারয়া স্বয়ং সম্রাট হইয়াছলেন । তান গশবাজণীকে দমন কারবার 
উদ্দেশ্যে 'নজ মাতুল শায়েদ্তা খাঁকে দাক্ষণাত্যের শাসনকতা 
নযুন্ত কারয়া পাঠাইলেন। শায়েস্তা খা পুণা ও চকন এবং উত্তর-কোদ্কণ ও কল্যাণ 
আঁধকার কাঁরতে সমর্থ হইলে পারাবত বিবেচনা কারয়া শিবাজী বিজাপুর রাজ্যের 
সাহত যুদ্ধ 'মিটাইয়া ফোঁলতে বাধ্য হইন্েন। অতঃপর তানি তাঁহার সমগ্র শান্তসহ 
মৃঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতাঁণ হইবার সুযোগ পাইলেন। চকন দুগট জয় 
কারয়া শায়েস্তা খাঁ ধখন পুণার শাবরে অবস্থান করিতে ছিলেন এ সময়ে শিবাজ? 
একাঁদন রান্রের অন্ধকারে আকাঁম্মকভাবে শায়েস্তা খাঁর শাবরে 
স্পা প্রবেশ কাঁরয়া তাঁহার পনত্রকে হত্যা কারলেন এবং প্রায় চল্লিশ জন 
যাংলার শাসনকর্তা দেহরক্ষীঁকে হত্যা কাঁরয়া শায়েস্তা খাঁকে আরুমণ কাঁরলেন। 
নিষুন্ত (১৬৬৩) অতকি'তি আরুমণ হইতে প্রাণ বাঁচাইতে গিয়া শায়েস্তা খাঁ পলায়ন 
কালে শিবাজীর তরবারির আঘাতে তাঁহার হাতের একাঁট অঙ্গুলী 
হারাইয়া দাক্ষিণাত্য ত্যাগ করিলেন। শায়েস্তা খাঁর এইরূপ শোচন?য় পরাজয়ে 
ওরংজেবের অত্যন্ত অসন্তুষ্টর কারণ হইল। তান এইবার শায়েস্তা খাঁকে বাংলার 
শাসনকতাঁ-পদে 'নিষ্স্ত কারয়া পাঠাইলেন। 
এঁদকে 'িবাজণী সুরাট বন্দর লুণ্ঠন কাঁরয়া প্রায় এক কোট মূদ্রা সংগ্রহ কারলেন। 
গকম্তু গরংজেব িবাজীকে দমন কারবার সংকষ্প ত্যাগ কারলেন না। তান জয়াঁসংহ 
নিউ বন্তর গদিলীর খাঁকে শিবাজীকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে দাক্ষিণাত্যে 
ফদর ল্ঠন (১৬৬৪) প্রেরণ কারলেন। জয়াসংহের ক্টকৌশলে শিবাজী বজাপনরের 
বিরুদ্ধে মঘলবাহিনীকে সাহায্য কারতে স্বীকৃত হইলেন । ইহা 
ছাড়া, অঙ্পকালের মধ্যেই জয়সিংহ ক্টকৌশলে শবাজীর অনচরবর্গের কয়েকজনকে 
সপক্ষে আনিয়া শিবাজীর বিরুদ্ধে যুণ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন । এইবার 





রা রসি গশবাজণী মুঘলবাহনশর নিকট পরাঁজত হইলে তাঁহার মোট 
টি ৩৬ট দুর্গের মধ্যে ২৩টি মৃঘলদের নিকট তাঁহাকে ত্যাগ করিতে 


হইল। অবাঁশন্ট ১৩ট দুর্গের জন্যও পুরন্দরের পান্ধর 
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ছন্নপাঁত শিবাজা ৩০৯ 


দ্বারা তান মন্ঘলদের বখ্যতা স্বীকার কারিতে বাধ্য হইলেন। ইহার অব্যবাহত 
নি পরে জয়াসংহ বিজাপুর আকুমণ কাঁরিলে শিবাজা নিজ প্রাতপ্রতি 
(৯৪৪৪) অন:যায়ন জয়াসংহকে সাহায্য করিলেন। সেই সময়ে কুচক্নী 
| জয়াসংহ সরলপ্রাণ শিবাজীকে নানাপ্রকার মিথ্যা প্ররোচনার 
প্ররোচিত করিয়া আগ্রায় গরংজেবের সাঁহত সাক্ষাতের জন্য লইয়া গেলেন ।* 
শিবাজী আগ্রায় ওরংজেবের দরবারে উপাচ্ছত হইলে ( ১২ই মে, ১৬৬৬) তাঁহাকে 
উপযদুন্ত মযারদা দান করা হইল না। এমন ক পাঁচ হাজ্জার সৌনকের মন:পবদারগণ্র 
সহিত তাঁহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল । শিবাজ, ওরংজেবকে ধূতমি ও কপটতার 
জন্য প্রকাশ্যভাবে অভিধন্ত কারলেন। ফলে, তাঁহাকে প্র শম্ডুজীসহ নজরবন্দদ 
যাব জাজ কারয়া রাখা হইল । কিন্তু শিবাজী কৌশলে মুঘল প্রহরীর সতর্ক 
উর দৃণ্টি এড়াইয়া নিজ পাত্রসহ দিল্লী হইতে পলায়ন কাঁরতে সক্ষম 
হইলেন। স্বদেশে ফিরিয়া তান 'নিজরাজ্য সংগঠনে মনোনবেশ 
কাঁরলেন। তিন বংসরের মধ্যেই তান পুনরায় মুঘলদের সাঁহত দ্বন্দের অবতীর্ণ 
হইলেন এবং ক্রমাগত যূম্ধ করিয়া একে একে মুঘল আঁধকার হইতে নিজরাক্যের মূঘল 
আধকৃত অংশগযীল প্রায় সবই পুনরুদ্ধার কাঁরতে সমথ হইলেন । সেই সময় উত্তর- 
পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে আফগান দলপাঁতগণের বিদ্রোহের ফলে দাক্ষিণাত্য হইতে 
1দলীর খাঁ ও অপরাপর মুঘল সেনাপাঁতকেও তথায় প্রেরণ কাঁরতে হইল । ফলে, 
দাক্ষিণাত্যে মারাঠা প্রাধান্য অপ্রাতহত রাঁহয়া গেল । 
১৬৭৪ শ্রীঙ্টাব্দে রায়গড় দুর্গে শিবাজীর নিজ আঁভষেকাক্রিয়া মহাসমারোহে নন 
হইল। তান গন্রপাঁত-গোত্রাহ্ষণ-প্রজাপালক' উপাধি ধারণ করিয়া 
বর ৮০ সংহাসনে আরোহণ কারলেন। মুঘল সেনাবাহনীর উত্তর-পাশ্চম 
গোরাদ্ষণ-প্রজাপালফ সীমান্ত প্রদেশের কর্মব্যদ্ততার সুযোগে ?শবাজী জাজ, ভেলোর 
উপাঁধ ধারণ এবং উহার পাণ্ববতঁ স্থানসমূহ জয় কারলেন। মহাঁশরের 
অধিকাংশও 'তান নিজ রাজ্যভুন্ত কাঁরতে সমর্থ হইলেন । এইভাৰে 
যখন বাজ নিজ রাজ্যের সীমা বিস্তার কারতো ছিলেন, তখন আকাঁপ্মিকভাবে তাঁহার 
মৃত্যু ঘটে (১৬৮০)। তাঁহার মৃত্যুকালে মারাঠা রাজ্য উত্তরে 
রামনগর হইতে দাঁক্ষণে কারওয়ার, পূর্বে বাগনালা হইতে দাঁক্ষণে 
কোলাপুর এবং পাশ্চমে আরব সাগর পর্যন্ত বিস্ফৃত ছিল। অবশ্য এই অণলের মধ্যে 
পোর্তৃগীজ, ইংরেজ ও আফ্রিকার বাঁণকর্গণের বাঁগজ্য-কেন্দ্ু দমন, সুলসেট:, চৌল, 
বোম্বাই, বৌসন প্রভূত তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভূন্ত ছিল না। 
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মৃত্যু (৯৬৮০) 


৩১০ ভারতের ইতিহাসকথা 


শিবাজর শাসনব্যবস্থা ( 90178]18 /৯07017013669615৩ 959662) ) 8 শিবাজী 
রর কেবলমান্র দঃসাহসী বার এবং সমরকুশল সেনাপাঁত 'হসাবেই 
সক হিসাবে 
শিবাজণ ইতিহাসে পাঁরাঁচত নহেন, অনন্যসাধারণ সংগঠক এবং সংদক্ষ শাসক 
1হপাবেও তান সমাঁধক পাঁরচিত। তাঁহার শাসনব্যবস্থার মূল 
নশীতই ছিল জনক ল্যাণ-সাধন এবং মুসলমান আক্রমণ হইতে নিজ দেশ ও প্রজাবর্গকে 
রক্ষা করা। 


শবাজীর শাসনব্যবস্থা ছিল স্বৈরতাম্মিক বিন্তু দ্বৈরতশ্ত্র হইলেও উহা স্বেচ্ছাতন্মে 
পারণত হয় নাই। শাসনব্যবচ্ছার সবেচ্চে ছিলেন রাজা স্বয়ং। কম্তু রাজা 
“অন্টপ্রধান' নামক আটজন মন্মীর এক সভার সাহায্যে শাসনকার্ধ 
০০৭৬৬ পাঁরচালনা কারতেন। এই আটজন মন্্লীর মধ্যে পেশওয়া-ই 
1ছলেন প্রধানমন্ত্রী স্বরূপ । অশ্টগ্রধানদের প্রত্যেকেই এক-একটি 
বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। রাজগ্ব বিভাগ, পররাম্ট্র বিভাগ, সামারক বিভাগ, 
পাঁরবহন বিভাগ, বিচার বিভাগ, ধম“ বিভাগ, ডাক বিভাগ ও জনকল্যাণ বিভাগ- এই 
আটাট 'ভন্ন ভিন্ন বিভাগের জন্য এক-একজন মন্ত্রী বা প্রধান' দায়ী থাকতেন । (১) 
দেশের সবঙ্গি'ণ কল্যাণসাধনের ভার ছিল পেশওয়া বা প্রধানমন্ত্রীর উপর। (২) 
ন্যায়াধীশ ছিলেন 'বচার বিভাগের দায়ত্বপ্রাপ্ত। (৩) পণ্ডিত রাও ছিলেন ধর্ম- 
সংক্রান্ত যাবতীয় কার্ষের ভারপ্রাপ্ত । মুঘল শাসনব্যবস্থার সদ:র-ই-সুদুর-এর যে-সকল 
কর্তব্য ছিল পণ্ডিত রাওকেও অনুরূপ কাষাঁদ সম্পাদন কাঁরতে হইত । (8) সংমন্ত 
বাদবীর ছিলেন পররান্ট্র সাচব। (৫) সাঁচব বা সুরনাঁবশ রাজার ডাক, িঠি- 
পন্রাদর দায়িত্ব ভিন্ন মহাল ও পরগণার 'হসাবপরাক্ষকের দায়ত্ব পালন কারতেন। 
(৬) মন্ী বা ওয়াকিনাবশ রাজার কার্যকলাপ এবং 'বচারালয়ের যাবতাঁর কারের 
[ব্ুবরণ 'লাপবদ্ধ করিবার দায়িত্ব প্রাপ্ত ছলেন। (৭) অমাত্য বা মজুমদার ছিলেন 
রাজ্যের অর্থমন্ত্রী এবং হিসাবরক্ষক । এবং (৮) সেনাপাঁত বা সর:ই-নবৎ ছিলেন 
রাজার পরেই সবেচ্চি সেনাধ্যক্ষ। উপাঁর-উন্ত আটাট প্রধান [বিভাগ ভিন্ন আরও 
দর্শাট অর্থাৎ মোট আঠারটি বিভাগে শাসনকার্ধাঁদ বিভন্ত 'ছিল। “অন্টগ্রধানগণ, 
রাজার আদেশাধীনে এই সকল 'বাভল্ন বিভাগের কাষাঁদ পাঁরচালনা কাঁরতেন। 
রাজকর্মচার-পদ পূর্বে বংশানুক্রমিক 'ছল, কিন্তু 'শিবাজ এই প্রথা উঠাইয়া 
দিয়াছিলেন। এই প্রথার উচ্ছেদসাধনের সঙ্গে সঙ্গে পূর্বেকার জায়গীর প্রথারও 
অবসান ঘাটয়াছিল। 


শাসনকাের এবং বিশেষভাবে রাজগ্ব আদায়ের সাবধার জন্য 'শিবাজীর সমগ্ 

মাজা রাজ্য তিনাট প্রদেশে বা প্রান্তে বিভন্ত ছিল। প্রত্যেকটি প্রান্তে 

হরে বাপ্রাত- একজন কারয়া রাজপ্রাতানাধ [নষ্ন্ত ছিলেন। ই*হারা রাজার 
পরিগাণা বা তরফ. 

ও ইচ্ছামত মনোনীত ও পদচ্যুত হইতেন। রাজপ্রাতীনাঁধকে সাহায্য 

কারবার জন্য প্রত্যেক প্রদেশ বা প্রাম্তে আটজন রাজকর্মচারীর 

এক-একটি কারয়া সভা ছিল। প্রদেশ বা প্রাণ্তগাঁল ছিল পরগণা বা তরফে বিভন্ত 


হন্লপাঁত শিবাজী ৩১১ 


এবং এগুলি ছিল আবার গ্রামে বিভন্ত। গ্রামের শাসনভার গ্রামপণ্চায়েতের উপর-ই 
রাজকম'টারিগণের ন্যম্ত থাঁকিত। কয়েকটি গ্রামের শাসনকাষাঁদ পারিদর্শনের 
সামারক ও জন্য এক-একজন দেশপান্ডে নিষনন্ত থাকতেন । রাজকর্ম চারগণ 
বে-সামারক দারিত্ব বেতন ভোগ কারতেন। প্রধানমন্ত্রী পেশওয়া, পণ্ডিত রাও এবং 
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ন্যায়াধাশ ভিন্ন অপরাপর সকল রাজকর্মচারণকেই সামারক ও বে-সামারক উভয় 
প্রকারঃকাযাঁদি করিতে হইত । 


৩৪২ ভারতের ইতিহাসকথা 


শিবাজী নিজ রাজোর সকল জাঁম জারপ করাইয়া জামর উৎপাদিকা শান্তর 
অনংপাতে রাজগ্ব ধার্য কঁরিতেন। উৎপন্ন ফসলের এক-তৃতীয়াংশ অপেক্ষা 
চি সামান্য কম (৩০ শতাংশ ) রাজগ্ব হিসাবে গ্রহণ করা হুইত। 
এক-ততীরাংলর . পরবতাঁ কালে শিবাজ? যখন অপরাপর সকল প্রকাব কর উঠাইয়া 
নিধারিত 'দিয়াছিলেন তখন রাজস্বের পাঁরমাণ উৎপন্ন ফসলের ৪০ 
শতাংশ করা হইয়াছিল। কাঁষর উন্নয়নের জন্য সরকার হইতে 
কলষকাঁদগকে চাষের জন্য গর্ব, বাঁজ, প্রভীত িনিবার প্রয়োজনীয় অর্থ খণ 
দেওযা হইত। এই খণ সহজ কিস্তিতে শোধ করিবার সৃযোগ কৃষকগণ পাইত । 
কোন রাজস্ব কমচারী কৃষকদের উপর কোনপ্রকার জোবজুলুম করিলে কঠোর 
শাস্তি দেওয়া হইত। জাঁমর রাজস্ব ভিন্ন প্রাতবেশী অণ্চলগযীলর আঁধবাসীদের 
নিকট হইতে চৌথ ও সরদেশমৃখী আদায় করা হইত। মুঘল আঁধকৃত স্থান ও 
বিজাপুর রাজ্যের কতকাংশ হইতে চৌথ ও সরদেশমুখী আদায় করা হইত। মারাঠা 
আক্ুমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য শিবাজীর রাজোব প্রাতবেশী অণুলের আধবাসিগণ 
চৌথ ও সরংদেশমুখী ফসলের “চৌথ' অর্থাং এক-চতুর্থাংশ 'দিতে বাধ্য 1ছিল। সরদেশ- 
মুখী বা ফসলের দশমাংশ শিবাভ্জী মাবাঠা রাজ্যের সর:দেশনখ 
বা প্রধান হিসাবে মারাঠাদের নিকট হইতে গ্রহণ কারতেন। কিন্তু কালক্রমে 
সরদেশমহখা প্রাতবেশী রাজ্যগীলর আধবাসীদের নিকট হইতেই আদায় করা হইত। 
চৌথ ও সরদেশমুখীর মূল প্রক্কৃতি সম্পর্কে এরীতহাসিকদের মতদ্বৈধ রাহয়াছে।* 
শিবাজী পর্বেকার বংশপরম্পরায় [িষুন্ত বাজস্ব কর্মচারী যথা £ পাতিল, দেশমুখ, 
দেশপাণ্ডে প্রভাতর চ্ছলে নজে নতন রাজস্ব কর্মচারী নিয়োগ করিলেন। এক 
একাঁট তরফের উপর একজন হাওয়ালদার বা কারকুন, প্রত্যেক 
প্রান্তে একজন সুবাদার, কারকুন বা মুখ্য দেশাধিকারী নিয়োগ 
করিয়া তাহাদের উপর রাজস্ব আদায়ের ভার ন্যস্ত কারলেন। কোন কোন ক্ষেত্রে 
কয়েকাট প্রান্তের উপর একজন সরসুবাদার নিয়োগ করা হইত। 
শিবাজী সর্বপ্রথম পার্বত্য মাওয়ালী জাঁতর লোক লইয়া তাঁহার সেনাবাহিনী 
গঠন করিয়াছলেন। পার্বত্যালে যুদ্ধের জন্য মাওযাল জাত ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী । 
টনারাদিনী যাহা হউক, শিবাজণীর রাজোর সীমা বিস্তৃত হইলে তান একাঁট 
সুসংগঠিত স্থায়ী সেনাবাহনশ গঠন কারলেন। তাঁহার সেনা- 
বাহনীর সর্বপ্রধান বৌশণ্ট্য ছিল আজ্ঞানুব্ততা ও শৃঙ্খলা । 
শিবাজীর সেনাবাহনী প্রধানত লঘু অন্ব্ধারী পদাঁতক ও অশ্বারোহী এই 
দৃইভাগে বিভন্ত ছিল। লঘু অন্ত্রধারী পদাতিক সৈন্য পাবতা 
উপ পদাতিক অণলে যুষ্ধ কারবার পক্ষে খুব উপযোগী ছিল । অধ্বারোহাী 
৪ সৈন্য শিলাদার ও বগঁ এই দুই শ্রেণীতে 'বভন্ত 'ছল। 


রাজজ্ব কমণ্চারণ 


ক ৬105, 911 0. বে. 98109251772) & 215 2771255 0,457, 
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ছন্্পাত শিবাজী ৩১৩ 


শিলাদারগণ সরকার হইতে অর্থ পাইত বটে, কিন্তু তাহাদের নিজ নিজ অব এবং 
শিলাদার ও বগ”*  সামারিক অস্মশস্ম যোগাড় কারতে হইত ॥ বারা সরকার হইতে 

নিয়ামত বেতন, সামারক অশ্মশস্ম্, অ*্ব প্রভৃতি পাইত। 
অ*বারোহা? সৈন্যদের পাঁচজন কারয়া এক-একজন হাওয়ালদার বা হাঁবিলদারের অধশনে 
ছিল। এইরূপ পাঁচজন হাবিলদার একজন জ:মলাদারের অধীনে থাঁকত। প্রাত 
দশজন জুমলাদার আবার এক-একজন হাজারীর অধানে, প্রতি পাঁচজন হাজারী এক- 
একজন পাঁচ,হাজারীর অধীনে এবং সকল পাঁচ হাজারী সার.নোবং-এর অধানে থাকত । 
টি জাত পদাতিক সৈন্যের প্রতি পাঁচজন একজন নায়েক" এবং পাঁচজন 

নায়েক একজন হাবিলদারের অধানে থাঁকত। দুই বা তিনজন 
হাবিলদারের উপর একজন জ.মলাদার, দশজন জুমলাদারের উপর একজন হাজারী 
বা সাতজন হাজারীর উপর একজন সারনোবৎ থাকতেন । 


শিবাজীর মৃত্যুকালে তাঁহার সেনাবাহনীতে ন্রিশ হইতে চাল্লশ হাজার 

অশ্বারোহী এবং একলক্ষ পদাতিক ছিল। সভাসদ বখর-এর 

১০ বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, শিবাজীর হাঁষ্তবাঁহনীতে ১,২৬০ 

যহদ্ধহঙ্তী এবং উষ্ট্রবাহিনীতে ১,৫০০ হইতে ৩০০৯ উট 'ছিল। 

ইহা ভিন্ন, তাঁহার মোট দুইশত যুদ্ধ-জাহাজও ছিল। সুরাটের ফরাসী বণিকদের 

নিকট হইতে বাজী ৮০ট কামান এবং তাঁহার গাদাবন্দুকের জন্য প্রচুর পারমাণ 

সীসা ক্রয় কারয়াছিলেন, এই প্রমাণ পাওয়া যায়।* শিবাজীর 

সামারক সংগঠনে দৃর্গগল আতশয় গুরত্বপূ্ণ স্থান আঁধকার 

কারত। তোরণা, 'জাঞ্জ, কল্যাণ, রায়গড়, পানহালা নি এীবষয়ে 'বশেষ 
উল্লেখযোগ্য । 


দুর্গ 


সামারক শঙ্খলা ও নিয়মান:বার্ততা কঠোরভাবে পালন করা হইত । সামারক 

শৃঙ্খলা ভঙ্গ বা আদেশ অমান্য কারবার শাস্তি ছিল অত্যন্ত 

শপ ও কঠোর। সৈন্যাশাবরে চ্ব্ীলোকের প্রবেশ 'নাষ্ধ ছিল। যুত্ধের 

সময় শিশ, স্ত্রীলোক, ধমগ্রন্থ, ধর্মস্থান প্রভৃতির কোনপ্রকার 
ক্ষাত বা কোনপ্রকার অমযাঁদা করা 'নাঁষত্ধ ছিল। 


শিবাজীর চরিত ও কৃতিত্ব ( 0108186$61 ৪700 [79657786601 9195%8)8) £ কাফি 
কাঁফ খা ও খাঁ ও তাঁহার অনুকরণে ইওরোপায় প্রীতহাসকগণ শিবাজীর 
ইওরোপণর চরিন্ত ও কীতিত্ব বিচার কাঁরতে গিয়া তাঁহার প্রাত ষে আঁবচার 
এতহাসিকগণের কাঁরয়াছলেন, আধুনক এীতহাসিক গবেষণার ফলে তাহা, 
০ কতক পারমাণে অপসৃত হইয়াছে । আধ্দানক গবেষণায় 


৬1৫6, 1305%/21 198890: 44 9707 17510” 61 74/311%) 116 78 174165 0,677. 


১৫ ভারতের ইতিহাসকথা 


ফাঁফ খা এবং ইওরোপায় এীতহাঁসফদের আভিমত শ্রাম্ত বলিয়া প্রমাগত 
হইয়াছে ।* 
বাজী ছিলেন বহুমুখী প্রাতভাসম্পন্ন । তাঁহার ব্যান্তত্ব ছিল অনন্যসাধারণ । 
1তান এক অসাধারণ সম্মোহনন শন্তির আঁধকারী 'ছিলেন। তাঁহার সংস্পর্শে যাহারাই 
আসিয়াছিল তাহারাই মুণ্ধ, অনুগত হইয়া পাঁড়য়াছল। সামান্য জায়গীরদারের পুত্র 
হইয়া শিবাজী 'নিজ শ্রম ও অধ্যবসায়, সাম্রক ও রাজনোতিক ক্ষমতাবলে ভারত- 
ইতিহাসে অমরত্ব লাভের যোগ্যতা অর্জন করিতে ২সমর্থ হইয়াছিলেন। হায়দর আলি 
নাক ও রণণাজং সংহের ন্যায় তাঁহার অসাধারণ উদ্ভাবনী শান্ত ছিল। 
আদশের সাহত বাস্তবতার, গভশর ধর্মপরায়ণতার পসাহত চরম 
পরধর্ম-সাহফূতা, গভীর রাজনোতিক দরদ্শতার সাঁহত কউ্কৌশলের এক আত 
অদ্ভুত সমম্বয় তাঁহার চারন্রে পারলাক্ষত হয় । শিবাজনর বিরুদ্ধ সমালোচক কাফ 
থাঁও শিবাজীর পরধর্ম-সাহফুতা ও শাসনদক্ষতার প্রশংসা করিয়াছেন। যুদ্ধের কালে 
কোন মসাঁজদ বা মান্দির ধংস করা, কোন ধর্মগ্রন্থের অবমাননা বা অশ্রদ্থা করা তিন 
নাঁষম্ঘ কাঁরয়াছলেন । শিবাজীর অনন্যসাধারণ সংগঠন? শান্তর পাঁরচয় তাঁহার 
সামারক সংগঠনে প্রকাশ পাইয়াছিল। কাফ খাঁ এবং কাঁতপয় ইওরোপণয় এরীতহাসিক 
শিবাজীকে আলাউীদ্দন বা তৈমুর লঙের হিন্দু সংস্করণ বাঁলয়া বর্ণনা কাঁরয়াছেন। 
কম্তু এই ধারণা যে সম্পূর্ণ পক্ষপাতদোষে দ:ম্ট তাহা আধুনিক এীতহাসকমাব্রেই 
মনে করিয়া থাকেন। শিবাজীর প্রাত বদ্বেষভাবাপন্ন কাঁফ খাঁও কোন কোন বিষয়ে 
'শবাজীর প্রশংসা না করিয়া পারেন নাই। উচ্চ আদর্শবাদিতা, পরধর্ম-সাহফূতা 
প্রভাত গুণের দিক 'দিয়া বিচার করিলে এইর্‌প তুলনা যে ব্যান্তগত 'বিদ্বেষপ্রসত, সে- 
বষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। 
শশবাজী সমসামায়ক কলুষতার উধের্ব ছলেন। 'হন্দুধর্মের প্রাত তাঁহার অনুরাগ 
ছিল অপাঁরসীম কিন্তু তান কোন মুসলমান, শিশছ হিন্দু বা মুসলমান স্ত্রীলোক বা 
রি ইসলাম ধর্মগ্রদ্থ কোরাণের প্রাত অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন নাই। 
কাফ খাঁর বর্ণনা হইতে জানতে পারা যায় যে, বুদ্ধজয়ের কালে 
বাকোন দুর্গ বা শহর লুণ্ঠটনের সময় যাঁদ কোরাণ তাঁহার হাতে পাঁড়ত, তাহা হইলে 


* দাবদেশশর হীতব্ত্ত দস্য বাল করে পারিহাস 
অট্টহাস্যরবে-_ 
তব পৃণ্যচেষ্টা বত তস্করের নিজ্ষল প্রয়াস, 
এই জানে সবে॥ 
আঁয় ইতিবৃততকথা, ক্ষান্ত কর মুখর ভাষগ। 
ওগো 
তোমার লিখন-'পরে (বিধাতার অব্যথ" লিখন 
আজি হবে জয়ী। 
বাহা মাঁরবার নহে তাহারে কেমনে চাপা দিবে 
তব বালবাণী ?” 
শশবাজন-উৎসব'-_রবাীল্জনাথ 


ছঘ্নপাত শিবাজী ৩১৬ 


তান উহা তাঁহার কোন মুসলমান অনুচরকে দান করিতেন।* কাফি খা এই কথাও 
বালিয়াছেন যে, শিবাজী তাঁহার রাজ্যের প্রজাবর্গের সম্মান রক্ষায় বঙ্ধর্পারকর ছিলেন । 
তিনি মুসলমান রমণীদের সম্মান ও সম্ভ্রম রক্ষা এবং মুসজমান ?শশনুদের নরাপজ্জার 
দিকে বিশেষ দান্ট রাখিতেন।1 এীতহাসিক রওঁলিনসন: (19%111809 )এর মতে 
শিবাজী অবথা হত্যা বা অত্যাচার দ্বারা নিজের বিজয়গোৌরবকে ক্ষন হইতে দিতেন 
পরধম'-সাহকতা. না। স্ঘাঁজাতির প্রাণ ও মান-সম্ভরম এবং মনসলমানদের ধর্ম্থান 
] রক্ষা করা তাঁহার অন্যতম প্রধান কতব্য বাঁলয়া তিনি মনে 


করিতেন। হিন্দ; আদর্শ ও বীরত্বের এক চরম বিকাশ আমরা শিবাজ”ীর চাঁরত্রে 
দেখিতে পাই। 


গশবাজী নিঃসধ্বল অবন্থা হইতে একমান্র নিজ অক্লাম্ত কর্মপপ্রচেম্টা গ্বারা এক 
বস্তীর্ণ রাজ্য গাঁড়য়া তুলিয়া বাচ্ছন্ন ও 'বাক্ষপ্ত মারাঠা জাঁতকে 
এঁক্যবধ্ধ কাঁরতে সমর্থ হইয়াছিলেন ৷ বিজাপুর ও মুঘল সম্রাটের 
শবরুদ্ধে ক্রমাগত য্াঝয়া শিবাজী শেষ পযন্ত নিজ অভাঁম্ট সিম্ঘ কাঁরতে সক্ষম 
হইয়াছিলেন ; ইহা কম গৌরবের কথা নহে। সামরিক বাহন? সংগঠন ব্যাপারেও 
1শবাজী মৌলিক প্রাতভার পাঁরচয় 1দয়াছিলেন। 


1শবা জীর ব্যান্তগত জীবন ছিল 'নিত্কলুষ এবং তাঁহার চরিত্র কেবল সমসামায়ক 
কালের দুর্বলতার উধের্বই 'ছিল না, তাঁহার নৌতকতা এবং ধর্ম- 
চা রদ £* প্রবণতা তাঁহাকে মনযষ্যত্ত্ের এক সুউচ্চ আসনে স্থাপন কারয়াছে। 
এ রঃ পরধর্ম-সাঁহফৃতা, মুসলমান পীর ও সন্তদের প্রাতি তাঁহার 
শ্রদ্ধা, মুসলমানদের ধর্মস্থানে আলোকসং্জার ব্যয় সংকুলানের জন্য ভাঁমদান প্রভৃতি 
তাঁহার এই ধর্মসাহফ নীতর পরিচায়ক। 


তাঁহার শাসনব্যবস্থা, বিচারপদ্ধাত প্রভৃতি আধ্বানক এীতহা1সক মান্লেরই প্রশংসা 
অর্জন কাঁরয়াছে । শিবাজী হয়ত নিরক্ষর 'ছিলেন, 'কম্তু তাঁহার মানসক 'বকাশ 
বাড সম্পূর্ণভাবেই ঘাঁটয়াছিল। ন্যায়পরায়ণতা, উদারতা প্রভৃতি, 

নি গুণের 'ভীত্ততে তান শাসন পাঁরচালনা কারয়া নিজ প্রজাবর্গের 
পরম শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছলেন ৷ বারত্ব ও মনুষ্যত্বের দাঁবতে শিবাজী ভারত- 
ইতিহাসে অমর হইয়া আছেন । 


পাজ্যহ্ছাপন 
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৩১৪ ভারতের ইীতহাসকথা 


এীতহাসিক সরদেশাই শিবাজীর রাজনোতিক উদ্দেশা সম্পকে বাঁলতে গিয়া উল্লেখ 
কাররাছেন যে, 'তাঁন ক্রমে সর্বভারত লইয়া এক অখন্ড 'হন্দু সামাজ্য গঠনের আদর্শ 
পোষণ কারতেন। মহারাম্ট্ের এীতহাসিকের মারাঠা বীর শিবাজীর প্রাত দুব'লতা 
থাকা অন্বাভাবক নহে। কিন্তু সরদেশাই ভাবাবেগবশত এমন কথা বাঁলম্নাছেন যে, 
শিবাজী আরও কিছুকাল জীবিত থাকলে ওবংজেবকেই ক্ষমতাচ্ঠাত হইতে হইত। 
রা সরদেশাই'র মন্তব্য কতকটা কবির* কষ্পনার মতই 'ছিল, বলা 
রা সিনিকি। বাহ্‌ল্য। কিন্তু নিরপেক্ষ বিচারে ইহা বাঁলতে হইবে যে, 
শিবাজীর পাঁরকজ্পনায় কোন সময়েই সমগ্র ভারতব্যাপণ সাম্রাজ্য 
গঠনের কোন আভাস আধুনিক এীতহাসিকগণ পান নাই। উপরন্তু তাঁহার সামারক 
শান্ত এই ধরনের পাঁরক্পনাকে বাস্তবায়ত কারবার পক্ষে আঁকণ্িংকর ছিল । তান 
দাক্ষণ-ভারতে একট 'হন্দুরাজ্য স্থাপন কারতে সমথ* হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু ইহা 
ওরংজেবের তথা মুসলমান আমলের ধর্'-[ভীত্তক রাম ছিল না। বস্তুত শিবাজীর 
রাজ্য ছিল এক ধর্ম-নিরপেক্ষ, সব* ধমবিল'্বীদের প্রীত সম ব্যবহারের 'ভীত্বতে 
গঠিত এক উদার হিন্দুরাম্ট্র । যদুনাথ সরকারের মতে, 
দীর্ঘকাল পরাধীন অথাৎ মুসলমান শাসনাধান থাঁকয়াও এবং 
রাজঃনাঁতক দিক দিয়া এবং আইনের চক্ষে অ-সম বিবোচিত হইয়াও হম্দু রাষ্ট্র পুনরায় 
আত্মমঘাদায় এবং আত্মশান্ততে নিভ'র করিয়া দাঁড়াইতে সক্ষম, তাহা শিবাজণ প্রমাণ 
করয়াছিলেন। যাহা হউক, শিবাজী দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবোধ, ধর্ম প্রবণতা সত্বেও 
পরধর্মসাহফুতার এক উজ্জল দম্টাম্ত রাখিয়া ভারত-ইাতহাসে অমরত্ব লাভ 
কারয়াছেন। 


উপসংহার 


হশিবাজীর উত্তরাধিকারিগণ (98000698079 01 978198]1 )$ শিবাজীর মৃত্যুর 
(১৬৮০) পর তাঁহার পানর শম্ভুজী রাজা হইলেন। শম্ভুজী সাহসী ছিলেন বটে, 
রী গিম্তু তিনি ছিলেন যেমন অলস তেমান বিলাসাপ্রয়্ । কাব 
কুলশ নামে জনৈক উত্তর-ভারতীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন তাঁহার মন্ত্রী । 

শম্ভুজীও নিজ পিতার পদাণ্ক অনুসরণ করিয়া দিল্লী সমাটের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ 


“কোন দূর শতাব্দের কোন--এক অখ্যাত দিবসে 

নাহ জান আঁজ। 
মারাঠার কোন" শৈলে অরণ্যের অম্ধকারে বসে 

হেরাজা শিবাজি। 

তব ভাল উদ্ভাসয়া এভাবনা তাঁড়ৎ প্রভাবং 

এসেছিল নাঁম-- 
“এক ধর্ম রাজাপাশে খণ্ড 'ছিন বিক্ষত ভারত 

বেধে 1দব আমি? ” 
' শিবাজি-উৎসব- রবশদ্দুনাথ 


ছত্রপাত শিবাজাী ৩১৭ 


করিয়াছলেন। "তিনি ওরংজেবের বিদ্রোহী পদুত্র আকবরকে আশ্রয় দান কারয়া দিছ- 
কাল মন্ঘলদের সাঁহত বারত্ব সহকারে বৃদ্ধ কাঁরয়াছিলেন। কিন্তু তান পোর্তুগীজ 
ও জাঞবারের 'সীচ্দগণের সাঁহত য্ধে অবতাঁণ' হইয়া নিজ শল্তির অপচয় করিতে 
লাঁগলেন। ওরংজেব যখন তাঁহার সমগ্র শাল্তসহ বিজাপূর ও গোলকুণ্ডা জরে 
প্রবৃত্ত তখন শন্ভুজী বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সাঁহত একযোগে ওরংজেবের বিরোধিতা 
কারবার প্রয়োজনীয়তা উপলাব্ধ কাঁরলেন না। উপরম্তু তান বিলাস-ব্যসনে 
কালাতপাত করিতে লাঁগলেন। ফলে, তাঁহার শাসনব্যবস্থাও শাথল হইয়া পাঁড়য়া- 
তা ছিল। এমতাবস্থায় ওরংজেব বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা জয় সমাপ্ত 

কারয়া আকাঁম্মকভাবে শম্ভ্জীর রাজ্য আক্রমণ করিলে শন্ভূজণীর 
পক্ষে আত্মরক্ষা করা সম্ভব হইল না। শম্ভুজ"?, কাঁব কুলশ ও অপরাপর বহ: প্রধান 
কর্মচারী বন্দী হইলেন। কয়েক সপ্তাহ অকথ্য অত্যাচারের পর তাঁহাঁদগকে হত্যা করা 
হইল। ওরংজেবের সেনাবাহনী শম্ভুজীর রাজধানী রায়গড় ও আরও বহ দুর্গ 
আঁধকার কারল। শম্ভুজীর শিশহপযন্রসহ তাঁহার সমগ্র পারবার ওরংজেব কর্তৃক বন্দ 

হইল । এইভাবে মারাঠা শান্ত পর্ধুদস্ত হইলেও উহার পতন ঘঁটিল 
মারাঠা শান্তর না। অঙ্পকালের মধ্যেই মারাঠা শান্ত পুনরংজ্জীবত হইয়া উঠিল 
পুনরুত্জীবন রে ৫ 

এবং পুনরায় মুঘলদের সাঁহত দ্বন্দেৰ অবতীর্ণ হইল । এই 
"বন্দে মুঘল শান্ত চিরতরে হীনবল হইয়া গেল। মারাঠা শান্তর এই পুনরহজ্জীবনের 
মূলে রামচন্দ্ু পন্থ, শঙ্কর মলহার, পরশহরাম 'রিষ্বক প্রভৃতি নেতার নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । 


শম্ভূজশর মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা রাজারাম মারাঠা সিংহাসনে আরোহণ কারলেন । 
গতান মারাঠা জাতির চিরাচারত প্রথা অনুযায়ী মন্ঘল শাস্তর বিরুদ্ধে '্বন্দেৰ প্রবৃত্ত 
হইল্সেনে। মারাঠা সৈন্য মুঘলবাহিনীকে অতাঁকতি আকুমণ দ্বারা 
ব্যাতব্যস্ত করিয়া তুলল এবং ১৬৯০ প্রীণ্টাব্দে মূঘল সেনাপাঁত 
রুস্তম খাঁকে বন্দী করিল। মুঘল সেনা পান্হালা দঃ্্গাট 
অবরোধ কারতে গিয়া শোচনধয়ভাবে পরাঁজত হইল। এইভাবে মুঘলবাহনী গবন্ত 
মারাঠাদের হস্তে পরাঁজত ও পর্যদস্ত হইতে লাগল । মারাঠা সেনাপাঁত শান্তাজী ও 
ধনাজণ ক্লমাগত মুঘলবাহনীকে আরুমণ কাঁরতে লাগলেন। শান্তাজীর নামে 
মৃঘলদের মনে এক 'বভীষকার সাঁন্ট হইল। এই সময়ে মারাঠাদের মনে আত্মকলহ 
দেখা দিলে তাহারা কতক পাঁরমাণে "দূর্বল হইয়া পাঁড়ল। এই অময়ে শাম্তাজীরও 
মৃত্যু ঘাটল। মুঘলবাহিনী সুযোগ বাঁঝয়া জিঞ্জ দুগণট আধকার কাঁরয়া লইল 
(১৬৯৮) । দীর্ঘ আট বৎসর ধারয়া জাজ দগগণট মুঘলবাহনীর অবরোধ প্রাতহত 
কাঁরয়া চাঁলয়াছল, 'িম্তু মারাঠাদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ গোলযোগ দেখা দিলে মৃঘল 
সেনাপাঁত জ্‌লাফকার খা 'জাঞ্জ দুর্গাট দখল করিতে সক্ষম হইলেন। রাজারাম জজ 
হইতে সাতারা দু্গে আশ্রয় গ্রহণ কাঁরলেন এবং সেখানে তানি মারাঠাশীস্তর প্ননর্গঠনে 


রাজারামের আমলে 
সারাঠ-মহঘল জ্বঙ্দব 


৩১৪ ভারতের ইতিহাসকথা 


মনোনিবেশ কারলেন। এঁদকে মুঘলবাঁহনী একে একে মারাঠা দূর্গগাল জয় কারতে 
লাগল। দীর্ঘ পাঁচ বংসর অক্লান্ত যুদ্ধ কাঁরয়া গরংজেবের 
১ সেনাবাহিন? মাত আটা মারাঠা দুর্গ দখল কাঁরতে সমর্থ হইল । 
এই সময়ে ১৭০০ শ্রীন্টাব্দে রাজারামের মৃত্যু হইলে তাঁহার 
ধশশুপন্র তৃতীয় শিবাজী মারাঠা 'সংহাসনে আরোহণ কারলেন। রাণামাতা তারাবাঈ 
তৃতীয় 'শবাজশর নাবালকত্বে শাসনকার্ধ পাঁরচালনার ভার গ্রহণ 
১ কাঁরলেন এবং মারাঠা জাতির চিরাচারত প্রথা অনুসরণ করিয়া 
মুঘলদের সাঁহত যদ্ধ কাঁরয়া চাললেন। মারাঠাগণ মুঘল 
সাম্রাজ্যের বাভন্ন স্থানে হানা 'দতে লাঁগল। কেবল দাক্ষণ-ভারতেই নহে, উত্তর- 
ভারতে মালব ও গুজরাট অণ্চলেও মারাঠাগণ হানা দিতে লাগল । 
০৯ ওরংজেবের মারাঠা শান্ত দমনের চেষ্টা ব্যর্থ হইল, উপরন্তু মারাঠা 
আক্রমণ ম্‌ঘল সাম্রাজোর পতনের অন্যতম প্রধান কারণ হইয়া 
দাঁড়াইল। সমগ্র ভারতে মারাঠাগণ এক প্রবল শাল্তরপ্রে দেখা দিল। 


ছহ্বাদশ অধ্যায় 


আফগান ও মুঘল শাসনাধীন বাংলা 
(89781 11067 £186 1711909 & 11৩ পা 5611818 ) 


[ শের শাহ্‌ কর্তৃক বাংলাদেশ জয় ও তাঁহার আমলে বাংলা সম্পর্কে আলোচনা 
পূবে করা হইয়াছে । ] 
শরবংশীয় আফগান সলতানগণের অধীনে বাংলাদেশ (7670281 0067 086 
9এঃ 4088%09 ) 8 শের শাহের সুলতানির পাঁচ বংসর ও তাঁহার পূত্র ইসলাম শাহ 
শুর-এর অধীনে আট বংসর বাংলাদেশ .দিল্লীর আনগত্য গ্বীকার কাঁরয়া চালয়াছল। 
কন্তু ইসলাম শাহের মৃত্যুর (১৫৫৩) সঙ্গে সঙ্গে শের শাহ্‌ প্রাতচ্ঠিত আফগান 
সৃলতানির পতন শুরু হইলে বাংলাদেশই সব“প্রথম স্বাধীন হইয়া 
শামস.-উদ্দিন মহম্মদ যায়। বাংলার শাসনকতাঁ মহস্মদ খা শামস্‌-টাদ্দন মহম্মদ শাহ 
শাহ: গাঁজ পাজি” উপাধি ধারণ করিয়া স্বাধীনভাবে শাসন শুরু করেন। 
(১৫৫৩-৫৬) রী 
ইহার পর তান আরাকান আক্রমণ করেন । ইহা ভিন্ন, জৌনপ:র 
দখল কাঁরয়া কলমে তিনি আগ্রার দিকে অগ্রসর হন। কিন্তু আদল শাহ-এর সেনাপাঁতি 
1হমূর হম্তে তিন ছাপরাঘাটের যুদ্ধে পরাজিত ও নহত হন। আদল শাহ্‌ শাহবাজ 
খাঁকে বাংলার শাসনকতা নযুন্ত করেন। কিন্তু শাম্‌স-ডাদ্দনের 
গিয়াস-াঙ্ছন পূত্র খি-ক্র খাঁ এলাহাবাদে অবস্থানকালে পিতার মৃত্যুসংবাদ 
বাহাদুর শাহ নী 
(১৪৫৬-৬০)  পাইবামান্র “গরাস-টীদ্দন বাহাদুর শাহ উপাঁধ ধারণ কারয়া 
ণনজেকে বাংলার স্বাধীন সুলতান বলিয়া ঘোষণা করেন (১৫৬) 
এবং অক্পকালের মধ্যেই শাহবাজ খাঁকে পরাজত ও বিতাড়িত কাঁরয়া বাংলাদেশ নিজ 
আধকারে আনিতে সক্ষম হন ।* 
এ বৎসর ( ১৫৫৬ ) হুমায়ুন আফগান সুজতান সকম্দর শর"এর নিকট হইতে 
পাঞজাব ও দিল্লী পুনরাদ্ধার করেন। ইহার কয়েক মাসের মধ্যেই তাহার মৃত্যু হওয়ায় 
( ১৪৫৬ ) বাংলাদেশ 'বা অপরাপর অণ্চলে মুঘল আঁধকার বিস্তার 
আদল শাহ্‌ শঃর- কারবার সুযোগ তান আর পান নাই । তাঁহার পুত আকবর দিল্লীর 
কন রর 'সংহাসনে আরোহণ কাঁয়া শরবংশা় আফগান নেতৃবগ্গকে একে 
০০০ একে দমন কাঁরতে অগ্রসর হন। পানিপথের যৃ্ধে হম? পরাজিত 


ও শনহত হইলে আদিল শাহ শ্‌রের দুবলতা আরও বহুগুণে বাদ্ধ পায় । সেই 


ক 106, 1715/9/ 0 527891 (0, 0.5 ৬০1, 007 09, 1797809, 


চি ভারতের ইীতহামকথা 


যোগে বাংলার সালভান গিয়াস্‌-উদ্দিন বাহাদুর শাহ্‌ তাহাকে সংরজগড়ের 
টি অনাতিদ্‌রে ফতপ্রর নামক চ্থানে পরাজিত ও হত্যা করেন। ইহার 
টি পর গিয়াস্‌-উাক্দন জৌনপ্রের দিকে অগ্রসর হইলে মুঘল 
পরাজয়_ সেনাপাত খান-ই-জামান-এর হস্তে সম্পূর্ণভাবে পরাজত হন । 
গাঁহত মিরতা-নণতি কটকৌশলা গিয়াস্‌-াদ্দন খান-ই-জামানের সাহত মিন্রতা স্থাপন 
কারয়া মুঘল আক্লমণ হইতে আত্মরক্ষা কারতে সমর্থ হন । ইহার 
পরবতাঁ কয়েক বংসর 'তাঁন মৃঘলদের সহিত মিন্রতা রক্ষা করিয়া শান্তিপূর্ণভাবে 
রাজত্ব করিয়া ১৬৬০ খাষ্টাব্দে মৃতুমুখে পরঙ্জিত হন। অতঃপর তাঁহার ভ্রাতা জালাল- 
৯. উদ্দিন শর দ্বিতীয় গরাস্‌-উদ্দিন উপাঁধ ধারণ করিয়া বাংলার 
সদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। 'তানিও মৃঘলদের প্রতি মিন্রতা*নীতি 
অনুসরণ কারয়া বাংলাদেশকে মৃঘল আৰ্লমণ হইতে নিরাপদ 
রাখিতে সচেন্ট ছিলেন। করররাণী বংশীয় আফগান দলপাতিদের বিদ্রোহাত্বক কার্যকলাপ 
দমনে তাঁহাকে ব্যস্ত থাকিতে হইত, এজন্য মুঘলদের সাহত মিন্ত্রতা রক্ষা কারয়া চলিবার 
প্রয়োজন ছল আরও বেশ । এইভাবে ১৫৬৩ প্রীন্টাষ্দ পর্যন্ত রাজত্ব কারবার পর 
মৃত্যু হইলে তাহার পত্র সিংহাসনে আরোহণ করিলেন বটে, কন্তু তাঁহাকে হত্যা কারিয়া 
জনৈক আফগান দলপাঁত তৃতীয় 'গিয়াস:-উাঁদ্দন উপাঁধ ধারণ 
ও ট্ কাঁরয়া বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন । মান্র এক বৎসর রাজন্ব 
বঃকরংরাণন 
বংশের সিংহাসন লাভ করিবার পর ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দে কর্‌্রাণী বংশের জনৈক আফগান 
দলপাঁত তাজ খাঁ কর্‌্রাণী তাঁহাকে সিংহানচ্যাত ও হত্যা করিয়া 
বাংলার 'সংহাসন আঁধকার কারয়া লন। এইভাবে 'দ্বতীয় গগয়াস্‌-ীদ্দনের মৃত্যুর 
পরবতাঁ এক বংসর অন্তর্বন্দ৭ ও অরাজকতার পর বাংলার সুলতান কর:রাণশ 
আফগানদের হস্তগত হয় । 


কররাণশী বংশীয় আফগানদের অধশীলে বাংলা (796068] 810061701১6 70877851 
46688109 ) 8 তাজ খাঁ কর্রাণী বা করলাণী প্রথম জাবনে শের শাহের অন্যতম 
প্রধান কর্মচারী ছিলেন। শের শাহের মৃত্যুর পর 'তাঁন ও তাঁহার ভাতাগণ-_ইমাদ, 
সুলেমান ও ইলিয়াস-_-মালতভাবে গঙ্গানদীর তারে খোওয়াসপনর অগ্চলে স্বাধীনভাবে 

রাজত্ব কারবার উদ্দেশ্যে নিকউবত+" অণ্চল হইতে রাজগ্ব শাদায় 
কররাপা বংশের. কারতে আরম্ভ করেন। ইহা ভিন্ন, & অঞ্চলে দিল্লী সুলতানের 

ষে হস্তীবাহনী মোতায়েন ছিল উহাও দখল কাঁরয়া লইলেন। বহু 
সংখ্যক আফগান ভাগ্যান্বেষী দলপাতি ও সৈন্য তাহাদের সাঁহত যোগ দিলে আদল 
শাহের সেনাপাত হিমু তাহাদিগকে পরাজিত কারয়া এই বিদ্রোহাত্মক কাষকলাপের 
অবসান ঘটাইলেন । তাজ খাঁ ও সুলেমান বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণ কারলেন। পরবতর্ধ 
দশ বংসর ধারয়া নানাপ্রকার অসদুপায়নে এবং বলপ্রয়োগ দ্বারা পশ্চিমবঙ্গ অর্থাং 
গৌড়ের অধিকাংশ ও 'বহারের দক্ষিণ-পূর্বাংশ আঁধকার করিতে তাঁহারা সমথণ 


আফগান ও মুঘল শাসনাধান বাংলা ৩২১ 


হন।* তৃতীয় গিয়াস-াদ্দনকে সিংহাসনছাত ও হত্যা কাঁরয়া তাজ খাঁ বাংলার 

1সংহাসনে আরোহণ কাঁরয়াছিলেন বটে, 'বন্তু দণর্ঘকাল 
তাজ খাঁ কররোণাঁ রাজ্যভোগ তাঁহার ভাগ্যে ছিল না। পর বৎসরই (১৫৬৫) 
(১৫৬৪-৬৫) তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তাঁহার পর সুলেমান কর্রাণণ সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। 


হলেমান কররাণী আ্ বৎসর (১৫৬৫-৭২) বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 
এই আট বৎসরের মধ্যে তান বাংলাদেশকে উত্তর-প্‌ব ভারতের শ্রেন্ঠ শান্তিতে পারণত 
কাঁরয়া গগয়াছিলেন। বাংলাদেশ তখন এক অত্যন্ত শান্তশালী রাষ্ট্রে পারণত হইয়াছল। 
সুলেমান করুরাণীর অধীনে বাংলার অভ্যন্তরীণ শাসনে যেমন 
শান্তি বিরাজত ছিল, বাংলার রাজ্যসীমার 'নরাপত্তাও তেমান 
অক্ষুগ্ন ছল। ইহ। ভিন্ন, সুলেমান করর্রাণীর রাজ্যাবিষ্তার নগীত, 
ক্‌টকৌশল প্রভৃ?তর ফলে বাংলার রাজ্যসীম। যথেম্ট বিস্তৃত হইয়াছিল । দিল্লী, অযোধ্যা, 
গোয়ালওর, এলাহাবাদ প্রভত অণ্চল মুঘল সম্রাটের অধীন হইবার পর সেই সকল 
_, অঞ্চলের আফগান নেতৃবূন্দ বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণ কারবার ফলে 
রর সুলেমান কর্রাণী এক দুধর্ষ সামারক বাহনধ গঠন কারবার 
শািতে পাঁরণত সুযোগ লাভ কাঁরয়াছিলেন। শের শাহের আমলের সামারক 
অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যন্তিবর্গের অনেকে সুলেমানের সেনাবাহিনগতে 
যোগদান কারয়াছলেন। সুলেমান কর্রাণণ বাংলার যে-সকল অণল তখনও স্বাধীন 
ছিল, সেই সকল অঞ্চলে নিজ আধিকার স্থাপন করিয়াছিলেন । ইহা ভিন্ন, কোচবিহার, 
ডীঁড়ষ্যা প্রভৃতি অঞ্চল আকুমণ করিয়া [তান প্রভূত পাঁরমাণ ধনদৌলত হস্তগত কারয়া- 
ছলেন । ফলে, তাঁহার রাজকোষ ধনরত্বে পারপূর্ণ হইয়াছিল । তান কালাপাহাড়ের 
নেতৃত্বে এক দ:ধর্ধ আফগান শাহনী প্রেরণ করিয়া পুরীর জগন্লাথমান্দর লুণ্ঠন 
করাইয়াছিলেন। সেখান হইতে মোট পাঁচ মণ মোনা তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল ।*' 
সলেমান-কররাণণ তদানীন্তন ভারতের শ্রেষ্ঠ হস্তীবাহিনা গঠন করিয়া বাংলার 
সামারক শাল্ত বহুগুণে বাঁষ্ধ কারয়াছিলেন! এই দরধর্য সেনাধাহনী, শ্রেষ্ঠ 
ট্রাম হস্তশবাহনশ এবং পাঁরপূণণ রাজকোষ যাঁহার আঁধকারে ছিল, 
তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য সমগ্র উত্তর-পূব ভারতে স্বীকৃত হইবে, 
ইহাতে আশ্চর্যের কিছু নাই । অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সুলেমান কর্ব্রাণীর শাসন ছিল 
প্রজাহিতৈষী ও পক্ষপাতশ্‌ন্য ৷ 'বচারবাবদ্থায় ন্যায় এবং লততা অনুসৃত হইত । 
মুসলমান বিদ্বজ্জন তাঁহার পৃচ্ঠপোষকতা ল।ভ কারয়াছিলেন। 


সুলেমান কর-রাণী 
(১৫৬৫-৭২) 
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ক. 1ব. (১ম খণ্ড £ ২য় ভাগ )--২১ 


৩২২ ভারতের ইতহাসকথা 


সুলেমান ছিলেন দ:রদর্শা শাসক । 'নিজ রাজ্যের নিরাপত্তা ও শান্ত বজায় রাখতে 

যি হইলে মুঘলদের সাঁহত কউনোৌতক মিত্র তা-নাত অনুসরণ করা 

হন একান্ত প্রয়োজন, একথা তান উপলাত্ধ কাঁরয়াছলেন। এজন্য 

মৈতী-নীতি 

1তান আকবরের সাম্রাজ্যের পশ্চিমাংশে (অযোধ্যা অগুলের) শাসন- 

৯০১০০ আনগতা কতা খানৃই-জামান, খান-ই খানান প্রভূতিকে মিন্রতামূলক 

টন পন্লালাপ ও উপহার প্রেরণ করিয়া প্রত কারয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন, 
[তানি আকবরকে সমাট বালা ম্বীকার কাঁরয়া লইয়াছিলেন।* 


সুলেমান করুরাণীর শাসনকালের কৃতকার্যতা প্রধানত তাঁহার উজীর মিঞা লোদণর 
দিলো দুরদর্শতা ও কর্মকুশলতার ফলেই সম্ভব হইয়াছিল । ১৫৭২ 
প্রীন্টাব্দের শেষভাগে সুলেমান কর-র্রাণীর মৃত্যু হইলে তাঁহার পৃন্ত্র 

বায়াজদ সিংহাসনে আরোহণ করেন । 


বায়াঁজদ তাহার ওপ্ধত্য ও অত্যাচারের দ্বারা আঁতি অঞ্প কালের মধ্যেই আফগান 
আভজাতবর্গকে শন্তুতে পাঁরণত করিলেন । ফলে, সুলেমান কর:রাণনর ভ্রাতুষ্পুতর ও 
জামাতা হান্‌সু বায়াজদের বিরুদ্ধে এক গোপন যড়যন্ত শুরু 
কারল। শেষ পর্ধন্ত বায়াঁজদং এই সকল ফড়ঘন্ন্ুকারীর হাতে 
প্রাণ হারাইলেন। সুলেমান কররাণীর ব*বস্ত উঙ্জীর মিঞা লোদী হান:সুকে হত্যা 
কারয়া বায়াজদের হত্যার প্রাতিশোধ গ্রহণ কাঁরলেন। 
পরবতর্ঁ সুলতান হইলেন সুলেমান কর্রাণীর দ্বিতীয় পনৃত্র দাউদ করংরাণী। 
দাউদ কর্রাণী ছিলেন সুলতান-পদের অধোগ্য । ব্যভিচার, মদ্যাস্তি প্রভাত দোষে 
তাঁহার চীরন্র দুষ্ট ছিল ॥ স্বভাবতই তান গ্বার্থান্বেষধ আফগান 
দাশ আঁভজাত কুল? লোহানী ও গুজর কর-রাণী প্রভৃতির কুপরামর্শে 
- পিতৃবন্ধ? বিশ্বস্ত উদ্লীর মিঞা লোদীর বিরোধিতা শুরু করিলেন 
এবং তাঁহার জামাতা ইয়এস্‌ফ্‌কে হত্যা করাইলেন। িঞা লোদীর সাঁহত স্বভাবতই 
দাউদের আর কোন সম্পক রাঁহল না। তাঁহার ন্যায় বিশবন্ত কর্মকুশল, দরদ 
উজনীরের অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে কররাণী বংশের পতন শুরু হইল । 


এদিকে মুঘলসম্রাট আকবর মুনিম খাঁকে বিহার জয়ের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন । 
প্রথমে মিথ্যা আনুগত্যের প্রাতশ্রাত দান কাঁরয়া মুনিম খাঁকে নিরস্ত করা সম্ভব 
হইলেও শেষ পর্যন্ত তাহা আর কার্যকরী হইল না। এই সময়ে দাউদ কুল ও গুজর 
খাঁর পরামর্শে মিঞা লোদীকে কর:রাণন বংশের প্রাত তাঁহার আনঃগত্যের কথা স্মরণ 
মুঘলবাহনী.কর্তৃক করাইয়া দিয়া তাঁহার সাহাধ্য প্রার্থনা কারলেন। মিঞা লোদী 
বিহার ও ব.ংলাদেশ দাউদের এই বিপদে তাঁহাকে লাহাধ্য কারবার উদ্দেশ্যে তাঁহার 
আধকার শাবরে উপাঁশ্থত হইলে অপাঁরণামদশ* দাউদ তাঁহাকে 'বশবাস- 
ঘাতকের ন্যায় হত্যা করাইলেন। ইহার ফলভোগ কাঁরতেও বোঁশ বিলম্ব হইল না ॥ 


বায়াজদ'(১৫৭২-৭৩) 


ছা 1012, ঢৈ, 182, 


আফগান ও মৃঘল শাসনাধীন বাংলা ৩২৩ 


মৃঘলসৈন্য বিহার আক্রমণ কারিয়া কর্‌রাণী শাসনের অবসান ঘটাইয়া উহা আঁধকার 
কারয়া লইল। ইহার পর মুানম খাঁ বাংলাদেশের 'দিকে অগ্রসর হইলেন ৷ বহার 
অণ্ল হইতে 'বতাঁড়ত আফগানদের মৃঘলবাহননর ীবরুদ্ধে দন্ডায়মান হইবার সাহস 
বা সামর্থ কিছুই ছিল না। মুনিম খাঁ 'বনা বাধায় বাংলাদেশ আঁধকার কাঁরয়া 
লইলেন। দাউদ ডীড়ষ্যায় আশ্রয় গ্রহণ কাঁরতে বাধ্য হইলেন। এই সময় রাজা টোডরমল 
বাংলাদেশে আ'সয়া দাউদ খাঁকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত কারবার পরামর্শ দান কারলে 
তুকারয়-এর যুদ্ধে দাউদ সম্পূর্ণভাবে পরাজত হইলেন । 


১৫৩৮ প্রীন্টাব্দে শের শাহ: কর্তৃক বাংলাদেশ আঁধকৃত হইবার পর ১৬৭৬ ্রীন্টাব্দে 
এইভাবে সর্বশেষ আফগান সুলতানের হাত হইতে বাংলাদেশ 
বাংলায় মুঘপ্প 
আঁধকার স্থাপিত মুঘল শাসনাধীনে চঁলয়া গেল। কিম্তু তখনও বাংলাদেশের 
(১৫৭৬) সর্ব নিরঙ্কুশ মুঘল শাসন চ্ছাঁপত হয় নাই। বাংলার 'বাভন্ন 
চ্ছানে চ্ছানীয় হিন্দু রাজগণ ও আফগান নেতৃবর্গ তখনও 
স্বাধীনভাবেই শাসন চালাইতোহলেন। 


মুনিম খাঁ ছিলেন বাংলার সবপ্রথম মুঘল প্রাতনিধি। তুকারয়-এর যুদ্ধের 
অজ্পকালের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হইলে খান.ই-জাহান বাংলাদেশের শাপনকরতাঁ নিযাত্ত 
হইলেন। রাজা টোডরমল "ছিলেন তাঁহার সহকারী । খানূ-ই- 
জাহান ছিলেন পারস্যদেশীয় শিয়া মুসলমান । অথচ বাংলাদেশে 
তদানীন্তন সরকারী কর্মচারণ মানেই ছিলেন সুক্নী সম্প্রদায়ভুন্ত 
তুক'। স্বভাবতই খান্‌-ই-জাহানের প্রভৃত্ব তাঁহারা মানিয়া চলিতে রাজী হইলেন না। 
যাহ। হউক, রাঙ্গা টোডরমলের কটকৌশল ও খান.-ই-জাহানের ব্যান্তত্ব শেষ পর্যন্ত জয় 
হইল। বাংলার সুল্ তুকর্ণ কমমন্ারগণ খান:-ই-জাহানের প্রীতি আনুগত্য প্রদর্শনে 
স্বীকৃত হইলেন । মুনিম খাঁর মৃত্যুর পর খান:-ই-জাহান বাংলার শাসনকতররি পদ 
গ্রহণ করিবার পূ্বেই দাউদ কররাণা উীঁড়িষ্যায় পুনরায় শত সগয় 
৮৯৯৪৭ বাংলা করিয়া দ্বিতীয়বার বাংলাদেশে আধিপত্য স্থাপন কারতে সমর্থ 
হা হইয়াছিলেন। এঁদকে পূববঙ্গ হইতে ঈশা খাঁ মুঘল নৌবাহনীকে 
1বতাডত কারয়াছেন ৷ 'বিহারে জুনিয়াদ কররাণশ ও গজপাত শাহ স্ব-স্ব প্রধান 
হইয়া উঠিয়াছেন। এইরূপ পাঁরাম্থিতেতে বাংলা, বিহার ও ডীঁড়ধ্যায় পুনরায় মুঘল 
আঁধকার স্থাপনের সমস্যা দেখা দল । খান্‌-ই-জাহান ও টোডরমলের চেষ্টায় রাজমহলের 
ীনকট এক যুদ্ধে দাউদ কর্রোণী পরাজত ৬ !ত হইলে তাঁহার শিরশ্ছেদ করা হইল । 
| ৭ জুনিয়াদ কামানের গোলার আঘাতে প্রাণ হারাইলেন ৷ কালাপাহাড় 
মৃঘল শাসনকত' 
খানই-জাহানও  যু্ধে আহত হইয়া পলাইয়া গেলেন। বিদ্রোহী আফগানদের মধ্যে 
তাঁহার সহকারী একমান্র কুতলু লোহানী তখনও টিকিয়া রাহলেন। বাংলাদেশে 
টোডরমল কর্তৃক পুনরায় মুঘল শাসন চ্ছাপত হটুল। দাঁক্ষণ বিহারে মুঘল, 
বাংলা প্লরস্ধার সেনাপাঁত শাহ্‌বাজ খাঁ গজপাঁত শাহ্‌কে সম্পূর্ণভাবে দমন কারতে 
সমথ হইলেন। বাংলাদেশে খান:-ই-জাহ্বান সাতগাঁও অর্থাত হূগলী অঞ্চলে আফগান 


বাংলার মুঘল 
শাসনকত'া মৃনিম খাঁ 


৩২৪. ভারতের ইতিহাসকথা 


আভজাতবর্গকে দমন করিলেন। ইহার পর তিনি ভাওয়াল অর্থাৎ ঢাকার উত্তরাংশ 
টি জয় করিবার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইলেন। সেই অণ্লে মৃঘল 
ত্য রি নৌসেনাপাঁত শাহ: বরাঁদ মুঘল সম্রাটের আনুগত্য অস্বীকার 

কাঁরয়া ইব্রাহম ও কাঁরম নামে দুইজন আফগান নেতার সাঁহত 
যু্মভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা কারয়াছলেন। খান-ই-জাহান এই তিনজনকেই পরাজিত 
করিয়া মুঘলসম্রাটের আনুগত্য স্বীকার কারিতে বাধ্য করিলেন। ঈশা খাঁও তাঁহার 
হস্তে পরাজিত হইয়া পালাইয়া গেলেন।* ইহ্যর অঞ্পকাল পরেই খান্‌-ই-জাহানের 
মৃত্যু হইল ( ১৫৭৮ )। | 


পরবত শাসনকত ছিলেন মুজফ্‌ফর খাঁ। তানি মঘলসম্রাট আকবরের সভাসদ- 
ছিলেন । বহার অঞ্চলে 1তাঁন এককালে যথেন্ট কীতিত্বের পাঁরচয় 'দয়াছিলেন বটে, 
[কিন্তু বাংলাদেশে শাসনকর্তর পদে নিষণস্তর কালে তাঁহার দৌহক 

৪০৮৬৯৬৯৪ এবং মানাসক ক্ষমতা অনেক পাঁরমাণে হ্াসপ্রাপ্ত হইয়াছিল ৷ ফলে, 
মাত্র এক বৎসরের মধ্যেই তাঁহার অধীন সেনাবাহনী বিদ্রোহী 

হইয়া তাঁহাকে হত্যা করে। মুজফ্‌ফর খাঁ যখন বাংলার শাসনকর্তা হইয়া আসেন সেই 
সময়ে সম্রাট আকবর সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থাকে স্ঠু ও সহ্দক্ষ করিয়া তুলিবার 
উদ্দেশ্যে প্রত্যেক সুবায় একজন 'সপাহ্শালার বা সুবাদারের সঙ্গে এক-একজন 
দেওয়ান, বকশী, মীর আদল, সদর, কটোয়াল, িরবাহার, ওয়াকিনবীশ প্রভাত 
কমণচারী ?নয়োগ করেন ৷ মুজফ্‌ফর খাঁর সাহতও এই সকল রাজকমচার 'দল্লী 
হইতে আঁসিয়াছিলেন। এই সকল বাঁভন্ন পর্যায়ের কম চারবন্দ 

ডে পর এবং মুঘল সেনাবাহনপীর বহসংখ্যকফ পদস্থ কর্মচারি বাংলা ও 
শবহারের 'বাঁভন্নাংশ হইতে নানা অজুহাতে এবং জোর-জবরদস্তি 

কাঁরয়া অর্থ আদায় কীরতে আরম্ভ করেন৷ কররাণী সলতানদের আমলে বিশেষত 
সুলেমানের রাজত্বকালে বাংলাদেশে মোটামুটিভাবে শান্ত বিরাজত ছিল। শান্তির 
সঙ্গে সঙ্গে সমৃদ্ধও দেখা দিয়াছিল। কিন্তু মুঘল কর্মচারীদের 

পপ [বিশেষভাবে সামারক কমণচারীদের স্বার্থপরতা ও অর্থশোষণ 
বাংলা ও বিহারে এক ব্যাপক হতাশা ও বিদ্বেষের পাঁন্ট 

কারয়াছল। আকবর কর্তৃক প্রেরিত বেসামারক কর্ম চারিগণের অনেকে সামারক কর্ম- 
চারাদের অর্থশোষণ বম্ধ করিবার চেষ্টা কারিতে "গিয়া উদ্ধত ব্যবহার শুরু কাঁরলেন। 
কৃ কেহ কেহ আবার সামারক কর্মচারীদের অন্যায় অর্থশোষণ বন্ধ 
কাঁরতে 'গয়া নিজেই অর্থ আত্মসাৎ কারতে লাগলেন । এমতাবন্থায় 

বিহার ও বাংলাদেশের সামারক কর্মচারগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। মুজফফর 
খশর অব্যবাস্থিতাঁচন্ততার ফলে বিদ্রোহীদের দমন করা আরও কাঁঠন হইয়। পাঁড়ল। 
'বিদ্রোহগণ তাঁহাকে হত্যা কারয়া বিহার ও বাংলা কবালত কঁরিল। কিন্তু 'বিদ্রোহগণ 
তাহাদের সাফলোর ফল ভোগ করিবার পর্বেই মুঘল সেনাবাহনী বিহার পুনরাঁধকার 
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করিয়া লইল ৷ তর্‌সুন খাঁ ও টোডরমল ছিলেন মৃঘলবাহিনীর সেনাপতি । এদিকে 
,.. সম্রাট আকবর খানই-আজমকে বাংলার শাসনকর্তা নিষস্ত 
৪ করিয়া পাঠাইলেন (১৫৮২ )। বিহার ও অযোধ্যার শাসনকর্তা 
বাংলা পুনরুদ্ধার  দিগকে খানই-আজমকে সাহায্যদানের আদেশও তান দলেন। 
খান্"ই-আজম এলাহাবাদ, অযোধ্যা ও 'বহারের মুঘল 
সেনাবাহিনীপহ বাংলাদেশের বিদ্রোহীদের দমন কারতে অগ্রসর হইলেন। বিদ্রোহীদের 
মধ্যে অন্তার্বরোধ এবং যুদ্ধে কালাপাহাড়ের পরাজয় বাংলার বিদ্রোহী আফগান 
নেতৃবর্গের পতন্‌ ঘটাইল। খান--ই-আজম বাংলা পুনরুদ্ধার কাঁরলেন (১৫১৩ )। 
কিন্তু খানই-আজমের বাংলাদেশের জলবায়ু পছন্দ হইল না। তানি সম্রাট আকবরের 
অনূমাত লইয়া বহার প্রদেশে তাঁহার 'নজ জায়গীরে চালয়া 
গেলেন। পরবতর্ শা্নকর্তা শাহবাজ খাঁর বাংলায় আসয়া 
পেশীছতে কয়েক মাস বিলম্ব ঘাটল। সেই সময়ে ওয়াজীর খা ছিলেন বাংলাদেশের 
অস্থায়ী শাসনকর্তা । সুযোগ পাইয়া বাংলাদেশের 'বদ্রোহগণ পুনরায় গোলযোগের 
সাষ্ট কারল। ১৫৮৪ হইতে ১৫৯৭ খ্রান্টাব্ পর্যন্ত পুনঃপুনঃ সামারক আভষান 
কারম়া শাহবাজ খাঁ বাংলাদেশে মুঘল শাসন স্পর্শ ভাবে প্রতিষ্ঠা করিলেন । 
বাংলাদেশের পরবত+ শাসনকর্তা ছিলেন রাজা মানাঁসংহ। তান বাংলাদেশের 
শাসনভার গ্রহণ কাঁরয়া (১১৪) রাঞ্জমহলে বাংলার এক ন.তন রাজধানী প্রতিষ্ঠা 
করেন। 


শাহবাজ খা 


ঈশা খাঁঃ পূর্ববঙ্গের ভাঁট অণুলের স্বাধীন জাঁমদার ঈশা খাঁ দীর্ঘকাল যাবং 
মূঘলদের 'বরোধিতা কাঁরতোছিলেন । মুঘল শাসনের বিরুদ্ধে 
মানাসংহ £ ঈশা খাঁ 

আফগান বিদ্রোহগণের অনেককে তানি আশ্রয় 'দিয়াছল্নে। 
শাহবাজ খাঁর ন্যায় সংদক্ষ শাদনকতাঁও ঈণা খাঁকে দমন কাঁরতে পারেন নাই। মানাসংহ 
সঃদন্যে ঈণা খাঁকে দমন কারবার উদ্দেশ্যে যাত্রা কাঁরলেন। উত্তরবঙ্গের ঘোড়াঘাটে 
পেশীছিবার পর মানাসংহ অত্যন্ত অসম্থ হইয়া পাঁড়লে সেই আভধান ব্যর্থ হইল । 
২ এদুকে কোঠাবহারের রাঙ্গা লঙ্ষমীনারায়ণের ভ্রাতুদ্পুর রঘুদের 
রঃ রর সি ঈা খাঁর সামারক সাহা্য গ্রহণ কারা কোচাবহার আক্রমণ কাঁরলে 
ঈ্গবীকার :.. লক্ষযীনারায়ণ মুঘলদগ্রাটের সাহাধ্য প্রার্থনা করেন। মানাপংহ 
রঘুদেব-এর বিরুদ্ধে এক সেনাবাঁহনী প্রেরণ করেন এবং নিজপুর 
দুজন গলংহের আধনায় কত্ত এক স্থল ওএনে' "হনী প্রেরণ করেন। রধুদেব যুদ্ধে 
পরাজত হইলেন। ধকল্তু দূধর্ষ ঈণা খা বকুমপ্‌রের অনাতন্‌রে মৃঘলবাহনীকে 
সম্পূর্ণভাবে পরাজত কারয়া মঘলবাহনীর অনেককে বন্দী কাঁরতে সমর্থ হন ॥ 
দুর্জন সিংহ ও আরও অনেকে এই যুণ্ধে প্রাণ হারান। এই 
যুণ্ধে জয়লাভ করলেও ঈণা খাঁ মৃঘলদের সাঁহত আর ধ্যাঝয়া 
চলা সমখচগন হইবে না বিবেচনা কাঁরয়া সম্াট আকবরের আনুগত্য গ্বীকার করেন 

(১৫৯৭ )। ইহার দই বংসর পর ঈশা খাঁর মৃত্যু হয় । 


তাঁহার মৃত্যু ৯৫৯৯) 


৩২৬ ভারতের ইতিহাসকথা 


কেদার রায় £$ ১৬০২ গ্রীণ্টাব্দে মানাসংহ দাঁক্ষণ-ঢাকার শেরপুর নামক চ্ছানের 
স্বাধীন জমিদার কেদার রায়ের বিরুদ্ধে আঁভষানে অগ্রসর হন। 'কিম্তু হীতমধ্যে 
মালদহ অণলে 'বদ্রোহাত্মক কার্যকলাপ শর? হইলে মানাসংহ তাঁহার পদুন্ন মহাঁসিংহকে 
তথায় প্রেরণ করিলেন । এঁদকে কুৎল: খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ওসমান ময়মনাসংহের মুঘল 
থানাদারকে 'বিতাঁড়ত কাঁরয়া সেই অণ্চল আঁধকার করেন। 
মানাসংহ দ্লুত ওসমানের বিরুদ্ধে যাত্রা কারলেন এবং তাঁহাকে 
পরাজিত কাঁরয়া পুনরায় কেদার রায়ের ীবরুদ্ধে অগ্রসর হইবার জন্য প্রম্তুত হইলেন । 
ইতিমধ্যে ঈশা খাঁর পুত্র মশা খা কেদার রায়ের সাহত যোগ দিয়াছিলেন। সেই সময় 
বন্ষদেশীয় জলদসন্যগণ (মগ) ঢাকা আক্মণ করিয়া পরাজিত হইলে কেদার রায় 
তাহাদগকে নিজপক্ষে টানিয়া লইলেন । মানাসংহ কেদার রায়কে দমন করিবার জন্য 
এক বিশাল বাহনী প্রেরণ কাঁরলে বিক্রমপুরের নিকট দুই পক্ষের মধ্যে এক দারুণ 
যুষ্ধ বাধিল। যুদ্ধে কেদার রায় আঘাতপ্রাপ্ত অবস্থায় মূঘল সেনার হস্তে বন্দী 
হইলেন । কিন্তু ঢাকায় মানাসংহের 1নকট তাঁহাকে উপাঁস্থত কারবার পূর্বেই পাঁথমধ্যে 
তাঁহার মত্যু হইল ( ১৬০৪)। কেনার রায় ছিলেন দুধ বীর ও সুদক্ষ সামারক 
সংগঠক । বহ্‌ পোরতুগীজ জলদসহ্যকে 'তাঁন তাঁহার নৌবাহনীতে নযদস্ত কাঁরয়া- 
ছিলেন। পর বৎসর মুঘলসম্রাট আকবর মত্যুশয্যায় শায়িত হইলে মানাঁসংহ আগ্রায় 
1ফারয়া যান। পরবতঁ সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলেও সামায়কভাবে তান পুনরায় 
বাংলার শাসনকতাঁপদে আধিচ্ঠত ছিলেন। 


কেদার রায় 


বাংলার বারভূ'ইয়া (73879 73110158901 76788] ) বাংলাদেশে 'বারভু'ইয়।'র 
কাহন দেশাত্মবোধের উদাহরণদ্বরূপ স্বীকীত পাইয়াছে বটে, কিন্তু আধাীনক 
এীতহাসকগণ 'বারভু'ইয়া” মুঘল আক্রমণের 'বরুদ্ধে দেশ ও দশের রক্ষক হসাবে 
রঃ আবিভত হইয়াছলেন, একথা স্বীকার করেন না।* পার 
গে কত. যদনাথের মতে ই'হারা ছিলেন সকলেই ভূ'ইফোঁড় স্থানীয় 
জাঁমদার। কররাণট বংশের পতনোন্মুখতার সুযোগ লইয়া 
ইশহারা বাংলাদেশের 'বাঁভল্লাংশে কতক ম্থান দখল কাঁরয়া লইয়াছলেন। যশোরের 
জমিদার প্রতাপাঁদত্যকে রাণাপ্রতাপের সম্মান দান কারবার যে প্রবণতা কোন কোন 
লেখক প্রদর্শন কাঁরয়াছেন, তাহা ইীতহাসসম্মত নহে, এমন কি সার যদ:নাথের মতে 
হাস্যকরও বটে। 


যশোরের গ্রতাপাদত্যের ন্যায় ভাটির ঈশা খাঁ ও তাঁহার প্র মুশা খাঁ, বিক্রমপুরের 
কেদার রায় ও তাঁহার পনুত্র চাঁদ রায় প্রভৃতি সকলেই ছিলেন স্থানীয় জামদার । মির্জা 
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আফগান ও মুঘল শাসনাধীন বাংলা ৩২৭ 


নাথন রচিতঃবহারিস্তান গ্রন্থে পুনঃপুনঃ বাংলার বারভূ'ইয়ার উল্লেখ রাহয়াছে, কিন্তু 
এই বারভু'ইয়া কাহারা, সেশীবষয়ে কোন সংম্পন্ট উল্লেখ নাই । মান্ত 
একাঁট স্থানে কয়েকজন জাঁমদারের নাম দেওয়া হইয়াছে, যথা £ 
বাহাদুর গাঁজ, সোনা গাঁজ, আনোয়ার গাঁজ,'শেখ পির, মজা 
মোমন, মধ: রায়, বনোদ রায়, পালোয়ান এবং হাঁজ শামস্‌-উদ্দন বাগ্দাদী ।% যাহা 
হউক, সাধারণ্যে, ঈশা খাঁ, মশা খাঁ, কেদার রায়, চাঁদ রায়, প্রতাপাঁদত্য, কন্দর্পনারায়ণ 
ও তাঁহার পুত্র রামচন্দ্র, আনোয়ার গাঁজ প্রভ?ত বারভু'ইয়াদের মধ্যে প্রধান বালয়া 
স্বীকৃত । . 

যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্য ( 7919 7১78687901659 ০01 65907 ) £ যশোরের 
রাজা প্রতাপাঁদত্য বাংলার স্বাধীন জাঁমদারগণের অন্যতম প্রধান ছলেন। বহারস্তানু, 
আব্দুল লাতফ-এর হ্রমণ-বৃত্তান্ত ও জেসুইট্‌ মিশনারীদের বিবরণে প্রতাপাদত্যের 
ব্যান্তগত চারন্রের ভয়প প্রশংসা রহিয়াছে । তাঁহার রাজনোতিক 
প্রাতপাত্ত ও মধাদা, ব্যান্তগত কম'কুশলতা, সামারক সংগঠন শান্ত 
প্রভূতির 'বশেষ উল্লেখ উপার-উন্ত গ্রম্থাদতে পাওয়া যায়। রাজা প্রতাপাদত্যের 
সমরবাঁহনী ও নৌবহর, সবেপার তাঁহার এখবর্য ও ব্যাস্তত্ব তাঁহাকে সমসামায়ক 
স্বাধীন জামদারগণের মধ্যে শ্রেন্ঠ আসনের আঁধকারা কাঁরয়াছিল। 
তাঁহার রাজ্য যশোর, খুলনা ও বাখরগঞ্জ জেলা লইয়া গঠিত ছিল। 
যমুনা ও ইছামতী নদীর সঙ্গমস্থলে ধুমঘাঁটি নামক স্থানে তাঁহার রাজধানী ছল । 
রাজা প্রতাপা?দত্য সম্পর্কে সাধারণ্যে যে উচ্চ ধারণা আছে, তাহা ইতিহাসসম্মত নহে। 
মুঘলসম্রাটের বরুদ্ধে তান 'নিজ রাজ্য রক্ষা কারবার চেষ্টা কাঁরয়া- 
ছিলেন বটে, 'কন্তু একি যুণ্ধেও 1তাঁন মুঘলবাহনীকে পরাজিত 
কাঁর-- পারেন নাই। ইহা 'ভন্ন, তিন বিনা শতে” মুঘল প্রভুত্ব 
্বকার করিয়া লইয়াছিলেন। এই সকল কারণে সার যদুনাথ বলেন যে, হলাদঘাটের 
যুদ্ধের বীর রাণা প্রতাপের সাহত রাজা গ্রতাপাঁদত্যের তুলনা করা যেমন অযৌন্তিক 
তেমান হাস্যকর ।৭' 


রাজা কন্দপণনারায়ণ ও তাঁহার পাত্র রামচন্দ্র (1939 10911087097978 87) & 1719 
807) 1381861080018 )£ রাজা প্রীতাপাদত্যের রাজ্যের পূর্বসঈমায় রাজা 
কন্দপ“নারায়ণের রাজ্য ছিল। বঙ'মান বাখরগঞ্জ জেলার একাংশ 
লইয়া তাঁহার রাজ্য গঠিত 'ছিল। কন্দর্পনারায়ণের পনর রাজা 
রামচন্দ্র ছলেন এঙাপাদত্যের জামাতা । নাবালক অবদ্থায়ই 
রামচন্দ্র 'নজ রাজ্যভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 1কন্তু তাঁহার ব্যান্তত্ব, বুদ্ধ.ও রাজনোতিক 
'মশনারীদের ভয়সণ প্রশংসা অর্জন কাঁরয়াছিল। তানি একবার ভুলল্লার রাজা লক্ষমণ 
মাঁণক্যকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছলেন। 


বারভু*ইন্নার 
কয়েকজন 


প্রতাপাদিত্যের চারন্র 


তাঁহার রাজাসণমা 


পরাজয় ও মুঘল 


প্রাধান) গ্বখকার 


কল্দপ'নারায়ণ ও 
তাঁহার পত্র রামচন্দ্র 


ক 1017) 0 239, 
1 /914. 120. 22526. 


৩২৮ ভারতের ইতিহাসকথা 


ঈশা খাঁর পুত মশা খাঁ (00098 10187, 8010 01 298 1180 ) 3 ৭ ভাটির দ্ধর্য 
স্বাধীন ভূ'ইয়া ( জমিদার ) ঈশা খাঁর পূত্ন মুশা খাঁ জাহাঙ্গধরের আমলে বাংলাদেশের 
ভূ'ইয়াদের মধ্যে সবপেক্ষা শান্তশালী 'ছিলেন। তিনিও পিতার অনসৃত ম:্ঘলদের 
লারা সহিত শর:তার নীতি অন:সরণ করিয়া চাঁলয়াছিলেন। ঈশা খাঁ 
(বিরোধিতা প্রয়োজনবোধে অন্তত মৌখকভাবে মুঘল আনুগত্য গ্বীকার 
কাঁরয়া চলিতেন। কিন্তু মুশা খাঁ মুঘল প্রাধান্য সম্পণ“ভাবে 
অস্বীকার কারয়া মুঘলদের পাহত আজীবন যাঝয়া চলিয়াছলেন। তাঁহার রাজ্য 
বর্তমান ঢাকা জেলা, ন্রপুরা ও ময়মনাসংহের আঁ্ধকাংশ লইয়া গাঁঠত 'ছিল। তাঁহার 
রাজধানী ছিল সোনারগাঁও । 'খাজরপুর, কদম রসূল ও নারায়ণগঞ্জের 'নকট যাত্াপুর 
নামে তাঁহার তিনাট সরাক্ষত দগ' ছিল। কান্রাভু ছিল তাঁহার পাঁরবার-পাঁরজনের 
বসবাসের স্থান । কেদার রায়ের মত্যুর পর মুশা খাঁ তাঁহার রাজ্যের কতকাংশ আঁধকার 
করিয়া লইয়াছলেন। মঘলদের সাহত দ্বন্দেৰ মশা খাঁ বাংলার বারভু'ইয়ার সাহাষ্য 
পাইয়াছিলেন। 
বাহাদ্‌র গাঁজ (8918 00821) £ ভাওয়ালের জাঁমদার বাহাদুর গাঁজ 
সমপামাঁয়ক ভু'ইয়াদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য । তাহার এক বিশাল 
৯৮০১৬ নৌবাহনগ ছিল। তান মৃঘলদের বিরুদ্ধে মুশা খাঁকে যথেষ্ট 
জ্বকার সাহাযাদান কাঁরয়াছলেন। মুঘলদের হস্তে মুশা খাঁর চূড়ান্ত 
পরাজয় ঘাটলে বাহাদুর গাঁজ মুঘলদের পক্ষে যোগদান করেন 
এবং যশোর ও কামরপ আভযানে অংশ গ্রহণ করেন। বাংলার অন্যতম ভুইয়া 
আনোয়ার গাঁজ তাঁহারই ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন বলিয়া অনেকে মনে করেন । 
সোনা গাঁজ (90108 08821) 'ভ্রপুরার উত্তর সীমায় সরাইল নামক স্থানের 
জামদার ছিলেন সোনা গাঁজ । তাঁহারও বহুসংখ্যক যুদ্ধ-নৌকা 
ক মধ্ঘল 'ছিল। তান মশা খাঁকে মুঘলদের বিরুদ্ধে সাহাযাদান 
08 করিয়াছিলেন এরূপ কোন উল্লেখ নাই । সম্ভবত তান প্‌বাহ্েই 
মুঘল প্রভৃত্ব স্বীকার করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন । 
রাজা মানাসংহ যখন বাংলার শাসনকতাঁ তখন বাংলার স্বাধীন জামদারগণের নিকট 
হইতে কেবলমান্ত মৌখক আনুগত্যের স্বীকৃতিই লাভ করা সম্ভব হইয়াছিল। 
তাঁহাঁদগকে সম্পূর্ণভাবে দমন কারবার চেষ্টাও সেই সময়ে করা 
কল হয় নাই। জাহাঙ্গীর দিল্লশর সম্রাট হইলে পর বাংলার স্বাধীন 
গ্রহণ (১৬০৫-৬) জাঁমদারগণকে সম্পূর্ণভাবে পদানত কারবার ধারাবাহিক চেষ্টা 
শুরু হয়। জাহাঙ্গীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া মানাসংহকে 
পুন্রাগ় বাংলার শাসনকতাঁ নিষ্ত কারয়া পাঠ।ইলেন, কিন্তু পর বংসরই ( ১৬০৬) 
তাঁহাকে বিহারের শাসনকতাঁ রোটাসের গারদুগে প্রেরণ কারলেন। কুতব-উাদ্দন 
খাঁ কোকা বংলার শাসনকর্তা নিষন্ত হইলেন। কুতব-ডীদ্দন খা 
কোকা ও তাঁহার পরবতাঁ শাসনকতাঁ জাহাঙ্গীর কাল খাঁ উভয়েরই 
শাসনকালের তেমন কোন গুরুত্ব ছিল না। কুতব-ডাদ্দন কোক। 


কুতব-টঙ্দন 'কোকা 
(৯৬০৬-৭) 


আফগান ও মুঘল শাসনাধীন বাংলা ৩২৯ 


বর্ধমানের ফৌজদার শের আফগানের সাহত যৃদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। বাংলাদেশের 
+ 1 আবহাওয়া জাহাঙ্গীর কুলি খাঁর সহ্য হয় নাই। শাসনকতাঁপদ 
টি পু খ. গ্রহণ কারবার এক বংসরের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। পরবতণ: 
শাসনকতাঁ ইসলাম খাঁ ছিলেন যেমন সুদক্ষ শাসক, দর্ধর্ষ 
সেনাপাঁত, তেমন বিচক্ষণ রাজনীতিক । তান বাংলার বারভু'ইয়াদগকে দমন করিয়া 
তাহাদিগকে মু্ঘলসম্রাটের প্রভূত্ব স্বীকার কাঁরিতে বাধ্য কারয়াছিলেন। মশা খাঁ, 
রাজা প্রতাপাঁদত্য, ওসমান আফগান প্রভাতকে সম্পূর্ণভাবে দমন কাঁরতে সমর্থ 
ইসলাম খাঁ হইয়াছিলেন। ইসলাম খাঁ সলেট: বা শ্রীহট্র, কাছাড়, ধুবূড়ী 
রা ) প্রভাত অঞ্চল মুঘল সাগ্রাজ্যভুন্ত কারয়াছলেন। এইভাবে 
১৬০৮ হইতে ১৬১৩ শ্রাণষ্টাব্দ পযন্ত পাঁচ বৎসরের মধ্যে ইসলাম 
খাঁ বাংলাদেশে মুঘল আঁধকার 'নরঞ্কুশ কাঁরয়া তুলিয়াছিলেন। মুঘল সাম্রাজ্য গঠনে 
তাঁহার অবদান অপারসীম। বাংলার হীতিহাসৈ তান ছিলেন শ্রেম্ঠ মুঘল শাসনকতাঁ। 
ইসলাম খাঁর পরব শাসনকতা কাঁসম খাঁ ছিলেন অকর্মণ্য শাসক । তাঁহার 
শাসনকালে বাংলাদেশের কোন কোন অংশ মগ ও 'ফারঙ্গীগণ 
কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল । ইসলাম খাঁর আমলে যে শাস্তি, 
প্রাধান্য ও প্রাতপাত্ত মূঘলগণ স্থাপন কাঁরতে সমর্থ হইয়াছিল, 
তাহা বনষ্ট হইয়া অব্যবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল। দেওয়ান মির্জা হ্‌সেন বেগ-এর 
সাহত ববাদ-বসংবাদের ফলে এই অব্যবস্থা আরও বাদ্ধ পাইয়াছল। আসাম, 
চট্টগ্রাম প্রভূত অঞ্চলে কাঁসম খাঁর সামারক আঁভযানগহলও বিফল হইয়াছল । 
কিন্তু কাসিম খাঁর পর ইব্রাহিম খাঁ বাংলার শাসনকতাঁ হইয়া আসলে বাংলাদেশে 
পূনরায় শান্তি ও শহত্খলা চ্থাঁপিত হয়। ইব্রাহম খাঁ ছিলেন নূরজাহানের ভাতা । 
ই তাঁহার চরিন্নের মাধুূয+ [াববেচনা-বাদ্ধি, তাঁহার কর্মদক্ষতা প্রভৃতি 
ব্রাহম থা , 
তাঁহাকে হসলাম খাঁ অপেক্ষাও আঁধক সম্মানের আধকারা কারয়া 
তুলিয়াছিল। ন্রিপুরা ও আরাকানের বিরুদ্ধে সামারক আভযানে 
[তান কৃতকার্ধ হই্লাছিলেন। অভ্যন্তরীণ শাসন ব্যাপারে তিনি ছিলেন উদার 
নশীতর পক্ষপাতী ॥। উন্নয়নমূলক কাধাঁদি সুশাসন, শান্তি ও শ্খলার মাধামে তান 
বাংলাদেশকে সম্ধ করিয়া তুলিয়াছলেন। 

১৬২২ ধ্রান্টাব্দের শেষভাগে জাহাঙ্গীরের পুত্রদের মধ্যে সবাঁধিক ক্ষমতাশালী 
শাহজাহান নূরজাহানের বিরোধিতায় দিল্ল সিংহাসন হইতে বণ্চিত হইবার আশধকা 
কারয়া দাক্ষিণাত্যে দ্রোহ ঘোষণা কারলে”। মুঘল সেনাপাতি ও পরভেজ: তাঁহাকে 
দাঁক্ষিণাত্য হইতে গবতাঁড়ত কাঁরলে শাহজাহান বাংলাদেশে আঁসয়া উপাচ্থিত হইলেন । 

[তান ইব্রাহিম খাঁকে নিজ পক্ষে টাঁনবার চেষ্টা কারক্লা' অকৃতকার্ধ 
এপ শাহজাহান হইলে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ হইল । ইব্রাহম খাঁ মুঘলসম্রাটের 
সি রঃ ধ এ ) প্রাধান্য রক্ষা কারতে 'গয়া প্রাণ হারাইলেন। শাহজাহান সামায়ক 

ভাবে বাংলাদেশ আঁধকার করিয়া লইলেন। উীঁড়ষ্যাও তাঁহার 
আঁধকারে আসিল তারপর তান 'বহার জয় কারতে অগ্রসর হইলেন। বিহার 


কাঁদম খা 
(৯৬১৩-১৭) 


৩৩০ ভারতের হাতহাসকথা 


প্রদেশাটও সহজেই তাঁহার অধিকারভুস্ত হইল। এইভাবে ক্রমে জৌনপুর, বাণারস, 
চিরিযের চুণার, এলাহাবাদ, আগ্মা গ্রভূতি আঁধকার কারতে মনচ্ছ কাঁরয্না 
তা লা জিকা [তিনি যখন আঁভযানে ব্যস্ত, সেই সময়ে সম্রাটের সেনাবাহন”ীর 
পৃনঃশ্থাপিত হস্তে পরাজত হইয়া তাঁহাকে বাংলা, বিহার, উীঁড়্যা প্রভূত 

ত্যাগ কাঁরয়া দাঁক্ষণাত্যে আশ্রয় গ্রহণ কাঁরতে হইল ॥ ফলে, ১৬২৫ 


প্রীষ্টাব্দে পুনরায় বাংলাদেশ জাহাঙ্গীরের আঁধকারে আসল । 


বাংলাদেশের হীতহাসে জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় । তাহার 
দশর্ঘ বাইশ বংসরের রাজত্বকালের মধ্যে ইসলাম খাঁ ও ইব্রাহিম 
২৪০৩০ খাঁর চেণ্টায় বাংলার সবব্প মুঘল আঁধকার নিরত্কুশভাবে স্থাঁপত 
রাজনৈতিক একা  হইয়াছল। বাংলাদেশ ভৌগোলিক ও রাজনোৌতিক 'দিক দয়া 
স্থাপত এঁক্যবদ্ধ হইয়া অহোম ও আরাকান রাজ্যের সঈমা পর্যন্ত বিস্তার 
লাভ কারয়াছিল। ফলে, আরাকান ও অহোম রাজ্যের সাহতও 

মূঘল সম্রাটের সংঘর্ষ উপ্পাস্থত হইল। 


শাহজাহান ও ওরংজেবের দীর্ঘ আশী বংসরের রাজত্বকালে বাংলাদেশের 
রজত অভ্যন্তরীণ শান্ত ও শৃঙ্খলা মোটামুটি অব্যাহত্ই ছিল। 
সিম ১৬২৮ ধ্রীন্টাব্দে জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর শাহজাহান সিংহাসনে 
বুইীনর নিয়োগ আরোহণ করিয়াই জাহাঙ্গীরের আমলের বাংলার সর্বশেষ শাসনকত। 
1ফদাই খাঁকে পদচ্যুত কাঁরয়া কাঁসম খাঁ যুইনিকে সেই পদে 
নিষুন্ত করলেন । ১৬২৮ হইতে ১৬৩৮ প্রীন্টাব্দ পর্যন্ত তান ছিলেন বাংলাদেশের 
শাসনকর্তা । তাঁহার শাসনকালের সবপ্রধান উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল হহগলটর 
পোতুগীজদের দমন । 


. পোতুগিীজ বাঁণকগণই সর্বপ্রথম বাংলাদেশে ব্যবসায় কারবার উদ্দেশ্যে আ'সিয়া- 
ছল । প্রথমে তাহারা ব্যবসায়ের জন্য প্রতি বংসর আসত এবং ব্যবসায়ের কাল উত্তীর্ণ 
ৃঁ হইয়া গেলে আবার দেশে ফারিয়া যাইত। কিন্তু ব্যবসায়ে 
৯০৬ বাঁণকদের অত্যাঁধক লাভ হওয়াতে তাহারা রুমে সাতগাঁও অঞ্চলে স্ছাণয়ভাবে 
বাস কারতে শুরু করে । চ্ছানীয় জামদারগণ ও বাংলার শাসক- 

সাতগাও অণ্লে বগও পোর্তুগীজদের সাঁহত ব্যবসায় উভয় পক্ষেই লাভজনক 
বাঁিজ্য কাঠি হ্থাপন দোঁখয়া তাহাদের প্রাত সদয় ব্যবহার শুরু কারলেন। ক্রমেই 
সাতগাঁও অণলে পোর্তুগীজগণ ব্যবসায়ীদের গনকট হইতে শজ্ক আদায় কাঁরতে 
লাগল । সাতগাঁও অণ্চল ব্যবসায়ের পক্ষে অসহাবধাজনক হইয়া উঁচিলে তাহারা 
হুগলাীতে সারয়া গেল। এইভাবে পোর্তুগনীজগণ বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশের মাধ্যমে 
সমগ্র উত্তর-ভারতে এক আঁত ব্যাপক ব্যবসায় শুরু কাঁরল। 
১৫৭৮ প্রীণ্টাব্দে পোর্তুগীজদের নেতা পেড্রো ট্যাভারে (95৫10 
1958163 ) সমাট আকবরের আদেশে 'দল্লী উপাচ্ছত হইলেন। 
তাঁহার ব্যবহারে সম্াট আকবর এত প্রীত হইলেন যে, তান পেদ্রো ট্যাভারেকে 


হহগলণতে চ্ায়ভাবে 
বসবাস 


আফগান ও মুঘল শাসনাধীন বাংলা ৩৩১ 


বাংলাদেশে পোরতৃগি'জগণকে একটি শহর স্থাপনের অনুমতি দান করিলেন । ইহা ভিন্ন, 
পেত্রো াভারের  তাঁহাঁদগকে তানি ধম্চিরণের, খ্রীন্টধমে” ধমম্তারিত কারবার 
সম্াট আকবরের এবং গিজাঁ স্থাপনের স্বাধীনতাও দান কারলেন। এই অনুমাত 
সভায় গমন £ বাংলা- পাইবার সঙ্গে সঙ্গে পেতুরগীজগণ হুগলীতে এক পোততুগীজ 
দেশে শহর গ্থাপনের উপাঁনবেশ গ্াঁড়গ্লা তুলিল। অবশ্য পোর্তুগীজগণকে সম্রাটের 
অন্দমাতলাভ আইন-কানুন ও আদেশ মানিয়া চলতে ও করদান কারিতে হইত। 
এক দিয়া দোখতে গেলে হুগলী পোর্তুগীজদের রাজার অধীন উপানবেশে পারণত 
হয় নাই। সপ্তদশ শতাব্দীতে হগলীর আধবাসশর সংখ্যা যেমন বাদ্ধ পাইতে লাগল 
উহার অর্থনৈতিক সমাদ্ধও ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। মুঘলসগ্রাট পোর্তুগীজগণকে 
হগলীর অভ্যন্তরীণ শাসনকার্ পাঁরচালনা ও উহার 'নরাপত্তার দায়ত্ব দানে অস্বগকৃত 
ছিলেন না। অবশ্য সবোপার মুঘলসম্রাটের আঁধপত্য তাহারা মাঁনয়া চাঁলবে, এই 
ছিল তখনকার ব্যবস্থা । হুগলশর অভ্যন্তরীণ শাসনকার্" 


হার পাঁরচালনার জন্য স্পেন-পোতুগালের রাজা (পারু'গাল সেই 
পোর্তৃগীজদের 

ব্যাভচার ও সময়ে স্পেন কর্তৃক আঁধকৃত হইয়াছল ) একজন ক্যাপ্টেন: 
অনোতিকতা ((0801811. 01 000100:) নিযুক্ত কারতেন। 'কম্তু ক্যাপ্টেন. 


এর আদেশ সাধারণ লোকে মানিয়া চলিলেও বিত্রশালী পোর্তু- 
গীজগণ তাঁহার আদেশে কণণপাত কারত না। উপরন্তু তাঁহারা ব্যাভচারে নিমাধ্জত 
থাঁকিত এবং নানাপগ্রকার অন্যায়-আচরণে পরস্পর প্রাতযোগিতা ও 'ববাদ-বসংবাদে 
শলপ্ত হইত । হুগলীর সামারক অবস্থাও ছিল তদ্রপ। সেনাবাঁহনীর মধ্যেও 
ব্যভিচার দেখা দিবার ফলে সামারক ক্ষেত্রে দুবলতা চরমে পেশীহয়াছিল। 
হুগলীর পোর্তুগঈজ আঁধবা?সগণ মুঘল সাম্রাজোর কোন অংশে কোন প্রকার আক্রমণ 
কারত না।* কন্তু আরাকানের রাজার সাঁহত সহযোগী অপরাপর বহু পোর্তু্গীজ 
জলদসন্য বাংলাদেশের |খভন্নাংশে লুঠতরাজ কাঁরয়া বেড়াইত। তাহারা গ্রামাণল 
লো. হইতে লোক ধাঁরিয়া আনিয়া হুগলীতে বিক্রয় কাঁরত। এইভাবে 
জলদসহাদের অত্যাচার পোতুগাজ (ফাঁরঙ্গী ) নামের প্রাতই ক্রমে ভারত যদের এক তার 
ঘৃণা ও বিদ্বেষের স:্ট হইল । হুগলণতে স্থায়িভাবে বসবাসকারা 
পোতুগিজগণও এই অপবাদ ও ঘ্‌ণা-বিদ্বেষ হইতে রক্ষা পাইল না। ইহা 'ভন্ন, 
হুগলীর পোর্তুগগীজগণ বাঙালী হন্দু ও মুসলমানাঁদগের নানা- 


শাহাহাদেরম খাঁ প্রকার অন্যায় উপায়ে খর্টধ্মে ধমশ্তারত করিতে থাকিলে 
কর্তৃক হগলশ তাহাদের প্রাত বাশলী তথা ভারতীয়দের বিদ্বেষ আরও বা্ধ 
আঁধকার পাইল । তাহাদের উত্তরোত্তর শন্তসণ্যয় ও সংখ্যাবাদ্ধও মুঘল 


সম্রাটের উদ্বেগের কারণ হইয়া দাঁড়াইল। এই সকল কারণে সম্রাট 
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৩৩২ ভারতের ইতিহাসকথা 


শাহজাহান বাংলার শাসনকাঁ কাসিম খাঁকে হগলণী আঁধকার কারতে এব পোর্তুগিজ- 
শান্ত সম্পর্ণভাবে ধ্বংস কাঁরতে আদেশ দিলেন । ফাদার জন ক্যাব্রাল (58176: 70101. 
08৮18] ) শাহজাহানের আদেশে হুগলী আঁধকারের 'তিনাঁট 
হুগলী অধিকারের 
টি কারণ দেখাইয়াছেন। প্রথমত, শ্বাহজাহান যখন জাহাঙ্গীরের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা কাঁরয়া বাংলাদেশে উপাঁস্থত হইয়াছিলেন, 
তখন ম্যানোয়েল ট্যাভারে (81061 "8৪155 ) তাঁহার প্রাত নানা প্রকার 
অন্যায়মূলক ব্যবহার কাঁরয়্াছলেন। দ্বতীয়ত, শাহজাহান দিল্লীর [সিংহাসনে 
আধাণ্ঠত হইলে পর হুগল? হইতে কোনপ্রকার উপচৌকন বা দূত প্রেরণ করা হয় নাই। 
ততায়ত, হগলীর পোতুগীজগণ মুঘলসম্রাটের শত্রু আরাকানরাজকে গোলাবারুদ, 
বন্দ্‌ক প্রভাত 'দিয়া সাহায্য কারতেছিল । 
যাহা হউক, ১৬৩২ ধ্রাষ্টাব্দে কাঁসম খাঁ হুগলী অবরোধ কাঁরয়া পোতুগিজদের 
নকট ষথেম্ট আশ্েয়াম্ত্র থাকা সত্বেও সেই শহরাঁট আঁধকার কাঁরতে সমর্থ হন। এই 
আক্রমণে একশত হইতে সামান্য বেশী সংখ্যক পোর্তুগণজ স্তী, 
পুরুষ প্রাণ হারাইয়াছল এবং চাঁরশত 'ফাঁরঙ্গীকে শাহজাহানের 
দরবারে বন্দী হিসাবে প্রেরণ করা হইয়াছল।* এই সকল বন্দীকে ইসলামধর্মে 
দীক্ষাগ্রহণ অথবা মৃত্যুবরণ কারতে বলা হইলে আঁধকাংশই ইহাতে অস্বীকৃত হয়। 
যাহারা ইসলামধর্ম গ্রহণে অস্বাঁকৃত হইয়াছিল, তাহাদিগকে ধাবজ্জীবন কারাগারে 
আবদ্ধ কাঁরয়া রাখা হইল ।** 
পরবতাঁ শাসনকতা যুবরাজ সৃজার অধীনে ( ১৬১৯-৬০ ) বাংলাদেশে দীর্ঘকাল 
.. শান্তি বিরাজিত 'ছিল। সজা স্বয়ং রাজমহলে বাস করিতেন 
বাংলার শাদনকত। এবং তাঁহার সহকারী ঢাকা হইতে শাসনকারে তাঁহাকে সাহায্য 
সুজা (১৬৩৯-৬০) 
£কাঁরতেন। যুবরাজ 'হসাবে তাঁহার ক্ষমতা ও প্রাতপাত্ত সাধারণ 
পথায়ের প্রদেশিক শাসনকতার্দের অপেক্ষা বহু বেশী ছিল, এই কারণে তাঁহার আমলে 
কোন 'বিদ্রোহণী আত্মপ্রকাশ কারিতে সাহসী হয় নাই। বাঁহরাগত আক্লমণও তাঁহার 
সময়ে ঘট নাই বাঁলিলেই চলে । সজার নামই তখন সমগ্র জামদার সম্প্রদায়ের মধ্যে এক 
ভগীতর সন্তার কঁরিত। ভীঁড়ষ্যার শাসনভারও সুজার উপর ন্যস্ত করা হইয়াছল। 
১৬৫৮-৬০ খ্রাণ্টাব্দের মধ্যে সুজা দুইবার দিল্লীর সিংহাসন 
৪৮৮৮৮ আঁধকার কারবার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ত্যাগ কাঁরয়া 'িয়াছিলেন। 
[িরজংমলার শাসন- কিন্তু তাঁহার সেই চেষ্টা যেমন ব্যর্থ হইয্লাছল, তাঁহার অন:- 
করৃপদ লাভ পাঁস্থাততে বাংলার শাসনব্যবন্থায়ও তেমনই শোঁথল্য দেখা 
শদয়াছল। খাজওয়ার যুদ্ধে (১৬৫৯ ) পরাজত হইলে সুজার 
স্গল আশা বার্থ হইয়াছিল । ১৬৬০ প্রীণ্টাব্দে মরজমলা বাংলার শাসনভার গ্রহণ 
কাঁরলে বাংলাদেশে যে অরাজকতা দেখা 'দয়াছিল তাহার অবসান ঘটে । আপাতদাস্টতে 


ফলাফল 


ক ৬16) 71910) ০/767182/ (0. 0০5 ৮০1. 119 00, 327-28. 
শ 1227. 


আফগান ও মঘল শাসনাধান বাংলা ৩৩৩ 


অরাজকতা দূক্ন হইলেও সমরকুশল শাসনকতাঁ মিরজুমলা বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থার 
কতকগ্ীল বিশেষ সমস]ার সমাধান কাঁরতে পারেন নাই । মগ জলদসযদের আক্লমণ 
হইতে দেশরক্ষার জন্য লেই সময়ে শাস্তশালী নৌবহরের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু 'মিরজূমলা 
আসাম আঁভষানে যাল্তার ফলে এ-বিষয়ে বিশেষ কিছ? করা সম্ভব হয় নাই। ফলে, 
জলদসন্যর উপদ্রব উত্তরোত্তর বাদ্ধ পাইয়া-ই চাঁলয়াছল। পরবত+" শাসনকর্তা 
শায়েস্তা খাঁকে এজন্য একাঁট নতন নৌবহর গঠন কাঁরতে 
হইয়াছিল। 'মরজুমলা দৈনান্দন জাবনে ব্যবহার্য যাবতীয় 
জানসের একচোঁটয়া আড়তদারী সরকারের হস্তে ন্যস্ত 
কারয়াছলেন। ইংরাজ বাঁণকদের জাহাজে কাঁরয়া তিনি পারস্যদেশে নানাপ্রকার 
সামগ্রী রপ্তানির বাবস্থা কঁরিয়া।ছলেন। ওলন্দাজগণকে তান যুবরাজ সুজার বিরুদ্ধে 
সাহাষ/দানে বাধ্য কাঁরয্লাছলেন । 'মরজুমলার শাসনকালে বাংলাদেশে এক দারুণ 
দুভিক্ষ দেখা 'দয়াছিল। সেই দুভি্ষ দীর্ঘ দৃই বৎসরকাল 
ধাঁরয়া অগপ্রাতহতভাবে চালয়াছিল। মিরজুমলা সেই সময়ে 
আসাম আভষানে ব্যপ্ত ছিলেন। 'িরজমলার শাসনকাল 
কুচাঁবহার জয় ও আসাম জয়ের জন্য প্রাসম্ধ। আসাম জয়ের সঙ্গে সঙ্গেই 'তাঁন অসুন্থ 
হইয়া পড়েন এবং সেই অসুগ্ছঘতার ফলে ঢাকার অনাতদ্‌রে 'খাঁজরপুর নামক দু 
তাঁহার মৃত্যু হয় (১৬৬৩ )। 


ম[ঘলয;গে বাংলার অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতি ( 70০000105, 9০৫1৪ -& 
0817৩ 01 73670658] 810061 086 1৬100119819) 8 মুঘল শাসনকালে বাংলার রাজ- 
নৌতক, অর্থনোৌতক, সামাঁজক ও সাংস্কীতক জীবনের এক আমল পারবর্তন সাধত 
হইয়াছল। বাংলা ও বাঙালীর জীবন এক নূতন রূপ পাঁরগ্রহ 
কাঁরয়,'ংল। মুঘল যুগেই বাহর্জগতের, বিশেষভাবে পাশ্চাত্য- 
দেশের সাঁহত বাংলাদেশের যে যোগাযোগ চ্ছাঁপত হয়, তাহার 
মাধামে বাংলার অর্থনোৌতক, সামাঁজক এবং সাংস্কীতিক জীবনে এক নতন ধারা 
প্রবাহত হইয়া বর্তমান বাংলা ও বাঙালী জাঁতর উদ্ভব ঘাঁটয়াছে। বিশাল সামযীদ্রক 
বাঁণজা, বৈফবধর্মের বিস্তীতি, [হম্দু-মুসলমান শিল্পী, সাহাত্যিক ও ধর্মজ্ঞানীদের 
উদ্ভব, 'হম্দু-মুসলমানদের মধ্যে সৌহার্দ্য বৃদ্ধি প্রভূতি মুঘল আমলের দান বলা 
যাইতে পারে । 


মরজহঞলার 
'শাসনব্যবন্থা 


কুচাঁবহার ও আসাম 
'জয়--মৃত্যু (১৬৬৩) 


বাংলার নূতন রূপ 
পারগ্রহণ 


জ০ক্াদশ অধ্যায় 


মুঘল আগলে শাসন, লমাজ? অর্থনীতি, ধম ও সংস্কৃতি 
(80771075179109 90০861+ 1700707)৮, [3618108 
2৫ 0010076 1067 (106 [518819 ) 


মুঘল রাজতান্ম্িক মতবাদ (71 801)8] হ18691 01 80089017) )£ মুঘল 
সমাউগণ ঈশ্বর-প্রদত্ত রাজক্ষমতায় বিশবাস ছিলেন । বাবর খাঁলফার প্রাধান্য অস্বীকার 
করিয়া নিজ সার্বভৌমত্ব প্রাতষ্ঠা কাঁরয়াছিলেন । হুমায়ন কেবলমাত্র সার্বভৌম 
ক্ষমতার অধিকার? হইয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না। তিন নিজেকে পাথবীতে ঈশ্বরের 
প্রাতনিধি বালয়া মনে করিতেন । ঈশ্বর যেমন সহ্ট জগতের 
সঞ্জু 2০ সবেসবা তেমীন নিজ সাগ্রাজ্যে হুমায়ূন প্রজাবর্গের সবেসবা। 
প্রাধান্য অস্বীকার আকবরের রাজপদ সম্পকে মতবাদ ছিল আরও সংস্পষ্ট। 
রাজদর্শনকে তিনি ঈশ্বর উপাসনার সামিল বাঁলয়া উল্লেখ 
কাঁরয়াছেন এবং রাজাকে ঈশ্বরের প্রাতাবিদ্ব বাঁলয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। আবুল 
ফজ.ল-এর বর্ণনা হইতেও আকবরের রাজতন্ত্র সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায় । আবুল 
ফজল রাজতন্ত্রকে ভগবানের দান বালয়া যেমন উল্লেখ কাঁরয়াছেন, তেমনি রাজার 
কতকগ্যাল গুণ থাকা একান্ত প্রয়োজন, একথাও বাঁলয়্াছেন । এই সকল গুণ হইল £ 
উদারতা, দয়া-দাক্ষণ্য, অশেষ ক্ষমতা, সীমাহীন সাঁহফতা, 'নিভীঁকতা, পরাচ্থাীত 
উপলাব্ধ কারবার ক্ষমতা, শ্রমশনলতা, চম্তাশীলতা, ব্যবহারক মাধূর্য, অপরাধ 
মাজনা কারবার মত অন্তরের প্রসারতা । 
মৃঘল সম্রাটশ্রেষ্ঠ আকবর তাঁহার সাম্রাজ্য প্রসারের পশ্চাতে সভ্য জগংকে একই 
শাসনাধীনে আঁনবার আদর্শ দ্বারা পারচাঁলত হইয়াছিলেন। অবশ্য “সভ্য জগৎ” 
তান ভারতবর্ষ ও আফগানস্তানের মধ্যে সামাবম্ধ মনে 
টি নি কারতেন। মহম্মদ বিন তুঘলকের মধ্য-এঁশয়া জয়ের পাঁরকষ্পনা 
তা বা পরবর্তী কালে শাহজাহান কর্তৃক বখ ও বাদাখশান 
আধকারের চেষ্টা কারবার অবাস্তব পাঁরকঞ্পনা তাঁহার এই 
ক্যবম্ধ সাম্রাজ্য পারক্পনার অন্তর্ভুন্ত ছিল না। 
উরংজেব ঈশ্বরের সেবা এবং ইসলামের উন্নয়ন তাঁহার আদর হিসাবে গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । ঈশ্বরের সেবক হিসাবে নিজেকে মনে কাঁরলেও তাঁহার ধারণা 
উরংজেবের আদশ* আকবরের ধারণা হইতে সম্পন্শ পৃথক গছিল। কারণ আকবর 
ঈশ্বরকে 'রাও-উল-আলামন” অথাৎ মানুষ মান্রেই ঈশ্বর বাঁলয়া 
মনে কাঁরতেন, কিন্তু গুরংজেব ঈশ্বরকে 'রাব-উল-মুসলামন' অর্থাৎ “মুসলমানের 
ঈশ্বর" মনে কারতেন। এই ধারণা হইতেই তাঁহার আমলের সংকীণ” ধমম্ধি 
নঈৃতর উম্ভব হইয়াছিল যাহা মুঘল সাম্রাজ্যের ধ্বংসের অন্যতম প্রধান কারণ 


হইন্সা দাঁড়াইয়াছিল। 


মঘল আমলে শাসন, সমাজ, অর্থনীতি, ধম ও সংক্কাঁত ৩৩৫ 


শাসনব্যবন্থা॥ (401110190786096 55966) )$ বাবর ও হুমায়নের আমলে 
শাসনব্যবন্থা ছিল সুলতান আমলের শাসনব্যব্থার অনুসরণ মান। এই দুইজনের 
কাহারো পক্ষে শাসনবাবচ্থার কোন প্রকার সংস্কার সাধন বা নূতন কিছুর উদ্ভাবন 
করা সম্ভব হয় নাই। অবশ্য এজন্য প্রয়োজনীয় অবকাশও তাঁহারা পান নাই। মুঘল 
শাসনব্যবস্থা বালিতে যাহা বুঝায় তাহা বস্তুত সম্রাট আকবরের আমলেই রচিত হইয়া- 
ছিল। আকবর-প্রবার্তত শাসনব্যবস্থা মুঘল আমলে কার্যকরী ছিল বটে, 'কম্তু 
শাহজাহানের আমল হইতে আকবরের শাসনব্যবস্থার মৌল নশীতগ্ীলর পারবর্তন 
ঘটে, আকবরের উদার, সবর্ধম“-সাহষু জাতীয়তাবাদ) নীতির চ্ছলে ধমাম্ধ, সংকর্ণ 
নীতর প্রয়োগের সংব্রপাত শাহজাহানের আমল হইতেই পারলাক্ষিত হয়। ওরংজেবের 
অধানে ইহা চরমে পেশছে এবং মুঘল সাম্রাজ্যের ভীত্ত শাথল কাঁরয়া দেয়। 


বাবর ও হমায়ুন মুঘল শাসনব্যবস্থা পুনর্গঠনের সময় এবং সুযোগ পান নাই। 

তাঁহাদের নাতিদীর্ঘ শাসনকাল মুঘল সাম্রাজ্যের প্রাতগ্ঠা এবং 

নী পুনঃপ্রাতষ্ঠার কাজেই ব্যয়ত হইয়াছিল। মুঘল শাসনব্যবন্থা 

পুনগণঠনের সময় বা ছিল এককেন্দ্রিক স্বৈরাচারী শাসন। ইহার মূল 'ভীত্ত এবং 

স্‌যোগের অভাব শান্ত ছিল সামারক শাল্ত-নভ'র ৷ সম্রাটের ব্যন্তত্বের তারতম্যের 

সঙ্গে সঙ্গে সামারক বাহনীর আজ্ঞানুবার্ততার ও শুঞ্খলার 

তারতম্য ঘাটত। স্বভাবতই সম্রাটের ব্যান্তত্ব ও সমরকুশলতা এবং সেনাবাহন?র 

এককৌন্রিক দ্বৈরাচার দক্ষতা শাসনব্যবস্থার উৎকর্ষের পাঁরমাণ নিধারণ করিত। আকবর 

তাঁহার 'বখ্যাত মনসবদার প্রথা চালু করিয়া মনসবদারাঁদগকে 

জায়গীর ভোগ-দখলের আঁধকার "দিয়া তাহাঁদগকে সামারক ও বেসামারক কাজে নিয়োগ 

কারতেন। সম্রাট ছিলেন শাসনব্যবস্থার সবেসবা, সামরিক সবাধিনায়ক, সবেচ্চি 

আইন-প্রণ্ে 7, সবেচ্চি বিচারক । তাঁহার ?সদ্ধাম্তই 'ছিল 

চ্‌ড়ান্ত। তিনি পদস্থ কর্মচারীদগকে নিয়োগ, পদচ্যুত, বদল 

বা একপদ হইতে উচ্চতর পদে শ্থাপন প্রভাত কারবার একমাত্র আঁধকারী 'ছিলেন। 

তাঁহার কার্যকলাপ অথবা 'সিম্ধাম্ত 'নয়ন্ত্রণ কারবার মত কোন 

সম্রাটের ক্ষমতা ব্যবস্থা ছিল না। আইনত তাঁহার ক্ষমতা নিরঙ্কুশ হইলেও 

১০ বাম্তবক্ষেত্রে মুসলমান আভিজাতবর্গ+ সামারক পদন্থ কর্মচা'রবর্গ 

কর্তৃক পরোক্ষভাবে তাঁহার 'সিম্ধান্ত ও কার্যকলাপ কতক পারমাণে 

নয়ান্রত কারত। ওরংজেবের ন্যায় সমাটের ক্ষেত্রে কোরাণের অনুশাসন সকলগ্রকার 
কাকে প্রভাঁবত কারত। | 


কোন কোন পাঁণ্ডত মনে করেন যে, মুঘল শাসনব্যবদ্থায় সম্রাট রাষ্ট্র এবং ধর্ম 
উভয়েরই সর্বেসবাঁ ছিলেন। বন্তুত ইহা সত্য নহে। ওরংজেব 
টিন কতকটা এইরূপ শাসন পাঁর্রালনা কারলেও অপরাপর মুঘল 
টীরনিনিনা সমাট রাষ্ট্র ও.ধর্মের সংমিশ্রণ পাধন করেন নাই । সমাট আকবর 


এ-বষয়ে শ্রেচ্ঠ প্রমাণ । 


সম্রাটের ক্ষমতা 


৩৩৬ ভারতের ইতহাসকথা 


মূঘল শাসনের মূল নীত 'ছল প্রজাবর্গকে বাঁহরাগত শন্রু এখং অভ্যন্তরণণ 

নি গোলযোগ হইতে রক্ষা করা । অপর করবা ছিল রাজস্ব আদায় 

শ্রাতরদা ও রাজন্ক করা। এই দুই কর্তব্য ভিন্ন অপরাপর ব্যাপারে মূঘল প্রশাসন 
আদায় মহঘল শাসনের ্ 

মল দায়ি যথাসম্ভব 'নরপেক্ষতার নীতি অনঃসরণ কাঁরত। অপরাপর যে- 

সকল কাজ মুঘল আমলে সম্পন্ন হইয়াছিল তাহা সম্রাটের ব্যান্তগত 

উদ্যোগ ও উৎসাহের ফলস্বরূপ । শিল্প, স্থাপত্য, শিক্ষা প্রভূতি রাষ্ট্রকর্তব 

1হসাবে উৎসাহত হয় নাই। 


সম্রাটের কার্ধকলাপে সাহায্যের জন্য যে-সক্ল রাজকর্মচারী 'নযুন্ত হইতেন 
তাঁহাদের মধ্যে সবেচ্চে ছিলেন ওয়াঁজর বা প্রধানমন্তী। রান্ট্রের অর্থ-1বভাগের 
এবং রাজগ্ব আদায়ের দায়িত্ব ছিল ওয়াজর বা দেওয়ানের উপর । মর বক-পী 
সেনাবাহনীর সংগঠন, প্রাশক্ষণ প্রভাতির দায়ত্ব প্রাপ্ত 'ছিলেন। 
খান-ই-সামান সরকারী কারখানার এবং সম্রাটের পারবারিক সব- 
ণকছুর দেখাশুনা কারতেন। সদর্‌-ই-সহদুর ছিলেন সম্রাটের ধায় পরামশদাতা । 
মুঘল আমলে মন্ত্রীদের স্বাধীনভাবে কর্তব্য সম্পাদনের ক্ষমতা ছিল না। তাঁহারা 
সম্রাটের অধীন উচ্চ করাণক স্বরূপ ছিলেন। উপার-উন্ত পদস্থ কর্মচারী 'ভল্ল নিম্ন- 
পযাঁয়ের আরও বহু কর্মচারী ছিলেন। 


মৃঘল শাসনে প্রদেশ বা সুবাগ্ালতে এক-একজন কাঁরয়া সুবাদার 'নযুন্ত হইতেন। 
ইহা ভিন্ন, একজন দেওয়ান রাজস্ব আদায় ও সুবাদারের প্রশাসানক বায় সংকুলান 
কারয়া উদৃবৃত্ত অর্থ দিল্লীর রাজকোষে প্রেরণ কাঁরতেন। দেওয়ান দেওয়ান 
মোকদ্দমার বিচারের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। সংবাদার সবার প্রাতরক্ষা, 
প্রশাসন এবং ফৌজদার বিচারের দায়িত্ব পালন কারতেন। সবার 
বাভল্নাংশে এক-একজন ফৌজদার নিযুন্ত থাঁকিতেন। প্রত্যেক 
শহরে পণীলসের দায়ত্ব ছিল কটোয়ালের উপর। গ্রামাঞ্চলে পুলসের কাজ 
জামদারগণ নিজেদের দাঁয়ত্বে করাইতেন। এই সকল কমণচারী 'ভন্ন প্রত্যেক সুবায় 
বন্পী, সদর, কাজী, ওয়াকিনবিশ, মুহৃতসীব, মির বকর প্রভাত নানা পায়ের 
কর্মচারী থাকিত। 


মুঘল আমলে কোরাণের আইন অনুসারে অপরাধার 'বচার করা ও শাস্ত দেওয়। 
হইত। ওউরংজেব “ফতোয়াংই-আলমগণর' নামে একটি আইনাবাধ রচনা কাঁয়িয়া 
'অপরাধের শান্তি. বিচারকার্ষের সাবিধা কাঁরয়া 'দিয়াছলেন। 'বাঁভন্ন ধরনের 
অপরাধের 'বাভন্ন প্রকার শাম্ত 'ছিল। যেমন, জননাধারণের 
সম্মুখে বেত মারা, গনবসিম দণ্ড দেওয়া, অপরাধা যাহাকে হত্যা কারয়াছে তাহার 
অত্সীয় দ্বারা অপরাধশকে হত্যা করান, মাথার চুল কামাইয়া গাধার পিঠে চড়াইয়া 
রাস্তায় ঘোরান প্রভতভাত। সরকারী অর্থ আত্মসাং কাঁরলে সগ্রাটের আদেশ 
অন্যায় হাতীর পায়ের নিচে ফোঁলয়া বা নৃশংস অত্যাচার করিয়া হত]া কারবার 
'রশীত 'ছিল। 


কর্মচারবগ 


সুবা ঃ সুবার 
প্রশাসন 


ম'্ঘল আমলে শাসন, সমাজ, অর্থনীতি, ধর্ম ও সংস্কাতি ৩৩৭ 


লমাজ জীবলী (99০88] 7,166 ) ঃ ভারতবর্ষের হীতহাস প্রধানত রাজা ও সম্রাটদের 
বুদ্ধ-বিগ্রহের হীতহাস। অবশ্য মধ্যযুগীয় ইওরোপের ইতহাসেও এই বৌশষ্ট্যই 
পাঁরলাক্ষত হয় । জনসাধারণ এ সময়কার এ্রীতহাসিকের দৃষ্টির বাঁহভ্ত ছিল। 
রাজা, মহারাজা, সুলতান বা সম্রাটের কাহিনী বর্ণনায় জনসাধারণের সম্পকে যতটুকু 
উল্লেখ করা প্রয়োজন হইত উহা ভিন্ন, তাহারা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় 
অপাংস্তেয় ছিল। একমান্ত আবুল ফজল এবং ইওরোপায় 
পরটকদের বর্ণনায় সমসামায়ক জনসমাজ সম্পর্কে কিছু 
এীতহাসক তথ্য পাওয়া যায়। ইওরোপায় পর্যটকদের মধ্যে 
র্যালফ ফচ, উইলিয়াম হাঁকম্স, সার টমাস রো, ফ্রাম্সিসকো পেলসার্ট, বার্ণিয়ে, 
টেভার্নয়ে, থেভেনো প্রভাতর নাম উল্লেখযোগ্য । 


সমাজ 'ছল সামন্ততান্তরক। আভজাত শ্রেণী এবং রাজকর্চার? ভিন্ন অপর 
কেহই তেমন সম্মাঁনত ছিল না। আভজাত সম্প্রদায়ের জীবন- 

ক  ঘান্রার মান খুবই উন্নত ছিল । 'বলাসব্যসন, ব্যভিচার, মদ্যাসান্ত 
প্রভূত আভজাত সম্প্রদায়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। সম্রাট ভিন্ন 

বার্ধফু আভজাতগণের 'হারেম” থাকিত। আবুল ফজ.লের বর্ণনা হইতে জানা 
যায় যে, সম্রাটের হারেমে পাঁচ হাজার স্ত্রীলোক থাঁকত। সেই যুগে আভিজাত 
শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষ, ঈর্ষাপরায়ণতা ও বড়যন্ত্াপ্রয়তা অত্যাঁধক পাঁরমাণে 
পারলাক্ষত হয় । 


আভজাত সম্প্রদায্ের নীচে মধ্যাবত্ত সমাজেরও পাঁরচয় পাওয়া যায়। তাহাদের 
সংখ্যা যেমন ছিল অজ্প, তাহাদের জাীবনযান্রার মানও 'ছিল তেমাঁন সাধারণ । মাদক 
দুব্যাদতে আসান্ত, ব্যাভচার প্রভাত হইতে এই সম্প্রদায় সম্পূর্ণ 
মুস্ত ছিল। ভারতের পাঁশ্চম উপক্‌লস্থ বাঁণকগণ অবশ্য অত্যন্ত 
এ*বর্যশালী ছিল, তাহাদের জীবনযান্রার মানও ছিল খুব উচ্চ। 


সাধারণ শ্রেণীর লোকের অবস্থা উধর্বতন শ্রেণীয় তুলনায় অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। 
প্রয়োজনীয় শদঈতবস্্, জুতা প্রভৃতি তাহাদের ক্লরক্ষমতার বাহভ্ভত ছিল। তাহাদের 
খাদ্যদ্রব্যাদও ছিল আত সাধারণ । পেল্‌সার্ট ( 5:20000 
সাধারণ রেপ 7১919861, )-এর বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, সাধারণ অবস্থায় 
তাহাদের খাওয়া-পরার কোন অসযীবধা না থাকলেও দাভক্ষ বা কোনপ্রকার প্রাকীতিক 
দার্বপাক দেখা দিলে তাহাদের দরর্দশার এীমা থাকত না। মন্ঘল গে ঢাকা, 
গুজরাট, সিম্ধ; উপত্যকা, দাক্ষিণাত্য, আগ্রা ও দল্লাতে দ্াভক্ষ দেখা 'দিয়াছিল । 
আকবরের রাজত্থের প্রথম দিকে আগ্রা ও দিল্লীতে যে-দহাভক্ষ দেখা 1দয়াছল তাহা 
বদাউীন স্বচক্ষে দেখিয়া মন্তব্য কারয়াছেন যে, সমগ্র অণ্চল মরুভূমিতে পারণত হইয়া 
গগয়াছিল । খাদ)াভাবে মানুষ মানুষের মাংস খাইতে দ্বিধাবোধ করে নাই। আকবরের 
শামলের সর্বাধক ভয়াবহ দ্ীভক্ষ ১৬৯৪-৯৮ চারবৎসর স্থায়ী ছিল। 
1বদেশী পর্যটক পেলপার্ট ভারতবর্ষে দীর্ঘ সাত বৎসর কাটাইয়াছলেন। তান. 


ক. বব. (১ম খণ্ড £ ২য় ভাগ )--২২ 


ইতিহাসে জনসাধারণ 
সম্পকে" 'বিবরণের 
অভাব 


অধাবত্ত শ্রেণী 


৩৩৮ ভারতের ইাতহাসকথা 


তাঁহার দশর্ঘকালের আভজ্ঞতা হইতে তদানীন্তন সমাজ সম্পর্কে ষেশববরণ রাখিয়া 
গিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় যে, এ সময়ে তিন শ্রেণীর লোক 
৪৮১০০২৯ ছিল যাহারা নামেমান্তই স্বাধীন প্রজা বাঁলয়া বিবেচিত হইত। 
বর্ণনা বস্তুত, তাহাদের অবস্থা ক্লীতদাস অপেক্ষা কোন অংশে উন্নত ছিল 
না। এই তিন শ্রেণী হইল ঃ শ্রীমক শ্রেণী, দোকানদার শ্রেণী এবং 
বেয়ারা বা চাকর শ্রেণী। সেই সময়ে রলীতদাস প্রথার প্রচলন 'ছিল এবং খোজা ও 
ক্লীতদাস ক্লয়-বরুয় 'নার্ববাদে চলিত । 


দেশের সাধারণ লোকের অবচ্থা মোটেই সন্তোষজনক ছল না, একথা পূর্বেই 

উল্লেখ করা হইয়াছে । তাহারা মাটির ঘরে বাস কাঁরত এবং তাহাদের উপর নানাপ্রকার 

জুলুম চলিত। শাহজাহানের আমল হইতে সাধারণ শ্রেণন, 

রোল বিশেষত কৃষকদের উপর নানাপ্রকার অত্যাচার শুরু হয় । ফলে, 

তাহাদের অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইয়া উঠে। প্রাদোৌশক শাসন- 
কতগিণ নানাভাবে কৃষক সম্প্রদায়ের নিকট হইতে অথ“ আদায় কাঁরতেন। 


আঁমতাচার, ব্যভিচার প্রভৃতি দোষ ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যেই দেখা যাইত । সাধারণ 
লোকের মধ্যে এই সকল দুরাচার মোটেই ছিল না। তাহারা যেমন 'ছিল মিতাচারণ 
তেমন ধর্মপরায়ণ । বালাবিবাহ, পণপ্রথা, কৌলান্য প্রথা, সতাঁদাহ প্রথা এঁ সময়কার 
সমাজ-জীবনের কয়েকটি চু বৈশিষ্ট্য । সম্রাট আকবর বাল্যাববাহ এবং 
বলপূর্বক সতীদাহ প্রথা নিবারণের চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, 
045500800 কিন্তু তাঁহার চেস্টা ফলবতী হয়' নাই। বোল্ট, স্ক্যাফটন, 
ক্র্যাফোর্ড প্রভাত ইওরোপনয় লেখক তদানীন্তন সমাজের উপার-উন্ত কুসংস্কারগৃলির 
উল্লেখ কাঁরয়াছেন। বিধবা বিবাহ প্রথা কেবলমান্ত মারাঠা, জাঠ ও অন্াহ্মণদের 
মধ্যেই প্রচালত ছিল। 'হন্দুদের নৌতিকতা সম্পকে টেভার্নয়ে 

সমাজের উচ্ছ্বাসত প্রশংসা কাঁরয়া গিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনা হইতে 
জানা যায় যে, তখনকার 'হন্দু সম্প্রদায় 'ত্যবারণ, সং এবং 


সচ্চারন্্ ছিল। 


অর্থনৈতিক জীবন (72০01007080 [86 )58 মূঘল বৃগে প্রজাবর্গের প্রধান 
উপজশীবকা ছিল কীঁষ। দেশের 'বাভন্ন অংশে 'বাভল্ন প্রকারের শস্য উৎপন্ন 
হইত। আবুল ফজ্‌্ল-এর আইন-ই-আকবরীতে সেই আমলে কাঁষফজাত ফসলের 
1বস্তারিত 'ববরণ পাওয়া যায়। খাদ্যশস্যের মধ্যে গম, চাউল, বাল” বজরা, জওয়ার 
ছোলা, ডালের মধ্যে মুগ, মসুর, অরহড়, মটর, তৈলবাঁজের মধ্যে সাঁরষা, তিল, 
রেপ, সূর্ধনূখী, রেঢ়ী এবং এই সকল ভিন্ন আখ, তুলা, নীল, সুপারি, পোস্ত, 
আফং প্রভৃতি উত্তর-ভারতে প্রচুর উৎপন্ন হইত। দক্ষিণ-ভারতে চাল, গম, ডাল, আখ, 
তলা, নীল, রেছ়ী, লঙ্কা, নারকেল প্রভৃতি উৎপন্ন হইত। বাংলা ও বিহারেই আখ 
বেশন জন্মাইত বাঁলয়া এই দুই দেশেই চান প্রস্তুত হইত এবং ভারতবষে'র অপরাপর 


মুঘল আমলে শাসন, সমাজ, অর্থনগাত, ধর্ম ও সংক্কীঁত ৩৩৯ 


অংশে সেই চিনি পে হইত। পেলনসার্টের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, যমুনা 
পত্যকা এবং মধ্য-ভারতে প্রচুর পাঁরমাণে নীল উৎপন্ন হইত। 
রি টরানরাকা ইহা 'ভিন্ন, রেশম, তলা, তামাক প্রভৃতি 'বাঁভন্ন অংশে প্রচুর 
পাঁরমাণে জান্মিত। জাহাঙ্গীরের আমলে পোর্তুগীজ বাঁণকরা গুজরাটে তামাকের 
চাষ প্রথম শুরু করে। পরে তাহা অপরাপর অগ্চলে বস্তৃত হয়। যে-বংসর ফসল 
ভাল হইত সেই বৎসর কৃষকদের মোটামট স্বচ্ছন্দেই চালিত, ?কম্তু অজন্মা, দা ক্ষ 
প্রভৃতির কালে তাহাদের দুর্দশার সীমা থাকত না। দুভিক্ষও যে না ঘাঁটত এমন 
নহে, কয়েক বৎসর পর পরই দ্াঁভক্ষ, অজন্মা প্রভৃতি দেখা দিত। 
ক্ষকদের প্রয়োজনীয় মূলধন না থাকবার ফলে তাহারা কাঁষির উত্নাতি সাধন 
কাঁরতে ইচ্ছা থাঁকলেও কাঁরতে পারত না। আকবর তাহাঁদগকে সাহাধ্য কারবার 
উদ্দেশ্যে চাষের গর, বাজ প্রভৃতি ক্রয় কারবার জন্য খণদানের ব্যবচ্থা করিয়াছিলেন। 
এঁ খণ বাৎসারক 'কাস্তিতে শোধ করা চলত ॥ এইরংপ সাহায্য 
কুষকগণ অপরাপর শাসকদের আমলে পায় নাই। নীলকর 
সাহেবরা ভারতবর্ষে নীলের চাষ করাইতে শুরু কারলে কৃষকাদগকে দাদন অর্থাৎ 
আঁগ্রম দিয়া তাহাদের উৎপন্ন নীল নামমাত্র মূল্যে ক্রয় কারয়া লইবার ব্যবচ্থা করায় 
কৃষকদের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া পাঁড়য়াছিল। মৃঘলষুগে কীঁষ উন্নয়নের কোন 
সরকারী নীত না থাকায় সম্রাটদের আর্থিক প্রাচ্যের পাণ্বে কৃষকদের দুরবন্থা এক 
আত শোচনীয় দৃশ্যের সৃষ্টি করিয়াছিল ( পেলসার্ট )। 
মুঘল ঘুগের অর্থনোতক জীবনের অন্যতম প্রধান বোঁশঘ্টয ছিল িল্পোংপন্ন 
সামগ্রীর গ্রাচ্র্য। এই সকল সামগ্রী সমগ্র দেশের চাঁহদা মিটাইয়াও প্রচুর পারমাণে 
বিদেশে স্গ্তান করা হইত। ভারতীয় সৃতীবস্রাঁদ বিদেশীয় 
সস শি্গোৎপন বাজারে আত উচ্চ মূল্যে বিরুয় হইত। এ সময়ে কুটির-শিষ্প 
254 ভিন্ন বড় বড় সরকারী কারখানাও 'ছিল। বাঁণিয়ে বাংলাদেশকে 
রেশম ও সৃতাবস্বের আড়ং বাঁলয়া বর্ণনা করিয়াছেন । সতী, রেশম ও পশমী বল্ 
ছিল সেই সময়কার সবাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ শিজ্প। রেশম বস্র প্রভাত বাংলাদেশে প্রস্তুত 
হইত, কাম্মীরেও কতক পারমাণে প্রস্তুত হইত। ক্যান্বে, পাটন ও আহম্মদাবাদে 
রেশম বস্ম বয়নের ব্যবচ্ছা ছিল। লাহোর ও কাশ্মীর শাল, গালিচা প্রভ্তর 
জন্য গ্রাস্ধ ছিল। এই সকল দুব্ও বিদেশে সমাদৃত ছিল। এডোয়াড টেরি 
উল্লেখ কারয়াছেন যে, মোটা সতী বঙ্গ নানা প্রকার রঙিন ছাপে ছাপাইয়া আত 
সূন্দর করা হইত। এইসকল রং বহুবার ধুইলেও সামান্যতমভাবে হাস পাইত 
না। বাংলা ও শীবহারে প্রচুর পারমাণে সোরা (98109606 ) উৎপন্ন হইত এবং 
ণবদেশীয়' বাঁণকগণ উহা ইওরোপে চালান দত । সম্রাট ও আভজাত শ্রেণী এবং 
পদস্থ রাজকর্মচারীদের ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রস্তুতের জন্য সরকার 
হইতে বহুসংখ্যক কারখানা চ্ছাপন করা হইয়াছল। বাঁণয়ের 
বর্ণনা হইতে জান্য যায় যে, বহ চ্ছানে বিরাট বিরাট ঘরে কার: 
খানার কোনটিতে পোশাক নিা্ণ, কোনটিতে ম্বর্ণকারের কাজ, ছ'ুতার 'মস্রী'র কাজ, 


কৃষকদের দব্রবন্হা 


সরকারণ কারখানা 


৩8০ ভারতের হীতহাসকথা 


ব্রোকেড্‌, 'সিজ্ক গ্রভাতির কাজ চাঁলতে তান দেখিতে থাইয়াছলেন।। দিল্লী ভিন্ন, 
এ ফতেপুর, আগ্রা, কাম্মীর, বুরহানপনর প্রভাত শহরে সরকারা কারখানা 
1 


রঞ্তান সামগ্রীর মধ্যে নীল, সোরা, রেশমবন্ত, সতীবন্ত্, মসাঁলন, চান, আঁফং, 

আমান ও রান মশলা, গোলমারচ প্রভাত বিশেষ উল্লেখযোগ্য । আমদানি 

সামগ্রীর মধ্যে চীনামাটর রাসন, ঘোড়া, সোনা, রূপা, মূল্যবান 

মাণমান্তা, তামা, টিন, দস্তা, গন্ধনুব্য, কাঁচামাল ধহসাবে রেশম ইওরোপাঁয় মদ, এবং 
আঁফ্রকা হইতে ক্লীতদাস প্রভাত উল্লেখযোগ্য | 


দেশের অভ্যন্তরে বাণিজ্য দুব্যাদ স্থল ও জলপথে বহন করা হইত। সেই সময়ে 

রা কয়েকাঁট বৃহৎ রাজপথও 'ছিল। পাঁথক ও বাঁণকদের স্বাবধার 

জন্য সরাইখানা ও 'বশ্রামঘর খ্াকত। জলপথ বা ম্থলপথে 

বাঁণকগণ নিরাপদে যাতায়াত করিতে পারিত। মুঘল ধূগে ভারতের প্রধান বাণিজ্য 

বন্দরগৃলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল 'সিম্ধুর লাহরি বন্দর, গুজরাটের 

ভারুচ, সুরাট ও ক্যা্বে, বাংলার সাতগাঁও, শ্রীপুর সোনারগাঁও, 

পল চট্টগ্রাম, মহারান্ট্রের ব্যাঁসন, চৌহ্‌ল, দাবুূল, ভাটখাল, গোয়া, 

হুলপথে বাণিজ্য মালাবারের কালিকট, করমণ্ডলের মসুলপত্তম, নেগাপত্ম ৷ 

এই সকল বন্দর হইতে পেগ, যাভা, সমমান্লা, চীন, আফ্রিকা, 

মোচা, অরমুজ, 'সংহল প্রভাতি দেশের সাঁহত সামনীদ্ুক বাণিজ্য চাঁলত। 

অনুর্প, স্ছলপথে মুলতান হইতে কান্দাহার এবং লাহোর হইতে কাবুলে বাঁণজ্য 
চলাচল 'ছিল। | 


শাহজাহানের রাজত্বকালে শিষ্পজীবাঁদের অবস্থার উন্নাত পাঁরলাক্ষত হইলেও 
কাঁষজীবাঁদের অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইতে থাকে। ওরংজেবের রাজত্বকালে জন- 
সাধারণের অনৈতিক অবস্থার আধকতর অবনাতি ঘটে। তাঁহার রাজত্বের শেষভাগ 
হইতে ভারতবর্ষের অর্থনোতিক সমৃদ্ধ লোপ পাইতে থাকে । ক্রমাগত যুদ্ধ-বিগ্রহ, 
রাজনৌতিক অব্যবন্থা গ্রভাতর ফলে দেশের শাম্তি বিনষ্ট হওয়ায় অর্থনৌতক জাবন 
পযদস্ত হইয়া পড়ে। দেশের কাষ এবং শিল্প উভয় ক্ষেত্রেই অবনাত দেখা দেয় । 
১৬৯০-৯৮ এই কয়েক বৎসর ইংরেজ বাঁণকগণ রপ্তানির জন্য প্রয়োজনীয় পারমাণ 
জনসাধারণের অর্থ, বন্তাঁদ যোগাড় কাঁরতে পারে নাই। ইহা হইতেই তখনকার 
নোতক অফাঁতা  অর্থনৌতক অবনাঁতর ধারণা জন্মে । বাংলাদেশ এ সময়ে যুক্ধ- 
িগ্রহাদি হইতে মুস্ত ছিল বটে, তথাপি ওরংজেবের দীর্ঘকাল- 
ব্যাপী দাক্ষণাত্য যৃণ্ধের ব্যয় বাংলা সুবার রাজস্ব হইতেই সচ্কুলান করা হইত। 
ফলে, বাংলাদেশের অর্থনৌতক সমাম্ধও হাস পাইয়াছল। তদুপার নাঁদর শাহের 
লৃ্ঠন, ইংরেজ বাঁণকগণের প্রাতযোগিতা দেশের অর্থনৌতিক জীবনেও এক বপধয় 
ডাঁকয়া আনম্লাছল। 


মুঘল আমলে শাসন, সমাজ, অর্থনীতি, ধর ও সংস্কাঁত ৩৪৯ 


[শিঙ্প ও আহছিত্য (411 & 2.86618608৩ ) 5 তুকর্শ-আফগান যুগে হিন্দু ও 
মনসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সম্প্রীত ও সৌহাদের সূচনা হইয়াছিল আকবরের 
কি আমলে তাহা বহুগুণে বাত্ধপ্রাপ্ত হয়। শাহজাহান বিশেষত 
ও ও মদলমান ওরংজেবের আমলের সংকণ্ণ ধমন্ধি নপাত এই পরস্পর সৌহার্দ্য 
রশাতির লংশিশ্রণ.: বিনাশ করিতে পারে নাই। এই দুই শাল্তশাল সম্প্রদায়ের মধ্যে 

সাংস্কাতক আদান-প্রদানের ফলে ষে নবচেতনার সৃষ্ট হইয়াছল 
তাহা সমসাময়িক চ্ছাপত্য, 'শিঙ্পকলা ও সাহত্যে প্রাতফলিত হইয়াছিল ॥। 'হন্দু ও 
মুসলমান চ্ছাপত্যরীতর সধামশ্রণে সেকালে এক নূতন বাঁলঘ্ঠ শষ্পরাঁত গাঁড়য়া 
উঠিয়াছিল। 

বাবর ভারতীয় শিঙ্পরীতি পছন্দ কাঁরতেন না। 'তাঁন কনস্টানাটনোপ্‌ল হইতে 
সনা নামে জনৈক ম্থপাঁতকে তাঁহার মসাঁজদ ও অপরাপর সৌধাঁদ নিমাণের জন্য 
আমন্ত্রণ কাঁরয়া আনিয়াছিলেন বাঁলয়া কাঁথত আছে । কিন্তু পারাঁস ব্রাউন (14: 7৩:০১ 
81০৯2) প্রমুখ এীতহাসিকগণ কনস্টানটনোপ্‌লের শিঙ্প- 
রীতর কোন পাঁরচয় বাবরের শিষ্প-নিদর্শনে দৌখতে পান নাই। 
উপরন্তু বাবর যে অসংখ্য ভারতীয় স্থপাঁত ও প্রস্তর-শিষ্পীদের 'িষাস্ত কারয়াছিলেন 
তাহার প্রমাণ আছে। বাবরের আমলে শিল্প-নদর্শনগহীলর মধ্যে সম্বলের “জাম 
মসাঁজদ', আগ্রায় একাট মসাঁজদ এবং পাঁনপথের কাবৃলবাগ নামক স্থানে একটি 

মসাঁজদ এখনও 'বিদ্যমান। মুঘলসম্রাটগণ শিল্প, স্থাপত্য ও 
উপ সাঁহত্যের উদার পন্ঠপোষক ছিলেন, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই । 

হুমায়ূনের আমলেরও দুহাঁট মসাঁজদ তাঁহার চ্ছাপত্যানুরাগের 
সাক্ষ্য বহন করিতেছে । এঁ সময়কার দ্ছাপত্য-শিল্পের ক্ষেত্রে শের শাহের দান নেহাত 
কম 'ছিল না। তাঁহার পৃন্প্।খেকতায় 'না্মত “পুরান কিলা ণকল-ই-কুহনা মসাঁজদ* 
এবং সাসারামে শের শাহের সমাধ-সৌধ প্রভাত এক আত উন্নত এবং আলম্কাঁরক 
ধরনের শিজ্পরীতির পাঁরচায়ক। 

সম্রাট আকবর শিল্প ও চ্ছাপত্যের বশেষ অনুরাগী ছিলেন। আবুল ফজলের 
আকবরের আমলে বর্ণনা হইতে আকবরের শল্পজ্ঞান ও নির্মণিকার্যাদর ব্যাপারে 
পারাঁসক ওহন্দ ব্যবসায়ীসূলভ পাঁরদর্শন-ক্ষমতার সম্পকে অবগত হওয়া যায়। 
চ্ছাপত্যের সংমিশ্রণ তাঁহার আমলে পারাঁপক ও 'হন্দু স্থাপত্যরশীতর সম্পূর্ণ সধামশ্রণ 
পারলাঁক্ষত হয় । ' | রর 

আকবরের আমলে 'নার্মত প্রাসাদ-দর্গ, মসাঁজদ ও সমাধি-সৌধগালর মধ্যে 

তাঁহার বিমাতা হাজী বেগমের সমাধি-সৌধ প্রথমেই উল্লেখযোগ্য । 
উঞলা ০ হুমায়ূন যখন পারস্য সম্রাটের আশ্রয়ে কিছুকাল 'সংহাসনচ্যুত 
ভিন অবস্থায় লেন, সেই সময় হাজী বেগম তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। 
তার প্রাত এই আনুগত্যের জন্য আকবর হাজী বেগমের সমাধি-সৌধাঁট 'নম্ণ 
করাইয়াছিলেন । এই সমাঁধ- সৌধাঁটতে পারাঁসক ও ভারতীয় চ্ছাপত্যরীতর এক 
সুন্দর সংমশ্রণ পারলাঁক্ষত হয় । জাহাঙ্গরী মহল, হুমায়ূনের লমাধি, ইবাদৎখানা, 


বাবরের ধিষ্পানরাগ 


৩৪২ ভারতের ইীতহাসকথা 


৪: দরওয়াজা, পাঁচমহল প্রভৃতি এবং আকবরের আমলের ঝ্বপরাপর চ্ছাপত্য 

ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য । সেকেন্দ্রা় আকবরের সমাধি-সৌধাটির পারকষ্পনা 
৯১৮৫ জাবদ্দশায়ই প্রস্তুত হইয়াছিল । এই সকল 'ভিন্ন আকবর কতকগদা'ল সমাবশাল 
দুগ” নিমা্ণ করিয়া আবুল ফজ্‌লের ভাষায় “যাহারা ভীত, সন্্রস্ত তাহাদিগকে রক্ষার, 
যাহারা 'বিদ্রোহপ্রবণ তাহাদের ভীত প্রদর্শনের এবং যাহারা শান্তিপ্রিয় ও অনুগত 
তাহাঁদগকে আনন্দ দানের” ব্যবচ্থা করিয়াছিলেন । আকবরের স্থাপত্য অনুরাগের 
বিশেষ পার তাঁহার আগ্রা ও লাহোরের প্রাসাদ-দর্গ দুইটি। এই দুইটি প্রাসাদ- 
দুর্গ লাল পাথরের তৈয়ার । আগ্রা প্রাসাঁ-দুঞ্গের অভ্যন্তরে আকবরী মহল ও 
জাহাঙ্গীরী মহল, লাহোর প্রাসাদ-দুগের মান্ন একট প্রাসাদ বর্তমান আছে। 
এলাহাবাদে 'নার্মত আকবরের প্রাসাদদুর্গটি এখনও 'বদ্যমান। ইহার সৌন্দর্য 
এখনও দর্শকের বিস্ময় উৎপাদন করে। 

১৫৭২ প্রীন্টাব্দে গুজরাট জয়ের নিদশ“ন হিসাবে.আকবর ফতেপুর 'পিক্রি অর্থাং 
শবজয় নগর (010 ০ ৬1০01 ) নিমাণ করান। চোৌদ্দ-পনর বৎসরের মধ্যে এই 
আত মনোরম শহরটি নিমাণ করাইয়া আকবর এক অসাধ্য সাধন কারয়াছলেন। 
জাহাঙ্গীর তাঁহার আত্মজশীবনতে 'লিখিয়াছেন যে, হিংস্র জন্তু জানোয়ার পাঁরপূ্ণ এক 
অরণ্যাঞ্চল চৌদ্দ বৎসরের বাগান, প্রাসাদ প্রভৃতিতে আঁত মনোরম এক নগরীতে 
রূপান্তাঁরত হইয়্াছল। ফতেপুর 'সান্রর স্থাপত্য কৌশলে হম্দু এবং ইসলামীর 
স্থাপত্য রীতির সংমশ্রণ পারলাক্ষত হয়। ইহা আকবরের ভারতঈয় তথা হিন্দু 
সংগ্কীতর প্রাত শ্রদ্ধা ও সহনশনীলতার পাঁরচায়ক, সন্দেহ নাই । যোধাবাঈ'র প্রাসাদ, 
বীরবলের প্রাসাদ প্রভাত হিন্দু হ্থাপত্য এবং কার:কার্ষের আত সংন্দর নিদশন। 
দেওয়ান-ই-খাস সৌন্দষে'র দিক দিয়া যেমন প্রশংসনীয়, সম্রাট মধ্যবত স্থানে তাঁহার 
সিংহাসনে বসিয়া বিচারকাষ কারবার কালে চতুর্দিকে তাঁহার দৃষ্টি সমানভাবে যাহাতে 
থাকিতে পারে সেইরূপ 'নিমণি কৌশলও বিস্ময়কর । 


আকবরের স্থাপত্য কণীর্তর তুলনায় তাঁহার পত্র জাহাঙ্গীরের আমলের ম্ছাপত্য- 
কার্ধাদ নগণ্য 'ছিল সন্দেহ নাই, তধাঁপ হীতমাদ্‌্-উদ্‌্দৌলার সমাধ-সৌধাঁট তাঁহার 
শিঙ্পানুরাগের সাক্ষ্য বহন কারতেছে। তাঁহার আমলে মুঘল 
১৮৯১৪৫-০ আমলে শক্পরণীতির সাঁহত রাজপুত শিষ্পরপাঁতর যে সংমশ্রণ ঘাঁটয়াছিল 
হি তাহার সুষ্পন্ট প্রমাণ হীতমাদ-উদ্‌-দৌলার সমাধি-দৃদ্টে বাঁবতে 
পারা ষায়। জাহাঙ্গীরের আমল স্থাপত্য শিল্পকার্ষের জন্য তেমন উল্লেখযোগ্য নহে। 
তাঁহার প্রধান অনুরাগ ছিল চিন্র শিল্পের গ্রাত। ইহা ভিন্ন বাগান স্থাপন করা ছিল 
তাহার নেশাস্বরূপ । কাশ্মীরের শাঁলমার বাগ, লাহোরের শালমার বাগ প্রভাতি 
সুদর্শন বাগান তাঁহার আমলে চ্ছাপন করা হইয়াছল। 


মুঘল যুগের স্থাপত্য ও শিশ্পানুরাগের উৎকর্ষের জন্য সম্রাট শাহজাহানের 
রাজত্থকাল সবক উল্লেখযোগ্য । মৌলিকতার 'দক "দয়া বিচার কাঁরলে শাহজাহানের 
আমলে শিঙ্গকৌশল আকবরের আমলের শিজ্পকৌশল অপেক্ষা নিন্নস্তরের ছিল সন্দেহ 


মুঘল আমলে শাসন, সমাজ, অর্থনীতি, ধর্ম ও সংস্কাত ৩৪৩ 


নাই, কিন্তু আঙ্ুংকাঁরক শিজ্পকৌশলে উহা ছিল সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ । শাহজাহানের আমলের 
“দেওয়ান-ই-আম” “দেওয়ান-ই-খাস” “মোতি মসাঁজদ” 'জাঁম মসাঁজদ', খাস মহল, শিশ;- 
মহল, মহসস্মান বুর্জ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । মোতি মসাঁজদ মুঘল চ্ছাপতো]র 
এক অনবদ্য শ্রেষ্ঠ কীর্তি বলিয়া মনে করা হয়। “তাজমহল” সমাধি-সৌধাট হইল 
শাহজাহানের জগংবিখ্যাত শিজ্পকীত“। তাজমহল কোন স্থাপত্য ?শজ্পী-পরিকঞ্গত 
সে-বিষয়ে মতপার্থক্য রহিয়াছে । জেসমযইট ফাদার ম্যানরিকএর মতে জারোনিমো 
ভারোনও ( 061001010 6106০ ) নামে জনৈক ভোনস-বাসী তাজমহলের এক 
প্রাতকীতি 1 মমা্ণ কাঁরয়া শাহজাহানকে দিয়াছলেন। ভারোনও সেই সময় আগ্রায় 
বাস কাঁরতোছলেন। কিন্তু এই বস্তব্যের সত্যতা সম্পকে আধাঁনক এীতহাসিক 
মান্রেই সন্দেহ প্রকাশ কারয়াছেন। বস্তুত সেই সময়কার দালল- 
দগ্তাবেজ হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ওস্তাদ ঈশা ছিলেন 
তাজমহল নিমতাদের প্রধান স্থপাত। হ্যাভেল, পটার মাঁণ্ড, 
বানিয়ে, টেভার্ণয়ে, থেভেনো প্রভূতি কোন ইওরোপনয় পর্যটকই ভেনিসীয় স্থপাঁতির 
উল্লেখ করেন নাই । হ্যাভেল সংস্পম্টভাবে মন্তব্য করিয়াছেন যে, তাজমহলের 
গঠনসৌোম্ঠবে ভোৌনসীয় শিজ্পীর পাঁরকজ্পনার পারচয় নাই । ডর ন্মিথ বলেন 
যে, তাজমহল ইওরোপীয় ও এশ'য় স্থাপত্যরাঁতির সংমিশ্রণের ফলশ্রতি। কিন্তু 
তাজমহলে পাশ্চাত্য হ্ছাপত্য রীতির কোন নিদর্শন স্থাপত্য 'িঞ্প-বিশারদগণ দেখতে 
পান নাই। তাজমহল কনস্টানাটনোপ্‌লের ইসমাইল খাঁ রুমি কর্তৃক পাঁরকাষ্পত, 
কান্দাহারের আমানত খা সিরাজণ কর্তৃক উহার যাবতীয় লাঁপ খোদাইয়ের কাজ সম্পন্ন 
এবং ভারতীয় কাঁরগরগণ কর্তৃক নামত হইয়াছল। মাঁণ-মৃস্তা-খাঁচিত প্রচ্ছদপট 
আস্টন দ্য বদেশে (49500 06 3019685. ) নামে জনৈক ফরাসী মাঁণকার কাঁরয়া- 
শছলেন, ইহাও সত্য নহে । কনৌজ ও মুলতানের হিন্দ; কারিগরগণ কর্তৃক উহা 
নামত হইয়াছিল । তাজমহলের সংলগ্ন বাগান রণমল নামে জনৈক কাম্মশরী নিম 
করেন। তাজমহলের গঠন সৌম্ঠব, আলতকা'রিক কারুকার্য" 'বাঁভন্ন অংশের পারস্পারক 
অন:পাতে উহাকে স্থাপত্য শিষ্পের এক 'বস্ময়ে পারণতকারয়াছে। 
শাহজ'হানের হ্থাপত ইহা শাহ্‌জাহানের 'প্রয়তমা পত্বী মমতাজমহলের দেহাবশেষের 
৪৪ পে উপর 'নামত। জাম মসজদ: ভারতের সর্ববৃহৎ মসাঁজদ। 
নিদশন শিঞ্পকৌশলেও শাহজাহানের আমল যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ কাঁরয়া- 
ছিল। তাঁহার 'বিখ্যত ময় ব্র-সিংহাসন এ-বষয়ে উল্লেখযোগ্য । 
পারতাপের বিষয়, এই িসংহাসনাট পারস্যেঞ নাদর শাহ কর্তৃক লশ্ঠিত হইয়াছল। 
'ওরংজেবের ধমম্ধিতা ও গোঁড়ামর ফলে মুঘল স্থাপত্য বা শিল্পের অবনাত 
ঘাঁটয়্াছিল। পতনোন্মুথ মুঘল সাম্রাজ্যের চ্ছাপত্য ও শিঞ্গের 
পর প্রীত ম্বভাবতই কোন অন:রাগ প্রদার্শত হয় নাই। কেবলমান্ত 
হায়দরাবাদ. ও অযোধ্যায় উন্নত ধরনের শিঞ্গরশীত আরও কিছকাল 
খারয়া টাকয়াছল। 
মুঘল আমলে রাজপুত স্থাপত্য শি্পও মূঘল শিল্পরণীতর প্রভাবে প্রভাবত 


তাজমলের 'নিমণাণ 
সম্পকে মতবাদ 


৩৪৪ ভারতের ইতিহাসকথা 


হইয়াছিল । মধ্যভারতের অন্বর, বিকানির, যোধপুর প্রভৃতির গ্রাসাদ-দুগ্গগাল 

টি অবশ্য সম্পূর্ণ হিন্দ স্থাপতারীতি অনুসারেই নির্মিত হইয়াছিল। 
রর এ সময়কার প্রাদেশিক ম্থাপতা কীতি'র মধ্যে বিজাপরের গোল 
গদ্বূজ, আদল শাহের সমাধিসৌধ, জাম মসাঁজদ, প্রভূতিরও 
উল্লেখ করা প্রয়োজন ৷ স্থাপত্য শিজ্পে শ্বেত পাথরের ব্যবহার মুঘল যুগের এক 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । আগ্মা, ৪7 প্রভৃতি অণ্লে ইহার ব্যাপক ব্যবহার 
পাঁরলাক্ষত হয় । 


যেমন ম্থাপত্যে তেমনি চিন্রশিঞ্পে মুঘল যুগে ভারতীয় িজ্পরঁতির সহিত 
চোৌনক, ইরানীয়, গ্রীক (ব্যায় ) এবং মোঙ্গলীয় শিজ্পরীতির এক অভৃতপ্ব 
চিরশিল্প সংমশ্রণ ঘাঁটয়াছল। বিশেষভাবে ভারত-পারস্য-চীন শিজ্পের 
সংমশ্রণে উদ্ভূত এক নূতন চিাশঙ্প- কৌশলের পারচয় আকবরের 

আমল হইতেই পাওয়া যায়। 


মৃঘল যুগের চিন্রাশজ্প বাবরের চিন্তশিক্প প্রীতি হইতেই শুরু হইয়াছিল। বাবর 
ছলেন প্রাকাতিক সৌন্দর্যের অনুরাগ । প্রাকীতিক সৌন্দর্য, বাভন্ন খতুতে প্রীতির 
বাভন্ন রূপ তাঁহার দ্্ট এড়াইত না। তান তাঁহার সৌন্দ্য- 
রা বোধকে র্‌পদানের উদ্দেশ্যে কয়েকজন চিন্লাশঙ্পীকে নিয়োগ 
কাঁরয়াছিলেন। তাঁহাদের চিন্লাঙ্কনের কতক নিদর্শন এখনও 
বিদ্যমান আছে। হুমায়ুন িতা বাবরের প্রাকীতিক সৌন্দর্যবোধ বংশগত গুণ 
1হসাবেই পাইয়়াছিলেন। পারস্যে খন তান আশ্রয় গ্রহণ করেন সেই সময়ে তান 
আব্দুস সামাদ ও সঈদ আলি নামে দুইজন িন্তশিক্পীর পরিচয় পান এবং তাঁহাঁদগকে 
শেষ পযন্ত দিল্লীতে লইয়া আসেন । এই দুইজন চিন্রশিজ্পীকে কেন্দ্র কারক্লাই মঘল 
চিন্তশিষ্পের ক্রম-বকাশ শুরু হয় । আকবর এই দুইজন শিল্রাশজ্পীর নিকট চন্রা্ষন 
শিক্ষা কারয়াছলেন। 


প্রাথামক পর্যায়ে যাঁদও মুঘল চিন্তাশজ্পে পারাঁসক প্রভাব অত্যাধক পাঁরলাক্ষত 
হইয়াছিল, তথাপি ক্রমে 'হন্দু ও পারাঁসিক চিন্তরাশজ্প রতির সংামশ্রণ ঘাঁটতে 1বলম্ব 
হইল না। ১৫৬২ প্রান্টাব্দে আকবরের রাজসভায় তানসেনের আগমন চন্রখান এই 
হন্দ্‌-পারাঁসক চিন্রাশজ্পের সংামশ্রণের পারচয় বহন করে। ফতপনর 'সাক্রিতে এই 
নূতন শিল্প রশাঁতর প্রচুর প্রয়োগ দেখা যায় । মুসলমান এবং হিন্দু চিন্রশিজ্পীদের 
শ্রমে ফতপুর 'সারুর সৌন্দর্য বহহগুণে বাদ্ধ পাইয়াছল। 

শপ আকবরের আমলে প্রথম শ্রেণীর সতরজন চন্রাশল্পণদের মধ্যে 
নি তেরজনই ছিলেন হিন্দু চিন্তকর । আবুল ফজ্‌লের মতে মোট 
একশত চিন্নশিষ্পণ সেই সময়ে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছলেন। পাধারণ অর্থাৎ 
যাঁহারা প্রথম শ্রেণীর শিল্পী ছিলেন না, তাহাদের সংখ্যা ছল খুব বেশী । আকবর 
তাহার চিন্রাশষ্পীদের কাজে 'বিশেষ দৃষ্ট রাখতেন এবং 1শলপণাদিগকে চন্রাশজ্প- 
কার্ষের প্রয়োজনগয় সকল একার সামগ্রী সরবরাহ কারতেন। তাঁহাঁদগকে মাদক 


মুঘল আমলে শাসন, সমাজ, অর্থনশীতি, ধর্ম ও সংক্কাত ৩৪৬ 


বেতন দিবার $ব্যবস্থা ছিল। ফতপুর 'সাক্রর িন্রশিঙ্পীদের মনসবদার বা আহাদ 
পদে চ্ছাপন করিয়া তাঁহাদের পদমযার্দা অনুযায়ী বেতন 'দিবার ব্যবস্থা কাযা 
দিয়াছলেন। 
জাহাঙ্গীরের অনুরাগ স্থাপতা শিজ্প অপেক্ষা চিত্রাশজ্পেই অধিকমানায় ছিল। 
তিনি আকবরের আমলে চিন্রশজ্পের যে পৃচ্ঠপোষকতা দান করা হইত তাহা 
ৃ অপারবার্তত রাখয়া চিন্তীশঙ্গের ধাহাতে আরও উৎকর্ষ সাঁধত 
সপ চ্- হয় সেই চেষ্টা করেন। জাহাঙ্গীর ছিলেন চিন্রাশজ্পের প্রকৃত গুণ- 
গ্রাহী ব্যান্তি। শ্রেচ্চ শিজ্পণদের চিন্ত 'তাঁন উচ্চমূল্যে কয় কারয়া 
শিল্পীদের উৎসাহ বৃদ্ধি করিতেন। যুবরাজ 'হসাবেই তান হিরাটের আগা 'রিজা 
কি নামে শি্পীকে চিনা্ষনের জন্য নিয়োগ কারয়াছলেন। তাঁহার 
প্রভাব হাস রাজত্বকালে বহ্‌ িদেশ+ শিল্পীকে 'তাঁন তাঁহার 'শঙ্পী 'হসাবে 
'নয়োগ করিয়াছিলেন । সবাশ্রেষ্ঠ  শি্পী ছিলেন ভারতের মনোহর, বিষণ দাস ও 
গোবর্ধন । জাহাঙ্গীর পারসিক চিন্রশি্পীদের নিয়োগ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু 
তাঁহার আমলে চিন্শিল্পে পারাঁসিক প্রভাব ছাসপ্রাণ্ত হয়। 
শাহজাহান চিন্রাশজ্পের তেমন পৃচ্ঠপোষকতা করেন নাই । বস্তুত, তাঁহার আমল 
হইতেই মুঘল চিন্রশিজ্পের অবনাঁত শুরু হয়। অবশ্য শাহজাহান পাণ্ডাঁলাঁপতে 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিতাদ্কন দ্বারা পাণ্ডাীলাপকে অলক্কত কারবার 
রীতির প্রচলন করেন। তাহার আমলের অপরাপর যে-সকল 
চন্ত্রাঞ্ষন পাওয়া যায় তাহাতে রংয়ের আিশ্য উহার অন্তঃসার- 
শ্‌ন্যতা ও সৌন্দর্যের সক্ষমতার অভাব প্রকট কাঁরয়া তুলিয়াছিল। 


রি ৬-*জেব ইসলাম ধর্মমতের প্রাধান্য দিতে গিয়া চিন্রশিল্প 
উরধেবের শিপ. নধিষ্ঘ কারয়া দিয়াছলেন। অবশ্য “তাঁহার পৃন্ঠপোষকতা 

ব্যাতরেকেই 'বাঁভন্ন অণলে ব্যান্তগত উদ্যোগে চিন্রশঙ্প টিকিয়া 
রাহয়াছিল। 


সাম্রাজ্যের কেন্দ্ুস্থল ভিন্ন প্রাদোশক বিভিন্ন অগুলেও চিন্রশিঞ্ের উন্নাত সেই বুগে 
প্রাদোশক চি্রশঙ্প পারিলাক্ষত হয় । রাজস্ছান, দাক্ষিণাত্য প্রভূত অগ্চলের শিল্পের 
কথা, এ-বষয়ে উল্লেখ করা যাইতে পারে । রাজস্থানের 'চন্রাশল্পে 
মূঘল চিন্রশিজ্পের প্রভাব সংস্পন্ট, কিন্তু দাক্ষণাত্যে এক পৃথক শচত্রশিজ্পরীতির 
উদ্ভব ঘাঁটয়াছিল। 
একমাত্র গুরংজেব ভিন্ন আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান প্রভূত মুঘলসন্তাট 
সঙ্গীতশিল্প সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন। উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত সেই সময়ে যথেষ্ট 
উৎকর্ষ লাভ কাঁরয়াছিল। বিখ্যাত নঙ্গীতাশক্পী তানসেন 
ছিলেন আবরের সভাসদ। 'মালবের শাসনকর্তা বাজবাহাদুরও সঙ্গীতে পারদর্শী 
ছলেন। ওরংজেবের আমলে দরবারে সঙ্গীতাশল্প নীষদ্ধ হওয়ায় উহার অবনাত্র 
সূত্রপাত হয় । 


শাহজাহানের আমলে 
1চন্নাশজ্পের অবনাঁত 


৩8৬... . ভারতের হীতহাসকথা 


মুঘল যুগে আধুনিক কালের ন্যায় কোন শিক্ষাব্যবস্থা ছিল না্‌ বটে, তথাঁপ 
প্রাথামক ও মাধ্যামক ধরনের শিক্ষার সুযোগ যে একেবারে ছিল না, একথা বলা চলে 
না। মন্তব, মাদ্রাসা, টোল প্রভৃতি ছিল এ যুূগের শিক্ষায়তন। স্থানীয় শাসক এবং 
1শক্ষা জাঁমদারগণ শিক্ষার পৃণ্ঠপোষকতা করতেন । বাবরের আমলে 
বিদ্যালয়ের জন্য প্রয়োজনীয় গৃহাঁদি নিমাণের ভার “সুহরৎ-ই- 
আম” (70010 ড/01109 10678707067) নামে সরকারী বিভাগের উপর ন্যস্ত 
ছিল। এ সময়ে আরবা, ফারঙ্সী এবং সংস্কৃত,ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে অধ্যয়ন- 
অধ্যাপনা চাঁলত। বহু হিন্দু এ সময়ে ফার্সী ভাষা ও সাঁহতে ব্যৎপাত্ত অর্জন 
কারয়াছলেন। উপানিষদ, ভগগবদগীতা এবং 'যোগবাশষ্ট রামায়ণ, এ যুগে সংস্কৃত 
হইতে ফার্সী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। 


সম্রাটগণ ও যৃবরাজগণের মধ্যেও শিক্ষানুরাগ যে না 'ছিল এমন নহে । শাহজাহান 

তুকাঁ ভাষায় ব্যংপাত্ত লাভ করিয়াছিলেন ॥। ঘযুষরাজ দারা ছিলেন মুঘল রাজ- 

পারবারে সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্বান ব্যান্ত। আঁভজাত পাঁরবারেও 

১০০০০ বদ্বানুরাগ পাঁরলাঁক্ষত হয় । স্বীশিক্ষাও সেই সময়ে প্রচলিত 

ছিল। সম্রাট আকবরের আমলে রাজ-পাঁরবারের স্ত্রীলোকদের 

শিক্ষার উপয্য্ত ব্যবস্থা ছিল। বাবরের কন্যা গুলবদন বেগম, নূরজাহান, মমতাজ- 

মহল, জাহানারা, জেব উন্নিসা প্রভৃতি মাহলাগণ আরবী এবং ফারসী ভাষা ও সাহত্যে 
যথেন্ট ব্যৎপাত্ত লাভ কারয়াছলেন। 


মূঘল আমলে আর্‌বা, ফাস সংস্কৃত, হান্দ, উদ পাঞ্জাব, বাংলা, আসামা, 
মারাঠ, তেলুগহ, ডীঁড়য়া, গুজরাটা, কানাড়া, মলয়ালম প্রভৃতি 
০০০ 'বাভন্ন ভাষা ও সাহিত্যের উন্নাত ঘাঁটয়াছল। এই উন্নাতর 
পচ্চাতে মুঘল সম্রাটগণ ভিন্ন, স্থানীয় শাসকগণের উল্লেখযোগ্য সাহাষ্য-সহায়তা ও 
পৃন্তপোবকতা ছিল। 
আকবরের আমলে আরবী গ্রম্থাদি প্রায় সবই ধম” সম্পর্কে রচিত হইয়াছিল। 
কোরাণ, হাঁদত বা হাঁদস প্রভৃতই প্রধানত আরবী ভাষায় রচিত গ্রন্থ 'ছিল। 
সুফীবাদ, আইন, ব্যাকরণ প্রভৃতি সামান্য কিছু রচনা আরবী ভাষায় সেই আমলে 
রচিত হয় । 'কন্তু ফাস” ভাষায় অসংখ্য গ্রন্থ এই যুগে রচিত হয়। বাবর নিজ 
আত্মজীবনী ভিন্ন কতকগ্ীল “মসূনভি” অধ নীতমূলক কাঁবতা ফার্সণীতে রচনা 
করেন। গিয্লাস্ডীদ্দন হাবিব-ই-সিয়ার নামক ইতিহাস, কানুন-ই-হুমায়ুনী নামক 
কাঁবতার মাধ)মে হুমায়ূনের আমলের হীতহাস, হুমায়নের ফার্সী ভাষায় রাঁচত 
“দওয়ান” গুলবদন বেগমের হুমায়ূন-নামা, প্রভৃতি ফারস গ্রন্থ 
৯৮-০০০ প্রধানত ইতিহাস সাহত্যের উৎকর্ষের পাঁরচায়ক। আকবরের 
ৃ আমলে আবুল ফজল, ফৈজা, ঘিজাল, প্রভৃতি ফার্সী সাহিত্য, 
ইতিহাস ও কাব্যের উৎকর্ষ সাধন কারিয়াছিলেন। জিয়াউদ্দিন বরণণীর মতে ফৈজা 
এক হাজারেরও বোৌশ ফার:স গ্রন্থ রচনা কারয়াছিলেন। আবুল ফজলের আকবর- 
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নামা, আইন-ই-আকবরণ--দুইখান হীতহাস গ্রম্থ 1ভন্ন ইনশা, ও রাকআত সাহত্য 
ও ধীতহাসিক দিক হইতে দুইখান মূল্যবান গ্রন্থ হসাবে ববোঁচত হইয়া থাকে। 
ধনজাম উীঁদ্দনের তবকং-ই-আকবরী, বদাউনির ম:ুন্তাখাব-উৎ-তাওয়ারিখ, আবদুল 
বাক'র মা-আর-ই-রহিমী। মোল্লা দাউদের তাঁবখই-আলাফ সেই আমলের 
অপরাপর এতহাসিক গ্রন্থ । 
আকবরের আমলে মহাভারতের 'বাভন্লাংশ ফার্সীতে অন:দত হইয়াছল। 
বদাটীন রামায়ণ ফারসী ভাষায় অনুবাদ কাঁরয়াছলেন। টোডরমল 
সংস্কৃত ্ন্থাদি ভাগবত পুরাণ ফার-সী ভাষায় অনুবাদ করেন। এইভাবে আরও 
ঞ ঙগ চে রঙ্গ 
ফার-সী ভাষায় - 
অনযদিত বাঁভন্ন সংস্কৃত গ্রন্থ যেমন হিন্দ? অঞ্কশাম্ত্র লীলাবতশ নাম 
দিয়া ফৈজী ফারসীতে, ইব্রাহম শিরাহশ্দি অথববেদ প্রভাতি 
ফারসী ভাষায় অনুবাদ করেন। 


জাহাঙ্গীর নিজে তৃজ্‌ক-ই-জাহাঙ্গীরী নামে নিজ জীবনী রচনা করিয়াছিলেন । 
সেই আমলে কামগার খাঁ মা-আসার-জাহাঙগবরী নামক হীতহাস 

মক সাহিত গ্রদ্থ রচনা করেন। এইভাবে ইকবাল-নামা-ই-জাহাঙ্গীরী রচনা 
করেন মহম্মদ খাঁ। তালিব আমুঁলি ছিলেন জাহাঙ্গীরের 

সভাকবি। গিয়াস বেগ, নিয়ামতউল্লা নাঁকব খাঁ ছিলেন তাঁহার রাজসভার বিদ্বজ্জন। 


শাহজানের আমলেও সাহত্যের পহ্ঠপোধকতা প্‌ণোদযমে চলিয্াছিল। আবু 
তালব কাঁলম ছিলেন তাঁহার সভাকাঁব। "তান “পাদশাহ নামা, নামক কবিতা রচনা 
করেন। এই কাঁবতা তাঁহার পূর্ববর্ত সভাকাঁব কুদস আরম্ভ কাঁরয়াছলেন। 
শাহজাহানের আমলের সবশ্রেন্ঠ কাব ছিলেন আলি সাহেব। 
৬১১৫৯ “পাদশাহ্‌নামা? নামে তিনখান এীঁতহা?সিক গ্রদ্থ সেই সময় রাঁচিত 
ংজেবের আনলে 
ফারংসী সাহিত্য. হইয়গাছল। এই ?ীতনের একাঁটি বিখ্যাত আবদুল হামিদ লাহোর 
রচনা করেন। শাহজাহানের প্রথম পুত্র দারাশকো অথববেদ, 
উপাঁনষদ, বেদ প্রভৃতি ফার্সীতে অনুবাদ করাইয্লাছলেন। জাহানারা খাজা 
মঈনুদ্দিন চিসাতির জীবনী রচনা করেন। ওরংজেবের আমলে ফার্‌সণ ভাষার 
সরকার পম্টপোষকতা বন্ধ হইয়া যায়। তথাঁপ কাফি খা গোপনে মুল্তাখাব-উজ- 
লুবাব নামক এতহাসক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এইভাবে মহম্মদ শাকি মা- 
আঁসর-ই-আলমগখরাী, মিজ মহম্মদ তাঁজম আলমগরনামা রচনা করেন। 
মূঘল যুগে বহ? হিন্দু ফারসী ৭ বা ও সাহিত্যে ব্যংপাত্ত অর্জন করিয়া ফারসী 
ফারসী ভাষায় কাঁবতা, হীতহাস প্রভাত রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের 
ঙ ঙ 
৮৮৮ নাবাংগা. মধ্যে চন্্রভান, বশোবন্তরায় মুন্সী, ভ্‌পৎ রায়, মাধো রাম, 
ভগ্বনদাস, সংজনরায় ভাণ্ডারী প্রভৃতির নাম 'বশেষভাবে 
উল্লেখ্য । সুজনরায় ভান্ডারী খুলাসাত-উৎ-তাওয়ারথ নামক ফারসী হীতিহাস গ্রম্থ 
রচনা কারয়াছিলেন। 
মুঘল যুগে দাক্ষণ-ভারতে প্রথমে বিজয়নগর সামাজ্যে এবং তালিকোটার যুচ্ধে 


৩৪৪ ভারতের হাঁতহাসকথা 


উহার পতনের পর তাঞ্জোর, িবাচ্কুর, কোচিন, কালিকট প্রভৃতি অগ্চলে' সংস্কৃত ভাষা 
ও সাহত্য চচাঁ প্‌নেদ্যিমে চলিতে থাকে। তাঞ্জোরের রাজা 
সংকেত সাহিত]. রঘুনাথ ক্বয়ং তাঁহার সভাকবিগণ সংগ্কত ভাষা ও সাহত্ের 
উন্নর়নে যথেষ্ট সাহাধ্য করিয়াছলেন। জয়দেবের গীঁতগোবিন্দের অনুকরণে বহু 
চন্মুকাব্য দাক্ষণ-ভারতে রচিত হইয়াছল । 
হিন্দি ভাষা ও সাহত্যেরও উৎকর্ষ সেই যুগে ঘটিয়াছিল। মহম্মদ জাসীর 
হাঁ পদ্মাবং কাব্য, রাজা বারল রচিত হাশ্দি কাঁবতা, আব্দুর 
রাহমের দোহা প্রভৃতি হিন্দি সাহিত্যের উৎকর্ষের পারচায়ক। 
বারবল ভিন্ন, নরহরি, গজ্ঞ, হরিনাথ প্রভতিও আকবরের রাজসভায় হিন্দু সাহত্য- 
সেবায় নিয়োজিত ছিলেন । 
রাধাকৃফের প্রেমকাহনী ব্রজভাষায় রচিত হওয়ায় জনসাধারণের মধ্যে উহার গভার 
প্রভাব 'বিম্তারলাভ কাঁরয়াছিল। সুরদাস ছিলেন সেই যুগের শ্রেষ্ঠ হামদ কাব । 
1তনি ছিলেন অম্ধ এবং আগ্রার আঁধবাসী। ব্রজভাষায় কৃষ্ণলণীলা সম্বন্ধীয় রচনায় 
নম্দদাস, বিঠল নাথ, পরমানন্দ দাস, কুষ্ভনদাস, মীরা বাঈ”র নাম বিশেষ খ্যাত অর্জন 
নি করিয়াছে। অন্যাদকে রামলনলা সংকাম্ত রচনায় সবশ্রেষ্ঠ গ্রন্থকার 
টান ছিলেন তুলসীদাস। তাঁহার রামচরিতমানস গ্রম্থখা'নি ভান্তবাদের 
একখানি অমর গ্রন্থ । ভান্তবাদের প্রবস্তা দাদুদয়াল কবীরের অনুসারী ছিলেন। 
তিনি ব্রজভাষার সাঁহত খার-বোল সধামশ্রণে তাঁহার কাঁবিতা রচনা করিয়াছিলেন । 
রি ওরংজেবের আমলে ভান্তবাদ সম্পাঁক্ত রচনার উৎকর্ষ অনেকাংশে 
এগ হাস পাইয়াছিল। ওরংজেবের এই সকল বিষয়ে অনীহা সেজন্য 
অধঃপতন দায়ী ছিল বলা বাহৃল্য । অধ্বরের জয়াসংহের সভায় বিহারালাল, 
্ শশবাজী সম্পকে রচয়িতা ভ্ষণ, ছন্রশালের জীবনীকার লাল কাব, 
গুরুগোবিন্দ সিংহ কর্তৃক হিন্দি অপন্রংশ ব্যবহার করিয়া “ব চিন্লনাটক* কবিতা প্রভৃতি 
'হন্দি সাঁহত্যের অধঃপতনের যুগেও, উহার সাধনা চিয়াছিল তাহা প্রমাণ করে । 
মুসলমান যুগে উদ সাহিত্য দাঁক্ষিণ-ভারতে উন্নত হইপনা উঠিম্লাছল। ০ 
কবিদের মধ্যে মহম্মদ জান গামোধান, শেখ খুব মহম্মদ বিশেষ 
উদ ভাবা ও সাহিত্য উল্লেখযোগ্য । গোলকুণ্ডার সুলতান কুতব শাহ্‌ নিজে একজন 
উদর: কাব ছিলেন। গোলকুণ্ডার সূলতানগণ উর্দু ভাষা ও সাঁহত্যের পৃঞ্ঠপোষক 
ছিলেন। হাসান শাক তালিকোটা যুণ্ধের ববরণ উদ কাঁবতায় 'বিধ্ত করিয়াছিলেন । 
উপরি-উন্ত বিভিন্ন ভাষা ও স্বাহত্য ভিন্ন পাঞ্জাবী, মারাঠা, 
অপরাপর ভাষা ও  আসামণ, গুজরাট, তেলুগু, তামিল, মলয়ালম, উড়িয়া প্রভৃতি 
প্রাদেশিক ভাষা ও সাহত্যেরও উৎকর্ষ মুঘলযুগে পারলাক্ষত 
হয়। 
বাংলাদেশেও মুঘল ধূগে সাহিত্যক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নাত সাধত হইয়নাছিল। বৈষফব 
সাহত্যে এ সময়ে এক বিশেষ উৎকর্ষ পাঁরলাক্ষিত হর়। শ্রীচৈতন্যের জীবন ও ধর্মমতকে 
কেন্দ্র করিয়া বাঙালীর সমাজ ও ধর্মজীবন যেভাবে আবার্তত হইতোঁছল তাহার প্রকাশ 


মুঘল আমলে শাসন, সমাজ, অঞ্থনগাত, ধর্ম ও সংস্কাঁত ৩৪৪ 


সেই যুগের বৈষুব সাহিত্যে প্রকাশ পাইয়াছল। চৈতন্যের জীবনীর উপর রাঁচত গ্রম্থাঁদ 
ভান্তবাদ এবং বৈষব সাহত্যের দক: দিয়া অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ 
পা টকা ছিল। ম.রারীগুঞ্ের চৈতন্য-জীবনী সংস্কৃত ভাষায় এক 
উল্লেখযোগ্য সাহত্য-কীর্ত। কিন্তু বৃন্দাবনদাসই 'ছিলেন সব- 
প্রথম জবনীকার, যান চৈতন্যের জীবনী বাংলাভাষায় তাঁহার চৈতন্যমঙ্গল বা 
চৈতন্য-ভাগবত গ্রন্থে বিধত কাঁরয়াছেন। চৈতন্যের জীবন এবং ভান্তবাদ ভিন্ন এই 
গ্রশ্থ সমসামায়ক বাঙলার সমাজ জীবনের এক সুম্পন্ট চিন্র তুলল্লা ধারয়াছে। ইহা 
ভন্ন, চৈতন্যচারতামৃত-রচা়িতা ফুফদাস কবিরাজ, চৈতন্যমঙ্গল-রচাঁয়তা জয়ানন্দ, 
চৈতন্যমঙ্গল-রচাঁয়তা 'ন্ললোচন দাস, ভান্তি-রত্বাকর-রচায়তা নরহরি চক্রবতাঁ প্রভৃতি 
সিলিকা বৈষব সাহণত্যকদের উদ্ভব এ যুগে ঘাঁটয়াছল। চন্ডীমঙ্গল, 
মনসামঙ্গল, প্রভাতি. মঙ্গলকাব্য, কাশদাস-রচিত মহাভারত, 
মূকুন্দরাম চক্রবতর্ট"রাঁচত কাঁবক্কণ চণ্ডী প্রভাতও এ যুগের সাহত্য-সমৃক্ধির 
পারচায়ক । 
ষোড়শ 'ও সপ্তদশ শতকে অনুবাদ সাহত্যও বাংলাদেশে যথেন্ট উন্নত হইয়া 
উঠে। কৃত্তবাস রামায়ণ ও মহাভারত বাংলায় রচনা করিয়া এই অনুবাদ সাহিত্যের 
মযাদা বৃদ্ধ করেন। মহাভারতের বাংলা কাবতায় অনবাদ 
জিিহরাহি কাশীরামদাস শুরু করেন। এই কাজ অসম্পূর্ণ রাখিয়া তাঁহার 
মৃত্যু হইলে কয়েকজন ইহার অবাঁশস্ট অংশ সম্পর্ণ করেন। ভাগবত পুরাণের বাংলা 
অনুবাদ রঘুনাথ পণ্ডিত কারয়াছলেন। বাংলার মার্শদকুলী খাঁ, আলীবদা খা, 
নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, বীরভূমের আসাদনললা প্রভৃতি বাংলা সাহিত্যের উদার পষ্ঠ- 
পোষক 'ছিলেন। 
চৈতন্য-জীবন? ভিন্ন : ধা-কফের প্রেমলীলার উপর পদাবলী সেই যৃগে রাঁচিত 
হয়। লোচনদাস, বাসুদেব ঘোষ, নরহার সরকার, কবিশেখর, জ্ঞানসাস, বলরামদাস, 
যশোরাজ থা প্রভাত ছিলেন পদাবলী রচ'িতাদের শ্রেষ্ঠ অনেকের অন্যতম । বাংলা 
০ ৩ মৌথলা ভাষার সংমিশ্রণে গোবিন্দদাস রজব্ীলতে পদাবল? 
রচনা করেন। ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতকে পদাবলী সাহিত্য, 
উতকর্ষলাভ করলেও অন্টাদশ শতক হইতে উহার অধঃপতন শুরু হয়। তন্বের 
প্রভাবে বৈষবদের মধ্য সহাঁঙ্জয়া সন্প্রদায়ের উদ্ভব ঘাটয়াছিল। তাহাদের সাহত্য 
সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের বৈফব সাহিত্য ছিল। 
সেই ঝুগে মঙ্গলকাব্যেরও ঘথেন্ট উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছল। 





পরিশিষ্ট (ক) 





বংশ-পরিচয় 
(১) 
দাস বংশ (১২০৬-২২৯০ ) 
কুতব-ডাদ্দন দি (১২০৬-১০) 
লিক 
আরাম (১২১০-১১) কন্যা_ইলতৃীমস্‌ (১২১১-৩১) 


শা পপ পপি পপ আপ পা পাশে পা সপ শপ 


|... 1 ণ 
রূক্‌্ন-টাদ্দন রাজিয়া মূইজ.ডীদ্দন নাঁসর-ীদ্দন মামুদ গিয়াস-ডীদ্দন বলবন 
(১২৩৬--) (১২৩৬-৪০) (১২৪০-৪২) 7 ৯০ কন্যা | (১২৬৬-৮৭) 


১২৪৬-৬৬ ) 
আলা-ডী্দন মাসুদ (১২৪২-৪৬) | ] 
মহম্মদ | 
| বুগরা খা 
কন্যা | (বাংলার শাসনকতা) 
মুইজ.-উদ্দিন 
কর়,মর 
(২) 
ধলজা বংশ ( ১২৯০-১৩২০) 
কায়ম খাঁ 
| 1 
মালবের খলজা বংশ জালাল-াচ্দন / ৮৪ (১২৯০-৯৬) মাসুদ 
রূুকন-উীদ্দন ফিরূজ আলা-ীচ্দন 
(১২৯৬)  . (১২৯৬-১৩১৬) 
| 
| | 
1খজ.র খা [শিহাব-ডাদ্দন উমর কুতব-উদ্দিন মুবারক 


(১৩১৬) এও ৪ 


নাঁসর-টাদ্দন খুস্রভ (১৩২০) 


বংশ-পারচয় ৩৫১ 
(৩) 
তৃঘূজক বংশ ( ১৩২০-১৪১৩ ) 


. | 
তুঘলক শাহ্‌ ( ১৩২০-২৫) রজব 
| . 
মহম্মদ জৌনা (বিন:-তুঘূলক ) (১৩২৫-৫১) ফির শাহ্‌ (১৩৫১-৮৬ ) 
ূ | ৯ ন্ 
ফত খা জাফর খাঁ নাঁসর-উদ্দন মাহমুদ শাহ্‌ ( ১৩৯০-৯৪ ) 
1 


| 
আবুবকর ( ১৩৯০) 





জিরারী তির 8 
| | | | 
গিয়াস-উা্দন তুঘলক নহসরং-শাহ্‌ আলা-উদ্দন সিকম্দর মাহমহদ-শাহ 
(১৩৮৮-৮৯)  (১৩১৫-৯৯) (১৩৯৪) (১৩৯৯-১৪১৩) 





(৪) 
সৈয়দ বংশ (১৪১৪-৫১) 


1খজ.র খাঁ (১৪১৪-২৯) 
টি তি 
মৃইজ.-ডীদ্দন মোবারক ফাঁরদ খা 
. (১৪২১-৩৪) 


মহম্মদ শাহ (১৪৩৪-৪৫ ) 


| 
আলা-ডাঁদ্দন আলম শাহ্‌ (১৪৪৫-৬১) 


ভারতের ইঠতহাসকথা। 


৩৩৫২, 
(৫ / 
লোদা বংশ (১০৫১--১৫২৪) 
বহলূল লোদা ( ১৪৫১-৮১) 
সিকম্দর লোদ? (১৪৮১-১৫১৭ ) 
ইব্রাহিম লোদ? (১৬১৭-২৬) 
বাংলার স্বাধণীন সুলতানি বংশ 
(১) 
ইলিয়াসশাহণী বংশ 
হাজণী শাসক ইলিয়াস: (১৩৪২-৫৭ ) 
| (3) 
সকম্দর শাহ্‌ (১৩৫৭-৮১) নাসর-উাদ্দন মামুদ শাহ্‌ (১) 
ূ (১৪৪২-৬০) 
গিয়াস-উদ্দিন আজম | | 
(১৩৮৯-১৪০৯) রূুকহন্-উদ্দন বারবক্‌ জালাল-উদ্দন ফত শাহ্‌ 
| ( ১৪৬০-৭৪) ... (১৪৬১-৮৯) 
সৈইফ-ডী্দন হামজা শাহ্‌ | (2) 
(১৪০৯-১০) . শামস-াদ্দন ইয়ুসুফ নাসর-ডীক্দন মামুদ (২) 
ৰ ূ (১৪৭৪-৮১) (১৪৮১৯-৯০) 
| (ঃ 
শামস-ডাক্দন (২) শিহাব-ডীঁদ্দন বায়াজদ্‌ সকদ্দর শাহ্‌ (২) 
(১৪৩১-৪২) (১৪১২-১৪) (১৪৮১) 
রাজা গণেশ (১৪১১2) হাবসী শাসন 
| (১৪৮৫-৯৩) 


যদ ঃ ইসলাম ধর্মে ধর্মন্তারত বারবক্‌ শাহ: 
--জালাল-উীদ্দন মহম্মদ শাহ্‌ (১৪৬৬) 


( ১৪১৪-৩১) ক 
রঃ হাদ্দল শাহ 
দনুজ-মর্দন (১৪১০) (১৪৬৬-৮৯) 


(৪) 
1সাঁদ বদর (১৪৯০-৯৩) 


মহেন্দু (১৪১৮-৩৯) 


বংশ-পারচয় ৃ রক 


(২) 
সৈয়দ বংশ 


আলা-ডীদ্দন হুসেন শু ( ১৪৯৩-১৫১৮) 
[টি টি উর না 





নহসরং-শাহ (১৬১৮-৩৩ ) ধগয়াস-ডীদ্দন মামনদ শাহ্‌ 
( ১৫৩৩-৩৮ ) 
আলা-ডীর্দন ফিরুজ (১৫৩৩ ) কন্যা_িজ্‌র খাঁ 
প সং 
মুঘল সম্রাট হুমায়ূন কর্তৃক বাংলাদেশ শের শাহ্‌ কর্তৃক আঁধকৃত 
আধকৃত (১৫৩৮ ) (১৪৩৯) 
(৩) 
কর্‌্রাপণ বংশ 
জামাল কসরাণী 
রি টিটি রর 
তাজ খাঁ কর্রাণী ( ১৫৬৪-৭২) সুলেমান ৮৪ (১৫৭২) 


| | 
বায়াঁজদ্‌ কর্রাণ? (১৫৭২) দাউদ কর্রাণী ( ১৫৭২-৭৬ ) 


ক. বি. (১ম খণ্ড £ ২য় ভাগ )-২৩ 


৩৩৪ ভারতের হীতহাসকথা 


বহমনী বংশ 
(১) টিরাডারা বহৃমন শাহ্‌ 





| ূ ] 
(২) মহম্মদ (১) (8) দাউদ খাঁ আহম্মদ খাঁ মাহমুদ খাঁ 
| 
(৩) মুজাহিদ: (৫) টানা (২) 
টি 
(৮) ধিরুজ (৯) আহশ্মদ (৬) গিয়াসউদ্দিন (৭) শামস-ডীঙ্দন 
মোবারক (১০) আলা-উদ্দন আহঞ্মদ 


কন]া- (১১) সিকি 


ূ | ূ 
(১২) 'নজ্াম এ মহঙ্মদ (৩) জামাঁসদ 
(১৪) মহম্মদ 
| ' ূ ূ ূ 
(১৫) আহম্মদ (১৬) আলা-উীশ্দন (১৭) ওয়ালী-উল্লা (১৪) কাঁলম-উল্লা 


পাস 


বিজয়নগর 
(১) 
যাদব বংশ 
সঙ্গম 
ৰ | 
হারিহর ব 


লি 


৭ হি ০ 
হারহর (হয়) ( ১৩৭৯-১৪০৪ ) 1বর.পাঙ্ষ 
দেবরায় (১ম) (১৪০৬-২২) . 
বীর বিজয় 


দেবরায় (২য়) (২৪২২-৪৬ ) 


রস পাপ, শপ | বস পপ ০০ আত সপ শহর. 


মাল্লকাজন ( ১৪৪৬-৬৫ ) 4 (২ম) (১৪৫৫-৮৬ ) 


বংশ-পারচয় ৩৫৫ 


(২) 
সালুভ বংশ 


নরাঁসংহ (১৪৬৬-৯৩ ) 


| 
ইম্মাদ নরাসংহ (১৪৩৯-১৫০৫) 


(৩) 
তুলভ বংশ 


নরস নায়ক 
রিয়ার 2 ররর রর 
| | | 
বীর নরাঁসংহ (১৫০৫) কৃষদেব রায় (১৬০৫-৩০) অছাত রঙ্গ 
| | 
বেৎকট চাদে 


রামরায় (১৫৬৫, 


(8৪) 
আরবি বংশ 


1তরুূমাল 





হি টিং ১১ সদ 
রঙ্গ (২) রাম বেৎকট (২য়) 


বৈত্কট (৩য়) 


6৫8 ভারতের ইতিহাসকথা 








মঘল বংশ 
জাহর-ডাঁচ্দন ঃ (১৫২৬-৩০) 
| | | | 
হুমায়ুন ( মিতা ) কামরাণ হন্দাল আসকরা 
| | 
আকবর ( মরগান ) মর্জা হাকিম 
| | [ 
সৌলম ( জাহাঙ্গীর ) মুরাদ দানিয়াল 
( টি ) 
[ | | ] 
খুস্রভ্‌ পরবেজ খ্‌র্রম (শাহজাহান) শাহাঁরয়ার 
( টন ) 
| | | | 
দারা শিকোহ্‌ সুজা ওরংজেব (১৬৫৮-১৭০৭ ) মুরাদ 
মোয়াজ্জেম (১৭০৭-১২) 
| [ টঃ | 
জাহাম্দার শাহ আজম-উসশান রাফ.উস--শান- জাহান শাহ 
( ১৭১২-১৩) [ 
আলমগীর (২য়) ফারুকশিয়ার রাফ-উদ্‌-দৌলা মহচ্মদ শাহ্‌ 
( ১৭৪৫৯ ) (১৭১৩-১৯) (১৭১৯) (১৭১৯-৪৮) 
ণ _ | | 
আল গোৌহর | | আহম্মদ শাহ্‌ 
(দ্বিতীয় শাহ আলম ) মহম্মদ ইব্রাহম রাফ-উদ্‌-দরাজাত (১৭৪৮-৫৪) 
( ১৭৬৯-১৮০৬ ) (১৭২০) (১৭১৯) 


| 
আকবর শাহ্‌ (২র) (১৮০৬-৩৭) 


ছ্বতীর বাহাদুর শাহ্‌ (১৬৩৭-৫৮) 


বংস-পাঁরিচ ৩৬৭ 


মেবারের রাখা বংশ 
৮ 


ৃ 


উদয়করণ (১৪৬৯-৭৪) | রামমলল ( টিন ) 
| | 
পৃথবীরাজ সঙ্গ বা সংগ্রাম সংহ (১) 
| ( ১৬০৯-১৫২৭ ) 
বনবীর ( 7৫ ) 


| | [ 
রত্বাসংহ (১৬২৭-৩২) বিকমজিং (১৫৩২-৩৫ ) উদয়াঁসংহ (১৫৩৭-৭২) 


| 
প্রতাপাঁসংহ (১৫৭২-৯৭ (১) 
ৃ 


অমরাঁসংহ ( ১৫৯৭-১৬২০ ) 
| 
করণাঁসংহ (১৬২০-২৮ ) 


| 
জগৎসিংহ (১৬২৮-৫২) 

| 
রাজাসংহ ( টানে ) (১) 


জয়াঁসংহ (১৬৮০-৯৮ ) 
| 
অমরাসংহ (২য়) (১৬৯৯'১৭১০) 
॥ 
সংগ্রামাসংহ (২য়) (১৭১১-৩৪ ) 


| 
জগখাসংহ ( এ 2 ) 


| | 
প্রতাপাসংহ (২য় ৃ (১৭৫২-৫৪) অমরাঁসংহ (১৭৬১.৭৩) 
রাজাসংহ ( ২য় ) (১৭৬৪-৬১) ৃ 
এ না 


] 
হামীর রর) (১৭৭৩-৭৪) 'ভামাঁসংহ (১৭৭৮-১৮২৮) 


৩৫৮ ভারতের হইাঁতহাসকথা 
শর বংশ ( ১৬৪০-১৫৫৫ ) 





নি 
0 8 রর 
ফারদ ( শের শাহ্‌) 1নজাম খা গাজী খাঁ (2) 
আও ) ূ া | 
ইসলাম খাঁ (১৫৪৫৫৫) মুবারিজ খা ইব্রাহিম খা আহম্মদ খা 
[ ( ১৫৫৮-৫৯ ) 
ফিরুজ শাহ্‌ 
ছন্ত্রপতি বা ভোঁগলে বংশ 
মালোজী 
শাহজী 
|: ৮০ 
শম্ডুজী এ 
| 
[কি রস লব 
শাহ ০ 2 রাজস বাঈ 
|... ২ নত 
টা বাজী শন্ভুজী (২য়) 
রামরাজা 
| 
শাহু 


প্রতাপাসংহ শাহজী রাজা 


বংশ-পারিচয় ৩৫৯ 
পেশওয়া বংশ 


বালাজী বি*বনাথ 
2:45 
| | 
বাজীরাও ৰ আপ্পা রাও 
| | 
বালাজী বাজী রাও রঘুনাথ রাও 





০ রস সপ সত এন রর, পর হস. পচ ৯ পর লা 


| ] | | | 
ব*বনাথ রাও মাধব রাও নারায়ণ রাও দ্বিতীয় বাজীরাও চিমনজী আগ্পা 


ৃ | 
( ২য়) মাধব রাও নানা সাহেব 


0. ঢ. 08065710 


চ719107২--৮/১৪১ 
7157 7৮ (6 0০08196) 
751] 72015--100 


12 24256075216 ০0) 62771 2142 : 


41551/21" ঢা1৬2 0%25110775, 1270712 21 16751 শযা0 17071712807 0200 
(02170542125 02175027762 10 8276 17677 27157721521 07220 
০0111) 0125 29 107 25 17720102612 


(স্0ো2ট 4 


১। হরগ্পা সংস্কীতির সঙ্গে ধক-বৈদিক সংস্কৃতির তুলনা কর। 
২। মৌ শাসন ব্যবস্থার মূল বৌশিষ্ট্যগ্াাল আলোচনা কর। 
৩। ভারতীয় সংক্কীততে কুষাণদের অবদানের বিবরণ দাও । 
৪। 'দ্বতীয় চন্দ্ুগপ্ত বিক্রমাদত্যের রাজত্বের মূল্যায়ন কর । 
&। যে-কোন দ;ইটির সম্বন্ধে টীকা লেখ £ 

(ক) ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের অবনাঁতর কারণ, 

(খ) পালদের রাজত্বকালে ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ, 

(গ) গুপ্চ যুগের ভাম্কষ+ 

(ঘ) চোলগণের স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা । 


(০০01) 2 


৬। 'দিল্লার সুলতানদের মোঙ্গল নীত পযলোচনা কর। 
৭। তুকাঁ-আফগানদের সময় ভারতের সামাজক এবং অর্থনোতিক অবস্থার বববরণ 
দাও। 
৮॥ আকবরের গুজরাট এবং বঙ্গ বিজয়ের সংীক্ষপ্ত বিবরণ দাও। 
৯।; শাহজাহানের রাজত্বের মূল্যায়ন কর । 
১০। যে-কোন দুইটি সম্বন্ধে টীকা লেখ £ 
(ক) আবুল ফজল এবং ফৈজা, 
(খ) টোডরমল, 
(গ) চৌথ সরদেশমুখা, 
(ঘ) মুঘল আভজাতশ্রেণ। 


9707২৬৮4১৪৩ 
চা 79806 
447751/61 0/6956101 10. £ 082 029 10 01 1772 165. 


যেকোন পনেরটি প্রশ্নের উত্তর দাও £- 


১। (ক) রাজতরাঙ্গনখর লেখকের নাম কি? কোন: রাজ্যের হীতহাস ইহাতে 
লাঁপবদ্ধ করা হয়েছে ? 

(খ) হরপ্পা সংস্কীতির সময়কাল কিসের 'ভাত্তিতে স্থিত করা হয়েছে ? 

(গ) খাক-বোদক ষুগের গণপ্রাতানাধমূজক সংগ্থাগুির নাম ক ? 

(ঘ) চারাঁট “আর্ধসত্য” কি কি ? 

(ও) মেগাস্থিনসের গ্রম্থখানর নাম কিঃ উহা কোন: রাজত্বকালের উপর 
আলোকপাত করে ? 

(5) মৌর্ধযুগে কাঁলঙ্গ বলতে ভারতের কোন: অণ্ুল বোঝাত ঃ অশোক কখন 
ক'লঙ্গ জয় করেন ? 

(ছ) গাম্ধার-শিজ্প কখন কাহার রাজত্বকালে বিকশিত হয় ? 

(জ) সমদ্রগ্‌প্তের উত্তর ও দাঁক্ষণ ভারতে রাজাজয়ের মধ্যে নীতিগত পাথ-ক্য 
ক ছিল ? 

(ঝ) কৈবর্ত বিদ্রোহে: নেতা কে ছিলেন? পাল বংশের কোন: রাজা বিদ্রোহীদের 
কাছ থেকে “বরেন্দ্র” পুনর্দ্ধার করোছিলেন ? 

(ঞ) কোন চোলরাজা বাংলাদেশ আক্ুমণ করেন ? তখন বাংলাদেশে কে রাজত্ব 
কারতেছিলেন ? 

() বাগদাদের খালফা কর্তৃক ইলতুতামসকে স্বাকীতদানের তাৎপর্য কি ছিল ? 

(ঠ) সুলতানের ভামকা সম্পর্কে বলবনের ধারণা কি ছিল ? 

(ড) ইবন বতুতা কে ছিলেন? তিনি কাহার রাজত্বকালে ভারতবর্ষে আসেন ? 

(9) মহম্মদ 'িন তৃঘলক কেন দৌঞ্জতাবাদে রাজধানী চ্ছানাম্তাঁরত করেন ? 

(ণ) সুলতান আমলের কোন: কোন: চ্যাপত্য নিদর্শন বঙ্গদেশে পাওয়া গেছে ? 

(ত) প্রথম পাঁণপথের যূম্ধ (১৫২৬ ) কাদের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ? 

(থ) শের শাহের আমলের শিল্পসৃন্টির উদাহরণ দাও। 

(দ) জাহাঙ্গগরের রাজসভায় কোন: ইংরেজ দূত হিসাবে এসৌছলেন ? 

(ধ) আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের কয়েকজন রাজপুত নেতার নাম কর। 

(ন) মুঘল আমলের কয়েকজন বিখ্যাত এীতহা'সিকের নাম কর। 


৩৬২ ভারতের হীতহাসকথা 


২। বোৌদক আর্ধদের অর্থনৈতিক জীবনের বিবরণ দাও। 

৩। মৌর্য শাসন-ব্যবস্থার মূল বৌশষ্ট্যগ্যাল আলোচনা কর। 

৪। গুপ্তের পতনের কারণগুলি ব্যাখ্যা কর। 

&। কাণ্টীর পল্লব শাসনকে ভারতের রাজনোতিক এবং সাংস্কীতক হীতহাসে 
স্মরণ'য় মনে করা হয় কেন ঃ 

৬। আলাডা্দন খলাজর অর্থনোতক যবচ্ছার উদ্দেশ্য ক? এই উদ্দেশ্য 
কতটা সিম্ধ হয়োছল ? 

৭। ভান্ত-আন্দোলন বলতে কি বোঝ ? রঃ আন্দোলনে নানক, কবীর, চৈতন্যের 
ভূমিকা আলোচনা কর। 

৮। আকবর ও আওরঙ্গজেবের রাজপুত নীত পর্যালোচনা কর। 
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১। যে-কোনো পনেরটি প্রশ্নের উত্তর দাও £-. 


(ক) প্রাচীন ভারত ইতিহাসের উপাদান হিসাবে পরানের গুরুদ্ব এত কম 
কেন? 

(খ) হরপ্পা সংস্কাঁত এবং বোঁদক সংস্কাঁতির মধ্যে কোন: গ্রামীন এবং কোনওট 
নাগরিক ? 

(গ) গৌতম বুদ্ধের জীবনের কোন: ঘটনাকে ধর্ম চক্রপ্রবর্তন" আখ্যা দেওয়া হয় ? 

(ঘ) কোন: প্রাসম্থ সম্রাট “দেবানাং 'প্রয় 'প্রয়দশন” আভধা গ্রহণ করেন? তাঁর 
সম্পর্কে সবচেয়ে এীতহাসক উপাদান ?ক ? 

($) “নাঁসক প্রশাস্ত-তে কার কশীর্ত কাঁহন" বর্ণনা করা হয়েছে ? 

(5) প্রথম কানিদ্কের 'সংহাসন আরোহণের সম্ভাব্য তাঁরখ কোনটি ? 

(ছ) কোন সম্রাটের শাসনকালে ফা-হিয়েন ভারতে এসোছলেন ? তাঁর ভারত 
দর্শনের মূল উদ্দেশ্য কি ছিল ? 

(জ) কোন কোন রাজবংশ তথাকাঁথত শন্র-শান্ত সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছল ? 

(ঝ) পল্লব যুগের উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য নিদর্শনের একটি দ্টাম্ত দাও। 


প্র্নপন্র ৩৬৩ 


(ঞ) চোল বংশের কোন: রাজা গঙ্গাইকোন্ড চোলপুরম গ্রাতষ্ঠা করৌছিলেন ? 

(ট) চোঁঈগস খাঁ নিল্লীর কোন: সুলতানের রাজত্বকালে ভারত আব্রমণ করেন ? 

(8) আলাউ।দ্দন খল:জির অর্থনৈতিক ব্যবস্থাসমহের মূল উদ্দেশ্য কি ছিল? 

(ড) ফিরোজ শাহ: তুথলকের জনব ল]ণম:জক কাজের দুইটি দ-ষ্টাম্ত দাও। 

(9) মাহমুদ গাওয়ান কে ছিলেন ? 

(৭) দ্তায় পাঁণপথের যুদ্ধ কবে সংঘটিত হয়েছিল? এই যুদ্ধে কারা 
অংশগ্রহণ করেছিলেন ? 

(ত) শেরশাহ প্রবার্তত কবুলিয়ত এবং পাট্রা বলতে কী বোঝ ? 

(থ) আকবরের রাজসভায় দুইজন বিখ্যাত ব্যান্তর নামোল্লেখ কর। 

(দ) নূরজাহান কে ছিলেন? তান কোন: মুঘল সগ্রাটকে বিশেষভাবে প্রভাবিত 
করেন? 

(ধ) শাহজাহানের রাজত্বকালে কয়েকটি গ্থাপত্য নিদশনের উল্লেখ কর । 


(ন) কোন: মূঘল সম্রাট প্রথম আলমগীর নামে পরিচিত? তাঁর মৃত্যুর 
তাঁরখ কি? 


(0 2 
যেকোনো চারিটি প্রশ্নের উত্তর দাও 


২। বৌদক আধগণের সামাঁজক জাঁবনের বিবরণ দাও। 

৩। অশোকের ব্যান্তজীবন ও রাষ্ট্রনীতর উপর কাঁলঙ্গ যুণ্ধের প্রভাব আলোচনা 
কর। 

৪1 গুপ্ত বংশীয় প্রথম তিন শাসকের অধানে গুপ্চ সামাজ্োর ক্রমবিস্তারের 
ববরণ দাও। 

&। শাল যুগের অবদান সম্পকে কা জান ? 

৬। শ্রালাউদ্দন খলাজির দাক্ষিণাং' নত পরাঁলোচনা কর। 

৭। আকবরের ধমাঁয় নীতি আলোচনা কর। 

/। মূঘল ভায়তে অর্থনৌতক জীবনের ববরণ দাও। 
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(ক) মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনগ্ালর আঁবদ্কারক- 
দের নাম উল্লেখ কর। 

(খ) বোদিক যুগের “িতুরাশ্রম” বালিতে 'ি বাঝায় ? 

(গ) অন্টাঙ্গক মার্গ বালতে কি বুঝায় ? 

(ঘ) জৈন তীর্ঘথৎকর ক'জন ছিলেন ? শেষ দু'জন তীর্থৎকরের নাম কর। 

($) বিশ্বিসার কোথায় রাজত্ব করতেন এবং কোন রাজ্য জয় করেন ? 

(5) মৌর্য রাজাদের মধ্যে কে “আমন্রধাত' উপাঁধ গ্রহণ করেন ? তাঁর সাথে 
সারয়া ও মিশরের গ্রীক রাজাদের সম্পর্ক কেমন ছিল ? 

(ছ) উদয়াগার পর্বতের হাতীগ্‌ম্ফা 'লাপতে কার কৃতিত্বের কথা বর্ণনা 
করা হয়েছে? তানি কোথায় রাজত্ব করতেন 2 

(জ) কুষাণদের শ্রেষ্ঠ রাজা কে ছিলেন ? তাঁর রাজধানীর নাম কি ছিল ? 

(ঝ) হর্ষবর্ধন কোন: রাজ্যের রাজা ছিলেন? কনৌজের সাথে তাঁর কি 
সম্পর্ক .ছিল ? ৃ 

(ঞ) কৈবর্ত-বিদ্রোহের নেতা কে ছিলেন? কার বিরণ্ধে কৈবর্তরা বিদ্রোহ 
করেছিল ? 

(9) তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে কে জয়লাভ করেন ও কে পরাজিত হন £ 

(ঠ) মুসলমানদের মধ্যে কে কবে প্রথম বাংলা জয় করেন? এই সময়ে 
বাংলার রাজা কে ছিলেন ; 

(ড) পাঁণপথের প্রথম যুদ্ধের তাঁরথ উল্লেখ কর। কে এই যু্ধে কাহার 
ধবরুদ্ধে জয়লাভ করেন ? 

(6) চাঁদাবাব কে ছিলেন 2 কে তাঁকে পরাজিত করেন ? 

(ণ) মালিক অন্বর কে ছিলেন? জাহাঙ্গীরের সৈন্যবাহিনীর 'বরুণ্ধে 
1তাঁন কতদর সফল হন ? 

(ত) কে সব্রথম ছন্রপাঁত উপাঁধ গ্রহণ করেনঃ কোথায় তাঁর 
আভষেক হয় ? 

(থ) চৌথ ও সরদেশমৃখা বলতে ক বুঝায় ? 


প্রশ্নপত্র ৩৬৫ 


দে) আওরঙ্গজেবের রাষ্ট্রনীতির 'বর্ধে উত্তর ভারতের অন্ততঃ দুইটি 
সশম্ম আন্দোর্জনের নাম কর। 

(ধ) আবুল ফজল রচিত গ্রম্থগ্ঠীলর নাম কর। 

(ন) রামচারতমানস ও চৈতন্যচারতামৃতের লেখকদের নাম কর। 
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২। খাণ্বেদের যুগে আধদের রাজনৈ1তক ও অর্থনৈতিক অবন্থার বিবরণ দাও। 

৩। চন্দুগুপ্ত মৌষে€র রাজ্য জয়ের কাহিনীর বিবরণ দাও । 

৪) গুপ্চষ্‌ গকে প্রাচীন ভারতের হীতহাসের সুবর্ণষূগ বলা হয় কেন? 

&। শশাঞ্কের নেতৃত্বে গোঁড়ের উত্থানের কাহন? বর্ণনা কর। 

৬। ইলতুখীমস ও গয়াস-উাঁদ্দন বলবন মোঙ্গল আরুমণ প্রাতরোধের জন্য কি 
ক ব্যবন্থা অবলম্বন করেন ? 

৭। শের শাহের শাসন ব্যবস্থার বিবরণ দাও। 

৮। আকবরের রাজপুত নাঁতর বিবরণ দাও। এই নীতি কতদূর সফল 


হয়েছিল ? 
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১। যে-কোনো দশটি প্রত্নের উত্তর দাও ৮_ 
(ক) খণ্বেদের ও খণ্বেদ-পরবতগ” ঘুগের রাজার ক্ষমতা ও পদমযদার মধ্যে 


কোন পার্থক্য ঘর্টোছল কি ? 
(খ) যেপারাঁসক সম্মাট ভারতের অংশবিশেষ জয় করেন তাঁর নাম কি? 
গান ভারতের কোন্‌ কোন্‌ অঞ্চল জনন করেন এবং এই অগ্চলগনলি কভাবে শাসিত 


হতো? 


৩৬৬ ভারতের হীতহাসকথা 


(গ) আলেকজাণ্ডার ঘখন ভারত আক্রমণ করেন তখন নদে মগধের রাজা 
গছলেন £ তিন কেন ও ?কভাবে সিংহাসনচাত হন ? 

(ঘ) শহঙ্গ-বংশের প্রাতষ্ঠাতা কে 'ছিলেনঃ কিভাবে ও কখন তান 
ক্ষমতায় আসেন ? 

(ও) এলাহাবাদ প্রশীস্ততে কার কীর্তকাহনী বাঁ্ণত হয়েছে ই এলাহাবাদ 
প্রশাম্তর রচীয়তা কে? 

(5) “রাজতরছ্গিণী'তে কোন: রাজ্যের ইতিহাস বার্ণত হয়েছে 2 
'রাজতরাঞ্গণ?”র রচয়িতা কে 2 

(ছ) দাঁহর কে ছিলেন 2 যে আরব সেনাপাত তাঁকে পরাজিত ও নিহত 
করেন তাঁর নাম উল্লেখ কর। 

(জ) ভাগ্করবর্মন কে ছিলেন? হর্যবর্ধনের, সঙ্গে তাঁর কির্‌প সম্পর্ক 
ছিল ? 

(ঝ) কে গংগাইকোন্ড উপাধি গ্রহণ করেন 2? কেন তিনি এ উপাঁধ গ্রহণ 
করেন? তিনি কোন বংশের রাজা ছিলেন? 

(ঞ) আমীর খসরু কে ছিলেন? কারা তাঁর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ? 

(ট) কখন তালিকোটার ধুদ্ধ অন্যাম্ঠত হয়? কে এই যুদ্ধে পরাজিত 
হন? এই যুদ্ধের গুরুত্ব কি ছিল ? 

(ঠ) দীন-ই-ইলাহীর প্রাতষ্ঠাতা কে ছিলেন? এর. গুরুত্ব কি ছল ? 

(ড) রাণী দুগবিতী কে ছিলেন? কার কাছে তান পরাজিত হন ? 

(5) ফতেপুর 'সক্রির স্থাপত্য িদর্শনগুীল কার আমলে নামত হয়োছল ? 

এই নির্শনগুলির মূল বৈশিষ্ট্যগতাল কি ? 

(ণ) কোন মুঘল সম্রাট মধ্যএশিয়ার বাল:খে সৈন্য প্রেরণ করেন? তিনি 
কতদূর সফল হয়েছিলেন ? 


(শটে ডি 
পূর্ণমান--৬০ 
যেকোনো পাঁচটি গ্রম্নের উত্তর দাও 


২। 'সম্ধু সভাতার প্রধান বৈশিষ্ট্যাগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা কর। এই সভ্যতার 
ধ্বংসের লম্ভাব্য কারণগযাল কি ছিল? 

৩। বাশ্বসারের 'সংহাসনারোহণ থেকে নন্দবংশের পতন পযন্ত মগধের 
রাজনোতিক ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা কর। 


প্র্নপত্ত ৩৬৭ 


৪) অশ্মোক তাঁর ধন্ম' প্রচারের জন্য যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করোছলেন 
সে সম্পর্কে আলোচনা কর। 

$। কুষাণ বংশীয় সর্বশ্রেগ্চ রাজার রাজনৌতক ও সাংক্কতিক কীতত্বের বিবরণ 
দাও । 

৬। চোল রাজবংশের সম্রাট প্রথম রাজরাজের কৃতিত্ব সম্পর্কে আলোচনা কর । 

৭। মহম্মদ"বিন-তুঘলকের কাঁতত্ব ও ব্যর্থতার সমালোচনামূলক আলোচনা 
কর । 

৮। আকবরের শাসনতান্তিক সংস্কারের বিবরণ দাও । 

, ৯। শিবাজীর জীবনী ও কৃতিত্বের আলোচনা কর। 
১০। ওরংজেবের দাঁক্ষিণাত্য-নীতি মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য কতখান দায় ? 


